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“খ:বদায়। ূ বর্ষ আবাহন। 
রা ৬ ৬ 
স্ুন আছে তায়? অতীত ও ভবিষ্যুত মিলনের পথে 
«তত গান ক লায়ে। আনন্দে অধীর হয়ে নব বর্ষ! তুমি সমাগত, 
অেছিত এবাহন, বরষ তোমায় ) আমরা সকলে আসি দশ দিক্‌ হ'তে 
জি ৮৫ হাস-আশা গিয়াছে কোথায়? । গাই আজি তোমায় "স্বাগত ! 
২ টু 
755 ূ যত যাতনার জালা যাউক নিতিবা 
ছণ্ড অশ্ দীরদর্থাস, স্থধাময় পরশে তোমার, 
উ্াহিনচা . উইউ ধার নব উন্নতির আশা উঠুক জাগিয়া 
সুদীর্ঘ -বরষ ভরি পেয়েছি কেবল। ূ দানের উদ ডর 
৩ | রর 
সুখ-শান্তি ধন মান, | | 
তোমার স্মেহের দান,  দ্লাদলি ঘবেষ হিংসা দ্বণ! ও নীচতা 
তেমনি দ্ষেহের দান শোক সমুায় তব পদে দিয়ে বলিদান, 
জানি, তাই প্রিয়তম, ' ভালবাসা পরপরে,ঘেহ ও মমতা... 
তুমি সা, স্বামী মম, 7. ১৯৩ ছে হরে হাই আজান 
আমার যা উপধুক্ত দ্িয়াছ আমা 
তাই তব শ্রীচরণে 
আমর অনন্যমনে 


» খে, মহাকাল ! করি টি ১ 
ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোর, 


বৈশেষিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ 
পর।) 


উহাদের প্রত্যক্ষ নিবারণের জন্য "ছে ব্রহ্মণী সেদিতব্যে পরঞ) পদে 8 রং 
প্রতাক্ষের প্রতি অভিব্যক্ত-রঁপকেই কারণ শ্রতিকে যূল ভিত্তি করিয় ্‌ 
বলিতে হইবে, এই জন্যই কণাদ বলিয়াছেন দ্বৈতবাদী, কণাদও সেই 
যে, অভিব্যক্র-রূপাভাব প্রযুক্তই বযুতে উভয় মতেই জ্ঞান-নুখ-দুঃখ ৈ 
প্রতক্ষরূণ কার্য অভাব সিদ্ধ হইয়া, ু৭। নিতাজ্ঞান, নিত প্র) 
তাহাকে. বাধ্য হইয়া অভিব্যক্ত রূপের পরমাত্মার গুণ, পরমায়। জংন-পুধ-:? 
ল্লেখ করিতে হইয়াছে। অতিব্যক্ত-রূপের নহে *্নিতাবিজ্ঞান [নন্দ ₹৮:*, ই এগ 
উল্লেখ করিয়া বাুতে অনভিবাক্ত-রূপের যে ব্র্গতাৎপর্যে আননাশতে লেখ হে, 
কর্তা অঙ্গীকার করেন নাই। কিরূপে যে | & আনন্দপদের অর্থ দুঃখাভাব--মুখ নঙ্বে। 
বায়তে অনভিব্যন্তরূপ কণাদের মতে দিদ্ধ। উভয় মতেই নিতা স্বধের সত্তা মাছি? 
হইল, ইহা অন্ততঃ আমি বুঝিতে পাবি জীবাত্মার নানাত্বদন্ধে কগিল ও পতগ্জ 
নাই। সহিত কণাদ ও গৌঁহমের কোন মতভেদ 
ঠায়দর্শন-পণেহ। গৌতমের সহিত নাই, পরস্ত কপিল ও পতগ্রলির মন্ডে 
বৈশেধিক দর্শন-গ্রণেতা কণাদের প্রমাণ ূ আত্ম। চৈতন্তস্বরূপ। কণা ও গৌঁতমের 
সম্বন্ধে মততেদ আছে । গৌতম প্রত্যক্ষ, | মতে চৈতন্যের আশ্রয়। এইব।র বৈশেষিক 
অনুমান, উপমান ও শব এই প্রমাণচতুষ্টদ্ব- দর্শনের গ্রতিপাদ্া স্থুল বিষয় সংক্ষেপে 
বাদী, কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণ- বর্ণন করিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈশেষিক 
দ্বয়বাদী। কণীদের মতে উপমান ৪ শব্দ দর্শন-প্রণেতা কণাদ-মতে পদার্থ সপ্তবিধ, 
এই পরমাণগ্য অনুমানের মধ্যে সনিবিষ্ট । জরব্য গুণ-কর্ম-সাখান্য-বিশেষ-সমবাঁয় . ও 
ফণাদ বলেন, সাদৃণ্ত জ্ঞান উপমান প্রমাণ, অভাব। কোন কোন দর্শনকর্তার মতে অগির 
শব-জ্ঞান শব্দ গ্রামাণ। এই স্থলে যেরূপ দাগ্ান্বকুল-শক্তি, 'একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্বদি 
ধূম-হেতু দ্বারা অগ্নির অনুমান সিদ্ধ হয়, সংখ্যা ও সাদৃশ্ঠ সপ্তপদার্থ হইতে অতিরিক্ত 
সেইরূপ সাৃশ্ হেতু দ্বারা ও শব কেতু দ্বার] পর্দার্ধ । অগ্নির দাহানুকুলশক্তি যে অতিরিক্ক, 
ৃ সব খুন উপুরিখত খা ভাহারা বলেন যে অগ্নিতে 
২১৬ ৭1৮ ৩,111 ধান অবস্থায দাস হয় না, 
২ $ : 1সরণ অধস্থায় দাহ হইয়া 
রি বলিতে হইবে যে, মণ্যার্দির 







ধা ডা 








রি থাকে। ইহাতে: ক 
পুষ। তিরিত্ত শক্ত করনার । 


গাব, ১৭ রা বৈশেধিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ । ৩ 
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এজ পপি শীিশীিশিীটি 


গ্রায়োজন লা, মণ" মণার্দর সমবধাঁন অবস্থা 1 নিহ্য, অর্থ/ৎ দবা পদার্থের মনে আকাশ 
মণ্যাদি সমধধাঞ্সহিত অঞিক দ।হেব | কাগ, দিক্‌, শাত্বা, মন ও পলমণ হহার! 
প্রতি ীওণ বছিলে সণ গোপঘোগ মিটিঘ1। নিবযপন্ শিপন্ধন শিহ্য অর্াৎ উৎপঞ্দি 
অণাদিব সমন আশস্থাব যশ্য।ধ বিশাশরঠিত। এনদ্যাতন্কি দব্য পদার্থ 
শনবধানরহিত দ্ঞ্িরণ্কাপণ না থশাথ পক্ল অনিত্য  স্থাৎ উৎপত্তি 
দাংকপ কার্য্ের অগান ঘএয। খাকে, আগ্লিব | ধিনাশশীশ। ও স্ববার্র গুকত্ব দেখিয়া 
অভিরিজ্ঞ দাহাগকুণ এক্িব সণকোছ ও | অনেকে উহ পার্থিব পদার্থ মনে কবেন, 
পুনকতেজন শীকাণের কোন গোজন (কিন্তু কণাদেব যতে উহা তেজঃ পদার্থ । 
নাই। এই একত্ব দ্বি।/দি সংখ)াও | তিনি ধলেন যে, পার্থিব মৃত্তিলাদিব সহিত 
অভিবিজ্ঞ পদার্থ নহে, ওণপদ।্ের মধ্যে | ও জলেব সহিত অতান্ত অমি সংযোগ হইলে 
উহাদের সন্নিবেশ । উপমানগত অসাধারণ উহাদেব দ্রদত্বের উচ্ছেদ হইয়। থকে, কিন্তু 
ধন্ম$ উপমেঘে শাৃষ্ঠ যেস্তপ মুখে চন্্রগত | স্বর্ণের সহিত অতান্ত অগ্নি সংযোগ হইলেও 
আহণাদক্গনকত্বই চন্ত্র সদৃত্ঠ। চন্দ্র দর্শনে | উহার দ্রবত্ব নষ্ট হয না, এই জন্য উহা 
দে । আহল দজ যায, উৎশ যুখ দেখিলেও পার্থিবও নহে, জলও নঙ্গে অথচ উহাতে 
সেতবপ আজ্লাদ জন্মাফ। সুতরাং মুখে (রূপ অ|ছে, স্থৃতরাং উহ তেক্ে মধ্যেই 
তুশ্যবাপ আহলাদজনকত্ববপ অসাধারণ | সন্মিবিষ্ট, হইবে, যেহেতু পৃথিবী জল তেজ 
ধন্ম থ।হায মুখ চত্রসৃশ বণিষা ব্াবজত ভিন্ন দব্যে কপেব স্তব। নাই, তবে যে স্ুবর্ণে 
হহযা থাকে। সপ্ত পদার্েব মধ্যে দ্রব্য । গু হা উপশ্ধি €ষ, উহা কৈবল সুপার্ণ্ব 
পদার্থন 'বিধ -- পুশি 16১ বধু | সহিত পার্থিব পদার্থে সৃষ্টি থাকা নিবন্ধন । 
অকাশ-কাল দ্র ক্র মন। মাণাণ্স- | ন্প রসাদি ভেদে চতুর্বিশতি প্রকার গুণ 
মতে দব। পদাথ দশবিধ উহাবা অন্ধ একে! পদার্থ উৎক্ষেপণাধিভেদ কর্ম পঞ্চবিধ। 
জবা পদার্থের মধ্যে সান ই কবেন। তাহ] সামান্য অধাৎ জহি পবাপবভেদ দ্বিবিধ | 
বনেন, “৩ম্চমাণবর্ণ।ত* চ1৩1৮5 গবম থুপ্গের পরস্পর ভেদক ধন্মই বিশেষ, 
ওশাবতে। কপবহাৎ কিয়াবন্বৎ ভ্রবন্ছ | এহ বিশেষ পদার্থকে অন্যান্ত দাশনিকেবা 
খন তমঃ | অন্ধ ।|ব) ৩মাপ বৃক্ষেব গ্ঠ।য | স্বীকার কবেন না। কেবগ বণাদহ স্বীকার 
গাশবণ।বষ্ট আলে।নেব মাগযন হহলে, | করিযা থাকেন, এই জন্য কণাদদর্শ.নব 
স্বপাপ্তবে চশিত হয খশিয়া গ্রভায়মান হষ, ! নাম খৈশেধিক দর্শন । এই বৈশোধষক নামটা 
সৃতবাং না বণ ও ক্রিয়া থ|কায় অন্ধকার | ঘৌগক | অবধবাবয়বিও গুণ-গুণি প্রভৃতিব 
দ্রবা পদার্থ ভিন্ন আর কি হইবে& যে নিত্য সন্বন্ধঈ সমবাধ, সেহ সমখাস় 
তেডু গণ ক্রিয়ার আশ্রয়, ৬1€পর্থগা 1, এপািন। ॥ সাগর 
[শ্রমই ডব্য পদার্থ। ইহাকে ক রি রি 
যে, তেজোবিশেবের অতাবই “আক্ষ্া711 
উহা ভাব পদার্থ নহে) ফ+াপ্বে কা খে 
ক্রিয়াদি বুদ্ধি হয়, উহ ভ্রা্িখজ) পি / 3: ১০৯ 
ব্য পদার্থের মধ্যে ভুনা | লাখ রগ 15৮৭ ধা হি 
উহ্বারা অনিত্য. হারা তব এ ্গ ররর 














এবং তাহার অন্ুক্ত কতিপয় পদার্থের 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। কণাদ-মতে দিক ও 
কাল অতিরিত্দ পদার্থ শিরোমপি-মতে' 
দিক্‌ ও কাল ঈশ্বরানতিরিক্ত । এই সন্বন্ধে 
তিনি বলেন বে, প্রাচ্যাং ঘট: পূর্বদিকে 
ঘট, ইদানীং ঘটঃ এষ্টকালে ঘট, তদানীং 
ঘটঃ সেই কালে ঘট ইত্যাদি ব্যবহারকে 
ঈশ্বরাত্মক বিভুবিষয়ক বলিলেই চলিতে 
পারে, অতিব্িষ্ক দিক্‌ কাল মানিবর কোন 
প্রয়োজন নাই। মহধি অতিরিক্ত 
আকাশকে শন্ষের সমবারি কারণ বলিয়া 
স্থির কর্রিয়াছেন, শিরোমণি বলেন, শবের 
নিমিত্ত-কারণত্বরূপে অবশ্ঠ কুপ্ত যে পর- 
মেশ্বর উহাই শবের সমবায়ি কারণ, 
অতিরিক্ত আকাশ কর্নার কোন প্রয়ো- 
জন নাই। গবাক্ষপ্রদেশে রবিকিবণের 
সম্বন্ধ হইলে এ রবি-কিরণের মধ্যে আমর] 
যে সকল হুমম রেণু দেখিতে পাই, উহাই 
শাস্ত্রে ত্রসরেণু। তাহার অবয়ব ত্বক, 
তদবয়ব পরমাণু ইহ কণাদ স্বীকার করেন। 
এই স্থলে শিরোমণি ভ্রসরেগুতেই বিশ্রাম 
বলেন, তদবয়ব দ্বাপুক ও পরমাণু স্বীকার 
করেন নাই। এই স্থলে কেহ আপত্তি 
করেন যে, আ্রসরেণুকে যখন দেখিতে পাওয়। 
যায়, তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত স্থুল খলিতে 
হইবে, সুতরাং যদি পরম!ণু মা থাকে, 
তাহা। হইলে অণুপরিমাণেরও উচ্ছেদ হুইবে। 
লোকে যে, অণু ব্যবহার হুইফ্া থাকে এ 
ব্যবহারের উপপাদন কিরূপে হইবে? 
এতছ্র্তরে শিরোমণি বলেন যে, অপ 
পি '্বহানের। নিয়, যত: 
বাশ শু রি ৮ পর 
ধাবা ইস 
+ 
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[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 





থাকে, সুতরাং বলিতে হইবে যে, নারিকেল 
হইতে অপরষ্ট পরিমাণুষ্ঠু & অণু. বাবহারের 
বিষয়, এই দৃষ্ট্তে অপকৃষ্ট পরিমাণই স্বর 
অপু ব্যবহারের বিষয়, অভিরিজ২.:১২ 
পরিমাণ শ্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই ।" 
আর একটী, আপত্তি হইতে পারে যে, 
অনেক অবয়ব দ্বারা গঠিত ন। হইলে 
তাহাতে স্থল পরিমাণ ক্ষন্মায় না, জ্রসরেণু 
বদি দ্বাণুক ও পরমাণুরূপ অনেক অবস্থব 
বারা গঠিত ন! হয়, তাহ। হইলেংউহাতে 
স্থুগ পরিমাণ কোথ! হইতে আসিবে ? এতছু- 
স্তরে শিরোমণি বঙ্গেন বে, ত্রসরেণুতে 
বিশ্রাম শ্বীক্কার করিলে ত্রসরেণুকে অবগ্ঠ 
পরমাণুর স্যান নিত্য বশিঞ্ডে হ্ুইবে। নিত্য 
হইলে তাহার পরিমাণও নিত্য অর্থৃ$” 
দ্বতাবসিদ্ধ, উহার কারণ অনুপন্ধনের কোর্স 
প্রয়োজন নাই। কথাদদ কোন স্থলেই, 
অতিরিক্ত শক্তি কল্পনা করেন নাই, 
শিরোষণি স্থলবিশেষে অতিরিক্ত শক্তি কলন! 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগ্নিবিশেষে 
তৃখ ফুদ্কার-কারণ, অগ্নিবিশেষে অরণি 
নি্স্থন কারণ, অগ্নিবিশেষে মণি রবি- 
কিরণ-কারণ, এইরূপ কারণরয় কল্পনা 
অপেক্ষা অগ্নির উৎপার্দিকা একবিধ শক্তি 
কলনা করিয়া তাছশ. শক্তিমংকে কারণ 
বলিলেই উক্ত কারণব্রয় সংগৃহীত হইবে, 
কল্পন! লাঘব হইনে, শাস্ত্রীয় বিছ্রারে লাঘব 
পক্ষই সমীচীন। কর্ণাদ-মতে সংখ্যা গুণ 
পদ্দার্জর মধ্য সন্গিবিষ্ট,। শিরোমপি-মতে 
সংখ্যা তিরিক্ত।! তিনি বলেন যে, একং 
বা , ত্বেরূপেছুইটী রূপ; 
নিধি ক টি (তিনটা রূপ, এই সকল 
ূ জ ধন রূপেতে সংখ্য] ব্যবহার 
ঈঁতেছে তখন সংখ্যা কিরূপে গুপ- 


হইবে কপ, ণপদার্থ সংখ্যাও যদি গুণ 
দার ই. তা ভইিচল আযান উনি 








রে 
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কির্ূপে গুণের সমাবেশ হইবৈ? শাস্ত্রে 
গপ নিপুণ বশিষট কা্ত হইয়াছে । এই 
স্থলে কেহ বলেন বে, রূপািতে ফে সংখ্য। 
র্টিধহার হয়) উহা! গুণ নহে, বুদ্ধিবিশেষ 
বিষয়ত্বমাত্র । এতদছুত্তরে শিরোমণি বলেন 
যে, তাহা! হইলে সর্বআই সংখ্যাকে বুদ্ধি- 
বিশেষ বিষয়ত্ব বপিলেই সকল সংখ্য! ব্যব- 
হার নির্বাহ হইতে পারে। সংখ্যাকে 
গুণের মধো ও সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন 
থাকে না। এইরূপ যুক্তি দ্বারা অনেক 
অতিরিক্ত পদার্থেরও অঙ্গীকার শিরোমণি 
করিয়াছেন। পদার্থ-তত্বনিরূপণ-প্রকরণের 
শেষে শিরোমণি তিনটী পর্দা লিখিয়াছেন; 
যথা * & 

“অর্থানাং যুক্তিসিদ্ধানাং মছুক্তান।ং প্রযত্রতঃ। 
সর্দদর্শনসিদ্ধান্তবিত 1 ধো৷ নৈব দৃষণং ॥৮ 
অর্থানিরুত্ত।ঃ সিন্ধ/স্তবিরোধেন!পি . 

- পণ্ডিতাহ। 
বিনা বিচ।রং ন ত্যাঙ্গা] বিচাঁরয়ত যত্রত্তঃ ॥ 
সর্বশাস্ধ্থতত্বঙ্ঞান্‌ নত্বানত্ব! ভবাদৃশান্‌। 
ইদং য।চে মছুক্তানি বিচার য়ত সাদরং ॥ 

এই পদাত্রয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, 
মছুক্ত যুক্তিসিদ্ধ যে সকল বিষয় উহাতে 
অন্তান্ত দার্শনিকদিগের যে সিন্ধান্ত, উহার 
বিরোধ হইলেও প্র বিরোধ দোষ হইবে 
না, আমি এ বিরোধ জানিয়াই & সকল 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
সর্মশাস্্ার্থতত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে বার বার 
নমস্কার করিয়া তাহাদের নিকট এই 
প্রার্থনা করি যে, তাহার যেন বিচার না 
করিয়াই উল্লিখিত বিষয়ের পরিত্যাগ 
না করেন। 

এই স্থলে কোন সমালোচক 
ছুঃখ-জ্ঞাননিম্পত্তাবিশেষাটৈকা স্ম্যং ।»১ 
কগাদ-হক্রে একাত্মাঞ, এই পদটী দে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কো) বৈদান্তিক প্র 
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কতিপয় দর্শনকর্তারা যেরূপ অদ্বৈতম তা- 
বলম্বী, সেইরূপ কণাদও ৬ত্বৈতমতাবলম্বী। 
পরস্ত তাহার বুঝ। উচিত ছিল যে, "& 
হুঞ্জটী - পূর্ববপক্ষ-মুর, সিন্ধান্ত-হত্র নহে। 
কণাদমুনি আত্মপরীক্ষ।- প্রকরণ সমাপনাস্তে 
আত্মনানাব-প্রক্করণের আরিগ্ন, হইয়। পূর্ব্ব- 
পক্ষচ্ছলে এ সুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সত্রের তাৎপর্য্য এই. যেক্ূপ তততৎ প্রদ্দেশা- 
বচ্ছেদে শব্দ নিপ্পত্তি হইলেও শব্দরূপ 
পিঙ্গের। অবিশেষ প্রযুক্ত আকাশ এক-_নানা 
নহে, সেইরূপ সর্বশরীরাবচ্ছেদে স্ুখ-ছুঃখ- 
ভ্ঞানোৎপত্তির অবিশেষ প্রযুক্ত আস্মাও 
এক-_নানা নহে । এই পুর্ব্পক্ষের সিদ্ধান্ত 
স্থলে কণা মহবি ন্ব্যবস্থাক্কে৷ নানা” 
এই স্তর নির্দেশ করিয়াছেন। স্যত্রের 
তাৎপর্য এইরূপ, প্রতিনিব ব্যবস্থাহেতুক 
আত্মা নানা, অর্থাৎ এই সংলারে কোন 
পুরুষ আচ্য, কোন পুরুষ দরিদ্র, কোনও 
পুরুষ সুখী, কোনও পুরুষ ছুঃখী, কোনও 
পুরুষ উচ্চবংশসন্তৃঠ, কোনও পুক্রুব নীচ- 
বংশসভভৃত, কোন পুরুষ বিদ্বান, কোল 
পুরুষ নিন্দনীয়, এইরূপ ব্যবস্থা অ্মার 
নানাত্ব ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে; সুতরাং 
আত্ম! নানা, এই স্থলে পূর্ববপক্ষীয়গণ উপপক্জি 
করেন যে, যেরূপ একাত্ম। স্থলে জন্মভেদে 
ও বাল'-যৌবন-বার্ধকাতেদে ব্যবস্থা হুইয়া 
থাকে, অর্থাৎ যেক্ধপ এক পুরুষ এক 
জদ্মে ছুঃখী, অপর জন্মে সুখী, অথব!। বালা 
বস্থায় সুখী, কৌমারাবস্থায় বা বার্দক্যাবস্থায় 
ছুঃখী, সেইরূপ চৈমৈজ্রাদি দেহভেদেও 
ব্যবস্থা হইবে। - ইহাতে উপস্কারকায় 
শক্কর মিশ্র বলেন ফে, কালভেদে বিরুদ্ধ 
র্সের একজ | হইতে পারে, কিন্তু 
দ্ধ ধর্ছের সমাবেশ 





কালে আদ্য, ও কালাসতরে জনিদ্র হইতে 


ঙ 


পারে, কিন্তু এক পুরুষ এক্ত কালেই আট্য 
ও দরিদ্র হইতে পারে না। আচাত্ব ও 
দদ্দ্রিত এই ছুইটা বিরুদ্ধ ধর্ম, একক।লে 
এ ছুষ্টটার একত্র সমাবেশ হইতে পারে না, 
বিভিন্ন কালে হইতে পারে। পরস্ত দেখা 
যাইতেছে, এককালেই চৈত্র মৈত্র এই 
উ্য়ের মধ্যে চৈত্র আটা, মৈত্র দরিদ্র, 
ইহ একাত্ম স্থলে কিরূপে সম্ভবপর হইবে, 
সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মার ন্মনাত্ব- 
বাদ স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে 
সকলে রিবেচন! করুন যে, কণাদ মহধি 
ছৈতবাদী, কি অত্বৈতবাদী। এই জন্যই 
প্রশস্তপাদাচার্যা। কণা ও গৌতমকে 
সমান পিদ্ধান্তে উপনীত বণিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। ঘি কণাদ অদ্বৈতবাদী, আর 
গৌতম দ্বৈতবাদী হইতেন, তাহা হইসে 
গ্রশস্তপাদ।চার্যের এ নির্দেশ অত্যন্ত | 
অসঙ্গত হইত। . | 

আমি কোনও কারণে এই প্রবন্ধের 
শেষে অপ্রাসঙ্গিক একটী বিষয়ের উল্লেখ 
করিতে বাধা হইয়াছি। বিষয়টা এই,_ 
বর্ডষান সময়ে কলিধুগ-মাহাস্ম্যে যে সকল 
দ্বি্জাতি-সম্তনের বেদ।ধিকার অ।ছে অর্থাৎ 
বেদের অধ্যয়নে অধ্যাপনাতে ও বেদমন্ত্রো- 
চ্চারণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই সকল 
দ্বিজাতি-সন্তন এ সকল কার্যে পরাজ্ম,থ 
হইয়াছেন। ছুঃখের বিষয় এই যে, ধাহাদের 
পুরুষপারম্পর্যো দ্বিজাতিদিগের অনুষ্ঠের 
কা্যানুষ্ঠঠনের ষে/গ্যতা কোনও কালে ছিল 
না, তাহার! এক্ষণে ধিজাতির স্থান অধিকার 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন ! কালে আরও যে 
কত পরিবর্তন হইবে, তাহা ৫ক বলিতে 
পায়ে ঃ ত্বিজাতির মু তির বৈশ্তের- 
কেবল বেদের অধ্যযব 
অধ্যাপনাতে অর্থ িত্যগণকে অধ্যয়ন 
করাইতে অধিকার নাই, পরস্ধ ব্রাহ্মণের 






সাহিত্য সংহিতা । 


[ ১১শ খ&, ১ম সংখ্যা । 


অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। এই উভয় কার্ষে।ই 
অধিকার আছে, এই. জন্যই ব্রাহ্মণ 
তত্ক।লে সর্বোচ্চ স্থান *অধিকার করিয়া- 
ছিলেন এবং ভুদেব নামে অভিহিত হস: 
ছিলেন। এক্ষণে কালমাহাস্ম্যে বে 
মধ্যে অনেকে সকলের শীর্মস্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হন না। এক্ষণে ভূদেবের 
কোনরূপ পাস্বলন হইলে ভূত্যস্থানীয় 
ধাহারা, তাহারাও তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ 
দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়! থকেন, 
এবং সেই ভূরদেব কিরূপে অপমানিত হন, 
কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তদ্ঘিষয়ে প্রণপণে 
চেষ্ট/ করিতেও কুন্তিত হন ন৷। ভগবান্‌ 
যে ভূদেবের পদাঘাত সহ বরিয়াছিলেন, 
আজ সেই ভূদেব কালদোষে ও নিজ দোষে 
অনেকের পদদলিত হইতেছেন। না হইবেন 
কেন? আনঙ্গ কি সেই ভূদেবের ভূদেবত্ব 
আছে ?আজ কি পেই ভূদেবের ব্র্ধতেজ 
আছে ? আজ কি সেই ভূর্দেবের সন্ধা বন্দন 
ভগবছুপাসনাজনিত মানসক বল আছে? 
আজ কি সেই তূদ্বেবের ব্রহ্ম কোপানল 


| প্রজ্বলিত আছে-ষে ব্রহ্গ-কোপ|নলে রাজ। 


পরীক্ষিৎ- ভন্মীভূত হইয়াছিলেন! ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্তের কেবল ঘ্জনে ও দানে অধিকার 
আছে, ঘ।জন ও প্রতিগ্রহে অধিকার নাই, 
কিন্তু ব্রাহ্মণের বর্জন, যান, দান, প্রতিগ্রহ 
এই সকলেই অধিকার আছে। যন, যাজন, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই 
ট্কর্ম্মাবশিষ্টই ব্রাহ্মণ । তৎকালে দাতারা, 
ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিতে স্বীকার করিলে, 
আত্মাকে চব্িতার্থ মনে করিতেন। এক্ষণে 
অনেক দাতা ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিজের 
আত্মা চরিতার্থ হুইল মনে করেন না, 
রান্মণকে চরিতার্থ করিলাম ইহাই মনে 
যা থাকেন! ক্কাল-মাহাত্মাই ইহার 
এবমা কারণ। (িকষিত্রিয়েন ত্রিবিধ ধর্ম 


বৈশাখ, ১৩১৭) বৈশেষিক দর্ণনবিষয়ক প্রবন্ধ । ৭ 


শী ০ সপাশীিশীশীীশীশীিশিটি ০১ ক ৩ 


জন, অধ্যয়ন, দান। প্রজারক্ষণ হইাদের | বচন বথা--"এবং শৃদ্রোপি সামান্যং বৃন্দি- 
জীবিকা। গার্হস্থ্য কব্রষচরধ্য বানগস্থ এই | শ্রাদ্ধঝ সর্বদা । নমস্কারেণ মন্ত্রেণ কৃর্যয।দা- 
আশ্রমত্রয়ে ইহাদের অধিকার আছে। | মান্নবদূ বুধ: ।” শূদ্র মন্ত্রপাঠ না করি 

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উক্ত হইয়াছে,__“ক্ষত্রিয়- ূ কেবল নমস্কারমাত্রের উচ্চারণ ছার। শ্রাদ্ধ দি 
ক্রিয়] নির্বাহ করিবেন, 


সাপি যে। ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি পার্থিব গনিষাদ সুগতিং 
দছাদ্রাজা লষাচেত যজেত নচ ফাজয়েৎ। যায়ে চাুথাল জাতীয় রাজাকে 
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রঙ্গাশ্চ পরিপালযেৎ। বাগ করাইবে এইরূপ শ্রুতি থাকায়, 
নিতেণসংযুক্তো দন্থ্যুবধে রণে কু্্যাৎ এ যাগ নির্বাহের ভৃন্ক বেদে ধক 
পরাক্রমং ৮ ক্ষত্রিয়. দান করিবেন, | বিশেষপ্চল্িত হইয়াছে । .ঞ কম্পিত খক 


কাহারও নিকট কোনও প্রার্থনা করিবেন | দ্বারাই তাহাদের ফল নির্বাহ হইবে. অন্য 
না) সয়ং যঙ্গন করিবেন, কাহাকেও যজন | খক্‌ ব্যবহারে তাহাদের অধিকার" নাই। 
করাঈবেন ন1; স্ব্ং বেদাঁধায়ন করি-বন, | ঘদি শুদ্রের বেদাধিকার থাকিত, তাহ। 
শিষাগণকে 'ধ্যরন করাইবেন না) | হইলে খক্বিশেষের কল্পনার প্রয়োজন 
প্রজদিগেরম্পষ্লিপাঁলন করিবেন, দস্থাবদের হইত ন।। বর্তগান সময়ে দ্বিজাতি 
এনিমিত্ব উদৃষুক্ত হইবেন: ,রণে পরাক্রম ভিন্ন অনেক বর্ণের বেদপাঠে ওঁৎম্থকা 
'দেখাইবেন। বৈশ্তের শান্্রনিরিপিত ধর্ম দেখী খ্বয়। এবং অনেক বর্ণ বেদপাঠের 
তিন প্রকার-_ অধ্যয়ন, দান, যজন। তহা- সুবিধার জন্য দ্বিজাতি হইতৈও চেষ্টা 


দিগের জীবিক1 চারি প্রকার-_কষি, গোর 
ক্ষণ, বাণিক্গা, কুশীদ অর্থাৎ সুদ গ্রহণ দ্বারা 
ধনবর্দন। তাহ।দের আশ্রম তিন প্রকার-_ 
ব্রঙ্গচর্য্য, গাহৃস্থা, বানপ্রস্থ। শুদের শান্- 
নিক্রপিত ধর্ম দ্বিঙ্গাতি শুশ্ধধা, দান, ব্রাঙ্গণ 
দ্বারা দেবপুঙ্গাদি, বিহিত পিত্রাদ শ্রাদ্ধ 
তর্পণা্দি। শুদ্রের গার্স্থামাত্র আশ্রম | 
শুদ্রের জীবিকা দ্বিঙ্গাঠি শুশ্রাধা, 
কারুকন্্াদি। শূদ্রমাত্রেরই 
নাই, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি 
এই+_বস্্ীশুত্রো নাধীক্কেতাং।” স্ত্রীও শৃদ্র 
উভয়ই বেদাধ্যয়ন করিবে না» এই 
বিষয়ে পুরাণ বচনও প্রয়াণ । বচন এই-_ 
“বেদাক্ষরবিচারেণ শৃদ্রশ্চাগাঁলতাং ব্রজেৎ।” 
ইতি পরাশর-বচন। শৃদ্র বেদের একটী 
অক্ষরের বিচার -করিলেও চাপল । 
প্রাপ্ত হইবেন। বেদের কথা দুরে থাকুক, 


অধিকার নাই, ইহার প্র 


বেদাধিকার । 


1 7িভবন্তত স্বতীনাং স্মাধুং. কৃত: ॥ 
শরান্ধাদিতে শৃত্রের পৌত্াধুক মন্ত্র পাঠেওি 


* ৰা 


মৎস্য পুরাণ- হুনিগ্ীক নির্বঙগা নীচ! নীচাচারপণ্থায়ণাং। 


করিতেছেন ইহ। দেখা ধায় 'আবার কতিপয় 


পণ্ডিত প্র বিষন্ন সপ্রমাণ করিবার জন্যও 


বদ্ধপরিকর হইয়।ছেন। আমার বিশ্বাস যে, 


ধীহারা মনে করেন, ধর্মতত্ব অতি 
সপ্ত, তা।হরাও পূর্বপুরুষের অনন্ুশীলিত* 
পথের অন্ুবর্তভন করিবেন ন1। 

এই স্থলে অপর বক্তব্য এই থে, পূর্বের 


ও! যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি, কাল- 


আোতই ইহার প্রধান কারণ, বাক্তিগত 
দোষ সহকারি মাজজজ। বর্তমান স্থলে 
অনেকের ষে এই সকল দোষ খটিবে, ইহা 
ত্রিকালজ্ঞ খষগণ পূর্বেই কলি-মাহাত্ময 
বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া গিয়্াছেন। 
কলি-মাহাত্ব্য এই,--“আক্জাতে পাপিনি 
কলৌ  সর্বধন্্বিলোপিনি। ছুরাচারে 
দুপ্্রপঞ্চে ছুষ্টকর্মগ্রবর্ঘকে। ন বেদাঃ 
তদা- 
ধর্মকর্ববহিমূো: ূ 






লাকা ভবিষাস্তি 


৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


নীচসংসর্গনিরতাঃ  পরবিস্তাপহারক্1ঃ। 
বিগ্র: শুদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যা বন্দী নবর্জি তাঃ। 
অধাজ্যযাজক] লুবধ। ছুবৃণ্তাঃ পাপকারিণঃ। 
ব্াহ্মণাচিহমেত!বৎ কেবলং সুত্রধারণং॥” 
ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইলে স্মতিশান্ত্' 
ত কথাই নাই, বেদেরও প্রভু থাকিবে না। 
সেই কালে লেক সকল ধর্মমকম্মপতিমু্ 
হইবে, নীচাচারপরায়ণ ও নীচসংসর্গ- 
নিরত হইবে।, ব্রাহ্মণ শুদ্রচারসম্পন ও 
সন্ধ্যাবন্দনবর্জিত হইবে। লোভপরতন্ত্ 
হইয়! ' 'অবাজাযাজন করিবে, কেবল 
যক্জচগ্র ধারণ মাত্র ব্রহ্ধণের চি থাকিবে। 
অনেক ব্রাহ্ণণ সেই ত্র ফেলিয়! দিবে, 
অনেক শূদ্র আবার তাহা কুড়।ইয়। লইয়] 
গলদেশে ধারণ করিয়া! দ্িঙ্জাতির দলে 
গিয়া মিশিবে। কালম্বতাবে যে সমার্জ- 
'শৈথিঙ্গা ঘটিতেছে, সভাসমিতির গঠন দ্বারা 
ইহার নিবারণের উপায় নাই। ব্রহ্ধ। বিষ 
ষহেখর ইহারাই যখন কালের অধীন, তখন 
কাঙগ-আোতের গতির অন্যথা করিতে কোন্‌ 
ব্যক্ত সমর্থ হইবেন? ভগবান্‌ যে সনয়ে 
তন্তুকুল হইবেন, সেই সময়েই আমাদের 
সমাঞ্জ আবার পূর্ববধৎ গঠিত হইবে। এই 
রূপ সামরিক অবস্থাতে কোনও রূপ দোষে 
ব্যক্তিবিশেষের নাম কীর্তন করিয়৷ ব্যক্তি 
বিশেষের উপর ত্বণ। প্রকাশ করা সাধুচিত 
কার্য। বলিয়া আমি মনে করি না। হয্বত 
অনুসন্ধান করিগে, কলদোষে নিন্দাকারী 
ব্যক্তির এত অধিক দোষ বাহির হইতে 
পারে যে, নিন্দনীয় ব্যজির দোষ তাহার 
দোষের সহত্াংশের একাংশ স্থানকেও 
অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। বর্তমান 
দময়ে অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক 


, [১১শ খধ) ১ম সংখ্যা। 


ব্যক্তিবিশেধের দোষাম্সন্ধান চালনী বর্তৃক 
সুচীর ছিদ্রানুন্ধানের সমান হইয়! পড়ে । 
বর্তগান সময় সমাজ গঠন দ্বার। পর চ্ছিদ্রান্- 
সন্ধানের সময় নহে, নিজে ঘতদুর সাব 
হইয়া চলিতে পারা যায় ততদৃর চেষ্টা করাই' 
উচ্চ । কলিষুগ্ে পাপ হইতে পরিত্রাণের 
ভনেক সুবিধাও আছে। সতাযুগে পাপীর 
সম্তাধণ মাত্রে পাপ হয়, ত্রেতাযুগে পাপীর 
দর্শনে পাপ হয়, ঘ্পর যুগে পাপীর অন্ন 
ভক্ষণে পাপ হয়, কলিযুগে নিজ কৃত কর্ম 
দ্বারা পাতিত্য হয়। ইহার প্রমাণ,_“কতে 
সভ্ভাষণাৎ গাপং ত্রেতায়াঞ্চেব দর্শন[ৎ। 
দ্বাপৰে চান্নমদায় কলো।..পহতি কর্পাণা॥'? 
যুগান্তর অপেক্ষা কপিষুগে পাপের প্রায়- 


| শ্চিত্তেরও অনেক স্ুবিধ। খষিগণ নির্দেশ 


করিয়। গিয়ছেস। জী? যতই পাপকার্ধেয 
এবৃত্ত হউক, উত্তর কালে ভক্তির সহিত 
গে।বিন্দ নাম কীর্তন বা গঙ্গান্নান করিলেই 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। বর্তমান 
সময়ে অনেকেরই আর্থক বল আছে, ধেন্ু 
মূল্য তিন কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে 
অনেকেরই সামর্থ্য আছে। উহ! প্রকৃত 
এায়শ্চিত্ত বণিয়। আমার মনে হয় না। 

তদপেক্ষ। ভক্তিভাবে গোবিন্দ-নাম কীর্তন ও 
বৈধ গঙ্গান্মানরূপ গ্রায়শ্চিত্তই প্রকৃত গ্রাস 
শ্চিন্ত বলিয়। মনে হয়। যেরূপ পাপীই হউক, 
এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে নিষ্পাপ হইবে, 
ইহা! আমর আস্তরিক বিশ্ব/স। ইহার এরমাণ 
সপে দুইূটী বচন উদ্ধত করিলাম, “মভক্ষ্য- 
তক্ষণাৎ পপমগম্যাগমনার্িজং। নশ্ততে 
নাত্র সন্দেহো গোবিন্বন্ত চ বীর্নাৎ॥” 
পকলো কলুধচিস্তানাং প।প্রব্যরতাত্মনাং 
বি.ধহীনক্রিয়াণ1ধচ গতির্গঙ্গাং বিনা নহি ॥”, 


ক্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ | 


বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে মুখবন্ধ। 


প্রন্তত বাঙ্গাল! ভাষা! আলোচনম! ক্তে 


হইলে, অগ্রে কবিগণের ভাষ! বিচায় 
করা কর্ডব্য। কবিগণমধ্যে মহাকবি 
ভারতচন্ত্র রায়, যথায় যে প্রকারের উক্তি 
কারতে হয়,তাছার যথাযথ ব্যক্তিগত কথোপ- 





উপরি উক্ত উ্ধাহুরণেন্র শব্ষবিস্তান 
দেখিলে লকলেই বুঝিবেন ধে, উহাতে 
স্ত্রীলোকের বধাবার্ডার কোনরূপ বাতিক্রম 
হয় নাই। কিন্তু এরূপ ভাষা ল! হইয়া বদ্ধ 
মমস্তুশবই বিশুদ্ধ সাধু'ভাষায় ব্লচিত হইত, 


কখনেব রীতির একশেষ দেখাইয়াছেন তাহা! হইলে তত ভ্রীতিপ্র্দ হহত লা। 
তাহার কাব্য ব্যতীত অন্কের কবিতা ূ সরা মছা্বি ভারত্চন্্র রায় বে 
তাদুশ মনোহাদী নহে, ইহা বলা আমার | প্রকারের উক্তি হুসঙ্জত, ভাষারচনাহ্ষিরে 
উদ্দেন্ত নহে, শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করাই অভিপ্রেত। | তথান্দ তদ্রুপ প্রয়োগই দেখাহয়াছেন। বিস্তার 
উদাহরণন্থর্ নিয়ে অঞ্মাত্র দেখান গেল। | প্রতি যখন তাহার জননীর ক্রোধ হইয়াছে, 
উহা স্বীলোকের উদ্কি। শিবের বিবাহের তখন যেরূপ উক্রি করিতে হয়, রাণী বক্তা 


মন শিবের বেশতৃষ! দেখিয়া বিবাহ-দভায় । 
সমাগত ল্লনাবর্থ যেরূপ ধিকার দ্িতেছেন, 


সে ভাষাটাভে সত্রীজাতির কথোপকথনের উদয়ন হুয়। 


রীতির কিকিন্মাতর বৈক্ষণ্য হয় নাই। | 
যথা-_ 

“আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো! 

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগন্বর লো॥ 

উমার কেশ চামরছটা, তামার শল! বুড়ার 


"জটা, 1 


তায় বেড়িয়ে ফৌফায় ণী দেখে আসে 
জর লো॥ 

উমার মুখ চাদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শোগের 

লুড়া, 
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর 

লে ॥ 
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের 

ভার, 
কেমন করে ওমা উম! কর্বে বুড়ার ঘর লো। 
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই 
নানু, 


ভারত ক্হে পাগলনহে, ভুবনেশ্বর লো।” 





প্ত শ্রোতার প্রসঙ্গানগরূপ তদ্রপ ভাষাই ব্যবহান্ত 
করিয়ীছেন। ক্রোধাবস্থায় রৌদ্র বলের 
রৌদ্র রঙ্গে ক্রোধ স্থাক্মিভাব, 
স্থতরাং ক্রোধব্যঞ্জক কথায় ভাষার রূঢ়তা 
। ব্যতীত মাধুর্য ব! প্রসান্গুণ থাকে না। 
উদাহরণ যথা-_ 
“ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে, 
আলুখালু কবরী-বন্ধন। 
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ভাক, 
চমকে সকল পুরজন ॥ 
শয়ন-মল্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়, 
সহচরা চামর ঢুলায়। 
রাণী আইসে ক্রোধমনে, স্ুপ্রের বান্বানে, 
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়।” 
এইটা গৌড়ীয় ভাষার মূল প্রকৃতির বাকা 
ভঙ্গীমাত্র। বাঙ্গাল! ভাষা গৌড়ীয় ভাষার 
নামান্তরমান্র। সুতরাং বাঙ্গাল ভাষার 
বিচার করিতে গেলে গৌড়ম গুলের প্রদেশ- 
বিশেষের ভাষার উল্লেখ না করিলে বাগাঁলা 
ভাষা! কিরূপ প্রকৃতিতে রচিত) তাহ! সাধা- 
রণের বোধগম্য হইবে না। সেই. জন্ত গৌড় 


৬৩ সাহিত্য- সংহিতা । 


দেশস্থ এবং উংকলের ভাষার উীল্লধ 
করিতে হইলে, সেই ভাষার সঙ্গে বাঙ্গাল! 
ভাষার দাদৃশ্ঠট আছে কি লা, এখানে তাহাই 
দেখান উদ্দেগ্ত। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া 
ঘা উৎকল ভাষার ক্রিয়া এবং অক্ষরেক্স অবয়ব- 
গত বৈসাদৃগ্ত ও পার্থকা ব্যতীত অন্ত ফোন- 
রূপ বিভিন্ন ত1 দেখ! যায় না । উতৎ্কল-তাষার 
ক্রিয়া ও বাঙ্গাল! ভাষার ক্রিয়াপদ্ধতি পরে 
দেখান যাইবে । এখন উৎকল ভাষার কাব্যের 
ফর্েকটী কবিতা মাত্র নিয়ে দেখান গেল। 
উহ্হাতে উভয় ভাষার শব্ব-সাম্য অনুভূত 
হইবে । তদ্দারা পাঠকগণ বুঝিবেন যে, গৌড়ীয় 
ভাষার সাদৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইলে মৈথিল, 
উৎকল ও প্রাগজ্যোতিষাদি প্রদেশের 
ফথোপকথন ও কাব্যরচনা প্রদর্শন করা 
নিতান্তই প্রয়োজন। তদনুসারে পৃর্রেই 
তুলনীদাসী রামায়ণ হইতে হিন্দী ভাষার 
সহিত বঙ্গভাষার কি সৌসাদৃশ্ত বা বৈসাদৃস্ত 
তাহার দিউমাত্রের নিদর্শন দেখান হইয়াছে। 
এখন উৎকল-ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার কি 
তারতমা, তাহার একটা উদ্বাছরণ দেখান | 
যাইতেছে। পরে আসামী ভাষার সঙ্গে কি 
সামঞ্জসা আছে, তাহাও প্রদর্শিত হুইবে। 
তাহা হইলে বাঙ্গাল। ভাষ!র রচনা গ্রণালীর ! 
সুত্র নির্দেশ করা সহজ হইয়া আদিবে। ! 
যথা ণ 
১ম উদাহরণ-_ 

স্বপনে আজবরজ রাজনন্দন দেখিলি রে 
ঘনশ্তাম বরবার তন্নু হেল! জর জর 
বুড়িলা বিবেক মোর পরম পঙ্করে রখিলিরে 
মোহন মুরলী দজ দেখি হরাইলি লাজ 
উর উপরে উরজ ভিড়ি লগাই রাখিলিরে 
জিনি (ডি') কোটা সুধাকর দর হাপ্যকি 

মধুর 
ঝরুছি অমিয় অঝর তাঙ্ক অধরু চাখিলিরে 
ছৈইলে। ছবিছটক দেখি মনে 'এ অটক 


[১১শ খং, ১ম সংখ্যা। 


বোলে বনমালি (ড়) ধিকতাঙ্ক নামক 


গেখিলিরে 


কদ্বমূলে কি এ বসিছি গে! ননদনন্দন 


পরিদৃষ্টছি- 


ত্রিচ্জ ছনে উভা পাঁউছু কেড়ে সোনা টু 


কামকোদণ্জ 
উৎকলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ 


দ্বিতীয় উদাহরণ-_ 
দৃততীর প্রতি রাধিকার উক্তি। 
সখি অপূর্ব দেখিল অজব 
ব্রিতঙগি শাঠানি তেরছ চাহানি 
জ্রেলোক্য জিনি দিশু আছ তেজ 
অগস্তিষ্কতাত ঘেণিমু গলি 
সাত তাত সুতা তটপ্ে মিলিলি 
এগাররে বণ আনস্তে বহন" 
পথরে ভেটিলি মোহন সে রাজ 
দেখি বনধপ্কর মোহন চূড়া 
হরিমুতা কলা দ্বিগুণরে গাড় 
চন্দ্রন্থত ঘিল। দেখি হজি গলা 
গিরিম্থতাপতি স্থুশধাহন 
পুচ্ছতাঙ্কশিরে কিশ শোতাবন 
শতাইশ পতি সঙ্গতে অহস্তি 
ছই পাই দুতি হেলা মোতেলাজ 
তুগুর নৈলা বিরাট তনজ 
আঠ পাঞ্চধরি কহু আছি তোতে 
চার সুত ত্রাত দেবুকিনা মোতে 
উপইন্দ্র ভণি মন ৃত্রে গুগি 
রাধারানী শুনি দুতী হেলা সঙ্। 
উতৎ্কলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ। 
তৃতীয় উদ্াহরণ-- 
দেখি ঘোর বরষা নবসাত বয়স! 
রস মণ্ডন1 রস! চির থিব 
আঠ অটিশিরে জেতে হুব মিছিলে 
হরকৃতিবাসরে হেড় উনাইশরে 
জে অঙ্ক রহে ক্ষিতি তা রিপুপতি 
এঁ রিকুনীর্ভি, বাতি ভরুখিব 
উৎক্ত্রেমহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ । 


বৈশাখ, ১৬১৭ ] 


বাঙাল! ভাষার উৎপত্তি সম্থন্ধে মুখবন্ধ। 


১১ 


এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা যে গোঁড়ীয় ভাষা তদনুসারে আগ্রে প্রকৃত বাঙ্গাল! শব গুণির 
হইতে অভিন্ন, তাহ]ুই প্রমাণ করা আবশ্তক 


নির্দেশ করিতে হয়। যথা-_. 


সংস্কৃত হইতে বাঙ্গাল । প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা । 
পুং সী পুং সতী 
পুরুষ মানুষ স্রীলোক বেটা মানুষ মেয়ে মানুষ 
পুত্র কন্তা বেটা ছেলে, ছেলে. বেটী ছেলে, মেক 
ভ্রাতা ভগিনী ভার বোহিনী 
বর বধূ বর , কৌ, বন্ধ 
ভ্রাতা ভ্রাতৃজাল্না ভায় ” ভাজ 
জামাতা! কন্ত। জামাই মেয়ে 
নপা নপ্ত্রী নাতি নাতিনী' ' 
পৌত্র পৌত্রী পোড়া ছেলে - 
শণ্ডর শব শ্বশুর শাশুড়ী 
মাতৃ মাতুলানী,মাতুলী মামা মামী 
. আতর্বশ্চপভি " মাতঘসা মেষে! মাসী 
পিতৃঘস্থপতি পিতৃঘণা পিষে” পিষী 
পিত। মাতা বাবা মা 
জ্যেষ্ঠ জ্যোষ্ঠ। দাদা দিদী 
খুল্প কনিষ্ঠ! ছোট ছোট 
পিতামহ পিতামহী ঠাকুর দাদা,ঠাকুর বাবা,ঠাকুরুণ দিদী.ঠ।কুর মা 
মাতামহ মাতামহী দাদ মহাশয়, আজ! দিদী মা, আরি 
দেবর যাতর দেঅর, দেবর, 04661 10761 যা(জা) 
ভাগিনেক় ভাগিনেয়ী ভাগ্নে ভাম্ী 
পুর কন্তা ছেলে, পো কী. মেয়ে * 
্রাতুপ্পুত্র ্রাতুণ্পুত্রী ভাই পো ভায় বী 
পতির জোট পুত্র পতিত্র জোষ্ঠ ভ্রাতার পুরী ভাসুর পো! ভাশুর বী 
দেবর পুক্র দেবর পুত্রী দেঅর পে! দেঅর ঝী 
ভগিনী পুক্র ভগিনী পুত্রী বোন পো বোন ঝী 
ননন্দা পতি ননন্না-* নন্দাই ননদ 
পষ্চি বাঁ পত্ধীর পিযা "পতি বা পত্ীর পিধী পিষ শ্বণ্ডর পিষাশ 
পতি বা পত্বীর মেষো পতি বা পত্বীর মাসী মাস্‌ শ্বশুর, মাসাশ 
এ মাতুল, মামা প্র মাতুলানী, মামী মামা স্বশ্তর মাস শেশ 


এখন ভাশুর শব্ষের বুৎপত্তি লেখা আবশ্তক। 


পতির জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুরবৎ 


পুজ্য এবং তদ্রপেই অভিধেয়। সেই কারণেই সচরাচর লোকে বলে জে ভ্রাতা 


সম পিতা। 


মি অপিতু প্রা গ্রমাণ জন্য শব্ান্ধি কোষ হইতে ভাশুরের ব্যুৎপত্তিটী 
নখিত হইল। - ধুর. | 


১২ সাহিত্য-সংহিতা ৷ [১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


শপতিঃ শ্বশুর়ত! জোষ্ঠে পতিদেবরতান্থজে । 
ইভরেষুচ ত্রোপদ্যান্ত্িতয়ং ভ্িতয়ং বিঃ ॥৮ 


যুধিটিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর ছুইটী সঙঘন্ধ-_-পতি এবং তাশুর। সহদেবের সহিত প্রতি 


এবং দেবরত্ব ভাব। ভীম, অর্জুন এবং নকুলের সহিত দ্রৌপদীর পতি, দেবর প্র, 
ভাণুর পরিচয়, ইহ? শাস্ত্রীয় উক্তি। স্ৃতরাং তদ্রপ উপাধিতেই পঞ্চ পাওবের সঙ্গে 
দ্রৌপদীর ক্ষণিক সম্বন্ধ জ্ঞানণকরিতে হইত। নতুবা মর্যাদা রক্ষা হয় না। তৎকাল হইতেই 
প্রক্কতে ভাশুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আঁদিতেছে, ইহা অন্থমানসি্ধ। আরও-_ 


'স্কত হইতে বাঙ্গালা , প্রাকৃত হইতে বাঙ্গাল! 
খুল্লপ পিতা খুলল পিতৃব্যানী খুড়া খুড়ী: মা) 
জোষ্ঠতাত লোষ্ঠা মাতা জেঠা জোঠী (মা) 
পিতৃব্য 1601, 40185 পিতৃব্যানী 
ৰীর 7.0) ৬11 * বীরা বীর বীরা 
বর্বর বর্বরী বব্বর ৰর্পরী 
শিশু শিল্বী, শিশু, ছোড়া ** ছ্‌ড়ী 
রদ্ধ বৃদ্ধা " বুড়া বু়ী 
শিশুকা ". শিশ্িকা ছোকরা ছুকরী 
স্তালক শ্যালিকা! শালা, সম্সন্দী শালী 
ঠাকুর পুর ঠাকুর পুত্রী ঠাকুর পে! ঠাকুর কী 
ভাগিনের ভাগিনেয় বধ ভাগ্নে ভাগ্রেবৌ 
কিন্কর কিস্করা চাকর চাকরাণী 
গৃহস্থ গৃহিণী ঘর ঘরণী 
স্‌গা সখী সয়া সৈ 


এমন কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষায় চলিয়া! আমিতে'ছ, যাহার 
বাৎপত্তি স্থির কর! যায় না । অর্থাৎ সংস্কত অথবা প্রান্ত ভাষা দ্বারা মূল অন্বেষণ কর! 


অতীব ছুরহু ব্যাপার । যথা-_- 

চাউল বা চাল, টে'কী, কুলো, আকা (চুন্দী), থৈ (লাজ), মু€$কী, লুচী, কচুরী, 
বাঞ্জন, ধূচুনী। 

সর্বনাম শব্বগুলির অধিকাংশ সংস্কতমূলক, তবে প্রারুতের সঙ্গে নিতান্ত অনৈক্য 
দেখ। বায় না । যথা-- 

একবচন বহুবচন 

সং প্রা বাং সং গা বাং 
অহ্‌ং অহুং আমি বয়ম্‌ বয়ম্‌ আমর! 

মুঃ মুছি 


বং তুমং তুমি রুবং অম্‌ তোমরা 
হু ৬ এ) 


পূ 


বৈশাখ, ১৩১৭ ] বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তিসন্থন্ধে মুখবন্ধ । ১৩ 





এখন বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গীয় কবিগণ বা গায়্কবর্গ কর্বিতা ও গীত রচনায় সাধ্যমত 
চলিত শব্ধ প্রয়োঞ্চ করিতে ক্রটি করেন না। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের কাব্য রচনায় বা শীতে 
সামাজিকের মন আকর্ষণ করিতে হইলে গ্রামা শব্দের পরীহার করা সম্ভবতঃ যতদুর সাধ্য, 
ভ্াহার! তাহারই প্রপ্জান পান। লোকের কৌভুহ্লনিব্ৃন্তিজন্য কাশীদালী মহাভারত হইতে 
একটা উদ্বাহরণ দেখান যাইতেছে । আধুনিক সময়ে সংস্কৃত শব্দেরই সহারতায় বাঙ্গালা 
ভাষা অধিকতর পুষ্টিলাত করিতেছে, প্রাকৃত শব্ধকে নিতান্ত আশ্রয় করে নাই। 
ভ্রীবংস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ। 
কাতর হৃদয় অতি ই্বৎস ধরণীপতি 
পড়মীরে জিজ্ঞাসেন কথা। 
কহু সবে সমাচার কোথ! চিন্তা সে আমার 
না৷ হেরিয়। মনে পাই ব্যগা॥ 
রাজার বচন শুনি পড়সা,ক হিছে বাণী 
ওহে ধীর পঞ্ডিত সুজন । 
কি শুন বিপরণ এহ ঘাটে একজন 
", আইলা ধনাঢ্য মহাজন ॥ 
তাহার কর্মেতে ঘটে তরণী, আটক ঘাটে 
বিধাতা তাহারে বিড়ম্িল। 
আসি সেই মহাজন কহিলেন স্থবচন 
যত নারী সবারে ডাকিল ॥ 
গৌরব করিয়া! সাধু লইয়! কাঠু'রে বধূ 
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোঁয়াল। 
না ভাষিল সেই তরী পুনঃ সাধু যত্তর করি 
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল ॥ 
বন্রম বাণী শুনি মৃচ্ছাগতা নৃপমণি 
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে। 
আবার দ্বেখ, কবিক্কণ, মুকুন্দরাম সংস্কৃত শবের একান্ত পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রীলোকের 
কথায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিতে কুঠিত হয়েন নাই। যথ!-_শিবের বিবাহ-__ 
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো। 
কপালে'ভিলক দিতে সাপে মায়ে ছো ॥ (ক্রমশঃ ) 


শ্রীলালমোহন শন্মা ৷ 


বেদান্তদর্শনে জৈন-মত খগ্ডন। 


বৌদ্ধ-মত অপেক্ষা জৈন-মতের যুক্তি 


নুনশক্তি হইলেও ইহা যে রাম শ্তাম 
তৎক্ষণাৎ ফুৎকারে উড়া্টর] দিতে সমর্থ, 
এই বিষয়ে বিচারশীল বাক্তির মনে অবস্থাই 
সন্দেহ আসিয়! থাকে । নৌদ্ধ-মতের হ্যায় 
জৈন-মতও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে উথিত 
হইয়া আসিয়াছে । নিরীখরবাদ, শ্বমতের 
সিদ্ধপুরুষদিগকে ঈশ্বরের স্থানে অভিষিক্ত 
করা এবং জীবে সীমাতিক্রমকারিণী দয়! 
প্রস্থৃতি সম্বন্ধে এই উভর. মতবাদীদিগের 
শ্ীকা দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন-মত, বৌদ্ধ- 
মতের অঙ্গবিশেষ বা স্বতন্ত্র একটা জিনিষ, 
এই বিষয় লইদ্লা পঙ্ডিত-সমাজে বাদবন্থবাদ 
চলিয়া আসিতেছে । বর্তযান সময়ে অনেক 
প্রতীচ্য মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে. 
বোঁদক ধর্ম শ্রীঃ পৃঃ ৩০** হইতে ৭*** 
বৎসরের, বৌদ্ধ ধর্ম ৫০০ হুইত্ে ১০৯০ 
বৎসরের ও জৈন ধর্ম ২০০ হইতে ৪০০ 
বৎসরের পুর্বতন। ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধ- 
মতের নিরাকরণ 'ও জৈন-মতের অনুষ্লেখও 
এই মত হুইতে বৌদ্ধ-মতের পুর্বভাবিত্ব 
সুচনা করিয়া দেয়। পরস্ধ জৈন”্মতের 
স্বাতগ্্যবাদীরা শাকটায়নের ব্যাকরণ, ক্ষটক 
জিলার উদদয়গিরি ও জুনাগড়ের উপর 
কোর্ট হইতে রুদ্রদামার পুর্ববন্তাীঁ শিল।- 
লিপি এবং ধন্মপদ গ্রন্থে অছেলক ও 
নিষ্রস্থক নামক জৈনসম্প্রদায়ের উল্লেখ 
দ্বারা বৌদ্ধ-মতকে জৈন-মত হুইতে প্রাচীন 
স্বীকার করিয়া! থাকেন। এ বাদীর! শাক- 
টায়নকে এই কারণে জৈন বলিয়া ধরিয়া 
লইয়াছেন যে, ততপ্রণীত ব্যাকরণে প্নমঃ 
ভ্রীবদ্ধমানায়” বলিয়া মঙ্গলাচরণ আছে। 


দৈন-মতে বর্ধমান ও চহুর্কিংশতি তীর্গন্কর এই 


উভয়ই অভিন্ন। এইরূপে প্র ব্যাকরখে, 
“শ্রুত কেবলাধিপতি শাকটায়ন” ইহা ও জৈন 
ধর্মের সাক্ষেতিক শব্ধ । টীকাকার যশোবন্ম্মা ও 
বলিয়া গিয্লাছেন, স্বস্তি শ্রী সকলজ্ঞান- 
সামাব্যপদমাপ্তবান্‌ মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতি- 
শর শাকটাগ়্ন:৮। এক্ষণে বিবেচ্য এই 
যে, ষে সকল চিহ্ন দ্বার তাহাকে জৈন 
বলিয়া ধর! হইয়াছে, উহ1 হইতে বৌদ্ধ 
বলিয়া গ্রহণ কর! ফাইতে পারে কি 
না? আর শাকটায়ন পাণিনির ব্যাক- 
রণে “শ[কটা্ননস্যানর্ষে” প্রভৃতি স্ত্রদ্ধারা 
উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও তিনি যে তাহার এ 
ঘমদামগিক বা অল্পপুর্বের নহেন, কিন্ত 
বহুপুর্বের, এই বিষয়ে কোন প্রবল প্রমাণ 
নাহ। 'যাস্কের অভাহত বৈদিক খাঁষ 
শাকটানকে যদি “শব্দান্ুশাসন”*-প্রণেতা 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, ত্রাহ! হইলে 
তাহাকে জৈন মনে করা কোন প্রকারে 
বিচার-বৈশদ্যের পরিচায়ক হইতে পারে 
না। জৈন পণ্ডিতের যে বেদে নিজ 
মতের কাহিনী দেখিয়াছিলেন, তাহা যে 
করণ-বৈরুব্যঘটিত নহে, সে সধ্বন্ধেও কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। নেমী রাজার 
উপাখ্যান. বেদে থাকিলেও তিনি যে 
জৈন ছিলেন, এ বিষয়ে বেদে কোন 
বর্ণনা নাই, ম্থুতরাং জৈন নেমী ও, 
বৈদিক নেমীকে এক বলিয়া সিদ্ধাস্ত 
কর! বিচারশী লতার পরিচায়ক হইতে 
পারে না। ব্যাসন্থত্র ও বিষুপুরাণ 
গ্রভৃতিতে জৈন-মতের কথ! পাইলেও প্র 
রস্থগুলিকে বৌদ্ধ-মতের পূর্ববর্তী বলিয়া 
প্রমাণিত করা রা ব্যাপার নহে। 


ট্জনধর্মাবলক্বীরা, প্রধানতঃ শ্বেতাহ্বর, 


বৈশাখ, ১৩১৭ ] 
ও দিগন্বর এই ছুই সম্প্রদার্সে বিভক্ত । 
শ্বেতান্বরদিগকে “তুলা” এবং দিগন্বরদিগকে 
“উন্মাদ”ও বলা যাইতে পারে । এই উদ্ভয় 

সায় যে কেবল নগ্ন থাক! বা শুভ্র বস্ত্র 
ধারণ করা লইয়াই বিবাদ তাহ! নহে, কিন্ত 
ইহাদের ধর্দমত ও গ্রন্থের যথেই, পার্থক্য 
রহিয়াছে । এমন কি উভয় সম্প্রদায়ের 
একত্র ভোজন এবং বৈবাহিক "সুত্রে পরস্পর 
আদান প্রদানাদিও দেখিতে পাওয়। যায় না। 
শ্েতান্বরগণ ৮৪ গচ্ছে বিভক্ত হুইলেও 
বর্তমান সময়ে ২৭ গচ্ছের অধিক দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ইহাদের যে কয়েকটি 
গচ্ছ আছে, তন্মহধ। “লোষক” গচ্ছের জীব- 
নিখ্বিশেষে* অহংসাবাদ অধিক সমুন্নত। 
এই গচ্ছের লোকেরা £অহতে' বিশ্বাস 
করিয়াও মুর্তিপুঞ্জার বিরোধা। ইহাদের 
আচার্ধ্যকে শ্রীপৃ্্য বল! হহয়! থাকে। 
৫০* বংপর পূর্বে শ্রীপৃজ্যের সহিত বিবাধ 
উপস্থিত হওয়ায় কোন পুরোহিত আপন 
প্রভাববিস্তারপুর্বক চুুনিক়া” নামে এক 
অভিনব গচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গচ্ছের 
সাধুরা শুদ্র বস্ত্রে মাপন অঙ্গ মাবৃত করির়! 
রাখেন এবং শ্বাসপ্রথ্থাসে শরারস্থ জাবন্ন। 
মরিয়া যায়, এই জন্য বন্ধে ব্দনমণ্ডল 
ঢাকিয়া রাখেন। কাঁউপতঙ্গাদির হত্যাজনিত 
পাপ হইতে নিমু্ক থাকবার জন্ত ইহার! 
বড়ই সাবধান। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
চলিবাপ সময়েও পোষাঞ্ণ সম্মার্জনী দ্বার] 
মার্গ পরিষ্ধার কাঁরতে থাকেন । শুনিতে পাই 
যে, ইহারা অগস্থ জীখাণুসমূহের হত্যা আশঙ্কা] 
করিয়া কথন গাত্রমার্জন করেন না এবং 
দত্তধাবন না করাতে এই শ্রেণীর 
কোন কোন অগ্রণীর দন্তপংক্তির 
উপগিভাগে খাদ্যাবশিষ্ট অংশ জমিদ্া 
এপ পুরু হুইয়। যায় যে/্্রহার উপরে পয়সা 
রাখিলেও উহ! আটকা যায়। ইহাও 





বেদান্ত দর্শনে জৈনমত খগুন। 





১৫ 
| শুনিতে পাওয়া যার খে, কলিকাতায় এনুপ 
জীবাধুকম্প।তৎপর সন্ত্রস্ত জৈনও 
বিমান আছেন, যান ছারপোকার 
আহারাভাবজনিত ছুঃখবিমোচনার্থ ভূতি প্রদান 
ছারা হইপুষ্ট কোন হতভাগ্য অরলুন্ধ 
লোককে হস্তপদবন্ধনগুর্বক কোন স্থানে 
শোয়াইয়া তাহার উপর ছারপোকা পূর্ণ 
লেপ চাপা দেন এবং উহাদের অসহা দংশনে 
এ লেকট। চীৎকার করিতে থাকিলেও 
ছারপোকার আহারদানূপ কর্তব্যের 


| দমক্ষে এ হতভাগ্যকে এইরূপ শোচনীয় দশা 


হইতে উদ্ধার-করা-রূপ কর্তব্কফে তিন 
তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন। পাঠক, আপনা- 
রাই মীমাংস! করিয়া লউন যে, এইরূপ অপ- 
রূপ জীব-দয়ার অর্থ কি হইতে পারে ? 

* জৈন-মতে পদার্থকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে--১ম ভীব, ২য় 
অজীব। জীব তরিবিধ_-১ম নিত্যসিদ্ধ (অহ), 
২য় সাধনশে নিন্ধ (মুক্তপুরুষ ), ৩য় বন্ধ। 
অর্জীৰ আবার ৬ প্রকারের-_-১ম মহীধরাদি, 
২য় আত্রব, ৩য় সম্বর, ৪র্থ নির্জর, ৫ম বন্ধ, ৬ষ্ঠ 
মোক্ষ। প্রথমের অর্থ পর্বতার্ধি, দ্বিতীয়ের অর্থ 
ইন্দ্রিয়সমূহ, তৃঙায়ের অর্থ আঁববেকাদি, 
চতুর্থের অর্থ কাম কক্রোধাদির বিনাশক 
কেশোতৎপাটন ও তণ্ত শিলারোহণ প্রভৃতি 
তপস], পঞ্চমের অর্থ ৪ প্রকার ঘাতীকম্ম ও 
৪ প্রকার অঘাতী কন্ম। এই অষ্টাবধ 
কর্মজনিত জন্ম-মরণপরম্পরা। যষ্ঠের অর্থ 
শান্্রাভিহিত উপায্প দ্বারা এই ৮ প্রকার 
কম্ম হইতে বিনির্গত জাবের সর্বদা 
উর্ধগমন। ৪ প্রকার ঘাতীকর্ম এইরূপ-_ 
১ম জ্ঞানাবরণীয় ( তত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি 
হয় না ইহ), ২য় দর্শনাবরণীয্প (আহত 
শাস্ত্র শ্রবণে মুক্তি হয় ন। ইহা), ৩য় মোহনীয় 
(বছবিধ তীর্থস্করের আবিষ্কৃত মোক্ষমার্গে 
বিশেষ অবধান না ক্র) &র্থ আনন্তর্য্য. 


১৬ সাহিত্য-সংহিতা । [ ১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্য। ৷ 


(মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার বিদ্ধ করা), সপ্তভ্ী ন্যায়ের. গুড় রহুস্ত এই যে, 
এই ৪ গ্রকার কর্ম কল্যাণবিধ্বংদী বলিয়া! এইরূপ ছূর্বোধা বাগজাল রচনা করিলে, 
ঘাঠী নামে অভিহিত হুইয়াছে। ৪ প্রকার প্রতিবাদীরা অনির্ভেদ্য প্রহেলিকায় যাইয় 
অঘাতীকর্্ এইরূপ--১ম বেদনীয় ( আমার পড়িবে, অর্থাৎ কোন প্রতিবাদী বি 
জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে এইপ্রকার অভিমান) আসিয়া জৈন-মতাবলম্বীকে জিজ্ঞাসা করে 
হয় নামিক (আমার নাম অমুক এইরূপ যে, তোমার মতে কি মোক্ষ আছে? তবে 
অভিমান ), ৩য় গোত্রিক (“মামি পুজাপাদ তিনি এইরূপ উত্তর দেন যে, হয়ত আছে 
গুরু অর্তের শিষ্য-বংশে প্রাবষ্ট হুইয়াছি ইত্যাদি। এইরূপ অদ্ভুত উত্তরের প্রকৃত মর্ম 
এইরূপ অভিমান), ৪র্থ আধুক্ষ এশগীর গ্রহণ করিতে না পারিয়া গতিবাদীকে বাধ্য 
রক্ষার উদ্েশে' কর্ম)। অথবা ১ম হইয়া মৌনাবলন করিতে হয়। আর এই 
শুক্রশোণিতমিশ্রণ, ২য় তাহার তবজ্ঞানানুকুল | সুযোগে জৈনমতা বলম্বী4 প্রতি বিজয়-লক্ষ্মীও 
শরীররূপে পরিণত হইবার শক্তি, ৩য় এ | প্রসন্ন হইপ্না থাকেন। এইস্থলে প্রতিবাদী- 
শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে কলপাবস্থা | দিগকেও সন্বাদী, অসদ্বাদী, সদদদ্ধাদী, 
বা বুঘ,দাবস্থার আরম্তক ক্রিয়াবিশেষ, | শুদ্ধ আনির্বচনীয়বাদী, , সদ্বাদমি শ্রত 
গর্থ ক্রিম্না হইতে জঠরস্থ অগ্নি ও বাযু। অনির্চনীমবাদী, অপদ্ধাদ-মিশ্রিত-মনির্ব- 
দ্বারা তাহার ঈষদ্ঘনীভাব। তব্বন্তানের | চনায়বাদী ও সদসদদমিশ্রিত অনির্বচনীয়া 
অনুকূল উৎকৃষ্ট শরীরজনক বলিয়া এই ৪ ; বাদা এইরূপ ৭ ভাগে বিভক্ত করা যাতে 
প্রকার কন্মকে ্ঘাতী বলা হুইয়াছে। এ পারে। অন্তান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে জৈনেরা এই 
পদার্থগুলিকে আবার সংক্ষেপে ৭ ভাগে রূপ ছূর্বোধা উত্তর প্রদানপুর্ববক বিজয়লাভ- 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে । ১ম জীৰ, ২য় | জনিত দুখনত্তোগের উদ্দেশে প্রশ্জাস করিতে 
মহীধরাদি, ৩ আত্রব, ৪র্থ স্বর, ৫ম নিজর ! ছাড়েন না। এই প্রকার উত্তরের মধ্যে 
৬ষ্ঠ বন্ধ, ও ৭ম মোক্ষ। এই সপ্পুবিধ | “হয়ত” কথাটার সমধিক বাহাদুরী দেখিতে 
পদার্কে চতুর জৈন পণ্ডিতের। সপ্তভ্গী পাওয়। যায়, কেনন। এই কথাটাকে হা! ও 
নীতিতে সংস্থাপন করিয়৷ থাকেন। উহার না৷ উভয় দিকেই লইয়৷ যাইতে পারা যাঁয়। 
প্রণালী এইরূপ,__“ন্তাদস্তি” (হ্রত আছে)। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ছূর্োধ্য বাক্য প্রয়োগে 
২য় পত্যান্ান্তি” ! হয়ত নাই ), ৩য় “স্তাদস্তিচি আব্বীক্ষিকী বিদ্যার বিধানান্ুপাতে উন্তর- 
নান্তিচ" : ক্রমনীতিতে হয়ত আছে, হুয়ত দাহাকেই নিগৃহীত হইতে হয়, কেননা 
নাই), ৪র্থ "ন্তাদবক্তব্যঃ” € এককালীন মহামুনি গৌতম এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, 
আন্তিত্ব নাস্তত্ব উভয় হয়ত বল! যাইতে পারে “পরিষৎ প্রতিবাদিভ্যাং ভ্রিরভিছিতমপ্য- 
ন1), ৫ম "স্তাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ” (এককালীন বিজ্ঞাতার্থং।” ৫ম অ, ২য় আ,ন৯ স্থত্র। 

অন্তিত্বনাম্তত্ব উভম্ন ও নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব যে বাক্য বারী তিন বার উচ্চারণ 


হয়ত বলা যাইতে পারে না), ৬ষ্ঠ পন্তান্নাস্তি করিণেও মধ্যস্থ ও গ্রতিবাদীর অবোধগমাই 
চাবক্তব্য*৮* ( এককালীন অন্তিত্ব-নান্তিস্ব থাকে, তাহার গ্রয়োগকে অবিজ্ঞাতার্ধ নানক 
উভয় ও [নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিত্ব হয়ত বল! যাইতে ! 

পারে না), ষ "স্াদস্তিচ নাস্তিাব জব্যশ্চ” | নিথ্রহ স্থান বলা বায়। 
এককালীন ও ক্রমিক অস্তিত্ব নান্তিত্ব উভয়. জৈন-মতের এই সপ্তভঙ্গী-নীতি ও 
হত বল) বাইতে পারে ন1)। জীবের মধাম (মাপ অর্থাৎ শরীর তুল্য 








বৈশাখ, ১৩১৭ ] 


পরিমণকে ভগবান বাদরাযণদ সপ্ততঙ্গী 
লিরাকরণাবিকরণে যুক্ত দ্বার! থণ্ডন করিয়া- 
ছেন। “নৈকন্দিকসস্ভবাৎ।” হম অ, ২'আা, 

নথ 1 

তুমি সপ্ততঙ্গীনীতির আশ্রয় লইগ! 
একই বস্তকে প্রতিনাদীর প্রশ্নের অনুপাতে 
কখন সৎ, কখন অসৎ, কখন সদদৎ ও 
কখন সদসদনির্বচনীয প্রভৃতি বলিতে পার 
না। কেননা এক বস্তুতে এইরূপ বিল্পোধি' 
ভাঁঙাপনন ধর্শাসমুছের সমাবেশ সম্ভবপর 
নডছ। 

ফলতঃ এই সপ্তভঙ্গী-নীতিট।র অভ্ান্তরে 
প্রতিবাদি নির্যাতনের ছুরভিসন্ধি ব্যতীত 
অপর কো গ্লারবন্তা দেখিতে পাওয়া বায় 
না। পক্ষান্তরে ধাহারা *দর্শনশাস্ত্রের বিন্দু 
বিসর্গ. জানেন না, তাহারাই এইরূপ বাগ 
জালে পড়িক্ন। বিপদাপন্ন হইতে পারেন, কিন্তু 
দাণনিকের সমক্ষে প্ততঙ্গী কেন, এইরূপ শত 
তী-নীতির গ্রায়োগ করিপেও, কিছু ফলোদয় 
হইবার সম্ভাবন। নাই। 

প্রস্থকার এ নীতির খণ্ডন করিয়া মধ্যম 
পরিমাণের খণ্ডন করিতেছেন--“এবং চাত্বা 
কাতন্গাং।” এ, প্, ৩৪ সহ 

তুমি ঘি শরীক্নান্থর্ূপ পরিমাণ জীবের 
মানিদ্! লও, তবে তোমার মতে তাহা নিখিল 
শরীরব্যগী হইতে পারে না, অর্থাৎ মশকাদি 
শরীরান্তর্র্তা সুস্ম জীব কর্দবশে মাতঙ্গাদি 
শরীর প্রাপ্ত হইপে, উহা এর বৃহৎ শরীরের 
বোন না কোন হক অংশেই , পড়িয়া 
খাকিবে। এইরূপে মাতঙ্গাদি শরীরান্তর্বর্তী 
বৃহৎ জীব কর্ম্মবশে ক্ষুত্র মশকাদি দেহ প্রাপ্ত 
হইলে, উহাতে অবস্থানই তাহার পক্ষে 
অগম্ভব হইয়। পড়ে। 

জীবের শরীরাহুরূপ পরিমাণ ও পর্যায় 
ক্রমে সঙ্কোচ-বিকা শশা লিস্, মানিয়া লইলেও 
যে, ক্ষপথক-মতের. জীব জ্দায-পঙ্ক হুইতে 


বেদীস্ত দর্শনে জৈনমত খগ্ডন। 


১৭ 


অব্যাহতি পান্থ না, তাহা গ্রন্থকার দেখাই- 
তেছেন। 

গনচ পর্য্যায়াদপাবিষোধে! 
বিভযঃ।” এ, শী, ৩৫ স্থ্র। 

শরীরান্ুরূপ পরিমাঁণবিশিষ্ট জীবকে 
পর্যায়ক্রমে ঠসক্ষোচ-বিকাশশালী মানিদ্কা 
লইলেও বিরোধ পরিহার হয় না. যেহেতু 
সাবয়বন্বমূলক বিকার, ও বিনাশ প্রভৃতি 
স্ন্যান্ী দোষ আসিয়া পড়ে, 

ভাৎপর্যা__হস্তি-শরীরান্তর্বন্তী জীব বগি 
মশকের ন্যায় লু হইরা, মশক-শরীরে এবং 
মশক্-শরীরান্তরব্তী জীব যণ্দ তন্তীর ন্যানস 
বৃহৎ হুইয়া হন্তি-শরীরে প্রবিষ্ট তয়, তবে 
পুর্ববোক্ক দোষ নিবারিত হইলেও একরূপের 
বিনাঁশানন্তর অপর রূপের উৎপত্তি হওয়াতে 
জীবের, বিকৃতত্ব ও বিনশ্বরত্বূপ দোষ 
অপরিহার্যযই রহিল । 

প্অস্তাবস্থিতে শ্চো ভয়নিত্যত্বাদবিশেষ:”। 
এ, এ, ৩৬ সুত্র । 

যখন মোক্ষ অবস্থায় জীবের শরীর প্রভৃতি 
উপাধির বিলোপ হুওয়াতে স্বরূপতঃ একই 
রূপে অবস্থান ঘটি থাকে, তখন উপাধি 
দৃষ্টিকে বাদ দিয়! শ্বরূপ দৃষ্টিতে বর্তমান শরীর 
গ্রহণের পূর্বে ও পরে তাহার অনিত্ত্ব 
দোষ গ্রসঙ্গ হয় না, এই রূপ যদি বল, তবে 
তুম স্বমত পরিত।াগ করিয়া বেদান্ত-মতে 
আসিয়া! পড়িলে। 

তাৎপর্যয-_বেদাস্ত-মতে ব্রহ্মই উপাধিবশে 
অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রস্থতির সম্বন্ধ বশনঃ 
অজ্ঞানি-সমাজে জীব বলিয়। প্রতীয়মান কইয়া 
থাকেন, সুতরাং জীবের উপাধি অংশেই 
জীবস্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ,_-স্বরূপতঃ 
উহা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্দাশিব পররঙ্গ। 
অজ্ঞানীরা অগ্রিকে তণ্ত লৌহপিগ্ডের ন্যান় 
পরব্রহ্মকে জন্ম-মরণশীল জীব বলিয়া ধারণা 
করিয়। বসিয়াছেন। এই ধারণাঁজনিত মহ! 


বিকার! 


৮ 
পাপে তাহার! নিরন্তর হুঃখ ভোগ করিতে- 
ছেন, একমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু আপন! 
হইতে হ্বতন্ত্র মনোকক্পিত ঈশ্বর মানিদ়। 
অপৌরুষের বাণীর মুখ্য অভিধের্ হম্তামল কবং. 
প্রত্যক্ষ দ্বয়ংপ্রকাশ চিদাত্ম। অদ্বৈত পরব্রহ্মকে 
অবস্তা করিতেও কুষ্ঠিত হইতেছে না। 
মলিন অন্তঃকরণ ও স্থলবুদ্ধি হেতু তাহা- 
দিগকে তন্বী বুঝাইলেও কিছুতেই তাহার! 
বুঝিয়্া উঠিতে পারিতেছে না। বরং **পয়ঃ 
পানং ভূক্জঙ্গানাং” নীতিতে ইহার বিপরীত 
ফলই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই 
লৌকিক বিদ্ভার অভিমানে দ্িক্শৃন্ত হুইয়া 
নিজের অজ্ঞানত্বকে বিদ্যাবস্তার আবরণে 
ঢাকিক়! লইতে চেষ্টা করিতেছেন। তত্বজ্ঞান 
লাভ করিতে না পারিলে যে লৌকিক বিস্া 
নিক্ষল, ইহাতে ৪ তাহার! বিশ্বাস "স্থাপন 
করিতে পারিতেছেন না। ছুঃখের বিষয় 
এই যে, ধাহারা শান্ত্রবারিধির অস্তস্তলে 
প্রবেপূর্বক অদ্বৈত তত্বজ্ঞান লাত করিয়া 
মহানির্নাণের যাত্রী হুইয়। গিরাছেন, 
তাহাদ্দিগকেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাত্তিক 
প্রভৃতি বলিতে অনেকেই কুষ্টিত হইতেছেন 
না। ব্যক্তিবিশেষ বা মনের মানুষের পপ্রমে 
পড়িয়। তাহার! ন্যাধ্যতা অন্তাষ্যতার জ্ঞানও 
হারাইরা ফেলিয়াছেন। বখন বেদই ঘোষণ। 
করিয়াছে যে “যোন্যাং দেবতামুপান্তে 
অন্যোমাবন্যোহমন্ত্বীতি নলবেদ যথ! পণুরেব 
£* তখন যাহার! আত্মা হুইতে ভিন্ন ব্যক্তি- 
বিশেষের কাছে আত্মসমর্পণ করিক। বসিয়া- 
ছেন, তাহাদের গৌরব কি প্রকারে করিতে 
পারা যায়? যখন “অভয়ং বৈজনক প্রাপ্তোসি 
ত্দাত্মানমেরাবেদহং ব্রঞ্ধাম্মীতি* উপবদ 
বর্তমান রহিয়াছে, তধন আমিই পূর্ণবঙ্গ 
সদাশিব এইরূপ ধলিতে প্রবুদ্ধের কি বিপদা- 
শঙ্কা আছে? যখন “যদন্নং তল্মত্যঃ” 
*নেহ নানান্তিকিঞ্চন”। প্রভৃতি শ্রুতি আছে, 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


তখন কনক' কাস্ত! প্রতৃতি পার্থিব বস্তুকে 
মিথ্যা মায়াময় ঘলিতে জ্ঞানীর অধিকার নাই, 
এই কথাটাকেই বা কে মাথায় তুলিয়া, 
লইতে পারে ? ইহাতে বদ্দি অজ্ঞানী গৃহ, | 
সহচরদিগের হাদয়-দ।হ উপস্থিত হয়, সেগন্য 
শান্তরই দায়ী। 

ভগবান্‌ মহধি ব্যাস যে যুক্তিবাঁণে 
জৈনমত খণ্ড বিখও করিয়াছেন, ইঠা বেশ 
বুঝিতে পার! গেল । পরন্ধ এই মতের অহিংসা- 
বাদ সম্বন্ধে তিনি তটম্থই র-হুয়া গিয়াছেন, 
এজন্য এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করিয়। এই প্রবন্ধের উপপংহার করা 
যাউক। এই মতবাদীদিগের দয়া যেরূপ 
কীট-পতঙ্গের প্রতি দেখিতে গওয়া যায়, 
সেরূপ মন্থষ্যের প্রতি নছে। উজনসম্প্রদার খু 
অহিংসাবাদের দাবি রাখিয়াও বাহল্যরূপে 
বাণিগ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 
ইহাদের মধে। রাজকর্মচারীন্ম যে অত্যন্তা- 
ভাব, তাহাও নহে। অবশ্তই রাজসেবা 
ব৷ ব্যবসায়ে প্রতাক্ষতঃ অপরের বক্ষঃচ্ছেদন 
পূর্বক শোণিতপান করিবার আবশ্যকতা 
নাই। কিন্তু এই উভয় কাধ্যে অহিংসা-ধর্মন 
ও ন্যাপের মর্যাাদ! অক্ষু্ন রাখিয়া চলা বে 
কঠিন সস্তার কথা, ইহাকে অস্বীকার 
কণ্সিতে পারেন? আর এই বিষয়েই বা 
কে সন্দেহ আনতে পারে ষে ধর্ম ও ন্যায়কে 
নেতা করিয়া কাধ্যক্ষে.ত্র অগ্রসর হইলে, 
বিপুল সম্পন্তির অধিকারী হওয়া অতীব 
কঠন 1, শ্রভগবানের রাঞ্জে যে সকল 
কগ্য বস্ত আছে, ধর্খুতঃ ও ন্যারতঃ তাহার 
অধিকার প্রত্যেক মন্থুযোেরই. রহিয়াছে। 
এইরূপ অবস্থাতে বিনি ধর্য্য বা! সম্পদের 
অধিম্বামী হুইপ থাকেন, তিনি যে 
অপরের প্রাপ্য অংশ নিজে অধিকার করিয়! 
লন না, ইহা! রা করা অসম্ভব বলিয়্াই 
বোধ হয়। তর্বে অবস্তই বিনি এই কার্ধ্ে 


বৈশাখ, ১৩১৭ ] 


হত আধক কুটনীতির প্রয়োগ করিতে 
পারেন, তিনি ততু অধিক সত্য বলিয় 
বর্তমান জগতে গ্রথিত হুয়া থাকেল। 
স্তরে পর্যাপ্ত সম্পদ ও ্বধ্যের অধি- 
কারী হইদ়্াও বিনি আপনাকে অহিংসা- 
ধর্শে ব্রতী মনে করিতে পারেন, তাহাকে 
ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পার! যায় ন!। 
আর এমন সম্পদশালী বাক্তি এই পৃথিবীতে 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যান না, ধিনি 
অপরের প্রাপ্য অংশ আতম্মলাৎ না করিয়া 
স্বর্গ হইতে উহ! প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
জৈন-মতের সকল বাক্তিই যে সংসারের 
কোলাহল হইতে সুদূরে অবস্থিত রহছিয়া- 
ছেন, ইহাই বাকি প্রকারে বিশ্বাম করিতে 
পার! যায়? আর সংসারের কোলাহলে 
থাকিয়া যে জীব-হিংসা "হইতে সর্বথা 
অবাহতি পাওয়া যায় না, ইহ্াতেই বাকি 
সন্দেহ আছে? পক্ষান্তরে জৈনব্যবসারীর! 
সকলেই যে কুটনীতির প্রয়োগ পূর্বক | 
অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে নিলিগ্ত 
থাকেন, তাহারই বা গ্রমাণ কই? তবে 
ইহা! সত্য যে, প্রত্যক্ষত: অপরের গলদেশ 
ছেদন করিতে জৈনসন্প্রদায়ের অনেষ্ককই 
সাহদ করেন না। কিন্তু একমাত্র ইহাঁতেই কি 
আহুংস! ধর্মের পর্যাবসান হইয়া যাইতেছে ? 
এইত গেল ক্ষপণক গৃহ্মেধীর কথা; 
আবার শী মতের সাধুরা জীবহত্যার ভয়ে 
বসনখণ্ডে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াও 
শিষা দগকে উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন্য ন1 যে, 
তাহার! অপর সম্প্রদায়ের লোককে দানাদি 
ঘারা যেন কোন পাছা না করে, এমন 
কি অপর মতের ভিক্ষৃুকদ্দিগকেও ভিক্ষা না 
দেয়। এই বিষয়ে তাহারা এইরূপ হেতুবাদ 
গ্রদর্শম করেন যে, অপর সম্প্রদায়ের 
লোকে রা ত্র সাহাবা ও ছফা! ছারা নিজের 
বল বাড়াইয়া জীব-হত)া্টি এরবৃত হইবে, 


বেদান্ত দর্শনে জৈনমত খগ্ডন। 


১৯ 


স্থতরাং তাহাদিগকে সাহাযা করিলে সাহাধ্য- 
কারীকে ই পাপের তাগী হইতে হইবে। 
ইষ্টাপুর্তের বিরুদ্ধে এ সাধুরা এমন সুন্দর 
বক্ত-তা দেন যে, তদীয় শিষ্যেরা উহা! শ্রবণ 
মীত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়া লয় যে, তাহারা, কখন 
রূপ হিংসাজনক কার্ধ্যে লিগ হইবে না। 
এই বক্তৃতার”“সকল অংশ লিখিলে প্রবন্ধ 
বৃহৎ হুইরা পড়িবে, এই কারণে ছুই এক 
কথা *এই সম্বন্ধে বলিয়া, ক্ষান্ত হওয়া 
যাইতেছে। “দেখ অর্থং-ভক্বৃন্দ, সাবধান, 
তোমরা কদাপি কুপ বা পুক্করিণী খনন 
কার্যে লিপ্ত হুইও না। প্রথমতঃ 
কূপ ও পুফ্করিণী খননে অসংখ্য 
জীবের প্রাণ সংহার হইয়া থাকে। পরে 
উহা সম্পন্ন হলে গর কাষ্ঠবিড়ালী আদি 
কত জীব উহাতে পড়িয়া মরে। বল দেখি 
আহরতিগণ। এই পাপের ভাগী কে হয়?” 
এই স্থলে বক্তা ও শ্রোতান্দিগের অভূতপূর্ব 
ভাবভপীর আবির্ভাব হই! থাকে । অব. 
শেষে শ্রোতারা মুক্তকণে স্বীকার না করিয়া 
থাকিতে পারেন ন] যে, ঞ কৃপ ও পুরিণীর 
সত্বাধিকারীরাই মুখ্যতঃ এই প্রকার জীব- 
হত্যাজনিত পাপের ভাগী হুইর! থাকে। 
এই অশ্প্রণায়ে পুরোহিত ও সাধুরা অন্ত 
সম্প্রদায়ের লোকের উপর এত বিদ্বেষভাব 
রাখেন যে, এই বিষয়ে শ্রীগৌরাজ-ভজেরাও 
তাহাদের নিকট পরাজয় হ্বীকার করে। 
যেরূপ বহির্জাতিক বিদ্বেষ ইহাদের মধ্যে 
প্রবল দেখিতে পাওয়। যাঁর, তদ্রুপ আস্ত- 
জাতিক অহিনকুল-নীতিও কম নহে। 
এই সম্প্রদায়ের অহিংসা-ভাবট! আধ্যভূমির 
অধিকাংশ বণিক্সমাজেই ছড়াইযা পড়ি- 
যাছে। তীাহারাও ইহাদের আদর্শে ছলে 
বলে কৌশলে অপরের ধন আত্মসাৎ 
করিয়া উহার যৎকিঞ্চিং অংশের ব্যাক 
দ্বারা সারমেয়, পারাবত ও পিণীলিক! 


৩ 


প্রভৃতিকে ভক্ষ্য প্রদান অথবা তাহাদের 
পোষণকে স্বর্ণের উনুক্ত দ্বার বলিয়াই 
জানেন। অবশ্যই তাহাদের নিরামিষ ভক্ষণ 
প্রশংসার কথা) কিন্তু ইহা দ্বারা ভক্ষণ 
সম্পর্কিত জ্গীবহতা! হইতে অব্যাহতি পাই- 
বার নছে। আর উত্ভিজ্জাত জীবের 
অস্তিত্ব স্বীকারে আর্য, বৌদ্ধ "ও জৈন এক- 
মত। সুতরাং অজবৃন্দ ও মত্স্তকুলের 
মুণ্ড ছেদন করিয়া ভক্ষণ না করারুজন্যই 
তাহাদিগকে অহিংসাবাদী বলিয়া দিদ্ধান্ত 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[১১শ খণ্, ১ম সংখ্যা ॥ 


কর! বাইতে পারে না। আর প্রত্যহ যে 
তাহারা শত শত উত্ভিজীত জীব গলাধঃ- 
করুণ করিয়] থাকেন, ইহাতে কেন সন্দেহ 
নাই। পক্ষান্তরে এই অহিংপাবাদ ৫১ 
প্রকারাস্তরে আর্ধ্যভূমিতে নিজীঁবত! ডাকিয়া 
আনিয়াছে, ইহাকেও অসন্বন্প্রলাপ বলিয়া 
উড়াইয়া দিতে পারা যায় ল। ফলতঃ 
জৈনসম্প্রদায়ের অহিংসাবাদকে নির্বিকার 
বা সীমান্তর্বর্ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে 
পারা বায় না। 


শ্রীঅচ্যুতানন্ন সংদ্ৰ ঠী1 
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কবি, দার্শনিক, আত্তিক, নান্তিক 
সকলেরই মত এই যে, সংসার অনিতা। 
ংসার যখন অণ্নতা, তখন সংসারী মান্য 
যে নিতা হইলে, ইহা! সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
মানুষ ছুই দিনের জন্য সংসারে আসে, 
আপগিয়া রপমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় সংসা- 
রের খেল৷ খেলিন্া আবার চলিক্ব। যায়; 
ংসারে আর তাহার কোন চিহ্ৃই থাকে 
না। কিছুইকিথাকে না? একটীজিনিষ 
থাকে-_স্বতি। সে স্বততি কখন পুণোর 
নমুজ্দল আলোকে আগোকিত হইয়! সৌম্য- 
মধুর মূর্তিতে দেখা দিগ্জ% আমাদিগকে 
কর্তব্যের পথ প্রদর্শন করে, কখন ঝ৷ 
পাপের ঘন-কালিমায় আবৃত হইয়া আমা- 
দের সম্মুখে বিভীষিকার করাল মূর্তিরপে 
উপস্থিত হয়। অনিত্য সংসারে নখর মানব- 
জীবনের ইহাই শেষ চিহ্ম। এ চিহ্ন অনস্বর__ 
অনন্তগালস্থায়ী। ইতিহাস এই চিহটাকেই 
বক্ষে ধারণ করিরা অনার্দিকাল হইতে 


বলিয়া আসিতেছে, “মান্য ! তোমার জীবন 


* বঙ্গবাসীর প্রতিঠাত স্বর্গীয় যোগেন্্র্ত্র বন্থর 
স্থতি-সভ।য় পৃঠিত। 


ক্ষণস্থায়ী, কিন্ত পার যদি, আমার বুকে _ 
একটু দাগ রাখিয়া যাইও, তুম নশ্বর 
জীবনে অবিনশবরত্ব প্রাপ্ত হইবে ।” 

মানুষ যায়, স্বৃতি থাকে । সকলের 
থাকে না) যে ভীরু মানব জীবন-স"গ্রামের 
ভীষণতা-দর্শনে পশ্চাৎপদ হুইয়া আপনাকে 
অদৃ:ষ্টর স্রোতে ভাপাইয়া দেয়, সংসার 
তাহার স্থৃতি ধরিয়া রাখিতে পারে না তাহ! 
আপুন। হইতেই .মুছিয়া যায়। কিন্তযে বীর 
পুরুষ কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। 
দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহারতায় একটু মাথা 
তুলিক্স! দ্াড়াইতে পারে, শত প্রতিকূল 
ঘটনার মধ্যেও আপনাকে স্থির রাখির! 
কর্তব্যের কঠোর অঙ্গশাসন মাথা পাতিয়। 
লইতে পারে, সংসার আদর করিয়া তাহার 
সত অনস্তকালের জন্ত স্বীয় বক্ষে অঙ্কিত 
করিয়া রাখে, প্রলয়ের মহাপ্লাবনেও সে 
স্বৃতি মুছিয়৷ যায় না। এইরূপ কত 
মহাপুরুষের স্বতি'চিত্র আমাদের স্বতিপটে 
অঙ্কিত হইন়্া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ 
মানবগণের হৃদয়ে অন্কিত থাঁকিবে। 
এইরূপ একটা (হাপুরুষের চত্িত্র-চিজরের 
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কিয়দংশ প্রদর্শন জন্যই জামার" এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধের অবতারণ1 
মহাকবি মহর্ষি বান্সীকি দেবর্ধি 
শরকে জিক্াসা করিয়াছিলেন, "অধুনা 
এই ভূমগ্ডলে এমন কে আছেন, ধিনি 
গুধবান্‌. বীর্যাবান্‌, ধর্ম, কৃতজ, সতাবাদী, 
দৃত্রত, স্চরিতর, সর্ব দাঁণি হিট ভথী, বিশ্বান্, 
সর্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিযদর্শন, সংঘত- 
চিত, জিতক্রোধ, দীপ্ডিমান্, অনুযাশুনা 
এবং সমরক্ষেত্রে কাহার ক্রোধ দর্শনে 
স্ুরগণ শঙ্কিত হুইয়৷ থাকেন ।” এই প্রশ্নের 
উত্তরে দেবধি নারদ সেই রঘুকুলতিলক 
রামচন্দ্রের বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
এই নকল*বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন বণিয়াই 
রামচন্দ্র, বিষ্ণুর অংশাবতাব্র বলিয়া আডিও 
: হিন্দুর গৃহে গৃহে পুজিত হইতেছেন। কিন্ত 
এখন যদ্দি কেহ খ্ররূপ প্রশ্ন করেন, তবে 
তাহার উত্তর দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব 
হইয়। পড়ে। কেননা, প্ররূপ বহুগুণসম্পন্ন 
মানুষ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
একেবারেই কি দেখিতে পাওয়৷ যায় না? 
দেখিতে পাওয়া! যায়, তৰে তিনি এরূপ 
সর্বগুণসম্পন্ধ না হইলেও বহু গুণসম্পন্ন 
বটে। এখন যদ কেহ পূর্বোক্ত প্রশ্নের 
কোন কোন কথার কিঞিৎ পরিবর্তন করিয়া 
অথবা কোন কোন বিভৃতিকে বাদ দিয় 
বা তাহাদের মাত্রা কমাইয় আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অসক্কোচে 
বলিতে পারি, এখনও ৰূপ মাহুষ্‌ ছিল, 
কিন্ত এখন আর নাই ॥, তিনি কে? তিঙগি 
বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র “বঙ্গবাসী”র 
প্রতিষ্ঠাতা গপরলোকগত যোগেজচজ্ বন্থ। 
আমার বা আর কাহারও ভালবাসার 
দৃষ্টিতে যোগেম্রচজ পশ্রিক্দর্শন” হইলেও 
অনেক নিরপেক্ষ সমালো তীক্ষ দৃষ্টির 
সম্মুখে তিনি প্রিয়দর্শন হইতে পারেন ন1। 


তবে ধাহার! কথন তাহাকে চোখে দেখেন 
নাই, কেবল তাহার সাহিতা-শক্তি ও 
কর্মাবলীর মধা দিয়া মানদ-নেত্রে তাহার 
করিত সৌম্য-মধুর মূর্তি লন্দর্শন করিয়াছেন, 
ভাহাদিগের নিকট যোগেশ্রচন্দ্র নিশ্চই 
প্রিরদর্শন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। 
স্থতরাং উক্ক বিশেষণচী বাদ না দিলেও 
আমর! বোধ হয় বিশেষ অপরাধী হইব নাঁ। 
আর এফ কথা, যোগেম্রচন্ত্র, সেকখন কোন 
সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধের বিকট 
প্রকটনে অরাতিকুলকে ভীত করিয়াছেন, 
এরূপঞশুনা যায় নাই। তবে যদি সংসার- 
সংগ্রামকে প্রত. সংগ্রাম বলিয়৷ ধরা যায়, 
আর তাহার অসংখা প্রতিকূল ঘটনার 
সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়াকে প্ররুত 
বীরত্ব রলা যায়, তবে যোগেন্চন্্রকে এই 
সংগ্রাম-বিজয়ী বীর বল যাইতে পারে । 
ফল কথা, যোগেন্দ্রচন্্র বছু গুণে গুণ- 
বান্‌ ছিলেন; তিনি ধর্মবঁজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, মতা- 
ব'দী, সংষতচিত্ত ; তিনি সচ্রিত্র, সর্বাপ্রাণি- 
হিতৈষী, দৃঢব্রত ; তিনি সর্বববিষয়দক্ষ, বিদ্বান্‌ 
ও জিতক্রোধ ছিলেন। 

মাসাধিক কাল পূর্বে আমি যদি 
যোগেন্দ্রন্দ্ের এইরূপ গুণব্যাধ্যায় প্রবৃত্ত 
হইতাম, তবে হয় তো অনেকেই মনে 
করিতেন যে, আমি বর্ণনায় অভতিরিস্তু 
পরিমাণে অতিশয়োক্তির খ'দ মিশাইয়াছি? 
তাহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ আমাকে 
যোগেন্্রচন্দ্রের অন্থগ্রহাকাঙ্জী স্তাবক বলির! 
মনে করিতেন, তবে তাহাতেও আমার 
বিস্বয়ের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু 
আজি আর সেদিননাই। আজি যোগেন্্- 
চন আর ইহলোকে নাই, তিনি এখন 
ইহলোকের পরপারে । তাহার মৃত্যুতে 
বঙ্গবাসী তাহাকে যেমন চিনিয়াছেন, 
তাহার অপাধারণত্ব যেমন অনুভণ. করিতে- 


২ 


ছেন, তাহার জীবিতকালে . অনেকেই 
তাহাকে সেরূপ চিনিতেন না, সেরূপে 
বুঝিতেন না, ব! বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না। 
যেমন বায়োস্কোপের চিআকে দুর হইতে না 
দেখিলে তাহার সম্যক্‌ সৌন্দধ্য অনুর 
করা ধান না, তেমনই নিকটে থাকিতে 
অনেক মহাপুরুষের অসাধাপণত্ব বোধগমা 
হয় না। তাহারা যখন সংসার ত্যাগ 
করিয়া অতিদুরে_ইহলোকের প্ররপারে 
গিয়া দণ্ডাযখ।ন' হন, তখনই তাহাদের 
চরক্রচিত্র সমাক্‌ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, 
তখনই আমরা তাহাদের লোকাতীত 
মহত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হই, তাহার অমর আত্মাগ 
উদ্দেশে আমরা অন্তরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জ'ল 
প্রদান করি। মরণেই মহাপুরুষের 
মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। ও 
যোগেন্দ্রন্্রকে না চিনিবার আরও 
কারণ ছিল।” তিনি অনেক সময় 
আত্মগুপ্তর আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া 
বরাখিতেন। তাহার সাহিত্যের ভিতর 
দিয়াই বাহিরে বাহিরে তাহার টরিত্র- 
সৌন্দর্যের যাহা কিছু অনুভূতি হইত, 
কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে কি সৌন্দর্য 
রহিয়াছে, তাহা কে বুঝিত? প্রভাতের 
অরুপ-কিরণ-সম্পাতে কাঞ্চনজজ্বার বাহিরে 
যে কনক-কাস্তি ফুটিয় উঠে, তাহার 
সৌন্দয্যই লোকে দেখিতে পাক্ন, কিন্ত 
তাহার অভান্তরস্থ রত্বরাজি হইতে দিবারা্র 
কিরূপ অনন্ত সৌন্দর্য; বিকীর্ণ হইতেছে, 
তাহা কে বলিতে পারে? কেনণ! 
কাঞ্চনজজ্ঘ! ছরধিগম্য, ছর।রোহ। যোগেন্- 
চন্দ্র মিতা নিভৃত নিলয়ে বাণীর আর।ধনায় 
নিযুক্ত থাফিতেন,বাহিরের অনেক লোকেরই 
তাহাকে দেখিবার বা বুঝিবার সুযোগ ঘটিত 
না। মাঁংসধ্যবঙ্জিত ধনকুবেরের গৃঁছে 
কত পেটিক কত ধনরত্বে পরিপূর্ণ, তাহা 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খধ, ১ম সংখ্যা । 





তিনি বাচিয়া থ।কিতে বাহিরের লোকে 
বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহার জীবনাস্তে 
লোকে বখন তাহার গৃহ অনুপন্ধান করিতে 
থাকে, তখন তাহার চিরসঞ্চিত বিভবর্বকদ * 
দর্শনে বিন্রয়াভিভূত হইয়া পড়ে । যোগেন্- 
চ'ন্দ্রর মৃত্যুতে আমরা তাহার গৃহ অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিবার সথধোগ পাইয়াছি। তাহা- 
তেই আমর] দেখিতে পাইতেছি সে, সাহিত্যে 
ংসারে ধর্মে কর্মে প্রকৃতই যোগেম্রচন্তর 
অসাধারণ। তিনি অসাধারণ কর্মী, অসাধারণ 
সাহিতাসেবী। পুরুষকারের প্রভাবে এবং 
অদৃষ্টের সহায়ে তিনি সকল কর্শেইি সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন। কর্মের সাফলো আজ 
বঙ্গঘমাজে তাহার পুর্ণ 'প্রতিষ্ঠা। সে 
প্রতিষ্ঠার সহত্র* দৃষ্টান্ত এখন প্রকটিত 
হইতেছে । 

বলা বাহুল্য, সাহিত্য সন্ষিগন, 
সাহিতোরই পরিপোষক। বঙ্গ সাহিত্যে 
যোগেন্দ্রন্দ্রের প্রভাব কিরূপ, তাহাই 
দেখাইবার ব! বুঝাইবার ভার আমার উপর 
প্রদত্ত হইয়াছে। আমি সাহিতো অকুতী 
হইলেও, তাহার সাহিত্য প্রতিষ্ঠার যে একট। 
পরিচয় পাইরাছি, তাহা এখনও বাঙ্গালা 
সাহিত্যে অব্যক্ত। অবশ্ত তাহা! অনেকেই 
জানেন। কিন্তু তাহাদের মধো এখনও কেহু 
সে প্রতিষ্ঠার উদঘ।টনে প্রয়াসী হুন নাই। 
তিনি স্বর়ং সাহিত্যসেবী ছিলেন একথা 
সকলেই জানেন, কিন্ত তিনি সাহিত্যসেবীর 
কিরূপ £সবা করিতেন, তাহার পরিচয় বোধ 
হয় অনেকেই পান ,নাই। সে পরিচয় 
পাইলে, বঙ্গাহিত্ো সাহিত্যসেবীর সেবায় 
যোগেন্দ্রজ্্র যে পূর্ণাদর্শ, তাহা মকলকেই 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হুইবে। নদীয়া 
চৈতন্ত প্রেমিক ছিলেন; তিনি প্রেমিকের 
পুজা করিতেন, ($মিকের পদরজে গড়াগড়ি 


দিতেন। বর্ধমান বেড়,গ্রামের যোগেজচন 
রর । 


বৈশাখ, ১৩১৭ ] 


সাহিত/সেবী ছিলেন ; তিনি নাহিত্যসেবীর 
পুজা করিতেন, ৪সাহিতাসেবী পাইলেই 
২ তাহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতেন 
_. নক্ন্ধে যোগেন্্রন্দ্র বাহা করিয়াছেন, বঙ্গে 
আর কোন সাহ্ত্যসেবীই বুঝি তেমন 
করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গবানী” যখন 
প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গের বহু 
শক্তশালী সাহিত্যসেবীর নেব করিয়া 
যোগেন্্রচজ্জ “বঙ্গব।সী'র প্রতিষ্ঠা বদ্ধন 
করিয়াছিলেন। তাহার মূলধন বঙ্গবাসীর 
প্রতিষ্ঠা মংবর্ধ'ন সমর্থ হইবে কি না,গ্রথমতঃ 
তদ্িষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু তৎকালে 
বাহারা শক্তিশালী লেখক বলয়! পর চত 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি 
বঙ্গদর্শনের অনেক কৃতী, লেখক পর্যন্ত 
বঙ্গবাদীতে নিয়মিতরূপে লিধিতেন। আর 
যোগেন্দ্রত্তর তাহাদের সেবা করিয়া, 
তাহাদের অনেকেরই চরণে প্রণামী দিয়, 
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। ইহার 
পুব্বে এমন করিয়া প্রগামী দিয়। আর কেহ 
সাহিত্য সবিগণের সেবা করিয়াছিলেন কিন! 
তাহা! আমর! জানি না। কেছ কেহ 
ভালবাসার খাতিরে বঙ্গবাসীতে লিখিচ্েন 
বটে, এবং তাহারা প্রণামীর প্রত্যাশা 
করিতেন না) কিন্তু যোগেন্দ্রচন্্র প্রকারা স্তরে 
তাহাদের সস্তোব সাধন করিয়৷ আত্ম প্রসাদ 
লাভ করিতেন। ভক্তের বিশ্বাস, প্রণামী 
না দিয়! দেবদর্শন করিতে নাই। যোগেন্তর- 
চন্ত্রেরও বিশ্বাস, প্রণামী ন! দিয়। স্াহিত্য- 
সেবিগণকে পরিশ্রঘ করাইতে নাই। এখন 
হয়ত অনেকেই মিতব্যগ্সিতার অনুরোধে 
সর্বাগ্রে দেবদর্শনের প্রণ।মী বন্ধ করিয়া 
অর্থনীতির সম্যক্‌ মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া 
থাকেন, কিন্তু যোগেন্চন্ত্র এ নীতির বড় 
একট ধার ধারিতেন না, 

চুদ্ঘকের অ।কর্ষণের স্যাী যোগেজচজোর ও 


সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র । হও 


উদ্বারতা ও বিনয়নআতার এমন একটা মধুর 
আকর্ষণ ছিল যে, যিনি একবার তদ্দারা 
আক্কষ্ট হইতেন, তিনি আর তাহাকে ছাড়ির! 
যাইতে পারিতেন নাঁ। বঙ্গবাঁদীর প্রতিষ্ঠা 
হইতে তিনি এ পর্যন্ত বু সাহিত।সেবীরই 
এইকপে সম্মান রক্ষা করিয়া আমর়াছলেন। 
কি বঙ্গবাদী, ফি জন্মতূমি, কি হিন্দি বল. 
বাসী,কি টেলিগ্র।ফ দকলের সন্বন্ধেই সাহিত্য- 
সেবীর »সম্মানরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। 
এই সাহিতাসেবাক়্ যোগেন্্রচন্ত্রে অনুগত 
প্রতিপালনের প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। 
ব্সবাসীর বেতনভোগী লেখকও 
জন্মভূমিতে লিখিয়া স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক প্রাপ্ত 
হুইতেন। কেহ কেহ হয়তো এইরূপ 
সাহিত।মেবার উপর স্থার্পরতার আরোপ 
করিনা বলিতে পারেন, তিনি তাহাদগের 
নিকট সেবা পাইতেন, তাই সেবা করিতেন, 
ইহ! নিঃম্বার্থ সাহিতাসেবা মহে, ব্যবসায়ের 
বিনিময়মাক্্র। কিন্তু আমরা জানি, কোন 
কোন দুঃস্থ সাহিত্যসেবী যোগেন্দ্রচন্দ্রকে 
কোনরূপে সাহাধ্য করিবার অআুযোগ না 


পাইলেও পরছুঃখকাতর যোগেন্চন্র 
উপযাচক হুইয়া তাহাদিগণক আ্থসাহায্য 
করিতেন। বঙ্গবাধীতে লিখাইয়া লইবর 


জন্ত তিনি কোন কোন লেখককে এককালীন 
অনেক টাকা অগ্রিম দিয়! রাখিতেন) 
আমর। জানি, কোন কোন লেখক অগ্রিম 
টাকা লইয়াও কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু 
সে জন্ত যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সেই লেখকের চরিত" 
সম্বন্ধে কখনও কোন অনুযোগ করিতে কেহ 
শুনে নাই। তিনি 'জন্মভূমি'তে উপন্যাস 
শিখিবার জন্য স্বর্গীয় বঙ্ধিমচন্ত্রকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। বন্ধিমচন্ত্রও ইহাতে ন্বীক্কৃত 
হইয্াছিলেন। কিন্তু হর্ভাগ্যবশতঃ যোগেন্ 
চন্দ্রের আশা ফলবতী না হইতেই বঙ্কিমচন্ত্র- 
্বর্গীরোহণ করেন। 


২৪ 


সাহিত্য-সরোবরের স্কুট-কোরক-কমল- 
কাননে কমলাসন! গারতীর চর্বী 
মধুকয়নিকয় যে মধু সঞ্চর করিয়া মধুচক্র 
চন! করে, ীণাপাণির সপ্রন্থরসংবাদিনী 
বীণার কোমল ঝঙ্কারে যে নুবিমজ সুধারাশি 
অজন্রধারে ক্ষরিত হইরা বিখ আমোদিত-_- 
প্লাবিত করে, যোগেক্জচন্ত্র ষনভূত নিলয়ে 
বাঁসয়া, মাতৃপদধ্যানে শিমগ্ন হইয়া, সেই মধু, 
সেই স্ত্ধা সঞ্চয় ক'রতেন। আর তাহারই 
মত মাতৃপদসাধকগণের সাহচর্ষে/ থাকিয়া 
তাঙ্াদের নিকট যে মধু পাইতেন, তাহা 
লিপিকমলপত্রে বঙ্গের গৃহে গৃে ছড়াইয়া 
দিতেন। আজ সেই মধুর সেই দনুধার 
সুমধুর আন্বাদনে বগবাদী বিতোর হুইয়া 
রহিয়াছে। 

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 
একট! প্রকৃষ্ট পরিচয় এখনও ধেওয়। হয় লাই। 
ভাহা পুরুষকার যে উপকরণে পুরুষকারের 
পূর্ণতা, সেই উপকরণেই তাহার বঙ্গবাসী, 
জন্মভূমি, হিনি'ৰগ বাসী ও শান্ত গ্কাশ সৃষ্ট ও 
পুষ্ট। আবার সেই উপকরণেই ইংরাজী 
দৈনিকপঞ্ঞ টেলিগ্রাফ সংগঠিত ও লংবর্দিত। 
সে উপকরণ কি? একাগ্রতা, আন্তরি ডা 
ও অকপটতা। টেপিগ্রাক প্রকাশিত 
হইবার ছুই এক মাস পরেই তিনি বুঝিলেন 
যে, টেলিগ্রাফ ঠিক তাঁহার মনের মত 
সম্পাদত হইতেছে না, ঠিক তাহার মতের 
পরিপোষক হইতেছে না। তিনি নিজে 
টেলিগ্রাফে লিখিতেন না। ইংরাজী লেখা 
তাহার অন্ত্যাস ছিল না। তিনি ইংরাজী 
পড়িতেন, কিন্তু লিখিতেন না। তীহার 
মুখে কখনও ইংরাজী জ্ঞানের গর্ব শুনি 
নাই। টেলিগ্রাফ মনের মত সম্পাদিত 
হইতেছে না দেখিয়া তিনি বড় ব্যথিত 
হইলেন) এই বাথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
হৃদরে এক কঠোর প্রতিজ্ঞা জাগিয়! উঠিল। 


সাহিত্য-সংহিতা । 


সাহিতা'সবার আর ূ 
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তিনি প্রতিঞ্জ। করিলেন, আমি টেলিগ্রাফে 
লিখিব, আমারই মত $করিয়া, আমারই. 
মত বজায় রাখিয়া টেলগ্রাফে লিখিব। যে 
কাল রোগে যোগেন্দুচন্ত্ের জীবনাস্ত হই 
ঠিক এই সময়েই লেই রোগের বীর তাহার 
বিরাট দেহে প্রবেশ করিয়া! ধীরে ধীরে 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ভিতরে 
ভিতরে একটু একটু জর হইতে ছল, দেহ 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। কিন্ত হইলে 
কি হয়, তাহার প্রতিন্র! অটল। ভিতয়ে 
যে আগুন অপ্িতেছিল, বাহিরে তাহার 
কোন চিহ্ধুই প্রকাশ পাইল না। ছুইমাস 
কাল গ্রভাত হুইতে রাত্রি দ্বিগ্রহর পর্য স্ত 
তিনি ইংরাজী সাহিত্য ইত্তিহান প্রভৃতি 
অক্রান্ত পরিশ্রমে, অবিচল উৎসাহসহকারে 
পড়িতে লাগিলেন। বঙ্গবাসী গ্রকাশিত 
হইবার পুর্বে কলিকাতা ইগ্ডিয়ান এসো- 
সিয়মনের সহিত তাহার একটা ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক দাড়াইয়াছিল। সেই সময়েও তিনি 
অনেক ইংরাজী গ্রন্থ নয়ন করিয়!ছিলেন। 
ফলে ছুইমাম পরেই তিনি টেলিগ্রাফ 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমরে 
রুষদ্লাপানের যুদ্ধ আরন্ত হুইয়াছিল। এই 
রুষ-জাপান-যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি টেলিগ্রাফ 
জনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। টে'লগ্রাফে 
সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর, 
চারিদিক হইতে ইহার প্রশংলাধবনি উিত 
হইয়াছিল। বাস্তবিক রুষ-জাপান-যুদ্ধ 
সম্বন্ধে সেই যে হঙ্কেকটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিণাম, 
তেমন প্রবন্ধ অনেক খ্যাতনামা ইং 
সংবাদপত্রেও বড় বেশী দেখিয়াছি বলিয়া 
বোধ হয় না। 

যোগেক্্রচন্দ্রের ইংরাদী লিপিপটুতায় 
সেই মকল গরবন্ধ যে সর্ধজন-মনোমুগ্ধকর 
হুইয়াছিল, এমন কথ! বলিতেছি ন|। তবে 
তাহার বাঙ্গালা তাষাতঙ্গী যেরূপ সখল, 


বৈশাখ, ১৩১৭] 


লহ এবং সুখপাঠা, ইংরানীর ভাষাঙ্গীতে ও 
তাহারই পারচর় * পাওয়া যাক্স। বিষয় 
- স্বি্বণে, হুক্তিতর্কের জঅবতায়ণার। ল- 

বর্ষা তিনি টেলিগ্রাফের প্রবন্ধনিচগ্সে 
€ঘ শং্তর পরিচয় দিক্াছিলেন, অধুন1 সে 
শক্তি প্রকৃতই তল্লত। কেবল রুষঞ্জাপানের 
যুদ্ধ-লন্বন্ধে কেন, অন্তান্ত বিষয্ধে$ তিনি বে 
লকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ভাহাতেও 
তাহার শ্বভাবজ রস-রচনান্ পরিচয় পাওয়া 
যার়। গত বংসর পৈষ্ঠ মাসেযে বিষম 
শ্রীঙ্গ পড়িয়াছিল. যেগেকুচন্্র লে সম্বন্ধ 
একটা ক্ষুদ্র অন্ধুবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা 
জানি, পেই আঅন্বন্ধটী ইংরাজ-সম্পাদিত 
লংবধাদপত্র *মিতিল মিলিটারি গেঞ্জেটে” 
দম্পূর্ণ উদ্ধত হুইরাছিল। * এইরূপে তাহার 
গনেক প্রবন্ধই অনেক ইংরাজ-পরিচালিত 
লংবাদ পত্র উদ্ধৃগ হইতে ল্েখিতাম। 
যখন তিনি দুশ্চিকিৎসা রোগে আক্রান্ত হঠয়া 
বাছু পরিবর্তন জন্য সুদূর হাজা:রবাগে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তখনগড তিন 
সেই রুম ভগ্ন দেছে টেলগ্রাফের জন্য 
নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিন্া! পাঠাইয়া দিতেন। 
মপিপুরের ভূতপুর্ নির্বাসিত কুলচন্দ্র সঙ্বন্গে 
যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা 
টেলিগ্রাফে প্রকাশিত চ্ইয়াছিল। রুগ্ন 
মন্তিফ-প্রন্ুত কারুণারসপূর্ণ সেই প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া ফোন পাঠক ষে অশ্রু সংবওণ 
করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হুয় না। 

এইরূপ কঠোর পরিশ্মের ফলে মোগেন্্র- 
চন্দ্র ক্রমে শয্যাশায়ী হুইলেন। কিন্তু এক 
যুহূর্তির জন্তও তাহার টেলিগ্রাফকে ভুলিতে 
পারিলেন ন।। দেহাস্তের কয়েক দিন পূর্বেও 
তিনি মধুপুর হইতে টেলিগ্রাফের জন্ত 
গ্রবন্ধাদি লিখিক়! পাঠাইতেন। তিনি ষে 
প্রাতুক্ঞা করিয়া টেলি বর জন্য লেখনী 
ধারণ করিমাছিলেন, মৃত পূর্বর্ষণ পর্যস্ত 


সাহিতো-যোগেন্দ্রচন্জ ৷ 
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সেই প্রতিজ্ঞা যখাযথন্ধ'প পালন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ধন্ত গ্রতিজা ! ধন্ত 
উৎসাহ! ধন্য অধাবসায়! ভাঙার বঙ্গবাসী, 
তাহায় জন্তু, তাহার হিন্দি ববাসী, 
তাছার শান্ব-গ্রকাশ, এ নকলের জন্তই 
তিনি এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ অধ্যবসান 
| এইন্সপ একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
| কিন্তু এ নকলের কথা, ছাড়ির! দিলেও 
এক টেলিগ্রাফ র নিদর্শলেই, বুঝ। যাঁয় যে, 
যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় যেমন অটগ তেজে 
তেমনই অপরাজেয়, উৎসাহে "তেমনই 
অবিছুল। খিদায়োনুধ বসস্ত যেমন লতায় 
পাতায়, ফলে ফুলে, পল্পবে গজপে পুর্ণ" 
সৌনর্ষা বিস্তার করিয্না একবারে আপনাকে 
মপপূর্ণরূপে ফুটাইয়া ভুলে, তেমনই ইহুলোঁক 
হইতে বিদায় লইবার পূর্বে যোগেন্দ্রচন্রের 
প্রতিতা জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ফাবো দর্শনে, 
ংুম সাহসে লমগ্র শক্তি বিস্তার করিয়া 
] ফুটিয়! উঠিস্বাছল। কিন্তু হায়, ইহা! ষে 
নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তি! 
কন্মবীর যোগেন্দ্রন্দ্র কেবল ষে 
টেলিগ্রাফের চিস্তাতে আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে, ইহার উপর সহ দিক্‌ 
হইতে সহশ্র প্রকার চিন্তা আসিয়! তাহা 
রোগ-জীর্ণ হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছিল; 
এইরূপ সহস্র কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত 
পরিশ্রমেও কখনও তাহার মুখ হইতে 
অবসাদের বাণী শুনা যায় নাই, এক দিনের 
জন্যও ক্লান্তি আসিয়া! তাহাকে এই বিশাল 
সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ করিতে 
পারে নাই। ভগ্ন রুগ্ন দেহে সহজ চিস্তার 
সহিত অজত্র সংগ্রামে তাহার বুক তাঙ্গিয়। 
পড়িতেছিল, জীবন-তস্ত্রী ছিন্ন হইয়া 
আসিতেছিল, তথাপি যোগেন্্রচন্জ স্থির, 
] নির্ভীক, অটল । মানসিক তেজই এই 
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লকুল বাধাবিগ্গকে ছিন্ন তিন্ন করিয়। তাহাকে 
এরূপে স্থির রাখিয়াছিল, এরূপে তীহান্স 
ললাটে-বিজয় তিলক পরাইয়। দ্িয়াছিল। 
কিন্তু মানবদেহ তো পাষাণ নয়? মানব- 
হৃদয় তো লৌহবিনির্মিত নয়? সুতরাং 
স্তাহাতে আর কত সহিবে? আর সহিলও 
না) কাল-নিক্ষিপ্ত অমোঘ শক্তিশেলের 
নিদারুণ প্রহারে জ্ঠাহার জী'বনতন্ত্রী ছিন্ন 
হইয়া গেল। * , 

বঙ্গ সাহিত্যে ঘোগেন্দ্রচন্দ্রের কিরূপ 
প্রতাব, কিরূপ অধিকাদ্বঃ সাহিত্যক্ষেত্রে 
তাহার স্থান কোথায়, ইহা বুঝাইতে ভূুইলে 
তাহার লিখিত খণ্ড প্রবন্ধাদি বা! গ্রস্থসমূহের 
পুঙ্থান্ুপুঙ্খ আলোচন। করিতে হয়। কিন্ত 
সে অবসর নাই, আলোচন। করিবার শক্তিও 
আমার নাই। অবসর বা শক্তি থাকিলেও 
শ্রোতৃব্বন্দের ততদুর ধৈ্্যধারণের ক্ষমত] 
'মাছে কি না নে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ । 
ভবে স:ক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যে যতদুর 
আলোচন! সম্ভব, তন্বারাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের 
সাহিত্যের প্রভাব, অধিকার ও স্থান নির্দেশ 
করিতে চেষ্টা করিব। 

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের কথা বলিতে 
গেলে প্রথমেই একটা কথা বলিতে হয়। 
ছরগায় বিস্ভাসাগর মহাশয়ের লিপিভগগীতে 
যেমন তাহারই নিক্গম্বের পুর্ণ পরিচয়, 
বঙ্কিমচক্দ্রের লিপি-প্রণালী যেমন বঙ্গ- 
সাহিত্যে এক নুতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, 
যোগেশ্রচন্দ্রের লিপিভঙ্গীতেও তেমনহ 
একটা নিজস্বের_-একটা নৃতনত্বের পরিচয় 
পাওয়। ধায়। একসপ ভাষা, এরূপ ভাব, 
এরূপ তঙ্গী যেন ত্বাহার সম্পূর্ণ নিজের, 
ইহার জন্ত যেন তাহাকে কাহারও নিকট 
হাত পাতিতে হয় নাই। তিনি প্রথমে 
যখন সাধারণীতে লিখিতে আর্ত করেন, 
তখনই ভাহার লেখার ভঙ্গীতে কেমন একট 


সাহিত্য-সংহিতা । 


। 


| 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা 


নৃতনত্ব ফুঁটিয়া উঠিয়াছিল। সে নূতনত্ব 
দেখিয়া সাধারণীর পাঠকবর্গ ভাবিয়াছিলেন, 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের আসরে নূতন সুর নূতন... 
তাঁব লইয়া আবার কে নূতন গায়ক অব 
হইলেন? মতিরায়ের যাত্রার আসরে এ 
কোন্‌ কীর্ভনিয়া মুদগ্গের মৃগ্ঠবোলের সহিত 
মধুরকণ্ঠে কীর্তনের অধুর পদ ধরিল? 
বাস্তবিকই যোগেন্দ্রন্দ্রের লেখায় এমনই 
একটা৷ মধুরতা, এমনই একটা নুতনত্বের 
আতাস পাওয়া যায়। সে লেখার ভিতর 
সাধু ভাষা! আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; 
গা্তী্য আছে, পরিহাসও আছে ; বৌবাজা- 
রের ভীমময়রার দোকানের কড়া পাকের 
মনোহরা আছে, আর রাম। মুদির কলসীর 
গুড়টুকুও আছে, এই উভয়ের সংমিশ্রণে 
তাহার ভাষাসতরোত যখন একটা সরল 
সৌন্দর্যের নবীন তরঙ্গ তুলিয়া তরতর 
বেগে বহিয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে পাঠকের 
চিত্তও তালে তালে নাচিয়। উঠে, কি যেন 
এক মোহমদিরায় তাহাদের চিত্তকে উন্মত্ত 
করিয়া তুলে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রত্যেক 
গ্রন্থেই ইহার নিদর্শন পাওয়। যায়। স্থান 
নাই, সময়ও নাই, নতুবা প্রত্যেক গ্রন্থ 
হইতে কিছু কিছু উদ্ধত করিয়া আমাদের 
কথার সত্যত। প্রমাণ..করিতে পারিতাম। 
তবে আভাসে বুঝাইবার জন্য তাহার 
“মডেল ভগিনী'র এক স্থান হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি )-_ 

“জ্যেষ্ঠ মাস। দিব! দ্বিগ্রহর। রোদ 
ঝঁ। ঝা করিতেছে! বাতাস স। স? 
করিতেছে, মন থা ধা! করিতেছে । বাবুর 
বাগানে, দাড়িত্ব পত্র যেন বালসিয়া 
গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীয়স, নিণুণ, 
নিশ্চলভাবে পরম ত্রহ্ষের গ্যাস দণ্ডায়মান 
আছে। জলে, তিকমলসরোবরে, তপন 
সোহাগে তৃপ্ত নি কমলিনীকুল ছুটি! 


বৈশার্খ ১১৭] 


উঠিয়াছে। এদিকে নতোমষণলে পাখী 
প্রাণবধু জীবনধন জ্লকে “ফটী-ঈক জল” 
বলিয্বা ডাকিতেছে। ও দিকে তারকেস্বরের 
ীস্তের হাতীটা' অতিগরমে ক্ষেপিয়! 
উঠিয়া! জলে পড়িয়া কমলদলের অন্তরালে 
লুবাইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্বভাবের 
এই বিপরীত ব্যবহারে বন্গহুয়ি চমকিত। 

“আরও কথা আছে। অতি গরমে 
আম প্ণকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, 
কল। পাকিল, বেল পাঁকিবে ন। কেন? হাতী 
ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাঁড়িম ঝলসিল _ 
বারিপতন হইবে না কেন ? 

«কলিকাতার দাক্বন গুল। যেন দাবানল 
জপলিতেছে ।* খোলার ঘর ত আগুনের 
খাপরা। টিনের ছাদ তাতিয়া তাহা তাহ! 
করিতেছে। নূতন চুপকাম কর! শাদা 
দেওয়ালে মধ্যাহুতপনের তাপ লাগিয়া! 
গবিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। 
ষে বাড়ীগুলার হল্দে বঙ, সে গুলাতে 
বরং একটু রক্ষা আছে। তক্তাচাপা 
অনুর্যযম্পশ্ত নবদর্বদল শ্যাম রঙের 
অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আঙ্গকাল 
একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, 
দেখিলেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন প্রাণ 
শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে ।” 


সাহিত্যে যোগেন্দজ্র। 


| 
| 





| 


সি 


দ্ণ' 


নিষাদ, সাতটী ন্ুরই বাধা যখন যে. 
সুরই ধরুন না, ইচ্ছামাত্রে লয় ঠিকু রাখিয়া, 
সুর চড়াইতে ও নামাইতে পারেন। কড়ি 
কোমলে তাহার সাধা বিদ্যা। রুচির, 
বিচারে মডেল ভগিনী সম্বন্ধে অনেকের: 
মততেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা-ভঙ্গীর 
নিজন্ব ও নৃতরত্ব সম্বন্ধে মততেদ নাই, 
ইহাই আমার বিশ্বাস। রাজনীতি, সমাজ- 
ীতি, ধর্নীতি প্রভৃতি “বিষয়ে অনেকের 
সহিত তাহার মতের পার্থক্য থাকিলেও 
তাহার ভাষার মাধুর্য, সর্বসম্মত । *তীহার 
ভাষা সরল, সহজ, সরসঃ সর্ধজন-ঘোধা, 
যেন: খাটি নির্জলা পদ্মমধু। যেখানে 
যেমনটী চাই, তিনি সেইখানে ঠিক তেমনটী 
ধরিতেন ; তিনি খেমটাক্ম ঢোলক এবং 
ধামারে পাখোয়াজ ধরিতেন; তাহার 
সাঁধ। সর কখন: তানপুরার গম্ভীর: তানে 
বাজিত, কখন বা গ্রাম্য কুঁষকের বাশেতু: 
বাণীর ভিতর দিয়া বাহির হইত। তাই 
সে স্বরে সকলের মন মুগ্ধ হইয়া পড়িত। 
তাহার বিষয়ে বৈচিত্র্য, ভাষাফ বৈচিত্র্য, 
ভাবে বৈচিত্র্য, রসে বৈচিত্র্য ; তাহার 
বাঙ্গে রঙ্গের অবিশ্রাম্ণ প্রবাহ, শ্লেষে ক্ষুরধার 
কুঠার বল্পম, গাভীর্যে গিরিপার । 
যোগেন্দ্চন্দ্রের “নেড়া হরিদাস” ব্যঙ্গ 


কি সুন্দর বর্ণনা! কি মধুর ভাষার | প্রধান গ্রন্থ। বঙ্গে ভণ্ডের ভণ্ডামি সম্পূর্ণ 


লালিত্য! এইটুকুর ভিতর সাধুতাষাও 
আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; সংস্কৃত শব 
আছে' দেশজ শব্দও আছে, সবই আছে । 
কিন্ত কেমন সহজ সরলু সরস লিপিতঙ্গী! 
ভাষা যেন ছন্দের তরঙ্গে তালে তালে 
ছুপিয়। ছুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। 
বর্ণনায় কেমন মুতন সরস ভাব। 
যোগেজচজের ভাষাভগী সর্বঅই 'এইরূপ। 
যেন» হারমনিয়মের বা) সুর! বড়জ 
খবত গান্ধার মধ্যষ উপ খৈবত 


রূপে উদঘাটিত। ইহাতে ব্যঙ্গের ভাষায় 
যেমন রঙ্গের তরঙ্গ উঠিগাছে, তেমনই 
আবার গাত্তীর্ষ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যও প্রক- 
টিত হইয়াছে। মর্্মতেদী, ব্যঙ্গে__শ্লেষের 
কঠোর কধাঘাতে মর্দের হাড় পর্য্যস্ত মড় 
মড় ভাঙগিয়া যায়। যেখানে ব্যঙ্গ, যেখানে 
শ্লেব। সেইখানেই যোগেন্্রচজ সিদ্ধহত্ত 
তাহার লেখা যে উদ্দেন্সিদ্ধির সম্পূর্ণ 
সহায়, তাহা তাঁহার বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত, 
তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবপি়ি এবং 


৮ 


বারাণসীর কষ্ানন্দের মোকদমা সমন্ধে 
লিখিত প্রবন্ধগুলিতেই ম্পষ্টু দেখিতে 
পাওয়া বায়। যোগেন্দ্রন্্র রসতঙ্গীতে 
কিরূপ বাঙ্গের উচ্ছাস তুলিতে পারেন, 
শ্নেষের কিরূপ তীব্র তীর ছুটাইতে পারেন, | 
তাহ। তাহার চিনিবাঁস চরিতামৃত ও বাঙ্গালী 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


চরিতে পূর্ণ প্রতিভাত । বালী চরিতের | 


গদাধরচন্দ্র চিনিবাসের দ্বিতীয় দোসর । 
গদাধরচন্ত্র চিনিবাসের ন্ঠায় বক্ত.তার 
ভত্বর-নিনাদে জননী জন্মভূমি ভারতের 
উদ্ধারপ্রয়াসী। গদাধরও 
স্তায় তাহাতে চিন্তামগ্ন। বাঙ্গালী চরিত 
হইতে গদাইচরিতের একটু আভাল 
লউন 7 | 

“একদিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ 


চিনিবাসের | 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


দুই চোব পাঠাতাম চীন উপকূলে, 
একটী রসন। ফেত লয়ে ছুটী হাত 
(বজ্ত-তাঁকারে নাড়িবার হেতু চীন দেশে), 
এতক্ষণ চীনরাজ কাপিত সভদ্ষে-- 
পায়ে ধরি তাব করি দিত ভূমি ছাড়ি ঃ 
চলিত বাম্পীয় ধান গতীর গর্জনে 
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয় ঘুরিয়া উঠিত 
গিরিশূঙ্গে, রঙ্গে তঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি 
ধার মতঙ্গিনী পিছে পর্বত উপরি । 
কিন্তু একা আমি ; যোড়া যোড়া নাই রস্ত 
কি করিতে পারি? ইচ্ছ' হয় এই দণ্ডে 
অর্সি করি করে উপাড়িয়া ভান চক্ষু 
চিরিয়া রসন! ছি'ডিয়া দক্ষিণ বাহু 
ফেলি চৈনিক প্রাসীরে : টি 

এমন সময়, একটা লোক আসিয়? 


রাখিয়া! গদাঁই নিবিষ্টচিত্তে কি গভীর পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টপিয়! ধরিল ; 


তাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না; 


গদাই বলিলেন ৮-- 


যলয়-যারুত-আন্দোলিত নলিনীর ্কায় | কে তুমি হে? মিষ্টার মিত্রজ নাকি? 


মধ্যে মধ্যে ছুলিতেছেন,' আর অক্ষ 
কণন্বরে বলিতেছেন, “সব ঠিক, কেবল চীনে 


একজন দত পাঠাইলেই ১8 
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পাত্র কে? পাত্রের মধ্যে আমি আর মিষ্টার | 


গোবর্ধন। কিন্তু আমর] গেলে চলে কই? 
তবে কি কামস্কটকা রেগসপথ হওয়া 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। গদাই ভাবিতে 
ভাবিতে ক্রমে ভাবসাগরে ডুবিয়। গেলেন। 
ক্রমে একটু উচ্চন্বরে বন্সিলেন )-- 
এক আমি এ সসারে কোন দিক্‌ রাখি, 
ছুই হাত, দুই পদ, ছুই নাসা-পুট,-_ 
ছুীর অধিক মোর নাই কর্ণছিদ্র ; 
হায়রে নাহিক জিহ্ব। একের অধিক,- 
সাষান্ত সম্ধবে বল কেমনে পশিব 
কামন্কাটক। ভূষি ? হায় মোর কি যন্ত্রণা; : 
কেন ন। হইল ঘোর ছুইটি রসনা, 
চারি চক্ষু, চারি হস্ত চারিটী চরণ 
কা হলে কি আব আমি ভাবিতাম এত? 


চক্ষু চাপি কিবা ফল, ছাড় ছুনয়ন $-- 
জ্ঞান-চক্ষে ধূপি দেয় কাহার শকতি ? 
পার্থিব নয়ন চাকি মোরে কি ভুলাবে ? 
চক্ষু বুজি সব দেখি আমি গদাধর। 
' তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন ন1? গড়াই 
আবার বলিলেন ; - 
চক্ষু ছাড় গোবদ্ধন মিত্রজনন্দন ! 
নয়ন রতন আজ বড় যুলাবান্‌ ; 
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুলুকে 
বাম আখি রবে গৃহে গৃহ করি আলো! । 
সেট লোকটি তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয় 
সম্ধুখে উপস্থিত হইল ? গদাই বিন্দিত হইয়া! 
বলিলেন, এ কি? 
নিবাস কোথায় তব ঘর কোন্‌ দেশে ? ৃ 
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টার গোবর ; 
বঙ্গভূষি জন্মভূমি নছেরে তোষাপ্স 
জাতীয় লক্ষণ শরীরে । 


হাট কোট কই ৩ব? গলায় কলার কৈ? 


নৈশাখ, ১৩১৭ ] 


একি বন্ত্র পরিধান? লাজে মকি দেখে 
ফিও. ফিঙে কানি ভলীচে তার কাল ভোরা 
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ_রঙ্গ তগ দেখি 
_ ইবরে আতঙ্কে অঙ্গ মোর ) হায় বিধি! 
কি মাটীতে গড়েছিলে এ নর-মূবতি ? 
লোকটীর নাম্‌ হরিদাস। হরিদাস 
গদ্দাইয়ের নিকট টাকা পাইত। গদাই 
হরিদাসকে চিনিতে প'রিলেন ন1। হরিদাস 
বলিল, ভাঙল গদাই তুমি আমকে চিনিতে 
পারিতেছ না? তখনই 
উত্তব্রিল গদাধর ক্রোধে কম্প দেহ--- 
কে তুমি হে ক্কষ্কায় তোমর। ভরম 
হয় দেখি তব দেহ 9 কুকণ্ঠে উগার 
কেন কালপঁচা সম কিচকিচে ধ্বনি ; 
(এবে) অনেক সাঙ্গাত অ|পে সখা সখা বলি 
আলাপিতে মোর সনে এ এধর্ষ্য কালে। 
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাই ব। বল 
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়। 


ইহা সমাজের একটী নিখু'ত চিত্র। র 


যোগেন্দ্রচন্্র উতপ্রেক্ষায় ব্যঙ্গের রঙ্গে, তীব্র 
ভাষাভঙ্গে, সমাজের একটী স্বভাবজ সুন্বর 
চিত্র আঁকিয়া৷ সমাজের চক্ষে ধরিয়াছেন। 
তাহার অঙ্কননৈপুণ্যে এই ব্যগ্রি-চক্রিত্রে 
সমাজের একটী সমষ্টি-চরিত্র ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। ইহাই ব্যঙ্গলেখকের সৃষ্টিশক্তির 
পূর্ণ পরিচয় । 

ব্যঙ্গবর্ণনায় কিরূপ রসনর্ভনে ফোগেন্দ্র- 
চন্দ্র মন মজাইতে পারেন, নেড়া হ্দ্রাস 
হইতে তাহারও একটু নমুনা ,তুলিয়। 
দবেখাইতেছি ;- 

"্গগার ধারে দিব্য দ্বিতল বাড়ীটী। 
বৈকালে দ্বিতলের বারাষায় বসগিয়। গঙ্গার 
পানে চাহিয়া থাকিলে স্বর্ণসুখ সম্ভোগ 
হন্স॥। অট্টালিকাটী প্রকাণ্ড ।. মেরামত 
বোধুহয় অনেক দিন হয়ঞুলাই। বাহিরের 
সামা চুণকাম কতকটা কীলে! হইয়াছে 


সাহিহো যোগেক্চন্দ ৷ 


হট 


খড়খড়ির পাখী, ছুই চারিট? ভাঙ্গিয়াছে। 
পুরাতনত্ব হেতু বাড়াটার প্রকাগুত্ব যেন 
পরিবর্ধিত হইয়াছে। দ্বারে ছুই জন. উপৰিষ্ট। 
ইহা ব'তীত দাস আছে, দাপী আছে__. 
তান্থুলকরক্কবাহিনী আছেন- সোহাগিনী 
সগ্চরী আছেন-_ ক্ষীর-সর-নবনীত-বণ্টন- 
কারিনী গরবিঙ্বী গোর/পিনী আঙেন ৮ 
ফুলমালাবিন।ঘ্িনী মনোমোহিনী মালিনী 


মাপী আছেন ;-আর*' আছেন,- সেই 
মহিলাকুল-মনমজারিনী 'মহামহোপাধ্যায় 
উপাধিধারিণী লবঙ্গমঞ্জরী ন্প্রিতিনী। 


আছেন সবই, নাই কেবণ একটি,_অথব। 
কিছুই» নাই। নীলাকাশে কোটী কোটি 
নক্ষত্র নাই কেবল চগ্জ। বাঞ্জন অসংখ্য-- 
নাই কেবল তাত। হাতে ফেরাই আনেক-- 
নাই কেবল রঙ।” 

দেখিতে পাই, যোগেন্দ্রন্দ্রের সাহিত্যের 


স্থানে স্থানে এক একটি বাক্যে বু ভাবের 


বুসগান্ত।ধর্,, যেন মধুমিশ্রিত মর্দিত বসাসিদ্ধুর 
কবি কনক-সৌনদরয্য। ৃষটান্তস্বরূপ রাজ- 
লদ্ষমীর একটি কথ! এখাছন উদ্ধবুণ যোগ্য। 
কাঁত্যায়নী হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ রমণী, 
সাধ্বী পতিব্রতা। তিনি বিধবা । তাহার 
| স্বামী ধনী ছিলেন। এখন অবস্থা হীন। 
 পূর্বাবস্থার বর্ণনায় যোগেন্দ্রত্র এক স্থানে 
এই ভাবে লিখিয়াছেন ;--সম্দ্ধির সমন 
কাত্যায়নীর স্বামীর সুন্দর উদ্যান ছিল। 
এখন এই হীনাবস্থায় তাহার দুরবস্থা 
হইয়াছে। এখন আর দেবীপুজার ফুলগাছু 
তিন্ন অন্য কোন ফুলগাছ বা অন্ত কোন 
গছই নাই। আছে ফেবল একটি আম 
গাছ। ৬কর্ভা মহাশয় হ্বহন্তে তাহা! কোপশ 
করেন। প্রবাদ সেরূপ সুমিষ্ট আম সে' দেশে 
ছিল না।- কর্ত! স্বয়ং জাঁলতি করিয়া সে 
আম পাড়িতেম, পাকাইতেন, দেবন্তাকে ও 
ব্রাঙ্মণকে দিতেন । অবশেষে স্বীয় সহধর্শি নী 


৬৩ 


কাত্যায়নীকে বলিতেন ,_আম সকলকে 
দেওয়া হইয়াছে, এখন তুমি একটি 
থাইলেই আমি খাইতে পারি। কাত্যাক়নী 
হাসিয়। বলিতেন_-ও আম টক, প্রসাদ ন। 
হইলে মিষ্ট হয় না, আমি টক আম কেন 
খাইব?” একজন ভাল ফটোগ্রাফার 
কাহারও চেহারা তুলিলে ধড় আকারের 
ফটোতে যেষন তাহার গ্তোক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
পরিস্ফুট করিয়া তুলে, ছোট আকারের 
ফটোতেও সেই চেহারার প্রত্যেক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ তেমনই প্রস্ষ,টিত করিয়া তুলিতে 
পারে। সমগ্র বাজলক্্ী গ্রন্থ কাত্যায়নী- 
চরিতের বিরাট ফটো; কিন্তু "ও আম টক, 
প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না।” এই কথা 
কয়টীতেও কাত্যায়নী-চরিত্রের পুর্ণ ফটো 
উঠিয়াছে। এই কথা কয়টাতেই প্রমাণ 
হুইল, রমণী সাধবী, রমণী রসিকা। তাহার 
বসিকতা প্রগাঢ় প্রস-সিন্ধু, সরোবরের তরতর 
সগিল নহে । এই রসিকতায় রসভাষায় 
ত্েম ভক্তি শ্রদ্ধ! সংযম-হিন্দু গৃহস্থের 
আদর্শ রমণীর সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

যোগেন্দ্রন্দত্র আপনাকে দেখাইতেন না, 
কিন্ত তিনি বাহিরের সবই দেখিতেন। 
কখন কিরপে কি ভাবে দেখিতেন, তাহ 
বুঝিবার অবসর আমাদিগকে দেন নাই। 
তিনি সভার মিলিতেন না, সমাজের সঙ্গ 
রাখিতেন না। শরীর অত্যন্ত স্থল ছিল 
বলিয়া যৌবনেই তিনি কতকটা! অধর্বব 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্স আবশ্যক 
হইলেও অনেক সময়ে সমাজে বা সামাজিক 
কার্যে” যোগ দিতে পারিতেন না। কিন্তু 
তাহ'র যেকোন গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয়, 
ভিনি নাট্যমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে 
থাকিতেন, আর কখন্‌ কোন্‌ ফাক দিয়] 
ঘর্শকমগুলীর চরিত্র চর্চ! করিয়া লইতেন। 


সাহিত্য সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


তাহার বাঙ্গালী চবিতে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। কোন ,ভাক্ত ভণ্ড কোন্‌ 
সমাজের কোন্‌ অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়। ভগডামীর 
প্রকট লীলা করিতেছে, তাহার প্রস্থুট 
দেখিতে হইলে যোগেন্দ্রন্ত্রের বাগালী 
চরিত পাঠ কর! কর্তব্য। তিনি বাঙ্গালী 
চরিত ভ বাঙ্গালীর মুখোশ খুলিয়! দিয়া- 
ছেন। গদ্যে পদ্যে, ব্যঙ্গে রঙ্গেঃ গ্লেষে 
বিদ্রপে ভগুচরিত্রের এরূপ বিকাশ বঙ্গ- 
সাহিত্যে বিব্ূল। 

ব্ঙ্গের ভাষা যোগেন্দ্রন্দ্েরে সকল 
গ্রন্থেই পবিস্ফট। ইহা পদ্যেও যেরূপ, 
গদ্যেও সেইরূপ। আবার গ্রস্থেও যেমন, 
প্রবন্ধেও তেমনই। আবার : গান্তীর্য্ের 
ভাষাও ঠিক এইরূপই। ফল কথা, ভাষা 
যেন তাহার দাসী; তাহাকে যখন যে 
দিকে চালাইয়াছেন, তাহ! ঠিক সেই দ্বিকেই 
সমভাবে চলিয়াছে। একই জলধারা কখন 
| ভীমাবর্তে ঘুর্ণিত হইয়া উদ্দাম গতিতে 
] তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটিয়াছে, আবার কখন বা. শীস্ত 
সুধীরা বালিকাটার যত মৃদভাবে মুছু উর্শি- 
| মালা তুলিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। 
চুণশুরকী বালি ইট, এই কয়েকটী যেমন 
সৌধস্থষ্টির প্রধান উপকরণ, তেমুনই করুণ, 
অদ্ভুত, বীর রৌদ্র ও শান্ত এই কয়টী রসই 
গান্ভী্য্যস্থষ্টির উপাদান। এই কয়টা রসের 
যথাযথ-প্রয়োগে গাস্তীর্্যম্থষ্টিতেও যোগেন্দ্র- 
চন্দ্র সিদ্ধহস্ত। রাজলক্ষী এবং মডেল. 
ভগিনী, হইতে গা্ী্য্য স্থষ্টির বহু উদাহরণ 
উদ্ধত হইতে পারে। .মডেল ভগিনীর 
ব্রাহ্মণ বাঁধাশ্তাম, রাজলক্মীর সাধবী বিধবা. 
কাত্যায়নী, পুত্রবধূ যশোদা, জ্যেষ্ঠ পুত্র 
তবানীগ্রসাদ, ভৃত্য রঘুদয়াল, দীনদর়াল, 
রাছলক্ষী প্রভৃতি গান্তীর্যযম্থরির সজীব 
বিগ্রহ। 

পু ণ্যচবিত্রের»মাহাআ্য বুবিতে হইলে 
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আগে পাপের চিত্র দেখিতে' হইবে) 
আগে অন্ধকার ন$ দেখিলে আলোকের 

ধর্য বুঝ! যায়.না। এই জন্য সকল 
হ্যায় সকল কাব্যে পাপ-পুণ্যের চিত্র 
পাশাপাশি অক্ষিত হয়। তাহাতেই কাব্যের 
কৃতিত্ব-রাগ উদ্ভাসিত হইয়! উঠে। এক 
দিকে যেমন পাপের ঘন কালিমাময় 
বিকট চিত্র, অন্যদিকে তেমনই পুণের 
সৌরকরোজ্বনন ভাম্বর মহিমময় চিত্র। 
অন্ধকারের পার্থে আলোক, ছু:খের পার্খে 
সুখ, রাত্রির পার্খে দিবা, শোকের পার্খে 
সান্তনা । যোগেন্দ্রন্্র তাহার উপগ্াসে 
ঠিক এমনই করিয়া পাপ ও পুণ্যের চিত্র 
পাশাপাশি অষ্ষিত করিয়াছেন। সে চিত্র 
সর্ধাসুন্দর। তাহার মত্ডল ভতগিনীতে 
পাপপথচ।রিনী বিলাসিনী কুলকলক্ষিনা 
কমলিনীর, এবং রাঞ্জলগ্ৰাতে তণ কাণীবাসী, 
সনাতন, শিয়ালমার। গ্রভৃতি পাপচিঞ্ের 
পূর্ণ প্রকট যৃত্তি। অপর দিকে মডেল 
ভগিনীর রাধাখাম। এবং রাক্গলক্মীর 
কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, রঘুদয়াল, পুথ্যচিত্রের 
আদর্শস্বরূপ। কাত্যায়নী ও অন্পপূর্ণার 
চরিত্রে করুণ রস. প্রভুতক্ত বঘুদয়ালের 
চিত্রে বীর রস, ধার্মিক ভক্ত রাধাশ্তাম ও 
দীনদগ্লালের চিত্রে শাস্ত রস, আর কমণীয় 
কিশলয়সম কিশোরী রাজলক্ীর চিত্রে 
রৌদ্র রসের যে পরিচয় পাই, প্রকুতই 
বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহ! বাঞ্ছনীয়। যোগেন্জ 
চন্দ্রের বাঙ্জলক্ষী উপন্যাস সত্য সত্যই যেন 
নব রসের পূর্ণাধার। কাশীতে ভণ্ড ভক্তে 
যোগেক্সচন্র যে অস্ুত রসের অবতারণ! 
করিয়াছেন, সেন্বপ অদ্ভুত রসের বিকাশ 
আর কোন বাঙ্গাল গ্রন্থে পাওরা যার 
কিনা সন্দেহ। এক একটি দৃষ্াস্তসহকারে 
এক গকটী রসের বিশলেপননয এই প্রবন্ধে 
অসম্ভব। এন্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
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যে, এই শরতে বঙ্গের গুহে গৃহে আমরা 
ষড়েশ্বপ্যশালিনী সর্ববসৌন্দর্য্যময়ী দশভূজার 
মোহিনী মৃত্তিতে যে মধুর প্রথর ভাবোম্মাদ 
দ্বেখিতে গাই, যোগেন্দরচন্দ্রের রাজলক্মী 
উপন্যাসে চিত্রিত বাঞলক্দীর চরিত্র-চিত্রে 
সেই মধুর প্রখুর ভাবোন্মাদ পুমাত্রায় 
্ন্ষ,টিভ। 
চরিত্র ব! ্বতাবের বর্ণনায় সম-আালোক- 
ছাক়'-সম্পাতে বর্ণবিন্তাসে* যাগেক্সচন্দ্রের 
তুলিকা এমন আঁকিয়াছে যে, সে চিত্র 
দেখিলে মনে হয়, যেন বিশ্ববিখাত চিত্রকর 
গুইঞে। বা র্যাফেল চক্ষের সম্মুখে একখানি 
ছবি অঁঁকিয়া ধরিলেন। বর্ণনার ভাষায়, 
বসের বৈচিত্র্যেঃ ভাবের নূতনত্বে তাহা 
সর্ধজনমনোহর। তাহার ভাষা গাস্তীষ্যে 
সন্ধ্যার শাস্ত-সৌম্য-গম্তীর-ূর্থি, আর রঙ্গে 
শ্বচ্ছ-সরোবর-সপিলঃগ্রতিবিষ্িত চন্দ্রমার 
ঢল ঢল ছায়া। তাহ! গাশ্ীর্য্যে প্রশান্ত 
খধিম গুলী-সেবিত বিশুদ্ধ তপোনন, আর 
বঙ্গে বিলাপীর বিলাঁসরসপূর্ণ নর্তকী-কল- 
কঠ-মুখরিত প্রমোদকানন। সহজ অলঙ্ক:রে 
সহজ করিয়! বুঝাঁইতে হইলে বলিতে 
হয় যে, তাহার ভাষা গান্তীর্য্যে বৌমাষ্টাবের 
যাত্রার দলের ঞ্ুবচরিত্রের সুনীতি, আর 
রঙ্গে গোপাল উড়ের যাত্রার বিদ্যাসুন্দবের 
মালিনী মাসী। তাহার রঙ্গপূর্ণ ভাষার 
পরিচয় পুর্বে অনেক পাইয়াছেন, এখন 
রাজলক্মী হইতে গান্তীর্য্যের একটু পরিচয় 
লউন। 
অন্নপূর্ণা অন্নাভাবে পিতা ভবানীপ্রসা- 
দের অন্নসত্রে ধান ভানিতেছেন। ভবানী- 
প্রসাদ জানেন না যে, তিনি তাহারই' 
, কন্ঠা, এইথানকার একটু বর্ণন! গুষুন 7 
।  প্রাজা অযর সিংহ টে'কিশালার সম্মুখে 
আসিয়া, কাঠের বেড়া ধরিয়া, বহির্দেশে 
অরকছুক্ষণ দীড়াইয়। রহিলেন।, তিনি অনি- 
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যেধলোচনে অন্রপূর্ণার অপূর্ব অলৌকিক ছিন্র-মলিনবেশে গ্রতিমৃহূর্তে নব নব অঙগতঙ্গী 
মুর্তি অবঙগোকন করিতে লাঁগিলেন। করিয়,_-প্রতি মুহূর্তে নব নব রঙ্গ-তরঙ্গ 
অন্নপূর্ণ।, তাহার লাল টুক্‌টুকে দক্ষিণ চরণ; দেখাইয়া”_-সমরাগনে নাচিয়া নাচিয়া তুল 
খানি ঢে'কির উপর স্থাপন করিয়া, ঈষৃৎ | তালে পা ফেলিতেছ? মা! তুমি - 
ভর দিতেছেন, আর ঢে'কি অল্প উর্ধে তবতয়হারিণী? তোমার নয়নঘ্বয় সঙ্গে সঙ্গে 
উখিত হইতেছে। পায়েতু ভর একটু নাচে কেন মা? যা! এই যেশব্দ উখিত 
কমাইতেছেন, আর টে'কির মুষল সঙ্গোরে : হইতেছে,_এ কি দৈত্যদলবিনাশকালীন্‌ 
গিয়া! চাউলের উপর পড়িতেছে। ফলার ; ঘোর গভীর হুহঙ্কার শব্দ? হে জগৎ- 
তীরের সহিত স্াড়ভাগে এক খণ্ড বাশ ; পালিকে ! নাচ, মা! নাচ জীবের 
বাধা মাছে হাত দ্বারা সেই বাশ ধরিয়া ; জালা যন্ত্রণা দুর কর মা! 

দেহতার কতকটা সেই বাশের উপর রাখিয়া; “মাগো! আমার হৃদয়-মাঝারে আসিয়া 
তিনি ধানভান] কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন । ; একবার নাচ গো! তেমনি তেমনি করিয়া 
আর ঢে'কির পার্খে বসিয়া) অর্দাবগুঠনকতী ! করতালি দিয়া দিয়া, হানি-জ্যোৎল্স। ছড়াইয়া 


. [১১শ খত, ১ম সংখ্যা । 


জননী যশোদ1. একান্তমনে কুলার দ্বার! 
চাল পাছাড়াইতেছেন, আবর্জন1 উড়াইতে- 
ছেন এবং খুদ্‌ এক পাশে এবং চাল এক 
পাশে রাখিতেছেন। 

শ্রাজা অমরপিংহের দৃষ্টি কেবল 
অন্বপূর্ণার গ্রতি এখন নিপতিত । ধানভান। 
উপলক্ষে অন্পূর্ণা কখনও হেগিতেছেন, 
কখনও দুলিতেছেন, কখনও অবনতাঙ্গী 
হুইতেছেন, কখনও ষেন নতজানু হইবার 
উপক্রম করিতেছেন, কখনও যেন বীর 
রমণীর স্তায় স্কাত কলেবরে ঈষৎ উর্ধপানে 
উঠিতেছেন। তাহার উজ্জ্বল, বিস্তৃত নয়ন 
আন আরও ঘেন: অধিকতর উজ্জ্বল এবং 
বিস্তৃত দেখাইঠেছে। লাল লাল অধরপ্রাস্তে 
মাঝে মাঝে মধুর-মধুর সাদা-লাদা হাসিকুল 
যেন আধ-আধ কুটিয়া উঠিতছে। 

প্অন্নপূর্ণার এই অপরূপ স্বগাঁয় রূপরাশি 
দেখিয়া, রা অমরসিংহ মোহিত হইলেন । 
মনে মনে কহিলেন,__“তুমি কে ম1? তুমি 
কাহার কন্যা ? আধ-আধ হাসিয়া, মহাপমরে 
কেন নাচিতেছ? মা! আদ্িকি শুশ্ত- 
নিপ্স্ত বধের দিন? বল মা! তুমি কে।_ 
বাযা! এরূপ এলোথেলো কেশে, এরূপ! 


আমার এই অর্দদগ্ধ মরুময় হৃদয়মাঝারে 
আসিয়। একবার নাচ+-মা! মা! হৃদয় 
আমার পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। মা 
গো! অমৃতবারি সেচন করিয়া, শাস্তি জল 
ঢালিয়া, আমার এই হৃদয়ের আগুন, 
নাচিয়া নাচিয়া নিভাও, ম।! 

“মা! তুই লাল-বরণী হইয়া, কাল রংএর 
কাপড় কেন পরিয়া! আছিস? নীলাম্বরে 
কি কখন অচঞ্চল! দেহ-সৌদামনী ঢাকিয়া 
বাখী যায়? সত্য সত্যই মেঘ দিয়া, তুই 
কি পৃিমার টাদখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া- 
ছিস্? অথবা মেঘাম্বর পরিধান করিয়া 
মেধাত্বরে কটাতট বীধিয়া, মেঘের উপর 
দাড়াইস্া নৃত্য করিলে--তোর নাচ বুঝি 
ভাল দেখায় মা! তবে এঁ নীলবসন পরিয়। 
পরিয়াই অনন্তকাল এরূপ নাচিতে থাক্‌, 
মা! 
“হে নীলকণঠভূষণ! ! হে নীলপদ্নয়না ! 
হে নীলবসনপরিধানা! একবার আমার 
অন্তরে আসিয়। নাচ, মা! একবার আমার 
বাহিরে আসিয়া নাচ, মা!-আমার অন্তরে 
বাহিরে উভয় স্থণ। নাচ ম1!” হ 

যোগেন্চন্ছ্ের, সাহিত্যের বর্ণনায় আর 
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এক বিশেষত্ব এই থে, কোন কোন স্থানের 


বর্ণন! তাহার নিজের বিরাট 'বপুবৎ বিরাট 
ছঞলেও রিকট নৃহে। বিরক্তিকর তে! 
জ্জহেহ। পরস্ত তাহা পাঠকের আগ্রহজনক্ষ । 
এখানে তাহার রচিত কালাচাদ গ্রন্থে কালা 
টাদের ভূরি-ভোজন উদ্দাহরণপ্বরূপে উদ্ধৃত 
হইতে পারে । কিন্ত হঃখের বিষয় এই যে, 
সেই বিংশতি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূরি ভোজনের 
বিবরণ শ্রোতৃমগ্ডঙ্গীকে শুনাইবার অবসর 
এক্ষণে নাই । সুতরাং শ্রোতৃ-রন্দকে উহা! 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত 
থাকিতে বাধ্য হইলাম । সে ভূরি তোজনের 
ব্যাপার পড়িতে বিরক্তি তো হয়ই না, পরস্ত 
অতি ক্ষুধীর্ত পাঠকেরও যেন একটা 
ক্ষপ্রিবৃত্তির সুখান্ৃতৃতি আসিয়া পড়ে । সহজ 
কাধ যোগেন্রচন্দ্রের বিরাট বর্ণনা যেন 
ময়রার দোকানের লেডিকেনি--উপরে 
খট খটে, তিতরে রসে ভরা । 

টাদ কেমন করিয়1 সমুদ্রের জল বাড়ায়, 
তাহা কেহ জানে না, কিন্তু টাদের কিরণে 
সমুদ্রের জল বাড়ে, ইহা সত্য । যোগেন্- 
চন্দ্র কেমন করিয়া সাহিত্যেব্র সেবা করি- 
তেন, তাহা হয় তো অনেকেই জানেন না, 
কিন্তু তাহার সেবায় ষে সাহিত্য সম্পুষ্ট, ইহা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ন!। 
ভাহার সাহিত্যসেবার প্রক্রিয়া দেখি নাই 
--প্রভাব বুঝিয়াছি। 

মানুষ অলক্ষ্যে অন্তরালে থাকিলেও 
তাহার ছায়া দর্পণে পড়িলে যেমন (তাহার 
আক্কাতর কতকটা আভাস পাওয়া যায়, 
তেমনই যোগেনচন্দ্র সমাজ. হইতে দুরে 
থাকিবেও.ভাহার সাহিত্যে, তাহার চরিব্রের 
ছায়া পরিভৃষ্ট হয়। যোগেন্্রচ্দ্র শ্বরূচিত 
রাজলক্ধী উপস্তাসে রূপান্তরে 'দীনদয়াল। 


সাছিত্যে-যোগেক্জচন্জা | 


৩৩ 





মাআ ভ্রব্যসস্তার লইয়া গথে পথে ফেরি 
করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধার্মিক সত্য- 
পরায়ণ; ব্যবসায়ে অসত্যাচরণে সিদ্ধিলাত 
নুদুরপরাহত, দীনদয়ালের ইহা স্থিয় সিদ্ধাত্ত। 
তিনি যখন পথে পথে ফেরি করিয়া 
বেড়াইতেন, তখন তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল, 
কর্ন কাহাকেও কোনরূপে প্রবঞ্চনা 
কবিব না, এক দ্র ভিন্ন ছুই দূর বলিব না। 
ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক! »্প্রথম প্রথম 
সত্যপরায়ণ দীনদয়াল ব্যবসায়ে নিক্ষল 
হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সত্যপরায়ণ 
দ্রীনদয়ালের কথা লোকে অসত্য ভাবিয়া 
ছিল। কিস্ত তাহাতেও দীনদয়াল সত্যের 
পথ হইতে বিশ্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। 
সত্যের পার মহিমায় দীনদয়াল কালে 
ব্যবসায়ে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। জীবনে 
কত কোটি টাকা, উপার্জন করিলেন। 
তিনি অনস্ত দয়ার সাগর- উপার্জিত 
অর্থ মুক্তহস্তে দীন দরিদ্রে বিতরণ করিতেন। 
তিনি নামের ভিখারী ছিলেন না। 
উপযাচিত হইয়াও তিনি উপাধি গ্রহণ 
করেন নাই। তিনি অপনাকে লুকাইয়া 
দ্রান করিতেন, কিন্তু পরকে দেখাইবার 
জন্ত উপাধি লইতেন না। অন্থচর, কিছ্কর, 
আত্মীয় স্বজন, পরিচিত, সকলের প্রতি 
তাহার সমঘৃষ্টি ছিল। তিনি পুরুষকারের, 
পূর্ণ অবতার ছিলেন। 

এই দীনদয়ালের চরিত যতই আমরা 
আলোচনা করি, ততই যোগেম্রচন্দ্রের 
চক্রিজ আমাদের নিকট প্রন্ষ,টিত হইয়া 
উঠে। বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
তিনি নিজে বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন-পত্রিক! 
বিতরণ করিক্জাছিলেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত 
হইলে পর তিনি এক দরেই বিজা'পন 
লইতেন ;? তাহার দর বাঁধ! ছিল। কাহারও 


নিত্য ব্যধিত অন্তঃকরগে মাথায় সামান্ত 'নিকট কম বা কাহারও নিকট বেশী -দর 


শু৪ 








কিছুতেই লইতেন ন।? ইহাতে প্রথম 
গ্রথম একটু অস্থুবিধা হইয্লাছিন, বঙ্গবাসীতে 
খড় বেণী বিজ্ঞাপন আলে নাঁই। কিন্ত 
তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি 
বলিতেন, এক জনের নিকট এক দর ও 
অন্ঠট জনৈর নিকট আর এক ঘর লইলে 
প্রবচন! কর! হস্গ। বঙ্গবাসী থাকুক বা! 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 
সাহিত্যে চরিত্র বা ভাষার রঙ্গে এবং 


গাস্তীর্যে খোগেজচনেন্। চরিত্রের ছায়।ই 


দেখিতে পাই।” কার্ধ্যক্ষেক্রে তিনি কু; . 
গ্ভীর, কার্য্ের বাহিরে সধ্যন্থখালাপে !-. . 
রসাবতার । কার্ধ্যে দার্শনিক, সত্যে কবি। 
কমলসরোবরের তটস্থিত ঘন কণ্টাকাকীর্ণ 
বৃক্ষরাজি দর্শনে ধাহারা অগ্রসর হইতে 


না থাকুক, এরপ্‌ প্রবঞ্চনা করিব না। | পরাস্মুখ হন, ভাহারা ধেঘন সেই সরোবরের 


পরে কিন্ত কবাসীতে আর বিজ্ঞাপনের 
অভাব হত্ম নাই। এই নীতিতে তিনি 
এ পর্যযস্ত বঙ্গবাসী চালাইন্মা আলিতেছিলেন। 
নিজের অধ্যসায়ে, নিজের লাধুতায়/ তিনি 
ব্বীনদয়ালের মত অনেক অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন, আবার দীনবক্গালের মত 
পরার্থে অনেক অর্থ বিতরণ করিয়া 
গিয়াছেন। বীনদয়ালের স্তার তিনি 
উপাধিকে উপেক্ষা করিতেন। অনেক 
বারই তাহার উপাধি পাইবার সুযোগ 
ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগে তিনি 
আত্মহারা হন নাই। যাহা তাহার দৃষ্টিতে 
উপেক্ষণীয়, তাহ। দেববাঞ্চিত হইলেও তিনি 
তাহাকে আবর্জন। জানে বর্জন করিতেন। 

ঘোখেন্ত্রন্দ্রের জীবনে নির্জনতারই 
নিদর্শন দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার অঞ্ষিভ 
প্রভৃতক্ত ভৃত্য বঘুদয়াল, ভ্রাতৃতক্ত বাম 
প্রসান্। ষতীশিরোমণি যশোদা, আবার 
অন্তদিকে শিয়ালমার! সনাতন কাণীবাসী, 
মডেল তগিনীর পাঁপময়ী কমলিনী, নগেন্দ্র; 
কপিল খানপাম। গ্রতৃতির চিত্রগুলি তাহার 
ষ্টির অলৌকিকত্ব .প্লাধাণ করিয়া দেয়। 
এই সকল চিত্র দেখিলে মনে হয়, যোগ্জে 
চন্জর সনে ধনে স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিবেও 
যেন তাহার কোন্‌ অতি লুল্ম মূর্তি 
বঙ্গের বিরাট সমাল্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া, 
আত্যেক লোক-চরিক্রের উপয় লক্ষ্য সাখিয়া 
তাহাদের নিখুঁত কটো তুলিয়া লইত, 


ক্ষমলসৌন্দধ্যের দর্শননুখান্ুতবে বঞ্চিত 
হইয়া থাকেন, লেইরূপ ধীহারা দুর হইতে 
তাহার ঘনমসীবর্ণ স্কুল দেহের গাস্তীধ্যটুকুর 
আভাস পাইয্সা তাহার নিকট পর্য্যস্ত 
পৌছিতে সাহসী হইতেন না, তাহারা 
তাহার রূলান্ুতবে বঞ্চিত হইতেন। 
সাহিত্যে যোগেন্দ্রচ্ত্রের প্রভাব কিরূপ, 
তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন। ফল কথা, যোগেন্ত্রচন্্ 
বঙ্গ সাহিত্যে স্ুনিপুণ হ্ুপকার । একদিকে 
সাহিত্যের পোলাও, ফোণ্তা, কাবাব, 
পায়েস পিষ্টক প্রভৃতির পাকে তিনি যেরূপ 
সিন্ধহত্ত, অপর দিকে শক্ত, ঝোল; ডাল, 
অন্বলের পাকেও তেমনই পটু। তিনি 
ধোলাওর আকনীর জল কখনও আঁকাইয়। 
ফেলেন নাই, এবং শুক্ত ঝোলে কখনও 
ছুণ ঝাল বেশী করেন নাই। যিনি পাক! 
অভিনেতা, তিনি বাঁজ। সাজিয়া যেরপ 
বাহাছুরী লন, আবার ভৃত্য সাজিয়াও 
সেইরূপ বাহাছুরী লইতে পারেন। ঘোগেন্দ্ 
চত্র বড় বড় উপক্কাস লিখিয়া যেমন 
প্রতিপত্তি লা করিয়াছেন, তেষনই 
সংবাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিরাও 
বাহবা পাইয়াছেন। এপ সৌতাগ্যশালী 
সর্বতোমুখী-প্রতিভাসম্পর় বাহিরের 
বাঙ্গালায় বিরল। 
সমাজে 
প্রভাব বিস্তার 


রর াহিতয করে 
ছে, তাহার ব্যা্যা 


বৈশাখ; ১৪১৭] 1 সাজিক্যে যোগেকচজ 





বিশ্লেষণ এক্ষণে নিক্পয়োজন৭ তাহার 
বঙগবাসী, তাহার প্রকাশিত স্থুলত শাক্জ- 
রি ) এবং বাঙ্গাল! গ্রাচীন্‌ কাব্য গ্রন্থাদির 
শুরুর বঙ্গে. হিন্বু সযাজের বিপ্লবের 
গতিরোধের পক্ষে কতটা সহাম্নতা 
করিয়াছে, তাহা বোধ হয় উপস্থিত সভ্য- 
বন্দের মধ্যে কাহাকেও বেশী করিয়া 
বুঝাইতে হইবে না। ২* বৎসর পূর্বে 
বঙ্গভূমিতে হিন্ুসমাঞ্জ কিরূপ অবস্থাপন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এখনই বা তাহার 
কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তুলনায় সমালোচন। 
করিয়া! দেখিলেই যোগেন্দ্র্জের সাহিত্যের 
প্রভাব বেশ বুঝা যাইবে । 

বোঁধ হঞ্জ অনেকেই শুনিয়া! থাকিবেন। 
এখনও কোন ইংরাজী-শিক্ষেত হিন্দুস্তান 
টীকি রাখিলে এবং গলায় 'মালা পরিলে 
কাহারও কাহারও নিকট বঙ্গবাসীর চেল! 
বলিয়া! অভিহিত হইয়। থাকেন। একথ। 
বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন 
নাযে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গবাপী ও সুলভ 
শান্্প্রকাশ বঙ্গের হিন্দুসমাজে লুগ্তপ্রায় 
ধর্দঘতাব আবার জাগাইয়া তুলিয়াছে। 
ঘোগেন্দ্রন্দ্রের সাহিত্যের ন্যায় নব্যবুঙগে 
বোধ হয় আর কাহারও সাহিত্য এরূপ 
ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। 
বিলুপ্তপ্রায় শান্গরস্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও 
সুলভ প্রচার করিয়া যোগেন্দ্রচ্জ হিন্দু 
সমাজের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, 
ভাহাতে হিন্দু সমাজ চিরদিন তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবে । আজি আমরা মন্গু, 
যাজবনা, পুরাণ প্রন্থতি যে সকল শান্ত গর 
লই এত..নাড়া-চাড়া করিতেছি এবং 
প্রতি কথায় শান্্বচন উদ্ধত করিতেছি, 
একদিন এই সকল গ্রন্থে এক একখানি 
পৃষ্ঠার জন কত লোকক্রাণপাত করিতে. 
হইয়াছে ?-প্রাণাত্ত . মও হয়তো 





সকলের অনৃষ্টে উহার দর্শনলাত ঘটিয়া 
উঠে নাই। সেই শাস্গ্রস্থরাজ্ি আজি 
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে. কে বিলাইল ? যোগেন্দ্র- 
চজ। এই সকল মহামূল্য লুপগ্তরদ্বের 
পুনরুদ্ধার করিয়া কে আমাদের আর্য 
শান্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিল? যোগেন্্র- 
চক্্র। প্রাণার্তী পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায়, 
অবিচল সহিষ্ণতার ফলে যোগেন্্রচন্দ্রের এই 
সুলভ শান্তপ্রকাশের প্রচার ।', 

প্রাচীন কাব্যাদি প্রকাশে যোগেন্্চন্্ 
বঙ্গের বর্তমান সাহিত্যসেবীদিগের' হৃদয়ে 
প্রাচীন সাহিতোর মর্ম ও মাহাত্্য যেরূপ 
পরন্ষ,টিত করিয়া! দিয়াছেন, এরপ কি আর 
'কেহ পারিয়াছেন ? প্রা্ীন বঙ্গীয় কবিগণের 
প্রতিষ্ঠাশক্তির পরিচয় প্রম্ষটনে বনু 
বাঙ্গালা সাহিতাস্ে্ীকে প্রাচীন লেখক- 
দিগের প্রতি অনুরাশী করিয়া তুলিয়া 
যোগেন্দ্রচন্ত্র বঙ্গ সাহিতোর গৌরব সংঘর্দন 
করিয়াছেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় প্রাচীন 
কবিদিগের কাব্যালোচনায় তাহাঁদিগের 
শক্তি-মাহাত্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন।. কর্ম 
জীবনে তিনি প্রাচীন কাব্যগ্রস্থাদির প্রচার 
করিয়া আপনার ন্তায় অনেক সাহিতা- 
সেবীকে ষুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সহবাস' 
সম্মতির আইনসম্বন্বীয় আন্দোলনের সমগ্ব 
ফোগেন্দ্রন্দ্রের সাহিত্য কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, এ প্রবন্ধে তাহা 
সবিস্তার আলোচন1 অনাবশ্তক। ফেননা 
তাহা ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় সমুজ্বল অঙ্গরে লিপিবদ্ধ হইয়া 
শিয়্াছে, এবং উহা চিরদিনই তাহার 
সাহিত্যগ্রভাবের প্রমাপস্বরূপ দেদীপ্যমান 
রহিবে। . 

বাঞ্জালার পাঠকের উপর, যোগেক্্রচ 
কিরূপ প্রভাব, সাহার লিখিত বিজ্ঞাপনের 
লিপি-পটুতাতেই তাহা পূর্ণ প্রমাগিত। 


৩৬. 
সমাজকে বুবাইতে, মজাইতে, তাহার 
সাহিত্য মোহময়ী মদ্দিবার তীব-মধুর ধারা 
সমাজের শিরায় শিরায়' ঢালিয়া দিত। 
সংবাদপত্রে লেখনী চালনার হুত্রপাতে 
যোগেন্দ্ন্দ্রের যে সাহিত্য প্রখর প্রভাবে 
দ্বীপক রাগে জলিয়! উঠিয়াছিল, তাহার 
পরলোকগমনের পূর্বক্ষণ 'পর্য/স্ত তাহ! 
তেমনই ভাবে প্রজলিত ছিল। 
যোগেন্জচন্্ প্রথমে সাধারণীতে লিখিতে 
আরম্ভ করেন। 'কোন একটী গ্রামের লোক 
একটা বরাস্ত। প্রস্তত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের 
নিকট আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু, পুনঃ 
পুনঃ আবেদনেও কোন ফল হয় নাই। 
যোগেন্দ্রন্দ্র সেই রাস্তা সন্ধে সাধারণীতে 
একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের 
ফলে ছুই এক বৎসরের মধ্যেই ব্রাস্তাটী 
প্রস্তুত হইয়া! গিয়াছিল ), এই সময়ে তাহার 
কোন বন্ধু বলিশ্রাছিলেন যে, “আমার ধারণা 
ছিল, বাঙ্গাল' সংবাদপত্রে কোন বিষয় 
লিখিলে তাহার ফল হয় না। কিন্তু ধন্য 
যোগি ! লিখিতে জানিলে এবং লিখিতে 
পারিলে ফল হয়।” কি রাজনীতি, কি 
সমাজনীতি, কি ধর্্নীতি, সকল বিষয়েই 
তাহার এইকপ শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। ৮ 
_ বঙ্গের বহু-বাগ্দী কলরবসহকারে যাহা! 
করনীয় বলিয়া বিবেচন। করিতেন, ম্বোগেন্্র- 
চন্ত্র নীরবে সাহিত্যের সাধনায় তাহা৷ সম্পন্ন 
করিয়াছেন। বিশ বংসরের কলরব বিকল 
হইয়াছে) যোগেন্রচন্ত্র ২৫ বৎসরের নীরব 
লাহিত্যসাধনায় সফল করিয়া তুলিয়াছেন। 
কলরধে কাজ হয় না, বরং অনেক সময়' 
দেখ। যায়, যাহারা কলরবে সমধিক পটু, 
তাহারা কার্য্যে অঙ্ষম। বষস্তের কোকিল 
পঞ্চমের কুহুতানে বিশ্ব বিমোহিত করিতে 
পারে, কিন্ত আপনার সম্তানগুলিকেও গালন 


-সাছিত্য-সংহ্ছিতী.। " 


[১১ খণু, ১ম সংখ্যা। 


করিতে “পারে না। যোগেম্রচন্ের 
সাহিত্যের যাপ্য মন্ত্র- কথ। ছাড়, কার্জ কর 
স্বর্নারোহণের এক সপ্তাহ পূর্বেও বঙ্গবাসীন্র' 
সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন,--”ৰব্... 


(বরাবর বলিয়া আসিতেছে “কথা ছাড় কাজ 


কর”-_এখনও বলিবে। ইহাতে ষদি দোষ 
হয়, তবে বঙ্গবাসী এরূপ দোষযুক্ত চিরকাণ 
থাকুক |» 

যোগেন্দ্রন্দ্রের সাহিত্যে ষে এত প্রতিষ্ঠা, 
আমাদের মনে হয়, তাহার ব্যবসায়বু্ধির 
প্রথরত! ইহার এক৯1 প্রধান কারণ। তিনি 
সাহিত্যকে প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের লক্ষ্য- 
স্থল করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত 
হইবার পূর্বে সুলভ সমাচার, সুলভ' সংবাদ- 
পত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় 
নাই। সুলভ সংবাদপত্র বঙ্গবাসী আজ ২৫ 
বৎসর কাল পুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। যোগেন্্র- 
চন্্রের অপূর্ব ব্যবসায়বুদ্ধিবলেই বঙ্গবাসী 
বগের গুতিষ্ঠিত সংবাদপত্ররূপে পরিচিত হুইয়া- 
ছিল। বঙ্গবাঁপীর উপহারে তাহার ব্যবসায় 
বুদ্ধির প্রথরতার আরও একটী পরিচয় পাওয়া 
যায় । আমর এখনও বুঝিতে পারি না, তিনি 
কিনূপে বৃহৎ বৃহৎ শান্ত গরস্থ এত অল্প মূল্যে 
দিতেন। কোন কোন অগাধ ব্যবসার 
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যোগেন্দ্রন্দ্রের এই সুলভ 
সংবাদপত্র ও শাস্ত্রপ্রকাশের ব্যবসায়ে 
স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ধন্ত ব্যবসায়-বৃদ্ধি ! 
আবার ইহাঁও জানি, তিনি লাভের আশায় 
শাস্ত্র প্রকাশ বাহির করেন নাই, দেশে শাস্তর- 
গন্থের বছল প্রচারই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 
তিনি বলিতেন, আমি যে মূল্যে শাস্ত্র প্রকাশ 
বিক্রয় করিয়৷ থাকি, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
মূল্য বাড়াইংল আমার 'লাভ হইতে পারে 
বটে, কিন্তু দেশের লোক সে মূল্য দির! 
পুস্তক ক্রয় করিতে, পারিবে না। আমার 
লাভ না হউক লেঁকসান না! হইলেই মঙ্গল। 


বৈশাখ; ১৩১৭]: 
হাজার লোকসান হয় না, অথচ দেশের 
লোক শস্বগর্থাদি* পড়িতে পায়, ইহাই 
স্পয়ার লাভ--ইহাই আমার আনন্দ । শান্তর- 
শাদির সুলভ মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলে তাহার কথায় সন্দেহ করিবার 
কোনই কারণ থাকে না। যোগেন্দ্রচন্্ 
সখের সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তিনি 
জানিতেন, সথের যাত্রায় লোকশিক্ষার সম্ভা- 
বন! থাকিলেও তাহা! স্থায়ী হয় না । পেশা- 
দারী যাত্রা লোকশিক্ষাকর, এবং স্থায়া। 
সাহিত্য সম্বস্কেও তাহার এই ধারণ ছিল। 
এই ধারণায় তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা 
করিয়া গিক়্াছেন। তাহার সাহিত্যসেবার 
ফলে বঙ্গদ্দেশে এবং বঙ্গীয় সমাজে যাহা! 
হুইয়াছে, তাহা! আর কেহ করিতে পারিবেন 
কিনা সন্দেহ । * 
সাহিত্য, চরিত্র) ধর, কর্ম, যে দিকৃ 
দিয়াই দেখা যাউক না কেন, যোগেন্দ্রন্দ্রে 
অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
অপাধারণ পুরুষের অভাব আমরা এখনও 
সম্যক্‌ অনুভব করিতে পান্নিতেছি ন।। কিন্তু 
যতই দিন যাইবে, ততই আমরা তীহার 
অভাবজনিত ছুঃখ অনুভব করিতে পারির। 
তখন সেই অভাবের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের : ন্স তীত্র বেদনা! জাগিয়। 
উঠিবে। ত' : সেই কর্খবীর শাহিত্য- 
রধীর স্বতি অ। দের হৃদয়ে পূর্ণভাবে এক- 
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ত্ণ 


টিত হইবে। ভীষণ জলকষ্টের দিনে যেমন 
শুদ্ষপ্রার় বিশাল দীর্ঘিকার শ্বচ্ছশীতব জল- 
রাশির মধুর স্তি হৃদয়ে জাগিরা উঠে) 
তেমনই একদিন: সত্যসতই আমাদিগকে 
ধৌগেন্দ্রন্ের অভাব অস্কভব করিতে 
হইবে। তবে অতাবের সঙ্গে মানুষের লুপ্ত 
পুরুষকার উদ্গীপিত হইয়। থাকে । জলের 
অভাবে গ্রামবাসীদিগের পুষ্রিনী গতিষ্গার 
পরবৃতি উন্মেধিত হয়, যোগেন্্রচন্দ্রের অভাবে 
বঙ্গ-সমাজে সাহিত্যসেবক কর্বীরের কর্ণ- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে । 
ইহাই আমাদের একটা আশ্বাসের বিষয় । 

আজি আর সেই কর্মবীর যোগেম্্রচক্্র 
ইহলোকে নাই_-সংসারে কেই ব। চিরদিন 
থাকে 1 আজি শুধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্বৃতি 
আছে। এই স্বতিই এখন আমাদের সম্বল, 
এই স্থৃতির পৃূজাই এখন আমাদের কর ণীক্ক 
কাপ্য। আসুন সকলে, আন্নরা এখন সেই 
মহিমময়ী স্বতিকে হৃদয়ে বসাইয় তাগার 
পাদমূলে শ্রদ্ধার উপহার চালিয়। দিই ; আর 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যোগেন্দ্র- 
চন্দ্রের স্বতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে 
গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া সমাজে শত শত 
যোগেন্্রচন্দ্রের স্থষ্টি করুক, সংসারে তেমনই 
শত শত কর্মববীরের আবির্ভাব হুউক, তাহা 
দের পৃত পাদম্পর্শে বঙ্গসমাজ ধন্ম--চির- 
গৌরবান্বিত হউক। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


সচরাচর এইরূপ দেখা যায়, প্রীতিহাসি- 
কেরাই রাজচরিকরে ঝ রাঁদ-শাসন-বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। সাধারণের চক্ষে 
বাজার চরিত্র ও কা্য-কলাপ যেক্ধপ প্রতি- 
ভাত হয, ইতিহাস.লেখকেরা! তাহাই বিবৃত 
করেন। দ্বপ্রবপ্তিত শার্ন প্রাণী, এবং 


স্বীয় কর্তবা-জ্ঞান-সন্বন্ধে রাজার নিজের 
অভিমত কি, তাহা রাঁজপক্ষ হইতে অবগত 
হইবার উপায় প্রারই পাওয়া যায় না। 
সাধারণ সভার রাজগণ যে বজতাদি 
করেন এবং সাধারণের জনক যে ধোষণা- 
পজাদি প্রচারিত করেন তাহাতেই সমর 


৩৮ 





থাকে). কিন্ত রাঞ্য-পন্িচালনকার্যোর 
ধারাবাছিক বৃতাত্ত শ্বহত্তে কোন রাজাকে 
লিপিবদ্ধ করিতে দেখ! বাপ না। পাশ্চাতা 
দেশের রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রমণ” 
বৃৰ্ান্ত এবং প্রসঙ্গত; পারিবারিক বৃত্তাস্ত 
গ্রকাশিত করিয়াছেন বটে, ক্ষিন্ত দে সকল 
বৃত্তান্তে রাজ্যশাসনঘটিত বিবরণ এবং 
নিজাধিকৃত রাজ্যের অবস্থা সম্যক্ভাবে 
আলোচিত হয় নহি। ভারতীয় সম্্রাটগণের 
মধ্যে একমাত্র জাহাঙ্গীর বাদ্‌লা৷ আত্মজীবন- 
চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই 
বিবরণ হইতে তাৎকালিক শীসন-পগ্রণালী, 
রাজ্যের অবস্থা, প্রজার স্ুখ-ছুঃখ, শিল্পের 
উন্নতি প্রন্ৃতি অনেক প্রয়োজনীয় তত্ব 
সংকলিত হইতে পারে। স্থতরাং ইতিহাসের 
হিসাবে, জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী একখানি 
ফৃল্যরান্‌ গ্রন্থ। « 


পারস্য ভাষায় স্ুপঞ্ডিত মের ডেড, 


প্রাইস, মূল পারস্য হইতে জাহাঙ্গীরের 
আত্মজীবনচরিত ইংরাজী ভাষার অনুবাদিত 
করিয়া ১৮২৯ খুাকে ইংলগে প্রথমে 
প্রচাক্িত করেন। ছয় বৎসর হুইল, 
কলিকাতার ম্বিখ্যাত “বঙ্গৰাসী” প্রেস 
হইতে ইহা একখানি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়্। তাঁহাতে এই ছশ্্রাপ্য গ্রস্থখানি ইংরাজব- 
ভাষাতিজ্ঞ পাঠকগণের করায়ত্ত হুইগ্লাছে। 
ভারতীম্ব ইতিহাস-সাহিত্যের পুষ্টিবর্ধনকল্পে 
বজতাযায়. ইহা অনুবাদিত- হওয়া প্রয়োজনীনক 
বিথেচন। করিয়! আমর! সাহিত্য সংহ্তায় 
িতুশঃ ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে, 
মংক্ষককরিস়্াছি। 

“ছলোঁচ্য গ্রন্থখানিই বে প্রকৃত পক্ষে 
আহাীরের লিখিত, এ সম্বন্ধে কেছ কেহ 
মন্দেহ গুকাশ কির! থাকেন। কারণ উক্ত 
সম্জাটের আত্মকাহিনী বলিক্া অনেকগুলি 


সময়ে রাজার মনোভাব প্রকাশিত কইয়া, 


[১১ খখ, ১সকংগার। 





প্রস্থ ঘাবী করে। সেই সফল গ্রন্থের ভিত, 
“তারিখ-ইসলিম-সাহী” ; *ভারিখ-ই-জাহা- 
জীর নামা-সলিমীশ ; শাহী নায়) 
“্তুজকৃ-ই-জাহাজীরী” । ' “যোয়াজদ। 
আছাঙ্গীরী” ৮ পওয়াকিয়ৎ-ই-জাছাজীরী” £ 
“ইক্বাল্‌ নামা” প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। এই গ্রন্থগুলি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে 
এবং বর্ণিত-কালের ব্যাপ্তিসম্বন্ধেও পরস্পর 
বিভিক্ন। ইকাদের মধ্যে একখানি পুস্তক. 
যে জাহাঙ্গীর-রচিত নহে, ঞ কথা অনেকেই 
বলিয়া! থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন 
যে, সম্রাটু সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কয়েক 
বৎসর ধরিয়! শ্বয়ং এই কাহিনী গেখেন, পরে 
তাহারই আবুত্তির অন্ুনরণ করিয়া অপর 
লেখক আরও .কিয়দংশ লিখেন, এবং 
সম্রাটের মৃত্যকাল পধ্যস্ত অবশিষ্ট বিবরণ 
লিখিতে অপর একজন লেখক আদি হুন। 
হাদী মহম্মদ বলেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব 
কালের প্রথম অষ্টাদশ বর্ষের বিবরণ সম্রাট 
স্বয়ং রচন! করেন, পরে তিনি (হাদী মহম্মদ) 
অন্তান্ত বিশ্বস্ত সুত্রে অবশত হইয়া সম্রাটের 
মৃহ্যকাল পর্যন্ত বিবরণ লেখেন। সঙ্াট 
স্ব; বলেন যে, তিনি করেক বৎসরের 
বিবরণ নিজেই লিখিয়াছিলেন, পরে মতামদ 
খাকে অবশিষ্টাংশ লিখিতে আদেশ করেন। 
সম্রাট্‌ স্বং কত বৎসন্ক ধরিয়/ লিখিয়াছিলেন, 
এবং মতামদ খাই. বা কত বৎসরের বৃত্তান্ত 
লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্রাট বলেন নাই, এবং 
অন্ত কোন সুত্েও তাহা! জানিবার উপায় 
নাই। তবে এইটুকু দেখা যায় বে, সম্রাট 
লিখিত প্রথম দ্বাদশ বৎনরব্যাপী রাজত্ব 
কালের কাহিনীর অনুলিপি তাহারই আদেশে 
“দ্বোয়াভ্যা-লাহা-জাহাক্ষীরী;” নামে অভি্ৃত 
হইজ1 রাজ্যমধ্যে বিভর্বিত হয়? আলোচঃ 
গ্ন্থখানিতে প্রথম ঘাদশ বর্ষের বিষয় 
গ্রখিত; সেইজস্ঠনেকে বঞ্েন যে,+এই 
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খালিই হাং সম কর্তৃক রর্টিত। এই 
সিদ্ধান্তের অনুকৃন্থে আরও .এফটা কথা 

যাইতে পায়ে) এই কাহিনীতে সমাটের 

লক দৌর্বল্য / ভীষণ হত্যাকার্ধ্যে 
লহিত লংশ্রব এক্সাপ অকপটভাবে বর্ণিত 
ছইয়াছে যে, তাহাতে এই গ্রন্থ যে তিনি 
ধ্যতীত অপর কেহ লিখিয়াছেন, তাহা! 
লত্তবপর মছে। 

হুরুষ্দীন মহগ্মদ জাহাদীর ১৬০৫ থৃষ্টাবের 
১০ই অক্টোবর ৩৬ বৎসর বয়লে মোগল- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ছ্বাবিংশতি বৎসর 
রাজা শাদন কয়েন। গস্মধ্যে প্রথম বার 
বৎসর সম্রাট কোন্‌ কোন্‌ কার্য করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সাতিশয় মনোহারিণী ভাষার 
এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায়, মে সময়ে অতি 'সহুজে সামান্য 
গ্রজাও সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া আপনার 
অভাব অভিষোগ তাহাকে জ্ঞাপন করিতে 
লমর্থ হইত। ইহাতে তৎকালীন বুদ্ধবিগ্রহের 
কথা. সম্রাটের দৈননিন জীবনের কাহিনী, 
বঙ্গীয় বাঁজিকরগণের অদ্ভূত ক্রীড়া, মথুরার 
দরবেশের অলৌকিক ক্রিয়! ও অন্তান্ত নানা 
বিষয্সিণী কথ! কৌতুহল-উদ্দীপক ভামলায় 
বিবৃত হুইন্াছে। এই গ্রন্থ মধ্যে একদিকে 
যেমন অনার গৌরব ঘোষণা, অপর দিকে 
তেমনই দীনোচিত বাক্যবিস্তাস দৃষ্ট হুয়। অর্থ 
ও সৈন্য-বলসন্বন্ধে অতিরঞ্জনের 'প্রাবল্যও 
বহুলভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু লেখকের 
অসামান্ধ অকপটতাই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ 
বলিয়া মনে হয়। জাহালীর মস্তপ 1 ছিলেন 
সত্য, কিন্তু রাজ্যমধ্যে যাহাতে মদ্যপান 
নিধারিত হ়,. তজ্জন্ত ভিনি বিশেষভাবে 
চেষ্টিত ছিলেন। তীঁহার মদ্যপানের সহচর়- 
গণের মধ্যে কেহ: দিবাভাগে পুর্বয়াতের 


পানুমোদের কথার উত্রেখ করিলে তিলি' 


৩৯ 
বিয্নন্ত হইয়৷ তাহাকে দগুদান করিতেন । 
দিবাতাগে তিনি এমন কাঠিগ্ক দেখাইতেন 
যে, হদি কাহারও নিশ্বাসে ম:দর পামাস্া- 
মা গন্ধ বাহির হইত, তাহাকে তিনি নিকটে 
আসিতে দিতেন না। তিনি যৌধনের 
প্রাক্কালে পি! আকবর প্রবন্তিত “ইলাছি* 
ধর্ম গ্রহণ ফাঁরয়াছিলেন। পরে সে ধর 


| পরিত্যাগ করেন। ভিতরে যাহাই থাকুক 


মুসলমান ধর্মের বহিরাবণের, তিনি আবৃত 
থাকিতেন) পরস্ত হিন্দু বা! খৃষ্টান ধর্মা বলন্বীকে 
তিনি দ্বেষ করিতেন ন!। সুরজাহান বেগম 
সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এমন কোন উল্লেখ নাই 
যে, তদ্বারা তাহার রাগকার্ধ্ে কর্জীত্বের 
পরিচয় পাঁওয়া যায়। ছুরজাহানের প্রথম 
স্বামী সের আফগাণের “হত্যার” পরে সম্রাট, 
হুরজাহানকে বিবাহ করেন, গ্রন্থে এই 
মাত্র উল্লিখিত আছে। হস্ত কে এবং হননের 
কারণই বা কি, এ সকল*কথাঁর ফোনই 
উল্লেখ নাই। কিন্তু পিতা আকবরের খিয়- 
পাত্র স্ব প্রসিদ্ধ আবুল ফজলকে যে তীহায়ই 
আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল, এ কথা! 
জাহাঙ্গীর স্বীয় গ্রন্থের মধো স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করিফাছেন, এবং হত্যার কারণও লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । গ্রন্থথানি সম্রাটের হৃদয়ের 
গৃঢ় ভাবের অভিব্যক্তিস্বরূপে বন্ধই মূল্যবান্‌। 
ইহাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা বিষয়ের সমাবেশ 
আছে, এবং কৌতুকপ্রদ অনেক বিষয়ের 
বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পাঠকগণের কৌতুহল 
পরিতৃপ্তির উদ্দেশে এবং জাহাঙীর নিতান্ত 
অপদার্থ স্ত্রপ সম্রাট, ছিলেন এই ভ্রমাত্মক 
মতের খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বর্তমান সংখা! 
হুইতে মেজর প্রাইসের উপাদেয় ইংরাজী 
অনুবাদের বঙ্গানুবাদ -ধারাবাহিকতাবে 
সাহিত্য সংহিতার আন! প্রকাশিত 
করিব। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী 1 


মঙ্গলাচরণ। 

ধাঁহার নান সকলের শীর্ধদেশে সংস্থাপিস্ত, 
ধাহার মহিমা সমভ্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত ; 
বিনি একটিমাত্র বাক্য প্রয়োষ্তা, শৃন্ত হইতে 
স্বর্গরাজ্য ও মর্তা পদার্থ হ্থাষ্ট করিয়াছেন, 
যিনি আমাদের ঘন্তকের উপর আকাশ 
বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং এই পৃথিবীকে 
তাহার শক্তি-গৌরবে ভূষিত করিয্বাছেন 7. 
সেই সনাতন সর্বশক্তিমান্‌ শিল্পীর জয় 
উচ্চারণ করি এবং তাহাকে অগণ) ধর্বাদ 
প্রদান করি। আর ্ৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠতম 
জীব মানবকুলকে যিনি ভ্রমের জটিল পথ 
হইতে সত্য এবং কর্তবোর পথে আনিয়- 
ছেন? ষাহাকে ঈশ্বর মর্তা-শক্তির উপরে 
আধিপত্য এবুং অপরাপর প্রেরিতগণের 
উপরে প্রাধান্ত দিয়াছেন; ধিনি আপনার 
আগমনবার্ত। আপনিই প্রকাশিত করিয়া- 
ছেন) যাহার স্বর্গীপ্গ জ্যোতির কণামাত্র 
পাইবার জন্ত ইজরেল-শাদনকর্তা অভিলাষ 
করিয়াছিলেন ;_সেই সর্বাশ্রে্ঠ প্রেরিত 
হুজরৎ মহম্মদ ঈখরের অসংখ্য অনুগ্রহ লাভ 
করুন। 

সিংহাসনে আরোহণ। 

কালের পুস্তকে স্থাগ্সিভাবে স্থান লাভ 
করিবে এই অভিপ্রায়ে আমার জীবনের 
কিরদংশ ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিতে 
সংকলন করিরাছি। 

হিন্দি ১০১৪ অব্ষে শেশার্ জুন্মাদী 
মালেক আ্টম..দিবসে ? বুহস্পতিবার প্রাতঃ- 
কালে আগ্রা নগরে অষ্টাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃ- 


সর 8০৮০০০৮৮০ 3490005 06 88৪ 
2095৩ 8৪০৪1: নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত। 
' শী ১৬০৫ শ্রীষ্টা্ের অক্টোবর! কেহ কেহ বলেন, 





ক্রমকালে আমি সম্রাট্-গৌরব লাঁত 

লাম এবং আমার ঈপ্দিন্ত,পিংহাসনে অধি্িউি 
হইলাঁম। পৃথিবীর মায়ায় শোতে যে আমি 
গা ঢালিয়া দিলাম, এ কথা গুনিরা কেছ 
হালিও না। যিনি মাথার বালিস বাতাসে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই সলোমন অপেক্ষ! 
কি আমি শ্রেষ্ঠতর? যে মুহূর্তে আমি 
সিংহাসনে বসিলাম, সেই মুহুর্দেই হ্যা 
আকাশমার্গে উদত হইল) ইহা জয়লাতের 
ও সমৃদ্ধিসম্পনন রাজত্বের একটি লক্ষণ বলিয়! 
আমার ধারণ! হইল। সেইজন্ই আমি 
“জাহালীর বাদসা” ও প্জাহাঙ্গীর সা”-_ 
ভূবনবিজন্বী দত্রাট, ভূবনবিজন্ী নৃপতি,_- 
এই আখ্যা! গ্রহণ করিলাম। আমার 
রাজামধো প্রচলিত হইবার অন্িগ্রায়ে যে 
মুদ্রা প্রস্তুত হইল, তাহাতে আমি নিয়বিখিত 
কথাগুলি অক্কিত করিবার আদেশ দিলাম; 
-_“পৃথিবীর রক্ষাকর্তা খসরু দ্বারা আগ্রায় 


মুদ্রিত; সম্রাট আকবরের পুত্র, ধর্খের শরেষঠ- 
ব্োতিঃ জাহাঙ্গীর” । 
,এই উৎসব উপলক্ষে আমি যে সিংহা- 


সন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আমার 
পিতা সুর্যের মেষ রাশিতে গমনকালে 
নববর্ষের উৎসবে ব্যবহার করিবার অতি- 
গ্রায়ে নির্মিত এবং অতিরিক্ত বায়ে ভূষিত 
করাইয়্াছিলেন। এই সিংহাসনখানি নির্মাণ 
করিতে অন্যুন দশ কোটি আসরফি কেবল 
মণি মুক্তার অন্ত বয় করা হইয়াছিল; 
ইহা ব্যতীত হিন্ুস্থানী ওক্দনের . ৩০*মণ 
বর্ণ ইহার কারুকাধ্যে বাবহৃত হুইর়াছিল। 


১০ই তারিখে ইহলোক ত্য।গ করেন; তাহা হইলে 


পিতার স্বত্যুর ছুই দিবস পূর্বে জাহাঙ্গীর সিংহাসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন! 
পরায় চারি টর্ পক কন মণ 


সঙজাট আকবর এই রৎসরের জুপ্মাদী মাসের শেষার্ধেন্ | ৮ সের ১৪ ছটাক। সং) 


বশ, ১৬১৯] 


বদি এক্সপভবে লেপ নি 
যে যেখানে সেখাস্তে লইয়! খাইতে হইপে 
খন্ড" খও. করা 'সবাইতে পারিত। 
হইবে আবার সেই খণ্ডগুলি 
' একজিত করা হইত। ইছার পায়াতে এবং 
মুল অংশে ৫* মণ এন্বরগ্রীশ € &১170৩7 
(05 * ) স্থাপিত থাকিত ? সুতরাং ধেখানে 
যত বড় সতাই হউক না! কেন, সেখানে 
আর অন্ত সুগন্ধির প্রয়োজন হইত না? 
আমার প্রত্যাশিত ও বাছ্ছিত সিংহাসনে 
বসিবার পরেই রাজমুকুট আনাইয়া সমবেত 
আমিরগণ সমক্ষেঃ তমার রাজত্ব কালের 
স্থাকিত্ব এবং স্ুখপ্রদানের শুভচিহুন্বরূপে, 
সেটি আর্গি' এক ঘণ্টাকাল আমার 
মন্তকে ধারণ করিয়া বাখিলাম। এই 
যুকুটখানি আমার পিতা পারস্ত-সম্রাটগণের 
সুকুটের অনুকরণে স্বীয় রাজত্বকালের উপসত্ব 
হইতে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই মুকুটের 
বারটি শিখর ছিল। প্রত্যেক শিখরের উপরে 
একটি করিয়া লক্ষ আসরফি মূল্যের হীরক 
খচিত ছিল। মুকুটের মধ্যস্থলের উপরে 
একটি লক্ষ আসরফি মূল্যের যুক্তা এবং 
অন্তান্ত অংশে ছুই শত চুণি বসান ছিল। 
প্রত্যেক চুণির মূল্য ছয় হাজার টাক1। 
চল্লিশ দিন যাবৎ দ্বিবারাত্র, আমি বিজয় 
ও আনন্দ ঘোষণাকল্ে বৃহৎ নাগর বাজাই- 
বার এবং সিংহাসনের চতুর্দিকৃস্থ পঞ্চাশ 
জরিব পরিমিত স্থানের উপর বহুমূল্য 
কিংখাপ ও স্বরসৃত্র-খচিত গালিচা বিস্তৃত 
করিবার 'আদেশ দিল্চাম। প্রতি রাত্রে 
বর্ণ ও রৌপা পাজে হুগন্ধি ব্যসমূহ 
তন্দীতৃত হইতে লাগিল; এবং তিন হস্ত 
দার্ঘ তিন সহস্র কপুণরমিশ্রিত মোমের 
বাতি, এন্বারভ্রীশ জেপিত শ্বণ ও রৌপ্য 
আধার, স্থাপিত সমুদয় নৃশ্তটি 
* সুগদ্ধি নি্যাসবিশেষ-সং |” 


৪৯. 


আলোকিত কম্সিতে লাগিল। দিস 
দরবান্ের যুবক জোলেফের ভ্তায় নুষ্দর 
একদল যুবাপুরুষ, তহুমূল্য স্বর্ণথচিত 
কৌধের বস্ত্র পন্থিধান কক্ষিয়া এবং হীরা 
পাশা, নীলা ও চুশি খচিত কটি-বন্ধ ও বলয় 
ধারণ কত্রিয়া আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় শব বব 
মর্ধযাদা অহ্ছদা্ঠে সসম্রমে আমার সমক্ষে 
দণ্ডায়মান রহিল। এতত্যতীত পাঁচশত হইতে 
পাচহাজার অশ্বের অধিনায়ক নয়জন 
আমীর, আপাদমস্তক স্বর্ণ ও রত্ব মণ্ডিত 
হইয়। আমাকে ৰেষ্টন করিয়া আদেশের 
অপেক্ছু করিতে লাগিল। এইরূপে আমি 
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি জগজ্জনসমক্ষে 
এই সকল বিভব ও উৎসবের দৃশ্ত উক্ত 
রাখিয়া সাত্রাজ্য-গৌরবের অতুলনীয় আদর্শ 
প্রদর্শন করিলাম । 
জন্মবৃত্তান্ত । 

২৮ বৎসর বয়সের মধ্যে জীমার পিতার 
যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
কেহই একমাসের অধিক কাল জীবিত ছিল 
না। এজন্য আমার পিতা সাতিশয় চিস্তিত 
ছিলেন। অতীষ্টসিদ্ধির আশায় তিনি সেই 






-সর্বশক্তিমানের নিকট কাতর অস্তঃকরণে 


অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতা 
দরবেশগণের উপরে ভক্তিযান্‌ এবং তাহা- 
দের গভাবে আস্থাবান্‌ ছিলেন। এইরূপ 
সময়ে একদিন আমার ঘরিয়মাণ পিতাকে 
জনৈক আমীর বলিলেন ' যে, আজমীর 
সহরে পুজ্য ময়নুদ্দীন তেছভ্ভীর কবরের 
সমীপে একজন অতি পুতচেতা সাধু বাস 
কর্পেন। কেবল ভারতে নহে, তিনি 
সমস্ত জগতে অতুলনীয়। আশায় উৎকুলপ 
হইয়া আমার পিতা ব্যগ্রতার সহিত এই 
প্রতিজা করিলেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় 


যদি আমি একটি দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ 


কুরি, তাহা হইলে আগ্রা হইতে ১৪০ 


২ 


কোশ হুরস্থিত আজমীর নগরে পদতরজে 
যন কক্সিয়। 'সৈই সাধুর সমাধি-স্ঠানে 
ভক্তি উপহার গ্রদদান করিধ। পিতার 
এই গ্রতিজা। হৃদয়ের একান্তিকতা-গ্রহৃত 
খলিয়াই আমার অব্যবহিত পূর্বজাত শিশু 
ভাতার মৃত্যুর ছয় মাস পর়ে। ৯৭৪ হিজিরা 
'অবে রবিবয়া। মাসের প্রধযার্দের সপ্তদশ 
দিবসে * বুধবারে, তুগারাশির চতুর্বিংশ 
সিগ্রিতে হুর্ট্েরু অবস্থান কালে, দিবাতাগের 
সপ্ত পড়ি" অতীত হইলে, ঈশ্বর এই 


"গন্ত ' কাহিনী-লেখককে জগতে বি 


ক্ষরিলেন। 
আমার সত্যপালনতৎপর " পিতা._ 
'ধিনি এক্ষণে ন্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, 
অনেকগুলি সন্ত্রস্ত আমীরের সহিত আগ্রা! 
নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিদিন পাচ 
ক্রোশ হিসাবে পদব্রজে গমন করিলেন । 
অতঃপর আজনীর সহরে ময়নুন্দীনের সমাধি- 
স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে উপাসনাদি 
সমাপন করিলেন। যে সাধু পুরুষের ধর্মনিষ্টা 
প্রভাবে তাহার কামনার বস্ত পাইয়াছিলেন, 
অনস্তর সাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার 
উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । সেই সাধু পুরুষের 
নাম সেখ সেলিম । সাধুর সমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া পিতা আমাকে স্থীয় বাহুযুগলে 
স্থাপিত করিলেন এবং তাহাকে আমার মঙগ- 
জার্থে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ 
. ক্করিলেন। ইহ! ব্যতীত, ঈশ্বর পিতাকে 
.গ্মন্স. সম্তান লাভরপ সৌভাগ্য দিবেন 
কিমা, এ কথা৷ তিনি সেই সাধুরে দিজ্ঞাস। 
এ করিলেন। সম্রাুকে অতিিশ্বন্ধপে পাইয়া 
'ষ্টান্তঃকরণে সাধু পিতাকে বলিলেন যে, 
ঈশ্বর (তোমাকে তিনটি পুত্র দান করিবেন। 
« ১৫৭০ তরীক্টান্বের ১৮ই আগষ্ট ; তাহা হইলে 


সিংহাসন অধিরোহগ কালে জাহাঙ্গীরের বয়স ৩৬ : 


বৎসরের ধিক হয় নাই! 


পিতা ব্গিলেন।-_“ইহাদের মধ্যে এখমটিকে 
আমি আপনার বক্ষে নিক্ষেপ করিলাম. 


'সাধুউস্তর করিলেন--পউদ্ধার মঙ্গল 


উহাকে তুমি যখন আমার হস্তে 

করিলে, তখন আমি উহার নাম বাখিলাম 
মহম্মদ সেলিম ।” সাধুর সঙ্গেহ ব্যবহারকে 
তাহার আশার অনুকুল লক্ষণ মনে করিয়া 
পিতা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তদবধি ১৪ বৎসর যাবৎ পিতা সেই সাধু 
পুরুষের সহিত সাতিশয় ঘনিষ্ঠতা রাখিয়্া- 


(এই খানে মূল গ্রন্থের কিয়দংশ পাওয়া 
যায় না বলিয়! বোধ হয়। কারণ, এইখানে 
জাহাঙ্গীর হঠাৎ সিক্রী গ্রামের বথ! পাঁড়িয়া- 
ছেন। জাহাঙ্গীর বলেন যে, গুজরাট 
জয়ের ম্মরণচিহ্ুম্বরূপে আকবর এই গ্রামকে 
ফতেপুর নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন )। 

পিতার মুখে কিন্ত আমি কখন ?মহম্মদর 
সেলিম” এই আখ্য! শ্রবণ করি নাই। 
তিনি সকল সময়েই আমাকে “বাবা” এই 
স্বেহহ্চক নামে ডাঁকিতেন। হয়ত, 
"সুলতান সেলিম” এই আখ্যা আমি 
সন্তষ্ট থাকিতে পারিতাম। কিন্তু রুম 
রাজ্যের (টর্কির) অধিপতিগণের সমকক্ষ 
হইবার ইচ্ছায় এবং দিগ্বিজয় করা সম্রাট্‌- 
গণের গৌরবের কার্য্য এইটি মনে করিয়া, 
আমার চরিত্রের অনুরূপ “জাহাঙ্গীর পাছ্সা” 
এই আখ্যা আমি সিংহাসন অধিরোহণকালে 
ধারণ করা কর্তব্য বলিয়৷ মনে করিলাম । 
আমি আশ! করি যে, ঈশ্বরের অসীম রুপায়, 
অঙ্থকুল গ্রহের প্রভাবে, এবং বয্মোবৃদ্ধির 
সজে, আমি এই আখ্যার. উপবুক্জ হইতে 
সমর্থ ৪ 

চার-শৃঙ্খল। 


িঠে ণর পরে আছি, 
পিখিত বশির প্রচলনে আজ্ঞা. দিলাম । 


বৈশাখ, ১৩১৭]. 
এইটি আমার সর্ধাপ্রধম প্রচারিত হিধি। 
গ্রামি একটি স্বর্ণ-শৃঙ্খব নির্িত করাইলাম। 

(টি ১৪, গজ দীর্ঘ। ইহাতে দিদি 

স্থ্যবধানে আপীটি ক্ষুত্র ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। 
পৃঙ্খলটির ওজন ৬* হিন্ুস্থানী মণ ।* 
এই শৃঙ্থলের এক অংশ আগ্রা হর্শের 
বহির্দেশস্থ প্রাচীরে, এবং অপর অংশটী 
যমুনা নদীর গর্ভের সন্িকটে স্তাপিত একটি 
্রস্তরনির্িত স্তত্তে সংলগ্ন করা হুইল। 
উদ্দেশ্ত এই যে, আমার নিযুক্ত বিচারকগণের 
কার্য্ে ক্রটি ঘটলে, অন্ঠায়রূপে বিচারিত 
ব্যক্তিগণ এই শৃঙ্খলে হস্তার্পণ করিবে এবং 
অতি শীপ্রই সুবিচার লাভে সমর্থ হইবে। 

দ্দ্দশ বিশেষ বিধ। 

আমার নিঘুদ্ত কর্মচ্গারিগণের অবস্ঠ 
প্রতিপালনীয় নিয়লিখিত দ্বাদশটি বিশেষ 
বিধি আমি প্রবর্তিত করিলাম । 

১। জেঘাওত্‌, শেরমোহরী ও তুয্ঘা, 
--এই তিন প্রকার রান্জম্ব আমি একেবারে 
ছাড়িয়া দ্িলাম। এই সকল আক হইতে 
আমার পিতা সর্ববশুদ্ধ ১৬০০ হিন্ুস্থানী মণ 
ওজনের স্বর্ণের মূল্য প্রাপ্ত হইতেন। 

২। ঈশ্বরস্থষ্ট মন্ুষ্যের যে সকল সম্পত্তি 
আমার জিন্মায় আছে, সেই সম্পক্জি যদি 
রাহাজান কর্তৃক বা অপর কোন প্রকার 
বল প্রয়োগে অপহৃত হয়, তাহ! হইলে যে 
জেলায় এই ঘটন! ঘটিবে, সেই জেপ্গানিবাসী 
ব্যক্তিরা অপহৃত সম্পত্তি বাঁ অপ- 
হারককে হাজির করিবে, কারণ সেই »সকল 
ব্যক্তিরাই অপহরণবস্তাস্ত সম্যক্ভাবে 
অবগত থাকিতে পারে। যে জেলা পতিত 
বা জনশূন্ত, সেখানে সহর নির্মাণ করিতে 
হইবে এবং লোক স্থাপন করিয়া তাহাদের 
সংখ্যার হিসাব রাখিতে হইবে। মোট কথা, 


ত মণ ২৮ পউজেরহিন।বে, গু।য ১ 
00800-781876 
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এমন কার্ধ্য করিতে হইবে, যাছাতে প্রজাগখ 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এরূপ জন-শূত্য স্থানে 
জায়গীরদারগণ মসজিদ ও পান্থনিবাস গ্রতি- 
ঠিত করিবে'! : ইহার উদ্দেস্ত এই? যে, সেই 
সকলস্থান আবার গ্রজাপূর্ণ হয়, এবং সেই 
স্থান দিয়া: ুান্থগণ। নিরাপদে যাতায়াত 
করিতে সমর্থ হয়। যে সকল জেলা! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সম্রাটের অধীন, স্ধোনকার ক্রোরী * 
সরকারী তহবিল, হইতে; উত্ত: কার্ধ্যসকল 
সম্পন্ন করিবে। 

৩। ভ্রযণকারী সওদাগরদিগের' গাটরী 
বা মাঞ্ুলর বস্তা তাহাদের অসম্মতিতে খোল। 
হইবে না। যদি তাহারা স্বেচ্ছায় কোন 
দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায়, তাহ! হইলে 
ক্রেহগণ অবাধে তাহাদের সহিত দর দস্তর 
করিতে পারিবে । 

৪। বেসরকারী কোন লোক সম্তান 
রাখিয়! মুত হইলে, কেহই তাঁহার সম্পত্তির 
সাধান্য অংশেও হস্তক্ষেপ করিতে কিংব! 
তাহার সন্তানগণের উপর অত্যাচার 
করিতে পারিবে না। যদি কেহ অপুত্রক 
অবস্থায় মৃত হয়, এবং সাঙ্ষাৎভাবে বা 
অবিসংবাদিততাবে তাহার কোন উত্তরা- 
কারী বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহার 
আত্মার মঙ্গলার্থে তাহার সম্পত্তি হইতে 
মস্জিদ ও তানাব নির্দিত হইবে । 

৫। কেহই মদ বা মত্ততাঁজনক অন্ত 
কোন প্রকার পানীয় প্রস্তত বা বিক্রয় 
করিতে পারিবে না। সকলেই জানেন যে 
৯৬ বৎসর বন্স হইতে আরন্ত করিয্না আবি 
প্রভৃতপরিমাথে মদ্য পান করিয়া আসিতেছি, 
এবং এখনও মদ্যে আমার বিল্ক্ষণ স্পা 
রহিয়াছে; তত্রাচ আমি এই বিধিটির অনুষ্ঠান; 


সপ শা 


* এক ক্রেন “দাম” রূড১ম্বরপে আদায় 
ছু কবিবার ভাগ্াপ্ত বর্খুচাবী | এই পদটি আকবর 
গুহ কদেন। %টা। দারা গছ এক টাকা। 


১ সাহিত্-নংহিভী। : [১১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা? 





করিলাম । সমবয়স্ক ও অভি্ন-যদয় সহচরগণ 
দ্বারা পরিব্ৃত হইয়া, নুখপ্রদ দেশের বায়ু 
সেবন করিয়া, প্রস্তর হৃত্তি ও চিআদি ভূষিত, 
্বপথচিত বহুমূলয কৌবেয় আসনমণ্ডিত, সু 
উচ্চ ও জুসজ্জিত বিলাস-গৃহে বিচরণ বা! অব- 
স্থান করিয়া, কে এমন বাতুল আছে যে, 
একটু উত্তেজক পানীয়ের 'সাহাব্য লইতে 
ইচ্ছা করে না?, আর ভ্রাক্ষা রস অপেক্ষা 
কোন্‌ পানীয়*প্রেঠতর ? কিন্তু এরূপও ত 
হইতে পারে যে, অহিফেন ব উত্তেজক অন্য 
কোন'ধ্রব্য সেবন লোকের প্রকৃতি-গত হইয়া 
গড়িয়াছে। ঈশ্বর করুন, ফেন উহা! (দবনে 
মনুষ্যের সত্প্রবৃত্তির লোপ না হয়। উহার 
হিতকারিতা স্বীকৃত হইলেও অতিন্রিজ্ত 
ব্যবহারে, মন্থুষ্যের শারীরিক ও মানসিক 
ছুর্ধবঙ্গতা৷ ঘটে, এবং যনোমধ্যে নানাবিধ বৃথা 
ইচ্ছার উদয় হয়। উত্তেজক পদার্থের এই- 
গুলি প্রধান দৌফ। 

আমার নিজের কথ। বগিতেছি। আমি 
এক সময়ে এত অতিরি ক্তভাবে মগ্যপান করি- 
তাম যে, আমার দৈনিক পানের পরিমাণ ২০ 
পাত্র, কখন কখন বা ২* পাত্রের অধিক' 
হইত। প্রত্যেক পাত্রে আধ সের মদ্য 
হিসাবে আটটি পাত্রের পরিমাণ ইরাকী 
মণের এক মণ। আমার এই অনিষ্টকর 
প্রন্ত্তি এত দুর বদ্ধিত হইয়াছিল যে, 
একঘন্টা কাল যদি আমি মদ্যপান না 
. করিতাম, তাহ! হইলে আমার হাত কাপিত 
এবং -আযি শীম্ততাবে বসিয়৷ খাঁকিতে 
পারিতাম নাঁ। এই সকল লক্ষণে আম 
বেশ বুবিলাম যে, এই অভ্যাস. বদি এই 
হিসাঙে- বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমার 
অরস্থ। অতীব শোচনীয় হইয়া! দাড়াইবে। 
টই অভ্যাস যাহাতে কিয়া যায়, তাহার 
উপায় স্থির করিলাম। জয় মাসের মধ্যে 
ক্রমে ক্রমে আমার পানের পরিমাঁধ ২* পা 


হইতে € পাত্রে পরিপত হইল। : তবে 
পান্্র অধিক পান করিতাম। অনেক 


( দিবাবসানের ছুই ঘণ্টা পূর্ণ পর্যাপ্ত 


করিব না, এইরূপ নিয়ম করিলাম । এক্ষণে 
রাজ্যতার গ্রহণ করায়, আমি আর লান্ধ্য 
উপাসনার পূর্বে পান আরস্তইকরি না; আর 
পাঁচ পাত্রের;অধিক পান করি না! ইহার 
অধিক পান আমার এখন সহও হয় না। 
দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র.আমি রীতি- 
যত আহার করিয়া থাকি; দিবারাত্রের 
মধ্যে একবারযাত্র পান করাও আমি 
যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। জীবনধারণের 
জন্য আহার যেমন প্রয়োজনীয় পানও 
তেমনই প্রয়োজনীয়» সেই জন্য অসপ্তব 
না হইলেও পানাভ্যাস পরিত্যাগ কর! 
অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর 
করুন, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক। 
আমার পিতামহ হুমাউনের ন্তায়--যিনি 
৪৫ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পুর্বে 
এই অভ্যাস ত্যাগ. করিয়াছিলেন-_- 
আমি কোন না৷ কোন সময়ে এই অত্যাস, 
ত্যাগের প্রতিজ্ঞ পালন করিতে সমর্থ হইব। 
“ঈশ্বর যে কার্ধ্যে বিরক্ত, সে কার্য্য হইতে 
বিরত হইবার সামান্ত চেষ্টা করিয়াও মানব 
প্রভৃতপরিমাণে নিজের মুক্তির পথ উন্মুক্ত 
করিয়। লইতে পারে ।” 

৬। স্আমার রাজ্যের কোন প্রজার 
গৃহে স্বপর ব্যক্তি বলপূর্বক বাস করিতে 
পারিবে না। রাজ্সৈন্সের মধ্যে যদি কেহ 
কোন সহরে উপস্থিত হইক্স! গৃহস্বামীর 
সম্মতি লইয়া ও তাহাকে ভাড়া দিয়া তাহার 
গৃহ অধিকার করে, তাহাতে কোন আপতি 
নাই; কিন্ত গৃহস্বামী সম্মত না হইলে সেনা 
গণ অনাবৃত গ্্ভন শিবির সন্নিবেশ কুরিয্বা 
তাহাতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিবে 





বৈশাখ, ১৩১৭০. আীরের আরাকাছিনী। ৪ 


০ ছইয়া সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসিত হইবে। 

ব্বক অপদ্ের-গৃহেওপ্রবেশ করিল, সম্ভবতঃ আরোগ্য লাতের পরে, রোগ্গিগণকে প্রয়ো- 

উৎক্ষট অংশটি অধিকার করিল, আর জনীয় অর্থানবকুল্য করিয়া, বিদায় দিতে 
গণের হস্ত প্রসারণ করিবারও স্থান । হইবে। 


* ১১1 ধেমাসে আমি জন্মগ্রহণ করি, 
রহিল না,-ইহা অপেক্ষ। প্রজার আর 
রর প্র ক 
কি গুরুতর অভিযোগ হইতে পারে 1 । অর্থাৎ রক্িয়। মাসের প্রথমার্দে। কি সহরে 


৭। যে কোন অপরাধ হউক না কেন, কি পঞ্লিগ্রাম্খে সকল স্থানেই মাংসাহার 


কারলাম ; ং 
তাহার জন্ত অপরাধীর নাসিকা বা! কর্ণচ্ছেদ নিষিদ্ধ রা রা টা রা 
করা হইবে না। চৌর্ধ্য অপরাধে, অপ- মব্যবা ছুত্যাও 


হইল। প্রতি বৃহস্পতিবার” (ঞী বার 
রাধীকে কণ্টকযুক্ত বেত্রাঘাত করা৷ হইবে; 
কিংবা কোরাণের শপথ করাইয়া ভবিষ্যতে | মামার জগ্-বার বলিয়া) এবং প্রতি রবি 


অপরাধ করিতে নিব করা হইবে / রা শি র 

৮। ক্রোরী ও জান্নগীরদারগণ বল- রা 
57 আমি রাজ্যের মধ্যে এই দিনে মাংসাহার 
আনিতে পারিবে না, কিংবা তাহাতে 75758 
নিজের পক্ষে চাষ করিতে পারিবে না। 


তাহার! নিজ লি নির্দিষ্ট অধিকারের বহি- কিছুতেই এই দিনে মাংস খাইতেন না। 


ভূতি অন্যের অধিকারে প্রুত্ব করিতে ক 8 ০ 
পারিবে ন!, ব। সেখানকার মন্ুষ্য বা পশু ৃ রয্যাদা 


কারী ছিলেন, আমি তাহাদিগকে প 
বলপর্ধক আপন অধিকারে আনিতে না উন 5 
পারিবে না। যে এলাকার ভার যাহার ক্‌ 


পাই তাহাদের পদবৃদ্ধিও 
উপরে ন্তস্ত হইয়াছে, সেই এলাকার উন্নতি- পরিচয় পাইলাম, তাহাদের পদৰ্‌ 


র্ভীবে | করিয়া দিলাষ % যেমন ১০ অশ্বের অধি- 
কল্পেই সে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নায়ককে ১৫ অশ্বের অধিনায়ক করিয়া 
নিযুক্ত করিবে। 


৯। (এই অংশের মূলটি একেবারেই দিলাম। এইরপ অনুপাতে সকলকে 


ছুর্বোধ্য। ইহ।তে বিষদ্ধ দ্রব্যাদি সেবন উচ্চ উচ্চ পমরধ্যাদা দান করিলাম। 


তি 
ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নিনমাবলি প্রকটিত | যে সকল আর | দি 
হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হয় )। র্চারী 


বদ্দান্ততার উপলব্ধি করিতে পারিল না, 
১*। প্রধান প্রধান নগরের শাসন- 


তাহাদের বিচারের তার আমি ঈশ্বরের 
কর্তৃগণ স্বীয় শ্বীয় অধিকার মধ্যে চিকিৎ- | উপর দিলাম। মনুত্যস্বভাবের এইরূপ 
সালয স্থাপন করিবে, এবং তাহার পরি- বক্রতা দৃষ্ট হয় যে, উহাদের তিতর এমন 
চাগনার জন্ত উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত | 

লোক আছে, যাহারা সাতিশয় অনিচ্ছার 
_করিবে। সেই সকল স্থানে রোগীরা আনীত 


সহিত আমাকে সম্মান প্রদর্শন করে ও 
* মুল আন্থের লিলা 





আমার বশ্তত। স্বীকার করে।* এই শ্রেণীর 
এইধ্লে এবং অপরাপর স্থলে 'ন্থমানের উপর নির্ভর | কিক হু 


* এই কথাগুলি জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুর আচ 


করিতে হইনাছে। গণক্ষে লক্ষ্য করিয়া! লিখিত হইয়্াছে। 


৪১ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খত, ১ম সংখ্যা। 


লোকের সহিত কিছুতেই মিল হইতে পারে পরে আমি দেখিতেছি, ে প্রকৃত বিশ্বাসী 


' ন|। ইহারা কেবল রাজ্যের মধ্যে ভেদভাব 
ও বিদ্রোহ উপস্থিত. করিয়া আপন আপন 
স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করে। এই শ্রেনীর 
লোককে যে ঝড়ে প্রথমেই উড়াইয়া দিধে, 


এ কথ! তাহার ভুলিয়। যায় । 
সবগায় পারশ্তের সা তামাম্প 
(1050000489) যে সমীচীন কথাটি 


বলিয়াছিলেন,, এইখানে সেইটার উল্লেখ 
না! করিয়া ধাঁকিতে পারিলাম না। 
একটা গ্াসাদের সন্নিকটে একটি জলাশয় 
খনন করাইয়! সাহ অমাত্যগণকে জিক্লাস! 
করিলেন, "কোন্‌ দব্য দিয়া ইহা পূর্ণ করা 
সর্বাপেক্ষা উত্তম?” একজন বলিলেন 
পর্ণ” সাহ উত্তর করিলেন, "ভুমি উত্তম 
বলিয়াছ, কারণ ধন লোতই তোমার 
ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি” । আর একজন বলিলেন 
-*বরক্ষের টুকরা মিশ্রিত সরবত, চিনি, 
ও গোলাপ ল।” দাহ বলিলেন--“বোধ 
হইতেছে তুমি আফিম-খোর ; তাই তোমার 
অতিলধিত দ্রব্যের সুন্দর নির্দেশ করিয়াছ।” 
এইরূপে অপর সকলে নিজ নিজ অভিরুচি 
অন্গসারে দ্রব্যের নাম করিল। অতঃপর 
সাহ বলিলেন, “তোমাদের একজনেরও 
মতের সহিত আমার মতের এক্য হই- 
তেছে না; আমার মতে যাহারা অসন্তষ্ট ও 
উচ্ছ,র এবং বিদ্রোহের সহকারী, তাহাদের 
রক্তই এই জলাশয় পুর্ণ করিবার পক্ষে 
সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য ” 


ও বাজতক্তের সংখ্যা সতিশয় অল্প! ফড্রি 
সেরূপ লোক গাওয়া! যায় তাহা! 
তাহাদের সংখ্যা লক্ষের মধ্যে একজমের' 
অধিক হইবে না। ৃ 
আমি যখন যুববাজ ছিলাম, তখন সাহু 
আব্বাস সম্বন্ধে নিয়লিখিত আধ্যায়িকাটি 
শুনিয়াছিলাম। ফরহাদ খ' নামক অন্যতম 
মন্ত্রীকে তিনি এত গ্রগাঢ়কূপে গ্মেহ করি- 
তেন যে, এক সময়ে ফরহাদ খ'! অন্ত্রাধাতে 
গীড়িত হইয়! শয্যাশায়ী'হইলেং:সাহ গ্রতি- 
দিন প্রাতে তাহাকে দেখিতে আসিয়া 
আপনার জিহবা দ্বারা তাহার ক্ষতস্থান লেহন 
করিতেন। সাহ পরিশেষে গ্রমন স্মেহ- 
ভাজন মন্ত্রীর মস্তক দেহচ্যুত করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সাহের এ কার্য করিবার যে 
যথেষ্ট কারণ ছিল, সে বিষয়ে আমার অণুযাত্র 
সন্দেহ নাই। কারণ আমি অনেক দিন 
যাবৎ দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, বিশ্বাসঘাতককে 
দণ্ড দিতে বিরত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর 
নিবুদ্ধিতার কার্য আর হইতে পারে না। 
পক্ষান্তরে পরীক্ষিত বিশ্বাসী ভূত্যের বছুলভাবে 
সম্মান ও পদবৃদ্ধি কর! অতীব কর্তব্য। সে 
যাহা হটক, এই কথ! পুনঃপুনঃ বলা যাইতে 
পারে যে, যে নরাধম কার্ধ্যকালে উপস্থিত 
হইবামাত্র বেতনবৃদ্ধির জন্ক চেষ্টিত হয়, 
তাহার আর পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন 
নাঁই। তাহাকে রাজদ্রোহী স্বে্ছাচারী ভিন্ন 


সাহ প্রকৃত কথাই | আর কর্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে 


বলিয়াছেন। কারণ আমার পিতার হার পারে না। 


ক্রমশঃ 


ভি িতাাজেত 


বারুণী। 


দশ বংসর পূর্বের কথা। সুশীল 
তখন যোড়শী। স্ুণীলার স্বামী পুগয়ীকাক্ষ 
তখন নবীন যুধা ;--তখনও তাহার স্কুটনোমুখ 
গুগ্তরীকের'"সৌরতে আকৃষ্ট হইয়া, শৃশ্র- 
ভ্রমরসকল 'পম্যক্‌ সমাগত হয় নাই। যুবক 
ঘুবতী তখন পু্পধন্বার শরাসন হইতে 
প্রক্ষিপ্ত আকুল পুষ্পপমাকীর্ণ এক স্বপ্নময় 
প্রেমরাজা রচন1 করিয়া অতি সুখে স্থখের 
দিনগুলি অতিবাহিত করিত। পুগুরীকের 
মাতাপিতা বর্তমান ছিলেন ) টতল-তওুল- 
বন্ত্েন্ধন-চিস্ত্) পুগতরীকের অবিচ্ছিন্ন প্রেম- 
দ্বপ্ন তখন কোনক্রমে ক্ষন করিতে সমর্থ 
হইত না। কুলদেবতাদিগের পাদপন্সে 
শ্বঅঠকুরাণীর বহু বিনীত প্রার্থনাতেও 
সুশীল! তখনও পুরবী হইতে পারে নাই; 
তখনও তাহার অবাঁধ স্বামিগ্রেম একটি 
মবাগত অবোধের ক্রন্দনের দ্বার। অনুশাসিত 
হয় নাই। 
বি, এ, পরীক্ষার পর শ্রীযান্‌ পুঙুরীকাক্ষ 
রায় কলিকাত|। হইতে তাহাদিগের পল্লি- 
গ্রামের বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছিল। 
সম্মুখে সুদীর্ঘ অবকাশ। এই সুদীর্ঘ 
অবকাশ, কেবলমাত্র প্রণস্বিনীর বিরহ- 
ব্যথার প্রেমান্ুলেপনে অতিবাহিত কর! 
সহজ নহে। প্রেমতন্দ্রাবিজড়িত সুদীর্ঘ 
দিনগুলি, অতি সন্তর্পণে, অতি মন্থরগমনে 
অতিবাহিত হইতেছিল। পুষ্ততীকের 
নবীন প্রাণ এ জড়তী হইতে যুক্তিলাতের 
জন্য কাতর হইয়া পড়িগ। সে একটা 
নূতন উদ্দীপনাপুর্ণ আনন্দের অযেষগ 
করিল। অর্গল-যন্ধ গৃহে, পরী-প্রেষের 
মধুরত! সেন্দজাক$ পান করিয়াছিল কিন্ত 
বাহির,উদ্দার অনন্ত ফ্রীকাশের দিয়ে, 


সঞ্জোচশূন্ঠ পর্থীপ্রেষের মধুরতা যে কত 
মধুর, তাহা 'আম্বাদন করিবার অবসর এ 
পর্যন্ত পুগুরীকের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইতি- 
পুর্বে সে কতগ্লার মনে করিয়াছিল যে, 
পত্ীকে সঙ্গে লইয়া মে কোন দুর দেশ 
পরিভ্রমণ করে। কিন্তু * বালক কখনই 
পিতাষাতার নিকট এরপ প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই এতদিন 
নিভৃত, গৃহ-কোণে যে মধুরতাটুকু লাত 
করিতে পারিত, তাহাই সে আনন্দিতমনে 
উপভোগ করিত। এক্ষণে তাহার পুরাতন 
আকাঙ্কাটি আবার সব্দীব হইয়! উঠিল। 
তাহার বার বার মনে হুইল. কোনও দূর 
দেশে প্বীকে লইয়! পরিভ্রমণ করিলে, 
তাহাকে পার্খে রাখিয়া অবল্নোকন করিলে, 
বুবি'বা প্রন্কৃতির কচির ছবি আরও কত 
মধুর হইয়। উঠিবে ! 

এক দিন নিশা শেষে, সুশীলার সম্প্র- 
সারিত বাহুর মধ্যে স্থানলাত করিয়া, 
পুগ্ুরীক অতি প্রেয-গদগদ-কঠে ডাকিল, 
*স্ুশীল1 1” সুশীল কহিল “কেন ?* 

পুগুরীক। এক জায়গায় ঘাইবে? 

সুশীলআা। কোথায়? তুমি কতবার 
বলিয়াছ আমাকে এক জায়গায় লইয়া 
ধাইবে। কিন্তু তুমিত কখন কোন স্থানে 
লইয়া! যাও নাই। আমাকে ভুলাইবার জন্ত 
তুমি কেবল মিথ্যা কথা বল। 

পুগ্তরীক। এবার সত্যই ঘাইব। 

শীলা | বল, কোথায় যাইবে? 

পুগুরীক। গঞঙ্গাণাগরে ৷ এবার প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি, বারুণী-ন্ানের দ্বিন তোষাকে 
গঙ্গাসাগরে' সান করাইব। তুমি 'গঙ্গা- 
সাগর” গানের মন্ত্র জান? 


৪৮ 
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1 ১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 





সুশীল! । 
তুমি জান? আমাকে শিখাইয়। দাও । 

শীল তাহার অতিপ্রিয় প্রিরতমের 
সহিত লাগরে যাইবে। ট্রীমার চড়িবে। 
ই্ীমানে চড়িয়া কত ছ্বেশ বিদেশ দেখিবে। 
লাগর গান করিয়া কত কোটীকল্প পুণ্য সঞ্চয় 
করিবে, কত কোটীকুল উদ্ধার করিবে। 
তাহার আনদ্দের আর সীম! নাই । উৎসাহ 
বেগে স্বামীর আলিগনমুক্তা হইয়া সে 
শয্যার উপর উঠিয়া বলিল। আপন 
কুনুমসজিত রক্ত করতল ন্বামীর বক্ষে 


স্থাপন করিয়া, আগ্রহতরে কহিল, (“বল, 
কি মন্ত্র?” রি 
পুণগডুরীক। না, না; আমি মন্ত্রক্জানি 


না। তুমি উঠিও না; এখনও প্রভাত হয় 


নাই। 
- হুশীলা। না, তুমি জান। তুমি 
আগে বল, আমাকে শিখাইয়। দিবে? 
পুগুরীক।«* আচ্ছা, সে মন্ত্র আমি 
তোমাকে শিখাইয়া দিব। ইহার পর 
লিখিয়া দিব, তুমি মুখস্থ করিয়া লইও | 
সাগরন্ানের মন্ত্র যে সে শিক্ষা করিতে 
পারিবে, তথ্বিষয়ে চ্থুশীল। নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিল বটে, কিন্তু তাহার মনে আবার 
একট! ছুশ্চিস্ত। প্রবেশলাত করিল । সে 
মন্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্তু যদি তাহাদের 
. সাগরে-_কি জানি, যদি দৈবাধীন তাহাদের 
সাগরে মোটে না যাওয়া হয়! সে সংশয় 
প্রকম্পিতচিতে স্বামীকে জিজ্তাস1 করিল, 
“আচ্ছ৷ হদি আমানের যাওয়া না হয়?” 
পুণ্তরীক।.. কেন হুইবে না? 
সুশীলা।, আমি ঘদির কথা বগিতেছি। 





পুরী! ইহার মধ্যে কিছু যি নাই, 
লিউ মিশ্চয়। 

' ছশীলা। মা বাবা ধা আমাদের, 
বাইতে মা ফরেন? 


তা'ত জানিনা। ফিমন্র?. 


পুগুরীক। কেন দিবেন না? যদি 
কেখলমাতজর আমর! হাঁটুভাম, তাহ! হইলে 
হয় ততীহারা নিষেধ করিতেন। 
আমি মাকেও লইয়া যাইব। 

ছুসীল।। তুমি তাহাদের সিট 
করিয়াছ? 

পুগতরীক। এখনও করি নাই। আজ 
আহারের সময় মস্ত ঠিক করিব। 

সুণীল। ম! যদি ন! যা"ন। 

পুগুরীক। সেভার আমার । শোন, 
আমি এক কৌশল করিব। আমি মাঁকে 
বলিব, “চল, আগামী বারুণীতে তোমাকে 
গঙ্গাসাগরে স্নান করাইয়া আনি। একে 
গঙ্গাপ্সান, তাহাতে বারুণীতে বিদেশে, 
গঙ্গাসাগরে গঙ্গাপ্দান,__মেয়ে-মান্ষয যা 
আমার, আমার এ প্রস্তাবে নিশ্চিত 
হ্বীকৃত হইবেন এবং বাবাকে বলিয়। সাগর- 
যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিবেন। যখন 
সমস্ত ঠিক হইবে, তখন তুমি মাকে 
ধরিয়া বসিবে, বলিবে “মা আমিও তোমার 
সহিত সাগরে যাইব। কিছুতেই ছাড়িব 
না।” বুঝিলে? একটু বিশেষ জেদ করিয়। 
বন্তিতে হইবে। 

জুশীলা। তা, আমি খুব জেদ করিয় 
বলিতে পারিব। ৮ 

পুগুরীক ৷ তখন আমিও বলিব 'ত৷ মা 
একজন আপনার লোক সঙ্গে থাক ভাল; 
তোমার একল। কষ্ট হইবে; এ ছাড়! 
বিদেশে কত বিপদ্‌ আপদ আছে।” ইহাতে 
যা নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে লইবার মত 
করিবেন; আর মার মত হইলেই বাধার 
অমত হইবে না। 

সুশীল] । না, বাবার অমত হ'বে না। 

পুগুরীক। তখন তোমার সহজেই 
ঘাওয়। হইবে । তোমাকে লইয়! সাগরে 


বেড়াইতে যাইব্ধীএ কথ। মা বাবার কাছে 


শখ, ১৩১৭... যে 


বলিতে আবার আমার ছে লজ্জা হইতঃ. এই 
শলে নখজে তাহ/হইতে রক্ষা 'গাইব। 
বল? 


আর কি বলিবে? সে মনে। 


মনে তাহার স্বামীর সুগভীর বুদ্ধির অত্যন্ত 
গ্রশংস। করিতেছিল। সহজে সাগরধাত্র] 
সমাধা করিবার জন্ত নবীন দম্পতির কি 
চুড়ান্ত চক্রান্ত! হায়! সংসারানভিত্ঞ 
সরল তা'রা; তা'রা৷ তখন বুঝিতে পারে 
নাই যে, আমর] মান্য, আমরা এই বিশ্ব- 
বঙ্গশালার নিতান্ত শক্তিহীন পুতুলমাত্র। 
আমর! কিছু করি না; কিছু করিবার 
সামর্ধ্য৪ আমদের নাই। আমদের সমস্ত 
চক্রান্ত গণি এক অনৃস্ত পুরুষের চিরধূর্ণ/মান 
চক্রমাত্র। চিরদিন আমাদের চক্রান্তের 
ভিতর দ্িপ্না তিন আপনার" দেবকার্ধ্য 
নিদ্ধ করিয়। লইতেছেন। চিরদিন আমর 
বার্থবুদ্ধি লইয়া, এই অৃশ্তকে দৃশ্তমান্‌ 
দেখিবার জন্য অবাক নেত্বে চাহি! 
বহিয়াছি। পুগুরীক বুঝে নাই, . সরল! 
সুশীল বুঝে নাই যে সেই দিন প্রতাতে 
তাহারা সগরযাত্রার জন্ত যে কৌশলের 
পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দশ বৎসর পরে, 
তাহা তাহাপ্ধিগকে কোন আলাময় শ্মশানে 
লইয়া ঘাইবে। কি অগ্ুতক্ষণে পুগুরীক 
ও লুশীল! সাগরধাত্রার কল্পনা করিয়াছিল! 
এ “সাগর*উখত হলাহলে তাহাদের 
আনন্দপুর্ণ জীবনকে বিষময় করিয়া দিবে ! 


চর 


পরদিন দ্বি গ্রহরে, দুদীলা বখন আপন 
শয়নগৃহের নিভৃতে বলিয়া, দ্বামীর লিখিত 
এক ক্ষুত্র-লেখন হস্তে লইয়া, অত্যন্ত আগ্রহ- 
সহকারে আবৃতি করিতেছিল )-- 


'স্বং দেব, লরিতাং নাথ 


সং টি লরি বরে।: 


৪৯ 





উভয়োঃ সঙ্গমে দানা 
যু্চামি ছুরিতানি বৈ $'-- 

তাহার লুবুদ্ধি স্বামীটি তখন ষাতার নুগতীর 
ন্নেহসাগরে আপন কৌশল-জাল বিস্তায় 
করিতেছিল। বিবিধ ব্যজনপরিবেষ্টিত 
অন্পপাজ পুত্রের লঙ্মুথে রাখিক্না 'মাত। 
আহারে চির-অপটু পুজ্রকে এই ব্যঞ্জনটা 
বা এ অতিসামান্ত মৎস্তমুওটুকু খাইখার 
জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান “করিতেছিলেন। 
অবসর বুঝিয়া পুগডরীক জাল বিস্তার করিল, 
কহিল, “মা, তুমি কখন প্ীমারে  চড়িয়াছ ?” 

মাতৃ! । থে চীমার গঙ্গা দিয়া বায়, 
সেই ছ্ীথাঁরের কথা বলিতেছ ? 

পুগুরীক। হই, মা। 

মাতা। ্রীমারে লোকে কিন্নপে চড়ে, 


পুগুরীক? 


পুণ্তরীক। তুমি মা কখনও ট্ামারে 
চড় নাই? চড়বে? আমি বরকে যেতে 
পারি। 

মাত । কোথায় নিয়ে যা"বে? 

পুগুরীক। তুমি যদি বল, তোমাকে 
আমি গঙ্গাসাগরে নিয়ে যেতে পারি। 

মাতা । আমার কপালে কি বিধাতা 
এমন পুণ্য লিখিয়াছেন যে, তুষি আমাকে 
গঙ্গাসাগরে ত্বান করাইয়া আনিবে? 

পুগ্তরীক। কেন ানিব না? আগামী 
১৪ই চৈআ মঙ্গলবার বারুণী। বারুণীক্র 
দিন তোমাকে গঙ্গাসাগরে আন করাইব ? 
দেখ, মা, সে দিন পুরোহিত 'মহাশর 
বলিতেছিলেন যে, বারুণীতে সাগরে দ্গান 
করিতে পারিলে দশ কোটী কুল উদ্ধার 
হয়। আমিকিন্তমা এলকল কথ! বিশ্বাস 
করি ন।। 

মাতা । তোমরা ইংরাজি পড়িয়া 
নাস্তিক হুইয়াছ। তোমরা কি আর ধর্ 


কর্ম বিশ্বাস কর। তুমি দশ কোটী কুলের 
ক 


৫৩ 


করিলেই চৌদ্দ কোটী কুল উদ্ধার হয় 
তা, তুমি বদ্দি সত্যি আমাকে নিয়ে যেতে 
পার, তাহা হইলে আমার জীবনের বাস্না 
পুর্ণ হয়। 

পুপ্তরীক। মা, আমিও কি তোমার 
তেমনই মিথ্যাবাদী ছেগে) আমি সত্যি 
তোমাকে লই! যাইব, তুমি বাবাকে বলিয়া 
সমস্ত উদ্ধ্যো্গ কর। পরগু বেশ তাল দিন 
আছে? আমরা পরণুই রওন! হইব। 

মাতা। কোথা দিয় যাইবে? 

পুরীক। এখান হইতে মার “চড়িয়া 
কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় একদিন 
থাকিয়া, বড় ্ীমারে চড়িয়। পরদিন সকালে 
সাগরে: রওন! হইব। সাগরে সাত দিন 
খ।কিব; মেলা দেখিব; তোমাকে পসাগরী” 
কিনিয়া দ্িব। তাহার পর কলিকাতায় 
ফিরিয়। দশ' দিন থাকিব। তোমাকে 
মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী এবং কালীঘাটের 
কালী সব দেখাইব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে 
নকুলেশ্বর শিবের মাথায় ছুধ-গঙ্গাজল 
ঢ।লিও । কানীঘ।টে ভাল ভাল পাথরের 
ধালা-বাটী কিনিতে পাওয়। যায়, কিনিও। 
তাহার পর বৈশাখ মাসের প্রথমে আমর! 
খাড়ি ফিরিয়। আসিব। 

মাত1। বীচিয়াথাক। তোমার এক 
শত আশী বৎসর পরমামুহউক। কর্তার 
শরীর যেরূপ খারাপ, তাহাতে যে কখনও 
তীর্থধন্দ করিতে পারিব, এরূপ ভরণা ছিল 
ম1। কত পুণ্যের ফলে, তোমাঁকে বংশের 
তিলক পুত্র পাইয়াছিলাম। আজ আমার 
মনস্কানা পূর্ণ হইতে চলিল | 

বংশের তিলক, পুণোর ফল, পত্থীর 
: নিকট আপন বিজয়-বারতা| ঘোষণা করিবার 
জন্ত, ত্রুত আহার সমাধা করিয়া ধাবিত 
হইল। মতা গৃহকর্তীর অনুন্ধাযুন 


সাহিত্য-সংহিতা।, 


কথা কি বলিতেছ, গ্গাসাগরের জল স্পর্শ | ফিরিলেন। এবং অহ্সন্ধান লা করিয়া 


[১১শ খ&, ১ম সংখ্যা। 





অনুনাসিক শব যোজক্কার দ্বারা, পুন্তরস্ 
সাগরযাজার অতি সহজ সম্মতি 

হইলেন। পরিধেয় বন্ত্রকল, এবং আবহষ্ক 
ভ্রব্যসমূহ পেটক মধ্যে লংগৃহীত হুইল। 
যে সকল দাস দাসী সঙ্গে যাইবে, তাহারা 
প্রস্তুত হইল। প্রতিবাসিনী গৃিণীপকল 
দলে দলে পুগুণীকের মাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিল। শত মুখে সুনর্ণের চন্দ্র পুণ্তরীককে 
এক শত আশী বর্ষ জীবিত থাকিবার গন্ঠ 
আদেশ প্রচারিত করিল। তাহার পর 
যাত্রার দিন প্রভাত হুইল। পুগুীকের 
মাতা বধূর চিবুক ধরিয়া কহিলেন ;-“লঙ্্মী 
ম। আমার? তুমি আমার ঘরে লক্ষমী। যদি 


হুরি কপা করেন, তোমাদের রাখি॥। যদি 


মা গঙ্গাসাগরে মরিয়া! যাই, তুমি আমার 
মত ঘর সংসার করিও। এই নাও, আমার 
চাবির থোলো তুমি রাখিয়৷ দাও ।» 

সুশীল। চাবির থেলে। গ্রংণ না করিয়া, 
শ্বক্রঠাকুরাণীর পদতল অশ্রজলে সিক্ত 
কারয়। এবং তাহা সবলে করতলে গ্রহণ 
করিয়া কহিল, “ন! মা, অমি কোন মতেই 
ঝাটীতে থ|কিব না। আমিও তোমার সহিত 
যাইব; একল! এখানে থাকিতে পাৰিব 
না 

মাতা। তুমি মা ছেলে-মানুষ, তুমি 
বাচিয়া থাক। আমার পুগুরীক ঝাচয়। 
থাক্‌. তুমি কতবার সাগরে যাঃবে। 

সুশীলা। নামা আমি তোমার সহিত 
যাইব। তুমি বল.যে লইয়৷ যাইবে, তাহা 
না হইলে, আমি তোমার প। কিছুতেই 
ছাড়িব না। 

বধূকে বিরত করিতে অক্ষম হইয়া, 
মাত। পুগুরীককে আহ্বান করিলেন। 
পুণ্ুতীক নাস্তা কহিল, “তা! বদি ও।একাস্ত 
যাইতে চান, চলুক ? বিদেশে তোমার একলা 


বৈশাখ, ১৩১৭ ] 
অন্ুবিধ! হইতে পারে, একজন *আপনার 
£লোক কাছে থাকা তাল ।” শুনিয়া, গৃহিণী 

লন। বস্ত্রাদি সত্বর গুছাইয়! লইবার 

বধৃকে আজ্ঞা দিলেন। গৃহিণীত 
জানিতেন ন! যে, বধূ ঘে কেবলমাত্র পুর্ব 
হইতে আপনার বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া- 
ছিল তাহ। নহে, সে সাগরক্সানের মন্ত্র 
কঃ করিয়াছিল, অপিচ বারুণীক্নানের 
উপকরণ, সদ্য-আহত কাচা আত্ম,” 
আপন সজল জিহব।কে বঞ্চিত করিয়! পেটক- 
মধ্যে সংগ্রহ করিয়। রাখিয়াছিল। কার্য্য 
উদ্ধার কুরিয়৷ পুগুরীক আপন হাস্ত-গ্রফুলল 
দৃহ্ণট পত্থীর নির্মল নয়নে নিক্ষেপ করিয়া, 


তাহাতেও হ!প্যতরঙ্গ সৃষ্টি করিগ। 
বেল! দশটার পর, আহারাদি সমাপন 


করিয়া, ললাটতলে দধির মঙ্গল-:তলক ধারণ 
করিয়া, কর্ণমূল দেব্পুঞ্জার বিশ্বদ্লে পরি- 
শোভিত করিয়া, পূর্ণকুস্তের নিকট সাষ্টাঙ্গ 
প্রণত হইয়া, দ্াস-দাসী-পেটক পুট্লি-মাভা- 
পত্রী সমভিব্যাহারে শ্রীমান্‌ পুগুরীকাক্ষ 
বায় ট্রামারে চড়িয়। সাগরধাত্রা করিল। 
ভাহার গৃহকোণবদ্ধ জড় জীবন, গঙ্গার 
অবাধ বিস্তৃত বক্ষে যুক্তিলাত করিল। 
আরব্য-উপন্তাসের ক্ষুদ্র কুস্যুখনির্গহ 
দৈত্যরাজের ন্যায়, তাহার বদ্ধ ৫প্রম ধৃমা- 


কারে অনন্ত অ।কাশ পরিব্যাপ্ত করিল। 
সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাহারা 


কলিকাত। আসিয়া পৌছিল। বহু দীপা- 
বলির দ্বারা আলো(িত, বহু বৃহৎ মট্রালিক।- 
পরিশোভিত, ধহু জনাকীর্ণ. বৃহৎ *নগরী 
দেখিয়া! পুণুরীকের ম্মতা এবং সুশীল! 
অত্যন্ত বিশ্লয়াপন্ন৷ হইয়াছিলেন। পুণুরীক 
সাগরযাত্রী এক হ্রীমারে একটি সুবিধাজনক 
ক্যাবিন সন্ধ্যার পর ঠিক করিয়া র|খিল, 
এবং রাজের আহারাদির পর, সকলকে 
লয়) তথা আসিয়। শয়ন করিল। পরদিন 
সকালে সাতটার সময় মাই ছাড়িবে। 


- বারুণ। 


৫১ 


সাগরে পৌঁছিফ্কা, বাসের গুবিধার জন্গ, 
এবং স্থবিধামত নানা স্থান পরিদর্শনের 
জন্ত পুগুরীক এক বঙ্গরা ভাড়। করিয়া 
লল। বজরার কামর! হইতে সুশীল! 
এবং শুশীলার শ্বশ্রঠাকুরাণী অতান্ত আগ্রহের 
সহিত কখন ঞ্নাকীর্ণ তীরভূমি, কখন 
বিপুল তরঙ্গসন্কুপ জলরাশি অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। দিও, পুগুরীকের 
মাতা কখনও পর্বত দেখেন নাই, তথাপি 
আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি এ সকল .জল- 
তরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত 
পর্বতের তুলনা করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উচ্চে 
উহারা এক একটি তালরক্ষের সমকক্ষ । 
যকর-সংক্রাস্তিতে সাগরে যেরূপ মহা! লোক- 
সমারে।হ হয়, বারুণী উপলক্ষে তদ্রপ 
কিছুই হয় না; তথাপি স্বেবার বারুণীর 
সময় এত লোক সাগরের পুণ্যজলে ম্নান 
করিয়াছিল যে, আমাদিগের এইরূস বিশ্বাস, 
পুরাহিত মহাশয়দিগের কথ] যদ্দি সত্য 
হয় ষে এক একটিডুবে কোটি কোটা কুল 
নরক হইতে উদ্ধার লাভ করে, চাহ। হইলে 
নিশ্চিতই সে বৎসর নরকট একবারে 
জনশুন্ত হয় পড়য়াছিল। পুগুত্রীকের মাত) 
বধু ও পুত্র লইবাকরেক দিন নানা স্থানে 
পদব্রঞ্জে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া, এবং 
ঈপ্দিত কয়েকট দ্রব্য স্বহস্তে করুন করিয়া, 
একদিন সন্ধণার সময় ক্লান্ত হইয়। বজ.রাতে 
প্রত্য।গত। হইয়াছিলেন 

মাতা বজরার কামরার মধ্যে বসিয়া 
বধূর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে 
নৈশ আহারের উদ্যেগ করিতেছিলেন। 
পুগ্তরীক কামরার বাহিরে বসিয়া, বজরার 
পার্খ হইতে নিয়ে হস্ত ও.স।(এত করিরা, 
অছুলিসবলের ঘর] শ্রে।তোজলের সহিত 


৫২. 


. ক্রীড়া করিতেছিল। দুরে--পশ্চিম গগনে 
'আগন দিবাসময়ের রুক্তাক্ত চিহ্ন রাখিয়!, 
এবং অবগাহন হার! সাগরের জল রক্ত 
রত করিয়া, হৃর্যযদেব বিশ্রামলাভের 
জন্ত সন্ধার কোলে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। 
তরঙগসকল রাশি রাশি পুষ্প শিরে 
পরিয়্! নৃত্য করিতেছিল; কখন প্রগল- 
তার স্তায় খলখল.শবে হাসিতেছিল। রাত্র 
আপনার কৃষ্ণ অঞ্চলখানির ম্বারা ধীরে ধীরে 
পৃথিবীর গাত্র আচ্ছাদন করিতেছিল । 

পুগ্ুরীক সহসা চীৎকার করিয়া! উঠিল। 
পুজ্রের বেদনাবিজড়িত কন্বর শুনিয়া যাতা 
তীত৷ হইয়া, কামরার বাহিরে আসিলেন। 
দেখিলেন, পুগুরীক শ্রোতের জল হুইতে 
আপন হস্ত সবলে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু 
তাহা জলের বাহিরে আনিতে সমর্থ হইতেছে 
না| কি সর্বনাশ[ "মাতার প্রত্যেক অঙ্গ 
প্রকম্পিত হইল! তিনি সভয়ে পুগুরীককে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “বাবা, তোমার হাত কি 
কোন জীবজন্ততে কাম্ড়াইয়৷ ধরিয়াছে।” 
পুগ্ডরীক কহিল, পহা, মা, বোধ হয় কুভীরে 
আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে; তুমি 
মাঝিকে শীঘ্ব ডাক।” 

সব শুনিয়া, শ্বশীল! চীৎকার করিয়া 
কাদিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিল, 
“ওগো মাঝি ! আমার সমস্ত গহনা! আমি 
তোমাকে দিব, তুমি উহার জীবন রক্ষ। 
কর।” 

মাঝি কহিল, "কোন তয় মাই; কোন 
তয় নাই, মা! ঠাকুরাণি! ওকুমীর নহে; 
আমি এখনই জলে নামিয়া দেখিতেছি। 
বাবু, হাত টানাটানি করিও না, উহাতে 
হাতে বেদন। হইবে মাত্র ।” 
.. কথার সহিত, অন্যের লিষেধবাক্য 
গুনিবার-পূর্বেই, মাঝি জলে বম্প প্রদান 
করিগ। বখায় নৌক| হইতে গণতরীকু, 
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[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 
আপন 'হম্ত প্রাণপণ শক্তিতে আকর্ষণ 
করিতেছিল, মুহুর্ত থয সে তথায় ' 
উপস্থিত হছইল। মুহূর্ত মধ্যে, কোন ব 
গুরুত্রব্য নৌকার উপর উঠাইয়া দিল। 
গুরু দ্রব্যের বার পুগুরীকের হস্ত আবদ্ধ 
হইয়াছিল। এ গুরুদ্রব্টি কি? মাঝি 
তাহার উপর হইতে বসনাবরণ উন্মোচিত 
করিল। একটি মৃতকরা ক্ষুদ্র বালিক! 
সবলে ছুই হস্তের ধারা পুগুরীকের মণিবন্ধ 
ধারণ করিয়। রহিয়াছে । 

বালিক] ভুবনমোহিনী রূপসী । তাহার 
কষ আলুলায়িত কেশগুচ্ছ এ নীল সাগরের 
তরঙ্গ অপেক্ষা সুন্র। তাহার অঙ্গুলিসকল, 
তরঙ্গের শিরোশোভা পুষ্পগল অপেক্ষা 
কমনীয়। এইমাআ অন্তগমনোন্মুখ হৃর্য্যের 
রশ্মি এবং সীমাহীন জঙ্লরাশি যে অপূর্ণ 
সন্ধ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, এই অপূর্ববা বালিক? 
সেই সন্ধ্যার অপেক্ষ1! মধুর । পুগুরীকের 
মাতা যে আলোকের সাহায্যে কন্ত(র মুখাক- 
লোকন করিঠেছিলেন, তাহার অলোক- 
সামান্ত লাবণ্য সেই আলোক অপেক্ষা 
উদ্জ্বল। তাহাকে পুগুবীক দেখিল, পু্রী- 
কের মাত। দেখিলেন এবং স্ুুবীলা দেখিল। 
দেখিল ষে যাহা পুগুরীকের মণিবন্ধ সঙ্গোরে 
গ্রহণ করির! রহিয়াছে, তাহা কম্তীর নগে 
জলনিমজ্জনে জ্ঞানাপহত। এক লাবণামযী 
কুমারী। কুম।রীর বর়ংক্রম পাচ ছক 
বৎসরের অধিক হইবে ন1। 

পৃগ্তরীকের প্রকোষ্ঠ্ত কুমারীর ছুইটি . 
কোমল হস্ত তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার 
জন্য চেষ্ট। করা হইল কিন্তু কেহই তাহাতে 
সহজে কৃতকার্য হইতে সমর্ধ হইল ন|। 
মাঝি কহিল, “্ম। ঠাক্রুণ, উহার জ্ঞান না 
হইলে, হাত ছাড়াইয়। লইতে পারিবেন না। 
গ্রাণের ভয়ে আত্যন্ত জোরে হাত ধুরিরা, 
অজ্ঞান হই পিঁয়াছে। হতক্ষণ জাম ন 





বৈশাখ, ১৩১৭] 


উপ স্শি 
হইবে, ততক্ষণ ও হাত কিছুতেই ছাড়িবে 


আপনার! উহাকে সজ্ঞান করিবার 
[ চেষ্ট। করুন।” তাহাই কর। হইল। 

ব্াীলকাটি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা! লাত করিল। 
পুণ্তরীকের ছাত ছাড়িয্া, চারি দিকে সভয়ে 
চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ক্রন্দন করিল। 
ক্রন্দন করিয়া, অশ্রঙ্লে আপনার কোমল 
গড প্লাবিত করিয়া! ফেলিল। 

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, তাহার নিকট 
হইতে নিয়পিধিত তথ্য কয়েকটি অবগত 
হইতে পার! গেল। হরিপুর নামক একটি 
পল্লিগ্রামে তাহাদের বাস; হরিপুর কোন্‌ 
জেলায়, তাহা জেজানে না। তাহার নাম 
পুঁটি তাশীরা কায়স্থ, তাহার পিতামাতা 
নাই; সে তাহার দিদিযার নিকট হরিপুরে 
থাকিত। গ্রামের কয়েকটি স্ত্রীলোকের 
সহিত তাহার দিদিমা! বারুণী-নান-উপলক্ষে 
গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিল) সেও দিদিমার 
সহিত আসিয়াছিল। সেই দিন ত্বিপ্রহরে 
তাহার দিদিমা ত্বান করিবার জন্ত জলে 
নামিয়াছিল। সেও দিদিমার অঞ্চগ ধরিয়া 
জলে নামিয়াছিল। পদত্খলিত হইয়। দিদিম। 
বেশী জলে বাইয়। পড়ে এবং ডুবিয়া যায়। 
দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে 
করিতে সেও বেশী জলে পড়িয়। ডুবিয়। যায়। 
তাহার পর তাহার আর কিছু স্মরণ নাই। 

পুগুরীক পুলীবে' সংবাদ দিল? নানা 
স্থানে অন্ুপন্ধন করিল, কিন্তু কোনক্রমে 
বালিকার কোনও আত্মীয়গ্বজনের অুন্সন্ধান 
করিতে সমর্থ হইল না। পু"টি তাহাদের 
বজ.রাতে আশ্রয় পাইল। 

ছই দিন পরে যখন পুণ্তীরক সকলকে 
লইয়া কলিকাতায় আসিল, পুটি তখন 
তাহাদের সহিত আলিয়াছিল। পুগুরীকের 
ইন) ছিল বে; কলিকাতায় কয়েকদিন অব. 
ফিতি কিয়া) পু'টির আমীয় শ্বজন সম্বন্ধ 


বালী? 
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সবিশেধ অনুসন্ধান করে। . তথায় উপস্থিত 
হইয়া, সে রেলক্টেসনে এবং সীমার ঘাটে 
যানাকে সন্দুখে পাইল তাহাকেই দিজ্।সা 
কুরিল, কিন্তু কেহই পু'টার দিদিমার তথ্য 
অবগত থাকিয়া তাহার অনুসন্ধান দিতে 
সমর্থ হইল না। সে হরিপুর গ্রাষের অন্ু- 
সন্ধান করিল? কেহ কেহ বলিল যে, শাস্তি- 
পুরের নিকট হরিপুর নামে এক পল্লিগ্রাম 
আছে। পুগ্তরীক পরার" লই নিজে 
সেই হরিপুরে গেল। শি হাত নাড়িকা 
কহিল, “না, না, এ আমাদের গ্রাম 'নহে।” 
পুগুরুক কলিকাতায় ফিরিয়া আনার অন্ু- 
সন্ধান আরম করিল। সংবাদপত্রসকগে 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিল। কিন্ত সমস্তই বৃথা 
হইল; দিদিমাকে কোথাও পাওয়া গেল 
না। অবশেষে পুগুরীকের মাত। বগিলেন, 
«এ সোনার উদ মেয়েটি আমাদের কাছেই 
থাকুক। শ্বজাতি; আমার গর্ভের কন্া 
নাই, ইহাকে কন্তার ভ্তায় প্রতিপালন 
করিব। এবং উপযুক্ধ সময়ে বিবাহ দিব ।” 

কয়েক দিন কপিকাতায় থাকিয়া, 
পুণুরীক সকলকে লইয়৷ গৃহে ফিরিল। 

৪ 

গৃহে, ছইটি অতান্ত শুভ সংবাদ তাহাদের 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। বাটাতে প্রবেশ 
করিবামান্র পুগুরীকের' পিতা পুগুরীকের 
হস্তে ছুইথানি তারের সংবাদ দিলেন। 
একখানি সংবাদ কয়েক দিন পুর্ব পাওয়া 
গিয়াছিল। গঙ্গার উপরের এক চর লইয়া, 
তাহাদের সহিত অন্ত এক জমীদারের 
এক দীর্ঘকালব্যাপী এবং বছ অর্থ-ধ্বংসকাগী 
মকন্দমা হইতেছিল; কলিকাতা হাইকোর্টে 
এই মকদ্দমার শেষ মীমাংসা হয়; শেষ 
মীমাংসার পুগুরীকের পিতার জয় লাত 
হইয়াছিল; এই তারের সংবাদে ইহাই 
লিখিত ছিল। দেবিক্! পুগুরীক পিতাকে 


৫৪ 
কিল, 'বাবা, এই বার আমাদের বিষয়ের 
আর বৎসরে প্রায় ছুই হাজার টাক! 
ঝাড়িয়া বাইবে।” পিত। বলিলেন, ক্যা, 
কেবল মাত্র আয় বৃদ্ধি পাইবে এমত 
নহে, মক্দ্যার খরচা বাবদ অনেক নগদ 
টাকা! পাওয়। যাইবে ' তুমি অন্ত টেলিগ্রামটি 
পড়) উহা আমি এইমাত্র_তোমাদের 
গৃহগ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হুইয়াছি।” 
পুরীক তাহ) পাঠ করিয়া জানিল যে, 
সে বি, এ পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতিন 
সহিত. উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

পুগুরীকের মাতার আনন্দের সীমা; ছিল 
না। তাহার পুণ্যের ফল সদীঃলাভ হইয়া- 
ছিল। তিনি স্বামীর লল।টর্টি মকদ্দমার 
অহরহ চিস্তা হইতে যুক্ত, এবং পুত্রকে 
পরীক্ষায় কৃতকার্য দেখিয়াছলেন। তিনি 
গণন। করিয়া দেখিলেন, যে দিন সন্ধ্যার পর 
মকদমার জয়ঙাতের সংবাদ আসিয়াছিল, 
সেইদিন ঠিক সেই সম জগনিমজ্জিত পটা 
পুগ্তরীকের হম্তধারণ করিয়াছিল। আর, 
বে মুহুর্তে তিনি পু'টাকে লইয়! গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, ঠিক সেইক্ষণে পুগুরীকের 
পরীক্ষা সম্বন্ধে শুভ সংবাদ আসিয়াছিল। 
অতএব এটা ঠিক হইয়া গেগ যে, পুটী 
সাক্ষাৎ লক্ী। এমন সুন্দরী এবং এমন 
নুলক্ষণা কন্ত! লক্ষী ব্যতীত আর কিছু হইতে 
পারে না। পুগুরীককে আহ্বান করিয়া 
মাতা কহিলেন, "তোরা ত অনেক কেতাব 
পড়িয়াছিস্‌, পুঁটার একট। ভাল রকম নাম 
রাখ,।১ এখন.. পুগুরীক বি, এ, পাশ 
করিয়াছিল বটে, এবং মেঘদূতের কিয়- 
কাতারে বু!ৎপন্ন ছিণ বটে, কিন্তু মহাকবি 
কালিদাপের উপরোক্ত ছই গ্রন্থমধ্যে কোন 
স্থানে পু'টার মামকরণ হয় নাই। এবং মিল, 
ব্যেন প্রভৃতি সুবুদ্ধি দার্শনিকগণও এ সম্বন্ধে 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


কুত্রাপি কোনও প্রকার উপদেশ প্রদান 
করিতে সমর্থ হন নাই ॥ মু 

তথাপি মাতৃ-মাজ্। অলঙ্বনীয় জা 
ছুই দিন চিন্তার পর পুগুরীক পু'টীর ._ 
একটি নাম সংগ্রহ করিল। এবং মাতাকে 
আসিয়। বলিল, দপু*্টাকে বারুণী-ঙ্বান-উপ- 
লক্ষে আমরা পাইয়াছি, এ জন্ত উহার নাম 
“বারুণী” রাখিলে মন্দ হয় না।” মাতা! 
কহিলেন, "বেশ, আজ হইতে উহাকে 
আমর! “বারুণী” বলিয়া ডাকিব।” এইরপে 
পু'টী, বারুণী হইল। 

বারুণী নাম পাইয়া, এবং দিদিমার 
অপেক্ষ। শতগুণ অধিক আদর লাভ করিয়া, 
অতি অল্পদিন মধ্যে বারুণী হরিপুর গ্রামটিকে 
এবং. দিদিমাটিকে তুলিয়া গেল। 
ঝণিকাটিকে 'যে দেখে, সেই তাহাকে 
একবার আদর করিয়া বলে, “আহা”! 
এই লক্ষ্মী মেয়েটিকে সরস্বতী করিবার জন্ত 
স্বয়ং বি, এ, পাশ-কর! পুগুরীক তাহার 
অধ্যাপনাতার গ্রহণ করিশেন। আদর ও 
য্কের মধ্যে ব।রুণী ধীরে ধীরে বদ্ধিত হইতে 
লাগিল । 

* একটি কারণে স্ুশীলার একটু অভিমান 
হইয়াছিল। হুইবারই কথা। পুটিকে 
যখন বারুণী নাম দেওয়া হইল, তখন 
পুগুরীক এ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ সুশীলার 
[নকট গ্রহণ রুরে ন|ই। পুগুরীকের 
এ বড় অন্ায়। সে চিরদিন সুণীলার পরামর্শ 
লইয়] কার্য্য করিয়াছে। আজ নামকরণট!. 
জুণীলার পরামর্শ অন্যা্ী হওয়া উচিত 
ছিল) তাহ! হইল না৷ কেন? 

তা, লোকের অভিমান হয়; কিন্ত 
তাহা চিরদিন থাকে ন। কিন্ত বারুলীকে 
লইয়! বাড়ীর লোক [বড় £বাড়াবাড়ি করিয়্া- 
ছিল। জুশীগার শ্বগুরের মাথায় পাকা 
চুল এমনই কিনছঁবেশী ছিল যে, তিনি 


বৈশাখ, ১৩১৭]: 


. ..বারুণী। 


৫৫ 





৫. ৮ টাটা 
প্রত্যহ ত্বিগ্রহরে বারদীকে পাক্কা চুল উপভুক্ত উচ্ছিষ্ট আঙর এবং গ্সেৎ তাহার 


চলিতে বগিতেন। আন্র বারুনী আপনাকে 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছে বণিয়। 
গঞ্লর সহিত একত্রে ভোঞ্জন করা এবং 
সমুদয় মৎস্যপুচ্ছটি তাহাকে আহার করিতে 
দেওয়। শ্বতরঠাকুরাদীর একবারে উচিত হয় 
নাই। আর প্রত্যহ সকালে, সমস্ত কাজ 
নষ্ট করিয়। এবং নিজের শরীর নষ্ট করিয়। 
পুগ্ুরীক যে বারুনীকে পড়া বিয়া দিত, 
এটাও তাহার পক্ষে সুবিবেচনার কার্য; হয় 
নাই।-কেন1--তাহার লেখ। পড়ান জন্য 
একটী পণ্ডিত রাখিয়া দিপেই ত চলিতে 
প।রত। আর পাড়াত্ লোক সকল 
আসয়৷ ফেবোর বার বারুগীর সমন্মূ.খই 
তাথকে “বড় লক্ষী মেয়ে" বলিত; এটাও 
তাহার্দের পক্ষে বড় অনুচিত কার্যয হইত $-- 
ছেলেদের কাত্ছ কি ছেলেদের সুখ্য।তি 
করিতে আছে ?-তাহাতে ভাল মেয়েও 
খারাপ হই! যার। আর ঝিণ যে বাক- 
ণীকে পান সাজিতে দিত, এট।ও ভার 
অন্যায়। ছেলে মানুষ, কোন্‌ দিন পাপে 
এমন বেশী চুণ দরিয়া কেলিবে যে, লোকের 
জিভ. একেবারে পুড়িযা যাইবে। বারুণীকে 
লইয়। এই সকল বাড়াবাড়ি স্ুশীলার ভাল 
লাগিত না। 
ভাধ।র পর, জুশীল| মনকে গ্রবোধ 
দিল যে, লোকের ঘা বারণ লইয়। এইরূপ 
ঘাড়।খড়ি করাই ভাল লাগে, তবে তাখ।ব। 
তাহাই করুক। কিন্তু স্ুশীলা পুত্রধতী 
হইলে, "ব আদর, যে স্নেহ তাহার*্পুত্র ব। 
কন্ত। প্রাপ্ত হইত, তাহাদের প্রাপ্য সেই 
আদর সেই স্বেহ তাহার! জন্মাইবার পূর্বেই 
একটা অজ্ঞাতকুলশীল! অপরিচিতা বালিক৷ 
আসিয়া বে নির্কিবাদ্দে উপতোগ করিবে, 
ইহাতে স্ুশীবার মনে একটু ক্ষোভ থাকিয়া 
যাও বিচিজমহে। কেপে, যে তাহার 


গর্ভজ বংশের তিলক আসিয়া উপতোগ 
করিবে? 

কিন্তু সুশীলার এই বয়সেও ত তাহার 
কোলে বিধাতা একটি পুপ্র দেন নাই। 
পুগুরীকের মাতা কত ছুঃখ কর্তিতনঃ 
কত দেবতার কাছে কত পুক্জ। মানত 
করিতেন; কিন্তু বংশরগ্গ(র জন্ত ধেবতর! 
পুগুতীককে একটি বংশের তিলক প্রদান 
করেন নাই। দেবতাদ্দিগের এ বড় অন্যায় । 
সুশীল! বার বার মনে করিত, যদ,তাহার 
কোলে একটি ছলে থাকিত, তাহা হইলে 
ব।কণী এখন যে আদর পইতেছে, সে 
আদর ত।হার গর্ভঞ্জ সন্তানই প্রাণ হইত। 
এস বৎসগণ এস; এক অদৃ দেশ হইতে 
তোমা,দর কোমল কমনীয়ত। লইয়৷ এস; 
অ।পিখ। নুণ।লা নর শুন্ত কোল আলে। করিয়া 
বিরাজ কর। ৫ 

৫ 

দেখিতে এবখিতে পাঁচটি বৎসর চলয়া 
গেল। অভাগিনী ভুশীলা এখনও মাত! 
হইতে পারিল না। হায়! তাঁহার সম্তানের 
প্রাপ্য সমস্ত আদর, সমস্ত নেহ, বারুণী 
হেলায় উপভোগ করিয়। লইল। 

বারুণী এক্ষণে একাদশবর্যায়। 'বালিক।। 
সে পুগুরীকের যত্বে অনেক পুস্তক পাঠ 
করিয়াছে। পুগুবীকের মাতার যত্বে সে 
গৃহকর্ঘও শিক্ষা করিয়াছে। এবং আমাদের 
আশ! আছে যে, পুগুরীকের পিতার যত্ধে 
সে অবিলম্বে এক সৎপান্রে সমর্পিতা হইবে। 
তিনি ঘটকদ্দিগকে বলিয়া! দিক্নাছিলেন যে, 
বারুণীর বিবাছে তিনি বহু অর্থ বর 
কয়িবেন। 

কিন্ত অজ্ঞাতকুলশীল! জুন্দী হর কে 
তাহাকে বিবাহ করিবে? সুতরাং বারুণীর 
জন একটি বয় গাওয়া বড়ই হূর্ঘট হইনা 


৫৬ ... লাহিষ্য সংহিতা ॥  [১১শ খণ্ড, 5ম সংখ্যা। 




























বরের_ামার ইহফালের় ও পরকালের 
দেবতার সুখের জন্য, আমার বাসীর, বংশের 
কল্যাণের জন্য, আমি আপনার সমস্ত 
বলি দিব। পাপ মন লইয়া আমি এত. 
বারুণীকে নুচক্ষে দেখি নাই। আমার, 
প্রাণের প্রাণ” আমার সর্বস্ব বন্দি তাহাকে 
ভালবাসেন, তবে আঙ্গ হইতে আমিও 
তাহাকে ভালবাসিব। কে ঘমি--কোন্‌ 
কীটাণুকীট, যে আমার মনের কষ্টের জন্য 
আমার শ্বামী চিরদিন অন্গুখী থাকিবেন ?% 
ভাবিতে ভাবিতে অশ্রজলে স্থাীলার চক্ষু 
"টি পুর্ণ হইয়। গেল। 

নিশীথে, শধ্যা'পরে স্বামীর পদপ্রান্তে 
বসিয়া, সুশীল কহিল, “এস, আজ তোমার 
চরণ সেবা! করিব।” শ্বামীর চরণ আপনার 
সুকোমল ক্রোড়ে স্থাপন করিক্না, তাহাতে 
আপন আনন্দিত বক্ষঃ স্পর্শ করিনা সে 
আবার ভাবিল, প্যদ্দি এই ছ্ুল'ত চরণে এ 
অতাগিনীর মতি থাকে, তবে আব হইতে 
আর নিদ্ধের কথা ভাবিব না। তুমি 
যাহাতে সুখী হইতে পার, গ্রাণ দিয়! তাহ! 
করিব।” ন্ুুশীলা যাহ! চিন্ত। করিয়াছিল, 
তাহা করিয়াছিল। শ্বামীর পদপ্রান্তে 
থাকিয়া এবং অতিকষ্টে অঞ্র সংবরণ করিয়া 
সে স্বামীকে কহিল, “তোমাকে একট! 
কথ! জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে ?”ঃ 

পুগুরীক। কি কথা? 

সুশীলা। তুমি বারুণীকে ভালবাস? 
পুগুরীক চঞ্চল হুইয়! জিজ্ঞাস! করিল, “এ 
কথ! তোমাকে কে বলিল ?” 

দুশীলা। কেহ বলে নাই; আমি 
তোমাকে জিজ্ঞাস করিতেছি। 

পুপ্তরীক। কেম নুশীলাঃ তুমি আমাকে 
এ কথা জিজ্ঞাস! করিতেছ? 

জুশীল।। আমার জানিবার ইচ্ছা 
হুইক্সাছে) তুমি আমাকে বলিবে না? 


পড়িল। ঘটকলকল ছুই তিন বলয় ব্যাপী 
অস্থসন্ধান করিয়াও, বাঞ্চণীর চতুর্দশ বর্ষ 
হয়ঃ ক্রম কালেও, অক্কৃতকার্ধ্য রহিল। 

এপ্িকে দ্ুশীলার সন্তান হইবার 
ঘয়ঃক্রম অতীত হইতেছিল সন্তান ব্যতীত 
একটি পুরাতন বংশ লোপ হুইবার সন্তাবন! 
ঘটতে'ছল। অন্ত দিকে পরম ম্বেহের 
পাত্রী বারুণীর বিবাহের কাল অতীত 
হইতেছিল) ধনু টেষ্টাতেও একটি ন্ুপাত্র 
পাওয়া কঠিন 'হইয়াছিল| পুগুরীকের 
মাতা এই ছুই কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া 
বিশেধরূপ চিস্তিতা হইয়াছিলেন। 

এক দিন চিত্তিতা মাতা, স্বামীর 
নিকট উপস্থিত হুইয়! প্রস্তাব করিলেন, 
"্বারুণীর জন্ত ত অনুসন্ধন করির। পাত্র 
পাওয়া গেল না) আর এত বয়সেও ত 
বধূমাতার পুত্রইল না। এমন অবস্থায় 
আমার ইচ্ছা যে, বারুণীর সহিত পুগুরীকের 
বিবাহ দিই। তুমি কি বল?* পুগুরীকের 
পিত1 কহিলেন, পুগতরীকের মত কি?” 

মাতা । আমর যাহ! বলব তাাতে 
তাছার অমত হইবে না । বারুণী পরম 
সুন্দরী এবং সুলক্ষণাক্রাস্তা;) বছুপুণ্যের 
ফলেও এমন বধূ একটি পাওয়া যায় না। 

পিতা | তুমি আগে পুগুরীককে 
জিঞ্জাসাকর | বোধহয় এরূপ বিবাছে 
তাহার মত হইবে ন|। 

মাত।। আমি পুত্রের মৃন বুঝিয়াছি। 
সে বারুণীকে ভালবাসে। কেবল পাছে 
আুশীলা মনে. বাখা পান্স, এজন্য কোনও 
কথা মুখে বলিতে পারে না । 

অন্বস্থাল হইতে শ্বপডর ও স্বশ্রুর উপরোক্ত 


একা 


নিরি 


টা অবস্থায় পড়িয়া, অন্ত বুবতীরা যাহ! 
“ভাষে,, লেও তাহাই .ভাবিয়াছিল, “আমার 
মনে হে ঠাকুর ! বল দাও। আমার প্রাণে-. 


বৈশাখ ১৩১৭]. 
পুগুযীক ।. আজ. হি কা কর 
সলঈলাং আর একদিদ তোঘাতে আমি 

গার উত্তর বিব৭ 

"ছুদীল1। তোমার থে দিন ইচ্ছা রহ 
কিন্ত আথার নিকট ক্ষ ঢাছিও না; ইহাতে 
তোমার দালীর অকল্যাণ হইঘে। 

পুণ্তরীক তাবিগাছিল যে, ছই চারি 
দিবসের যধ্যে গে আপনার উন্মভ ঈনকে 
বিশেখরূপ শান্গিত কল্িতে পারিবে $ এবং 
অবিগ্ন্বে বারুনীর একী বিবাহ দিয়া, 
তাহাকে আপনার তীব্র আকর্ষণের সীন্ার 
খাহিরে রাখিয়া আলিবে *& এবং তৎপরে 
আপনার যুক্ত হয় লইয়। সুশীলার নিকট 
আসিয়া বপিবে, দনা, আমি বারুণীকে 
ভালবাদি না। আমি চিত্রদিন তোমার 
ছিলাম এবং চিরদিন তোমারই থাকিব।” 
হায় পুগুবীক ! তুমি পাঁচ বৎসরের বারু- 


বীর হস্ত হইতে একদিন আপনাকে মুক্ত | 


ক'রতে সমর্পণ হও নাই, জাজ কিরূপে এই 
পঞ্চদশবর্ধায়। বিছ্বাৎ ্রস্ত গ্রভামত্বীর প্রতাব 


হইতে আপনাকে রক্ষা কর্সিবে? দশটি 


ঘতসর ধরয়া বারুখী জজ্ঞাতে তোমার সমস্ত 
হৃদয় অধিকার করিয়াছে) হদয়শুন্ত তুমি, 
কোন্‌ হৃদয়ের শক লইয়া, তোমার. প্রমত্ত 


স্ৃদয়কে শানিত করিবে? 
একদিন পুগুরীক পিতার নিকট আদিয়! 


খলিল, “বাবা, আমি বারুণীর জন্ত একটি 
লুপ অনুসন্ধান করিক্াছি।” 
পিতা । এ জুপাত্রটি কে? 


পুগতরীক। আপনি ও পাড়ার "হারা 
ঘাবুকে জানেন ?-- * 

পিতা । কি, হাক্সাণ এই বয়দে আবার 
বিবাহ করিবে না ফি? 

পুগুবীক ৷ মা, না, ছারাণ হ্বাবু বিবাহ 
করিবেন না। হারাণ বাবুর এক লবন্ধী 


আছে) তিনি ০৮ গষীদার.) | 


তাহান্স নাম-_. 


আ্বাক্িলী।.. 





€থ 
ভুমি পার্বতী 








পিতা বুঝিস্বাছি 
ঘোষের কথ! বলিতেছ। 

পুগুরীক। আকা 1! 
ছুলীন। 

শিতা। কিন্তু নুপাঞ্জ নহেল। আমি 
মন্তপাক্গী ব্যক্তির মহিত ঝারুণীর বিবাহ 
দিতে উচ্ছা কর্রিনা। আমি জানি পার্বতী 
ঘে!ব মধ্যপায্ী। চি 

পিতার দিকট হইর্তে প্রড্যাগত হইসা 
পুগুরীক অন্ত এক স্থানে ঘটক পাঠাইয়াশ 
জিল। কিন্তু সেটিও দুপাত্র হইল 'না১--- 
বিস্তাহীন। পুগুরীকের আজ্ঞ। পাইয়া ঘটক 
আবার একটি নূতন স্থান হইতে একটি পাত্রেক্ন 
অহ্সন্ধান লইয়। আসিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
পাব্রটি সুপার হইল না; লেরূপ ধনহীন 
দরিদ্রের হস্তে বারুীকে লমর্পণ কয! 
কাহারও অভিপ্রায়, হইল লা। তবে কি 
স্বয়ং পুগুরীক ব্যতীত আর কাহাকেও 
ধিখাত। বারুণীর হ্বামী হইবার অন্য সৃতি 
করেন নাই$ কিন্তু পতিরত। স্ুণীলার মলে 
দারুণ বাথা দিয়া পুসুরীক কিরূপে বারুণীকে 
বিবাহ করিবে? তাহা অপেক্ষা বাক্ৰী 





তিনি পে 


অ'ববাহিতা অবস্থান জীষন যাপন 
করুক। 
পুগুরীক আপনার অশান্ত যনকে তাহার, 


প্রাথপণ শক্তির ছারা দমিত করিবে । যে 
বুক সে বাল্যকাল হইতে আপনার আদর- 
প্রবিত বুকে ধারণ করিয়াছে, আজ কিরূপে 
সেই বুকে ব্যথা দিয়া সে পরম অধর্থ সঞ্চয় 
করিবে? তাহা অপেক্ষা মৃত্যু কি তাহার 
পক্ষে মঙ্গলঘায়ক নহে ? 

পুওরীক জনেক ভাবিয়াছিন। কিন্ত 
সে বারুণীকে ছাড়িয়া য্িতে পারে নাইঃ 
মরিলে যে সে বারুণীকে আর দেখিতে 
পাইবে না। আপনার হৃদক্নকেও সে দি. 


1 করিতে সমর্থ হয় নাই। 
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পোড়ারমুখী বারুমী্ কি ডি 


ভালবাসে: বাগে ঘই কি, পুবই- বাসে। 
তাহার বিছানার তলায় থে খাতাখান! ছি; 


খাছে, তাহ! গোঁপনে সংগ্রহ করিয়া, তাহার 
অধ্যে পোড়ারমুখী কি কথিত! লিবিয়ছে, 
তোষয়া তাহা একবার পড়িয়া দেখ। দেখ, 
এ গুরুতর প্রেম) 
কারে বল ভানবসি, কাহার হইব দাপী, 
কীহাত্স জ্পেতে বল শোতে দশ দিক্‌? 
ও -পুশুরীক, পুগ্রীক! 
ফাহায় অধরে হাসি, দেখিবারে অভিগাধী 
_ ধরাধাঝে কে আমার সবার অধিক ? 
-পুণুরীক, পুগুরীক] 
ধিক্‌ ধিক্‌ কি তরক্কর কলিকালই পড়িয়াছে। 
পেকালে বাহাত্তর বৎসর বয়সেও প্রেমিক" 
দিগকে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কথা 
উচ্চারণ করিঠে গুনি নাই; আর আছ 
কি একটা পঞ্চদশ বর্ধারা নাবালিকা 
বালিকা, আমার অপেক্ষ। তালরপ ছন্দ বন্ধ 
মিলাইয়া, প্রেষের কবিতা রচনা করিল] 
তথাপি, বারুণীর হাদয়ের কথা বাটার কেছ 
অবগত ছিল না। 
নুষটল। শ্বহস্তে বারুণীর কেশরচন! করিয়া 
দিত। একদিন কেশরচন| করিয়া, হুণীল! 
এক উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া, বাক্ষণীকে 
লঙ্জিত করিল।' বগ্তরাবৃত তাহার ঘর প্নেহ, 
মণ্ডল মণ্ডিত চক্জেপ্র স্থান: শোভা পাইতে 
লাঁগিল। শুত্ীলা আথন অঞ্চলবন্ত্র বারা 
তাহার কমনীয় খু্ঘগুগ মার্জিত করিয়। 
অথধ্োে কৃ টিপ: অন্কিত করিলেন ১ যেন 
অন উপর জন আপনার অতি ক্ষত 
কষ্খাজিনের আপনখানি তথাক্স বিভ্তৃত 
'করিলেন। থারুণীর জপ দেখিয়া দুলীল 


ডাবিল, "হা, এই ফু শতদল দিয়া! দেবতার. 
পুজা করিতে গানিলে, পুজার ভ্াায় পু] 


১85 । 


[(১১শ সণ, ১ম ব্য? 


| হয় বটে। আমার খেবতার পৰে, আজি: রই. 


নির্শল শ্রেষ্ঠ শতল দিবে: (করিব 
মুদীলা বারুদীকে সম্বোধন করিয়। কি 
শনর, বারুণি] আমার সহিত জায়। 
বারুণী সবশীলাকে “পি” ধলিত ). পে কহিল, 
“কোথায় যাব, দিদি?” 

সুশীলা। আমার বরকে প্রধ্াম সনি 
চল। 

বারুণী। তুষি দিদি আমার সহিত 
তামাসা করিতেছ। 

ছুপীলা। না বোন! তামাসা করি, 
নাই লত্যই আজ ভ্োমকে তাহার পায়ে 
প্রণাঞ্ করিতে হইবে। 

.বাকুশীর সর্বা্গ প্রকম্পিত হইয়। উঠি । 
তাবিল, দি আমাকে আজ কেন এ 
প্রকার অভূত অনগরোধ' কঁরিতেছে। তবে 
কি আমার মনের কথাটি দিদি জানিতে 
পারিয়াছে ?, দেবী জানকীকে মেদিনী- 
দেবী যে প্রকার আপনার নিভৃত ক্রোড়ে 
গ্রহণ করিয়া, লুকায়িত করিয়াছিলেন, আছ 
ধদি তিনি বারুণীকে তেমনই লুকাইতে 
পারিতেন, তাহা হইলে সে এই ভয়ঙ্কর 
লঙ্মার হাত. হইতে যুক্তি লাভ করিতে 
পারিভ। পদ্ম চক্ষু নবনত করিয়া, আপনার 
নিদ্বারুণ লজ্জ। গোপন করিবার, জন, সে 
কোনক্রমে সুশীলাকে জিজ্ঞাস! করিল, 
"তিনি কোথায় $* 

স্থুশীলা। উপরে, বারান্দা বসিয়া ধ 
দেখ একখানি খাতা পড়িতেছেন। ওখানি 
কি তোষার খাত]? ও খাভাখানিতে 
বোন, তুমি কি লিখিয়। রাখিয়াছ? 

বিশ্ময়বিস্ষারিত বিশাল 'গঙ্গঘৃশ চক্ষু 
বারুণী সুশীলার নিেশ মজ বারান্দার দিকে 
ফিরাইল। কি সর্বদাশ | উহ যে সেই কবিতা! 


লিখা তাহারই খাতা। উহ! উহার হস্তে 


কিছ্পে আসিল লজ্জায় বারণীর লুন্দর 


শৈশাখ, 2৩১৭] 
রুকচদদকর্তিত :: প্রহথণের কী: শোতা 
প্লাইল। শুদীলা তাহার হ্ত'বহিষ্া. কহিল, 

গা ফি ধোন? এস আগার সহিত 
করিয্বাছ, এস আজ তাহার পায়ে, আমার 
সন্ুথে প্রপাম কর।- দেখিয়া আমার 
জন্ম সার্ধক হউক।” ফাষঠ্ঠপুস্তলিকার 
মত, ন্বপ্পাতিভূতার সায়, আুনণীলাকে 
অনুসরণ করিয়া বাকইী; পুগুরীকের পদে 
প্রণত হইল। কি উৎকষ্ট কুহ্থমের' হবার! 
সুশীল স্বামীর চরণ পুজা! করিয়াছিল! 
কিন্তু তোমাদের চক্ষে অগোচরে সে ইহা 
অপেক্ষা আরও এক দেবছুগভ দ্রবোর ঘ্বার 
স্বামীর চরণ অলঙ্কৃত করিয়াছিল,--দেবী 
আপনার রক্তকমলসদৃশ, প্রেমপূর্ণ রক্তাক্ত 
হৃদয়টি চিরব(ছিতের--চিরপ্রিয়তমের চত্রণ- 
তলে উপহার স্বরূপ স্থাপন করিয়াছিল। 

কফ চু ০ সী 

একটি শুভ দিনে পুণুরীকেক্র সহিত 
বাঞ্ণীর বিবাহ হইয়! গেল । 

ফুলশয্যার রাত্রে, যখন পুষ্পময়ী 
বারুণীকে বক্ষে ধারণ করিয়। পাপী্ঠ পুগ্ুরীক 
অতান্ত সুখে অচেতন ছিল, তখন গৃহর্থারে 
একটা" কলরব শুনিয়া, সহসা! তাহার সুখ- 
পন তগ্ন হইয়। গেল। ঝি ভয্নবিকৃত কে 
ডাকিয়াছিল, প্দাদা বাবু! শীস্র একবার 
বৌদিদির (নুশীলার ) ঘরে এস। বৌদিদি 
কি রকম করিতেছে ।” 

পুপ্তরীক মঞ্জপদে নুশীলার গৃহে প্রবেশ 
করিয়া দেখিল,  দ্কুণীলা তীরাহত পক্ষি- 
পীর সকার শখ্যার উপর পড়িরা হন্্রণায 
ছটফট, করিতেছে। সেমৃত্যু আকাঙ্ষা 
করিয়া ভীত হলাহল গান কগিযাছে! 





হায়পী। 





৫৭ 


পুগুযীক কাতর কে. কহিব,  পনুদীলাত, 


'কেন.হুমি-এদন কাজ করিলে?”  নুশীগা 


এ কথার কি' উত্তর দিবে? তাহার ভগ 
হাদয়ের ভিতর বে বজধ্বনি বার বার ধ্বনিত: 
হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিবার 'শক্তি' 
যদি পুণরীফের ধাকিত) তাহা. হইলে প্লে 
বুঝিতে পারি যে, যে হস্ত্রণণর উপশমের 


জন্ত' যে মৃতুঃকামন্ত। করিয়। বিষ পান 


করিয়াছিল, তাহার . তমনায় মৃত্য্বধা 
অত তুচ্ছ! সুশীল!" তাহার সুগঠিত বাছু 
প্রসারিত করিয়া, আপনার ছুই হস্তে 
ত্বারাণশ্/মীর পদঘয় গ্রহণ করিয়া কহিষ, 
তুমি দাসীকে ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ 
করিও যেন জন্ম*জল্াত্তরে দাসী তোমার 
পদ সেব। করিতে পারে। এ পৃথিবীতে, 
আমার কার্য ফুসাইয়াছে। এতদিন যে 


কার্যের জন্য দাসী জীবিত ছিল, তাহা 


যোগ্যতর হস্তে ন্তস্ত করিয়াগ্দাসীঁ তোমার 
নিকট চির বিদায় প্রার্থনা করিতেছে» 
বলিতে বলিতে নুশীগার মুখ ম্লান হইল; 
কণ্ঠস্বর বিকৃতি প্রাণ্ত হইল) €ল স্থামীক় 
পদঘয় ত্যাগ করিয়া, স্বামীত্ব পদম্পর্শলৃত 
হগুত্বয আপন মন্তকে স্থাপন করিল। পুত" 
রীক গণ্ুগ্রবাহিত অশ্জধারায় নুশীলার 
সর্ব বিধৌত করিয়া দিল'। 

সুশীলার মৃত্যুর পর, পুশুয়ীক বারুসীকে 
পাইয়াও জীবনে আর কখনও. সুখ অন্তর 
করিতে পারে নাই। তাহার সমস্ত, সুখের 
যধ্যে কোথ! হইতে এক ম্লান মূর্তি আলিয়া 
আনন্দের -সব ছবি ম্লান করিয়া দিত। 
ছুশীলাকে ' গ্রাস করিবার জন শশালে 
একদিন যে'্গি জলিয়াছিল, তাহার উত্তাপ 
কখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয়-না। 


ভ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


আমাদের ইছামতী। 


ূ্‌ (১) 
: যাদের ইন্ছামতী কুলে ;-- 
কিনারায় বানুরাশি মরুভৃমিৎসম-_ 
শীত, ত্ীক্ম কিংবা ব্রধা__ 
ধুধৃ ধুধু করে মাক পুজীক্কত হয়ে। 
ঢাকা বেল] তরু আগাছায় ! 
কাঁচা হলুদের রঙে অঙ্গ নিথারিয়া 
বাবলার শিরোপরি উঠি, 
আবদারে নূলহীনা. অলক লতিকা_ 
নদী-বুকে চেয়ে আছে ফুটি। 
কেদাড়া কলমী কোথ। নলবনমাবে' 
তর। থাকে সাদ; নীল ফুলে, 
ওগে! এস কিবা! শেভ| দেখে বাও তুমি 
আমাদের ইছাষতী কূলে। 


(হ) 
আমাদের ইছামতী নদী; 
শিষুলের বক্ষ হতে বসন্ত বাতাসে 
তৃঙ্লাগুলি খাসি গে উড়িয়া 
গড়ি ধীর তটিনীর কাক-চগ্ষু জলে। 
কিবা শোভ। থাকে গে। জুড়িয়। ৷ 
পাট, ধান কেটে নিয়ে খুঁড়ি পলি জমি 
কেহ কোথ। পু'।তছে পটল। 
নিড়ান্স তামাক-ক্ষেত কক] সাথে চাক 
শন নাই অচল -্খটল ! . 
বাগালনুয়ের গান . গেয়েদের সুখে 
““ শনিবার সাধ ধাকে যদদি-- 


গা এস দেখে যাও, শাম সন্ধযাকালে 


জানাঘের ইচছাবতী নদবী।' 
. িী, 
লারাদিন বসে থাকি কলার বাগানে ' 
বে চাষ, খয়ে ফিরে বায়- 





ববির লুকায়ে গিয়ে গাত। কেটে আনে 
লোন। ধরা তাঙ্গা তোতা জায়? 

কোথ! বা বাঁঙগগাল মাঝি লালসার বশে 
ঝাল ক্ষেতে নিতে গেল ঝাল 

কচা ঝোপনের আড়ে ছিল খেতোয়াল 
টের পেয়ে দিল গাপাগা'ল। 

ৰক্ষ চিরি অষ্টবক্ত  খর্জুর হরষে 
প্রদানিছে নুধাসম নীর 

দেখিতে বাসন। যদি, এস একবার 
আমাদের ইছামতী তীর! 


(৪) 
আমাদের ইছামতী তীর ;-_ 
জেলের! কিনারে বসি লায়ে গাব দেয় 
জেলে বউ সম্ঝাইয়৷ হাটে, 
“কডা? “কনে; “কয়ে দিব 'ই্যাবা” যাবি 'ওঝে” 
ধবনিছে 'ফশুরে” কথা ঘাটে। 


| এঘাটে চুণুরে মাঝি চুণা মুখে টিপে-_ 


ঢোল নিয়ে ধুয়। গান গায়; 
তারি পাশে বাদাবুনে কাকড়ার লায়ে 
মেছুণীর! মত্ত. বচসায়। 


'] দ্বক্ষিণের ধান ভরা সারি সারি সারি 


কিবা শোভা হোথ। তরণীর 
কয়্ালী আগলে কোথা সায়েরের ঘ.ট-_ 
আমাদের ইছামতীঁ তীর! 
(৫) 
আমাদের ইছ্বামতী কুলে ;-- 


| এ পারে ভূবিলে বেল! বাশবদ আড়ে 


ওপার কাদির! হয় রাগ; 
ওপারে জাসিলে উদ!  জখখের শিকলে 
কেদে রাঙা. এপারেক ভাঙা । 


| সাত? ভেয়ে ফাীতজলে নদীতীয়ে উঠি 


রর পা়াগেে কুলবধূগণ | 


বৈশাখ, ১৫১৭] 
রোধে খেয়ে চলে হায় করিয়। মানত 
পরশি মায়ের উ্চরণ ূ 
প্লী চগে বায় সক্ষাগ সন্ধ্যার়_- 
কেহ দেয় রাঙ্গ। পাল তুলে 
ওগে। মুকুত! দেখিবে যদি এল একবার 
আযাদের ইছামতী কুলে । 
(৬) 
আমাদের ইছামতী নদী ;- 
শে।ষক কুম্তীর হৌক, ক্গোক ঘে্র। ঘাট, 
কিবা দোষ, কিবা ক্ষতি তায় ; 
ভীতিময়ী ম্যালেরিয়া মৃত্যু গ্রাস সম-- 
তারা বেশী কিছু নাহি খায়! 
মূর্থ বিদেশীর কপ! দকুমীবের গাও"__ 
দ্রান্ত লোক কত কথা বলে; 


প্রান্ত গ্রঙ্থের সমালোচন1 । 





শোক সঙ্গীত। 
(রাজবিয়োগে ) 
ইধন-পৃত্রবী--একতাল!। 


সহিতে নারিত যেই কারে! শোক কোনা কালে 
সে মাজ জড়ায়ে দেছে এ ভূলোক শে।ক-জালে 


জগণ্চের সুসস্থান 
এড ওয়ার্ড মগ্গাপ্রাণ 
ক্লাস্ত দেহে শাস্তিতর়ে পশিয়াছে নস্তাচগে ? 
সস/গরা বসুন্ধর। 
হইয়াছে শোকাতুর। 
ভারত-মুঙ্গল ঘট ভেঙ্গে গেগ যে অকালে & 
". গুনিল না কোনো কথ: 
বুঝিল না মর্ম-ব্যথ। 


ওরে এমন সোণ।র নদী আছে কোন্‌ দেশে নিঠুর কালের ডাকে না বলে সে গেল চলে। 


মুকুত। ফুটিয়! থাকে জলে? 

ধন্ত যশোহর তুমি, ধন্য জন্মভূমি, 
ধন্ত আমি তোমারি সন্তান ) 

তা ন। হলে অভিরাম অন্ুপষ। নদী 
এজনমে হ'ত ন! সন্ধান? 

মর] দেহে দেখাইও, যে থাক নাযার-__ 
ভাগ্যগুণে দেশে মরি যদদি-_ 

ক]সপুব শ্ঈশানের সেই তরুতল!,-- 
প|দদেশে ইছাময়ী নদী! 

উজগৎপ্রসযন রায়। 


আধার আধার ধর! 
জীবস্ত হয়েছে যর! 

রাজা প্রজা 'ভাসিতেছে সকলে নয়দ-জলে 
গেছ যদ ভব পার, 
পাছু ন ডাকিব আর, 

ছোকু তব শান্তিলাভ হে রাজন্‌ অবহ্েলে। 
তোমারি ও সিংহাসনে, 
তোমারি ও পুক্র-ধমে, 

বসায়ে, রাখিব দেব তোযারে গে! স্বতিমূলে & 

৪ষুনীন্ত প্রসাদ । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা । 


সোহংগীতা-__হিঘালযরাণী 
সোহং স্বামী প্রদীত।« শ্রীযুক্ত সুর্য্যকাস্ত 


বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কর্তৃক প্রকাশিত। 
মূল্য ২২ টাকা। 


এই শ্রন্থখানিয় গরিচয় দিবার পূর্বে 
আমরা পাঠকগণকে গ্রস্থকারের সংক্ষিগ্ত 
পরিচ প্রধান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থকার 
সোহং স্বামীর পূর্বনাদ শাধাকান্ত ধন্দ্যো- 


পাধ্যায়। ইনি ১৮৫৮ খৃষ্টাবে টজার্ঠমাসে 
বিক্রমপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাপ্7- 
কাল হইতে ইনি ব্যায়ামে আসন্ত ছিলেম। 
ইনি ত্রিপুরার বহারাছের মিকট ছুই ঘৎ্সন্ব 
পার্খথচররূপে থাফেন। পরে বন্বিশাল 
গবর্ণবেন্ট স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত হন। এই লষয়ে ইনি সার্কাস 
করিবার আয়োব্বন করেম। রী 


৮ 


পাছছিত্য-সংহিত] | 


[১১শ খণ্ড, 5ম সংখ্যা! 





গেলাস্থ সুনামগঞ্জ নাক স্থানে ইনি ' একটি 
চিতাবাঘ ভ্রয় করেন এবং ছুই মালে 
তাছাকে বশ করিরা সুদাষগঞ্জেই তাহার 
সহিত ক্রীড়া গ্রাদরশম করেন। ক্রমে ইহার 


এন শক্তি জন্মিল যে, যে কোন হিং 
জন্তর পির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার 
সহিত জ্রাড়। করিতেন টি জয়দেপপুরের 
ন্রাজ। ইহাকে একট বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার 
স্বরূপ প্রদান করেন। ব্যাত্রের সহিত ক্রীড়া 
ধ্যীত ইনি শারীরিক শক্তির পরিচায়ক 
আঅ(র' একটী ক্রীড়া দেখাইতেন। ইনি 
১২1১৪ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ 
করিতে পারিতেন। ১৮৯৪ গ্রষ্টাবে কুক 
সাহেবের সার্কাসে মাসিক ১৫০* টাক! 
বেতনে ইনি নিযুক হইয়া! এক বৎসর ক্রীড়। 
করেন। পরে ইনি নিজের সার্কাস লইক়া 
নান। স্থানে ভ্রমণ করেন এবং শারীরিক 
বল, নির্ভাঁকত! ও হিংস্র পণুদমনের সম্যক্‌ 
পরিচম্ম দেন। এইখানেই ইহার কর্ম 
জীবনের শেষ হয় এবং অর্থোপার্জনের 
উপর বিরাগ জন্মে। এই সময়ে বিলাতের 
কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী ইহাকে 
মাসিক ৩*** টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে 
ইচ্ছা করেন। কিন্তু মনের "অবস্থার পরি- 
বর্তন হেতু শ্ামাকান্ত এ কার্ধ্য গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করেন। ধর্শবীজ বাপ্য 
কাল হইতেই ইহার হৃদয়ে নিছিত হইয়া- 
ছিল। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। 
১৯০১ ছুষ্টাবে ইলি দানা তীর্থ ভ্রযণ করি 
এবং চান বৎসর মাজে থাকিয়। নাইমি- 
তালহুইতে শত যাইল দুরবস্তা হিমালয় 
জার. ভগগালী নামক স্থানে আশ্রম 
"প্রতি! করেম। কাশী অবস্থান কাপে 
একজন প্রাচীন সম্নসীব সহিত হ্বামাকান্তের 


'পাক্ষাৎ হন্ছ। সাহার জন্মস্থান. জীইট.. 
ও পিতৃদত্ত 'নাষ মবীন$ন্্র চক্রবর্তী 1 তিল্লি |. 


৩২ খংলত্ম ভিষ্যতে ছিলেন, এজন লোকে 


তাহাকে পতিব্বতী খাধা” বলিয়া খানে: 


তিনি ধন লক্ষ! ছিলেন; তখন শ্যাম 


(হরিত্বারে। তথ। হইতে তাহাকে আনাইয়! 


যহাসমারোহের সহিত সর্বশ্রেনীর সম্স্যাসীর 
সমক্ষে তিবব ঠী বাধা, শ্ঠা্াকান্তের “সোহং 
স্বামী” নামকরণ করেন। সেই হইতে 
স্!মাকাত্ত উক্ত নামেই পরিচিত । 
আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষায় পদো 
লিখিত। সংসারের সুখ ছুঃখ, গুরুশিব্য, 
শান্তর, ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, 
হৃষ্টি-রহন্ত, মায়াতব, মুনিবাক্য প্রসৃতি 
বিষয়সমূহ আলোচিত হুইয়াছে। গ্রন্থখানি 
অটনতবাদপ্রধান। সংসার "ছুঃখময়, সুখ 
ছুঃখাদি সমন্তই মায়াকল্পিত; এ জগতে 
একমাত্র ব্রহ্ই সত্য এবং তিনিই উপান্ত, 
প্রতি-পুঙ্জাদি নিক্ষল, এই তত্ব ইহাতে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয় গুরু হইলেও সরল ভাবায় লিপিবদ্ধ 
হইয়া জটিল বিষয়গুলি অনেক স্থলে 
সুখবোধ্য হইয়াছে। 
কেশবজ্যোতি- নিথরিণী 
দেবী প্রনীত। কুস্তলীন প্রেস হইতে 
প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। 
ইহা! একধানি কবিত। গ্রস্থ। জ্যোতি্দ্- 
প্রসাদ নামক বিংশতিবর্ধার বালকেয় 
মৃত্যুতে তীয় মাতৃস্বরূপ। গ্রস্থকত্রর কর্তৃচ 
ইহা রচিত হইয়াছে । ইহার কবিতাগুলি 
শোকোচ্ছাাসে পুর্ণ। লেখিকা শোকের 
মধ্যে মাঝে মাঝে স্বগাঁর সাস্বনার ছায়া 
দেখিতে পাইয়াছেন। এতত্যতভীত কবিতার 
বিশেষত্ব কিছুষ্ট নাই। .. 
 শ্রীঞ্রীবৈষণব বন্দনা__ 
শ্ীযুক্ত' অতুলরুষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাধিত। 
বৈকষ সমাজে (বিনাবূল্যে বিতরিত 1৮ 
.জৌীতিতওদেবের সময় হইতে যে সবল 


বৈশাখ, ১৩১৭] 
তব নথ আবিকূত হইয়া বৈকধ 





এগ্ধরে সুপথিজ ওও সর্বজরমাত্ত করিয়া 


দযগহস, হহাদের .বর্শনে ও সুমধুর 
উপদেশাধলী শ্রবণে - কত. নান্তিক--কত 
পাধণ্ড উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে, : আলোচা 
গ্রন্থে বেই সকল বৈষ্ণব প্রভুর ব্ন্বনা-গীতি 
প্রকাশিত হুইক্পাছে। পরিশেষে টবঞ্চবগণের 
মামমালা মধুর সংস্কত ছন্দে প্রদত্ত হইয়াছে । 
এরূপ পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদরণীয় 
হইবে, সন্দেছ নাই। 

চাঁকৃম। জাতি-_-য় সতীশ 
চন্রা ঘোষ এম, আই, আর, এস, প্রণীত। 
শ্রীযুত সারদাচরণ ঘোষ কর্তৃক গ্রকাশিত। 
মুল্য ৩২.টাক1ণ 

পার্বত্য টট্টগ্রমের কতকগুলি অধিবাসী 
চাকৃমা জাতি নামে অভিহিত | এই পুস্তকে 
তাহাদেরই জাতীর ইতিবৃত্ত সঞ্চলিত 
হুইয়াছে। চট্টগ্রমের প্র/চীন ইতিহাস, 


সাহিত্য লভীক কর্ধর্ঠাযিসির্বধাচন। 


৬ 


রাজগরিবর্তন,, স্থানীয় তত্ব, ুলগমানশাদন 
কালে: ছেশেছ। অবস্থা, চাকমা জাতি 
জআাঁচার-ব্যবহার১, রীতি-নীতি, খাদ্য ও 
পরিচ্ছদ প্রণালী, পর্বঙ্গি, কবিকার্যা, ভাষা, 
বাঙাল। ভাঙার সহিত চাক্ম! ভাষার সামৃশ্ত, 
ক্রীডা-কৌতুক, জাতীয় উপকথ! ও ছড়! 
প্রভৃতি বহু বিষন্বই ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । কয়েকটা চিরও প্রদত্ত হইয়াছে। 
্রন্থথানি ইতিহাস হইলেও“ন্ুপাঠা। ইহা! 
পাঠ করিম! আমরা পরম” গ্রীতি লাত 
করিলাখ। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিত্তে 
গ্রন্থকারকে ধে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার 
করিতে "হইয়াছে, তদ্বিবয়ে সন্দেহে নাই। 
এজন্স তিনি সাধারণের ধন্তবাদের পান্র। 
আমরা এইকপ জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ গ্রন্থের 
বহুল প্রচার কামন! করি। রায় শ্রীষুক্ত 
শরচ্চন্্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মঙোদয় 
ইহার ভূমিক! লিখিয়া দিয়াছেন 


সাহিত্য-মভার 
১৩১৭ সালেক কাধ্য-নির্বাহ-নমিতি 


লভাপতি। 
উ্রীযুক্ত রাজ। বিনয় দেব বাহাদুর । 
সহুকারি-সভাপতিগণ। 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগুতোধ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, 


ডি, এল, সি, এস, আই, ইত্যাদি। 


শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহুন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মি, এস, আই। 
শ্রীযুক্ত ডাক্রার রাসবিহারী ঘোষ, এম, এ, ভি, এল, সি, এস, আই। 
উযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্জ সিংহ বাধাছুর, বি, এ । 

শ্রীযুক্ত যঙারাজ-কুমার শৈলেন্জকুণ দেব বাহাহুর। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র নাথ বন্থ এম) এ, বি, এল। 

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। 

প্ীধুরু রায় ডাকার চুনীলাল বন্ধ বাঁছাছুর এম, বি, এক) লি, এস, 


৬ষ্ট . . মর লাহিত্য লংদিা ।  ০0১১শ খন সংখ্যা। 


'জম্পাদক । 
| জি রাহ রাজের শাহী বাহার এব, এ] ৫ 
লহযোগি সম্পাদক 1 
প্রয়ুক পঞ্জিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এ, এ। 
সাঁহত্/-সংগ্থতা সম্পান্ষক । 
শীযুদ্ স্মুবলচন্জ মিত্র। 
ধনরক্ষক । 
পন্ুকক রাজ! বিনয়কু্ণ দেব বাহার) 
লভ্যগণ । 
শ্রীধুক্ত মছারাজ রণজিৎ সিংহ বাছাছুর। 
জীদৃ ্ত মহারাজ-কুমার বনোয়ারি অননা দেব বাহাছুর 1 
শীযুক্ত মহামছোপাধার় পঙ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্র । 
শ্রীযুক্ত মছামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজররদ্ব সেন কবিরঞ্জন। 
প্রধুক্ত মহামহোপাধণায় সতীশচক্জ বিদতৃষণ এম, এ, পি,এইচ,ভি, | 
জু রায় বৈকুমাথ বনু বাহাছুর । 
উধুক্ষ নৃগিংতচক্র সুখোপাধ্যায় বিদ্যারত এম, এ, বি। এল,। 
শ্রীপুক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
*্রীধুক্ত মুশীল্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ঘি, এল। 
শ্রীযুক পিত হুরিপেব শান্ত্রী। 
শ্রীযুক্ত অধৃতলাল বন্ধু। 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যারদ্ধ এম, এ. | 
শ্রীযুক্ু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম, জ, বি, এল । 
জীহুক্ত শশিতৃষণ উট্টোপাধ্যা় এফ, আর, জি, এস। 
ভ্রীবুক ঢারুচন্্র বস্তু মল্লিক। ৃ 
ীষৃক্ত কালীচরণ চট্টোপাধাঁয বিদারদ্ব। 
ভীযুক্ষ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি। 
যুক্ত সভীশচন্্র পাল চৌধুরী বিঃ এ । 
ভীমুক্ত জানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল । 
জীযুক্ত বোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এম, বি, এল। 
 শ্ীদুজ হুরেশচন্ত্র সমাজপতি। 
শ্ীযুক্ত হেযজ মিআ। 
ভীমুক ছুরেজচজ সায় চৌধুরী। 
. 'জীযুক্ত নগেজ্জ নাথ বঙ্য্যোপাধ্যা় বি, এল। 
'ভীবুক্ত ফণীজলাল ঘে। 


: ২১১ নং কর্ণ ওয়লিদ্‌ সীট ব্রাঙ্গমিশন পরেসে শ্রআাবনাশচন্ত সরকার শে মুদ্রিত। 











'সাহিত্য-দগুহতা। 





একাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ । 











[২য় সংখ্যা । 
জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । & 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর )। 
বৃত্তি ও বেতন। 


দ্াব্বকম্চারিগণের বেতন আমি ১০ 
হইতে ১৫ টবকা-এই হারে বৃদ্ধি করিয়া 
দ্বিগাম) অর্থাৎ থে ১* টাকা বেতন 
গ1ইতেছিল,তাহার বেতন ১৫ টাকা নির্ধারিত 
হইল] শিক্ষানবিদ ও সোলেধানার শিল্পি- 
গণের বেতন ১০টাক! হইতে ১২ টাকা--এই 
হিসাবে বন্ধিত হইল। আমার পিতার 
অন্তঃপুরে ৭০** রমণী ছিলেন; তাহাদের 
দৈনিক ব্ৃতি ছুই আমর্ফি ছিল; আমি 
তাহা ৪ আস্রফি করিয়। দিলাম; ইহা 
ব্যতীত বাৎসরিক ও বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে 
তাহাদিগকে উপটৌকন দিবার পদ্ধতি 
প্রচলিত করিলাম। আমার পিতার সময়ে 
রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান নগরে ২০০০ ধর্ম 
যাঙ্রক ও ৩*** আইন ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী 
মরকারী-বৃত্তি পাইতেন। আমি পিতার 
নিয়েগ-অন্থসারে হিরাটের দৈয়দ-কুল-শ্রে্ 
শীরণ মদূর জাহজানকে (7815450) উই।দের 
্ব স্ব পদ-মরয্যাদা-অন্মারে ভরণ-পোধণের 
নিমিত যথোপযুজ বৃতি দিবার আদেশ 
করিলাম। এই বৃত্তিট ঘে কেবল আমার 
গরজাস্থানীয়কে প্রদত্ত হইল তাহা নহে; 





. 40801081277/091 24000010906 029 
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৷ পারত, রুম, বোখাঁরা, আজেরবৈজান 


(8201081057) প্রভৃতি অপর দেশবাসী- 
দিগকেও প্রদত্ত হইল। ধাহাতে উইাদের কোন 
প্রকার অভাব বা অন্ুবিধা তোগ করিতে 
ন৷ হয়,তদ্বিষয়ে আমি মীর সদর জ।হ্পানকে 
বিশেষরূপ দৃষ্টি রাঁধিতে আদেশ করিলাম। 
“ধন ঈখরদন্। সকল শক্তিই হার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহার! 
তাহারই সেবক।” কোটী কোটী মানবের 
মধ্যে, এই বিশাল সাআজজাজ্যের অবধীশ্বরন্বরূপে 
ঈশ্বর আমাকেই নির্বাচিত করিয়াছেন? 
সুতরাং এই সকল ঈখর-সেবকের যাহাতে 
কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত ন! হয়, যাহাতে 
তাহার্দের অভাব-মোচনে আমার কোন 
ত্রুটি ন! ঘটে, যাহাতে তাহ।র। আমার বিশেষ 
মনোষে|গের পাত্র হন,_-এই সকল বিষয়ে 
আমার দৃষ্টি বাখা সর্কোতভাবে কর্তব্য। 
যদি আমি ইহার বিপরীত আচরণ করি, 
তাহা হইলে সেই ভয়ানক হিসাব-নিকাশের 
দিনে আমার দায়িত্বের পরিমাণ কত ভয়ঙ্কর 
হইবে, তাহ! চিন্তা করিলে মনে বিষম ভীতি 
উপস্থিত হয়। 
কারামুক্তি 


, ইহার পরে, আমি অগরাধিগণের 


২ ৬৬ 
অপরাধ যার্জ্দন। ও কারামুজি সমন্ধে একটি 
অজ্ঞ গ্রাচারিত কছিলাম। একমাত্র 
গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে সাত হাজার বন্দী 
সুতি গ্রাণ্ত হইল; ইহাদের মধ কেহ কেহ 
চগ্শ বৎসরের উপরও কারাবদ্ধ ছিল। 
বিন্স্থানের মধ্য ২৪০* প্রধান ছুর্গ আছে) 
ইহা ব্যতীত বঙদেশে ষে কত ছুর্গ আছে, 
তাহার সংখ্যা হয় না। কারামুক্ত ব্যক্তির 
মোট সংখ্যা কত, ইহাতেই কতকটা উপলব্ধি 
হইবে। রাঞ্জা মানসিংহের ২৮০টি পুত্র 
ছিল$ 'ইহার! এক সময়ে পিতৃত্রোহী হয়। 
অতঃপর পর্বতশিখরে ছুর্গ নির্দাণ ক্ররিয়া 
পিতৃদত্ত শান্তি হইতে রক্ষা পাইবার অভি- 
প্রায়ে সেইখানে তাহার। লুকারিত থাকে। 
অগণ্য ছুর্গ সহিত সেই দুরাবস্থিত বঙ্গদেশ 
চারি বংসরের মধ্যে আমার পিতা সম্পূর্ণ 
ভাবে হস্তগত, ও মানসিংহের পুব্রগণকে 
একে একে নিহত করেন। আর মানসিংহ 
শক্রুর হস্তে পতিত হইয়! বিজন্ীর বশ্তত 
স্বীকার করে। 
নূতন মুদ্রো। 
এক্ষণে আমি ন্বর্ণরৌপা গালাইয়া শ্বীয় 


নামাক্কিত মুদ্রা প্রচারিত করিবার আদেশ 
প্রদান করিলাম; এবং সে সকল মুদ্রার 
নব নব আখ্যা! প্রদান করিলাম । ছুই 
হাজার টাক! মূল্যের ন্বর্ণ-মোহরের নাম 
দিলাম-_নুর-এ-সাহী রাজ্যের আলোক )) 
এক হাজার টাক! মূল্যের মোহরের নাম 
দিলাম--নুর-জাহান (পৃথিবীর আলোক 9) 
পাঁচ শত টাকার যূল্যের মোহরের নাম 
দিলাম--হর-এ-দৌলৎ (বিভবের আলোক)7 
একশত টাকা মুল্যের মোহর-হর-মেহের 
€হ্ধ্যের আলোক); এক টাক! মূল্যের 
খুদ্রার নাম-_স্থর উদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর 
বার্সা (মেহম্মদীয় ধর্মের আলোক জাহাঙ্গীর 
সমাট্‌ )। প্রত্যেক স্বর্ণমুদ্রানধ অঙগরূপ আমি 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খধ, ২য় সংখ্য। 





রৌপ্য-মুর্জাও প্রস্তত করাইলাম। প্রত্যেক 
মুদ্রর এক দ্বিকে আমার রাঙ্জত্বকালের, 
বর্-সংখ্য। অঙ্কিত হইল, অপর রি 
আমাদের ধর্মের স্বীকৃতিম্বরূপে নিয়লিখিত 
কথাগুলি অঞ্কিত হইল-_লা-ইলাহী-ইল্‌- 
উল্লা-মহম্মদ-উর্-রস্থল্-উল্লা ; অর্থাৎ ঈশ্বর 
ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই আর মহমদ 
ঈশ্বরের দুত। 
আগ্রানগর। 


আগ্র। সহর যে হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব 
প্রধান, এ কথ বলাই বাহুল্য। যে ছূর্গ দার! 
এই সহরটি রক্ষিত হইত, তাহা বহু পুরাতন 
হইয়াছিল। পিত1 সেই ছুর্গটি ভগ্ন করিয়া 
কণ্তিত প্রস্তর ত্বার৷ একটি নুতন ুর্গ নির্মিত 
করাইয়াছিলেন। সহরটি যমুনার উভয় 
কুলেই অবস্থিত। পশ্চিম কুলের সহরটি 
প্রস্থে ছুই ক্রোশ। এবং পরিধিতে দশ ক্রোশ ১ 
অপর কৃলের সহর প্রস্থে ছই ক্রোশ এবং 
পরিধিতে তিন ক্রোশ মান্র। চতুদ্দিকেই 
সুরৃহৎ অট্টালিকা, মস্জিদ, পাস্থশাল!, এবং 
রাজপ্রাসাদ বিরাজিত। ইরাক, ঘোরাসান, 
এবং জেয়হুনএর ()০)/1১০০।) অপরদিকের 
রাজ্যের স্ুুবিধ্/ত সহরসকলের গহিত 
তুলনায়, আগ্রা সহর হন্দ-সম্পদে কিছুতেই 
হীন বলিয়! প্রতীত হইবে ন1। সাধারণ 
অধিবাসীদিগের গৃহগুলির অধিকাংশই 
ত্রিতল ব! চতুস্তল। জনতার সংখা! এত 
অধিক যে, সান্ধা-উপাসনার সময় হইতে 
আরভ.করিয়! রাত্রির প্রথম ভাগের শেষ 
পর্য্যন্ত পথে লোকের বাতায়াতের পক্ষে 
বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। 


আগ্রার জনসংখ্যা । 


আগ্রা সহরের জনসংখ্যা স্কুগভাবে 
নির্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে আমি সহর- 
কোতোয়াল থেলেক আলীকে একদিন 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ ] 


সহর ভ্রমণ করিয়া পালোক়্ানদিগের 
প্রত্যেক আখড়ায় কত লোক উপস্থিত 
ধাছে,তাহার গণনা 'করিতে বলিয়াছিলাম। 
সে গণনা করিয়া আমাকে বলিল যে, কোন 
আখড়ায় ছুই বা তিন সহত্রের ন্যনসংখ্যক 
লোক নাই। সে দিবস নববর্ষের প্রথম 
দ্বিন বা অপর কোন আনন্দোৎসবের দিন 
ছিল না; সুতরাং ইহাতেই সহরের লোক- 
সংখ্যার একটা স্থুল হিসাব পাওয়া যায়। ইহা 
ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ 
কর! বাইতে পারে । ইহার দ্বারাও লোক- 
সংপ্যার একটি স্থুল ধারণা হইতে পারে। 
প্রতিদিন নৌকাযোগে যমুনা বাহিয়া দশ 
হাজার মোটু জালানী কাষ্ঠ বিক্রয় হইবার 
জন্য আসে। কাষ্ঠের কাট তি এত অধিক ষে, 
দরহাম মুদ্রা না! দিতে পারিলে একথণ্ড 
কাষ্ঠও ক্রন্ব করিতে পার] যায় না। সমস্ত 
বৎসরের মধ্যে আট মাস বর্ষা থাকে না। 
এই আট মাসের প্রত্যহই কাবুল ও তন্দিকৃস্থ 
দেশসমূহ হইতে পচ ছয় হাজার খেোড়। 
সহরে বিক্রয়ার্থ আসে। ঘোড়াগুলি এত 
অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রীত হইয়! যায় যে, 
এক দ্বিনের আমদানীর অবশিষ্ট পরবর্তী 
দিনে একটিও থাকে না। মোট কথ।, আয়- 
তনে এবং জনসংখ্যায় আগ্রার সহিত তুল- 
নীয় হয়, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন সহর 
আছে কিনা, তাহা! আমি জানি না। 
আগ্রার পূর্বববৃত্বান্ত। 

আগ্রার পূর্বসীমা! কনোজ, পশ্চিমসীম! 
নগোর, উত্তর সীম! সম্বল, এবং দক্ষিণ সীমা 
চান্দেরী। ( এইখার্নে জাহাঙ্গীর সিরাজ- 
কবি কারুফ.ফি-রচিত আগ্রার প্রশংসাপূর্ণ 
একটি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন )। 

আফগানদিগের প্রাধান্তলাভের সময়ের 
পুর্ব্বেও আগ্রা একটি বৃহদায়তন সহর ছিল। 
সবক্তজিনের বংশসভূত৪ ইব্র/হিমের পুত্র 


জাহালগীরের আত্মকাহিনী । 


ও: 


মাযূদের সময়ে একজন গজনী-নিবাপী কবি " 
আগ্রার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন । হিন্দু- . 
গণের গ্রন্থ হইতে অবগত হুয়া যায় যে, 
যমুনা! নদী যে সকল পর্বত হইতে নির্গত 
হইয়াছে, শীশ্তাধিক্যবশতঃ সেখানে লোকে 
সহজে যাইতে অসমর্থ। উত্তর- পশ্চিষ 
প্রদেশে হাসের$বাদ নামক স্থানে এই নদীটি 
প্রথষে লোকলোচনের গে/চরীভূত হইয়াছে 
সেখানে ইহার আোত' এত প্রখর যে, 
তাহাতে হস্তী পড়িলেও” তৃণের স্তায় 
তাসিয়া ষায়। আগ্রা! ছুর্গের পাদমূল হইতে 
এই নদীটি বক্রগতি হইয়। বাঙ্গাল! প্রর্দে- 
শাতিযুখে প্রবাহিত হইয়াছে। 

গুয়ালিম বিরুদ্ধে গমন কালে সিকন্দর- 
লোদী স্বীয় রাগধানী দ্িষ্পি হইতে যাত্রা 
করিয়া ফেলেন উপস্থিত হন, এবং অনতি- 
বিলম্বে দিলি হইতে রাজধানী উঠাইয়! 
আগ্র।তেই স্থাপিত করেন। পরিশেষে, 
সর্বনিয়স্তা ঈশ্বর ধখন আমাদের সম্তাস্ত 
বংশের হস্তে হিন্দুস্থান রাজ্য গ্ন্ত করেন, 
তখন আমার পূর্বপুরুষ সমর. বাবর, 
সিকন্দরলোদীর পুত্র ইব্রাহিমকে পরাভূত, 
দিল্লি নগর অবরুদ্ধ ও বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য 
করিয়! ফেনিলেন এবং আগ্রা সহরের জল- 
বায়ুর পক্ষপাতী হইয়। যমুনার অপর পারে 
একটি সুরম্য উদ্যান নির্টিত করেন। 
তিনি উদ্যানের একাংশে হরিঘর্ণের প্রস্তর- 
নিশ্ষিত একটি মনোহর অট্টাপিকা প্রতি- 
চিত করিলেন। অট্টালিকাটি চতুস্তল; ইহার 
উপরে কুড়ি গঞ্জ পরিমিত একটি গম্ু্গ 
বসান হয়) এবং ইহার চতুর্দিকে চাকৃ- 
ভিক্যময় মর্ধবর স্তম্ত সংযুক্ত একটি বৃহৎ 





প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়; সেই প্রকোষ্ঠের 


উপরাংশ দ্বর্ণ ও লাপিজ-লাজুণি (19013 
[.52911) নামক উপরত্বে খচিত এবং 


সুন্দর সুন্দর মূর্তিসকল দ্বারা ভূষিত করা 


৬% 


সাহিত্য-সংহিত| । 





[১১শ খধ, হয় সংখ্যা । 


হুইয়াছি। সেই উদ্যান মধ্যে সুপারী | সকল ফল তৎকালে হিন্দুস্থানে অপরিচিত 


বৃক্ষ ঘার] আবৃত একট ছুই ক্রোশ-ব্যাপী 
গথ নির্দিত হইয়াছিল। স্ুপারীবৃক্ষগুলি 
এক একটি পঞ্চাশ হাত উচ্চ, এবং ইহার 
শাখাগুলি ছত্রের হ্যায় বিস্তৃত ছিল। বস্তঃ, 
আরৃত-পথ-রচনা-পক্ষে এই উচ্চ এবং 
মহোহর বৃক্ষের স্তায় আর কিছুই নাই। 
উদ্যানের মধ্যদেশে এক ক্রোশ-ব্য/পী একটি 
জলাশয় খনন কর! হইয়াছিল। পাথর 
দিলনা ইহার "চারিদিক বাধান হইয়াছিল । 
জলাশয়ের মধাভাগে, আবশ্তক হইলে ছুই 
শত লোকে বসিতে পারে,এইরূপ আয়তনের 
একটি দ্বিতল গৃহ প্রতিচিত হইয়ছিল। 
গৃহের দ্বার ও গ্রাচীরগুপি গুক্ম কারুকার্য্য 
সমন্বিত, এবং এই গৃহে আসিবার জন্য 
প্রস্তরনির্দিত ও খিলানযুক্ত একটি সেতু 
যোজনা করা হইয়াছিল। উদ্যানটি 


২৫০ জরিব পরিমিত * ছিল, এবং “বেজুগ 
এ গুপাফ-সাওন” (গোলাপ বিস্তাব্নকারী ) 


এই নামে অভিহিত হইয়াছিল। উদ্যানের 
এক কোণে একটি বৃহৎ মস্জিদ নির্শিত 
ইয়। এবং উহার পার্খে একটি আচ্ছাদন 
বিশিষ্ট কূপ খনন কর! হয়। সম্রাট বাবর 
এই উদ্যানে নানাপ্রকার বিদেশীয় ফলের 
গাছ রোপিত করেন। ইহাদের মধ্যে 
"আনারস* উল্লেখযোগ্য । এই সুস্বাহু ফল 
কিরিঙীদিগের (পর্ত,গীজজ) দেশে জন্মে। 
এইরূপ শোন! বায়, এক এক বৎসরে এই 
উদ্ভানে প্রান এক লক্ষ আনারস জন্সিত 
অন্ত ফলের মধ্যে নানাজাতীয় আঙ্গুর, 
আপেল, সলেমান ও আব্বাসের খোবানী 
ও বে-আদুং উল্লেখযোগ্য । ইহা ব্যতীত 
কারু রা পশ্চিমদেশঞ্জাত অনেক প্রকার 
ফলের গাছ রোগিত হইয়াছিল। এই 
_*এক জরিব *এক একার (৩ বিঘা) অপেক্ষা 
কিছু কম, 





ছিল। জের (2৩17) ব৷ জববববাদ (29৩৫ 
1959) দ্বীপের প্রসিদ্ধ চন্দন গাছও রোি 
হইয়াছিল। আর,হিন্দুস্থানজাত ফলের,সংখ্যা 
কর! ছুঃসাধ্য ৷ ফুলের মধ্যে, সকল জাতীয় 
গোলাপ (বিশেষতঃ মফ ও ডামাফ জাতীয়) 
জেস্মিন ও গুল.ত, চামেলী উললেখযোগা, 
শেষোক্ত ফুলটি হিন্দুস্থানে বিশেব আদৃত। 
ফলতঃ, এই উগ্ভানের ফল ও ফুল 
বর্ণনাতীত ৷ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পিতা আগ্রার 
ছুর্গটি বুনিয়াদ হইতেই একেবারে সম্পূর্ণ 
নৃতনভাবে বক্তবর্ণ প্রস্তরে গঠিত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার চারিটি প্রধান প্রবেশঘার 
ও আক্রান্ত হইয়া! শকুগণকে আক্রমণ করি- 
বার অভিপ্রায়ে বাহির হইবার জন্য পশ্চা- 
স্ভাগে ছুইটি দ্বার (98117 0০10) আছে। 
ছুর্গট পিতার শক্তির স্মরণন্তন্তশ্বরূপ । 
ইহার গঠনকার্ধ্য এতই নিথুত ষে, মনে 
হয় বিশ্ব-শিল্পী বুঝি একথানি পাথরে এই 
ছুর্গট নিশ্মিত করিয়াছেন। কেবল ইহার 
শিল্পক্ার্যোই ১৮৬ লক্ষ আসরফি ব্যগিত 
হইয়াছিল। 

* সআাটের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া 
দব্রবারের অযাত্যগণ ও প্রজাবর্গ দ্ব ত্ব 
মধ্যদা-মনুপারে সহরের মধ্যে এবং নিকট 
বর্তী চতুদিক্স্থ স্থানে স্ুবৃহৎ ও স্ুরম্য 
অট্রালিক! ও উদ্ানাদি নির্মিত করিয়াছিল। 
বাস্তবিক, আগ্রা অতি আশ্চর্য্য সহর। 
লোকে ইহাকে গোদ্লাপিয়ার ও মধুরার 
সহিত এক শ্রেণীতে আসন দিয়াছে। 
হিন্দুরা ভ্রযবশতঃ যাহাকে ঈশ্বর বলিয়। 
পূজ। করে, মধুর! সেই কৃষ্ণের জন্স্থান। 
হিন্দুরাও এই তিনটি সহরকে পৃথিবীর সর্ব 
শ্রেষ্ঠ সহর বলিয়! গ্রশংস! করে। 


প্রদঙ্গতঃ বণি, রাজা মানসেংহ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৭] 


বেনারস সহরে প্রান ৩৬ লক্ষ ণমসর্ফি 
বায় করিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করেন। 
এমন্দিরস্থ প্রধান দেবমুর্তির মন্তকে তিন লক্ষ 
আসরফি মূলোর একটি মুকুট ছিল। এই 
মূর্তির সহচর বা! অনুচর স্বরূপে চাবিটি 
্বর্মূর্তি স্থাপিত হুইয়াছিল। প্রত্যেক 
মুর্তির মন্তকে বহুমূল্য রত্বধচিত যুকুট 
ছিল। জাহান্নমবাসী হিন্দু্গণের এইরূপ 
বিশ্বাস "ছিল যে, এই প্রধান মূর্তির সম্মুখে 
কোন ভক্ত হিন্দুর শবদেহ স্থ/পিত হলে, 
দেহটি আবার জীবন প্রাপ্ত হয়। কথাটা 
নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া আমি জনৈক 
বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ইহার তথ্য জানিবার জন্য 
নিযুক্ত করি » অনুসন্ধানের ফলে জানিলাম, 
আমার ধারণাই সত্য ; ব্যাপারটি প্রবঞ্চনা- 
মূলক। আমি এই প্রবঞ্চীর কার্যস্থান 
মন্দিরটি ভূমিসাৎ করিতে আদেশ দিলাম ; 
এবং সেই স্থানে উহারই মাল মসল। লইয়া 
একটি বৃহৎ স্ুমস্জিদ নির্মাণ করাইলাম। 
বেণারসে ইস্গাম ধর্মের নাম পর্য্যস্ত 
করিবার নিষেধ ছিল। ঈশ্বরের আশীর্ব।দে 
আমি যর্দি জীবিত থাকি, এই স্থানটি 
বিশ্বাসী লোকে পরিপূর্ণ করিব। 
পৌন্তলিকতার লীলাভূমি হিন্দুমদ্দির 
সম্বন্ধে পিত৷ হস্তক্ষেপ করিতে কর্ম্মচারি- 
গণকে নিষেধ করিতেন। এক সময় ইহার 
কারণ িজ্ঞপ। করায় পিতা আমাকে 
বলেন,--“বৎস! পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া 
স্বরূপ আমি শক্তিশালী সমাটট। আমি 
দেখিয়াছি, জাতিধর্মনির্ব্িশেষে শতিনি 
সকলকেই তাহার আশীর্বাদ বিতরণ 
করেন। আমার উপরে যাহাদের ভার 
্স্তঃ তাহাদিগকে যদি আমি আমার স্নেহ ও 
দয়া হইতে বঞ্চিত করি, তাহ! হইলে আমার 
সযু্রত পদ-মর্যযাদা রক্ষিত হয় না। ঈশ্বর- 
ষ্ট ঈঘগ মানবঝতির ঞহিত আমার 


জাহাঙ্গীরের আঁজ্বকাহিনী। 


৬৯ 


প্রীতি আছে; তবে কি জন্ত আমজাতি- 
বিশেষের উপর অত্যাচার করিব? ন্মার৭ 
দেখ,সমন্ত মানবজাতির ছয় ভাগেরপাচভাগ 
হয় হিন্দু, অধব মুসলমান ধর্টের বিরোধী 
অপর ধর্মাবলম্বী ; তুমি প্রশ্ন দ্বার। যাহা ইঙ্গিত 
করিলে, আমি বদ্দি সেই ভাবে কার্য করি, 
তাহা হইলে এ সকল ধর্মাবলম্বীকে হনন 
করা ভিন্ন উপার্নাস্তর-নাই। অতএব বৎস, 
উহাদিগকে স্বাধীনভাবে* বিচরণ করিতে 
দেওয়াই বুদ্ধির কার্য্য * বলিয়া মনে 
করিয়াছি আর একথাও ন্রণ, রাখা 
উচিত,যে, যাহাদের কথা হইতে'ছ তাহার! 
আগ্রার' অগ্তান্ত অধিবাসীর ন্তায় শিল্প, 
বিজ্ঞান, বা সাধারণ হতকর কার্য নিযুক্ত 
আছে এবং বহুলাংশে রাজামধ্যে শ্রেষ্ঠপদে 
অধিঠিত আছে। এই সহরে সকণ শ্রেণীর 
লোক এবং পৃথিবীর মধো যতগুলি ধর্ম 
প্রচলিত আছে, সেই'সকল ধর্মমাবলন্থা লোক 
বিদ্যমান আছে।” | 
কারারুদ্ধ খনরু ৷ 

আমার চ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে শাগ্র।- 
দুর্স্থ রাজপ্রাসাদের একটি দ্বিতল গৃহে 
বন্দীতাবে রাখিতে আমি বাধ্য হইয়াছি- 
লাম। যদিও তাগার বিদ্রোহিতা ও অপুঝো- 
চিত আচরণ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট প্রমাণ 
পাইয়াছিলা, তথাপি আমি তাহার সহিত 
নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া কার!- 
গৃহে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। তিন লক্ষ 
আসর্ফি তাহার মাসিক বৃতিম্বরূপে 
নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম; তাহার 
সম্তানের। সপ্তাহে একবার পিতার সহিত 


সাক্ষাৎ করিতে পারিবে এইন্নপ বাবস্থাও 
করিলাম। 


অত্যাচার-দমন-স্পৃহ1। 
সায়েদ খা নামক জনৈক মোগল আমার 
পিতার নিকট কর্ণ কর্মরিত। ইহার পূর্ব 


নর 


পুরুষগণ আমার পুর্ববপুরুষগণের অধীনে 
চিরদিনই কার্ধ্য করিস! আলিতেছিল। 
আমি সায়েদ খকে পঞ্জবের শাসনকর্ত। ও 
লাহোরে অবস্থিত সেনাগণের অধ্যক্ষত্বরূপে 
নিযুস্ত করিলাম। এই নিয়োগ-উপলক্ষে 
আমি তাহাকে একটি হস্তী, একটি সুসজ্দিত 
ঘোটক, আমার নিজের পরিচ্ছদাগার 
হুইতে একটি সনম্মান-স্থচক পরিচ্ছদ, বত্ব 
খচিত একটি, কটিবন্ধ, একটি শিরপেঁচ, ও 
একটি কিরীচ প্রদান করিলাম । তাহাকে 
বিদায়, দিবার অন্পককাগ পরেই গুনিলাম যে, 
তাহার কোন কোন অনুচর হুঃস্থ ও. অধীন 
ব্যক্িগণের উপর অত্যাচার করিরা 'থাকে। 
আমি কালবিলম্ব না করিয়। মহন্মদ ইয়াহেয়ার 
পুব্র খাজা সাদেককে তাহর নিকট 
পাঠাইয়। দিলাম এবং তাহাকে এই কথ! 
বলিতে আদেশ করিলাম যে, আমার চক্ষে 
ছোট-বড় সকলেই সমান; আর অত্যাচার 
উপেক্ষা করা স্তায়পরতার বিরোধী কার্য; 
প্সলোমনের গৌরব কি পৃথিবীর সকল 
নুপতির গৌরব অতিক্রম করে নাই? 
তাহার ন্তায়পরতাঁই সেই গৌরবের একমাত্র 
কারণ।” 
দিলাম যে, অতঃপর সায়েদ খাব অন্ুচরগণের 
কৃত সামান্ত অত্যাচার-কথ। আমার শ্রুতি- 
গোচর হইলে আমি দৃষ্টাত্তগ্রদর্শনস্বরূপ অতি 
কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিব। আমার 
আক্ঞা পাইলস! সায়েদ খ। একখানি অঙ্গীকার- 
পত্র লিখিয়া দুতের হস্তে অর্পণ করিল 
পত্রের মর্দ এই যে, লেখক স্বয়ং কিংব! 
তাহার অধীন কোন ব্যক্তি বর্দি অত্যাচার ব 
'ন্যান্ন কাধ্যে লিগ্ত বলিয়। অভিযুক্ত হয়, 
তাহা হইলে লেখক শ্বীপ্ঘ মস্তক দগ্বরূপ 
আমার হস্তে জর্পপ-করিবে। 
হস্তিশাল৷। 
: আহার্যয ও পানীয় দানের দুব্যবস্থা 


সাহিত্য-সংহিতা । 


খাজা সাদেককে আরও বলিয়া” 


[১১শ খণ্ড, ২য়. সংখ্যা। 


করিবার উদ্দেশে আমি সরকারী প্রত্যেক 
সহস্র হস্তীর জন্ত এক একটি তত্বাবধায়ক 
(ফোন্গদ্রার) নিযুক্ত 'করিলাম। সরকার 
হাতীর সংখ্যা নির্ণয় কর! সহজ নহে; 
তবে যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী বার হাজার 
হাতী ছিল। সেগুলি আকারে ও শ্বভাবে 
সমশ্রেণীয়। ইহাদের খাদ্যাদি যোগাইবার 
জন্ত হাজার হাতী ছিল। ইহা ব্যতীত, 
রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের বহনের জন্য, 
এবং রৌপ্যনির্শিত বাসন, কার্পেট ও বস্ত্াদি 
বহনের জন্য এক লক্ষ হাতী ছিল। আমার 
বাহিনীর অস্তভূতি সমণ্ত হাতীর জন্য ৪৬০ 
লক্ষ আসরফি * প্রত্যেক বৎসরে ব্যয় 
হইত। ইহ! ছাড়া, প্রত্যেক হাতীর পরি- 
চর্ধ্যার জন্য পনর জন লোক আর প্রত্যেক 
হাজার হাতীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্ত হাজার 
সিপাহী নিযুক্ত ছিল। 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথ! বলিব। 
জনৈক হপ্তি-তত্বাবধায়ক একদিন আমাকে 
বলিল যে, আম্মাদী হোসেনী বেগের পুক্র 
স্ু্মতান আমেদ, টজনী খ। কুকার পুত্র স্থক্কর 
আল্লাকেঃ ৬*,০০* আসর্ফি মূল্যে একটি 


প্রথম শ্রেণীর হস্তী বিক্রয় করিয়াছে। কথাটি 


শুনিয়া আমি ম্বুলতান আমেদকে হস্তি- 
পদতলে পাতিত করিয়া হনন করিবার 
সংকল্প করিলাম; কারণ এই শ্রেণীর হস্তীকে 
কেহ রান্দকার্ধ্য ব্যতীত অন্য গুরুতব্র 
প্রশ্োজনীয় কার্ধেয ক্রয় বা বিক্রয় করিতে 
পারিবে না, এই মর্ধে আমি একটি বিধির 
গ্রচায় করিয়াছিলাম। কিন্তু এই বিধির 
উল্লজ্ঘন জন্য ঈশ্বরহৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে 





* আসরফির মূল্য ১৫ ট।কারও কম হইতে পারে। 
আবুল ফজল তাহার রচিত ইতিহাসের এক স্থানে 
বলিয়াছেন যে, অসরফির মূল্য নয় টাকা | হাতীর সংখ্যা 
নির্ণয় বা ব্যয় সম্বন্ধে মূলের অন্ুলিপিকার ভূল করিয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। ০ ্ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭] 


অপরাধীর দোষ-প্রক্ষালন-অভি প্রায়ে তত্বাব- 
বায়ককে বলিলাম, নুলতান আমেদ বেশ 
করিয়াছে) স্বীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে সকলেরই 
কর্তৃত্ব অন্ষু্ণ থাকা উচিত । তন্বাবধায়ককে 
সুগভান আমেদের অযথা নিন্দাকারী বলিয়! 
তিরস্কার করিশাম, আর এইরূপ কথার 
আলোচন। আমার স্মক্ষে পুনরায় করিলে 
তাহাকে ঘষে কঠিনভাবে দও্ দ্বিব, এ কথাও 
বুঝাইয়া দ্রিলাম | 
কন্মচারিনিয়োগ । 

বোখারাবাসী কেখ ফরীদকে আমার 
পিত। মীরবক্সী পদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
আমি তাহাকে সেই পদেই বাহাল বাখিলাম, 
এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে একটি 
সম্মননছক পরিচ্ছণ ও রত্র-খচিত তরবারি 
দিলাম । উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে 
বললাম যে, তুমি লেখনী ও তরুবারি চালন। 
এই উত্তয় কার্য্যেই তুগ্যরূপে উপযুক্ত। 
পিতা মথীম খাকে “উজীর খা” এই উপাধ 
দ্িয়াছিলেন। আমি এই উপাধি বাহান 
রাখিয়া তাহাকে উজজীরের কার্যে।ই নিযুক্ত 
করিলাম। থাঞ্জেকী ফতে উল্লাকে আরম 
প্রাসাদের প্রধান ভাগারীস্বরূপে নিযুক্ত 
করিলাম। আব্ছর রেজাক মান্মৌরী 
নামে জনৈক গৃহনিন্মাণকূশন শিল্পী আমার 
নিকট হইতে কর্ম্মহাাগ করিয়! পিতার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয্লাছিল। পিতা তাহাকে বকৃণী 
শ্রেনীতে প্রতিঠিত করিয়াছিলেন। আমি 
তাহাকে সেই মধ্য[দাই দান করিয়া সৈনা- 
বিভাগে নিযুক্ত করিলাম*এবং একট সম্মান- 
হচক পরিচ্ছদ দিলাম। স্কুল কথা, কি 
গৃহকার্য্ে, কি রাজকার্যে, পিতা যে থে 
ব্যক্তিকে বিশ্বাস-পাত্র মনে করিয়া! উচ্চ পদে 
অধিষিত করিয়াছিলেন, আমি সেই সেই 
ব্ক্কিটক সেইরূপ মনে করিলাম ও সেই 


জাহাজীয়েরআত্ম কাহিনী । 


১ 





সেই কার্ষ্যেই নিযুক্ত রাখিল/ম; অধিকস্ত 
তাহাদের গুণানুপারে পদ বা মর্য্যাদা 
বন্ধিতও করিলাম । 

চিত্রকর আবছুল হামদের পুত্র সরিফ 
খ'া*্আমার সমবয়ন্ক এবং শৈশব হইতেই 
আমার সহচর । আমি যখন যুবরাজ 
ছিলাম, তখন উদ্ভাকে আমি “খা?” উপাধি 
দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি তাহাকে 
“আমীর-উ-উল্মর।” (সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্ত্রান্ত ব্যক্তি)--এই উপাধি দিলাম। 
আমার বিশেষ অনুগত বলগিয়্াই তাহাকে 
এই উচ্চ সন্মান দেওয়। হইল। আমি তাহাকে 
তাই, “কি বন্ধু, কি পুত্র, কি অবিচ্ছেদ্য 
সহচর বলিব, তাহ। ভাবিষ্ন। পাই ন1। 
আমার শরীরের প্রত্যঙ্গের স্তায় সে আমার 
প্রিয়। কি গুণে, কি অভিজ্ঞতায়, এই 
বিশল সাম্রাঞ্যের মধ্যে তাহার সমতুল্য 
ব্যক্তি নাই। তাহায় উপযুক্ত কোন্‌ উপাধি 
বা পদ আছে, তাহ! আমি বিশেষ ভাবিগ্নাও 
স্থির করিতে পারি নাই। পিতা কোন 
আমীরকে “পাচ হাজারীর অধিনায়ক 
অপেক্ষা উচ্চতর সম্ম(ন দ্বেন নাই। কারণ 
যদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দেখে যে, অনেক 
সেনা তাহার অধীনে আছে, তাহ! হইলে 
প্রায়ই সে বিশ্বাসহস্তা বা [বিদ্রোহব্যাপ|রে 
পিপ্র হুইয়া পড়ে। পিতৃপ্রচলিত এই 
নিয়মটি যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া আমি 
সরিফ খাকে ৭পাচ-হাজারী”্র উচ্চ পদ 
দিলাম না। তত্বাচ আমি মনে করি ষে, এই 
পদ আমীর-উল্‌-উমরার পক্ষে অনেক নিয়। 
আমি তাহাকে বলিলাম, আমার যাহা কিছু 
আছে, তৎসমুদ্রয়ই তোম।র বলিয়। জ|নিবে। 
সে বলিল যে, যতদিন সে বাক্কার্ষ্যে নিধুক্ত 
থাকিবে, ততদিন সে আমার নিকট প্পাচ 
হাজারীশ্র উচ্চ সম্মান লইবে না। অগত্যা 
আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। 


৭২. 


এখানে সরিফ খ সম্বন্ধে আরও ভুই 
একটী কথা বলিতেছি। আমি যে সময়ে 
এলাহাবাদ হইতে পিতার সন্গিক্টটে প্রত্যা- 
বর্তন করি, সেই সম্কটের সময়ে যে সকল | 
বিশ্বস্ত আমীর আমার সমতিব্যাহারে ছিল, 
সরিফ খাই তাহাদের মধ প্রধান। আমার 
মিংহাসন আরোহণের যোল দিন পরে সে 
ঘখন আমার সমক্ষে আসিয়। রাজকার্ষে 
জীবন উৎসর্গ, করিবার অভিপ্রায় জানাইল, 
তখন আমার ' মনে হুইল, সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর .আমাকে নবজীবন দান করিলেন, 
আর আমার প্রতীতি হইল, তাহার চক্ষু 
আমার উপরে স্থাপিত আছে। আমার 
তখন আরও মনে হইল যে, এই আমীর-উল্‌ 
উমরার স্নেহাসন্তির প্রতাবেই আমি আজ 
বাজরাজেশ্বর। বদি কখন কোন বিপদে 
পড়ি, এই আমীর-উল্উমরাই নিজের 
প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া! আমাকে রক্ষা করিবে । ূ 


ঈশ্বর তাহার সথষ্ট জীবমাত্রেরই রক্ষক, এ কথা 
সত্য; তত্র।চ আত্মজ্ঞান থাক] রাঞ্জগণের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনায় ৷ আমি আমীর-উল্‌ : 
উমরাকে যে দিন প্প1চ হাজারী” উপ।ধি দান | 
করিয়া, বঙ্গের শাসনকর্তৃপদ্দে অধিত্ঠিত 
করিস সঙ্গে বৃহৎ দামাম। ও নিশান দিয়া, 
তাহার সামীপ্যপাভে বঞ্চিত হইয়া, তাহাকে 
বিদায় দিলাম, সে দিনটি আমার জীবনের 
ফি মসীময় দিন! সরিফ থার পিত! 
লিরাজব।সী. ছিলেন, এবং পিতামহ সিরাজের 
অধীশ্বর সাহ সুজার উজীর ছিলেন৷ 
সরিফের পিতার সহিত আমার পিতামহ । 
হুমায়ূনের ঘর্নিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি আমার 


পিতার বাত্ত্বকালে দরবারের জনৈক 
উচ্চতম - সন্্রাস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
মাতৃপক্ষে হগগরত মহম্মদের বংশধর বা সরিফ 
ছিলেন। এ সকল বৃতস্ত জাফ.ফর্‌ নামাও 
মত্লা-উল্‌-সাদীন নামক গ্রস্থঘন্নে বিস্তারিত 
ভাবে উল্লিখিত আছে। 


' সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


' মহিষী ও পুত্রগণ। 

রাজা মানসিঃহের সম্পূর্ণতাত 
অপ্রতাশিত হইলেও, কতিপয় কারণে আমি 
তাহাকে বঙ্গের শাসনকর্তৃপদে পুনঃ 
প্রতিষিত করিতে বাধা হই। এই উপলক্ষে 
তাহাকে একটি সম্মান-সচক পরিচ্ছদ, একটি 
রত্রথচিত তরবারি, আর আমার হাজার 
আসরফি মুলোর অশ্বগণের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ. 
অশ্বটি (কুখ. পারহ), প্রদান করিলাম। 
এই বাজ! মানসিংহের পিতামহ ভারমল, * 
রাজপুত সামস্তগণ মধো সর্বপ্রথমেই পিতার 
রাজা শাপনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 
ভারমল সাহনিকতা, বিশ্বস্ততা এবং সত্য- 
বাদিতায় তাহার জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 
বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইবার অভি পায়ে, 
তারমলের কন্তাকে পিত৷ প্রাসাদাস্তঃপুরে 
রাখেন, এবং পরিশেষে তাহাকে আমার সহিত 
পরিণয়-সত্রে আবদ্ধ করেম। আমার পুন 
থস্ক এই বাজকন্ত।রই গর্জাত। খসরুর 
জন্মক।লে আমার বয়স ১৭ বৎসর; এক্ষণে 
তাহার বয়স ২০ বৎসর । ঈগর করুন, সে 
যেন ১২০ বৎসর জীবিত থাকে; কারণ 
এখনও পর্যন্ত তাহার আচন্পে আমি সন্ত 
আছি, আর আশা করি, সকল সময়েই 
ষেন তাগর আচরণ ঈশ্বরান্থমোদিত হয়। 
এখনও পর্য্যস্ত তাহার নিকট অন্থরক্তি এবং 
খিশ্বপ্ততা ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। 1 
খস্রুর জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত বাজ- 
কন্তার গর্ভে আমার একটি কন্যা জন্মে। 
সেইটিই আমার প্রথম সম্তান। 

খস্কর জন্মের পরে, কাসোবার 


* বিহারীমল। রাজ। মান সিংহ ইহার ভ্রাতপ্ুত্ 
বলিয় বিদ্িত। 
ছয় মাস না যাউতেই পুত্র প্রশংসাকারী পিতার 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ইহার পুর্ধ্বেই তাহার 
গিত্ৃভক্তির প্রতিকুর্ প্রমাণ প1ওয়া গিয়।ছিল। 


গৈ/ঠ, ১৩১৭] 


প্পশিাশা 


অবিপতি সুলতান সৌরগের পুঞ সায়েদ 
খার কন্তার গর্ভে আমার একটি কন্ঠা 
জন্মগ্রহণ করে, সে কন্সাটিকে আমরা 
উফতবাণী বেগ এই নাম দিয়াছিলাম। 
সেকন্তাটি তিন বৎসর কালমাত্র জীবিত 
ছিল। তাহার পরে জৈনী খ। খুকার 
্রাতুষ্ুত্রী সাঁহেব। জামালের গর্ভে, কাবুল 
সহরে আমার একটি পুক্জ জন্মে। পিত। 
তাহার নাম রাখিয়াছিলেন--পর্ভেজ। 
ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, এই পুঞ্রটি যেন 
অনুষ্যের পরমায়ুর শেষ সীম। পর্যাস্ত জীবিত 
ধাকে; কারণ ইহার কার্ধ্য-কুশপত] ও 
চরিব্র-বল দেখিয়া! আমার মনে হয় ঘেঃ 
ইহার নিকট আমি অনেক আশ! করিতে 
পারি। ধর্্নসংক্রাস্ত কোন কার্ধেয উ্নয়- 
পুরের রাথার বিরুদ্ধে আমি পরভৈজকে প্রথম 
রাজকার্ষ্য নিযুক্ত করিয়াছি। আজ ২৪ 
মাস হইল, তাহাকে পাঠান হইয়াছে। যে 
সকল আমীরকে তাহার অধীন করিয়। সঙ্গে 
পাঠাইয়াছি, তাহারা সকলেই তাহার 
আচরণের প্রশংস। কগিয়াছে। এ কথ। 
শুনিয়া আমি সাতিশয় সম্তষ্ট হইয়াছি। 
তাহার সঙ্গে বিশ হাজার অশ্বারোহী আছেন 
তাহাদের প্রত্যেকেরই তিনটি করিয়া অতি- 
রিক্ত অশ্ব আছে। 

তাহার পরে লাহোর পর্ব ততলবাশী 
ঘরিক়। কষ (136:9 05830) নামক 
জটনক পরাক্রান্ত রাজার কন্যার গর্ভে আমার 
দৌললত-ই-নিসা নায়ী একটি কন্ত। জন্মে। 
কন্ঠাটি ৭ ম!স মাঝ জীবিত থাকে । রাঁয়পুর- 
বংশীয়। বিবি কর্মীভির গর্ভে, ইহার পর 
আর একটা কন্ত। জন্মে। তাহার নাম 
বাহার বান্ন, বেগম রাখা হইয়া ছিল। সেট 
ছই মাস কাল জীবিত ছিল। পরে জগৎ 
গোসাইনীর গর্ভে বেগম নুলতান নামী 
একটী কন্ঠা জন্মে। নেটাথএক বৎসরের 

১৩ 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


৭৩ 


অধিক কাল জীবিত.ছিল না। লক্ষৌ রাজার 
কন্ত। সাহেব! জামালের গর্ভে ৭ দিন 
পরমাযু লইয়া একটী কন্যা জন্মে। তাহার 
পরে মোট। রাজার * কন্তা জগৎগোসাইনীর 
গর্ভে আমার পুত্র খরম 1 জন্মগ্রহণ করে। 
পুত্রটা যেরূপ মেধাবী, তাহাতে আমি আশ! 
করি যে, ঈশ্বঞরর আশীর্বদে সে সকল 
গুণে গুধধান্‌ হইয়া অগ্রতিহতভাষে 
প্রতিষ্ঠালাত করিতে থ'কিবে। খরমের 
মাতাষহ উদ্দিসিংহ ৮* হাজার অঙ্খের অধি- 
কারী এবং হিন্দুস্থানের জনৈক . প্রবল 
পরাক্রাস্ত রাজা। খরম আমার পিতাকে 
সাতিশর় ভক্তি করিত; পিতাও আমার 
সকল সন্তান অপেক্ষা ইহাকে অধিক তাগ- 
বাসিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে বণিয্লা- 
ছিলেন যে, খরমের মত গুণবান্‌ পুত্র আমার 
আর নাই। বোধ হয়, তখন সর্বকনিষ্ঠ 
বলিয়াই খরম সকলের এইরপ গ্রীতিভা্গন 
হইয়ছিল। 

ইহার পরে, যোগী সশ্প্রদায়ভুক্ত কাশ্ীর- 
রাজকন্তার গর্ভে বংসর কাল জীবিত একটী 
কন্ত| জন্মে। মিঞা কামরাণের দৌহিত্র 
ইব্রাহিম হোসেনী মিজার কন্ত। সামী 
বেগমের গর্ভে একটী আট মান কাল জীবিত 
কন্ত। জন্মে। তাহার পরে পরভেক্গ-মাতার 
গর্ভে একটী কণ্ঠ। জন্ম গ্রহণ করে; এটা্পাচ 
মসকাল জীবিত ছিল। পরে খরম-জননীর 
গর্ভে লজ্জৎ-উল্-নিস! নাস্ী একটা কন্ঠ 
জন্মে; এটা পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিল। 
পরে পরভেজ-জননীর গর্ভে আর একটী পুন্র 
জন্মে। আমার সিংহাসন আরোহণ কালে 
ইহার নাম রাখা হয় জাহান্দর। সর্বশেষে 
থরম-জননীর গর্ভে সাহরিয়র নামে আন 
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাহান্দর ও 
সাহরিয়র একই মাসে .ভূমিষ্ঠ হয়। 


* রাজ। উদ্দিসিংহের উপাধি। 
ইনিই পরে দাহজ।হন নামে আখ্য।ত হন। 


ক্রমশঃ 


শ্রীমধবাচার্য্য | 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর )। 
ব্রোগ্য | 


বধাদময়ে মধ্যগেহ বানুত্দবের উপনয়ন- 
সংস্কার সম্পন্ন করাইয়া তাহাকে পাঠশ।লায় 
প্রেরণ করিলেন।” এই পাঠশালা বঙ্গদেশের 
শগুরুমহাশর়ের” পাঠশাল! নহে। ইহা বৈদিক 
বিদ্যালয়। শ্রীমান্‌ বান্থদেব সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ 
বালকগণের সহিত সেই বিদ্যালয়ে 
বেদাভ্যাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত 
পাঠে তাহার মন লাগিত না। পাঠাভ।াস 
'অপেক্ষ! ব্ায়ামাদি ক্রীড়া-কৌতুকই তাহার 
অধিকতর প্রিক্ন ছিল, স্তরাং তিনি প্রায়ই 
পাঠশালায় অন্পস্থিতি থাকিতেন এবং 
সর্বদাই হাড়ুডু, কপাট, দৌড়াদৌড়ি লাফা- 
লাফি প্রভৃতি খেলায় মগ্ থাকিতেন। প্রত্যহ 
এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বালকের 
দেহ অসাধারণ স্থাস্থ্-শ্ী সম্পন্ন হইয়া! উঠিল 
এবং বাস্থদেব গ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বল- 
শালী বালক বলিয়! খ]াতিলাভ করিলেন। 
বযাক্ামে, সন্তরণে, দৌড়াদৌড়িতে, লম্ফ- 
প্রদানে, বাসুদেব সর্বজমী হুইয়। উঠিলেন 
এবং সকলে তাহাকে “ভীম” বলিয়া সম্বোধন 
করিতে লাগিলেন। এই শারীরিক শক্তি- 
বলেই বাসুদেব বাল্যে “ভীম” আখ্যায় পরি- 
চিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যের উপাধিই 
পরে তাহার কবতারতবশাতের কারণ হুইয়া- 
ছিল, সন্দেহ নাই। শৈশবে ঘাহা কেবল 
প্রশংসাত্মক বিশেষণমাত্র ছিল, উত্তরকালে 
ভক্তগণের উৎসাহ এবং আগ্রহের ফলে 
তাহাই অবতারত্বের প্রমাণরূপে পরিণত 
হুইয়াছিল। 

শ্রীমান বাসুদেব বালাকালে শরীর পরি- 


চালনায় যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, 
মন্তি্ধ পরিচালনায় সেরূপ পটুঠা প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। তাহার আচার্ধ্য 
শিষোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান 
হুইয়াছিলেন, এমন কি বাস্দেবের বিদ্যার 
আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু প্রতিভার অসাধ্য কিছুই নাই। 
বিদাপয় পরিত্যাগ করিয়া আঅপিবার পর 
বাস্থদেৰের মন ফিরিল। তখন তিনি পাঠে 
মন দিলেন এবং নিজ অলৌকিক প্রতিভা- 
বলে অত্যল্নকালের মধ্যে শান্্জ্ঞানের অর্গল- 
স্বরূপ ব্যাকরণ-শান্্র সম্পূর্ণ আয্ন্ত করিয়া 
ফেলিলেন। ক্রমশঃ বেদবেদাস্তের মহিমা 
তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে লাগিল। 
শাস্কানুশীলনের ফলে তাহার চিত্তশুদ্ধি জগ্মিল 
এবং সংসারের অসারতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
কুরিতে বৈরাগ্যবুদ্ধির উদয় হইল। বাস্সু- 
দেব পুরাতন মুনিখধিদিগের পদবী অস্ু- 
সরণপুর্নক সংসার পরিতাগ করিতে প্রস্তুত 
হইলেন এবং জনকজননীকে স্বীয় অভিসন্ধির 
কথা জানাইলেন। 

বাস্ুদেবের এই বাক্য পিতামাতার মর্শাভেদ 
করিল, তাহার! কেমন করিয়া তাহাদের লেই 
অন্ধের নয়নমণি, অঞ্চলের নিধি, একমাত্র 
পুঞ্জকে বিসর্জন দিবেন? এই সংবাদে তাহার! 
একেবারে আকুল হুইয়া৷ উঠিলেন, দশদিক্‌ 
অন্ধকার দেখিলেন। উভয়ে কাদিতে কাদিতেঁ 
পুত্রকে অনুনয় করিলেন, ভতৎসন! করিলেন, 
ভয় দেখাইলেন, পুত্র তথাচ দৃঢ়সংকল্প $ তিনি 
একটুকু বিচপিত হইলেন না। অবশেষে 


্যষ্ঠ, ১৩১৭ ] 


নিরুপায় হুইল! পিতামাতা বলিলেন* প্বাবা, 

মি সন্নাসী হইলে আমাদের অস্তেতিক্রিয়া 
করিবে? আমাদিগকে এক বিন্দু জল 
কেদিবে? কে আমাদিগকে ঘোর নর- 
কার্ণব হইতে পার করিবে? বাহ্থদেৰ 
গম্ভীর, অথচ মধুরন্বরে তাহাদিগকে সাস্বনা 
করিয়া বলিলেন, আপনার! কেন অনর্থক 
আশঙ্কা করিতেছেন” আমি সতা বলিতেছি, 
অতঃল্পকালের মধ আমার একটা ভ্রাত৷ 
জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই আপনাদিগের 
শ্রাদ্ধতর্পণাদি পুভ্রোচিত কার্য করিবে। 
আপনার! দেখুন, আমার কথা সত্য হয় 
বিনা । আমি ব্রদ্ষচর্ধ্য অবলগ্ন করির়। 
আপাততঃ গৃন্থেই থাকিলাম ; ভ্রাতা জন্মিলে 
আমাকে বিদায় দিতে আপনাদিগের কোন 
আপত্তি থাকিবে ন! ত ?” অগত্ঠা। পিতামাতা 
নিরন্ত হইলেন এবং বান্থদেব ব্রহ্মচর্ধয পরি- 
গ্রহপূর্বক গৃহে থাকিয়া! নানাবিধ শাস্ত্রান্- 
শীলনে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 





বাস্থদেবের বাণী সফণ হইল এবং অতাল্প- 


কালের মধ্যে মধ্য:গহ বুদ্ধ বনে পুনশ্চ পুত্র 
মুখ সদ্শন করিলেন । এখন মার বাস্থদেবের 
বৈরাগ;-পথে কোন বাধ! রহিল ন।। ঠিক এট 
সময়ে শ্ীতচ্যুতপ্রেক্ষ নামক এক বৈদাস্িক 
সাধু বাস্থদেবের সম্মুখে উপস্থিত ছুইলেন 
বং বাস্গ'দব তাহার শিষঃত্ব পরিগ্রহ ককিয়। 
গৃহতাগ করিলেন। শ্্রীনারায়ণ পপ্ডিত- 
প্রমুখ ভক্তগণ বলিয়াছেন যে, শ্রীমান্‌ প্র 
নবম বৎসর বরসে বৈরাগ্য গ্রহণ করেন; 
কিন্ত নিরপেক্ষ সমালোচকগণের মতে 'তিনি 
পঞ্ধবংশ বৎসর বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । সণ দিক্‌ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে এই শেষোক্ত মতই সমধিক বিখাঁস- 
যোগ্য বলিয়া! বোধ হয়। ভক্তগণ আচার্য/- 
দেবের। 'আবভারত্ব অথবা অলৌকিকত্ব- 
স্থাপনের অভিগ্রায়ে অস্ঠি তরুণবরসেই 


ভ্রীমধ্বাচার্ধয ৭৫ 


তাহাকে সন্গগাস দান করিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই। 
নবীন সন্পসী বাস্থদেব তাহার গুরু অচু।ত- 


প্রেক্ষ শ্বামীঙ্গির সহিত অনস্তেশ্বরের মঠে 
বার্শ করিতে লাগিলেন এবং গুরুশিষো 
বেদাস্তশাস্ত্রের অনুশীলনে সময় ক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। বাসুদেবের তীন্বৃদ্ধি ও স্থপটু 
তর্কশক্কির প্রভাব গুরুকে অভিভূত করিতে 
লাগিল। বেদাস্তের প্রস্লিত অর্থ বাস্থ- 
দেবের নিকট সমীচীন বলিয়া"বোঁধ হইত না, 
এবং তিনি এ সকল পুরাতন সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে, যে সকল গৃঢ় প্রশ্নের অবতারণা 
করিতেন, গুরু সে সকলের সহুত্তর দিতে 
পারিতেন না। ক্রমশঃ গুরুর মনেও সেই 
সকল সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ আসিয়া পড়িল 
এবং তিনি শ্রী সকল সমস্যার নৃতন মীমাংসা 
খুজিতে লাগিলেন । 

ঠিক এই সময়ে জনন্তেশ্বরের মন্দিরে এক 
উৎসব-কান উপস্থিত হইল । অসংখ্য নর: 
নারী সেই উতসবোপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে 
সমুপস্থিত। হঠাৎ দর্শকবৃন্দের মধ্যে এক 
ব্যক্তির উপর নারায়ণ আবিভূতি হইলেন, 
সেই বাক্তি স্বামী অচুতপ্রেক্গকে লক্ষ্য 
করিয়। বলিল, “বৎস ! তুমি এত কাল যাহার 
অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে,- চাহিয়া- 
দেখ, সেই বাঞ্ছিত বস্তু তোমার সম্মুখে। 
এই বান্ুদেব আমার প্রির সথা,--তোমার 
গতিমুক্তির হেতু ।” এই দৈববাণী ঘোষণ! 
করিয়াই নারায়ণ অন্তিত হইলেন এবং সেই 
মুহূর্তে শ্বামীজির জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হুইল । 
কয়েক দিন পরেই স্বামী অচ্যুতপ্রেক্ষ নিয়মিত 
ভাবে শিষ্যকে *ক্রশ্বামী আনন্দতীর্থ বেঘান্ত- 
রাজ” এই উপাধি দান করির়। নিজে তাহার 
অধীনতা এবং আন্গন্য শ্বীকার করিলেন। 
ভ্ীমধব/চার্যা নিজ কৃত সমুদয় গ্রন্থে গুরুদত 
নাম “অ.নন্তীর্ঘ” . ব্যবহার কারয়াছেন। 


ণ্৬ 


এখন হইতে আমাদিগের চগ্িতনায়ক 
অনস্তেখর মঠের মঠাধিপ পদে প্রতিঠিত হইয়া 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খশ, ২য় সংখ্যা? 


মঠের দক্ন।াসিগণকে শাস্তান্থলারে ধর্মকর্ম 
ও তপন্ত। শিক্ষ। দিতে লাগিলেন । 
ক্রমশঃ 
প্রীসভ্যবন্ধু দাস। 


মানদা । 


(১) 


৷ নুরূপ, মার্জিত, ঘর্ষেত এবং বস্ত্র ও অলঙ্কার- 


শশীর সহিত কিংবা চারুতার সহিত ূ ভাবে সম্যক্‌ প্রপীড়িত করিয়া এবং তাহার 


একা দশবর্ষাঁয়া বালিক। শ্রীমতী চারুশশীর 
কিছুমাত্র সৌপাদৃণ্ঠ ছিল কি না/ তাহা 
বলিতে আমর! সাহস করি না। চারু-শশীর 
বূপ-গরিমা-সম্বদন্ধে তাহার পাড়া-বিজয়িনী 
মাতা যে সকল সাহস্ক।র অভিমত ঘে।ষণ। 
করিয়াছিলেন, কাহার সাঁধা__কাহার একটি 
স্বন্ধের উপর ছুইট মস্তক আছে যে, সে 
মতের গ্রতিবাদ করে ; কিন্তু একটি বিষয়ে 
গগনবিহারী বিধুর সহিত বিধুবদনা চারু- 
শশীর খুব সৌসাদৃশ্য ছিল ;-_তাহার ক্ষুদ্র 
দেহটি শশিকলার হায় অতি অল্পকাল মধ্যে 
আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্র1ণ্ড হইয়াছিপ। এবং 
তাহার এই অযথা দেহ-সৌষ্টব দেখিয়। 
তাহার পিতা, শ্রীযুক্ত . গোবিন্দগাল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্তাভারের গুরুত্ব 
সবিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি 
ঘটকগণের স্তবস্ততি করিয়৷ র্লুস্ত হই! 
গড়িয়াছিলেন, তথাপি একটি ন্ুপাত্রের 
অনুসন্ধ।ন করিতে পারেন নাই। 

বাঙ্গাল! দেশে সুপারগুলি দুশ্র/প্য পণ্য 
হইলেও আমর। দেখিয়াছি, প্রায় সকল 
কন্তারই এক একটী বর মিলে। চারুশশীরও 
একটী বর মিলিল। বরকর্তা, কন্য।কে 
দেখিবার একটা শুভ দিন স্থির করিয়া, 
গোবিন্দ বাবুর বাঁটাতে উপস্থিত হইলেন। 
টাকুশশীকে,সধবেত1 শশিমুখিগণের বিধ।না- 


চক্ষু ছুইটী মুদ্রিত রাখিবার জন্য সবিশেষ 
উপদেশ দিয়া, বরির্বাটীতে উপস্থিত করা 
হইল। যে কক্ষে চারুশশী আনীত হইল, 
তাহার গবাক্ষদকলের লৌৎদণ্ড ধরিয়া, 
পাড়ার ও ওপাড়ার বাবতীয় বালিকাগণ 
অত)স্ত আগ্রহের সহিত তাহাদের কৌতু- 
হল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। অসংখ্য চক্ষু, 
অসংখ্য তারার ন্যায়, চারুশশীকে ঘিরিয়। 
বহিল। এই সকল চক্ষুর মধ্যে একজোড়া 
চক্ষু অত্যন্ত বিশাল,_-বর্ণনাতীত কমনীয় । 
সেই চক্ষুর দিকে বরকর্তার দৃষ্টি সহজেই 
আকৃষ্ট হইপ। তিনি চারুশশীকে বলিলেন, 
প্র, মা, বস।% তাহার পর গবাক্ষ-পথ- 
দৃষ্ট গেই ছুইটী বিশাল চক্ষুর দিকে তাকাইয়। 
বলিলেন, *গে।বিন্দ বাবু, প্রটী কাহার 
কন্ত|?* গোবিন্দ বাবু বলিলেন, ”“ও 
অন্বিক।__-ও পাড়ার কৃষ্ণ চাটুর্ষে্যর মেয়ে ।” 

বরকর্তা। কৃষ্ণ চাটুধ্যে? কষ চাটুর্যে 
কি করেন, মহাশয় ? 

গোবিন্দ। কিছুই করেন ন৷। পাঁচ 
জনকে স্রবঞ্চনা করে, তার বাপ কিছু টাকা 
রেখে গিয়াছিল, তাই ঘরে বসে বসে 
নবাবী করেন। এমন অহঙ্কারী আত্মন্তবী 
লোক মহাশয়, দেখা যায় না। ভদ্রলোক 
গেলে কথ! ক'ন না; চশমা নাকে দিয়া 
কেবল পড়েন। ছি! মেম্নেট।কেও 


১ ১৩১৭] 
মহাশয়) পড়াইয়া! পড়াইয়া! মাটা* করিয়া 
'দ্বিয়াছেন। 

বরকর্ত। কৃষ্ণ চাটুর্য্যের মিম্দাটা বিশেষ 
রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
কিনা, আমর] তাহা! বলিতে পারি না; 
কিন্ত তিনি সেই মাটা-করা নলক-পরা 
ইন্দিরাক্ষি বালিকার দিকে চাহিয়ছি- 
লেন। চাহিয়। চাহিয়া মনে করিয়াছিলেন, 
যদি এই লক্ষীন্বরূপাকে পুব্রবধূরূপে গৃহে 
লইয়! যাইতে পারি, তাহ হইলে আমার 
গুহে আর কখন অপ্রাচুর্য থাকিবে না; 
এ লক্ষ্মীর পদক্ষেপে আমার সংসার নিশ্চিত 
ধনধান্যপূর্ণ হইবে। এই সকল কথা 
মনে করিয়] তিনি গোবিন্দ বাবুকে 
বলিলেন, “মহাশয়, আপনার কন্যাকে 
দেখিলাম, দিব্য মেয়ে। কিন্তু আজ 
“আশীর্ববদ” করিব না। “আশীর্বাদ? সম্বন্ধে 
পরে আপনাকে সংবাদ দিব ।” 

জলযোগের পর বরকর্তা অন্বিকা ও 
তাহার কতকগুলি সঙ্গিনী কর্তৃক্ধ পরিবৃত 
হইয়া অহস্কারী আত্মন্তরী কৃষ্ণ চাটুযে্যর 
বাপগৃহ।ভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় * মুখ” নহেন,) 
বরকর্তার অভিলাষ কি, তাহা বুঝিতে কিছু- 
মাত্র কালবিলম্ব হইল না। তিনি গৃহিপীর 
নিকট সমাগত হইয়া নিজ বক্ষে চপেটাঘাত 
করিয়া বলিপেন, প্ৰথ। গোবিন্দ নাম ধরি 
বদি ইহার প্রতিকার করিতে না পারি।” 
গৃহিণী সা, নি, ধ1, এই তিন সুরে তিন 
বার বলিলেন “কি, কি, কি?” গোবিন্দ 
বাবু বলিলেন, "আবার "কি? এই বয়সে 
এত বড় কলক্ষিনী দেখা যায় না;)--চোখ 
ঘুরাইয় বরকর্তাকে ভাকিয়। লইয়া গেল।* 
পা, মা, গ।,_এই তিন সুরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কে, কে, কে?” গোবিন্দ বাবু 
বলিলেন, “আবার কে? ৪ পাড়ার কৃ 





মানদা। 





৭৭ 


চাটুর্ধেষর মেয়ে অদ্থিকা, গৃহিপী গর্জন 
করিলেন--বে, স।। 

তখন শ্রীগোবিন্দ ও তীহার শ্রীশ্ীমতী 
সপ্ত-স্থরের সাধনা দ্বারা কল্পনা-দেবীর 
আর্লাধনা করিলেন। এবং তাহার বরে যে 
সকল ম্ুযধুর কথামৃত রচন। করিলেন, 
তাহাতে বেচারা*অন্বিকার বরপ্রাপ্তি রহিত 
হইয়৷ গেল। অন্বিকার স্বর্গগত। পুণাময়ী 
মাতার নামে যে সকল* কলঙ্কের কথ! 
প্রচারিত হইল, তাহা কেছ * বিশ্বাস না 
করিলেও কেহ অন্থিকাকে বধূরূপে , গ্রহণ 
করিয়া,সযাজকর্তৃক্চ পরিত্যক্ত হইতে সাহসী 
হইল না। জক্ষীছাড়ারা লক্ষমীত্বপাকে 
কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে ?--তাহার। 
মিথার পদে প্রণত রহিল। হায় 
মিথ্যাশাসিত বঙ্গসমাজ ! 

২ 

হবিগ্রহর ! মাঁগঙ্গার বৌদ্র-তরঙ্গময় 
গাত্রবসনে অসংখ্য অতুযজ্বল হীর। 
জবলিতেছিল। পৃথিবীর ধনবিনিময়ে কোন 
রাজরাণী কি এরূপ আশ্চর্য্য বসন আহরণ 
করিতে সমর্থ| হইয়াছেন ? 

নন্বরাণীর কোলে শিশু শ্ঠামের ন্যায়, 
হীরকথচিত অন্গুরীয় মধ্যে মরকতমণির 
ন্যায়, আর হে আমার পেটুক পাঠক! 
তোমার হন্তস্থিত নীহারধবল সন্দেশ- 
গোলকের বিমল গাত্রে পেস্তার বুক্নির 
স্তায়, গঙ্গা-উপকূলে তাল-তম।ল-নারিকেল 
কাঠাল-ছায়।-সযাকুল শ্ঠাষপল্লব স্ুশীতল 
পঙ্গীরাণী শোভা পাইতেছিল। মন্ুষ্য- 
কোলাহলশুন্য পলীমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে সুধা- 
কণ্ঠ বিহগনকল গান গাহিতেছিল। বৃক্ষ 
তলে শুইয়। নুরস তৃণপুষ্ট ধেম্থুপকল [বিশ্রাম 
করিতেছিল। 

গ্রামখনির নাম নাড়িচ। হায়] 
কোন্‌ কাব্যরসশূন্ত বর্ধর এমন মনোহন্ন 


৭৮ 


গ্রাঘটিকে এমন কর্কশ অমানবিক নামে 
অভিহিত করিয়াছিল? 

নাড়িচ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ বাস 
করিতেন। আান্মণের নাম মধুস্দ্দন মুখো- 
পাধ্যায়। মধূহদন মুখোপাধ্যায় সামান্ত 
ইংরাঙ্জি জানিতেন এবং পুর্বে জেল! 
মেঙি্টারের আপিসে চল্লিশ টাকা বেতনে 
কেরাণীর কার্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে 
বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, পেন্দন গ্রহণ করিয়। পল্লীর 
বাটীতে আপিয়া বাস করিতেছিলেন। যে 
বাটাতে তাহার বাস, তাহা অতি সামান্য; 
তাহাতে কেবলমাত্র মৃত্প্রাচীর বেষ্টিত 
ছুইটী তৃণ/্ছ দিত গৃহ ছিল। | 

সেই গৃহে মধুহ্ধন একমাত্র পুল্র এবং 
শ্রেঠ কুলীন হইলেও একমা্র গৃহিণী সহ বাস 
করিতেন। মধুহ্ছদনের পুক্রের নাম গবাধর, 
আর গৃহিণীর নাম- আঃ! তোমরা 
সেই কুলবতীর নাম নাই বা শুনিলে,_ 
তাহাকে তোমর! গদার মা বলিও। আমার 
সন্দেহ হয়, তখনকার স্ত্রীপোকদিগের নাম- 
করণের পূর্ববেই বিবাহ হইয়। যাইত; তখন 
বাল্য-বিবাহ-স'হারক সংস্কারকগণের আবি- 
ভাব হয় নাই। গদার মারও কি নাম- 
করণের পুর্বেই বিবাহ হইয়াছিল? 

মধুস্থদনের যধন ত্রিশ বৎসর বয়স, তখন 
তিনি বাৎসরিক ছুটী উপলক্ষে একমাত্র 
আত্মীয়! মাতৃস্তানীয়। পিসিমাতাকে দেখিবার 
জন্য কর্মস্থান হইতে নাড়ি5। গ্রে আপিয়া- 
ছিলেন। এবং সেই মাতৃস্থানীন্না বিধবা 
পিসিমাতার নিবন্ধাধিক্য জন্ত একটি 'পু*টি? 
নারী পঞ্চমবর্ধার] বালিকাকে বিবাহ করিয়া, 
পিলিম/তার সেবার জন্য গৃহে রাখিয়া 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুষ্টি পচ 
বৎসর বয়স হইতে সেবাধর্ম শিক্ষা আরম্ত 
করিয়াছিল। পুঁটি ভবিষ্যৎ জীবনে মধু 
হুদনকে কাব্যালাপে বা বাছ/লাপে স্থুখ 


সাহিত্য-সংহিত ৷ 


[১১শ খু, ২য় সংখ্য।। 


করিতে গাবে নাই ইহা সত্য, কিন্ত সেই 
হনুদম!থ। হাতের সেই ঘণ্ট, সেই স্থৃক্তনি? 
আহ। মধুনুদন তুমি ধন্ত ! আমার মন্দা দৃষট,' 
এ বৃদ্ধ বয়সে আমার আর কাব্যালাপ সহা 
হয়না। তুমি আমাকে একবার তোমার 
বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিও। 
তোমার পুটির+_তোমার গদ।র মার জয় 
হউক । 

পু'টির নামকরণ হইতে না! হুইতে এক 
দিন সে 'গদার মা” হইয়া বসিল। আরও 
কিছু দিন গত হইল, মধুসূদনের পিসিযাতা 
পরঙ্গোকগতা হইলেন, পলীগ্রামের বাটীতে 
একটি ছুরতস্ত নাবালক বালক লইয়া! বাস 
করা গদার মার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া 
পড়িল, কাজেই মধুস্দন !পেন্দন, লইয়া 
গৃহে আসিলেন। 

এক্ষণে মধুহদনের বয়ঃক্রম ছাপান্ন 
বৎসর । সুতরাং গদার মার বয়স একত্রিশ 
বৎসর এবং শ্বয়ং গদাধরের বয়ঃক্রষ যেঠের 
কোলে চোদ্দ বৎসর । 

এখন, আমি লেখক, আমি তোমা- 
দ্বিগকে একট। পরামর্শের কথ। জিজ্ঞাস! 
করিব। আচ্ছা এই চৌদ্দ বৎসরের গ্রাম্য 
গদাধরকে ঘদি আমি, আমার এই উপন্তাসের 
নায়ক করি, তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের 
কোনও আপত্তি আছে কি না? বাইশ 
বৎসরের নায়ক হইলেই বেশ সুবিধা হইত 
বটে; কিন্তু বাঙ্গাল৷ দেশে উপন্যাসের 
সুবিধাজনক নায়ক হইবার জন্ত কোনও কুল- 
শীলসম্পন্ন বালকই ,অবৃড় থাকে না। ধাহার। 
অল্পবয়সে বিবাহ করিয়। অত্যন্ত ঠকিয় 
গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি কেহ 
কেহ, বোধ হয় উপন্াস-লেখকদের সুবিধার 
জন্য, পঞ্চবিংশ বৎসরের অনধিকবয়ঞ্ক 
ঘুবকগণের বিবাহ রহিত করিবার জন্য 
বন্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা যদি কার্ধ্য 


ক্েষ্ঠ, ১৩১৭ ] 


পরিণত হয়, তাছ। হইলে, আহা” *উপন্ভাঁদ 
লিখিবার কি সুবিধা! আম।র চোদ্দ 
বৎসরের গদাধরকে নায়ক হইতে হইলেও 
সম্প্রতি আমি তাহাকে পরিণীত করিব না। 
- ধোল বৎসর পরে, তাহার ত্রিংশ বৎসর 
বয়ঃক্রমেঃ তাার পরিণয়-ক্ষার্যয সমাধ। 
হইবে । অত এব বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বোধ হয় 
আর তোমাদের আপাতত নাই। এখন 
আপত্তি হইতেছে, নায়কের রূপ লইয়।। 
গদাধর কিস্থরূপ? হায়! আমার গদাধর 
তন্ুরূপ নহে। কদঘপুষ্পতুশ্য কেশদাম 
ত তোমরা পছন্দ কর না। মল্লিকাকুম্থম 
সুন্দর বটে, কিন্তু হায়! তাহার মত দস্তত 
তেমন নয়নানন্দরায়ক নহে । সে বর্ণত 
গোলাপনিন্দিত নহেই, তাহা অপরা- 
জিতাকেও পরাজয় করিবার অযোগ্য । 
দে নাপিক1 দেখিয়া কখনও বংশী বলিয়! 
ভ্রম হয় নাই । যাহা যাহা থাকিলে মানুষকে 
স্বরূপ করে, গদাধরের তাহ!র কিছুই ছিল 





না। গদাধর মত্ম্তঙাতীয়গণের আততামী | 
রূপে ছিপ, নামক কাম্মুক হস্তে গঙ্গাতীরে | পল্লীবাসীর পুন্রগণ 


বিচরণ করিতে পারিত; অব্র:ভদী তাল- 
বক্ষের শিখর-দেশে সমাসীন ব|বুই-শিশ্ত- 
গণকে যুষ্টিগতত করিতে সমর্থ হইত; কদলী- 
বনাগত বানরকুলকে লোষ্ট্রবিক্ষেপে বিতা- 
ডিত করিতে পারিত, কিন্তু মাত সর- 
স্বতী তাহার প্রতি বিমাতার ন্যায় ব্যবহার 
করিতেছিলেন। আমি এহেন গদ।ধরকে 
আমার উপন্যাসের নায়ক করিবার জন্ত 
মানস করিয়াছি, পাঠকগণ তোমর। “তথাস্ত 
বল। 

কিন্ত মানুধমাত্রই কেবলম।আ দোষের 
সমষ্টি হইতে পারে না। শত দোষের মধ্যে, 
₹ুরূপ মুখ" গদাধরের দুইটি গুণ ছিল। 
তাহাবু শারীরিক বল অত্যন্ত অধিক ছিল। 
এবং মে মাতাপিতাকে অত্যন্ত রদ্ধা করিত। 


মানদা । 


পট 


রন্ধন সময়ে, সে মাতার নিকটে থাকিয়। 
কখন ইন্ধন, কখনও কলসীপুর্ণ শঙ্গাবারি 
নিমেষষধ্যে আহরণ করিত। পিত।কে 
তামাকু সাঞজিয়। দিবার সময়, সে আকাশের 
বাবুই পক্ষী এবং জপবিচরণকারী ম-স্তগণকে 
বিল্মরণ হইত। 

মধুহুদনও «একমাত্র পুল্র গদাধরকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পল্নীবাসিগণ কহিত, 
"মধুযুর্ষে/ পুত্রের যন্ত কটি* উত্তমরূপে চর্দণ 
করিতেছে ।” মধুস্থদন বরিতেন, শ্পিতকে 
শ্রদ্ধা করায় যদি পুণ্য থাকে, তৰে .পেই 
পুণের ফসে গদাধর সর্বজয়ী হইবে ।» 
পল্লীবাসিগণ কহিত, প্মধুন্থদন স্নে€পরবশ 
হইয়া পুন্রকে মূর্খ করিয়া বাখিল।” 
মধুস্দন বলিতেন, “মামার আশীর্বাদে মাত! 
সরম্বতী আমার পুত্রকে আপনি বিছ্াদান 
করিবেন।” পল্লীবাসিগণ কহিত, “মধুর 
মর পুত্রের সহিত আমাদিগের বালকগণের 
মংস্রব থাকিলে, তাহার[ও মূর্খ হইবে ।”ঃ 
মধুস্থদ্ন বপিতেন, “পিতৃভ!ক্ত শিক্ষার জন্ত 
গদ।ধরের নিকট 
আসুক | 

৮৩ 

আমর! পুর্ণ ছুই অধ্যায়ে যে সময়ের 
কথ। বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার ছুই বৎসরের 
পরের ঘটন]। বিবৃত করিতেছি। গদাধর 
এক্ষণে যোড়শবর্ধা় যুবক । 

রম্ধনগৃহের বহির্তাগে গদধর দঁড়াইয়া- 
ছিল। মাতা গৃহমধ্যে রম্ধনের উদ্যোগ 
করিতেছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া মাত! 
জিজ্ঞস। করিলেন, “গাই, তোমার হাতে 
কি?) গদাই বলণিল, “একট! মাছ 
আনিয়াছি।” 

মা। কর্তা বারণ করিয়াছেন, তবে তুমি 
আবার মাছ ধরিলে কেন? 

গদ।। মাছ ধরিতে বারণ করেন নাই, 
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বলিয়াছিলেন চিরকাল মাছ ধৰিলে চলিবে 
ন', কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিতে হইবে। 
তামা আমি লেখাপড়াও শিখব, মাছও 
ধরিব। তোমরা বারণ করিলেও ধরিব। 
তোমরা! ছুঙ্জনেই মাছ খাইতে ভালবাস; 
আর আমাদের মাছ কিনিবার পয়স। 
ম/ই। 

মা। না গদাই, আমর! যাছ খাইতে 
ভালবাসি না; ভুমি লেখাপড়। শিখ। 
দেখ, তুমি লেখাপড়। শিখিতে পার নাই 
বলিয়া,সকল লোকেই কর্তাকে নিন্দ। করে। 
তোমার অন্ত, লোকের কাছে, তার 
যাথ! হেট হয়) লোকে যখন তোমাকে 
মুর্খ বলে, তখন তার মনে কতকষ্টহয়? 

গদধা। আমি মূখ” বলিয়া, বাবার মনে যে 
কষ্ট হয়, তাহ! মা, আগে আমি বুঝিতে 
পারি নাই; এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছি। 
বুঝর়। বিদ্যাভ্য।ল আরম্ত করিয়াছি। 

মা। তুমি লেখাপড়া শিখিতে আবরস্ত 
করিয়াছ, এ কথ। কই আমাদিগকে ত বল 
নাই? 

গদ। | ন! মা, এখনও সে কথা কাহাকে ও 
বপি নাহ। কিন্তু অত্যন্ত যত্ের সহিত 
মি বিদ্ভ।ভাল করিতেছি । বাদ বাচিয়া 
থক, একদিন সমস্ত লোককে দেখাইয় 
দিব, আম।র বাব। মৃখ পুত্রের পিতা নহেন। 
ন। মা, আমান ওন্য তাহার মাথ। হেট হইবে 
ন।? ূ 

মা। গদাই, তুমি কাহার কাছে পড়া 
শিখিতেছ? 

গদ।। সে কথা, মা, অমি তোমাদের 
আরও কিছু দিন পরে বলিব। আমি 
বাহার নিকট বিস্তাগ্রহণ করিতেছি, তিনি 
অসাধারণ পর্ডিত। তাহার যত পণ্ডিত, 
বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে ছইজন নাই। 
তিনি কেবলমাত্র পঙ্ডিত নহেন, তিনি বড় 
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দয়ালু ।"িমি বলিয়াছেন যে, বিদ্ভাপণে 
শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি আমাবে 
কলিক্কাতায় পাঠাইবেন এবং কলিকাতায়" 
আমার াহা ব্যয় হইবে, তিনি নিজে তাহ! 
বহন করিবেন। আরও কিছু দিন তাহার 
নিকট পাঠ'ভ্যাস করিয়া! আমি কলিকাতায় 
যাইব। মা, তোমরা! আমাকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারিবে ত' ? 

মা। আমাদের কষ্ট হইবে। কিন্তু কি 
করিব বাছা, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার 
ভাল"র জন্য অ।মাদের সকল কষ্ট সহকরিতে 
হইবে। 

গদা। মা, এ সকল কথ! তুমি এখন 
বাবাকে বলিও না। পরে, .আমি নিজে 
সকল কথ! তাহাকে জানাইব। আঙ্গ 
আমদের কি' রান্না হইবে মা? 

মা। আজ বেশী কিছু ঝাধিব না) 
তুমি মাছ আনিয়াছ; তিনি মাছের 
ঝোল খাইতে ভালবাসেন ; মাছের ঝোল 
রশাধব। আর যাহ। হউক একট। অন্য 
তরকারি রাধিব। 


গদা। কলার ঝাড়ে, একট! মোচ! 
আছে, আনিয়া দিতেছি মোচার 
ডালুন। র1ধিও। 


এই বলিয়া, গদাই, মাতাকে নিষেষ 
মধ্যে একটি সদ্য আহত মোচা আনির! 
দিল। তাহার পর বটি লইয়৷ মৎ্স্তটি 
কুটিয়া দিল। পরে গাভিটিকে স্থানান্তরে 


.বীধিয়া গো-গৃহটি শ্বহস্তে সংস্কত করিল, এবং 


পরিষার পাত্রে হুগ্ধ দোহন করিয়। রাখিল। 

পাঠকগণ! তোমরা আমার নায়কের 
প্রতি আর একবার ভাল করিয়। দৃষ্টিপাত 
কর। তাহার পাছুকাবিহীন পদতল এবং 
তাহ!র উপরিভাগের দৃঢ়সংবন্ধ মাংসপেশী 
অবলোকন কর। যানারোহণের জন্ত নখে, 
এ চরণ ধরাতগে বিচরণের জন্ত সৃষ্ট হইয়া- 
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ছিগ। গ্াধরের কটিতটে অপরিসর কর্কশ 
প্র পরিহিত ছিল? কিন্ত কটিতটেব্ উপরি- 
“ভাগ সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত থাকিত। সে 
অনাবৃত বক্ষ, সে অনাবৃত বাহু, রুষঃমর্মার- 
বিনির্দিত সুনিপুণ ভাগ্র্ষ্যের চরম আবঘর্শ- 
স্বরূপ। সে বক্ষে, সে বাহুতে অমিত বল। 
সে অমিত বগ,-পসে বক্ষ সে বাহুতে 
পারস্ষ,ট । 

গদাধরের বৃহৎ যন্তক, যুক্তাসুশ ঘর্্ট- 
বিন্দুর দ্বারা অলম্কত,-__সুবৃহৎ ললাট ; ললাট- 
তলে ক্ষুদ্র নিগুঢ় তীক্ষ চচ্ষু। মন্তকোপনি 
কর্কশ, বিশৃঙ্খল কেশরাশি। তাহার দস্ত- 
সকল অসমান, বিশেষতঃ সন্দুখের ছুইটি দত্ত 
কিছু অধিক ৰড় থাকা হেতু, তাহারা তাার 
অধরের কিয়দংশ আবৃত রাখিত। দত্ত- 
নিবদ্ধ অধরে অমান্থুধিক ' সংকল্পসকল 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকটিত ছিল । তাহার হান্ত- 
তরম্িত কৃষ্ণ গণ্ড স্বাস্ত্রোব্র আরক্তিম রাগে, 
রবি-রাগরক্ত কৃষ্ণতড়াগ হবুক্ষম্বরূপ সর্বদ] 
প্রতীয়মান হইত। 

পাঠকগণের রুচিবিকার ঘটিখার 
আশঙহ্ক! থকিলেও আমি গদাধরের আহার- 
সন্বন্ধাম কিছু বিবরণ এস্গে লিখিতে 
অঙিল।যী হইয়াছি। অসত্য বর্ধর গদাধর 
প্রভাতে উঠিয়া, কিংবা উঠবার পূর্বেই চাঃ 
ভিম্ব, বিঞুুট ইত্যার্দ আহার করিত ন! 
মানুষে যে এ সকল উপাদেয় দ্রব্য আহার 
করে, তাহা বোধ হয়, গদাধর বা গদাধরের 
চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহই অবগত ছিঙল 
না। ইহা গদাধরের এবং গদধরের চৌদ- 
পুরুষের ইহঞন্সের ছুর্ভগ্য এবং গতঙয়ের 
প।পের ফল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা 
সত্য যে, গদাধর এবং তস্য পিতা পিতামহ- 
গণ, কেহ কখন চা পান. করেন নাই। 
গদাধরূ, প্রভাতে উঠিয়া প্রচুর মুড়ি ও গুড় 
বন্ত্রঞলে বাধিয়া লইত।” এবং তাহা 
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মালনা। 
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আহার করিতে করিতে ছিপ হস্তে, যৎস্য- 
সংগ্রহের অভিলাধী হইয়! গঙ্গাতীয়ে 
উপস্থিত হইত। দ্বিপ্রহরে গদাধর ভাত 
খাইত। বঙ্গ-সম্তান ভাত খাইয়া থাকেন 3 
কিন্তু গদাধর বহু বঙ্গ-সম্তানের আহারের 
উপযুক্ত ভাত এক] খাইতে পারিত। 
আহারান্তে সে ৫কাথায় যাইত, তাহ। কেছ 
অবগত ছিল না। আমাদের সন্দেহ 
হয়, গদ্দাধর বিদ্যাসাগর মহাশদেরবর্ণপরিচয়” 
পাঠ করিয়া এই তন্বটি অবগত ছিল নল! যে, 
রৌদ্বের সময় দৌড়াদ্দোড়ি করিতে *ন্থাই । 
আমাদের বিশ্বাস, গদাধর ত দুরের কথা, 
বাল্যকাল, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 
উল্লিখিত নীতিবাক্যান্যায়ী কার্্য।নুবর্তাঁ 
হইতেন না। গদাধর রৌদ্রের সময় শীতল, 
শিগ্ধ গৃহকোণে বসিয়া থাকিত না। দেবতা 
মরীচমালী প্রথর সমরে তাহাকে পরাস্ত 
করিতে সমর্থ হন নাই। বিকাণে বাটি 
ফিরিয়! গদ্ধাধর আবার যুড়ি চর্বণ করিতে 
বপিত এবং ত২সহ কখন শ'কমালু, কখন" 
শশ।, কখন এবংবিধ অন্ত উপকরণ পর্যযপ্ত- 
পরিমাণে গলাধঃকরণ কারত। রাত্রে 
পিতৃসনিধানে বসিয়া আবার সেই অন্নের 
স্তপ। 
৪ 

গোবিন্দবাবুর উদ্দ্যোগে, এবং কৃবঃ- 
চাটুর্য্যের অন্ুদ্যেগে অধিকার বিবাহ হইগ 
না। ক্রমে তাহার বিবাহকালও উত্তীর্ণ 
হইয়৷ গেল। সে বিদ্যাবতী হউক, সুন্দরী 
হউক, সুশীল! হউক, কিন্তু সে ঝোড়শী-- 
এই পাপে, হিন্দু-সমাজের কোনও লোক 
এখন আর তাহাকে বিবাহ করিল না। 
পতিতা, বয়স্থা! কন্ঠাকে কে বিবাহ করিবে? 

কিন্তু কন্তার বিবাহ ন1 হওয়ায় ক্ৃষ₹ঝ- 
চাটুর্যে্যে কিছুমাত্র ছুঃখিত ছিপেন না। 
ছি্-অত্যাসান্গরূপ প্রত্যহ অতি প্রতুষে 
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গাঞ্রোখান করিদ্লা, তিনি চিরনির্দিষ্ট এক তরঙ্গিত'বক্ষের তাড়নে সম্তাড়িত করিয়া 


ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতেন। যথা- 
সময়ে সামান্য বাঞ্জনের সাহাধো স্তুপাকার 
অন্ন আহার করিতেন। তাহার পর, 
সকালে; দ্বিএ্রহরে, সন্ধ্যাকালে অবিরত 
অদমা উৎসাহে বিদ্যালে।চনা করিতেন। 
ইংরাজি, ফরাসী, জান্ম।ন, রুষ, আরব্য, 
পারস্য, চীনিয়, হিন্দী মারহাটী প্রতৃত 
প্রচলিত ভাবায়* তিনি যেমন সুপগ্ডিত 
ছিলেন, তেমনই সংস্কৃত, পালী, লাটান, 
গ্রীক,*হিক্র প্রভৃতি অপ্রচলিত ভাষাতেও 
তাহার অসাধারণ পাগ্ডডিত্য ছিল। সাহিতা, 
কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন__কোন 
শান্সই ত।হার অনধীত ছিল না। সংসারে 
তাহার একমাত্র ব্রত অধায়ন; অন্য কোন 
চিন্তা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত ন1। 
কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অবশ্তকর্ত নয, 
তাহা বোধ করি, তিনি কখনও ভাবেন 
নাই। 

অন্বিকাও কখন আপনার বিবাহের 
কথা চিস্ত। করে নাই। পিতার শিক্ষকতায়, 
অন্িরত বিদ্যাচচ্চায়। তাহার মানপিক 
প্রবৃত্তিসকল কর্দমশূন্য, অগ্সের অপরিচিত 
এক অগিনব পথে বিচরণ করিত। তাহার 
অতি বিশাল বিগোল চক্ষু ছু"টি, চন্দ্রাগেরকিত 
নীল নির্মগ আকাশের ন্যায়, জ্ঞানালোকে 
প্রতসিভত থাকিত। তাহাতে ক্ষুদ্র সুখ- 
ছুঃথের ছায়! কখন নিপতিত হইত না। 
সে নয়নতারা, ভ্রাম্যমান ভ্রথরের ম্যায়, 
সুখ-মধু অন্বেষণে কখন অপাঙ্গ-পথে বিচরণ 
করিত না। তাহ। অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ন্যায় 
কেবলমাত্র অপদ্সীম গ্রতিভা-জ্বালায় 
গ্রজ্ঞলত থাকিত। 

পিতার শষাত্যাগের পূর্বেই অন্থিকা 
অদুরপ্রবাহিতা গঙ্গার জলে অবগাহন 
করিত। কখন, গঙ্গাতরঙ্গমকলকে আগুন 


সম্ভতরণ করিত। গ্রামের বালিকাগণত 
নছেই, যুবকগণের মধ্যেও কেহই তাহার 
মত সম্তরপ-পটু ছিল না। ক্রীড়ারত 
মীনগণের ন্টায়, বেগবান আ্োতের মধ্যেও 
সে অবলীলাক্রমে বিচরখ করিত; উচ্চ 
উর্মির পৃষ্ঠে তাহার স্থকুমার দেহ দেবপুজর 
পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইত। কোঁথ।ও 
অশ্রোতোহীন গভীর জলে, সে ইন্দীবরনিন্দিত 
চক্ষু ছু"ট, বানীপদাশ্রিত পদ্মের মত ফুটিয়া 
উঠিহ। তাহার জলনিমজ্জিত বরদেহ 
অবলোকন করিলে মনে হইত, বুঝি 
পদ্মালয়৷ বরুণালয়ে দেবী বরুণানা কর্তুক 
সেবিতা হইতেছেন। 

স্নান সমাপন করিয়। অদ্িকা গৃহকার্ষ্যে 
বৃতহইত। তোমর! তাহার নয়নে বিদ্য।- 
জ্যোতি অবলোকন করিয়াছ; গঞঙ্গাবক্ষে 
তাহার সন্তরণ-পটু সঞ্চালিত দেহ-সৌচ্ঠব 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে গৃহকার্ষ্যে 
তাহাকে ব্যাপৃত দেখিয়া ধন্য হও। 
রবিকপ-স্পর্শে পৃথবী যেবূপ আলোকময়ী 
হইয়া উঠে, অন্বিকার সুনিপুণ করম্পর্শে 
গৃহসামগ্রীস্ল তেমনই উজ্জল হইয়! 
উঠিত । যুদ্ধনিপুণ সেনাপতির শাসনাধীন 
সৈন্শ্রেনীমধো যে শুঙ্ঘগা পরিলক্ষিত হয়, 
অন্বিকার সর্বত্রপঞ্চলনী দৃষ্িতলে গৃহমধ্যে 
সেইরূপ. শৃঙখণ। বিরাজ করিত। তোমর! 
পাঠিকাগল! তোমর। কি আমার এই 
অন্বিকার মত সুশিক্ষিতা হইতে পারিবে? 
এবং স্থশিক্ষিতা হইয়। শিক্ষা-সথনিপুণ পটুতা 
লইয়৷ গৃহকার্যে প্রব্ভ হইবে? হায়! 
গৃহকার্য। সুচারুন্ূপে সম্পন্ন করিতে ন৷ 
পারিলে, তোমরা ত মনোমোহিনী হইতে 
গারিবে না। গৃহকার্ষ্যে অবহেণা করিলে, 
তোমাদের মনোযোহন-ত্রত বৃথা হই! যায়। 
মনের ঘারম্বরূপ অ।মাদিগের যে পচটি 


টজযষ্ঠ, ১৩১৭ ] 


ইন্জিয় আছে, তদ্দারা মনের মধ্যে সুখ 
আনিয়া দিতে হইলে, গৃহকার্ধে শৃঙ্ঘন1 এবং 
ঈপুণতা একাত্ত আবশ্তক। তোমাদ্দিগের 
অমন্জিত মলিন দেহ, কর্দমলিগ্ত নন্দনাঙ্গ, 
শৃহ্ঘপ/বির্জি ত গৃহসামগ্রী, কলঙ্কিত তৈজস 
আমাদিগের নয়ন নামক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি 
সাধন করিতে সমর্থ হয় না। তোমাদিগের 
& কর্কশ ভাষা, পুত্রকন্তাগণের এ তন্দ্রাঘাতী 
মহাক্রনান, দাসদাসীগণের তুমুল রণনিনাদ, 
হে মধুযুখি আমাদের এ হূর্ধল কর্ণের পক্ষে 
একটুও তৃপ্তিনায়ক নহে। গৃহমধ্যে 
গন্ধপুপ্প আহরণ করিয়া, ধৃপধূনার সুগন্ধি 
ধুম বিসীর্ণ করিয়া, চন্দনচর্চিত কমনীয় 
দেটি গন্ধপুপ্নমাল্য পরিশোতিত করিয়। 
হে মোহিনি, আমাদের 
ইন্দ্িথটি বিমোহিত করিও। আমর] 
নদ্রিত হইলে, আমাদিগের গ্রীষ্মতপ্ত 
অঙ্গোপরি তালবস্ত সঞ্চালন করিয়া 
৬পুরীধামের স।গর-উপকূলে সংগৃহীত ক্ষু্ 
শুক্তি-অদ্ধের দ্বারা “ঘ।মাছি”গুলির সংহার 
করিয়া এ ত্বগিন্দ্রিয়ের সেবা করিও। 
সর্ধোপরি, রূসনার তৃপ্তির রম্ধনকার্ষ্যে 
বা!পুতা থাকিয়া, মূর্তিষতী অন্নপূর্ণার ন্যায়, 
তোমাদের ক্ুপাতিথারী আমাদের সম্মুখে, 
তোমাদের এই দেবাধিদেব মহাদেবের 
সম্মুখে_মসলা-সুবাসিত ব্যঞ্জনালস্কৃত অন্ন- 
পাত্র স্থাপন করিও । 

গৃহকার্ধ্যঘকল পরিদম।প্ত করিয়া, 
অন্বিন। ন্নেহময় গিতার পার্থে বপিয়। পাঠে 
মনোনিবেশ করিত। অতি ছুরহ গ্লাঠ- 
সকল সে সহজে হৃদযঙ্গম করিতে সমর্থ 
হঈত। হাব্ণট স্পেন্সার, মিল, ব্যেন 
গ্রস্থতি ইংরাঞ্জ-দার্শনিকগণের আধুনিক 
যুক্তিসকল, সে এমন সহঙ্জে আলোচন। 
করিতে পারিত যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য 
হইয়া যাইতে হয়। মহর্ধ কণাদের 


মানদ।। 


স্রাণ নামক | কেপিতে নৃত্য করিত। 


র 
র 








৮৩ 


বৈশেষিক দশনপ্রণালীর প্রত্যেক স্তরের 
সহিত সে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের এরূপ 
সুন্দর তুলনা করিত যে, মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ 
চারে মহাশয়ও তাহ1 মুগ্ধ হইয়] শ্রবণ 
কর্রিতেন। অতি সুস্ম গণিততত্বেও তাহার 
সুচ্যগ্রমুখী প্রতিত] প্রবেশ লাত করিয়া- 
ছিল। তাহার ঞকামল সুকণে বেদম ক্তের 
বিশুদ্ধ আবৃন্তি শুনিয়1] একজন বৃদ্ধ বেদাস্ত- 
বাগীশ ভক্তিগদগণকঠ্ে ৰলিয়াছিলেন,__ 
“চাটুর্ষ্ে, দেবী বীণাপাণি, তোম।র কন্যা 
রূপে জগতে আবার আবিভূত1 হইয়াছেন। 

সন্ধ্যাকালে অন্বক]1 গৃহচ্ছাদে বসিয়। 
গান করিত। রাগিণীসকল আজ্ঞধীন! 
কিন্করীর ন্টায় তাহার কিন্নরীনিন্দিত 
নীল আকাশে 
তারা উঠিত; মনে হইত, বুঝি স্বর 
অপ্সরোগণ আপনাদের গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া, 
বর্ণের ন্বর্ণগবাক্ষ খুলিয়া, উজ্জ্বল রূপরা!শি 
লইয়া, অন্বিক্কার অপূর্ব সঙ্গীত শুনিতে 
বসিয়াছে। সন্ধ্যাতিমিরাবৃত নীলাম্বর! ' 
নীরবা ধর] বুঝি অস্বিকার গান শুমিবার 
জন্য বিহঙ্গ-কাকলী বন্ধ করিয়] স্তব্ধতাবে 
বসিয়া থাকিত। তানভঙ্গতয়ে পবনদেব 
অতিধীরে সঞ্চালিত হইতেন। 

(৫) 

ঘে গ্রামে অন্বিকার বাস, তাহার নাষ 
কালীর্দহ। কালীদহ গ্রাম গঙ্গাতীরে)__ 
নাড়িচা গ্রামের প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে। 
নাড়িচ। মতি ক্ষুদ্র শাম বৃক্ষলতাসমাকুল 
নীরব নির্জন পল্লী_ইহ? আমর] পাঠক- 
গণকে ইতংপূর্বে অবগত করিয়াছি । কিন্ত 
কালীদহ জনসমাকুল, দেবালয়-যন্দির- 
হর্দ্য।দি-বিভূবিত বন্ধিষু গ্রাম। এই গ্রামে 
এক ধনশ[লী জমীদার বান করিতেন। 
এই জমীদার বাবুর কথা আমর! এই 
কাহিনীতে পরে কীর্তিত করিব। কালীদহ 


৮৪ 


গ্রামে জমীদার বাবুদিগের অনেক স্থুকীর্তি 
ছিল। উচ্চ দেবমন্দির, অতিথিশ।লা- 
সমঘ্িত জুন্দর দেবালয়,। ভগগীরথী-তীরে 
গশস্ড সোপানাবলীসন্ঘণিত বৃহৎ সুগঠিত 
টাদনি, রম্য উদ্যান, তন্সধো ক্ুরম্য আনন্দ- 
নিকেতন, কালীদহ গ্রামথানিকে, নগরের 
অ|কার প্রদান করিয়াছিল।০ 

গ্রামধ্যে এক সুরক্ষিত উদ্যান পরি- 
বেষ্টিত গৃহে, অন্থিক্পার পিতা পশ্ডিতাগ্রগণ্য 
শীযুক্ত কৃঞ্চবিহারী চট্টে'পাধ্যায় মহাশয় বাস 
করিতেন। কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় নিতাত্ত 
নিঃস্ব ছিলেন না। তাহার পিত] তেজা- 
রৃতির কারবার করিয়া, তাহার জন্য প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

বেলা একট। বাজিয়! গিয়াছে । কৃষ্ণ 
চাটুর্যে মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে, উদ্যান 
মধ্ো বৃক্ষচ্ছায়ায় দড়াইয়! ঘর্্মাক-কলেবর 
গদাধর। তপ্ত চারি ক্রোশ পথ পাদুকা 
বিহীন পর্দে অতিক্রম করিয়া সে তথায় 
আসিয়াছে। রোঞ্জই আদিত। চারি 
বৎসর পুর্বে কোনও লোকের মুখে কৃষ্ণ 
চাটুর্যোর বিদ্যাগৌরবের কথা শুনিয়া সে 


সাহিত্য-সংহিতা । 


বিদ্যালাতাভিলাষী ₹ইয়! তথ।য় আপিয়াছিল। | 


তদবধি প্রত্যহ আসিত। বিদ্যালাতাশায় 
প্রত্যহ আট ক্রোশ পথ বিচরণ করিবার 
দৃঢ়তা যে বালকের আছে, তোমরা জাশি'ও 
যে, সে বাশকের বিদ্যালাভ হয়। (বিদ্যালাভে 
গদ্দাধর কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহ! 
তোময়। ক্রমে অবগত হইতে পারিবে। 

পাঠ্য পুস্তক হইতে চশমা-নিবদ্ধ চক্ষু 
উত্তোলন করিয়া, গবাক্ষ-পথে গদাধরের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রুষ্ণ চাটুর্য্যে তাহাকে 
গুহমধ্যে আহ্বান করিয়। কহিলেন,_ 
"তোমাকে আমি যে ছত্র দিয়াছিলাম, তাহ! 
কোথায় গেল?” গদাধর কহিল, প্ছত্রট।, 
মহান, গভ কল্য একসন বৃদ্ধ মুসলমান 


[১১শখধ, ২য় সংখ্যা। 


তিক্ষুককে দিয়াছি। তাহাকে দিবার জন্যই 
আমি ছাতাটী আপনার নিকট হইতে গ্রহণ) 
করিয়াছিলাম । আমার নিজের ছত্র 
ব্যবহারের কোন আবশ্তক নাই ॥ 

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে। জুতা? 

গদাধর। জুতা পরিবার উপায় নাই। 
মহাশয় যে ভূত! দিয়াছিলেন, তাহা পরিধান 
করিয়া আযার পদে কয়েকটি ফোস্কা বাঠির 
হইস্রাছে। মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, 
পদঘ্য়কে রক্ষা করিবার জন্য পাছুক। ব্যবহার 
কৰা কর্তব্য। আমার পক্ষে ইহাতে বিপরীত 
ঘটিয়াছে। যেপদ চিরদিন নিরাপদ ছিল, 
জুতা পরিধান করিয়া, তাহার বিপদ ঘটি- 
য়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। 
কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরে আমাকে 


জুতা পরা অভ্যাস করিতে হইবে । 
কঃ। কেন? 
গদ1। মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, 


কলিকাতার স্কুলে পড়িতে হইলে, সহপাঠি- 
গণের ব্যঙ্গবাণিমুখরিত মুখগ্ুলি বন্ধ রাখিবার 
জন্ত জুতা_ জুতাপরিধান করা একান্ত 


আবশ্তক হইবে। ৃ্‌ 
কষ। হা) ই।। তোমাকে শীঘ্বই 


কলিকাতায় ঘইতে হইবে। তথায় যাইয়া, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি লাভ কর 
তোমার পক্ষে মঙ্গলঙজনক হইবে। 


গদ1। আমাকে তথায় কবে যাইতে 
হইবে জি 
কৃষ্চ। এটা জুন মাস। আগামী 


রাজি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবে- 
শিকাপরীক্ষ! গৃহীত হইবে। তোমাকে এ 
পরীক্ষায় উতীর্ণ হইতে হইবে। বত শী্ব 
তুমি কোন স্কুলে যাইয়৷ তর্তি হইতে গার, 
ততই তাল। 

গদা। আপনি বেদিন অনুমতি করিবেন, 
আমি সেই দিনই কলিকাতায় যাইতে প্রস্তুত 
আছি। 


জোষ্ঠ, ১৩১৭] 


কুষ্ণ। বেশ, তাহ! হইলে তুমি €তামার 
বাতিক সহিত পরামর্শ করিয়৷ আগামী 
সপ্তাহেই কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তত 
থাকিও। 

গদ।। আমি সর্বদাই প্রস্তত আছি। 

কুষ্ণ। তাহা হইপে আগামী সোমবারে 
বাটী হইতে কাপড় চোপড় গুছাইয়! লইয়া 
আমার এখানে আসিও। এখান হইতে 
নিত্য কলিকাতায় লোক যায়, আমি তাহা- 
দের কাহারও সহিত তোমাকে কপিকাত। 
পাঠাইয়। দিব। 

গদা। আমার পরিধানে এই ষে কাপড়- 
থানি দেখিতেছেন, ইহা ছাড়া বাটীতে 
আমার আন্র একখানি বস আছে। 
“চোপড়” আর কিছু নাই। 

কৃষঝঝচ। আচ্ছ।, আচ্ছা, “চোপড়ের” 
বন্দোবস্ত আমি করিব। তোমাকে এই 
বেশে কপিকাতাব পাঠাইতে পাৰিব না। 

এই বণিক়্া৷ কৃষ্ণ চাটুর্ষয্যে ইাকিলেন, 
“অথ্া--ন্বিকা-মা! ওখানে আছ কি?” 
অধিক] গৃহান্তরে বপিয়া অতি সুপ স্থচি- 
কার্ষে; নিরতা ছিল। তাহার সুক্ষ অঙ্গুলি 
সকলের শিক্ষকতায়, জড় ধাতুনির্শিত সুচি 
অপূর্ব প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল । সে বস্ত্র শ্রান্তে 
বিচিত্র চিত্রপকঙ্গ চিত্রিত করিতে ছল । 
অস্বিক। পিতার আহ্বান শুনিয়) কহিল, “যাই 
বাব1।” তাহাকে গৃহাত্যন্তরে * প্রবিষ্ট 
দেখিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্য মহাশয় কহিলেন, “ম। 
অদ্বিকা! গদাধর কপিকাতায় যাইবে। 
উহার বন্তরাদি ভালরূপ নাই। তুমি “সকল 
সংগ্রহ করিয়। রাখিও 1, 

অন্বিক। ই। বাবা! 
আনাইয়৷ রাখিব। 

তাহার পর অন্বিক। গদাধরের প্রতি 
নেত্রপুত করিয়া কহিল প্গদাই, তোষার 
কি কি চাই!” গদাই যদিও খদ্থিক্। অপেক্ষা 


আমি সমস্ত 


মান্দা । 


৮৫ 


ছুই বৎসরের বয়োজোষ্ঠ, তথাপি অদ্বিক 
গ্রাম্য, পাছুকাবিহীন, সামান্ত বস্ত্রপরিহিত 
এবং প্রথম সাক্ষাৎকালে মৃখ-গদাধরকে গদাই 
বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিল । গদাই সম্বে- 
ধনে গদাইএর প্রতি অন্বিকার কোন প্রকার 
অবজ্ঞাভাব ছিল -না। লহপানী সহপাঠীকে 
যে ভাবে সম্বোঞ্রন করিয়! থাকে, এ সেই 
প্রকার সহজ সরল সন্বোধন। পঞ্জিতা- 
মান্য অন্বিকাকে গদাধরও তুমি বলিয়! 
সম্বোধন করিত। সে বয়ঃকনিষ্ঠা এবং 
স্বীজাতীয়া বলিয়া বে সে তাহাকে *'তুমি” 
বলিত*এমত নহে। প্রথম সাক্ষাংকালে 
অশিক্ষিত গদাধর “আপনি” শব্ধ ব্যবহারে 
সমাকৃপ্রকার দীক্ষিত হয় নাই। 

অন্বিকার প্রশ্ন শুনিয়1, গদাধর কহিল, 
“আমি কখন কলিকাতায় াই নাই। তবে, 
তথায় তদ্রসমজে স্থান লাভ করিবার জন্ত 
কি বেশের আবশ্তক'হুইবে, তাহা! তোমাকে 
কিরূপে বলিব ?” 

কৃষ্ণ। তুমি, মা, গদাধরকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার আপনার 
বুদ্ধিমত বেশ।দি সংগ্রহ করিও । 

অন্বিক পিতার নিকট বসিয়া. ঘে সকল 
জিনিষ গদাধরের আবশ্তক হইবে বলিয়। 
মনে করিল, একথগু কাগজে তাহ] লিখিল। 
তাহার পর, আবার গদাধরকে সম্বো- 
ধন করিয়া কহিল, প্গদাই, তোমার 
জন্য পিরাণ প্রস্তত করিতে দিতে হইযে, 
তুমি উঠিয়া! দাড়াও, আমি তোমার যাপ 
লইব।” যোড়শবর্ধায়া,। এক পূর্ণায়তা 
যুবতী এক যুবকের কণ্ঠের, বক্ষের, হত্তের 
পরিমাণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে! তোমর। 
পাঠিকা! তোমরা! হয়ত এই অসম্ভব 
ব্যাপারটাকে সন্দেহ-কুটিল-কটাক্ষে নিরীক্ষণ 
করিবে । তোমর অপাপবিদ্বমনা, ললিত- 
£লাচন। অধিকার ছলনাবিরহিত মুখমগুল 


৮৬ 


অবঙগোকন কর; দেখিবে, তাহাতে দ্বর্গের 
সারল্য বর্ণনাতীত প্রত! বিস্তার করিতেছে। 
সে অত্যন্ত সহজে গদাধরের কৃষ্ণহুধর- 
গ্রতিম অনাবৃত দেহে তাহার অত্যন্ত 
সু দর, যেন পুষ্পদপবিনিশ্মিত করতল ব্যাস্ত 
করিয়া এবং তাহা বেষ্টন ও পরিবেষ্টন 
করিয়া, পরিমাপক রক্ফর স্বাহাযো, তাহার 
পরিয।ণপকপ গ্রহণ করিয়া তাহ৷ গ্রিপিবন্ধ 
করিল। গদাধরের অসিশ্ত গাত্রে শ্মিতযুখী 
আদ্বকার লাবনীমন়্ বাহুধুগল কি অতুপ 
সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছিল! যেন জলদাবৃত 
নীরদগান্দে সৌদামিনী ক্রীডা করিতে[ছল; 
যেন প্রস্তরময় ক্রোড়ে নিঝরিণীর 'শীতল 
রজতধার! নৃত্য করিতেছিল ; যেন কৃষ্ণশিলা- 
বিনিশ্বিত দেবমৃত্তির গলে বিচিত্র কুনুমদাম 
বিরচিত অপূর্ব মাল! ছুলিতেছিল ! 
ডু 

অপরমিত দেহ গৌরব, কোনক্রমে 
পব্ধিমিত বস্ত্রাদিতে পরিবেষ্টিত করিয়া, 
কৃষ্ণ চাটুর্ষ্যে মহাশয়ের পরিচিত কতকগুলি 
কর্পিকাতাধাত্রী নৌকারোহীর সহিত গদাধর 
কলিকাতাক়্ আসিয়াছিল। তথায় এক 
ছাত্রাবাসে সে স্থান প্র(প্ত হইয়াছিল। এবং 
অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া! এক স্কুলে 
গৃহীত হুইয়াছিল। 

কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
গণ বুঝিয়াছিলেন যে, গদাধর অসাধারণ 
খালক; তাহার মত বালককে ছাত্র$্পে 
পাইয়া, তাহাদের বিদ্যায় ধন্ত হইয়াছে। 
তাহার অসামান্ত প্রতিভা শিক্ষকগণের পরি- 
পক বিদ্ভাগৌরবও ম্লান করিয়া দিয়াছিল। 
তাহার! তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, 
সে অবাধে তাহার সম্যক সহত্তর প্রদান 
করিতে পারিল; বন্ধ অনেক সময় তাহার 
কুট প্রশ্নের তাথারা সহুত্তর দিতে সমর্থ 
হইতেন না। 


সাহিত্য-সংহিতা | 


[ ১১শ খণ্ড, ২য় সংখ্য!। 


গদাধরকে পাইয়া সহপাঠী ছাব্রগণও 
সুধী ছিল। ব্রীড়া-ক্ষেপ্জে তাহার অমিত 
বল অন্য বিদ্য/লয়নের ক্রীড়া -গ্রতিবন্দী বালক- 
গণকে সর্বদা পরাজিত রাখিত। গদাধবের 
সহপাঠিগণ গদাধরকে লইয়] ফুটবল ত্রীড়ায় 
ছইবার ছুঈটি ক্রীড়া-দক্ষ বিখ্যাত ইংরাঁজ- 
দলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
ইনাতে তাহাদ্িগের গৌরব অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

কলিকাতায় কয়েক মাস অবস্থৃতি করি- 
বার পর সহসা! একদিন গদাধরের মনে 
হইল যে, যদ্দি কাহারও গগগ্রহ না হইয়! 
স্বাবলঘ্বন দ্বার। জীবিকা উপার্জন করিতে 

| পারা যায়, তাহা হইলে, সে বহার শুভ।- 
কাজ্ষিগণের মনে সুখ বিধান করিতে 
পাব্রিবে। সে'ভাবিল, কি উপায়ে পাঠের 
অনিষ্ট না করিয়, সে অর্থ উপার্জন করিতে 
সমর্থ হইবে। শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট 
সে আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিল। 
তাহাদের মধ্যে একগ্গন তাহার বাদনা পূর্ণ 
করিলেন। তাহার এক ধনাঢ্য পরিচিত 
ব্যক্তি আপন শিশু বালকদিগের জন্য এক- 
জন্ম গুহ-শিক্ষক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 
তিনি গদাধরকে তথায় নিযুক্ত করিয়। 
দরিলেন। গদাধর এই ধনাঢা বাক্তির গৃহে 
বাসস্থান, আহার এবং দ্বশ টাক। হিসাবে 
বেতন প্রাপ্ত হইল। ইহাতে তাহার 
আহ্লাদের সীম রহিল না। সে মহাত্মা 
কৃষ্ণ চাটুর্যে মহাশয়কে প্র লিখিতে 
বসিল ;-_ 

“মহাশয় আমার অপংখ্য প্রণাম গ্রহণ 
করিবেন। আমি মহাশয়ের প্রেরিত পত্র 
ও কুড়িটি টাক! প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি 
মহাশয়কে জিজ্ঞ।স। না করিয়া একট। কাজ 
করিয়াছি, ভরসা করি, মহাশন ইহারও জন্য 
আমার উপর অসস্তষ্ট হইবেন নাঁ। এখানে 
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এ শশী 


আমি একজন ধনাঢ্য ভদ্র ব্যক্তিশ্ম গৃহে 
গৃৎ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। নিজের 
(ভরণপোষণ জন্য আমি উপার্জন করিতে 
শিখিয়াছি শুনিয়া, মহাশয় নিশ্চিত সন্তষট 
হইবেন? কিন্তু আমি এইনূপে বে, একটি 
দরিদ্র বালকের ভরণপোধণেরু অত্যন্ত সু 
হইতে মহাশয়কে বঞ্চিত করিতেছি, 
তাহাতে আশঙ্ক। হয় যে, আপনি আমার 
প্রতি সন্তষ্ট হইবেন না। মহাশয়ের নিকট 
হইতে পত্রোন্তর প্রাপ্ত হইলে, এ বিষয়ে 
আমি নিশ্চিন্ত হইতে পার্িব। অন্ুগ্রহ- 
পূর্ধক পত্রের উত্তর দিয়া সুখী করিবেন। 
ভরসা করি, ভগ্বানের কৃপায় আপনি এবং 
অনিক সুস্থ*আ.ছন। আমি বেশ ভাল 
আছি। নিবেদন ইতি ।” 

কয়েক দিন পরে গদাধর কৃষ্? চাটুর্য্য 
মহাশয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত 
হইল ;"গপাধর, আমার আশীর্বাদ 
গ্রহণ কর | অধ্ির। ভাল আছে; কিন্তু 
আমার নিজের দ্রেহ সবিশেষ সুস্থ নছে। 
এ বয়সে ইহ। অপেক্ষ। অধিক সুস্থ থাকিবার 
তরমা৷ নাই। তুর্ম ঘে আপনার তরণ- 
পেষণের তার আপনিই গ্রহণ করিবে, ইহু। 
আমি আগেই জানিতাম | পরানঙ্গাবা 
হইবার জন্ত ভগবান তোমার মত বালককে 
স্থষ্ট করেন নাই। তীহার কৃপায়, কেবল 
মাত্র আপনার নহে, অনতিবিলন্বে, বহু- 
লোকের ভরণ পোষণের ভার তুমি গ্রহণ 
করিতে পারিবে। তোমার দেহের অমিত বল 
তিনি বৃথায় সৃষ্টি করেন নাই। তোমাকে 
তিনি অলোকসামান্ত প্রতিতা অকারণ 
প্রদান করেন নাই। মনে রাও, দেখের 
এবং দশের কল্যাণের জন্ত তাহা সৃষ্টি হুই- 
য়াছে। বৎস গদাধর! আমি আশীর্বাদ 
করিতেছি, যেন তোমার ঘারা দেশের মুখ 
উজ্জল হয়, যেন তোমার ট্গীরবে বাঙ্গালী 


মান্দা | 
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] জাতি গৌরবান্বিত হইতে পারে। তোমাকে 


এই গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিবার আগে 
ফি আমার মৃত্যু ঘটে, জানিও বৎস. মৃত্যুর 
পরপারে থাকয়াও মামি ধন্য হইব। পরী- 
ক্ষার পর যখন বাটী আসিবে, তখন আমর 
সহিত সাক্ষাৎ করিও। ইতি। আীব্ব।দক 
কৃষ্ণবিহানী » ৬ | 
এই ক্ষুদ্র পত্রে গদ্দাধরের উৎসাহ-অনল 
সবিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া, উঠিয়াছিল। কি 
অপরিমিত বল লইয়া, কি আবেগময় আগ্রহ 
লইয়। সে পাঠ্যপুস্তকনকলে মণ্েনিবেশ 
করিয়াছিল, তাহ। বর্ণনা করিতে, আম 
ক্ষুত্র হখক চেষ্টা কৰিব না। পাঠের সময় 
তাহার আদরময়ী মাতাকে মনে পড়িত, 
সেই মাতাকে সুধী করিতে হইবে; পিতর 
নেহপ্লাবিত মুগ্ধ মুখ মনে পড়ি5, সেই 
পিতার সেই মুখ উদ্জ্বল কারতে হইবে; 
জ্ঞানদাা কৃষ্ণ চাটুধ্যেগ পত্রের কথ। মনে 
পড়ি৩, দশের কণ্য।ণ সা।ধতে হইবে, 
বাঙ্গালা জাঠিকে গৌদবান্বিত করিতে হইবে, 
তাহার তবিষ্যৎবাণী সফল করিতে হইবে। 
এই [চন্তার সাহত গদাধরের হৃদয়মধ্যে এক 
অঠ্তপুর্ব তড়িৎ-প্রবহ সঞ্চিত হইত । 
তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম-সমরে একাস্ত পরা- 
জিত হইয়া, অধীত পুস্তকসকল শ্থদেহে 
বিরঞ্ধ করিত | নিশীথে, মুত্গ্রদীপের তৈল- 
বক্ষ সে উৎসাহ-অনলে পরিশুফ হুহয়! 
যাইত। এক অচিস্তা অতি মহান্‌ গৌরব- 
শিখরে এক অ চিস্ত্য শক্তি তাহাকে যেন 
অতি বলে আকর্ষণ করিতেছিল। + 
যে ধনাঢ্যের বাটীতে গদ'ধর স্থান 
পাইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া 
আবন্ত্। তাহার নাম শ্রীবুক্ত জ্ঞানদা 
প্রসন্ন বসু মল্লিক। জ্ঞানদা৷ বাবু প্রবীণ 
ব্যক্তি” বয়সে জ্ঞানে নহে। বাল্য- 
কালে তিনি মান্তার আদর যে পরিমাণ 


৮৮ 


সাহিত্য-সংহিত। ৷ 
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লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, মাতা সর- 
স্বতীর তাদৃশ কপা লাভ করিতে সমর্থ হন 
নাই। কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ন ছিলেন না। 
তিনি মনে করিতেন, অর্থার্জনের জন্যই 
বিস্তার্জনের আবশ্তক । তাহার মত ধনশাপী 
লোকের পক্ষে বিদ্ার্জনের আবশ্যকতা 
নাই। তাহার বালকগণেপ্ন পাঠনাসন্বন্ধে 
তিনি গদাধরকে বার বার বণিতেন,_-“উহা- 
দের চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না। 
পাঠের জন্ত উহাদের প্রতি বিশেষ পাঁড়া- 
পীড়ির আবশ্তক নাই” জ্ঞানদ বাবু+_ 
কলিকাতার অন্ঠান্ত অনেক ধনী বব্যক্তি- 
দিগের ন্যায়__একটু গ্রচুরপরিমাণে-__হুইক্ি- 
স্ুধ! পান করিতেন। কিন্তু এই মগ্ভপায়ী 
সূর্থ গমীদার বাবুর এক অসাধারণ গুণ 
ছিল। সমস্ত কপিকাতার মধ্যে তৎকালে 
তাহার মত, সঙ্গীত-বিদ্য,-বিশারদ অন্ত কেহ 
ছিলেন না। তাহার সুশিক্ষিত সুদক্ষ করা- 
ঘাতে বুদঙ্গদকল মেঘগর্জন করিত, তাহার 
তান-লয়-মান-সংযোজ্িত গীতে, মুগ্ধ মোঙ- 
প্রাপ্ত শ্রেতার চক্ষুনকল বারি বর্ষণ 
করিত। ক্ুরাপ্রমোদিত চিন্তে তিনি কোন 
কোন দিন গদ।ধরের নিকট আসিয়া! বলি- 
তেন। বলিতেন,”এস, পাখোয়াঞ্জ বাজাইত্ে 
শিক্ষা কর।” গদাধর অবকাশ পাগলেই 
হার উৎসাছে দতেটেকেটে” বাঞ্জাইতে 
অভ্যাস করিত। “ঠায়”, প্ছুনশঃ «চৌছুন” 
অত্যন্ত হইল। অঙ্গুপিসকল সুশিক্ষিত 
হুইল। কয়েক মাস মধ্যে মেধাবী কার্য, 
কুশল গদাধর মৃদঙ্গ-আাল[পে জ্ঞানদ। বাবুকে 
যোহিত কারয়৷ দিল। 
যে দ্েহচক্ষে অধলোকন করিয়া থ|কেন, 
জানদা বাবু তাহার বাদ্যশিষ্য গদ|ধরকে 
যেই দ্বেহচক্ষে অবলোকন করিলেন। 
ইহাতে জ্ঞানদ। বাবুর বাটীতে অবস্থিতি কর! 
গদাধরের পক্ষে বিশেষ সুখকর হই] উঠিল 


শিক্ষক ছাত্রকে. 


পুরস্থানীঁয় হইয়া সে তাহার বাটাতে বাস 
করিতে লাগিল। 

বৃতন সিং দোবে তারি পালোয়্'ন। 
তাহার বড় আক্ষেপ যে, কলিকাতাতে 
তাহার এমন প্রতিত্ন্বী কেহ নাই যে,তাহার 
সহিত সেকুস্তি লড়ে। সে জ্ঞনদ] বাবুর 
বাটীতে থাকিত। বাবু তাহাকে মাসিক 
চল্লিশ টাকা হিসাবে দরমাহ দিতেন; 
পরন্থ তাহার আহারের জন্য পর্্যাপ্তপরিমাণ 
চান আট।, ঘিউ ইত্যাদি সরবরাহ করি- 
তেন। বেতন দিতেন, আহার দিতেন, 
কিন্তু জ্ঞানদা৷ বাবু এই পালোম্ানটিকে 
মোটেই পছন্দ করিতেন না। বোধ হয়, 
তাহার সাহঙ্কার উ'ক্তদকল তাহার মনোষত 
হইত না। তবে, অর্থ ব্যয় করিয়া! তাহাকে 
গৃহে স্থান দ্িয়াছিগেন কেন? কে বলিবে, 
কেন? তুমি কি অকারণ কোন কার্য্য 
কর না? অথণা তুমি যে সকল কার্য কর, 
তাহার সকলগুলিরই কি এক একটি কারণ 
ধুঁজিয়া পাও? অপেক্ষাকৃত অন্নমূল্যে 
শান্ত ঘোটক ক্রয় না করিয়া, লেকে বহু 
অর্থ বায় করিয়া, আরোহণ জন্য ছুর্দমনীয় 
অশ্ ক্রয় করে কেন গু একটা ছূর্দমনীয়ত! 
দমনের যে অহষ্কার আছে, তাহার সাফল্য- 
লাভের জন্ত। রতন সিঙের বীরত্বের 
অহঙ্কার এক দিন চুর্ণ করিতে পারিবেন, 
এই আশার - এই আনন্দের পরিণতিলাভের 
জন্য জ্ঞানদা বাবু অর্থব্যয় করিয়া রতন 
সিংকে গৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। এক 
দিন রতন সিং কৌপীন পরিয়া, সর্বানগে 
ধৃপি অন্ুপেলন করিয়া, উরু প্রদেশে চটাপট 
চপেটাঘাত করিয়া, “বৈঠক” কর্িতেছিল। 
উপরে, জ্ঞান বাবু একটি পুরু লৌহ-পেটক 
স্থানান্তরিত করিবার জন্ত ব্যস্ত হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি রতন সিংকে উপরে ত্বমহ্ব।ন 
করিয়া কহিলেন, "রতন পিং, এই বাঝসটি 
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ধরিয়। পারের ঘরে রাখ ।”” রন্তন সিং 
ফ্ঞানদ! বাবুর ঘুখের উপর উত্তর করিল +-- 
“বাবুলী, ইছা কুলির কার্ধা, আমি ইহ! 
করিব না, আমি কুলি নহি, আমি 
পালোয়্ান।* লেই লৌহ-পেটকের গুরুত্ব 
পাঁচ মণের অধিক। গদ্দাধর একক সেই 
পেটক অক্রেশে উত্তোলন করিয়! পার্খের 
ঘরে রাখিল। জ্ঞানদা! বাবু মুগ্ধনেজ্রে 
তাহার কৃষ্ণভুধরপ্রতিম অবয়বের প্রতি 
চাহিয়া রহিলেন। মনে করিলেন, ইহার 





দ্বারা রতন সিংএর দর্প চুর্ণ করিতে হইবে। | 


তিনি গদাধরকে ডাকিয়া কিলেন, “গদাধর 
তুমি ব্যায়াম অভ্যাস কর, হলযুদ্ধে রতন 
নিংকে পরাজিত করিতে হইবে |» 

গদাধর । এক্ষণে পরীক্ষা নিকটবর্তী 
হইয়াছে। পরীক্ষার পর, বাঁটী ঘাইব; 
বাটী হইতে ফিরিয়া, মহাশয়ের আজ্ঞাঙ্গরূপ 
কার্য। করিব ।ঃ 

রর 

আমর! এই আধ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে 
চাঁরুণশী নামী এক ধালিকার কথ! বলিয়- 
ছিলাম। বালিকার চিরকাল বালিক! 
থাকে না। একদিন তাহার! পুর্ণাবস্কুব 
প্রাপ্ত হইয়া, কুষ্ণকেশের আন্দোলনে, ভ্রর 
আকুঞ্চনে, নয়নের সম্মোহন-বাণবিক্ষেপণে 
এবং ললিত বিগ্রহের লাবণাছিল্লোলসঞ্চালনে 
সুস্থিরা স্থিরাকে সম্যক্প্রকারে অস্থির 
করিয়া তুলে। তখন আমরা তাহাকে যুবতী 
বলি। এক্ষণে চারুশনী যৌবনের সম্পূর্ণ 
পূর্ণত। প্রান্ত হইয়্াছিল। তাহার ঢর্গ ঢল 
যৌবন-নদী কুলে কুলে পূর্ণ হইয়া, কল কল 
নাদে উচ্ছলাইয়া পড়িতেছিল। 

এক্ষণে সে আর পিতৃগৃছে বাস করিত 
ন!। শ্রীবুক্ক গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহাকে উদ্বাছ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়। 


বহুপূর্বে ্বণ্ডরালকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
১২ 


মানা । 
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সে শ্বশুরালর শ্বশুর, শ্বশতর্যা, এবং শ্বশ্রু- 
বিহীন। একটী শ্বক্রহীন বক্কঃপ্রাপ্ত বালক 
সেই আলয্কের কর্ত।। তিনি একক চারু- 
শশ্মীর ভর্তা ৷ চারুশশী ভাত খাইবার সমন 
ভর্তীর ভর্তৃত্ব মানিত বটে, কিন্ত আমন! জানি, 
তাছার কর্তৃ স্বীকার করা সে কখন আব- 
শ্তক বিবেচন! করিত না। কেন করিবে? 
পীবরোক্নত যৌবনের মহিষা-শিখরে বসি! 
পুষ্পধন্বার দ্বার! প্রক্ষিপ্ত কুঙ্ছমের রাগে অঙ্গ- 
রাগ করিয়া, কোন্‌ মহিমাময়ী কবে কাহার 
কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে? 

দেই কর্তৃত্হীন ভর্তার নাম পরমান্‌ 
অতুলানন্দ চৌধুরী। তিন কলিকাতা- 
নিবাদী; ঝামাপুকুরে তাহার বাঁস। কমনীয় 
রূপ এই অতুলানন্দের। শুত্র অকুঞ্চিত 
ললাটে কৃষ্ণ, কুঞ্চিত সমবিতাগে বিভক্ত 
কুস্তলদল। কুগ্ধলতলে ভ্রমরসমাশ্রিত 
পল্সের মত নয়নাভিরাম লোচনঘয়। সথদী্ঘ 
-যেন শ্বেত মর্মরবিনির্শিত নালা। মণি 
মধো পন্মরাগ সে মধরের তুলনা,--তেমনই 
রক্ত জোতির্য়। কিন্ত কোমল। অস্্রীচ, 
পক্ষীর ভিস্বের স্াস সুগোল শুভ্র শশ্র- 
শূন্য কপোল। রূপের কথা শুনিলে ; এইবার 
এই অতুলানন্দের গুণের কথা শুন। 
বিবাহের পুর্বে তিনি বি, এ, পড়িতেন, 
এবং বিবাহের পর তিনি বি, এ, পাশ 
করিতে সমর্থ না হইয়া চারুণশীর বাহু- 
পাশে বন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বি, এ, 
পাশ করিতে না পারিলেও তিনি সহজে 
নান! স্থানে চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিতেনণ 
ইহাতে তাহার স্থরূপ তাহার বিশেষ সহায় 
হইত। এক্ষণে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি 
ভ্ঞানদ। বাবুর [বপুগ জমিদারীর সহকারী 
ম্যানেজার হুইয়াছিলেন। তাহার মাসিক 
বেতন এক শত মুদ্রা। এবং বেতন ছাড়! 
এদিকে তাহার ছ' গদসা......ছিল। 
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অহুলানন্দ বাবু ব্রাহ্মণ হইলেও; তাহার 
কাযস্থ প্রভুর পানপাত্রের গ্রসাদ একটু বেশী 
রকম পান করিতেন। 

একদিন নিশীথকালে, আহারাদির পর 
চারুশশী, প্রদীপালোকিত গৃহে শখ্যাপার্খে 
বসিয়া, তাম্বুল চর্বণ করিতেছিল। কখন 
অঙ্গুলি দ্বার অধর টানিয়া ধরিয়া নিয়নয়নে 
তাহার রক্ত-শোভা অবলোকন করিতেছিল। 
কখন পদদয় দোলাইয়া পদতলের অলক্তরাগ 
নিরীক্ষণ করিতেছিল, কখন মণিবন্ধে নিবদ্ধ 
নুতন স্থবর্ণ-কঙ্কপের শোভ। দেখিয়া মুগ্ধ 
হইতেছিল। প্টং টং”। চারুশশী' শব্দানু- 
সরণ করিয়া ব্র্যাকেটের উপর স্থাপিত ব্লকের 
দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিল। এগারটা বাজিয়! 
গেল। ওগো চারুশশীর বর! শীপ্র গৃহে 
ফির। এইবার তিনি ফিরিবেন। মনিবের 
বাড়ি আহারের নিমন্ত্রণ__তা” যদি নয়টার 
সময় আহারে বসিয়া থাকেন, সাড়ে নয়টার 
সময় আহার শেষ হইয়াছে। তাহার পর 
আরও অর্ধ ঘণ্ট। ধর--দশটা। এখন 
এগারটা বাজিল, এইবার তিনি বাড়ি 
ফিরিবেন। চাঞ্চশণী বাতায়নপথে দৃষ্টি 
সঞ্চালন করিল ; দেখিল, দূরে একটা গ্যাসের 
আলো জলিতেছে, রাস্ত। একান্ত জনতা শৃন্ 
হইয়াছে । ঝি থাকিলে, তাহাকে ডাকিয়া 
চারুশশী গল্প করিত) কিন্তু সে বোনপোর 
পীড়া! উপলক্ষ করিয়া পটলডাঙ্গার বাজারে 
বারওয়ারীর যাজ্জা শুনিতে গিরাছিল। 
বাড়িতে ছিল কেবলমাত্র একটী চাকর। 
*মে অত্ন্ত বৃদ্ধ, এজন্য বহির্বাটাতে শুইয়া- 
ছিল। ঘরে একটী সামান্ত শব হইল। 
চারুশনী একটু আশঙ্কিত হইল। বোধ 
হইল যেন শবট! খট্রাঙ্গতল হইতে উখ্িত 
হইল। চারুশণশী কি খট্রাঙ্গ-তলে দৃষ্টি 
সধগলন করিবেঃ না, না, ইহা অত্যন্ত 
অসভ্ভব। তাখার বুকের ভিতর...তুপ্নিত 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 





জান আমার পাঠিকা !--কি হইতেছিল? 
বিলম্বে গৃহ্প্রতাগমনের ভন্ত যে সকল, 
মধুমাথ! বাক্য তাহার দ্ব।মীর প্রতি প্রস্নোগ 
করিতে হইবে, তাহা খউ্াঙগপার্খে বসিয় 
পা দোলাইতে দোলাইতে চারুশশী হৃদয় 
মধ্যে রচন! করিয়া রাখিয়াছিল। হৃৎপিণ্ডের 
ঘাত-প্রতিঘাতে তাহা চূর্ণ বিচুর্ণ হুইয়। গেল। 
এখন কোনও গতিকে তাহাকে এনে দাও 
ঠাকুর! 
আমার এক মহানাস্তিক বন্ধু বলিতেন, 
ঠাকুরের কাঁন মলিয়া দিতাম, কিন্ত 
ছুর্ভাগের বিষয় এই ঠাকুরজাতীয়দের 
শ্রবণেন্দ্রিয় নাই।* 
কাঞ্চনপল্লীর গুপ্ত কবিও গাঁহিয়াছিলেন,--* 
প্হায় হায় ক'ব কায় ঘটল কি জাল! । 
জগতের পিতা হয়ে তুমি হ'লে কালা ॥৮ 
ঠাকুর বাস্তবিক শ্রবণেন্ট্রিয়-শূগ্ঠ কিনা, 
তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিছি 
ডাকার মত ডাকিতে পারিলে দয়াল 
ঠাকুর শুনিতে পান। পুরাকালে--যখন 
স্বং ভগবানেরও সম্পূর্ন নরমৃত্তি কল্পিত হয় 
নাই-_-তখন প্রহল।দ তাহাকে ভাকিয়াছিলেন, 
সে ডাক শুনিয়া, গুনিয়াছি সেই দয়াল 
ঠাকুর আসিয়াছিলেন ; আসিয়া! দয়া করিয়! 
প্রহলাদকে পিতৃহীন করিয়াছিলেন । যখন 
মাতার ছুঃথে ক্ষ শিশু রব তাহাকে 
'পদ্মপলাশ-লোচন? বলিয়া ডাকিয়াছিল, 
তখন তিনি তাঁহাকে অন্ধ করিয়! দেখা- 
দিয়াছিলেন। আর বখন কৌরব-সভার় 
দ্রৌপদী অপমানিতা। হুইয়া ক্ষোভে, হুঃখে 
লজ্জায় তাহাকে “লজ্জানিবারণ” বলিয়! 
ডাকিয়াছিলেন, তখনও তিনি আসিয়াছিলেন, 
আসিয়। তাহার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার অস্ত- 
হীনতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। আমাদের 
বিশ্বাস, এক্ষণে চারুশশী ঠাকুরকেডাকার 
মত ডাকিদ্বাছিল। বোধ হয়, তিনি তাহা 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৭ রর 
শুনিতেও পাইয়াছিলেন। কিন্ত স্েগুনাটা 
কটু প্উন্টা বুঝিলি “রাম” গোছের 
ন হুইয়্াছিল। ফ্ননা, তিনি গৃহ- 
মধ্যে চারুশশীর মনোচোরের পরিবর্তে একটা 
আসল সব্দীব চোরকে সশরীরে আনিয়! 
দিয়াছিলেন। চোর বিশ্রী। ও কাল। অতুলানন্দ 
তাহার অতুল রূপ লইন্া' চারুশশীর হৃদয় 
মধ্যে যে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে 
পারিতেন, এ বিশ্ী,কাল চোর তাহা! করিতে 
সমর্থ হয় নাই। সেতাহার বক্ষের ভিতর 
দুরু-ছুরু-ত্র/স অতি ভর়ঙ্করভাবে সঞ্চারিত 
করিয়াছিল। 
দারুণ বিভীষিকার চাঁরুশশী যৌবন- 
দীপু দেহের তপ্ত রক্ত জল হইয়া গিয়া- 
ছিল। সে অর্দস্ফুট বিকট চীৎকার 
করিয়া, মুচ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল কদলী- 
কাণ্ডের স্তায় সহসা ভূতলে পতিত হুইল । 
বর্ধর চোর স্ত্রীলোকের-_বিশেষতঃ যুবতীর, 
সম্মান জানিত না। সে মকুন্ঠিতচিত্তে তাহার 
অনিন্দট অঙ্গ হইতে অলঙ্কারসকল সবলে 
সংগ্রহ করিল। অঞ্চল হইতে পরিমার্জিত 
কুঞ্চিকাগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা পেটক 
সকল উদ্ঘাটিত করিল, এবং তাহার 
মধ্য হইতে যাবতীগ্ন মৃল্যণান্‌ দ্রব্য এবং 
প্রভুকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে গ্রচুর অর্থ 
অতুলানন্দ বাবু তন্মধ্যে সযত্বে সঞ্চিত 
রাখিয়াছিলেন, তাহা! অপহরণ করিল। 
অতি সহজে কৃতকার্যা হুইরা, চোর 
অপহ্ধত দ্রব্যমকল বন্ত্রমধ্যে লইয়া 
আনন্দচিত্তে (চোরের চিত্তে কথর্ন কি 
আনন্দ আসে 1) নিঃশব্বপদক্ষেপে বহি- 
বাটাতে আনিয়া, বহি্ধারের অর্গল উন্মো- 
চন করিল। বাহিরে দীড়াইয়া কে এ? 
চোর উর্ধখাসে ছুটিল--পলাইবে। বৃথা 
চেষ্টা! যে ব্যক্তি বহিষ্ধারে ড়াইয়াছিল, 
সে গদাধর। আহারের ৯ পূর্বে এবং 


মানদা। 
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আহারের পর অতুলানন্দ বাবু একটু বে- 
আন্না রকম পান করিয়াছিলেন । তাহাতে 
তিনি এরূপ উখানশক্তিরহিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, পদদলে বা শকটারোহণ 
করিক্া গৃছে প্রতাগমন তাহার পক্ষে 
একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি 
গদাধরকে আহ্ঝ্ুন করিয়া বিজড়িতশ্বরে 
কহিলেন-_-গদাধর ভাই, আমি আজ রাত্রে 
বাঁড়ি ফিরিতে পারিতেছি না তুমি আমার 
বাটীতে যদি এ সংবাদ দিতে"৫বং বাটার 
সংবাদ লইতে পার, তাহ হইলে বড়.ভাল 
হয়।” গ্রদাধর তাহ শুনিয়া, অল্পকাল মধ্যে 
ঝামাপুকুরে অতুলানন্দ বাবুর দ্বারে উপস্থিত 
হইল । কিন্তু অতুলানন্দ বাবুর ভূত্যের 
নামটি সহসা স্মরণ না হওয়ায়, তাহা 
স্বরণ করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত তথায় 
অবস্থিতি করিল। তৎপরে বিস্মিত হইয়া 
দেখিল, দ্বারটী আপনা! হইতে ধীরে ধীরে 
উন্মোচিত হইল এবং উন্মুক্ত দ্বার-পথে এক 
অপরিচিত ব্যক্তি বন্ত্রমধো কতকগুলি দ্রব্য 
লইয়! নির্গত হইবার সমর তাহাকে দেখিয়া 
সহসা আতিবেগে পলায়নপর হইল। 

চোরের পলায়ন অবলোকন করিয়া 
মুহূর্তমধ্যে গদাধরের মনল প্রতীতি :জন্মিল 
যে, এই অপরিচিত ব্যক্তি গৃহমধ্যে কোন 
গুরুতর অসৎকার্ধ্য দিদ্ধ করিয়াছে। সে 
তৎক্ষণাৎ তীরতীব্রবগে তাহার অনুসরণ 
করিল, এবং. অক্লেশে তাহাকে ধৃত 
করিয়া, অতুলানন্দ বাবুর গৃহ্দ্বারে ফিরিয়া 
আমিল।: এবং তাহার ভূত্যের সাহাযে 
অপহৃত দ্রবাসপকল উদ্ধার করিয়া, অন্তঃপুর- 
মধো প্রবেশ করিল। তথায় গদাধর মৃতকল্প। 
চারুশশীর,.চৈতন্ত বিধান করিল । 

অভুলানন্দ বাবুর নিকটে আসিয়া, 
গাধার কহিল, “দ্য রাত্রেই আপনাকে 
বাটী ফিরিতে হইবে । বাটীতে চোর প্রধেশ 
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করিয়াছিল, এজন্ড আপনার স্ত্রী বিশেষ- 
রূপ ভীত হইয়াছেন ।” 
অতুলানন্দ স্বপগ্রঘোরে গািল,-_- 
”__ গে! শঙ্করি ! 
নৌকা হ'ল বাণচাপ বল কি করি। 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


গদাধর দেখিল, এ শুরাগ্রমোদিতের 
টৈতন্য-সম্পাদন চেষ্টা বৃধা। অতএব সে! 
ভন্ব্যাকুল! চারুশশীর নির্দেশমত অতুলানন্দর 
ধাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। 
ক্রষশঃ 
শ্রীদনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 


ভারতী মঙ্গল-কাব্য ৷ 
ক (পূর্বপ্রকাশিতের পর) 


ত্রিপদী ॥ 
পল্মযোনি যোড় হাতে, 


শ্রীহরিকে রাধিকার সনে । 
গুন মাতা স্ততি মোর, 
স্বর্গপুরী হৈল জলহীনে । 


তোমার দেখিয়া কোপ, গঙ্গাদেবী হৈল! লোপ, 


সৃষ্টি নাহি থাকে গঙ্গা বিনে । 
করহ অভয় মাতা, 
আজ্তা কর যদ্দি লয় মনে॥ 
শুনিয়া এমত বাণী, 
কোগ ক্ষমা কৈল গ্রজাপতি। 


তৰে অষ্টা হর্যমনেঃ গ্াভৃর চরণ ধ্যানে” 
পুন জন্মাইলা ভাগীরথী ॥ 

গঙ্গা সেই পর পারে, আসিল! মবনীপরে, 
গুন বিবরণ 'ক!লিদাস। 

যেই শুনে দৃঢ়মনে, বাস তার স্বর্গ স্থানে, 
বলিহে অপূর্ব-ইতিহাস ॥ 

সুর্যবংশে অবতার, সগর আখ্যান যাঁর, 


মহাতেজা বস্ত ক্ষিতপতি। 
করি বছ মনোরথ, 
_ আরম্তিতে করিলা যুকতি॥ 
নানা দেশী মুনিগণ, 
আইল সব ভূপের স্মরণে । 
ভক্ষা দ্রবা ছিল যত, তাহারা কহিব কত, 
জন্নচয় পর্ব তগ্রমাণে 
কৃজ্যাপূর্ণ মধু দি, 
শর্করাদি এই অহ্ক্রমে। 


ৃ 
অন্বেষণ করি অতি, 
স্তব করে নানা মতে, রী 


নিন নেতার আসি খষি মুনিগণ, 


ইথে অবসরক্রমে, 


অশ্বের রক্ষকগণে, 
তবে গঙ্গা আইসে এথা, 


বলে রাধ! ঠাকুরা ণী, 








শুনি বাক্য অন্তত, 


কষ্টমনে ত্রমি ফিরে, 
যল্ঞ অশ্বমেধ শত, 


গ্রবেশিক্া। সেই পথে, 
কৈলা রাজ নিমন্ত্রণ, 


সবৃত কৈল জলনিধি,কৈল তাকে অপমান, 


আনাইল! নরপতি, 
যত ধোগা শত তুরঙগমে ॥ 

কৈল লগ্ন শুতক্ষণ, 
সংযমিতে রৈলা নরেশ্বর। 

হরে এক তুরমমে, 
নিশাকালে দেব পুরন্দর ॥ 

জানাইল রাজস্থানে, 
কেবা জাঁনি নিল এক হয়। 


শুনি অসম্ভব বাণী, চিন্তাযুক্ত নৃপমণি, 
অন্তরে দুঃখিত অতিশয় ॥ 
বাইট সহত্র সুতে, ডাকি বলে নরনাথে, 


বাক্য মোর শুন পুত্রগণ । 


যেবা ঘোড়া কৈল চুরি, অবস্ত তাহাকে মারি, 


আনহ তুরঙ্গ এইক্ষণ॥ 
চলে লব নৃপস্ৃত, 
ঘোটকের করিতে তলাশ। 


সকল পৃিবী দেখি” ঘোড়া না পাইয়া ছুঃখী, 


রাঙ্দ গণ হইল হতাশ 

দেখে এক হৃদারে, 
. ঘোটকের পদচিহ-দাগ। 

উত্তরিষ্া! পাঁতালেতে, 
তুরঙ্গম পাইলেক লাগ॥ 


[কিল মুনির কাছে, দেখে ঘোড়া বান্ধা আছে, 


মুনি চোর জানি নৃপস্থতে। 
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান, 
বৃপগণ ভন্ম দৃষ্টিপাতে ॥ 


ল্োষ্ঠ, ১৩১৭ ] 


সগর নিকটে আমি, 
গুন রাজ! বিষম ভারতী । 


ভব স্থুতে কৈল পাপ, _ কপিলে দিলেন শাপ, নিবেদি চরণতলে, 


জয়দেব, বিষ্ভাপতি এবং চণ্ডীদাস। 


] 
বলেন নারদ খধি, এত শুনি মুনিবরে, 
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তুরঙ্গম দিল তারে, 
তবে রাজা যোড় করে বলে 
পিতৃ ] সকলে মোর, 


ভশ্ম হৈল সকল সম্ভতি পরিজ্রাণ হরে কিবা কৈলে ॥ 
শুনি রাজা হেন বাণী, বছ ছঃখ মনে গণি,মুনি তুই হৈয়া মনে, কতে অংগুমান স্থানে, 
ংস্তমানে ডাকি আনি বলে। বিনা গঙ্গা! না হবে নিস্তার । 
গুন বাপু মোর কথা, যাও কপিলের তথাবিধিমতে তগ কি, , আন তুমি সুরেশ্বরী, 
এত গুনি অংশুমান চলে ॥ কহিল সকল সমাচার ॥ 
নৃপাঙ্গজ লুগতি, গেল কপিলের তথি/ যুনিকে প্রণাম করি, ঘিভুতে অশ্ব ধরি 
দেখে মুনি বসিয়াছে ধ্যানে। €লৈয়! গেল সগরের কাছে। 
ংগুমান নৃপবরে, বিস্তর মিনতি করে/অংগুমানে কোলে লৈয়া, সগর পুলক' হৈয়া, 
কপিলের ধরিয়া চরণে ॥ *ছুটি বাহু তুলি রাজ! নাচে ॥ 


মুনি বলে মহারাজ, মোর স্থানে শোন কাজ, করত সাঙ্গ করি র।জা, বনে চলে মহাঁতেজা, 


বিস্তাণ্রিয়া বল বিবরণ । 
রাজা বলে কপাময়, 
তবে বলি এই নিবেদন ॥ 


দেও এই যজ্ঞ-হয়,।সরগ্তী পদাঘুজে, 


অংশুমানে অভিষেক করি । 
" ভনে রাজসিংহ দ্বিজে, 
কুপা কর তার মহেশ্বরী 


ক্রমশঃ 


জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্তীদাঁস। 


অতি প্রাচীনকাল হইতে আজি পর্যাত্ত 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উখ্খন-পতনের 
বিষয় সম্যক আলোচন। করিলে দেখিঠে 
পাওয়া! যায় যে, তাহাদের দ্ঘ শব দেশের 
অবস্থানুসারে তথাকার সাহিতোর গতিও 
নিয়ন্ত্রিত হুইপ থাকে । রামাপণ মহা" 
ভারতের যুগ হুইতে বর্তমান যুগ পর্যান্ত 
প্রত্যেক সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা 
করিলে এই কথ! বিশেবভাবে প্রতীয়মান 
হয়। যে অথণ্ড শাস্তিগ্রভাবে কালিদাস, 
ভবহৃতি গ্রভৃতি অমর কবির মধুর বীণা- 
ঝঙ্কার একদিন সমগ্র ভারতভূমি মাতাইয়া 
তুলিয়াছিল, বহু দিন পরে-_বছ রাষ্রবিপর- 
বের অবসানে আবার সেই শাস্তি দেশে 
প্রত্য্র্ভন করিল। টষ্ব কবিগণ 
আবার তান ধরিলেন। 


বাস্তবিক ভারতে এমন একদিন আসিয়া- 
ছিল, যখন সাহিতা-জগতে বৈষ্ব-কবিগণের 
গ্বীতিকবিতাই একমাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। 

এই সকল কবির মধ্যে ষে তিন 
জন সাধারণের হদয়মন্দিরে উচ্চ-মাসনে 
সমাসীন রহিয়াছেন, তাহাদেরই সম্বন্ধে ছুই 
চারিটি কথ! বল! য/ইবে। 

উল্লিখিত কবিত্রয় আর কেহুই নছেন, 
আমাদের শ্তাম। বঙ্গজননীর আদরের স্তন 
জয়দেব, বিদ্যাপতি* এবং চণ্ভীদাস। 


* 09 “বিদ্যাপতি মৈথিলি কবি হইলেও তাহাকে 
বাঙ্গালী বলা অগ্তায় নহে) বল্লালমেন বাঙ্গালা 
দেশকে পাঁচ ত'গে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে মিথিলা! 
এক ভাগ। গ * * বন্ণসেন বিজয়ী বাঙগ।লী রাজ 
স&ইলেও. বাঙ্গালীর! লগ্মপ সঙ্ঘৎ ভুলিয়া গিয়াছে, বিস্ত 


৭৪ 


তিন জনেই বিভিন্ন পথের পথিক, কিন্তু 
তাহাদের গন্তব্স্থান এক। তিনি জনেই 
বিভিন্ন ভাবার কবি, কিন্তু তাহার। যাহ! 
বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই। প্কান্থুর পিরীতি” 
তিন জনেরই সন্বপ। সেই “পিরীতি” ধিনি 
ষে ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয্াছেন তিনি 
তেমনি ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। 

জয়দেব এবং. বিদ্যাপতি এই প্রেমকে 
সাধারণ তাবে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্ত 
চণ্তীদাস ইহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। 

পূর্ব্বোক্ত কবিদ্্ন বাহ প্রকৃতির সাহাযো 
অন্তরের প্রেমকে টানিয়া বাহির করিবার 


মৈথিলি পণ্ডিতের! তাহ! ভুলেন নাই। বাঙ্গ।লীর 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-ম্মারক লক্ষণ সংবৎ বল্লালের যে 
বিভাগে অদ্য(পি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গাল।র 
অংশ ও তন্লিবসীদিগকে বাঙ্গালীবলিতে কেন সঙ্কুচিত 
হইব? এতন্ব্যতিরিক্ত বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়ঃ 
তিনি যে রসের রসিক, সে রদ তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের 
নিকট হইতে প।ইয়াছিলেন এবং সে রস চৈতন্যদেব ও 
তন্তক্দিগের সময়ে মূর্তিমান্‌ হইয়! বাঙ্গালা প্লাবিত 
করিয়ছিল। নুুতর।ং বিণ্যাপতির কবিতা-কুহছম সাদরে 
বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক 
নহে।” 
রাজকুষ্ণ মুখে।পাধ্যায়। 
€২) “পূর্বে মিথিল। প্রদেশের লেকের ও বঙ্গদেশের 
লোকেরা আপন।দিগকে প্রায় এক দেশের লে[ক বলিয়! 
মনে করিত। মিথিলা পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে পরিগণিত 
ও অনেক দিন অবধি সেনবংণীপ্ন রাজা দিগের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লশ্্ণসেনের অব্দ- এখনও 
প্রচলিত আছে! এই সকল কারণশবশত; মিথিল! 
প্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের 
ব্লিক্ষণ সম্ভব ছিল ।* * মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের 
এতজ্রপ নিকট সম্বদ্ধ ছিল, তখন ইহা! অসম্ভব নহে যে, 
বিদ্যাপতি তাহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলি হন্দাতে 


এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়া 
ছলেন। 
রাঁজন।রায়ণ বু। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শখধ, ২য় সংখ্য!। 


চেষ্টা কবিয়াছেন। যে কার্য অপরের 
সাহায্যে সম্পাদন করিতে হয়, তাহার কত- 
কাধ্যতার সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ থাকিয়! 
যায়। কাজেই অনেক স্থলে তাহারা আপ- 
নার মনের ভাবটীকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া 
তুলিতে পারেন মাই । 
চণ্ীদ্াস এই প্রেমকে কিরূপ হাড়ে 
হাড়ে বুঝিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তিনি 
নিজেই দিয়াছেন £__ 
(১) 
পপিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর 
বিদিত ভুবন-মাঝে। 
তাহে যে পশিল সেই দে জানি 
কি তার কুল ভয় লান্জে ॥ 
দেব বিধিপর সব অগোচর 
ইহা"কি জানে আনে । 
রসে গর গর রসের অন্তর, 
পেইসে মরম জানে ॥ 
দুহুক অধর, 
তাহে উপজিল পি। 
হিয়ায় হিয়ায় 
তাহার তুলন1 কি ॥ 
কহ চ্তীদাস, শুন বিনোদিনী, 
পিরীতি রসেতে ভোর । 
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে, 
আপনি হইবে চোর ॥” 


সুধারস বাণী 


পরশ করিতে 


চি 

“পিরীতি পরী কিরীতি মুরতি 
হৃদয়ে লাগাল সে। 

পরাণ ছাড়িলে, , পিরীতি না ছাড়ে 
পিরীতি গড়ল কে? 

পিনীতি বলিয়! এ তিন আখর 
ন1 জানি আছিল কোথ!? 

পিরীতি কণ্টক হিয়ার ফুটল, 


পরাণ-পুতলী থ! ॥ 
পিরীতি পিরীতি পিরীতি-কানল 
দ্বিগুণ জলিয়া গেল। 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ ] জয়দেব, বিস্তাপতি এবং চণ্তীদাস। ৯৫ 
বিষম অনল, ». নিবাইলে নহে, | বাছির করিতে ছইবে। জয়দেব এবং 
হিয়ায় রহিল শেল ॥ বিদ্যাপতি. কাট। ছ'টা। বঙ্কারময়ী ভাবায় 
চত্তীদাস বাণী +.. গুন বিনোদিনী, | বাহিরের ভাবটাকে যেমন ফুটাইয়া তুলিতে 
পিরীতি না কহে কথা। পারিয়াছেন, প্রাণের কথা-__অস্তরের থ্যথা 

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে, ততটা বাহির করিতে পারেন নাই। 
পিরীতি মিলয়ে তথ। ॥* জয়দেব এবং বিছ্ভাপতি কাদিতে জানেন 
(৩) না। তাহার নায়ক-নায়িকার জরীড়ায়, 
পিরীতি নগরে বসতি করিব | ভ্রমণে, মানে, কলছে, অভিসারে, সৌন্দর্য্য 
পিরীতে বাধিব ঘর । ধু জিয়াছেন, আর সেই” সৌদ্য্- গ্রক্কৃতির 
পিরীতি দেখিয়া পড়গী করিব, | সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইয় তাহাকে আরও 
তা বিন্থ সকলি পর ॥ উদ্্বপ করিয়া তুশিয়াছেন। চণীদাল. বাহ্‌ 
পিরীতি ঘ্বারের, কপাট করিব, | প্রন্কৃতির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না, 
পিবীতি বাঁধিব চাল। তিনি সহজ কথায়-_-সহজ ভাষায় একটীর 
পিরীতি আর্সকে সদাই থাকিব, | পর একটা করিয়া হৃদয়ের অস্তমিহিত ভাব- 
পিরীতি গোঙাব কাগ ॥ গুলিকে বাহিত্র করিয়া আনেন। চণ্ডী- 
পিরীতি পালক্ষে " শয়ন করিব | দাসের রাধা যখন গ্রিয়াবিরহে নিতান্ত 
পিত্রীতি সিথান মাথে। কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, শয়নে, স্বপনে, 
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব | নিজ্রায় খন সেই শ্তামের মৃত্তিই একমাত্র 


থাকিব পিরীতি সাথে ॥ 
পিরীতি সরসে, সিনান করিব, 
পিরীতি অঞ্জন লব। 
পিরীতি ধর্ম, পিরীতি করম, 
পিরীতে পরাণ দিব ॥ * 
পিরীতি নাসার, বেসর করিব, 
ছলিবে নয়নকোণে। 
পিরীতি অগ্রন, লোচনে পরিব, 
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥* 
কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন 
স্থলে কবিত্বের এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া- 
ছেন নিজের প্রাঞ্পের মধ্যে, পরের 
প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে 
প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।* 
সুতরাং ঘথার্দ কবি হইতে হইলে এ সকল 
প্রাণের বাহিরে বসিয়া থাকিলে চলিবে ন|। 
ধীরেজ্ীরে ভিতরে প্রবেশ *করিয়া প্রাণের 


সরল অনাড়ত্বর ভাবগুলিকে টানিয়। ! 


চিন্তার বিষয় হইয়াছে ১ শ্তামকে পাইলে 
তাহার পদে যখন আপনাকে উৎসর্গ করিতে 
উদ্যত, বিদ্বাপতির রাধা তখন মনোহর 
ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়। কা'দতেছেন £__ 
“হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাশ!। 
শিক্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব 
কো দুর করব পিয়াস ॥ 
চন্দন তরু যব সৌরত ছোড়ব 
শশধর বরখিব আগি। 
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব' 
কি মোর করম অভাগি ॥ 
শ্রবণ মাহ ঘন বিন্দু ন! বরখিব 
স্বরতরু ঝণঝ কি ছান্দে। 
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব 
বিদ্য/পতি রহ ধন্ধে॥ 
জয়দেব গাহিতেছেন £- 
“ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল- 
রি _ মলয়সমীরে? 


৯৬ + 


£ 





মধুকরনিকরকরঘিতকোকিলকুজিত - 
কু্জকুটীরে ॥ 
বিরতি হুরিরিহ সরস বসন্তে । 
নৃত্যতি যুবতি জনেন সসং সখি বিরহিজনন্ 
ছুরস্তে॥” 
প্রথমতঃ ভাবার অপূর্বছটায় জ্ুবিন্যত্ত 
অনুপ্রাস সমূহের মধুর « ঝঙ্কারে চিত্ত 
বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার সম্মুখে 
প্রকৃতির সেই উন্মত্ত নর্ভন ক্রমশঃ মানস- 
নয়নে প্রতিভাত হইতে থাকে। হৃদয় 
অন্তাতে অবসর হইয়। আইসে। ভাষার 
অন্তরালে কোন্‌ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহ! 
অনুসন্ধান করিয়া লইবার অবসর' থাকে 
না। 
মলয়ানিল এবং লবঙ্গপতার অন্থরা- 
গাণিঙ্গন। পিকগণের কুছ রব, মধুকরের 
ঝঙ্কার এই সকল দর্শন ও শ্রণণের পর হরি 
ঘে অন্য “যুবতীজনের” সহিত বিহার করি- 
তেছেন, ইহ জানিবার সাধ ন| হওয়াই 
্বাতাবিক। 
বিদ্যাপতির ভাবান্ুরাগও জয়দেবের 
অনুন্ধপ, অনর্থক কতকগুপি উদাহরণ দিয়! 
আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি কারবার প্রয়ো- 
জন নাই। 

ফলতঃ বিদ্যাপতি এবং জয়দেব বক্তব্য 
বিষয়টিকে তনুর অলক্কৃত করিয়া ফেলিয়া- 
ছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার 
দর্শনলাভ আয়াসসাধ্য। সুতরাং তাহাদের 

উদ্দেস্ত অনেকট। বিফল হইয়। পড়িয়াছে। 
জয়দেব এবং বিদ্যাপতি যাহ পারেন 
নাই, চণ্তীদাস তাহ! পারিকাছেন। তিনি 
আপনি কাদিয়া পরকে ক।দাইয়াছেন। 
জাগতিক ছুঃখের মধ্যে জঙ্গপম সুখজ্যোতির 
আভাস পাইয়াছেন; সেই অনস্ত ছুঃখকে বরণ 
করিয়। আপন ঘরে তুলিয়াছেন। জয়- 


পাহিত্য-সংহিত|। 


উট 


[১১শ খ্, ২য় সংখ্যা । 





গণ্ভীপার হইয়া! ভারের অনুসন্ধান করিতে 
হয়। চত্তীদাসের ভাব আপনি কোন্‌ অজা- 
নিত শক্তিপ্রভাবে উচ্ছাসত হুইয়। উঠে। 

প্রিক্ন বস্তকে আপনার করিয়া লইবার 
ইচ্ছার নাম অন্ুরাগ। এই অন্্রাগ ব্যক্ত 
করা তিনজন কবিরই মুখ্য উদ্দেশ । এক- 
জনের চেষ্টা সফল হইয়াছে, অপর ছুইঞ্জনের 
চেষ্টা অনেক পশ্চাদঘস্তী হইয়! পড়িয়াছে। 

“যখন হৃদয় কোন বিশেবভাবে আচ্ছন্ন 
হয়, কি শ্নে্, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমুদ্রায়াংশ কখন বাক্ত হয় না। 
কতকট! ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয়-না। 
ষাহ। ব্যক্ত হয়, তাহ! ক্রিয়ার দ্বারা বা কথ! 
দ্বার । সেই ক্রিয়া এবং কথা,নাটককারের 
সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে,সেইটুকু গীতি- 
কাব্য প্রণেতা'র সামগ্রী ৷” 

এ বিষয়ে একমাত্র চণ্ডীদাসই গীতি- 
কবিতার সম্মান রক্ষ। করিতে পারিয়াছেন। 
যেখানে যে ভাবটী অব্যক্ত, সেইথানে সেই 
ভাখটীই চণ্তীদ/স অল্প কথায়--বিন! পরি- 
মে ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ৃষ্ট বস্ত পুনরায় দেখাইবার জন্য কবির 
প্রয্নোগন নাই। 

প্রক্কৃতির সৌন্দর্য্য আপনিই লোকের 
নয়ন আকুষ্ট। করে, সে সৌন্দর্ধ্য-বি শ্লেষণ 
বরিয়া দেখাইবার জন্য অপর কাহারও 
আবশ্যক হয় না। যে কবি তাহাই দেখা- 
হতে যান, তাহার কবিত্ব ব্যর্থ হইয়। যায়। 

আবার অনেক সময়ে মানুষ আপনার 
মন আপনি বুঝিনা উঠিতে পারে না? 
অনেক সময় বুঝিতে পারে ন! প্রা কি চায়, 
তাহার কিসের অভাব। কবি দুরে থাকেন, 
অথচ চোখে আঙ্গুগ দিয়া তাহ! স্পষ্ট করিয়! 
দেখাইয়া! দেন। তাই কবির এত সন্মান। 
বিদ্যাপতি এবং চণ্তীদ্বাস মনেন্ কথ! 


দেব এবং বিদ্যাপতির ভাবার ও অলক্ষানঠের | বলিবার চেষ্টা যতটুকু করিয়াছেন, দৃষ্ বত 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ ] - জয়দেব, বিদ্ভাপ'ত এবং চণ্তীদাস। ৯৭ 


১৫৯১০০০০৯স্সু-২ 


“বধু কি আর বলিব আমি,। এমন অনেক পদ পাওয়া বায় ষেঃ একটী আর 
জনমে জনমে . জীবনে মরণে | একটীর প্রতিধ্বনি বলিয়। ভ্রম জন্মে! ছুই 
প্রাণবন্ধু হইও তুমি ॥ একটী উদ্দাহরণে বে।ধ হয় কথাটা স্পষ্টতর 


কলহের পর শ্তাম আত্মগোপন করিয়া- | হইবে। জয়দেব মান ভাঙগাইবার জন্ত বাঁল- 
ছেন। রাধার মান অপমান সব লুণ্ড | তেচ্ছেন £-- 
হইয়াছে। যিনি একদিন বলিয়।ছিলেন )-- | “সত্যমেবাসি যদি নুদূতি মগ্মি কোপিনী 


“জনম অববি বায়ের সোহাগে | * দেহি খরনয়ন শরঘাতম্‌। 
সোহাগিনী বড় আমি।” ঘটয়'তুজবন্ধনং জনয় রদখগ্ডনং যেন বা 
তিনি আবার সব ভুলিয়া! সখীকে ভব্তি সুখ্জাতম্‌ ॥'? 
বলিতেছেন 3-- | | বিদ্যপতি বলিতেছেন ১--* ০ 
“সখি, কহবি কার পায়। “হামারি বচনে যদি নু পরতীত 1 
সে সুখ-সায়র দৈবে গুকায়ল বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥ 
তিম্বাঝে পরাণ যায় ॥ ভুজপাশে বান্ধিং_জঘন পর তাড়ি। 
সধ্ি ধর্তবি কানুর কর। পয়োধর পাথর ছিয়ে দেহ ভারি ॥ 
আপনি বপিয়া বোলনা তেজবি, [ উর কারাগারে বান্ধি রাখ দ্িনরাতি। 
মাগিয়া লইবি বর ॥ * বিদ্থাপতি কহ উচিত ইহ শ|তি॥” 
সথি, ধতেক মনের সাধ। জয়দেব গাহিতেছেন ;__- 
শয়নে ম্বপনে, করিনু ভাবন, “হৃদি বিসলতাহারে? নায়ং ভূজঙগ্গমনায়কঃ 
বিহি সে করল বাদ॥ কুবলয়দল-শ্রেণী কঠে নস! গরলছ্যতিঃ | 
সখি, হাম সে অবল! তায়। .ঘলয়জরজে। নেদং ভক্ষ ( প্রয়াবিরহিতে মনি 
বিরহ আগুন হদরে দ্বিগুণ, প্রহর ন হরত্রাস্ত্যানন্গ ক্রুধ। কিমুঃরধাবদি ॥” 
সহন নাহিক যা ॥ বিদ্যাপতি গাহিতেছেন ১-- 
সখি, বুৰিক্া কানুর মন। “কৃতি” মদন তনু দহসি হামারি। 
যেমন করিলে, আইসে করিবে, হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনানী ॥ 
দ্বিজ চণ্তীদাস ভণ।” নহি জট। ইহু বেণী বিভঙ্গ। 
জয়দেব ও বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের মালতী মাল শিরে, নহ গঙ্জ ॥ 
কবিতার বিশেষত্ব কি, এতক্ষণ তাহাইদেখান | মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। 
হইল। এক্ষণে জয়দেব এবং বিদ্যাপতি | ভালে নয়ন, নহ সিন্দরবিন্দু 
উভয়ের কিন্নপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখ! যাউক। কণ্ঠে গরল নহ, মগমদসার। 
উভয়ের কবিতার বাহৃতঃ অনেক দ্বিভি- নহ ফণিরাজ, উরে মণিহার ॥ 


ম্ততা দৃষ্ট হইলেও, মুগতঃ কোন প্রভেদ | নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল। 
দেখিতে পাওয়। যায় না। উভয়েই প্রক্কতির কেলিক কমল ইহ, ন1 হয় কপাল ॥ 


দ্বাস--সমান সৌন্দর্য্যগ্রাহী। ভিতরের সুখ- বিদ্যাপতি কহে এ হেন নুছন্দ। 
ছঃখ অনুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার করিতে উভ- অঙ্গে ভসম নহ, মলয়ঙজ পঞ্চ ॥” 
য়েই পশ্চাৎপদ। যেখানে উভয়ের মনের গতি বিতিন্ন 


রঙ 
বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের পদের মধ্যে ] পথে _উদ্দেশ্ত বিভিননযুখী, সেখনে একজন 


১৩ 


৯৮ 
আর একজনের প্রদর্শিত পথ সহজে অবলম্বন 
করিতে চাছে না। ূ 

যে চাছে, হয় সে কবি নহে, নয় সে অপ- 
রের পরমতক্ত। বিদ্যাপতি বখন জয়দেবের 
প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ 
করেন নাই, তথন জয়দেবের প্রতি তাহার 
অত্যন্ত অনুরক্তি আপনিই একাশিত হইয়া 
পড়িতেছে। তাহাদের ভাবসামঞ্জস্যের ইহাই 
প্রকট প্রমাণ। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জয়দেব এবং 
বিদ্য/পতির কবিত্বের মধো বিশেষ ফোন 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ২য় সং. 


তঙ্গীতে গাহিয়াছেন, অপরেও তেখনি তাবে 
তেমনি ভঙ্গীতে গাহি] চলির়াছেন; কিন্ত 
চতীদাস যে ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে তাহার [নজন্ব--সম্পূর্ণরূপে 
নুতন, অত্যন্ত শ্বাভাবিক। 

কবির পরিচয় ভাষার নহে--ভাবে। 
সুতরাং তিনজন কবির ভাব! তিন প্রকার 
হইলেও তাহাদের পরম্পরের তুপনায় বিশেষ 
কোন প্রতিবন্ধক দেখিতে পাই না। এই 
তুলনায় চণ্ডীদাসই প্রথম স্থান পাইবার অধি- 
কারী। কারণ তিনি প্রাণের কথা কহিতে 


পার্থক্য নাই। একজন যেমন ভাবে' যেমন পারেন--পরকে আপন করিতে জানেন। 
ভ্রীঞগদীশ বাজপেয়ী 
পতি-সেবিকা । 
নিবিড় বরষ। জলদ সম রঙ্গিন বসন আজ নু টানি-- 
কুম্তল ঘন তার,-_ ভগ্ন ব্যথিত প্রাণে, 
কপোল চুন্ি ঈষৎ লম্বি চেয়ে চেয়ে ঘাসে পা ছু'খানি ফেলি 
মুছুল ছুলিছে তার। লতা ধরি জোরে টানে। 
গুরু নিতম্বা- ক্ষীণ রমণী এধারে ক'টি ফড়িও ছিল 
সরল কদলী উরু) লাফ দিয়। পড়ে অঙ্গে.১-_ 
কবজ কে ডাগর চক্ষু; পালাতে ছুটে দর্দর শিশু 
, টানা টান৷ ছুটি ভুরু চরণে মরিল সঙ্গে । 
বরষা বুঝি রছিতে নারি--. ছুঃখের উপর আবার গাপ, 
অ(খি দেখি মনোহর, কপাল ভারি মন্দ। 
কাদনের ছলে নয়নে পশি ভেকের মরণে-  কীান্দিগ সতী 
, ঝরিতেছে ঝর ঝর। আচলে নয়ন বন্ধ। 
জানি না কেন যে কীাদিছে ছুঃখিনী কূপ, ঝুপ,ঝুপ,  ঝরিছে বাদল, 
ঘন কম্পন হস্ত; * কেহ নাহি কোন খানে, 
বুনো কচু, ঘাস, কাটা ভর] গাছে. সিক্ত বসনে-- রমণী পুন 
নেবু তুলিবারে ব্যস্ত। নেবু ডাল গিয়া টানে। 

. গোক্সালে লতিকা ঝোপ্সা গাছ ধীরে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে 
ঘিয়ে আছে পরিপাটি .. কাটার ভিতরে চুকি,-- 
বরযার. জলে দীর্ঘ ঘাসে পিঞ্করে ভর! পাধীটীর মৃত 

জেকে করে ছুটাছুটি চারিধারে মারে উকি। 
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আচলের খুঁটে গোটা ছই নেবু সোণার বরণ চরণ ছুটি 
বাধিয় যুবতী হরষে .কল্টকময় করি, 

বাহিরে আমিল “ কোমল বাহুতে কি কারণে আলা, এক! ফগ পাড় 
রুধির দরদে বরষে। নেবু ডাল নুয়ে ধরি? 

বরষার সেই আবিল জলে 'আনত-নয়ন! বিষাদ অধরে 
অঙ্গ-রুধির মুছিয়া__ উঠিল গে! যেন ফুটি__ 

চলিল বাল! চঞ্চল পদে কলেরায় পূতি-_মরণের ঘারে ; 
বেল! হল? বেনী বুঝিয়া। তারে দিব নেবু ছুটি। 

কহিলাম, ওগে। বরবর্ণিনি দারুণ পিয়াস, , তীব্র যাতন। 


জানিতে কি যায় পারা, 
কার পাগি আজ কণ্টকে বল 
বহিল রুধির-ধার] ? 


উদরে বাড়ে গেখ ঘন ) 
শুনেছি,-বলে; আন্ত উপশম-_ 
নেবু-রসে হয় তার। 
শ্ীগত প্রসন্ন রায় । 


প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা । 


আর্ধ্য-জ্বর-চিকিৎনা_- | 

কবিরাজ ধনঞ্জয় নন্দী প্রণীত। শ্রীযুক্ত ফণীন্্র- 
নাথ নন্দী কর্তৃক পাইকপাড়। হুইভে 
প্রকাশিত। মুপা ১২ টাকা। 

এই গ্রন্থে আযুব্রেদ মতে বিবিধ জরের 
লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎস! বণিত হইয়াছে। 
জ-চিকিৎসা-কার্ষ্যে সাধারণের সহজবোধ্য 
জরের লক্ষণাদি ও জ্বরকালীন অবন্ঠ- 
প্রতিপাল্য কতকগুণি বিষয় অবগত হইয়! 
যাহাতে সঃলে স্ব স্ব স্থাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ 
হন, এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থধানি বিরচিত | 
হইয়াছে । গ্রস্থকারের উদ্দেশা মহৎ। 
মনোষোগলহকারে পাঠ করিয়৷ গ্রস্থোক্ত 
উপদেশগুলি গ্রহণ "করিলে অনেকেই 
উপকার লাত করিতে পারিবেন বনিয়! 
আমানের বিশ্বাস। 


রত্তমাল! প্রথম খণ্ড-_ 
শীদঞ্্হদন ভট্টাচার্য কর্তৃক সন্কলিত ও 
প্রকাশিত। মূল্য ৩২ টকা। 


রাজনীতি অভীব জটিল বিষয়; এজন্য 
অনেকেই উহার আলোচনায় বিযুখ হইয়া 
ধ।কেন। কিন্তু জটিল হইলেও উহু! 
সকলেরই জ্ঞাতব্য । কেবল যেরাজার বা 
রাজপুরুষগণেরই রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা 
আব্শ্ক এবূণ নহে, অপর-্সাধারণেরও 
উহাতে কিছু কিছু জ্ঞান থাক! আবশ্যক । 
রাজার সহিত প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ, প্রজার 
উপর রাজার কতদূর কর্তৃত্ব আছে, কিরূপ 
কার্ধয করিলে দগুনীয় হইতে হয়, ইত্যাদি 
জ্ঞান রাজনীতির আলোচনা! হইতেই 
উদ্ভূত হয়। সুতরাং সংসারী লোকমাজেরই 
এ বিষয়ের আলোচন। একান্ত আবশ্ঠক। 

পূর্বকালে যখন হিন্দুরাজগণ কর্তৃক 
দেশ শসিত হইত, তখন মন, যাজ্বন্ধা, 
বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ অসাধারণ 
প্রজ্জাবলে রাজনীতির বিধান করি 
রাজাকে বর্তব্য-পথে পরিচালিত করিতেন; 
রাজা-গ্রজ। উভদ্বেরই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ 
কুকরিয়। সমাজকে বিশৃঙ্খলার হত হইতে 
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রক্ষা ও তাহাকে উন্নতিশীল করিতেন । 
কালে রাজপরিবর্তনের সহিত সেই সকল 
নীতির অনেকাংংশ পরিবর্তন সংঘটিত 
হইলেও এখনও অনেক রাজকার্য। সেই 
পুর্বনি্দিষ্টট বিধানান্থপারেই সম্পাদিত হই- 
তেছে। স্থপবিশেষে এ সকল নাতির কিয়- 


দংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। * 
আশোচা গ্রস্থখ।নিতে এই প্রাচীন হিন্দু- 


রাজনীতিসমূহ সম্চলিত হইয়াছে । রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত, গীতা, মন্থপংহিতা, 
অনভ্রিসংহিত। প্রভৃতি বহুবিধ প্রাটীন গ্রন্থ 
হইতে ইহ) সঙ্কলিত। ইহাতে বাজার'কর্তৃধ্য 
ও রাজনীয় যাবতীয় কার্যা, বিচারাদি, যুদ্ধ- 
নীতি, সামদানাদি ব্যবহার, সৈন্য চালনা, 
বাহরচনাঃ অস্ত্রি সংগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি সকল 
বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার 
তাষ। অতি সবরল। বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়ে মূল সংস্কৃত উদ্ধত হইয়াছে, এবং তাহ! 
যে গ্রন্থের যেস্থান হইতে গৃহীত, তাহা ও 
লিখিত হইয্নাছে। পুস্তকখানি পাঠ 
করিলেই বোধ হত্স, ইহার দরত্রমালী” 
নাম সার্থক হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই 
শ্রেণীর এরূপ উপাদেয় পুস্তক অতি বিরল । 
আঁখ। করি, বত্রমাপা নুধীদমাজে সম্যক 
সমাদৃত হইবে। 
সর্ধনিদ্ধান্ত নং গ্রচ___শকষরা- 
চার্য্য গ্রণীত। মাল্াজ গবর্ণমেন্টের আদে 
শান্ুদারে এম, 'রঙ্গচারী এম, এ, রায় বাহা- 
ছুর কতৃকি সম্পাদিত। যুল্য বার আন!। 
_. মহাত্মা শক্ষরাচার্য্য প্রণীত সর্বসিদ্ধান্ত 
সংগ্রহের কথ! অনেকেই জানেন। ইহাতে 
ধোন, আহত, বৈশেধিক, নৈয়ারিক, 
প্রাকর, লাখ্য, পাতঞ্জল, বেদব্যাস, বেদাস্ত 
প্রভৃতি বাদিগণের মত আলোচিত হুই- 
ক্বাছে। আলোচ্য গ্রস্থখানি মূল সংস্কৃত ও 
ইংরাজী অন্থবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে? ক 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[১১শখণ, ২য় সংখ্যা । 


পুস্তকে “যে সঞ্ল পাঠাস্তর আছে, তাহাও 
নিয়ে এদর্শিত হইয়াছে। পরিশেত 
অগিষ্টোম যাগ, অণিমা, কো, কর্ম, উপ- 
নিবদ্‌ প্রভৃতি শব্বসমূহের বর্ণমালানুল।রে 
ইংরাক্গী ব্যাথ। প্রদত্ত হইয়াছে। 

জ্ঞান ও কর্মব-শ্রযুক গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এস্‌. কে, লাহিডী 
কর্তৃক প্রকাশিত। মৃগোব্র উল্লেখ নাই। 

গ্রন্থকার মহাশয় সর্বঙ্জনপরিচিত। 
ধিনি স্বীয় বিদ্যাবলে এক সময় বঙ্গের 
সর্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের অসন 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন, ধাহার অপূর্ব 
পাঙ্ডিতা ও অসাধারণ বুদ্ধি-নৈপুণ্য দর্শনে 
খেদেশিকগণ পর্য্যন্ত বিষুগ্ধ 'হইয়! ছিলেন, 
তাহারই পাণডতাপুর্ণ লেখনী হইতে এই 
পুস্তক উদ্ভূত হইয়াছে। পুস্তকের আলোচ্য 
বিষয় যেমন গভীর, আলোচনাও সেইনূপ 
গঠীরভাবে হুইয়াছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য 
কি, তাহ ইহার ভূমিকার কিয়ণংশ উদ্ধত 
করিলেই বুঝ! যাইবে। 

“সকল বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব জানিবার 
ইচ্ছা, এবং নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার 
চেষ্টা, মনুয্যের স্বতাবসিদ্ধ ধর্ম। আমর! 
বাছিরে যে বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাই, 
ও অন্তরে যে সকল অনির্বচনীয় ভাব 
অনুভব করি, তদ্দার! সেই তৰ জানিবার 
ইচ্ছ। নিরন্তর উতত্তজিত হইতেছে” ** 
তত্ব জানিবার ইচ্ছ। আমাদিগকে জ্ঞানার্জনে 
প্রণোদিত করে এবং উন্নতির চেষ্টা আমা- 
দিগকে কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। 
জ্ঞানার্জন ও বর্মানুষ্ঠঘনই মানবজীবনের 
গ্ধান কার্যয। জ্ঞান ও কর্ম অসব্থদ্ধ নহে, 
ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। অধিকংশই স্থলেই 
জ্ঞানার্জন জন্ত নানাবিধ কর্শের প্রয়োজন 
এবং কর্মহষ্ঠান্‌, জন্ত নানাবিষয়ক “জ্ঞান 
লাবশ্যক। **ঞ্ভ্ঞানের লক্ষ্য তত্ব ব৷ 
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সত্য, কর্মের লক্ষ্য হ্যায় বা নীতি। “ যেস্থলে 
হার উপলদ্ধি হওয়া! উচিত, তাহা ন! 
হইয়া আমাদের অনেক সময়ে রজ্জুতে 
সর্পনর্শনবৎ ভ্রম, হয়। সেই ভ্রম নিরাকরণ- 
পূর্বক সতের উপলব্ধি জ্ঞানের লক্ষা, 
এবং যেস্থলে যে কর্ম করা উচিত, তাহা 
না করিরা আমরা অনেক সময়ে বর্তমান 
ক্ষণিক ছুঃখ এড়াইবার ও ক্ষণিক সুখ পাই- 
বার জন্ত ভাবী স্থায়ী মঙ্গলকর কার্য পরি- 
তণশগ করিয়া অমঙ্গল কার্ষে। প্রবৃত্ত হই। 
সেই অন্ঠায় প্রতৃতিদমনপূর্ব্বক সুনীতি অব- 
লম্বনে অভ্যাস কর্মের লক্ষ্য ।** জ্ঞান ও 
কর্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্য পরমার্থপাভ।” 
এই জ্ঞান” ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচন! 
করাই এই পুস্তকের উন্দেশা।, বিষয়লকল 
অতিশয় জটিগ হইলেও যথাসম্ভব সরল 
ভাষায় মালোচিত হইয়াছে। জ্ঞান ও 


কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, তদান্গ- 


যঙ্গিক বছু বিষয়ই প্রসঙ্গত: আসিয়। পড়ে। 
এসকল আনুষঙ্গিক বিষয়ও বিবিধ অন্ধু- 
কুল যুক্তি ও প্রমণের সহিত আগোচিত 
হইয়] গ্রস্থখানিকে সর্বাবয়বসম্পন্ন করি- 
য়াছে। গ্রন্থের অধিক।ংশ ভাগই যুক্কির উপর 
নির্ভর করিয়। আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের 
বক্তব্য বিষয়ে সকলের মতের সাষঞ্জন্ত 


সাহিত্য সভার শাখীসমিভিসমূহ। 


১০১ 





না থাকিলেও, ইহা যে গ্রস্থকারের অলাধারণ 
বিদ্কাবত্তার পরিচয়, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। বিঘ্বম্গুলীর নিকটে ইহা যথেষ্ট 
সমংদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 


আলৌকিক রহস্য-_ 
মাসিক পত্র। «২য় ভাগ, ১ম সংধা!। 
শযুত ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্যাবিনেদ এম, এ 
সম্পার্দিত। বার্ষিক মূল্য ১॥* টাক]। 

পারলৌকিক তত্ববিষয়ক-£এই মপিক 
পত্রথনি আ্ুগাররূপে পরিচালিত ,হইয়] 
দ্বিতীয় ,বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া 
আমরা* আনন্দসভ করিলাম। সুখের 
বিষয়, ইহা প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ধত্ব 
সহকারে ও নিক্মিতরপে পরিচাপিত 
হইতেছে। বর্তমান সংখ্াযর সম্পাদক 
মহাশয়ের মন্তবা, যমালয়ের ফর্দ, প্রেতের 
উপদেশ, পুনরাগমন,* দদামহাশয়ের ঝুঁপি, 
যমালয়ের পত্রাবলী এই কয়টী প্রবন্ধ প্রক্কা- 
শিত হইয়াছে । যমালয়ের ফর্দ__রুপ্ন, অপিচ 
তন্্রাতিভূত অবস্থায় প্রপ্ত বলিয়৷ অনেকেই 
ইহার সহ্যত! সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন। 
পুনরাগমন, দাদ।মশায়ের ঝুলি, যমালয়ের 
পত্রাবলী পূর্ব কৌতু*লোদ্দীপক ভাবে 


চলিতেছে । আমর! এই পত্রিকার স্থা্িত্ব ও 
উন্নতি কামন। করি । 


সাহিত্য সভার শাখানমিতিসমুহ। 


(১) প্রত্বতত্ব এং ইতিহাস- 
সমিতি. 
সভ।পতি-_্রীযুক্ত সারদাচরণ মিশ্রঃ 
এম, এ, বি, এগ । 
সভ্যগণ-স্শ্ীযুক্ত রাজ! বিনয়রুষ্ দেব 
বাহাছুকস শ্রীযুক্ত রাজা প্যারুযোহন মুখো- 
পাধ্যায় এম, এ, বি, এল, লি, এস, আই, 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
জে, এন, দাস গপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত শরচন্তর 
দস রায় বাহাদুর সি, আই, ই শ্রীযুক্ত 
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিস্তাভৃুষণ এম, 
এ, পি, এচ, ডি, শ্রীযুক্ত দ্ব'রকানাথ চক্রবর্তী 
এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত স্তার প্রতুলচন্ 
চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায় 


১৩২ 


বাছাছুর, শ্রীধুক্ত মহারা কুমুদ্চন্্র সিংহ 
বাছাছুর বি, এ, শ্ীযুক্ক গোপালচন্্র মুখে- 
পাধ্যায়, এবং শ্রীবুক্ত বিহাত্িলাল সরকার । 
সম্পাদক-_হীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী 
বাহাদুর এম্‌ এ। 
(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি | 
সভাপতি-_শ্ীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরন্বতী এম, এ, 
ডি, এল, বি. এস, আই ইত্যাদি। 
সভ্যগণ- শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত এ, 
চৌধুরী এম, এ. বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত বি, 
চক্রবস্ভাঁ এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ 
চন যুখোপাধ্যায় বিভা রত্ব এম, এ, বি, এল, 
জরীযুক্ পঞ্চানন সাহিত্যাচার্ধা, শ্রীযুক্ত রায় 
ডাকার চুণীলাল বনু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত 
মহাযছোপাধ্যা় কবিরাজ বিজয়রতু সেন 
কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত নুনীন্রনাথ তট্াচার্যা এম, 
.এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন 
বিদ্ভামিধি, এম, এ, এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত 
কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি, 
এবং শ্রীযুক্ত স্কার গ্রতুলচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
কেটি, এষ, এ, ডি. এল, রায় বাহাদুর । 
লম্পাদক-_জীযুরু যায় রাজেজ্চন্্র শাস্ী 
স্বাহাহর এব, এ। 
(৩) পারিভাষিক সমিতি । 
সভাপতি-্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্ 
সিংহ বাহাছুর বি,.এ। 
সভাগণ- শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কষ দেব 
হাহাছুর, ঈতুক্ত রাজ! প্যারীমোহুন মুখো- 
পাধ্যায় সি, এস, আই; শ্রীযুক্ত যহামহে।- 
পাধ্যায় কাষাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রায় 
ডাক্তার চুলীলাল বন্ধু বাহাদুর এম, বি; জীযুক্ত 
হৃসিংহচঙ্জ মুখোপাধ্যায় খিষ্ঠররত্ব এম, এ, 
বি, এল, শ্রীযুক্ত গাগবতকুমাপ গোশ্বামা 
শাস্ত্রী এম। এ; শ্রীযুক্ত শরচ্চজ্জ চঞ্জবন্ডা 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খু, ২য় সংখ্যা। 


বিভ।রর্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্য" 
চার্যয, প্রযুক্ত স্তার এাতুলচজ্জ 51 
কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায় বাহাছর, এবং 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, 
এ, এল, এম, এস। 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্্চন্দ্র শাস্ত্রী 
বাহাছুর এম, এ। 

(৪) বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য" 
সমিতি। 
সভাপতি-শ্ীযুক্ত চম্্নাথ বস্থু এম, এ, 


বি, এল । 
সভ্যগণ-_্রীধুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যো- 


পাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এন, শ্রীযুক্ত 
রাজা বিনয়কৃঞ্চ দেব বাহাছুৰ শ্রীযুক্ত মান- 
নীয্ব বিচারপতি আশুতোষ ুখোঁ গাধ্যায় সর- 
স্বতী এম, এ, ভি, এল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ 
মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
বনু, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত 
বীরেশ্বর পাড়ে; শ্রীযুক্ত অমৃতল!ল বসু, শ্রীযুক্ত 
শরচন্্র চক্রবন্তাঁ বিদ্যারত্ব এম, এ, শ্রীযুক্ত 
স্ুবলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মুখে।- 
পাধায়, শ্রীমুক্ত নৃসিংহচন্্র মুখোপাধ্যায় 


"বিদ্যারর এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় বিঃ এল, প্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত পুত হরিদেব শাস্ত্রী, 
শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাছুর 
এম, বি, শীযুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত 
মহারাজ কুমুদচন্ত্র সিংহ বাহাহ্থর বি, এ, 
শীযু্ত খতেন্্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্তর- 
নাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত 
তড়িৎভূষণ রান্ন বি, এ, বি, এল। 

সম্পাদক--জীবুক্ত রায় রাজেন্রচজ শান্্ী 
বাহাদুর এম, এ। 

(৫) সংস্কৃতভাষা-সমিতি 1. 
লতাপতি-্রযুক্ত আচাধ্য «সত্যব্রত 
লামশ্রমী। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭] 


সত্যগণ- শ্রীযুক্ত সারধাচরণ মিত্র এম+ 
বি, এল, শ্রীঘুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাধ্যা- 
ধ তর্কবাগীশ, প্রযুক্ত মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব, শ্রীযুক্ত ন্তার 
গুরুদ্বাস বন্দোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ভি, 
এল, শ্রীযুক্ত হৃযীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ 
চন্জ মুখোপাধায় বিদ্যারত্ব এম, এ, বিঃ এল, 
শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, 
এম, এস, শ্রীযুক্ত ভাখবতকুমার গোস্বামী 


শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র চক্রবস্তাঁ বিদ্যা- 


রত্ব এম, এ, বিদ্যারত্ব, শ্রীযুক্ত বলাইচাদ 
গোস্বামী, শ্রীধুজ গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ব 
সেন কবিরত্ব, «ভুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিছ্ারত্ব এম, এ, শ্রীযুক্ত হুরিহর বন্দেযা- 
পাধ্ায় বি্যানৃষণ এম, এ. শ্রীযুক্ত হরিদেব 
শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহা- 
ছুর বি,এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ব- 
নিধি বি, এ, জীমুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী, 
ভ্রীঘুক্ত ভূপেন্ত্রনাথ বস্থ এম, এ, বি, এল, 
শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঘ।মিনীভূষণ রায় এম, এ, 
এম, বি, এবং শ্রাযুক্ত গিরিন্্রনাথ সেন 
এম, এ। 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্র্র শান 
বাহাছুর এম, এ। 


(৬) দর্শন-নমিতি। 
সভাপতি-শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যাক়্ 
ফামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। 


সভ্যগণ-_শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, 
এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মহামূহোপাধ্যায় পণ্ডিত- 
রাজ বাদবেশ্বর তর্করত্, গ্ীযুক্ত বি, চক্রবর্তী 
এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত প্রিক্ননাথ মুখো- 
পাধ্ায় এম, এ, প্ুতীযুক্ত ভাগবতকুযার 
গোস্বামী শান্্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত হরিদেব 
শাস্ত্রী, ৪এবং শ্ীযুক্ত ডাকার গণনাথ সেন 
বিধ্যানিধি এম, এ, এল, এয+ এস। 


শাখাসমিতিসমূহ |. 
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সম্পাদক---হ্ীযুক্ত রায় রাজেশ্রচন্ত্র শাস্ত্রী 
যাহাছুর এয, এ। 
(৭) ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি । 
সভাপতি--শ্রীয়ুক্ত ডাক্তার র।স'বহারী 
ঘোৰ এম, এ, ভি, এল, সি, এস, আই। 
সভ্যগণ শ্রীুক্ত মাননীয় বিচীররপতি 
আশুতোব মুখোধাধা]য় সরপ্বতী এম, এ, ডি, 
এল, শ্্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, 
এল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, 
্রীযুক্ত জে, এন, দাস গুণ্ত" বি, এ, গ্রীযুক্ত 
রাজা বিনয়রু্ণ দেব বাগাছুর, প্রযুক্ত. রাজা 
প্যারীযোহুন মুখ্যোপাধ্যায় এম, এবি, এল, 
সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত রায় নরেন্্রনাথ সেন 
বাহার, শ্রীযুক্ত রাজ। গোপেজুকফ দেব 
বাহাছুর এম, এ, বি, এল, শ্রযুক্ত প্রিক্নাথ 
মুখোপাধ্যায় এম, এ.জীযুক্ত অমৃতলাল মুখো- 
পাধ্যান়্ এম, এ, বি, এল, রীযুত. এ; চৌধুরী, 
এম, এ, বার-এট-ল, যুক্ত বি, চক্রবর্তী 
এম, এ, বার-এট-ল, প্রযুক্ত মহারাজকুমার 
শৈলেন্দ্রকষ্চ দেব বাহাছর, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী 
বস্থু বি, এ, প্রযুক্ত শরচ্চন্্ চক্রবস্তাঁ বিদণারত্ব 
এম, এ, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বনু 
বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্্র মুখো- 
পাধ্যাক্ন বিদ্ভারত্ব এম, এ, বি; এগ, শীযুক্ত 
ভাগবতকুমার গোঙ্গামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বন্দযোপাধ্যার বি, এল, শ্বধুক্ত 
বামেশ্বর মণ্ডল বি,এল, শ্রীযুক্ত. স্যার প্রতুলচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, বায় 
বাহাছুর, জীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দু এম;এ, বি, 
এল, শ্রীযুক্ত অতুলচন্তর ঘে।ষ বি, এ, শ্রীযুক্ত 
প্রিক্নাথ দাস এম, এ, বি, এল, শ্রীবুক্ষ 
দ্বার কানাথ চক্রবর্ভী এম, এ, বি, এল, এবং 
শ্রীযুক্ত হরেন্্রকষ্ মুখোপাধ্যায় এম, এ, 
বি, এল। | 
সম্পাদক--প্রীযুক্ত রায় বাজেন্রচন্্র শানজী 
বাঙ্াহুর এব এ। 
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(৮) পত্রিকা-সমি'ত। 


সতাপতি-প্রীযুক্ত রাজা বিনয়ষ দেব- 
বাহাদুর । 
সতাগণ-_শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. 
এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্রচন্্র শাস্ত্রী 
বাহার এম, এ, শ্রীযুক্ত রায় ভাক্তার চুণী- 
লাল বন্ধু বাহাছবর এম, বি' শ্রীযুক্ত মনো- 
মোহন বনু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্থু এম, এ, বি 
এল, শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যারত্ব এম, 
এম্রীযুক্ত বিহারিলল সরকার,্রীযুক্ক অমৃত- 
লাল মুখোপাধা/র এম, এ, বি, এগ, শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত কুপ্ঈবিহারী বসু বিএ 
শ্ীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডগ বি,এল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ- 
চন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্র এম, এ, বি, এলঃ 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ|ধ্যায় বি, এল, 
শ্রীযুক্ত অতুণচন্ত্র ঘোষ বি, এ শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রণাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, 
শ্রযুক্ত তড়িত্হুধণ রায় বি, এ, বি, এগ, 
এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
সম্পাদক-্রীযুক্ত স্ুবলচন্্র মিত্র । 


(৯) পুস্তকালয়-সমিতি। 

সভাপ[(ত-_্রীযুক্ত রাঞ্জ। বিনয়কৃষ্চ দেব 
বাহাছুর। 

সত্যগণ-শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, 
এ, বি, এগ, শ্রযুক্ত মাননীয্প বিচারপতি 
আশুতোব মুখোপ।ধ্যায় এম, এ, ডি, এল, 
যুক্ত রায় রাজেন্দ্র শাঙ্্ী বাহাদুর এম, 
এম্্াযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থু এম, এ, বি, এগ, 
শ্রীযুক্ত মহারাঙ্রকুমার বনোয়ারি আনন্দ 


দেব বাহাছুর শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 


শ্রীযুক্ত শরচ্চ্রা দাস রায় বাহাছুর সি, 
আই, ই, শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র চক্রবস্তাঁ বিদযারতর 
এম; এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, 


সা।হিত্য-সংহ্থিতা। 


[১১শখণ,২য় সংখ্যা। 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রন।থ বন্দ্যোপরধ্যপন বি, এ, 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যাক়, শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বনু, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রগাল দে, 
শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত গ্রভাতচন্ত্র 
মুখোপ।ধ্যায়, শ্রীবুক্ত গোগাপচন্্র মুখো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, 
এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার 
এবং ভ্ীযুক্ত হরিধন দী৷। 
(১০) গ্রন্থ প্রচার-সমিতি । 
সভাপতি-_্রীযুক্ত রাজ1 বিনয়রুষণ দেব 


বাহাছুর । 
সভ্যগণ-_-মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 


আশুতোষ মুখে।পাধায় এম, এ, ভি, এল, 
শ্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, 
্রযুক্ক মহামহোপাধ্যায় কামাধ্যানথ তর্ক- 
বাগীশ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ 
এম, এ, ডি, এন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাসরায় 
বাহাদুর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত শরচন্্র চক্রবর্তী 
বিদ্যারত্ব এম, এ, শ্রযুক গোপালচন্দ্র যুখো- 
পাধ্যায়, শ্লিষুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ 
বিয়রত্র সেন কবিরঞ্জন, শ্রীধুঞ্চ ডাক্তার 
গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম এ. এল, এম, 
এসমদ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহাতী ঘোষ এম 
বিঃস্রীষুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযু ক্ষ 
ক্ষেব্রমোহন বসু বি, সিঃ ই, শ্রীযুক্ত ভাগবত 
কুমার গোস্বামী শান্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত স্ুবল- 
চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মহামহেপাধ্যয় সতীশচন্জর 
বিদ্বযাভৃষণ এম, এ, পিএচ, ডি, শ্রীযুক্ত 
নৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধা।য় বিদ্যরন্ধ এম, এ) বি, 
এল, এবং শ্রীযুক্ত' মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ 
বাহাদুর বি, এ। 

সম্পাদক--ভীযুক্ত রায় রাজেন্রচন্্র শান্্ী 
বাহাছবর এম, এ। 
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ভারতে গোজাতির অবনতি ও তম্নিরোধের 
উপারচিস্তা । 


দনযো গোভাঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেম়ীভ্য 

এবচ 
নমে। ব্রহ্গ সুতাভাশ্চ পবিভ্রাত্যো 

ঠ নমো নমঃ 1* 
আসমুদ্র হিমাচল বিশাল তারতভূমি 
সম্প্রতি নানাপ্রকার ছুঃখ ও দারিদ্র্যের 
নিম্পেণে নিয়ত ক্রিষ্ট হইতেছে, ইহ! 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন) ইহার 
অশেষবিধ কারণ বিদ্ভঘান থাকিলেও 
গোজাতির অবনতি এবং ক্রমশঃ বিশোপই 
ষে ইহার একটী প্রধান কারণ, ইহা বোধ 
হয় নিঃসন্দিষ্চচিত্তে বল! যাইতে পারে। 
অতিনিবেশসহকারে আলোচনা করিঝে 
প্রতীয়মান হয় যে, গো-কুলের রক্ষা ও 
উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের কল্যাণ নির্ভর 
করে। ফলতঃ “গোষু লোকঃ প্রতিষিতঃ” 
এই প্রসিদ্ধ বাকের মূলে গভীর সত্য নিহিত 
আছে। কৃষি, বাণিজ্য এবং পরিচালন, 
ভারবহন এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও উপাদেয় 
খাদ্য উৎপাদনের মুলীতৃত : কারণই 
গোজাতি। ধর্কার্যোও গাতীই হিন্দুজাতির 
প্রধান অবলম্বন। গোসদৃশ মহোপকারী 
প্রানীর অবনতিতে যে ভারতের ঘোর ছুর্দশ। 
উপস্থিত হইবে, তাহাতে অণুমাঅও সন্দেহ 
নাই। ইহার অসীম উপকারিতা হদয়ঙ্ষম 


করিতে পারিয়াই জিকালদর্শী আর্ধ্য মহার্ধ- 
১৪ 


গণ এতাদৃশ জীবের রক্ষা! ও উন্নতিকলে 
নানাবিধ নুব্যবস্থ। শাপ্রে বিধিবদ্ধ করিয়! 
গিয়্াছেন এবং গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী- 
স্বরূপ তক্তি করিবার আদেশ ও উপদেশ 
প্রচার করিয়! গিয়াছেন। জগতের প্রাচীন 
ইতিহাস পর্য/।লোচনা করিলে জান যার যে, 
প্রাচীন মীসর (5820) দেশবাসী জ্ঞানিগণও 
গোজাতির প্রতি তক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
পূর্বকালে ইংলপ্তীয় ধর্্য'জকগণও বৃধভ- 
চিহ্মাক্ষিত বস্ত্র দ্বারা তাহাদের দেহ আবৃত 
করিতেন। ইহ] গোজাতির প্রতি ভক্তির 
নিদর্শন বলিতে হুইবে। সত্য বটে যে, 
স্মর্ণাতীত টিক যুগে তারতীয় আর্ধ/গণ 
গোমেধ-যজ্ছে গোবধ করিতেন এবং খাদ্য 
স্বরূপ গোমাংসের ব্যবহারও তদানীন্তন 
কালে অপ্রচলিত ছিল বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়; কিন্ত এ বিষয়-_-দেশের মুখোজ্ব পক।রী 
সুবিধাত ধৈ্দিক পণ্ডিত পরলোকগত 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তীহার বেদ- 
প্রকাশিক! নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, বৈদিক কালে গোম|ংপ তক্ষণ প্রচলিত 
ছিল না। এ বিষন্ন আমার মতামত 
প্রকাশ করার শক্তি নাই; কারণ আমি 
বেদে লব্ধাধিকারী নহি। কিন্তু যাহাই 
হুউক, অসীম জ্ঞানী ব্রাহ্ষণগণ যখন গ।ভীর 
অফ্চ্যত্তিক উপকারিতা এবং, গোমাংপের 


১৬৬ 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[১১শ খপ, ওয় সংখ্য! ৷ 





ঘথেষ্ট অপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণরূপে 
বুরিতে পারিলেন, তনুহূর্তেই ভারতে 
গোবধ পাগজনক বগিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ 
হইল এবং ধর্খের শাসনে সকলেই সেই 
শান্্বাক্য অবনতমস্তকে পালন করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং অগ্ভাপি সেই ধর্ম 
শাসনের বল অপ্রতিহতভাবে হিন্দুর হৃদয়ে 
ক্রি করিতেছে। আমুর্ধেদ স্পষ্টাক্ষরে 
বলিতেছেন যে, গোমাংন তক্ষণে মানুষ 
অন্ধত।, কুব্জতা, খঞ্জত চক্ষুহীনত। ও কুষ্ট 
প্রভৃতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল 
তাহাই নহে, এই সকল ব্যাধি পুক্রপৌন্রাদি 
ক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চরক 
ংহিতা পাঠে জানা যায় যে, গোমাংস ভক্ষণ 
জনিতই প্রথমতঃ অতিসার রোগের উৎপত্তি 
হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য টবজ্ঞনিকগণও 
বহু গবেষণা ঘর! নির্ণয় করিয়াছেন যে, 
গোমাংসে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে, 
তাহ। মানবের উদরস্থ হইলেই বহু প্রকার 
রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীক্ষ প্রধান 
দেশেই এবংবিধ কীট অধিক জন্মিয়। থাকে ; 
অতএব ভারতের ন্যায় গ্রীন্ প্রধান দেশে 
গোমাংস যে মানুষের অথাদ্য, ইহ। বোধ হয় 
অবিসংবাদিত সত্য । এই অবস্থায় বদ্দি কেহ 
বলেন ষে, প্রাচীন আর্ধ্যগণ যখন গোমাংস 
ব্যবহার করিতেন, তখন বর্তমান কালে 
তাহা! কি অনিষ্টজনক হইতে পারে? 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্ট। বিড়ম্বনা 
মাত্র । যাহা বহু অন্পন্ধন দ্বার! পরিত্যক্ত 
হুইগ্লাছে, কুট তরর্জাণ বিস্তার করিয়া 
তাহার পুনঃ প্রচলনের প্রয়াস পাওয়া 
অর্বাচীনতার পরিচায়ক । একমাত্র গোমাংস 
ভক্ষণাতক্ষণ ঘারাই শ্লেচ্ছ ও আর্য্যের মধ্যে 
পার্থক্যের সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার 
প্রমাণস্থলে নিয়লিখিত শ্লোকটার উল্লেখ 
কয়া, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঃ 


॥ অর্থাৎ ঃ--যে 


পগোমাংসধাদকো। ঘস্ত বিরুদ্ধং বছ ভাবতে । 
সদাচারবিহীনশ্ শ্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥” * 
গোমাং ভক্ষণ ক্ 
বেদবিরুদ্ধ বু প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে এবং 
শাস্ত্রোক্ত সদাচার বিহীন হয়, তাহাকেই 
ম্নেচ্ছ- নাষে অভিহিত করা যায়। 
প্রসাধীন আমি মূল প্রতিপাদ্য বিষন্ন 
হইতে কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
বিশেষ কোনও কারণাধীনেই এইরূপ কর! 
হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্ত/বের অনুসরণ 
করা ধাউক। 
গোঙ্গাতির অবনতির অনেক কারণ 
আছে; তন্সধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই 
প্রধান বলিয়া গণ) করু। যাইতে পারে, 
যথ(:-- 
(৯) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(১) 


অপালন 

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 

গোচারণ ভূমির ক্রমশঃ লোপ 

গো-মড়ক 

যথেচ্ছ৷ গোবধ 

চর্ম ব্যবসারিগণ কর্তৃক বিষান্দি 

প্রয়োগে গোবধের আতিশয্য। 
পূর্বেক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত 

আগোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ 

হইবে। অতএব সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত 

ভাবে আলোচনার চেষ্টা করাই সমীচীন 

বোধ হয়। 

. প্রথমতঃ--অপালনজনিত গোদ্ছাতির 
অবনতিসন্বন্ধে. আলোচনা করিলে আমর! 
দের্ধিতে পাই যে, বঙ্গদেশে এতন্লিবন্ধন 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। . হিন্দুরতি 
গেরক্ষক হইয়। গভীর প্রতি যে প্রকার 
অনার ও অধর করিতেছেন, তাহাতে 
নিতাস্তই লজ্জিত ও পরিতপগ্ত হইতে হয়। 
ধাহারা এই মহানগরীতে ও অন্তান্থু সহরে 
গোঙাতির ছুর্দশ! প্রত্যক্ষ করিতেছেন, | 


আষাঢ়, ১৩১৭ ] ভারতে গোঞ্জাতির জবনঠি ও তন্নিরোধের উপায়চিন্তা। 


তাহার। নিশ্চই নীরবে অশ্রপাত করিবেন । 
তত: কলিকাতায় গাভীর ছুর্দশা দেখিলে 
ডি আমাদিগকে গো-রক্ষকের জাতি 
বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। দুরস্থ পলীগ্রামেও 
অধুনা ষেভাবে গে। প্রতিপালিত হইতেছে, 
তাহাতে আশঙ্ক! হয়, অচিরেই এই মহোঁপ- 
কারী প্রাণী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে 
এবং আমরাও ছুগ্ধার্দি পুষ্টিকর থাদ্যের 
অতাবে-_ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবীর্য্য ও হীনবল 
হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইব। মহামতি মহষি 
পরাশরের ব্যবস্থা এই যে-_ 
পপিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্সহানসে । 
গোযু চাত্মলযং দদ্যাৎ স্বয়মেব কুষিং ব্রজেং॥” 
অর্থাৎ অক্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার 
অথবা পিতৃতুল্য ব্যক্তির উপর, পাকশাল। 
পর্যবেক্ষণের ভার মাতার অথব৷ মাতৃতুঙ্গ্য 
স্ত্রীলোকের উপর এবং আত্মসম ব্ক্তির 
উপর গোরক্ষার ভার।পশ করিয়। স্বয়ং 
কষিকার্ষে/র পর্যবেক্ষণ করিবে। সম্প্রতি 
বগগদেশীয় গৃহস্থগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, 
অজাতশ্বশ্র, অর্ধাচীন বালকের উপর এই 
গুরুতর ভারার্পণ করিয়। কর্তব্য পালন করি- 
লাম ভাবিয়! নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এক্ষণে 
যেভাবে গোশাল। নির্মিত হয় এবং তাহাতে 
ষে প্রকার অবত্বে গোসকল আবদ্ধ থাকে 
এবং বসগুলির প্রতি ষে প্রকার অবহেলা 
প্রদর্শিত হয়, তাহাতে কখনই তাহাদের 
স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। উহার 
ফলে গাতীগুপি ক্রমে ক্ষীণকার ও বগুগুলি 
হীনবীর্ধ্য হইতেছে এবং নৈরীহ বৎসগুলি 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। * এই 


কারণে ছুগ্ধাদির অভাব হইতেছে এবং 
০০০ সির 


* শান্ত্রে কথিত আছে £--“ত্বৌ মাসৌ পায়য়েছ্‌ 


বৎনং দ্বৌ মাসৌ ঘবৌ অ্তনৌ দুহেৎ। ছ্ঁ মাসাবেক- 
বেলায়াং ঝেবকালে বথা রুচি 28” জ্লাপন্তদ্ব সংহিতা 
২১ ্লোক। 


১০৭ 


ক্কষিকার্ধ্য ও বাণিজ্যাদিরও বিদ্ব ঘ্টিতেছে; 
ভারতের ছুঃখ ও দৈন্যও দিন দিন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে। 

প্রসঙ্গাধীন এস্লে বক্তব্য এই যে, ষ্ড ও 
বলীবন প্রভৃতি হর্বল হওয়ায়, ক্ষেত্রকর্যণের 
কার্ধ্য রীতিমত সম্পাদিত হইতেছে না। 
পল্লীগ্রমে এখন অনেক স্থলে মহিষ দ্বার! 
হলচালন প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে 
নানা অসুবিধা আছে। রৌদ্রের সময় মহিষ- 
ুলি একবারেই পরিশ্রম করিতে পারে না 
এবং ইহাদের যলে কোনও সার নাই। 
বিশেষতঃ*মহিষ গুলি দীর্ঘগীবী হয় না এবং 
সময় সময় ষথেচ্ছ চলিয়া! বায়। মহর্ষি 
পরাশর বলিতেছেন, যে-_- 
“হলমষ্টগবং ধর্ম্যং ষড়গবং ব্যবসায়িনাং। 
চতর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং।” 

এখন প্রায়ই একটি হালের জগ্ঠ ২টী 
মাত্র ক্ষীণকায় বলীবর্দ ব্যবহৃত হয় 
এবং সময় সময় গাভী দ্বারাও হল চালিত 
হয়, ইহ একান্ত অন্যায় । কৃতর্লীব য্ড দ্বারাও 
হলচালন নিষিদ্ধ ছিল, যগডই এই কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইত। 

ক্ষেত্রকর্ষণ সময়ে বলদগুলিকে কুষকগণ 
যেরূপ নির্দয়তাবে প্রহার করিতে থাক, 
তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই কষ্টানুভব হয়। 
৮টী বণ দ্বারা একটী হল চালিত হওয়া! 
এখন সহজ নহে, তথাপি হট দ্বার! হল 
চালন বড়ই অন্ায়, একথা! বলিতেই 
হইবে। 

পক্ষান্তরে ইয়ুরোগী়গণ ( যাহার! 
গোথাদক বলিয়। খ্যাত ) গো পালন সম্বন্ধে 
কত প্রকার নুবাঁবস্থা এবং কীদৃশ বত ও 
পরিশ্রম করিতেছেন, তাহ। দেখিলে বিশ্মিত 
হইতে হয়। ইংলও প্রভৃতি দেশে পণ্ড 
পালন (কৃষিকন্ধার্থ গো-অখ। দি-প্রতিপালন) 
্যাঞ্তারটা কৃত্িকার্ধ্যের্ই অন্তিবিষ্ট,হই- 


১০৮ 


য়াছে। ইংলও প্রস্থৃতি পাশ্চাত্য দেশে 
সুপালন জন্ত এক একটী গাভী ॥৫ সের 
হইতে ১/ মণ পর্য্যস্ত ছুগ্ধ দিয়! থাকে 
এবং একটী এক যও ৪৫ হাজার" 
হইতে ১*০০* টাক! মুলোও বিক্রীত হয়। 
সংস্কৃত গ্রন্থথদি আলোচন। করিলে দেখ 
যায়, এই ভারতবর্ষে পূর্বকালে ড্রোণদোগ্ধা 
গাভী বর্তমান ছিল (৩২ সের ছুষ্ধদাত্রীকে 
পোপ-দেঞ্চ বল হইত)। একথ। কবি- 
কল্পন1 বপিয়। মনে হইতে পারে, কিন্তু 
পাশ্চাত্য দেশের গাতীগুলি যখন ২৫।৩০সের 
ছু্ধ দিতেছে, তখন ভারতের স্যার শদ্য- 
শ্তামল ও অধন্নসম্তত প্রভৃত তৃণশস্তাদিপূর্ণ 
দেশে যে দ্রেণদোগ্ধ। গাভী বর্তমান ছিল, 
তাহার সন্দেহ করিব।র কারণ নাই। আমর! 
লক্ষমীছাড়া হইয়াছি, তাই আজ ভারতে 
প্রোণদোগ্ধ। গাভীর অসপ্তাব ঘটিয়াছে। 
ভারতের ব্রদ্ষণাদেব “গে।বান্গণহিতায়” 
ছিগেন? আমাদেরই কর্দোষে তিনি এখন 
“তততদৃবধায় হুইয়ছেন, কি বিড়ম্বনা । 
ভারতের এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে, হিসাঁরী, 
মুগতানী এবং মান্দ্রাঙ্গ প্রদেশে গুজরাট 
দেশে, কাটেবারী, মধ্যপ্রদেশে নাগোৌরী 
এবং পাটনা অঞ্চলের গাভীগুলি প্রচুর 
ছুগ্ধণতী। যন্ধ করিলে ইহার! ২৫৩*সের 
ছুপ্ধ দ্রিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা 
উদ্দাসীন। বঙ্গদেশের গাভীগুপি /হ। বা /২1 
সেবের' অধিক ছুগ্ধ দেয় না, ইহার। অতান্ত 
খর্বাককৃতি এবং অস্থিচর্মসার । বাঙ্গালীর 
বুদ্ধমত্তা সর্বত্র খ্যাত, কিন্তু ব্দেশীয় জীব 
জন্তর অবনতি দেখিলে আর সে বুদ্ধিমত্তার 
গ্রশংস। কর! যায় না। পাঁঞাব প্রভৃতি 
দেশের এক একটা ছাগীতেও ৫1৬ সের ছুগ্ধ 
দিয়া থাকে। কেবল অপালনজন্ই বাঙ্গালী 
গাতীগুলির এই প্রকার হীন দশ। উপস্থিত 
হইয়াছে। অবশ্ত জলবায়ুর দোষও যে 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 





কতকট! না আছে তাহা নহে, কিন্তু যত্র 
চেষ্টা করিলে, এই দোষ অনেকপরিমাঞ্ধে 
দূরীভূত হইতে পারে। বর্তমান কালে 
ছগ্ধাদির যে প্রকার অভাব হইয়াছে, তাহাতে 
শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গোজাতির 
প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা গবাদির 
অপালনজনিত ক্ষতি প্রতাহ গুরুতর হইতে 
থাকিবে। শিক্ষিত লোক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করেলে অনেক উপক্কারের আশা কর 
যায়, কারণ “্যদৃযদাচরতি শ্রেগত্তদেবেতরে। 
জনঃ। স যত প্রমাণং কুরুতো লোকস্তবব- 
নুবর্ততে ৮ [23815015 ড600661 
077) 01500, কেবল সভাসমিতি ও 
বক্তৃতা দ্বারা কোনও কার্ধ, হয় না। 
গোপাঙ্নসত্বন্ধে ইং.রজী ভাধায় অনেক 
উৎকষ্ট গ্রন্থ আছে; বাঙ্গলা তাষায় এবংবধি 
গ্রন্থ ২৪খান! মাত্র দেখিতে পাই। কোন্‌ 
কে।ন্‌ গ্রন্থ বিশেব উপযোগী, এ বিয় প্রব- 
সবের শেষাংশে বগা যাইবে। 

গোজাতির অবনতির দ্বিতীয় কারণ -- 
পুষ্টিকর থাদ্য ও গোচারণ-ভূমির অপ্রাচ্র্ধা। 
কন্ক (খোল) তৃষি প্রন্থতি দেশে ক্রমে 
দুষ্প্রাপ্য ও ছুর্ষুল্য হইতেছে এবং তজ্জন্ত 
খাদদ্রবে! নানাপ্রক্কার কত্রিমতা ঝাড়ি- 
তেছে, পক্ষান্তরে অন্ত কোনও প্রক্কার পশু- 
খাদ্দা উৎপাদনের রীতিমত চেষ্টা হইতেছে 
না, ইহার ফলে গে।-কুল ক্রমে থাদ্যাভাবে 
জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম 
যাহ! হইবার তাহাই হইতেছে। ভারত- 
বর্ষে গৌচারণ ভূমির অভাব ছিল না, 
এখন তাহ ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্বে 
প্রত্যেক গ্রামেই গোচর রাখার ব্যবস্থা ছিল 
এবং ইহা পুণ্যঙ্জনক ও ধর্দকার্ধয বলিয়! 
লোকের ধারণ! ছি ; এখন অর্থই আমা- 
দের পরমার্থ হইয়াছে ১ ধর্ম হীনবল ভইতে- 
ছেন এবং পুপ্যকার্ধে আর আমাদের প্রবৃত্তি 


আষাঢ়, ১৩১৭] ভারতে গোজাতির অবনতি ও তন্সিরোধের উপায় চিন্তা । ১০৯ 
_._ শশা টিটি 


নাই। প্রাচীন শাস্ত্রে গোচারণ-ভূমি রাখার 

[বস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্ত সেগুলি আর 
টং পালন করিতে গ্রস্তত নছি। জ্ঞান- 
বৃদ্ধ খবিসশ্রদায় কাহারও কাহারও নিকট 
্রব্য-বিশেষসেবী বলিয়া আধ্যাত হই- 
তেছেন। এই প্রকার হওয়৷ বিচিত্র নহে, 
কারণ *প্রাক্নঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধিয়োইপি 
পুংগাং মপিনীতবস্তি।” সে দিন উত্তর 
অঞ্চলের ছোট লাট বাহাছুর গোজাতির 
রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনার জন্ত 
একটি সমিতি করিয়া অনেক শুভঙ্জনক 
প্রস্তাবের অবতারণ। করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
গোচর ভূমি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ভূম্বামীকে 
বিশেষভাবে স্বন্থরোধ করিয়াছেন। বোধ 
হয়, এ বিবয়ে রাজবিধিও সত্বরই প্রচারিত 
হইবে। ভরস৷ করি, বঙগদেশীয় রাজপুরুষ- 
গণও এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন। 
আমাদের দেশে (ময়মনসিংহের উত্তরাংশে) 
সুনঙ্গ ও সেরপুর প্রন্থৃতি স্থানে অনেক 
জঙ্গনাশীর্ণ পতিত তুমি আছে, এবং 
তাহাতে এখনও গেচারণের স্থবিধ! আছে, 
কিন্তু কালে তাহাও নুপ্ত হইবে। অর্থ 
লোভ বাড়িলেই আর প তত ভূমি থাকিবে 
না। পাশ্চাতাদেশে পশুখাদ্য নানাবিধ 
তৃণাদি জন্মনর অনেক চেষ্টা হইতেছে। 
১078৩ প্রথ। দ্বার! (ঘাস ভূগর্ভে প্রোখিত 
করিয়া) ঘাস, রাখিবার ব্যবস্থা অতি 
জন্বর। আমাদের দেশেও অনার়।সে 
তাহা অবলঘ্বিত হইতে পারে । অনেক 
স্থলে বিবিধ পুষ্টিকর তপু উৎপন্ন হয়, সে 
গুলি রীতিমত রক্ষা) করিলেও গবাদির 
থাদ্যাতাব হর না। এ বিষয়েও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মনে।যোগী হওয়। বিধের়। খড় 
বিচানী হইতে 5158৫ প্রথায় রক্ষিত ঘাস 
অনেকওউৎকষ্ট এবং পুিকর। দুর্বাধাসের 
রীতিমত চাষ করাইলেও অনেক নুবিধ। 


আছে। অতংপর গিনি, বিয়ানা, সরযোম 
গ্রভৃতি বৈদেশিক ঘাসেরও চাষ করান 
যাইতে পারে। আমার বিবেচনায়, দুর্বাঃ 
নল, খাগড়া, উল, বিরণ এবং আরও অনেক 
প্রকার তৃণ প্রভৃতি ও এতদোশজাত 
তৃণ[দিই ভারতীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । পন্ত-খাদ্য নামক একখানি 
ক্ষুপ্র গ্রঙ্থে (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে 
প্রি ৬ বত 5) এ স্তন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে। কার্পাস বীজ হুগ্চবতী 
গভীর পক্ষে উতর খাদ্য, অতএব 
কার্পাসে্র চাষে মনোনিবেশ করা আমাদের 
কর্তব্য ।” ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইতে 
পারে, পশু-খাদ্য পাওয়। যাইবে এবং তুলাও 
উৎপন্ন হইবে। সর্ধপের কন্ধ (খোল) গড 
ও বলাবর্দ প্রস্ৃতির পক্ষে ভাল। কিন্তু 
হুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিপ এবং তিষির 
খোলই উৎকৃষ্ট । গঁবাদির “থাদ্য সম্বন্ধে 
আরও বিস্তৃততাবে আলোচনা হওয়! 
কর্তব্য । বর্তমান প্রবন্ধে তাহ। করিতে 


"হইলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, 


অতএব তাহাতে বিরত হইলাম। 

অতঃপর গো-জাতির অবনতির অপর 
কারণ--গোমড়ক সম্বন্ধে ২৪টী কথ৷ বল! 
ধাউক । চ10967695£ (গোবসন্ত), গপাফুল। 
(810008% ] পেটফুল। প্রভৃতি সংক্রামক 
ও মারাত্মক ব্যাধিতের প্রতি বর্ষে ষে. কত 
গাভী বৎস ও গড প্রভৃতি অকালে কাল 
গ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা! কর! 
যায় না। এই সকল ব্যাধি উপস্থিত হইলে 
এক একটী গ্রাম একবারে গোশুন্ হইয়! 
পড়ে, ইহাতে কৃষক ও গৃহস্থগণ যে কি 
পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহ! বল! যায় না। 
পুর্বে প্রত্যেক গ্রামে ২৪ জন গো-বৈদ্য 
থাকিত, তাহার। অনেক গোকে অকাল 
মৃডার হস্ত হইতে রক্ষা করিত, অধুনা 
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তাহাদের প্রতি হতাদর হওয়ায় গো-বৈদ্য | ০০৪1এ 09 89011906000 0৮531 5001059, 


লুপ্ত প্রায় হুইয়াছে। ভেটার্ণারী বিদ্যালয়ে 
যে সমস্ত যুবক শিক্ষালাত করিয়া গো-বৈদা 
হইতেছেন, তাহাদের দ্বার দরিদ্র কৃষক 
ও গৃহস্থগণ বিশেষ উপরুত হইতেছে না, 
তাহাদের ব্যবস্থানযায়ী ওষধাদিও দুরস্থ গ্রাম 
সমূহে সহজলত্য নহে এবং গলকলের পক্ষে 
তাহ। ক্রয় করাও সম্ভবপর নহে। এইরূপ 
অবস্থায় ইহাদের. দ্বারা গে।-চিকিৎসার 
বিশেষ সহায়তা হইতেছে না। 

অতঃপর স্থাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবগত 
ন। থাকাতে সামান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ 
গোমড়ক উপৃস্থিত হইলে তাহার কোনও 
প্রতীকারই করিতে পারে না। 512817৭- 
00) এবং উপকারিতা সব্ঘন্ধে জ্ঞান ন 
থাকায় এবিষয়ে তাহার। একেবারেই উনা- 
সীন। গো-মড়কে দেশ গোশুন্য হইয়া 
যাইতেছে, ইহার ফলে ছুগ্ধাদির অভাব 
বাড়িতেছে এবং গোময় ও গোমুত্রাদির 
অল্পত! হেতু ক্ষেত্রের সার দুপ্রাপ্য হইতেছে, 
তজ্জন্ত ভূমির উর্্রাশক্কি হাস হইতেছে, 
এবং শশ্ত[দি ক্রমে দুমূন্ায হইতেছে, ভারত- 
বর্ষ নিত্য ছুঙিক্ষের আগার হইতেছে। এক 
গোজাতির অপচয়ে কি হইতে পাপে তাহ! 
নিয়লিখিত চ:০০%:এ ব্যক্ত হইয়াছে_- 
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সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 
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ভারতের ন্যায় কৃবিপ্রধান দেশে গো- 
জাতির লোপাপত্তিতে ঘেকি পর্যস্ত অনিষ্ট 
হইতে পারে, তাহ! কল্পনা করা যায় না। 
বিগত ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের আদম স্ুমারীতে 
€(09100055 1২610011) দেখা যায় ষে, 
প্রায় ২০৮, ৮৪৯, ২৫৬ জন (অর্থাৎ প্রায় 
শতকর। ৬৯-৯২ জন) লোক কৃষিকাধ্য ও 
তৎসংস্থষ্ট নানাবিধ কার্ষ্য লিপ্ত আছে এবং 
এবংবিধ কার্যযাবলীতে গোই প্রধান সহায় 
এইরূপ অবস্থায় গোমড়কে লক্ষ লক্ষ গে! 
শমন তবনে গমন কৰিলে কষকের ও সমগ্র 


-দেশের কি ছুর্দশ। হয়, তাহা! ভাবিপেও 


হৃতৃকল্প উপস্থিত হয়। 

এক্ষণে গোবধ ও চর্মম-ব্যবসায়ী কর্তৃক 
বিষ প্রয়োগে গোহত্যাসত্বন্ধে আলোচন! 
করিতে ইচ্ছ। করিতেছি। মানুষের খাদ্য 
স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্ত ভারতবর্ষে 
সম্প্রতি অতি যথেচ্ছভাবে গোবধ করা 
হইতেছে, ইহা! নিবারণ কর! আমাদের 
সাধ্য নহে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ সম্বন্ধে 
মনোযষোগী হইলে অনেকটা! উপকার 
হইতে পারে। ইন্রগ্রভৃতি পর্ব-উপলক্ষে 
যে গোবধ করিতেই হুইবে। কোরাণ সরি- 
ফের বোধ হয় ইহা অভিপ্রেত নহে। এ+ 
সত্বদ্ধে অধিক কথ! বলা আমান ধৃষ্টতামংব্র। 
গেমাংস এ দেশের উপযোগী নহে, একথা 


আঘাঢ়, ১৩১৭] ভারতে গোজাতির অবনতি ও ভঙ্লিরোধের উপায়চিস্তা। ১১১ 


ভাল রকম বুঝিতে পারিলে বোধ হয় অনেক 
[গামাংসতোজীই ইহার . ব্যবহারে বিরত 
চন। মুসলমান-নরপাঁতি মহামনম্বী আক- 
বর এক সময়ে গোবধ রহিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন ; কিন্তু নান প্রতিকূল কারণে 
তিনি ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । 
ইংলগড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যথেচ্ছ 
গোবধ হইতে পারে না, থাদ্যস্বরূপে যণ্ডের 
মাংসই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, ইহা মন্দের 
ভাল ঘটে। বলিতে লজ্জা হয় এবং ছুঃখ ও 
হয় যে হিন্দু নামধারী আমাদের গোপাল 
(গোয়ালাগণ ) প্রত্যক্ষতাবে না হউক, 
পরোক্ষভাবে গেবধের সহায় হইতেছে। 
ব্যবসায়ের ম্বোতে তাহারা গোবৎস গুলিকে 
৮১০ দ্রিবস বয়স্ক হইলেই কষার়ের নিকট 
বিক্রয় করিতেছে, অতঃপর ফু'ক। প্রভৃতি 
নিষ্ঠুর উপায়ে গে।ছুপ্ধ আকর্ষণ করিয়া 
তাহাতে ত্রিগুণ কি ততোধিক জল মিশ্রিত 
করিয়। বাঞ্জারে বিক্রয় করিতেছে। এ 
জল সময় সময় এত দুষিত থাকে যে, 
তাহাতে নান। রোগোত্পন্তি হওয়াই স্বাভা 
বিক। গাতীটী বৃদ্ধ। হইলে, অথবা ছুগ্ধ 
ছাড়াইলে তাহাকে ও কষায়ের নির্দয় হস্তে 
অর্পণ করিতেছে। হায় রে অর্থ, তোর 
কি মোহিনী শক্তি ! অর্থলোতে মানুষ কতই 
না৷ অপকার্ধয ধরিতেছে। মাড়োয়ারী 
ত্রাত্গণ দয়াপরবশ হুইয়৷ পিপ্ররাপোল 
স্থাপন করিয়। এই নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে 
গাতীগুলিতক কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করার 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও আশা- 
সর্প ফল হয় নাই। দেশের সর্বত্র পিঞ্জরা- 
পোলের স্তায় অনুষ্ঠান হওয়া! কর্তব্য। 
অতঃপর চর্দদব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ে 
অর্থোপার্জনের লোভে বিষগ্রয়োগ ঘারা 
অনেক গো-হত্যা করিতেছে। পলগীগ্রামে 
এ প্রকার .নিষ্ঠুবতার আঁধকা পরিলক্ষিত 


হয়। চর্ণব্যবসায়ে নিষ্ঠুরত! হয় বলিয়াই 
বোধ হয় অ।মাদের শাস্ত্রে দিতির পক্ষে 
ইহার ব্যবপায় নিষিদ্ধ হইয়াছে । অধুন] 
আমর] সেই নিষেধ অমান্ত করিতেছি, ইহার 
পরিণাম শুভজনক কিনা, তাহা বগিতে 
পারি না। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত 


| সত্বেও প্রতি বর্ষে ,বিষপ্রয়োগে অনেক 


গো-হত্য। হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানের 
উপায় কি? * 

গোজাতির অবনতির প্রধান কারণ- 
গুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল । 
এবার «কি উপায়ে ইহার গতিরোধ হয়, 
তৎসন্বষ্ধে ২৪টী কথ। বলা প্রয়োজন। 
আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে যত অধিক 
আলোচন। হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। 

প্রথমতঃ শিক্ষিতসম্প্রণায় এবং বঙ্গীয় 
ধনীসম্প্রদায় ও ভূম্যধিকরিবর্গের মনোযোগ 
ব/তীত গোক্জাতির 'রক্ষা ও উন্নতি সুদুর- 
পরাহত। আমার বিবেচনায়-__ 

১। স্থানে স্থানে গোশালা (10611 
ছি) প্রতিষ্ঠা! । 

২। গোচিকিৎসার জন্য দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন ও গ্রামে গ্রামে 
গোবৈদ্য-প্রেরণ। 
গো-চিকিৎসা, ও পালন প্রভৃতি 
বিষয়ে সরল ভাবায় গ্রন্থ।দি প্রচার 

৪1 গোচারণ ভূমিরক্ষার 
উদ্ভাবন। 

৫| সর্কেপরি ধথেচ্ছ গোবধ নিবা- 
বণের চেষ্টা করা কর্তব্য । 

গোশাল! (70415 ) প্রতিষ্ঠ। করিতে 
হইলে যৌথসম্প্রণায় (7০14 51০০) 
গঠিত করা প্রয়োজন এবং গবর্ণমেন্ট 
স্থাপিত কোনও বিখ্যাত 70211)তে কিছু 
কাল অবস্থান করিয়া কাধ্যগ্রণালী শিক্ষা 
ক্টুরয়া কর্ণক্ষেঞজে গ্রধেশ করা উচিত; 


৩। 


উপায় 
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নতুবা! কেবল 17607 (উপপত্তিতে ) 
কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হয় না। আমরা 
অনেক সময়েই অভিজ্ঞত1 লাভ ন1 করিয়াই 
অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, পরিশেষে 
সফলতা! লাভ না করিয়। হতাশ্বাদ হই এবং 


ঝার্্যে উৎসাহ ও উদ্যম ভগ্ন হয়। এবংবিধ, 


নিক্ষলতাই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। 
709177 9127176 সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী 
গ্রন্থ আছে? লেগুলি বঙ্গভাবায় অনুদিত 
করা উচিত। 
সদ্যঃ.পততি লৌহেন ব্রাঙ্গণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ 

ছুদ্ধ ও গাতী বিক্রয় কর! ব্রাহ্মণের পক্ষে 
শান্ত্র-নিধিদ্ধ বটে, কিন্ত এখন অনেক তথা- 
কথিত ব্রঙ্ষণসন্তান চর্শার্দি ও বিনাম। 
প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাও শাস্ত্- 
নিধিদ্ধ। অক্ত্রাবস্থয় ছুক্ধাি বিক্রয় কর! 
একাত্ত অন্যায় হইবে না। চর্দদ বিক্রয় 
অপেক্ষা ইহাতে থে অধিক পাপ আছে, তাহ 
বোধ হয় না। গে।-ছুগ্ধ।দি বিক্রয় করিলে 
ব্যবসায়-লোভে গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা 
হইবে বিবেচনাতেই বোধ হয় তাহ] শাস্ত্রে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । শাস্ত্রের ব্যবস্থ। অযৌক্তিক 
বঝ| অসঙ্গত নহে। 

গোপ।লন ও গোচিকিৎস। সম্বন্ধে বঙ্গ 
ভাধায় গ্রন্থ প্রচার আবন্তক। এ বিষয়ে 
আমার পিতৃব্য শ্রীযুজ রাজা কমলরুষঃ 
সিংহ বাহাছর পথপ্রদর্শক হুইয়াছেন। 
তাহার প্রণীত গো-পালন নামক ক্ষুত্র গ্রস্থই 
বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথমস্থানীয়। অধুনা 
হুগলী (রাম নদ) নিবাসী শ্রয়ুক্ত প্রভাস 
চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ খণ্ডে গেজীবন নামক 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এতত্বযতীত 
গেজাতির উন্নতি ও গোধন রক্ষ/ নামক 
আরও ছুই খান তর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিন্ত ইহার কোনটীই আমাদের অভাব 
পূরণে যথেষ্ট নহে। এতদপেক্ষা বিল্লুত 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


ও বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়! বাঞুনীয়। 
ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের গো! সণ 
নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি গো-হিটতষী ব্যক্তি 
মাত্রেরই পাঠ্য 8 

১৮৭১ থুঃ অবে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ভারত- 
বর্ষে গবাদির মারাঝআক রোগবিষয়ক এক 
খানি পুস্তক বঙ্গ ভধায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সেখানিও পাঠ্য বটে। 
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জন্তই লিখিত, তথাপি আবশ্তক বোধে 
চিত? হইতেও অনেক বিষয় গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। 

নাটক, নভেল প্রভৃতি বঙ্গতাষায় যথেষ্ট 
হইয়াছে ও হইতেছে (দিও ইহারা অধি- 
কাংশই পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না), 
অধুনা! নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও 
ধতিহাপিক গ্রন্থ প্রচারের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে বনরবান্‌ 
হওয়া কর্তব্য । 

সংস্কৃত ভাষায় গোপালনসন্বন্ধে প্রায় 
গ্রত্যেক পুরাণে অনেক প্রকীর্ণ শ্লোক 
আছে। সেগুলি একত্রিত করিয়! প্রচার কর] 
কর্তব্য। মহাভারত পাঠে জান। যায় যে, 
সহদেব গো-চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন 
এপং পাগুনগণের অজ্ঞাতবাসক।লে বিরাট 
ভবনে তিনিই গে।চিকিৎসক ছিলেন । 
তাহার পচারিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্স্ত দেখি 
নাই। বোধ হয় তাহ থাকিতে পারে, কারণ 
নকুলকুত অশ্বশাস্ত্র পাওয়। যাইতেছে এবং 
2418008০০18 কর্তৃক তাহা মুদ্রিত 
হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
বাঙকালে বৃন্দাবনে গোধন চরাইতেন, ইহ? 
সর্ধাজনবিদিত। আদর্শ মহাপুরুষ তগবানের 
অবতার গোচারণ করিতেন, ইহা! হইতে 
আমর] বিশেষ শিক্ষা লাত করিতে পারি। 
ফলতঃ, এক সময়ে গে।ধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ 
সম্পত্তি ছিল।-_ 

তৃণানি খাদন্তি বসস্তারণ্যে 

পীত্বাপি তোয্লান্তমৃতং শ্রবস্তী। 

যদুগোময়াদ্যশ্চ পুণস্তি লোকান্‌ 

গোতিন তুঙ্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥ 
"গাবঃ পবিভ্রা মাগল্যা গেযু লোকঃ 

প্রতিঠিতঃ। 

শকন্মং পরস্তাসাং অলক্ীন$শনং পরম্‌ ॥” 

আমদের শান্বে সপ্ত মাতা বলিয়। 


ঙ 





কীর্তিত হুইয়াছেন? তন্মধ্যে গাভী একটা। 
যথ।:-_ 
আত্মমাত1 গুরোঃ পত্রী ব্রাঙ্ছণী রাজদারিক]। 
গাভী, ধাত্রী ধরিত্রী চ সপ্তৈতে মাতরঃ স্বহাঃ 

বন্ততঃ গাভী আমাদের মাতৃতুল্যা, এ 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

পঞ্চগবা (*ছুপ্ধ/ দধি খ্বৃত, গোময়, 
গোমুত্র ) আমাদের প্রত্যেক দৈব ও পৈত্র্য 
কার্ষ্য ব্যবস্তথেয় হইয়াছে এবং হবিব্র্ধ (স্বৃত 
বঙ্গ) এ কথাও বল হইয়াছে। ধাহার! 
শ্রাদ্ধক্রিয়াতে গোদানের মন্ত্রগুলি অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তাহার! বুঝিতে 
পারেন যে, শান্্রকারগণ গাভীকে কি 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কি পবিত্র 
ভাবে দেখিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় অপ্রাস- 
জিক হইলেও বলিতে বাধ্য হুইলাম। 
কুতুহলী শ্রোতৃধর্গ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ 
জানিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুশাস্রগরস্থগুলি 
একবার পাঠ করিবেন । গোদ্ানের অনেক 
ফল শাস্ত্রে বিঘোধিত হইয়াছে। 

উপসংহার কাপে 7560118 বৈজিক 
তত্ব সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাইতেছে। 
দেশে গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে 
হইলে 73750118 সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা কর! 
উচত। পুর্ব্বকালে শ্রাদ্ধবাসরে যে বৃষোৎ্- 


। সর্গ করা হইত, তাহার উদ্দেশ্ত বোধ হয় 


গোবংশের বিস্তুতিসাধন। হষ্ট পুষ্ট, সুস্থ 
ও উৎকুষ্ট ছুপ্ধবতীর বৎসই উৎসর্গ করা 
শান্ত্ের আদেশ । বৎসটী তিনি বৎসর বয়স্ক 
হওয়া] চাই, কারণ এই বয়স হইতেই বণ 
সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহা হইতে 
অপরিণত বয়স্ক বণ্ডে বস ভাল হয় না। 
বর্তমান কালে আমর। যে কোনও প্রকার 
একট। বণ্ড উৎসর্গ করিতেছি এবং ইহাতেই 
অখণ্ড পুণা সঞ্চয় করিতেছি ভ|বিয়। নিশ্চিন্ত 
অঞ্জছ। আমাদের শাস্ত্রের মহান্‌ উদ্দেস্ত এই 
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প্রকারে বিফঙগ হইতেছে । উৎরুষ্ট জাতীয় বড 
নিকৃষ্ট গতীতে উপগত হইলে যে বৎস' হয়, 
তাহা যাত। অপেক্ষা! ভাল হয় এবং মাতার 
ছুগ্ধও বাড়িয়। যায়, ইহা! আমরা প্রতাক্ষ 
করিয়াছি; কিন্তু তাদ্বিপরীতে ফল বিরুদ্ধ 
হয়। অতএব এ বিষয়ে 3০6৭17€ কারী- 
দের লক্ষ্য রাখা” উচিত । ₹ আমাদের শাস্ত্রে 
যে অন্ুলোম বিবাহ বৈধ এবং গ্রতিলোম 
অবৈধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা রও 
কারণ এই। রুগ্ন বণ্ড ৮ বসরের অধিক 
বয়স্ক ঘণ্ড, 8০750117 কাধ্যের অনুপযোগী । 
731560176 সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গূর্ব্বোক্ত 
ইংরেজী ও বাঙ্গাপা গ্রস্থগুপিতে দ্রষ্টব্য । 
গাভী পুষ্পবতী হইবার অব্যবহিত পরেই 
বণ্ডোপগত। হইলে স্ত্রীঞ্জাতীয় বৎস এবং 
কালবিলম্বে হইলে পুং-বৎস হওয়ার 
সম্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিয়া গাভীর পাল দেওয়াইতে 
গারিলে আশানুরূপ ফল লাত করপ। যায়ঃ 
ইহা! পরীক্ষিত সত্য। বঙ্গদেশীর় পন্রীগ্রথমের 
ভূম্যধিকারিগণ ভাল ভাল ও পালন 
করিলে নিজের গাভীসকল উন্নত হয় 
এবং প্রজাদেরও সুবিধা! হয়। প্রত্যেক গ্রামে 
২১টা ভাল য্ড মুক্ঞাবস্থায় রাখিতে পারিলে 
1155৫ ভাল হয়, ইহাতে শম্তহানির 
আশঙ্কা আছে বটে, কিন্ত ঘে ক্ষতি 
হর, একটী উৎকৃষ্ট বৎস হইলে তাহার 
চতুগুণ লাত হয়। অতএব এইরূপ সামান্ত 
ক্ষাতি গণনা করাই উচিত নহে। 
স্থানে স্থানে গো-রক্ষণী-সভা স্থাপন 
করিয়! ক্কষক ও গৃহস্থগপকে গোপাপন 
প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও ভাল মনে 
হুয়। কলিকাত। নগরীতে ও অন্ঠান্ত সহরে 
ধাহার। বাস করেন, স্বাস্থ্ররক্ষার উদ্দেশেও 


। সাহিত্য-স্র অধিবেশনে পঠিত। 


_লাহিত্য-সংহিতা। 
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তাহাদের ( অবশ্ঠ বাহার সমর্থ তাহাদের ). 
২১টা তাল গাতী পালন করা উচিত, ইহার 
নানাপ্রকার সুবিধা আছে। আমার নিজের"" 
অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে সাহসী 
হইয়।ছি। বাজারের কৃত্রিম ছুগ্ধ সেবনেই যে 
কলিকাতায় নানাপ্রকার পীড়ার প্রকোপ 
বাড়িতেছে, এ সম্বন্ধে রায় বাহাছুর চুনীলাল 
বনু মহাশয় সে দিন থাদ্যদন্বন্ধে বক্ততায় 
বিশেষরূপে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন। আমি 
সাহিত্য সভায় ইতঃপূর্ববে ছুগ্ধপন্থন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিয়! একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া- 


ছিলাম, তাহাতেও অনেক কথা বল! 
হইয়াছে । অতএব তাহার পুনরুল্লেখ 
নিপ্রয়োজন। প্রকৃত কথা" এই যে, গে!- 


পালন ব্যতীত আমাদের স্থাস্থ্য-সম্পত্তি 
কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্যই 
গোজাতির অবনতিতে আমাদের কি কি 
অনিষ্ট হইতেছে এবং তাহা কি গ্রকারে 
নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথাশক্তি 
আলোচন! করিলাম । 

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনেক অসম্বদ্ধ 
কথা থাকিতে পারে এবং অনেক কথা 
সনুক্তও আছে? কিন্তু ইহা দ্বারা যদি 
কাহারও গোপালনের প্রবৃত্তি উদ্রক্ত হয় 
এবং গোজ।তির অবনতি নিবারণ ও তাহার 
উন্নতিসাধনের ইচ্ছ। বলবতী হয়, তবেই শ্রম 
সার্থক মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন, 
গোমাতার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বঙ্গীয় 
হিন্দুগণ যেন তাহাদের হিন্দুনামের সার্থকতা! 
রক্ষা করেন এবং “গোযু লোকঃ প্রতিষ্ঠিত: 
একথ। যেন সর্বদাই মনে রাখেন। একথা 
যেন মনে থাকে যে, গে।-ব্রহ্গণের রক্ষাতেই 
ভারতবর্ষ সুরক্ষিত, ইহাদের অবনতিতেই 
ভারতের দুর্দশ! অবশ্তন্তাবী। * 

শ্রুকুমুদচন্ত্র সিংহ শর্সা। 


ভারতী মঙ্গল-কাব্য। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পয়ার। 
সুখে রাজ্য করে, অংশুমান নরেশ্বর | 
দিপীপ আখ্যান তার জন্মিল কুঞ্র ॥ 
ব্রাজো অভিষেক করি আপন নন্দন । 
তপ হেতু অংশুমান চলে ঘোর বন॥ 
বভক।ল জাহৃবীকে উগ্রতপ করি। 
কালে বশ হয়ে রাজ। গেলা স্বর্গপুরী ॥ 
মহাসুর বীর হৈল দিলীপ রাজন্‌। 
ভুজবলে জন কল এ তিন ভুন্ন॥ 
পরম আনন্দে রাজা করেন ভূপতি। 
কিঞ্চিৎ মনে ছুঃখ না হ+ল সম্ততি ॥ 
মন্ত্িগণ স্থানে রাজ্য করি সমর্পণ । 
বিপিনে তপন্যা হেতু করিল। গমন ॥ 
সহ্ত্র বংসৰ তপ গঞ্গাকে করিয়া । 
লোকান্থরে গেল৷ ভূপ পঞ্চত্ব পাইয়া ॥ 
তাপোলে নিরাএয় রৈল ছুই রাণী। 
তীর্থ পর্যটন হেতু এল লব মুনি ॥ 
খধি সব দেখি দেহে প্রণাম কিল । 
হইবা র পুত্রবতী মুন ধর দিল ॥ 
শুনি অসঙ্গত বাক্য বলে ছুই জনে। 
পতিহীন জনে পুত্র হইবে কেমনে ॥ 
মুনগণ বলে ব্যর্থ না ছবে ভারতী । 
হবেক তনয় যেয়ে ছুয়ে কর রতি ॥ 
সে দেহার সংযোগেতে মুনিবাক্যফলে। 
ভগীগ্থ নামে রাজ! জন্মিল ভূঁতলে ॥ 
কিছুমাত্র জ্ঞান দেহে জন্মিলে তাহার। 
গঙ্গা আরাধনে চলে নৃপতি-কুমার ॥ 
অনাহারে এক পদে সহস্র বসর। 
বৃক্ষ স্তার তিষ্টি তপ করে নরেশ্বর ॥ 
সু্রিত নগ্ন থাকে করি মহাধ্যান। 
শরীর হইল শু কাষ্ঠের সমান 


নিরৰধি ভাবে গঙ্গ] অন্ত, নাহি মনে 
প্রসন্ন হইয়া দেবী আসিলা সেখানে ॥ 
বর লহু বলি গঙ্গা কহিল! বচন। 
ভগীরথ বলে মাতা শুন নিবেদন ॥ 
ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ হয়েছে সংহার। 
অন্যের শুকতি নাই করিতে উদ্ধার ॥ 
তুমি যদ্দি যেয়ে স্পর্শ কর ক্পা কৰি। 
মুক্ত হৈয় পিতৃ সব পাবে স্বর্গপুরী ৷ 
গঙ্গা বলে যেতে নারি শিব আজ্ঞাধীনে । 
চল ভগীরথ ভূপ শিব-আরাধনে। 
ইহ। বলি গঙ্গামাতা হৈলা অন্তর্ধান। 
হর-আরাধনে রাজ! গেলী অন্য স্থান ॥ 
মালুর পাদ্পতলে স্থান নিরূপিল। 
শিপদ ভাবি মনে তথায় বসিল ॥ 
সকল শরীর কৈল ভম্মে আচ্ছাদিত। 
হস্ত বক্ষ গ্রীবা শিরে কদ্রাক্ষম্ডিত & 
লোচন মুদ্রিত সদ! জপে হর হর। 
হেন মতে উগ্রতপ করে নরেশবর ॥ 
তপফলে সাক্ষাতে আসিগা শুলপাশি । 
করিল প্রণতি ভূপ লোটায়ে অবনী ॥ 
অতি তুষ্ট হৈর়! বাক্য বলে বিশ্বনাথে । 
লও নৃপমণি বর যেই ইচ্ছ! চিত্তে ॥ 
রান্জা বলে ব্রহ্মশাপে ম"ল পিতৃগণ। 
বিন! গঙ্গ-জলে তার নাই উদ্ধারণ ॥ 
যদি মোকে কৃপাযুক্ত হৈল! বিশ্বের । 
জাহুবীকে দেও পিতা চাই এই বর ॥ 
ভকতবৎসল অতি প্রভু দয়াময় । 
জঅটা খুলি গঙ্গাকে দিলেন সে সময় ॥ 
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ অতি হৃষ্টমন। 
যোস্করে করে রাজ! গঙ্গাকে স্তবন ॥ 
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এই নিবেদন বলি পদযুগে তোর । 

কুপা করি চল মাতা সঙ্গে সঙ্গে মোর ॥ 
বলেন জাহ্বী দেবী প্রসন্ন হইয়]। 

আগে আগে চল তুমি শঙ্খ বাগাইয়া॥ , 
ধ্বনি শুনি পাছে আমি করিব গমন । 
অত্র করিবে বাদ্য শুনহ রাজন্॥ 
গঙ্গাকে বন্দিয়া ইহা শুন ভগীরথে। 
শঙ্খ বাদা করি বলে উল্লাসত চিতে॥ 
পশ্চাতে জাহুনী দেবী অণ্ত ক্রুত চলে। 
বিষম তরঙ্গ ঢেউ হিল্লোল কল্াালে ॥ 
সঙ্গে গঙ্গ! যান অগ্রে চলে বৃপবর। 
আলিয়া সলিল বেগে ঠেকে মহীধর1 
লত্ঘিতে না পারি গিরি কহে সুরেশ্বরী । 
কহু ভগীরথ ভূপ কি উপাদ্ধ করি॥ 

বলে রাজা অগোচর কি আছে তোমার । 
মোরে কপা করি আজ্ঞা কর যুক্তি সার ॥ 
মনে ভাবি ভাগীরথী বলিল বচন। 

অতি তুর্ণ আন রাজা হস্তী এ্রাবণ ॥ 
দণ্ডে গিরি আলি যদি ভাঙ্গে করিবরে । 


তবে মোর জল যেতে পারে সেই দ্বারে ॥ 


ইহা শুনি সুরপুরে চজিলা ভূপতি। 
উরাবত কাছে উত্তর 7 দ্রুতগতি ॥ 

সব বিবরণ নৃপে কনে করি-স্থানে। 
শুনিয়৷ উত্তর গজে দিল রঈ্মনে॥ 

যদি গঙ্গা দান করে আমাকে রমণ। 
তবে গিরি দশনে করিব বিদারণ ॥ 
ইনাকে জানিয়! তুমি এস শীন্রগতি । 
নিশ্চয় কহিল আমি শুনহু ভূপতি ॥ 
বিষ বদনে রাজা! করিল গমন । 
-উত্তরিল! আসি পুন গঙ্গার সদন ॥ 
মলিন মৃরতি দেখি পুছে ভাগীরশী। 
এক এলে রাজা কেন ন। আইল হাতি ॥ 
অধোমুখে রহে রাজ] অস্তরে হুঃখিত। 
বলে ভূত ভবিষাৎ তোমার বিদিত। 
অতান্ত অকথ্য কথা বলিছে কুণ্তরে। 
কমতে কহিব আমি মুখে নাহি সরে 
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নিঃসন্দেহে বল রাজা দোষ নাহি ইথে। 
শুনি ভগীরথ কহে গদগদ চিতে॥ 
তাকে রতি দান যদি কর অন্মতি। 
তবে হাত গিরি ভান্গি দিবে ক্রুত অতি॥ 
জানি ষেতে আমাকে পাঠায়েছে দস্তবলে। 
যত বিঘটন! ঘ.ট আমার কপালে ॥ 
বলিল! জাহ্নবী তুমি শুনি নৃপবর। 
আনিতে দ্বিরদে তুমি চলহ সত্বর ॥ 
কহিবে হস্তীকে মোর এই এক পণ। 
যদি মোর বেগ সহে করিবে রমণ ॥ 
ইহু। শুনি ভগীরথ চলে হর্যমনে । 
উপস্থিত হৈল যাইয়া কুঞ্জর যেখানে ॥ 
বলে ভগীরথ ভূপে শুন বাক্য করি। 

যে বচন আমাতে কহিল সুরেশ্বরী ॥ 
যদি তুমি তার বেগ পার সহিবার। 
তবে সে পারিবে করি করিতে শুনার ॥ 
আপনার বল বুঝি চলহ বারণ। 

হাস্য করি যুখনাথে বপিল বচন ॥ 
অবলার সাথে যদি বলে নাহি পারি। 
তৰে প্ররাবত নাম বর্থ কার্ষে। ধরি ॥ 
জাহৃবীর পদযুগ বন্দি নিজ শিরে। 
ভনে রাঞ্জসিংহ নাম মূর্থ ধরাধরে ॥ 


ভ্রিপদী। 


এই বলি হাঁতী, চলে দ্রুতগতি, 
নৃপতি অঙ্গজ সাংথ। 

আসিল সত্বর, গঙ্গার গোচর, 
অধিক আনন্দ চিতে। 

করি দেখে নীর, হয়েছে সুস্থির, 
ঠেকি নহামহী ধরে। 

ভিড়াইয়া দত্ত, গিরি তৈল অন্ত, 
অতি মত্ত করিবরে ॥ 

পেকে সেই দ্বার, চলে গঙ্গাণার, 
অতি বেগে যায় জল। 

সলিল তরঙে, পড়িয়া"মা তঙ্গে, 
ক্ষণেকে হইল তল॥ 








আষাঢ়, ১৩১৭ ] ভারতী মঙগল-কাব্য। ১১৭ 
গঞজেন্ত্র বিকল, থেয়ে বহুজলঃ ছুই সহোদর, গেল যম্ঘর__- 
গঙ্গাকে করয়ে স্তুতি । স্বত নাই তা সবার। 
পণ্ড বটিআমি,  ন্থুরধুনী তুমি, | ব্যস্ত প্রজাগণ, নৃপতি কারণ, 
কোপ ক্ষম ভাগীরথী ॥ হবে কোন পর্দার ॥ 
হুস্তীর বচনে, গঙ্গ। কৃপা মনে, | পুর্ব ভীক্মবীরে, ধীবর গোচরে, 
বেগে তুলি দিলা পারে। করিছে বিষম পণ। 
ছাড়ায়ে মরণ, চলিল বারণ, | সেই বাকা লাগ, তিনি মহাযোগী, 
লজ্জিত ইইয়। ঘরে ॥ রাজ। হবে কোন জন ॥ 
গঙ্গ! বেগ ক্রমে, যথা স্তস্তে রমে, | পরে ছুই নারী, আনি বাসমুনি, 
তুলি দিলা জল হুনে। ছুই সুত জন্মাইলা ॥ 
হস্তিনা নগর, অতি মনোহর, | ধৃতরাষ্ট্র নাম, মহা গুগধাম, 
পুরী হইল সেইখানে ॥ * জোষ্ঠ পুত্র অন্ধ হৈলা॥ 
কৌরব পাণুব, মহাযোদ্ধা সব, | দ্বিতীয় কুমার, পা নাম ভার, 
পঞ্চাধিক শত ভাই। তিনি হৈলা যুবরাঁজ। 
এ স্থানে বসতি, কৈলা নরপতিঃ | সবে করে পুজা, অন্ধ টহল! রাজা, 


জগতে তুলন! নাই ॥" 


শুনি কালিদাসে, মুনিতে বিজ্ঞাসে, 
কহ কেব। ছিল কুরু.। 

বলি শ্রচরণে, কপা করি মনে; 
বিস্তারিয়া কহ গুরু ॥ 

শুনি দ্বিজ বাণী, কহে মহামুনি, 
শুন বলি কালিদাস। 

শুন উপাধ্যান, অমৃত সমান, 
ভারত-প্রসঙ্গ ভাষ ॥ 

শান্তনু নৃপতি, মহাধর্্ম মতি 


জাহৃবী রমণী যার। 

দেখতার অংশে, জন্মে কুরুবংশে, 
ভীন্ম নামে পুত্র তার ॥ 

নৃপে সত দিয়! গেলেন চলিয়া, 
গঙ্গা আপনার ধামে। - 

পরে নৃপমণি, বিয়া কৈল আনি, 
কন্তা সত্যবতী নামে ॥ 

জন্মে কালাস্তরে, তাহার জঠরে, 
ছই সৃত মহাতেজ। ৷ 

বনে মহাবীর, ৬ সমরে সুবীর, 
হৈল ভূবনের রাজ! ॥ 


হস্তিনা নগর মাঝ ॥ 
গান্ধারী আখ্যান, অপ্পরা সমান, 
ধৃতরাষ্্রে বিয়া কৈলা। 


কুস্তীমাদ্রী নাম, রূপে অ্পম 
পাণ্র দয়িতা হৈলা ॥ 

গান্ধারী নন্দন, হ'ল শতজন, 
ছুধ্যোধন আদি করি। 

পুরীর নায়ক, কুলের অন্তক, 
কলি-অংশে হ্রাচারী ॥ 

পার তনয়, পঞ্চ মহাশর, 
যুধিঠির সর্ব জ্যেষ্ঠ। 

ধন্্দন অবতার, মহিমা! অপার, 
ক্ষত্রিয় ভিতরে শেষ্ঠ ॥ 

কষ বুকোদর, ছুই সহোদর, 
এ তিন কুস্তীর স্থৃত। 

নকুল নুস্থির, সহদেব ধীর, 
ছই ভাই গুণযুত ॥ 

মাদ্রীর নন্দন, এই ছুইজন, 
গুন দ্বিজ কালিদাস । 

বানী ভাঁবি মনে, ভূপানছজে ভনে, 


গজ ভারতী মঙ্গল ভাষ। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী 1* 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর )। 


মানসিংহ। 

বৈবাছিক-সৃত্রে আবদ্ধ হইয়া, মানসিংহু 
আমার পিতার রাগে একটা আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার পিতা তাহাকে 
ছর মাস সম্াট্-দূরবারে ও ছয় মাস তাহার 
জাক়গিরে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছি- 
লেন। তিনি অপরিমিত ধনের অধীশ্থর হুইয়া- 
ছিলেন; তঁহার ধনৈশ্বধ্যের প্রমাণস্বরূপে 
বলিতেছি যে, যতবার তিনি পিতৃঁসমীপে 
উপস্থিত হইতেন, প্রত্যেক বারেই অনু ন ছুই 
লক্ষ আসরফি তিনি পিতাকে সম্মান-উপটৌ- 
কনম্বরূপে দ্িতেন। পিতামহ ভারমলকে 
পরশ্বর্যা-সম্পদে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন 
হিনুস্থানের বাঁজগণমধ্যে ধনৈর্বর্ষো কেহই 
তাহার সমকক্ষ ছিলেন ন।। 

খসরুর বিবাহ-সন্বহ্ধ ৷ 

নিক্ললিখিত বিষয়টি, উল্লেখের অযোগা 
বলিয়া আমি মনেকরি না। পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা সৈয়দ খা আমাঝে একখানি 
ক্ষুদ্র পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম এই যে, 
মির্জাজান বেগের পুত্র গাজী বেগকে তিনি 
দন্তকন্বরূপে গ্রশণ করিয়াছেন, আর 
তাহাকে তৎসম্নিকটে যাইবার জন্য যেন 
আমি অনুমতি প্রদান করি। তাহার 
পত্রের উত্তরে আমি লিখিলাম যে, এই 


গাজী বেগের ভগিনীর সহিত আমার পুত্র 


খসরুর যাহাতে বিবাহ হর, সে সম্বন্ধে 
আমার পিতা কথাবার্ত। পাড়িয়াছিলেন ; 
সম্বন্ধ স্থির হুইয়! গেলে, গাজী বেগকে পাঞ্জাবে 
যাইবার অস্থঘতি দিব। গাজীবেগের পিতা 


মির্জাজান (বা জানি বেগ) ফায়েদা মহন্মংদর 
পুত্র, মির্জা বাকীর পৌন্র, মির্জ। আবীর 
প্রপৌন্র এবং মির্জা আবছুল আলী তুর্খানের 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শেষোক্ত বাক্তি সুলতান 
মির্জর রাজত্বকালে বোখারার 'অধীশ্বর 
ছিলেন, এবং উজবেগদিগের অধিপতি 
স্থপ্রসিদ্ধ সাহী বেগ! ও তাহার জ্ঞাতিগণ 
ইহার সামন্ত দলভুক্ত ছিলেন। এই 
আব্দল আলী তুর্খান স্ুক্কিবেগ তুর্থানের 
বংশজাত। ইহার পিতা আয়গু তৈমুর 
তোকতেম।স খাঁর সহিত যুদ্ধে [নিহত 
হইয়াছিলেন ). সেই জন্য অজেয় তৈমুর 
আব্দ,ল আলী তুর্খানের কথিত পূর্ব্বপুরুষকে 
তাহার শৈশব অবস্থায় “সুক্কি বেগ তুর্খান” 
--এই উপাধি দান করিয়াছলেন। ইহার! 
আরঘুন খাঁর জাতি হইতে উৎপন্ন বলি 
ইহাদের উপাধি__“তুর্থান” ও আরঘুন”। 
রাজ। মুকম্ৃদ খার পুত্র । 
বাঙ্গালা ও বিছারের বিদ্রোহ ব্যাপারে 
সংলিগ্ত, মুখন্ুস খার পৌত্র ও মুকম্ুুদ খার 


.পুত্র আমাকে একথানি আবেদনপত্র প্রেরণ 


করে। তহুত্তরে আমি আমার কর্ম্ম চারীকে 
নিয়লিখিত মর্মে পত্র লিখিতে আদেশ 
করিলাম ;১--আমি যতদূর জানি, তাহাতে 
তুমি আমার উপরে সন্ধষ্ট থাকিতে পাগ্রিবে, 
তোমার মনের অবস্থা তাদৃশ নহে; 
আমি তোমাকে ঈশ্বররের অনুগ্রহের উপযুক্ত 
পাত্র, কেংবা মর্ত্য সম্রাটের অন্ুরাগভাঙন 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। 

ঈশ্বরের নাম ও মদ্যপান | 

ঈশ্বরের সহজ নাম যতগুলি স্টগ্রহ 
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আযাড়, ১৩১৭] 


তির 
করা যাইতে পারে, তত গুলি সংগ্রহ করিবার 


আম কতকগুলি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে 
চি করি। তাহারা সর্বশ্ুদ্ধ ৫২২টি 
নাম সংগ্রহ করে; এই সংখ্যা পিতার 
ংকলিত নামাবলীর ঠিক দ্বিগুণ । এই 
৫২২টি নাম ২০টি সংখ্যাধীন হইয়া, আমার 
আদেশে মামার গাআাবরণে * লিখিত সম্ভবতঃ 
ুচিকার্ষা খচিত) হুইল। প্রতি শুক্রবার 
সন্ধ্যাকালে আমি সকল শ্রেণীর পঞ্ডিত 
ও ধর্শনিষ্ঠগণের সহবাসে অতিবাহিত 
করিতাম। সিংহাসনগ্রহণের এক বৎসর 
পূর্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, 
শুক্রবার রাত্রিতে আমি কিছুতেই মদ্য বা 
অন্য উত্তেজকণ্পানীয় আস্বাদন করিব না। 
আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, এমন কি 
সেই ভয়ঙ্কর সার্বজনীয় হিসাবনিকাসের 
দিন পর্যাস্ত, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা 
অঙ্ষু্ থাকে, আশা করি, ঈশ্বর আমাকে 
সেসম্বন্ধে বল দিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় 
এ পর্যান্ত আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে 
পার্য়াছি; জীবনের অবশিষ্টা*শও যেন 
প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, ঈশ্বর সেইরূপ কৃপা 
করুন। * 
শোককাঁলে উতনবনিষেধ। 
পাছে আমার অনবধানতাবশতঃ 
কর্মচারিগণের স্ব স্ব পদোচিত বৃতি- 
দানের ব্যবস্থা না হয়, সেই জন্য আমার 
পরিপার্থিক অন্ুটরগণকে তছ্িষয়ক 
অভাব জ্ঞাপন করিতে আমি উত্সাহ 
দিতাম। আমার পিার মৃত্াজনিত 
নির্দিষ্ট শোককালমধ্যে ম্ুফিদিগের 
অন্থমোদিত ও ব্যবস্থত আহারা-পানীয 
ব্যতীত অন্তর্ূপ আহার্ধা-পানীল়্ বাবহার 
করিতে প্রজ্গা্গণকে নিষেধ করিলাঘ। 


* লিপিকরপ্রধাদে এ স্থানটি ঢুইবোধ্য। 


$ রেজাই ? সম্ভবতঃ 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


১১৯ 





আরও জানাইলাম যে, এই নির্দিষ্ট কাল 
মধ্যে আমার অধিকৃত রাজ বিবাহ- 
উৎসব-উপলক্ষে ক্হে টক্কা, ভেরী ঝ! 
মপর কোন রাদ্য যন্ত্র বাজাইতে পারিবে 
না।* রাঙ্গাজ্ঞ-লঙ্ঘনকারী আমার বিশেষ 
বিরাগভাজন হইবে। 

' কথিত আজ্ঞা গ্রচলনকালমধ্যে এক 
দিন আমি শুনিলাম যে, হাকিম মালী নামক 
জনৈক বাক্তি, তাহার পুক্রের বিবাহ-উৎসব- 
উপলক্ষে কাজীর সমক্ষে এক পল বাদ।কর 
নিধুক্ত করিয়া উৎসব-সভাক্ম উপস্থাপিত 
করিয়াছে। আর নানারূপ যন্ত্রস্তৃত শবে 
সমগ্র সহরটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 


আমি -মহুম্ম্দ তকীর দ্বারা হাকিম 
আলীকে তত্প্রতি আমার পিতার বদান্যত! 
এবং তাহার বাধাতার কথা স্মরণ করাইর! 
দ্িলাম। আর বলিষু! পাঠাইলাম যে, সমস্ত 
লোকের মধো সে ব্যক্তিই সর্বাধিক শোকা- 
চ্ছন্ন হইবে, আমি এইরূপ আশা করিয়া- 
ছিপাম। আমি দিজ্ঞাস] করিয়া পাঠাইলাম 
পুত্রের বিবাহ দিবার এবং কফোলাহ-ময় 
উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইহাই কি এক- 
মাত্র উপযুক্ত সময়? আমার দূত ধন সেই 
বাক্তির সভা-মধ্যে উপস্থিত হুইল, তখন 
অভাগতগণ আমোদে উন্মস্ত। আমার 
আজ্ঞ। জ্ঞাপন করিবামাত্র তাহাদের মধো 
যে ভয় ও কিংকর্তব্য'বমুঢ়তান্ুচক আক- 
স্মিক পরিবর্তন ঘটিপ, তাহ! অতীব কৌতুক- 
প্রদদ। অবিমৃষ্যকারিতার জন্ত অন্থতা.প 
বিদ্ধ হুইয়৷ হাকিম আলী প্রায়শ্চিতশ্বরূপে 
আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা মূলোর একছড়া 
মুক্তার মালা স্থাপন করিল। অনু গ্রহ- 
প্রদর্শন-অভিগ্রায়ে আমি সেটি তখন গ্রহ 
করিলাম? কিন্ত কয়েক দিন পরে তাহাকে 
আনাইয়! আমি তাহারই গলে মেই মাল! 
ছড়াটি পরাইন়া দিলাম । সত্য কথা ব্লিতে 
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কি, আমার অধীন ব্ক্তিগণের ' নিকট 
হইতে কোন প্রকারের উপহার গ্রহণ কর! 
আমার গ্রীতিকর নহে। পক্ষাপ্তরে তাহাদের 
দৃষ্টি সর্বসময়ে আমার হস্তের উপরে নিক্ষিপ্ত 
রাখ। কর্তব্য) যতদিন আমার সামর্থ্য 
থাকিবে, ততদিন তাহাদের গুণানুসারে 
আম্মার অনুগ্রহ ও পুরস্কার বিতরণ কর! 
আমারই কাধ্য। 
পুরক্কার বিতরণ । 

মহম্মদ খাঁকে এক্ষণে পাঞ্জাবের শাপন- 
কর্তৃপদে প্রতিষিত করিয়া, তাহাকে লক্ষ 
টাকা, বহুমূপ্য পরিচ্ছদ এবং রত্বধচিত তর- 
বারি, কোমরবন্ধ ও পেশকব্জ প্রদান 
করিলাম। এই ব্যক্তি ফেরর! নামক স্থানের 
থাবংশীয়। এই সময় গরীব'দগের এবং 
দিল্লির পবিজ্ঞ- মঠখানিগণের মধ্যে বিতরণ 
কারবার জন্য মহম্মদ রেজার হাতে পঞ্চাশ 
হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলাম। উজীর 
খাকে আমি সাম্রান্জোর উজীর-পদ্দে বসাই- 
লাম। যখন আমি যুবরাঞ্জ ছিলাম, তখন 
ইহাকে “উজরীর উলমুলুক” উপাধি দিয়াছিলাম 
এণং পাচ শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ 
হইতে উন্নীত করিয়া এক সহত্র অশ্খের 
অধিনায়ক করিয়া! দিয়াছিলাম। 

সেখ ফরীদ বোখারী, সেখ জল্লালের 
বংশসস্ৃত। সেখ জল্লাল, যূলতানের 
সেখ বে! উদ্দীন জাখারিয়ার সুবিখ্যাত 
শিধা ছিলেন। দিল্লির সার়দে আবদুল 
গরুর, সেখ ফরীদের উচ্চতন চতুর্থ পুরুষ। 
এই আবহুল গফুর তাহার বংশধরগণকে 
কেবলমাত্র বিপদৃণঙ্কুল সৈনিক কার্ধে/ই জীবন 
অতিবাহিত করিতে নির্ধন্ধাতিশর়সহকারে 
বলিগা গিয়াছিলেন। হারা বোথার। 
সৈয়দগণের মধ্যে গ্রধান। সেখ ফরীদ 
পূর্বে চারি হাার অশ্বের অধিনায়ক ছিল) 
পরে আমি তাহাকে পাঁচ হাজার অঙ্গের 


পাহিত্য-সংহিত|। 


[১১শ খধ, ৩য় সংখ্যা । 





অধিনায়ক করিয়! দিয়াছিলাম, এবং বড় 
নাগর! ও নিশানও দ্িয়াছিলাম। রঃ 

কান্দাহারের শাসনকর্ত। মি! মুল- 
তান হোসেনীর পুত্র মির্জা ক্ষম্তমকে 
প্থী খনান” উপাধিকারী ও বৈরম খ"! 
কজ্জলবাসের * পুত্র আবদার রহিম খাকে, 
তাহার পুত্রদ্বপ্ন এরিদনী ও দ্বারাবকে, এবং 
মির্জা আলীবেগে আকবর সাহী বংশ 
সম্তৃত সে খোাকে, আমি তাহাদের 
স্ব স্ব পর্দোচিত সম্মানহুচক পরিচ্ছদ, 
রত্বখচিত তরবারি বক্ষোবেই্টনকারী 
কোমরবন্ধ, অশ্ব এবং রত্বখচিত অশ্ব- 
পৃষ্ঠাসন প্রদান করিলাম ।1 

পক্ষান্তরে, আবদর রহমানের পুত্র 
বিনান্ুমতিতে কর্মস্থান পরিত]াগ করিয়াছিল 
বলিয়। তাহাকে আমার অনস্তোষ জ্ঞাপন 
আভপ্রায়ে কর্মচ্যুত করিলাম। কারণ 
আজ্ঞাবাহিতাই কন্মশীপতার পরিচয়--. 
মৌখিক অঙ্গীকার নহে। 

আমার সিংহাসন অধিরোহণের পূর্বেই 
কাবুলবাসী লাল বেগকে “বাজ বাহাদুর” 
উপাধি দিয়াছিলাম। সিংহাসন অধিরোহণের 
প্রায় এক মান পরে, আমাকে সন্মান প্রদর্শন 
অভিগ্রায়ে সে আমার সমক্ষে উপ্থত 
হুইলে, আমি তাহাকে এক হাজার অশেের 
অধিনায়ক-পদ. হইতে উন্নীত করিয়া 
ছই হাজার অশ্বের অধিনারক করিয়া 
দিলাম এবং বেহারের শাসনকর্তুপদে 
বসাইলাম। এই সময়ে তাহাকে এক 
লক্ষ টাকা উপহার দিলাম । আর সকল 
শ্রেণীর সামন্তগণকে জানাইয়! দিলাম যে, 


* আকবরের প্রথম মন্ত্রীর পক্ষে এ উপ|ধিটি অবজ্ঞা- 
হৃচক বলিয়৷ বোধ হয়। দকজ্জলবস” অর্ধে ল/ল 
টুপি। এটি সাধারণ পারস্তবাসীর উপাধি। | 

+ সম্ভবত: এই.উপহারগুলি সন্ত্রটের ঠঁভিষেক- 
উপলক্ষে বিতরিত হইয়াছিল | 


আঁযাঢ়, ১৩১৭ ] 
যে তাহার প্রভুতা উপেক্ষা বা গ্রাতিরোধ 
রবে, রাজ! বাহাদুর ঠুঁইচ্ছ। করিলে 
তাহাকে নিহত করিতে পারিবেন । আরও 
ব্যবস্থা করিয়া দিলাম যে, তাহার অধীন 
কর্মঢারিগণের বৃত্তি বা জায়গীর অপেক্ষা 
তাহার বৃত্তি বা জারগীর অধিকতর 
মূল্যের হইবে, কারণ সে যে আমার বংশের 
অতি বিশ্বস্ত সেনানী-শ্রেণীর অন্তর্ভ,ত, 
একথা আমি ভুলি নাই। তাহার পিতার 
উপাধি ছিল “নিজাম এ কাবাব” *7 আর 
সেও আমার পিতৃব্যের চিরাগচী বা বাতি- 
প্রজ্বালন-বিভাগ্ের কর্তা ছিল। 

কাবুলবাসী মহম্মদ হাকিম মির্জার 
একমাত্র পুত্রপ্ূর্রে পাঁচশত অশ্বের অধি- 
নারক ছিণ। এক্ষণে আমি তাহাকে এক 
সহত্র অশ্থের অধিনাক্নক করিয়া দিলাম। 
আর কানাজন নামক জনৈক রাজপুত 
মাহারাট্রাকে আট শত অশ্বের অধিনায়ক 
পদ হইতে উন্নীত করিয়া পঞ্চদশ শত অশ্বের 
অধিনায়ক করিয়া দিলাম। সমশ্রেণীস্থ 
সকলের অপেক্ষা এই বাক্তি আমাতে 
অধিকতর অন্করক্ত। 

মীরণ সদর উদ্দিন পুর্ব্বে কেবলমাত্র" 
তিন শত অশ্থের অধিনায়ক ছিল) আমি 
তাহাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক 
করিয়া! দিলাম ।- এই ব্যক্তি আমার পিতার 
কর্মচারিগণের নামের তালিকায় কার্ধয কাশ 
হিসাবে সকলের শীর্ষস্থানীয়। যখন 
সেখ আবছল নবী আমাকে “চল্িশ হদিশ" 
পাঠ করাইতেন, সেই অময়ে সে ( মীরণ 
সদর উদ্দীন) রাজকীক্ পুস্তকাগারে কর্ম 
করিত। সত্যই বলিতেছি, আমি এই 
ব্যক্তিকে “থলিফা” বা সর্বপ্রধান ধার্সিক 
বলিয়া মনে করিয়া! আসিতেছি। কিন্ত 


পিতার মিবেচনায় যদি মকছুষ* উল মুলকের 


* রধণশাল।র অধ্যক্ষ । 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 
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নাম ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে আমার 
গুরুগণমধ্যে আবদুল নবীই সর্বোচ্চ 
স্থানেব অধিকারী) এই শেষোক্ত ব্যক্তির 
আদিম নাম সেখ আবদুল! । এই ব্যক্তি 
বিজ্ঞান, বুদ্ধমত্া। এবং বিষয়বর্ণনা ও বাঁকৃ- 
পটুতার তাহার সমসামগ়়িকগণের মধ্যে 
অদ্বিতীয় ছিল ।* লোকটির অনেক বন্নস 
হইয়াছিল। বাল্যকালে, আফগানী সের 
খা ও তাহার পুত্র সেলিম থার উপর 
ইহার অমিত প্রভাব ছিল। গ্রহগণ 
সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান অতুলনীয় ছিল, *রি্ত 
পিতার সময়ে ইহার গ্রহ স্প্রসন্ন ছিল না। 
ফলতঃ সেখ আবছুল নবীরই পদোন্নতি 
ঘটিয়াছিল। 

যখন হাকিম হান্মামকে দৌত্যকার্যো 
নিযুক্ত করিয় মা-ওয়ের-মন নেছের (17715- 
0১1808) প্রদেশে , পাঠান হয়, সে 
সময়ে মীরণ সদর জাহানকে (পূর্বক থিত 
সদয় উদ্দীনকে ),.উজ্বেগগণের অধিপতি 
মাবছুল্লা খশার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে 
তাহার সমীপে সহানুভৃতি-জ্জাপনার্থ প্রেরণ 
করা হয়। তিন বৎসর পরে: সে প্রভ্যা- 
বর্তন করিলে, পিতা তাহাকে সৈনিক 
বিভাগে নিযুক্ত করেন । সময়ে সময়ে সে 
ছুই "হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পদে এবং 
সাআাজোর “সদর” অর্থাৎ দ্বাতব্য অনুষ্ঠানের 
সর্ব প্রধান অধ্যঞ্ষের-পদে অধিঠিত হইয়াছিল 
যে, সকল অবস্থাতেই সে সমভাবে 
আমার মঙগলকামী। প্রক্কত বীরত্ব ও সদ্গুণ 
নম্বন্ধে সে অপর অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন 
নহে। তাহার শিশুকাল হইতেই আমার 
প্রতি নেহান্ুরাগ তাহার হৃদয় মধ্যে প্রতি- 
ঠিত আছে। সকল সময়েই সে তাহার 
কৃতজ্ঞতা ও রাজতক্তির পরিচয় দিয়া 
আমিতেছে। যুবরাজ অবস্থায়, আমি 
তাহঞ্জা অভিলধিত পদ প্রদান বা পরিমাণ 
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নির্বিশেষে তাহার খণ পরিশোধ করিতে গ্রতি- 
শ্রুত ছিলাম। সর্বশক্তিমান আমাকে সিংহা- 
সনে বসাইয়াছেন, এক্ষণে আমার প্রতিশ্রুতি 
পালন করিতে প্রস্তত আছি, একথ! তাহাকে 
লোক দ্বারা জানাইলাম। বন্মীগণের 
দ্বারা সে আমাকে আানাইল যে, চারি সহস্র 
অশ্বের অধিনায়ক করিয়!'দিলে, সে আপ- 
নার আয় হইতেই তাহার দেন! শোধ করিতে 


সমর্থ হইবে । *. 
সর্ধপ্রথমে 'কাহাকেও এক শতের 


অধিক অশ্বের অধিনায়ক করিব নাঃ 
এই আমার নিয়ম ছিল কিন্তু সত্ব উদ্দী- 
নের অন্কূলে সে নিমের খ্যতিক্রম 
করিয়া আমি তাহার প্রার্থনা পুর্ণ 
করিলাম। হৃণয়ই প্রকৃত ভক্তি-অন্ুরাগের 
আবাস ১ সহ্শ্র তীর্থ দর্শন অপেক্ষা একটি 
বিশ্বস্ত হৃদয় অধিকার করা আমি অর্ধিকতর 
পুপ্যকার্ধ্য বলিয়া মনে করি। আমাদের 
ধর্মে আস্থাবান্‌ হউক বানা হউক, আমি 
কাহারও ন্ায়মূপক প্রর্থনা পুর্ণ করিতে 
সাধামত অনবহিত হইব না। এই বহু 
যুগাগত পৃথিবীতে আমার মত . অনেক 
লোক আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে; পর- 
কালে প্রয়োজনে লাগিতে পারে, এমন 
কোন পুণ্য এই ক্রতগামী সময়ে সঞ্চিত 
কর! অপেক্ষা আর কি অধিকতর বাঞ্ছিত 
হুইতে পারে? এই পৃথিবীতে সৎকাধ্য এবং 
লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করার ফল 
অমুগ্য। নিজের কথা বলিতেছি। চরিত্রহীন 
উত্তরাধিকারী উড়াইয়! পুড়াইয়া দিবে 
এমন ধনরত্ব রাখিয়া! যাওয়া অপেক্ষা একটি 
হৃদগ্গের প্রীতিসাধন করা আমি অধিকতর 
সস্তোষের বিষয় বলিয়া মনে করি। 

পুজের উদ্দেশে উপদেশ। 

স্মরণ রাখিও। বৎস! এই পৃথিবী 
চিয়বালের জন্ত অধিকৃত বস্ত নহে। ওুহা 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খধ, ওয় সংখ্য। । 


নির্ভরতা ও আশার আবাসস্থল নহে। 
মকল পুরুষের আশীর্বাদভান সলমলে] 
সিংহাসন বাতাসে 'অর্পিত হইয়াছিল-_ 
এ কথা কি শ্রবণ কর নাই ? যিনিজ্ঞান ও 
স্তায়ের পরিচালনে জীন অতিবাহিত 
করিয়াছেন, ধাহার চেষ্টা মানবজাতির 
শক্তির অনুকূলে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই 
ব্যক্তিই বখার্থ সুখী, সেই ব্যক্তিই সকল 
সম্মানের অধিকারী। জ্ঞানীই ধর্্নকার্য্ের 
অনুষ্ঠানে আপনাকে নিষুক্ত করে) কিন্ত 
তুমি যাহাই কর, স্মরণ রাখিবে যে, পৃথিণী 
তোমার নিকট হইতে অপন্যত হইতেছে। 
কেবলমাত্র সেই বস্তই প্রয়োজনীয়, যাহ! 
তুমি কবরে লইয়া যাইতে পার--তোমার 
সঞ্চিত ও পরিত,ক্ত ধনরাশি কোনই 
প্রয়োক্ধনে 'আমিবে না। বিজ্ঞান্থমোদিত 
কার্য্যই তোমার পক্ষে কর্তব্য। জানিবে 
শিকারী যেমন কৌশলী, বৃদ্ধ ব্যান্রও তন্রপ | 
শত্রুর সন্ধুবীন হইতে হইলে, অত্যন্ত সাঁহ- 
সিকতার সহিত তাহার প্রতিরোধ করিতে 
হইবে। ব্যাপ্রই নিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে 
সঘর্থ। যুবক সেনানীর তরবারি যতই তীক্ষধার 
হউক না কেন, তাহার সহিত যুন্ধ করিতে 
ভীত হুইও না। যুদ্ধকুশল বহুদশাঁ রণ- 
বীরকে সাবধান | সিংহ বা হস্তীর সহিত 
মল্ল-যুদ্ধ করিবার শক্তি একজন যুবা ব্যক্তির 
থাকিতে পারে; কিন্তু বৃন্ধ শৃগালের ধূর্ত তা 
সগ্ঘন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার কোথায়? ভূয়ো- 
দর্শনে, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও শ্রীক্ষের প্রভাব 
অনুভব করিয়া, লোকে অভিজ্ঞত! অর্জন 
করে। তোমার রাজা যদ্দি স্ুখসমৃদ্ধ- 
শালী দেখিতে চাও, ভূইফোড় লোকের 
উপর গুরুতর কার্ষ্যের ভার বিশ্বস্তচিতে 
কদাপি ন্যস্ত করিবে না। বিপদ্সন্ধুল 
ব্যাপারে বহ্:যুদ্ধে পরীক্ষিত মৈ্ভ ভিন্ন 
অন্ত লোক নিযুক্ত করিবে না। সুশিক্ষিত 
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শিকারী কুকুর ব্যান দর্শনে ভয়কম্পিভ 

না। শিংহ অদৃগ্ঠ থাকিলে, শৃগাল 
যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। মৃগন্নাকর্ধে 
তোমার সন্তানকে সুশিক্ষিত কর) যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে মে ভন্ব দমন করিতে 
সমর্থ হইবে। 

সুখ্থের ক্রোড়ে লালিত হইলে, লাতিশয় 
সাহসী ব্যক্তিও যুন্ধক্ষেত্রদর্শনে কম্পিত- 
কলেবর হয়। পৃথিবীতে ছুইটি জীব আছে, 
যাহাদ্দের সহিত যুদ্ধ করিয়! রণঘোটকের অব- 
মানন। করা কর্তব্য নছে; তাহাদিগকে 
বালকেও সহজে আঘাত করিয়া ধরা- 
শারী করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধস্থলে 
যাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিবে, সে উহাদের 
অন্যতর; ভাগ্যক্রমে যদি সে শক্রহস্ত 
হহতে অপ্যাহতি পাক্স, তুমি তাহাকে 
তরব।রির আঘাতে নিহত করিবে। যে 
আপনার ভীকুতা স্বীকার করে, ০ বরং 
ভাল, যে অসিধারী শক্রসংঘর্ষে রমণীর 
সায় মন্তক ঘুরাইয়া লয়, সে সাতিশয় দ্বণ্য। 

দেওয়ান। 

মির্জা ঘিরাস বেগের * গুণ সম্যকৃভাবে 
বর্ণনা কর! আমার অসাধা। 

আমার পিতার সময়ে ইনি প্রাসাদের 
গ্রধান ভাগারীর পদে অধিষিত ছিলেন। 
পিতা ইহাকে “এক সহম্র অশ্বের অধিনায়ক” 
এই উপাধি দিয়্াছিলেন। আমার রাঁজত্ব- 
গ্রহণের কিছু কাল পরে আমি ইহাকে 
“দেওয়ান” করিয়া উজীর খশার পদে বগ্াই- 
লাম এবং “এত্তেমদ্ উদ্‌ দৌলা-_এই উপাধি 
এবং সঙ্গে সঙ্গ বৃহৎ দামামা! ও নিশান দিলাম। 
পাটাগণিতবিদ্যায় এ মময়ে ইহার সমকক্ষ 
কেহই নাই; লিপিকুশলতার ইনি অত্বি- 





জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 
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তীয়? পুরাকালের সকল শ্রেণীর কাব্যের 
প্রগাট অভিজ্ঞতার, এবং অবলীগাক্রমে 
উহ্ার আবৃত্তি বিষয়ে ইহার প্রতিত্ন্থী 
কেহই নাই) এমন গীতিকাব্যসংগ্রহ নাই, 
যাহা ইনি সবর রক্ষা করেন নাই, 
এবং যাহার উতকুষ্টতম অংশগুলি ইনি 
প্রতিলিপি করেন নাই | সহত্র মুফের৷ ইয়া- 
কুতি * অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক 
বিষয় এই যে, উহাদের আবৃত্তিকালে ইহার 
মুখ মধুর হান্তে উদ্ভামিত হয়। রাজকার্ধ 
বিষয়ে যে সকল বিধি ইঞ্ার পরাঘর্শানু 
মোদিত* নছে, সে সকল বিবির অমন্পূর্ণ া- 
বশতঃ সেরেস্তার স্থায়ী স্থান পাইবার 
সম্ভাবনা সাতিশয় অল্প। 

(এই স্থানে মন্ত্রীর গ্রশংসাবাচক পাঁচটি 
বয়েদ আছে। তাহাদের অনুবাদ বিরক্তি- 
কর হুইবে বলিয়া পরিতাক্ত হইল। ) 


চুরজাহান। 

বল! বাহুল্য, এই এত্রেমদ্‌ উদ্‌ দৌলা 
আমার সহধর্মিণী চ্ুরপাহছান এবং 
আসফ খার পিতা । আসফ থাকে 
আমার সহকারী সেনাপতি (151009651771 
(76191) করিয়াছি এবং পঞ্চ সহস্র অশ্বের 
অধিনায়ক এই উপাধি পিয়াছি। আমার 
অন্তঃপুরবাপিনী চারি শত রমণীর মধ্যে 
নুরজাহান প্রধানা, ইছাকে আমি ত্রিংশ 
সহমত অশের অধিনায়িকা, এই উপাধি 
দিয়াছি। আমার রাঙ্জামধ্যে এমন কোন 
সহর নাই, যেখানে ইনি শ্বীয় রুচি ও বায়- 
শীলতার পরিচয়ন্বরূপ কোন বৃহৎ প্রাসাদ 
বা উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আমার 
বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া 


* রিচার্ডনের অভিবানে এই নামের একটি 





* ছুউি সাহেবের মতে ইহার নাম “মাজা আই- | উত্তেজক পানীয়ের উল্লেখ আছে) চুনি ইহার 


য়স* ! চে 


উপ|দানের অন্যতম, 
টি 
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পূর্বে ইনি আমার পরিবার মধ্যে স্থান 
পান নাই। আমার পিতার সময়ে ইনি 
সের আফগানের সহিত পরিণয়-স্ত্রে 
আবদ্ধা হন। সেই ব্যক্কি নিহত* হইবার 
পরে, আমি কাজীকে ডাকাইয়! সুরজাহানৈর 
সহিত' বথারীতি বিবাহিত হই। যৌতৃক 
ত্বরূপ আমি ইহাকে আশী লক্ষ আসরফি 
দান করি। জহরত ক্রয় কবিরার জন্য 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিকা ইনি এই টাকা 
আমাকে দিতে অনুরোধ করেম। আমি 
দ্বিরুক্তি না করিয়া! এই টাক ইহীকে দান 
করি। ইহ! ব্যতীত চকল্লিশটি মুক্তার গ্রথিত 
এক ছড়া মাল! ইঠাকে উপহার  দিলাম। 
উহার এক একটি মুক্তার মৃগ্য চল্লিশ হাজার 
টাক 11. 

যে সময়ে আম এই কাহিনী লিখি- 
তেছি, সে সময়ে কি.গাহস্থা বাপারে, কি 
ধনরত্ররক্ষণে, ইনিই সর্বময়ী কত্রাঁ। ইনি 
সম্পূর্ণভাবে আমার বিশ্বাসতাঞজন। বলিতে 
কি, আমার সাত্রাজের ভাগ্যলক্ষী এই 
সুশিক্ষিত, মেধাসমন্বত বংশের করা- 
রত্ত। ইহার পিঠা আমার দেওয়ান, পুত্র 
আমার অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী 
সেনাপতি, এবং কন্যা আমার সকল চিন্তার 
অবিচ্ছেদা। অংশভাগিনী । | 


রাজ! বিক্রমাদিত্যের পুত্র । | 


র|জ! রিক্রমাদিতের পুত্রকে আমি 
তোপথানার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম । 


* সম্রাটের কৌশলে যে ইনি নিহত হন, এ কথার । 
প্রসিদ্ধি আছে ঘটনাটি কতকট! ডেভিড রাজ! ও 
বাখসেবার গলের অনুরূপ । 

1 এইখানি আটটি বি নয়টি পদ বিশিষ্ট একটি 
হ্বাক্য আছে। বাক্যটি গঠ কর! অতীব কঠিন। 
সপ্তবত: অফিহেনের চাষ ব বিক্রয় জনিত রাজন্ব সম্বন্ধে 
কোন কথ। উদ্নিখিভ হইয়াছে! 


সাহিত্য সংহিতা । 


[১১শ খ&, ৩য় সংখা 


ইনি রায় বেয়ে “উপাধিধারী। আমার 
রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যত কাম্বান 
গোলন্দাজ আছে, প্তাহা ব্যভীত 
বিভাগে ষে ষাট হাঙ্জার উষ্চালিত কামান 
ও প্রতি কামানের জন্ত দশ সের করিয়া 
বারুদ ও কুড়িটি গোলা আছে, আর বিশ 
হাজার অন্ত প্রকার কামান আছে, উপযুক 
বারুদাদি লষ্টয়া সে সকল সময়েই কার্যে 
জনা প্রস্তত থাকিবে--আমি তাহাকে 
এইরূপ আদেশ দিলাম । এই বিভাগের 
বায়ভারবহনার্৫থ আমি পনরটী পরগণার 
আয়-_এক লক্ষ * বা পাঁচ ভাঁস্কি আসরফ্কি 
নির্দিষ্ট করিয়া দ্বিলাম। এই সজ্জিত 
আগ্নেয়ান্ত্র সম্রাট্বাহিনীর সঙ্কে সঙ্গে সকল 
স্থানেই যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইল । 

কথিত রায় রেয়ে আমার পিতার 
সময়ে কিছু কাল দাওর়ান-পদে অধিষ্ঠিত 


ছিলেন। হনি পিভার জনৈক পুরান 
কন্মচারী। এক্ষণে ইনি সাতিশয় বৃদ্ধ 
হইয়াছেন। বযোবৃদ্ধির অনুপাতে ইহার 


রাষ্ট্রনীতিক ও সৈনিক ব্যাপারের অন্ভি- 
জ্ঞতাও বৃদ্ধি লাভ করিয়।ছে। যুন্ধবিদ্যায় 
ইনি ছয় বিভাগের (& সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লা 
করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার সহিত ইনি প্রভূত 
ধনরাশিও সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহার সমশ্রেণী 
কোন হিন্দু ইহার অপেক্ষা ধনী নহে। যে 
সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে 
সময়ে এককালে সহরের কতকগুলি 
ত্বজাঁতীয় মহাজনের নিকট ইহার দশ ক্রোর 
টাকা গচ্ছিত ছিল। পিলখানার তত্াব- 
ধায়ক-পদ হইতে উন্নীত হইয়া এক্ষণে ইনি 
উজীরউল্‌-ওমরা*__এই উপাধি গাইয়াছেন। 


* প্রায় নয় লক্ষটাকা। এই বিতাগের পক্ষে 
ইহা নিতান্তই আপরচুর বলিয়া বোধ হয় । € 
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পদপ্রদান। 

একটি সুযোগ পাইয়া আমি বোখার! 
নিবাসী সৈযদচাদের “পুত্র সৈয়দ কাম্মালকে 
সাত শত অশ্ের অধিনায়ক-পদ হইতে 
উন্নীত করিয়া, এক সহস্র জশ্খের অধিনায়ক 
করিয়া দিলাম, এবং হিন্ুস্থানের প্রাচীন 
সম্রাটগণের রাজধানী দিলি নগর জারগীর- 
স্বরূপ তাহাকে দান করিলাম। আফগান 
দ্বিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কাম্মালের পিতা! 
পেশোয়ারে নিহত হয়। খেরন এ আজ্জিমের 
পুত্র মির্জা খোররেমকে ছুই হাজার অশ্বের 
আধিনায়কের পদ হইতে উন্নীত করিয়া তিন 
হাজার অশ্বের অধিনায়ক পদে বসাইলাম। 


"জতীদাহ। 
হিন্দু বিধবার! মৃত স্বমমীর সহিত চিতানলে 
ভম্মীভূত হয়--এরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়ু। 
পূর্বে আমি এই নিয়ম করিয়াছিলাম যে, 
সম্মত থাকিলেও কো পুত্রবতী বিধবাকে 
এইভাবে “বলি” দেওয়া! হইবে না। এক্ষণে 
আমি আদেশ করিলাম যে, লোকে যাহাই 
বলুক, কিঞ্চিৎ মাত্রও বলপ্রয়োগে এ কার্য্য 
করিতে দেওয়া হইবে না। অন্তান্ত বিষয়ে 
তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বাধা 
দেওয়া বা কোন প্রকার অত্যাচার কর! 
হইবে না। ইশ্বর আমাকে তাহার 
মঙ্গলময়তার ছায়াম্বব্ূপ গঠিত করিয়াছেন। 
জাতিরিশেষের সমস্ত লোকের নির্দয় ভাবে 
ইনন-চিন্তা এক মুহূর্তের জন্য কর! আমার 
ঈশ্বরদত্ত চরিত্রের অন্থরূপ হইবে *না। 
সমস্ত হিনুস্থানবাসীর ছয়'ভাগের পাচ ভাগ* 





* এখনও এই অনুপাত অক্ষুঞ্ণ আছে। বিসপ 
হীর ভাহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয্নাছেন যে, 


আয়লযাওড দেশে £:০%৪৪8০0 ও [0058 08670116 
গণের অনুপাত ঠিক মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাতের 


অনুরূপ ঠি 





জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । ১২৫ 


প্রতিমা-পুজক হিন্দু। সমস্ত ব্যবসার বস্ব তন্ত্র 
বয়নপন্ধতি হস্তজাত শির, ও আন্থান্ত 
লাভজনক কারবার, সমন্তই হিন্দুগণের 
নেতৃতাধীন। ইহাদিগকে যদি সত্যধর্মে 
দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তাহ! হুইলে 
লক্ষ লক্ষ লোকের উচ্ছেদ অবশ্থন্তাবী। 
ইহাদের ধর্ম যাহাই হুক, ইহার! সেই ধর্মে 
একাস্ত অন্কুরক্ত । ইহার। আপনাদের নির্মিত 
জালে আপনারাই পড়িবে।, ঈশ্বরদত্ত দণ্ড 
হুইতে ইহাদের অব্যাহতি নাই; কিন্ত একটা! 
সমগ্র জাতি ধবংস আমার কার্য নে ।, 
». অবলরদান। ! 

নিয়তর বিধির মধ্যে আমি আদেশ 
করিলাম যে, কোন সম্তরান্ত রাজকর্মমচারী 
দ্বীয় জন্মভূমি দর্শনাভিলাধী হইলে, মীর 
বকৃপী সেখ ফরীদের নিকট সে আবেদন 
করিবে ১ সহজেই তাহার প্রার্থন! পূর্ণ করা 
হইবে। রর 

সনন্দ দান। 

বৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল সনন্দ দেওয়! হইত, 
তাহা সিন্দুরে লিখিবার র্বীতি ছিল। আমি 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার রীতি প্রবর্তিত করিলাম । 

বাঙ্গালার দেওয়ান । 

আমি অসীম ক্ষমতা দান করিয়া উজীর 
খাকে বাঙ্গালার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত কন্ি- 
লাম এবং সেখানকার রাজস্বের অবস্থা জ্ঞাপন 
কারবার জন্ত তাহাকে সেই দেশে পাঠাই- 
লাম। বিগত দশ বৎসরের প্রকৃত হিসাব 
এ পর্য্যস্ত পাওয়া যায় নাই। 

মর্যাদাদান। 

বাদাকৃসনের অধিপতি মির্জ। সারোখের 
পুত্রগণের মধ্যে মির্জা সুলতান সর্বোচ্চ 
শিক্ষিত। আমি তাহাকে পুত্র হ্যায় 
দেখিয়া থাকি। আমি তাহাকে রাজের 
সর্বোচ্চ সন্ান্ত ব্যক্তি করিয়া, আমীর- 
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ধান-এ-আজ.জেমের পুত্র মির্জা সেমসের 
দাবীর তদন্ত করিতে আমি বাজ বাহা- 
ছুরকে নিযুক্ত করিলাম। মানসিংহের 
গ্রীতি-সম্পাদন-মভিপ্রায়ে আমি তাহার পুত্র 
ভাও সিংহকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক 
--এই সম্মান দান করিলাম । মানসিংহের 
পনের শত পত্বীর প্রত্যেকের গর্ভে ছুই 
তিনটি করিয়া, পুত্র জন্মিয়াছিল, এইরূপ 
প্রসিদ্ধি) তন্মধ্যে কেবল এই ভাঁও সিংহই 
জীবিত আছে। পিতার উপযুক্র উত্তরাধি- 
কারী হইতে পারে, ইহার এমন কোন গুণ 
নাই। তত্রাচ আমি ইহার পদোন্নতি 
করিয়া দিলাম । আমার পিতার সময় এই 
ব্যক্তি পাচ শত অশ্থের অধিনায়ক ছিল। 
কাবুলবাসী ঘৌর বেগের পুত্র জেমানা- 
বেগ বাল্যকাল হইতেই আমার অধীনে 
কার্য। করিত। আমার মিংহাসন অধি- 
রোহণের পূর্বে সে পাঁচশত অশ্থের অধিনারক 
হুইযাছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে পঞ্চদশ 
শত অশ্বের আর্ধনায়ক করিয়া দিলাম ও 
“মহুবত খ1” এই উপাধি দিলাম; সেই 
সঙ্গে তাহাকে সাগরেদ বীনার উজীর পদে 
প্রতিঠিত করিলাম। কারখানার শিক্ষানবীস- 
গণের তত্বাবধান করাই এই কর্মচারীর 


কার্যা। জিয়া-উদ্দীনকেও এক সহস্র 
অশ্বের অধিনায়ক এই সম্মান প্রদান 
করিলাম। 


আমার অশ্বারোহী সৈম্ভগণ ও অপর 
অনুচরগণ মধ্ো বিতরণ করিবার অভি প্রায়ে, 
আমি অশ্বালয়ের অধ্যক্ষ ভিকন্‌ দাসকে 
এীতাহ ছুই শত অশ্ব আমার সমক্ষে উপস্থিত 
করিতে বলিলম। খঞ্জ, জরাজীর্ণ বা 
শ্রমক্রি্ট অঙ্থসমূহ যে আমার বাহিনীর 
অন্তর্গত ছিল, ইহা নিতান্তই পরিতাঁপের 
বিষয়। এ 


সাহিত্য-সংহিত। ৷ 


উল্-গুম্রাহের তত্বাবধানে রাখিয়! দিলাম। 


[ ১১শ খু, ওয় সংখ্যা। 





পরভেজের বিবাহ । টা 


হিজ্রিরা ১০১৯ রুৎসরে, শ্রাবণ মাখে 
১১ই তারিখে, * বৈরম মির্জার পৌত্র মির্জা 
রস্তমের কন্তার সহিত আমি আমার প্রিয় 
পুত্র পরভেজের বিবাহ দিলাম। 

যৌতুকশ্বরূপ এক লক্ষ আসরফি দান 
করিলাম। উৎসব উপলক্ষে ঘে সকল আমীর 
ও অন্তান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবার অনুমতি 
পাইয়াছিল, তাহাদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ 
উপহার দেওয়! হইল। উৎসবক্ষেত্রে প্রায় 
১০০ হিন্দী মণ চন্দন, মুগনাভি, অন্বরগ্রীণ 
প্রস্থতি সুগন্ধি দ্রব্য ভন্মীহৃত কর! হইল। 
ইহ] হইতে গ্ঠান্ত দ্রব্যের বাবহার অনুমিত 
হইবে। সধ্যাকালে পাত্রী প্রাসাদে আগমন 
করিলে, আমি তাহাকে যাটটি মুক্তাগ্রথিত 
এক ছড়া মাল! উপহার দিলাম) এক একটি 
মুক্তা আমার পিতা দশ হাজার টাকায় করন 
করিয়াছিলেন। আমি বরকম্তাকে আড়াই 
লক্ষ টাক! মূল্যের একটি মাণিক দিলাম । 
পুত্রবধূর বায়নির্বাহকল্পে বাধিক তিন লক্ষ 
টাক! নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম, আর তাহার 
পরিচর্যার জন্য এক শত হ্রঠনাসিনী 
রমণী নিয়োজিত করিলাম। 


কর্মনিয়োগ । 


মির্জা আলী আকণর সাহীকে চারি 
সহত্র অশ্থের অধিনায়ক করিয়। দিলাম ও 
কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে সেনাপতি-পদে 
নিযুক্ত করিয়। সেখানে পাঠাইলাম। মেই 
সময় উপহারশ্বরূপে তাহাকে এক লক্ষ টাকা, 
রত্ব-খরিত পৃষ্ঠাসনসজ্জিত একটি মৃল্যবান্‌ 
অশ্ব, রত্ব-খচিত কোমরবন্দ ও পেশ-কবজ, 
ও একটি শিরোভূষণ (শির-পেঁচ) প্রদান 
করিলাম। 


শাক শিটিটি 
* স্রাব ১৬১০ সলের ১৮ই সেপ্টেম্বর | 


আষাঢ়, ১৩১৭] 


বথের খণ। নুজ্জ,ম সানী আমার পিতার 
য়ে তিন শত অশ্বের অধিন।য়ক ছিল। 
ছি তাহার পদ্গ' বৃদ্ধি করিয়া দিয়! 
ছই সহম্র অশ্বের অধিনায়ক এই উপাধি 
দিলাম, এবং পরিশেষে মূলতানের শাসন- 
কর্তৃুপদে নিধুক্ত করিলাম। আলী খা! 
নামক নদীর ও তংপার্স্থ পরগণাসমূহের 
“ফৌজদারী” ভারও তাহাকে দিলাম। 
ইহা ব্যতীত, তাহাকে নূরজাহান বেগমের 
ভগ্নী-কন্তার সহ্তি বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ 
করিবার মনন করিলাম। সেইজন্য, তাহার 
কন্ম নিয়োগ পত্রে তাহাকে পপুত্র” আখ্যায় 
অভিহিত করিলাম। সামরিক কার্ষে সে 
বিক্ষণ নাহসে পরিচয় দিয়াছে। সুযোগ 
পাইলেই তাহার আরও পদ্দোন্নতি করিয়া 
দিব, মনে মনে আমার এই সংকল্প রহিল। 
তিন সহন্র টাকার বৃত্তি দিয়া, নামি 
রাণ সিংহকে আমার পিতার সমাধিস্থানের 
তনত্বাবধারক-পদে নিষুক্ত করিলাম । সমাধি- 
স্থানে আগ্রা সহরের পশ্চিমদিকে তিন ক্রোশ 
দুরে *। আমার এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, 
শ্রেণীনির্ধিশেষে আমীরগণ অগ্রে সেই পবিত্র 
স্থানে সম্মান প্রদান করিয়া না আমিলে, 


আমাকে অভিবাদন করিবার অনুমতি 
পাইবে না। 


আমীর উল্-ওমরা এক দিন আমাকে 
ইঙ্গিতে একটা কথা বলেন। সে কথাটি 
আমার অভিগ্রান্ের অনুকূল বিবেচনায়, 
আমি এই মর্মে নিয়ম করিল।ম যে, 
বহুদর্শতার কষ্টি-পাথরে , অগ্রে পরীক্ষিত 
না হইলে, কোন ব্যক্তিকে রাজকার্ষ্যের 
ভার দেওয়া হইবে না। ব্যক্তিবিশেষেয় 
ঘবারা কার্ধ্যবিশেষ সুসিদ্ধ হইবার সম্ভব 





পপ সীীীীীপছ 
* সেকেন্্র অবস্থিত। এই স্ুনদয় সৌধের 
বিবরণ ১৮২৫ ছঃরডিত বিগ হবে পুস্তকে জ্্য। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


১২৭ 


কি না, পূর্ববে তাহার একটা আনুমানিক 


নির্ধারণ করা কর্তব্য। জনৈক গণমূর্থ 
গুরুতর কার্ধ্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিবে, 
এরূপ আশা করা যাইতে পারে ন।। 
আরণ্অতি সামান্য বিষয়ে প্রভৃত ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তিকে নিযুক্র করা, মশকের বিরুদ্ধে 
বাজপক্ষীকে নিযুক্ত করার তুলা। এবরূপ 
বিবেচনা করিয়া কার্ধ্য না করিলে, 
রাজকার্ষ্যের বিশৃঙ্খলত! অবশ্থাস্তাবী। সম্রাটের 
নিকটে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের 
চরিত্রের উপর রাজ্োর মগল ও সুশৃঙ্খল-কার্য 
বুলভাব্রে নির্ভর করে। ] 

(এইখানে চারিটি বয়েদ আছে। ইহার 
হস্তলিপিপাঠ ছুঃসাধ্য |) 

যুদ্ধ-কল্পনা। 

যে সময়ে এই কাহিনী লিখিতেনছ, সে 
মময়ে শুনিলাম যে, সমপকন্দ দেশ (যাহা 
ইতিপূর্বে উজবেগঞ্জাতীর বকী যার 
শাসনাধীন ছিল ) ওয়ালী খ1 নামক জনৈক 
সর্দারের হস্তে পতিত হুইদ্নাছে। তাহার 
প্রভুতার প্রথম অবস্থায়, সে আমার সহিত 
শক্রতাচরণ করিবে, এইটি সম্ভবপর বিয়া! 
আমার মনে হইল। তাহাকে বাধ! দিবার 
জন্য পরভেজকে পাঠাইব, এবং পরে 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ ( দক্ষিণাত্য) 
আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া স্বপনং মা-ওদ্বেরউন্‌- 
নেহের (77815018109 ) প্রদেশে যুদ্ধ বাঁ! 
করিব,_-প্রথমে আমি এইরূপ নংকল্প করিয়া- 
ছিলাম। দাক্ষিণাত্য করগত করিয়া আমার 
বিজন্ী সেনাকে সমরকন্দ দেশাভিমুখে লইর়। 
যাইব, এই ইচ্ছা আমি বহুদিন হইতে মনে 
পোষণ করিতেছিলাম। পুর্বপুরুষগণের 
রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির লোভ আমি পিতা 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ৫সন্ত-সহার় 
হীন কোন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ভারতবর্ষ 
ত্য] কর! অযৌক্তিক, এইন্সপ মনে করিম 


১২৮ 


আমি পরডেজকে পুনরায় উদয়পুয়ের রাণার 
বিরুদ্ধে পাঠাইলাম। জা্নগীরশ্বরূপে এ 
প্রদেশটি পরভেজ্রকে, এবং মূলতান ও আগ্রা 
প্রদেশ অন্ান্ত পুত্রকে দিব এইরূপ স্থির 
করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমি এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি, তাহা! হইলে 
আম এই বৎসরেই দাক্ষিণাতা-অভিমুখে 
যাত্রা করিবার অবসর পাইব। কুগ্রহচালিত 
হইয়া রাণা যদি আরও অবাধ্যতা! প্রদর্শন 
করে, তাহা হইলে আমার সমবেত সৈন্যকে 
তাহাচক সবংশে ধ্বংস করিশার জন্য 
নিযুক্ত করিব। রর 

যে সক্ল আমীরকে পরভেজের আঙ্ঞা- 
ধীন করিয়! দিলাম, তাহাদের মধ্য আসফ 
থ" সর্বপ্রধান। এই ব্যক্তি আমার পিতার 
উঞ্লীর ছিল। এক্ষণে আমি ইহাকে পাচ 
হাজার অশ্থের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, 
এবং বৃহৎ দামাম! ও নিশান দ্বিলাম। হীরক 
খচিত একটি তরবারি, একটি রণপ-হত্তী ও 
একটি সুসজ্জিত অশ্বও এই সময়ে ইহাকে 
উপহ্থারম্বরূপে দান করিলাম। ইহাকে 
*আতাবেক,” অর্থাৎ আমার পুত্রের তত্বাব- 
ধায়ক, এই পদে নিযুক্ত করিলাম। ইহার 
নিবাদ কাজবীন দেশে। ইহার পূর্ববনাম 
জাফর বেগ। ইছার পিতার নাম বদ্দিয়া- 
উজ জেম্মান, এবং পিতামহের নাম আগা 
বেল্লাল। শেষোক্ত ব্যক্তিটি পারস্তের 
মৃত সম্রাট, তামাম্পের উজীরগণের অন্যতম 
ছিল। পিতাই জাফর থাকে, “আসফ. খ।» 
নাম দিয়াছিলেন। পুর্ব্বে সে মীর বকৃসী- 
গণের অগ্রণী ছিল; পরে অভিজ্ঞতা ও 
অন্তান্ত গুণের প্রভাবে সে “উজীর” পদে 
উন্নীত হইয়াছিল। অসীম প্রভৃতা লইয়! 
সে ছুই বৎসর যাবৎ উজীর-পদ্দে আসীন 
ছিল। তীক্ষধী-সম্পরর দেখিয়া, তাহাকে 
আমি আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করি। প্ই 


সাহিত্য-সংহিতা। ৷ 


[ ১১শ খু, ৩য় সংখ্যা । 





সময়ে আমি সকল শ্রেণীর কর্মচারিগণকে 
বিনা আপত্তিতে এই বাতির বিচার-সিদ্্ক 
গ্রহণ করিতে আদেশ করিলাম। ইহার 
বিচার-মীমাংসা ষে সততা-প্রণোদিত হইবে, 
সে বির়রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 

এই সময় সাহজাদ! পরভেজকে পাঁচ লক্ষ 
টাকার মূল্যের এক ছড়া মুক্তার মালা উপ- 
হার দিলাম | রাণার রাঁজ্যমধ্যে বেপারসের 
তুল্য একটি নূতন সহর নিন্মাণ করাইতে 
এবং তাহার নাম “পরভেজাবাদ* রাখিতে 
পুত্রকে বলিয়া দিলাম । সৌধনির্াণশিলী 
আবদর রেজাককে, এক সহম্্র অশ্ের অধি- 
নায়ক আখা। দিয়! সাহজাদার বন্দীস্বরূপে 
নিযুক্ত করিলাম। আসফ খাঁর পিতৃব্য আট- 
শত অশ্বের অধিনায়ক মোখঠাওর বেগকে 
সাহ্জাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলাম। 
সিংহাগন প্রাপ্তির পূর্বেই আমি আফগানী 
রোকণ-উদ্দীনকে “সের খা” এই উপাধি 
দিয়াছিলাম। এথানে কেবল এই মাত্র 
বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই ব্যক্তি অসাধারণ 
সাহসসম্পন্ন। কাশ্ীর দেশের কতকগুলি 
সর্দারের অধীনে থাকিয়া ইহার পানদোষ 
জন্মিয়াছিল; কিন্তু লোকটির বিচক্ষণত। 
অতুলনীয় । 

আবুল ফজল্‌। 

আবুল ফজল অসংযতচরিত্র ছিল, ইহু। 
ধিলক্ষণ অবগত হুইয়াও, তাহার পুত্র দেখ 
আবদর রহমনকে আমি ছুই সহজ অশ্বের 
অধিনায়ক করিয়! দিলাম। আবুল ফজল, 
আমার পিতার রা'জত্বকালের শেষ ভাগে 
তাহার উপরে প্রনৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ছিল। যাহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আমার 
জীবনের ভ্তায় সহত্র জীবনেও সম্যকৃভাবে 
করিতে অসমর্থ, মেই মহম্মদ কেবলমাত্র 
অদাধারণ বাগ্িতা-সম্পন্ন জনৈক 'সারব- 
বাণী, এবং কোরাণের পবিত্র উপদেশাবলী 


আধাঢ়, ১৩১৭ ] 


কেবলমাত্র তাহারই কল্পনা-প্রহ্থত, আবুল 

ল আমার পিতার মনে এই প্রকার 
ধারণা জন্মাইয়। দিয়াছিল। এই সকল 
কারণে আমিই তাহাকে নিহত কতিতে ও 
ভাঁচার মস্তক আমায় সমীপে আনিভে এক 
বাক্তিকে নিধুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তজ্জন্ত 
পিতার বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলাম।& 
সেই জন্যই হুজরতের পবিত্র নামে শপথ 
করিয়াছিলাম বে, তাহারই সাহাযো, আমি 
হিনদুস্থানের সিংহাসনে বসিবার পথ পরিফার 
করিয়া লইব। বাধ্য হইয়া বলিতে 
হইতেছে যে, এই কার্ষ্ে পিতা আমার উপর 
এাদৃশ অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি 
আমা অপেক্ষাপ্জামার পুত্র খসক্ষকে অধিক- 
তর দ্নেহ-যত্র দেখাইতে ও মানুমর্ধ্যাদ! দান 
করিতে লাগিলেন, এনং স্পষ্টত: বলিলেন 
যে, তাহার দেহাবসানের পরে খসরুই সম 
হইবে। দেখ সাদী বলিয়াছেন--“ঈশ্বর 


মহাপুরুষ-০রিত। 


১২৯ 


যাহাকে লইয়া ধাইবেন, তিনিই ভাঁহার 
বাবস্থা করিবেন; নাস্তিকের! বলিয়া থাকে, 
আমরাই তাহার মৃতদেহকে বন্ত্রাবৃত করি- 
লাম।* যাঁহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিশেষে 
পূর্ণ 'হুইল ; আবুল ফলের মৃত্যুর পরে 
পিতার মতি-গতি স্ুপথে ফিরিল; তিনি 
আবার বিশ্বাসী হইলেন। 


পুরক্কারদান। 

তুর্কমান কারাখার উলীর্‌ সাদেক মহম্মদ 
খশর পুত্র, জাহেদ থাকে আমি ছুই সত্র 
অশ্বের অধিনায়ক করিক়্াছিলাম। এই থাক্তি 
আমার পিতার অধীনে কামান-বিভাগের 
সেনাপতির কার্ধ্য করিত, এবং আপেরী 
অবরোধের সময় অশেষ কার্যাকুশল51 
প্রদর্শন করিয়াছিল; এই সব কারণেই 
এখন তাহার পদোন্নতি হইল। এই সময়ে 
আমি তাহাকে ত্রিশ হাঁজার টাকা ও একটি 
বুজুর্গ আদেম * প্রদান করিলা'ম। 


মহাপুরুষ-চরিত। 
রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বামীজি মহারাজ । 


১৮৭৪সংবতে (১৮১৮ খুঃ) জন্মাষ্টমীর 
দ্বিবসে আগ্রা নগরের পল্লী-গলিতে শ্ব।'মীজি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইই(র বল্য নাম লাল। 
শিবদয়াল সিংহ । ইহার পিতার নাম লাল! 
দিলওয়ালী সিংহ । ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। মহাপুরুবগণের প্রতিভা , ও 
কার্ধাবলীর চিহ্ন শবাবস্থা হইতেই 
বিকশিত হইনা থাকে। শ্বমীর্িরও তাহাই 
হইয়াছিল। ছয় বৎসর বঙ়:ক্রম কাণে 


তাহার মাতাঠ!কুরাণী তাহাকে গ্গান 
করাইয়া দিলে, তিন স্নানান্তে কোন নিভৃত 
স্থানে গিয়। একাস্তচন্তে ঈশ্বরারাধনায় 
নিযুক্ত হইতেন বপিয়া শুনা যায়। 
আরও গুন যায় যে, তিনি অল্পবয়সেই 
নাগরী, গুরুমুখী ও পার্শা ভাবায় পারদপ্সি তা 
লাত করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই 
পাশাঁ ভাবার উচ্চভাবধুক্ত ঈশ্বরবিধরক 
একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিসেন। 


০০ তি ও তিনি দাউ তি রর রিউিটি এটি এটি সিউল 
* জাহাঙ্গীর যে তাহার পিতার রাজন্বের ইতিহাস লেখকের হত্যাকার্যে সংলিগ্ঃ ছিলেন, তাহ! সকলেই 

সজ্েহ করিত । এইখানে সন্রাট, স্বয়ং সমন্তই ক্বীকার করিয়াছেন । 
* কেহ কেহ বলেন, "আদেম* সর্থে মাণিক চুঁ), তাহ! হইলে একট! বড় চুলী দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া 


বোধ হয়, 
১৭ 


১৩৩ 


সাহিত্য সংহিতা । 


[ ১১শ খধ, ৩য় সংখ্য। | 





ইহার পর তিনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষ৷ 


ও মাত। উভয়েই তাহার নিকট দীঙ্ষিত 


শিক্ষা করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি পণ্ডিত | হইয়াছিলেন। তুগ্গপী সাহেব এ 
ও মৌন্গবিগণকে পারমাধিক উপদেশস্চক  স্বামীজিকে দেখিয়া! তাহার মাতাপিতাকে 


অনেক দেখহা গুনাইতেন। 
মধ্যে একটী এই-__ 
কবীর শোতা৷ কা। করে, জাগন্ক্কী 
কর চৌপ। 
ইহ দম্‌ হীরালাল হ্যায়, গিন্‌ গিন্‌ 
গু₹কা সোপ॥ 
অর্থাৎ কবীর, তুমি শুইয়। কি করিতেছ? 
জাগরিত হইয়া কর্মানুষ্ঠান কর। তোমার 
এই শ্বাস প্রশ্বাসকে হীরা ও মাণিক্যের 
স্তায় মূল্যবান্‌ জানিবে, এই শ্বাস প্রশ্বাসকে 
বুথ। নষ্ট করা! উচিত নয়, ইহ।কে গণন৷ 
করিয়। গুরুকে অর্পণ কর, অর্থাৎ প্রত্যেক 
স্ব প্রশ্থাসের সহিত ভগবানের নাম জপ 
কর। 
এই সকল কথায় অনেকেই আস্থ। 
স্থাপন করিবেন বগিয়া বোধ হয় না। 
বিশেষতঃ মহাপুরুষগণের জীবনকথ৷ 
অনেক সময়েই অতিরঙ্জিতগ।বে লোক- 
সমাজে প্রগারিত হইয়া থকে। তবে 
এই সকল অতিরঞ্জিত বাক্য ঘারা স্বামীজির 
বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অনেকটা আভাস 
পাওয়া যায়। উত্তরকালে তিনি যে 
সকল শক্তির পরিচয় দরিয়ছিলেন, বাল্যকাল 
হইতেই তাহ!র সেই সকল শক্তির কিনদংশে 
ক্ক,রণ হইয়াছিল। 
দিলীর সুন্সিকটস্থ ফরিদাবাদ নগরে 
স্বামীদ্ির বিবাহ হইয়াছিল। তাহার 
শ্বশুরের নাম লালা ইজ্জৎ রায়, এবং স্ত্রীর 
মাম রাধা! । স্বামীর স্ায় স্ত্রীও অশেষগুণে 
গুণবতী ছিলেন। 
মথুরার নিকটবর্তী হাথরাস নামক 
স্থানে তুলসী সাহেব নামে এক পিদ্ধ- 
পুরুষ অবস্থান করিতেন। স্বামীজির ধ্পিত] 


তাহাদের 


বল্সিয়াছিলেন, “তোমার জ্যেষ্ঠ পুর শিব- 
দয়াল কালে অসাধারণ মগপুরুব বলিয়া! 
পরিচিত হইবে; ইহাকে সত্যপুরুষের 
অবতারম্বরূপ জ্ঞান করিবে, কদচ অবহেল। 
বা অনাদর করিবে না।” গুরুর উপদেশান্থ- 
সারে পরিবারবর্গ সকলেই ম্বামীজিকে 
সম্মানের দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন । 

শ্বমীজি প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়! 
প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তঠ বালক- 
গণকে বিনা বেতনে বিগ্যাদান করিতে 
লাগিলেন । কোন দরিদ্র বা ধনী ব্যক্তি 
তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পরম 
সমাদরের সহিত তাহাদের অভার্থন] 
করিতেন, এবং সাধ্যমত তাহাদের প্রার্থনা 
পূরণে বন্তবান হইতেন। তাহার স্ত্রী 
রাধাজিও সাতিশয় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। 
তিনি নিকষ অঙ্গের প্রায় সহস্র মুদ্রা 
মূল্যের অলক্কার বিক্রুয় করিয়৷ দরিদ্রদিগকে 
অন্নবস্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
'স্বহস্তে পাক করিস্বা অনাথ আতুরদিগকে 
ভোজন করাইতেন, এবং এইরূপ কার্ষে্য 
সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।* 

স্বামীি কিছুদিন আগ্র। অযোধ্যা 
যুক্তরাঞ্জের বদ! সহরে সরকারী ডাক- 
বিতাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্ত ধিনি 
লোকসকলকে নুতন ধর্মীপথ বেখাইবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অন্যের দাখত্ব 
করা তাহার পোষাইবে কেন? সুতরাং 
অল্পদিন পরেই তিনি চাকরি ছাড়িয়া 
দিলেন। তাহার পিতা তাহাকে পুনর্বার 
চাকরি করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ 
করিলেন, ক্িত্ত শ্বামী্দি তাহাতে সম্মত 
হইলেন না? তিনি বলিলেন, পচাকপ্রি 


আষাঢ় ১৩১৭ ] 





করিলে আমার ভজনপুঞ্জনের ব্যাঘাত 

। পুত্রকে কিছুতে সম্মত করিতে 
সা পারিয়। পিতা পর্রিশেষে কৌশলক্রমে 
তাহাকে ফরিদাবাদে শ্বশুরের নিকট প্রেরণ 
করিলেন, এবং তাহার শ্বশুরকে গোপনে 
পত্র লিখিয়! জানাইলেন, “যাহাতে শিবদয়াল 
চাকরি করিতে সম্মত হয়, তদ্বিষয়ে আপনি 
সাধামত বুঝাইবেন 1” শ্বশুরও জামাতাকে 
নানাপ্রকারে বুঝাইবেন, কিন্তু কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন না। শেষে অনেক 
পীড়াপীড়ির পর স্বামীজি বলিলেন, “যদি 
দুই তিন ঘণ্টার জন্য কোন কার্ধ্য পাই, 
তবে তাহ করিতে প্রস্তুত আছি ।” 

এই সমফ্রে, তাহার শ্বশুর সংবাদ 
পাইলেন যে, নিকটস্থ বল্পদগড় রাবাটীতে 
রাজপুল্রকে পারপী পড়াইবার জন্য একটী 
লোকের প্রয়োজন। শ্বশুর ঠাকুর চেষ্টা করিয়া 
শিলদয়ালকে এই কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়! 
দিলেন। তদবপি স্বামীজি রাজবা টিতে 
বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি 
বেহন বাতীক্ত রাজবাটী হইতে গ্রতাঠ 
একটী করিয়া রসদ (পিধা) পাইতেন। 
সে রসদের পরিমাণ এরূপ যে, আহারাদি 
বাদে তাহার যে উদ্বত থাকিত, তাহ! 
বিক্রুয় করিণে কিছু কিছু অর্থাগমও হইত । 
রাঙ্গবাটীর অন্যান্য কর্মচারীর। এই্টরূপে 
উদ্ত্ত রসদ বিক্রয় করিত। কিন্তু স্বামীজি 
এই রসদের কিছুমাক্র নিজের জন্য রাখিতেন 
না, সমস্তই দীন ছুঃখীদিগকে বিতরণ করিয় 
দিতেন। কোন দীন দরিদ্রব/ক্তি তাহার 
নিকটে আসিয়। কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া 
যাইত ন]। 

বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর আরাধনায় 
নিযুক্ত হইয়। স্থামীপ্জির প্রক্কতি এরূপ 
হইয়া পড়িয়াঞ্িল যে, তথ্যাতীত অন্ত কোন 
বিশয়কপেইি তিনি মনোনিবেশ করিতে 


মহাপুকষ-চরিত । 


 প্রতাপসিংহ। 


১৩১ 


পারিতেন না, কোন কার্য;ই তাখার তাল 


লাগিত না। র।জবাটার শিক্ষকতা কার্যযও 
তাহার ভাল লাগিল না। হঠাৎ এক দ্বিবস 
তিনি চাকরিতে জবাব দিয়! আগ্রায় ফিরিয়। 
আসিপেন। এই সময়ে তাহার পিত। 
কোন বিবাহ উপলক্ষে সিকোহাবাদ নগৰ্রে 
গিয়াছিলেন। তিনি তথ৷ হইতে ফিরিয়! 
আপিয়। ছই দিন পরেই দেগত্যাগ করেন। 
স্বামীজি যেন পিতাব্র এই আসন্মৃত্যু পূর্ব 
হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং 
তজ্জন্যই ষেন সহস। চাকরিতে জবাব দিয়] 
গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু- 
দ্বিবসের পূর্বরাত্রিতে তিনি সমস্ত র।ত্রি 
তগবানের নাম কীর্ভন ও ভজন করিয়া. 
পিতাকে সংতাবে সংযুক্ত ও ঈশ্বরধ্য/ন- 
পরায়ণ করিয়াছিলেন। 

পিতার মৃত্যুর প্র স্বামীর্জি নিঙ্জ 
বাটাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
তাহারা তিন সহোদর ছিলেন। শ্বামীঙ্্রি 
জেঃ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম লাল। বন্দাবন সিংহ। 
ইনি পরে বাহার বৃন্দাবন নামক এক মত 
চালাঈয়। ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম লালা 
দ্বিহীয় ভ্রাতা পোষ্ট্যাল 
বিভাগে ৫০২ টাক] বেতনে কার্য করিতেন। 
কণিষ্ঠও এ বিভাগের কার্ষ্যে নিধুক্ত হইয়া 
ছিলেন। ইহাদের বংশ প্রথানুদারে তেঙ্জারতি 
কারবারও চলিত। কিন্তু এই কারবার 
স্বামীর্ষির মনোমত ছিল ন।। তিনি একদ|. 
কনিষ্ঠকে ড।কিয়া বলিলেন, “এক্ষণে সংসার 
চলিবার মত এক প্রকার আয় যখন 
রহিয়াছে, তখন আর টাকার স্মুদ গ্রহণ করা 
কেন? এ কার্ধ্য নিতান্ত ঘ্বণিত। অতএব 
আমার বিবেচনায় দেনাদারদিগকে ডাকা ইয়। 
বল, তাহার] বদ্দি দেনা পরিশোধ করিতে 
পারে ভাল, নচেৎ তাহাদের সুখেই ষ্ট্যাম্প 
কাগন্চ পত্জাদি ছিড়িয়। ফেলিয়! দাও।” 


সাহিত্য সংহিতা । 


[১১ খধ, ৩য় সংখ্য।। 


পাশাপাশি শশী শিশ্টিশাশ্পিপি। 


কনিষ্ঠ দ্বিরুক্তি ন। করিয়। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞ। 
গ্রুতিপালন করিলেন । 

ইহার পর হইতে স্থামীর্জি এক নির্জন 
বাটীর মধ্যে অত্যন্তরস্থ গৃহে অদন্ধসারময় 
স্থানে বাস করিতে আরম্ত করিলেন। এই 
স্থানে তিনি একাদিক্রমে চারি পাচ দিবস 
একাসনে বসিয়া থকিতেন) আহারের 
নিমিত্ত বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও 
উঠিতেন না। ১৮৬১ থ্ুষ্টান্ব হইতে তিনি 
অল্প সময় মাত্র সৎ উপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। এই সমর হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে 
সাড়ে সতর বৎসর কাঁল এই উপদেশ প্রদানে 
দিবসের অধকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। 
এই উপদেশের ফলে অনেকেই তাহার 
শিষ স্ব গ্রহণ করিতে লাগিপ। ক্রমে চারি- 
দিকেই তাহার নাম ছড়াইয়। পড়িল। 
তাহার জীবিত কালের মধ্যে নানাদেশীয় 
হিন্দু. যুসপমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় 
আট দশ সহজ পুক্ষ ও ভ্্রীলোক তাহার 
শিষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধো প্রায় এক 
সহ নানা সম্প্রবায়ের সাধু সন্নাসীও 
ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও তীহার 
মতাবগন্ধী ছিবষেন ও আছেন। তন্মধ্যে 
মেট,পলিটন কলেজের অধাপক ও ইওিয়।ন 
নেশন পরের সম্পাদক স্ুবিধ্যাত পরলো ক- 
গত এন্‌ ঘে!ষ একজন। 

শ্বামীজি খিন্দুপন্বগ্রচলিত দেবদেবী- 
'সমৃহকে কাল্পনিক ও তদর্থ ব্রতাদিকে মিথ্য। 
বলিতেন। এক্গন্ত অনেক লোক তর্ক করি- 
বার জন্ত তাহার নিকট গষন করিতেন, 
কিন্তু তাহার সামান্ত উক্তিতেই তর্কজাল 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যাইত, এবং তার্কিকগণকে 
বাধ্য হইয়। নিত্তব্ধভাব ধরণ করিতে হইত। 
কেছ ব| ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ সে স্থান 
পরিত্যাগ করিতেন, কেহ বা'তাহার বাক্যে 
ও উপতদশে মুদধ হই সত্য পথ বুঝিতে ণচষ্। 


করিতেন। এক সময়ে কাশী হইতে কোন 
এক শাস্ত্রপ্ত পণ্ডিত স্বামীজির নিকট 
করেন। স্বামীজি তাহার সহিত ক্রমাগত 
এক সপ্তাহ কাল সৎ আলোচনা! করিয়া 
তাহার সকল সংশয় দূর করিয়া দেন, এবং 
অবশেষে নানক প্রণীত গ্রস্থসাহেবের পাঠ 
ও অর্থ করিয়! দিয় তাহাকে বিষুগ্ধ করিয়া 
ফেলেন। পরে সেই পুত স্বামীজির 
উপদেশ গ্রহণ করিয়! শিষ্য হইয়। ছিলেন। 

স্বামীজি সকল সম্প্রদায়েরই সৎ সাধক- 
দিগকে ঘথেষ্ট মান্ত করিতেন, ও তাহাদিগের 
সেব। করিতেন। পরমহংস, ব্রাহ্মণ পঙ্িত, 
অন্ধ. খঞ্জ প্রভৃতি সকলকেই তিনি দীনভাবে 
সেবা করিতেন। পরস্ত তিনি মিথ্যার 
খণ্ডনে সর্ব! বদ্ধপরিকর ছিলেন। 

সাধু আনন্দগিরি নামক এক অল্পবিদ্য 
সন্ন্যাসী আগ্র। সগরে বাস করিতেন। তিনি 
এক দিবস বিচারে স্বামীজির নিকট পর- 
জিত হইয়া আপনাকে অশমানিত জ্ঞানে 
সহরের থানেদার সুদর্শন দাসের সাহাষ্যে 
স্বামীজির “সংসঙ্গ” বন্ধ করিবার আয়োজন 
করিলেন। ম্বামীজির দরজায় ছুই চারিজন 
কনষ্টেবল আসিয়া পাহার। দিতে লাগিল, 
বাহিরের কোন স্ত্রী ব পুরুষকে তিতরে 
যাইতে দেওয়া হইল না। ইহা দেখিয়! 
স্বমীর্জি বলিলেন, “আমি কাহাকেও 
আসতে বলি না; তোমষর! যদি পারু) 
ইহাদের যাতায়াত বন্ধ কর। ছুই তিন 
দিবস লোকজনের যাতায়াত এক প্রকার 
বন্ধ রহিল। কিন্তু তাখার পর থানেদার 
একটী মোকদ্দমায় এমন বিপন্ন হইয়৷ পড়িল 
যে, সে স্বমীজির দরজ! হইতে পাহার! 
উঠাইয়া লইল। ইহার পর সাধু আঙ্লা্দ- 
গপিরির এমন একটী দুরষর্দের কথ। প্রকাশ 
হইয়া পড়িল যে, তাহাকে বাধ্য হইয়? 
গোপনে আগ্রা! হইতে পণায়ন করিতে 


ভাষা, ১২১৭] 


হইল। স্থানীয় অন্তান্ত অনেক লোকও 

ঠ নুতন ধর্ম সম্প্রদ।য়ের প্রতি বিদ্বেবনতাব 
পোষণ করিতেন। তাহারা কোন এক 
সন্ত্রস্ত বাক্তির আালয়ে সভ1 করিয়া, যাহাতে 
কোন বাড়ীর একটা লোকও স্বাধীজির 
বাটিতে যাইতে না পারে, তাহার জন্ 
পরামর্শ ও অনেক চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু 
তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হুইল। 
দলে দলে স্ত্রী পুরুষ স্বামীপ্ধির উপদেশ 
শুনিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হতে 
লাগিলেন, এবং সংসঙ্গে যোগ দিয়া ও 
তাহার অমৃতাঁয়মান উপদেশ পরম্পর! শ্রবণ 
করিয়া আপনাদিগকে কতার্থ বোধ করিল। 

রাধাম্বামী নামের অর্থ এই যে, স্বামী 
শব্দে অথণ্ড মগুঙাকার জগতের আদিপুরুষ 
জগদীশ্বরকে বুঝায়) এবং চৈতন্তধারার 
বিরীত অর্ধাৎ উর্নমুশী স্রোত রাধা শব 
বাচা। প্ররুহপক্ষে কোন মন্্যোর নাম 
রাধান্বামী নহে*। রাধাপ্মী মতে 
চারিটী কথা আছে; বণা_-সত্যনায, 
সত্য অন্থরাগ, সতাগ্তরু ও সৎসঙ্গ। নাম 
ছুই প্রকার-_বর্ণাআ্ম ও খ্বন্যাত্মক। বর্ণ 
অর্থাৎ অক্ষপ্র দ্বার। যাহা! লিখিত হয, এবং 
যাহার কোন নর্থ আছে, তাহাই বর্ণাত্মক্ক। 
ঘেমন গিরিধারী অর্থাৎ ধিনি গিরিকে 
ধারণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি 
কষ্ণপর্ণ ছিলেন) বাম অর্থাৎ বিষি 
সর্ধভৃততব্যাপী। এই সকল নাম বর্ণাম্বক। 
ধ্বন্তাত্মক্ নামের অর্থ হয় না, এবং 


যেমন গেবিন্বসংহ শিখদিগকে বাহগডর 
নাম প্রচার করিতে বলিয়া ছিলেন, তন্রপ সছৃগুরু 
আপনার ইচ্ছান্ুসারে নাম চাল।ইয়) থাকেন। প্রত্যেক 
নামেরই অর্থ আছে। যে নামে পরত্রদ্ম পরমাস্থা 
অনুমিত হয়। তাহাই ভগবানের নাম, নচেৎ কোন 


নামই: াহার নাম নহে। কমন! তিনি নাম- 
রূপাদিবিহীন | 


মহাপুরু-ষচরিত। ১৩৩ 


তাহ অক্ষর ঘ্বারা সা লিখা যায় ন]। 
যেমন ঘণ্টার শব, শঙ্খের শব, মেঘগঞ্জন, 
ইত্যাদি । দেহাভ্যস্তরে সুষু্প। নাড়ীতে যে 
চৈতন্ঠশক্তি জাগ্রঘবস্থা আত্মশক্তির মুখ্য 
তান্তার শ্বেতবর্ণ মন্ভিষ্ষের আধার হইতে 
উত্তার্ণ হইয়া ধারাক্রমে সর্বশরীরে ব্যাপৃত 
হয়, সেই চৈতন্তধারার প্রবাহজনিত বে 
শব উত্থিত হয়, তাহাফে অপাহত শব্দ বা 
ধন্যাত্বক নাম বলে। পরস্ত সেই চৈতন্ত 
ধারার নিয়মুখী ভ্রোত হইতে থে দশ প্রকার 
জনাহত শব উৎপর হয়, তাহাতে সাধকের 
প্রয়োঘন নাই, কারণ তাহ! ইন্ত্রির়কে 
জাগরিত করে। সেই চৈতন্তধারার 
উর্ধমুখী আোঠ হইতে ধে দশ প্রকার 
অন্দছত না উৎপন্ন হইতেছে) তাহাই 
ধ্বন্য।ত্ক্ক নাম এবং বথার্থ পথপ্রদর্শক । 
ইহাই সত্যানাম বাচ্য। ইহ দ্বার। মনের 
চাঞ্চপ্য সহজে স্তিরাঁতৃত হয়। ব্যষ্টিবাচ্য 
এই শীরাত্যন্তরে যে সাধক যতদুত্র অগ্রসর 
হন, মৃহ্ার পর তিনি সমগ্িবাচা এই 
বক্ধাণ্ডের ততদুর পর্যাস্ত গমন করিতে সমর্থ 
হইয়া ধাকেন। এই ক্ষুদ্র মহষ্যশরীর সমগ্র 
অগতেপ ক্ষুদ্র নযুনাশ্বরূপ। আত্মা জগৎপতি 
পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মশক্তির বৃহৎ 
ভাঙগঙাবের চৈতন্যধারা হইতে যতগুলি 
শ্রেনীবিভাগে এই জগৎ স্থ্ট হইয়াছে,সামান্ত 
মনুষ্য শশীরেও ততগুলি শ্রেনঈীবিভাগ আছে। 
আত্মর ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র হইলেও পরমাত্ম- 
শক্তির অংশ বলিয্প। উহা ক্ষুদ্রাকারে একই 
প্রবাসি কার্ধয করিতে সমর্থ । সত্য অনথর!গ 
ভিন্ন কেহই এ পথে অগ্রসর হইতে পারেন 


| না। 


ধিনি পূর্বোক্ত চৈতন্তধারার অনাহত 
শব অবলম্বনে মায়াতীত নির্মল টৈতন্য- 
মগ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা! জীবগণের 
ফীপকারার্ধ সেই মায়াতীত মণ্ডল হইতে 


১৩৪ 





অবতীর্ণ হইয়! অবতাররূণপে জন্ম পত্রিগ্রহ 
করিয়াছেন, তিনিই সৃগুরূ শব্ববাচ্য । 
তিনি পূর্ণ ভক্ত ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন । 
এইরূপ সদ্গুরুর সম্ুখে থাকিয়। তাহার 
উপদেশ শ্রবণ ও ভক্তির আদর্শ দর্শন করিয়া! 
তদন্ুরূপ শিক্ষা! করার নাম সৎসঙ্গ। নতুবা 
রাজাদিগের যুদ্ধ ব৷ কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় 
উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করাকে সৎসঙ্গ 
বলা যাইতে পারে মা। উপরোক্ত সাধন 
প্রণালী বাধান্বামী মতে এবং কবীর, 
নানক, পল, দাছ, জগঞ্জীবন প্রভৃতি 
মহাত্মাদিগের মতে স্ুরত-শব-যোগ নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । ন্ুরত অর্থে আত্মা 
ও আম্মকিরণ শক্তি, তাহ] হইতে উত্থিত 
অনাহত শব্দকে অবলম্বন করিয়া চলার নাম 
সুরত শন্দ সাধন! । সুবত-শব্দ-সাধনমার্গই 
সামবেদে দেবধান পন্থা! নামে বিবৃত 
হইয়াছে। এই সাধনা ব্যতীত কেহই 
যথর্৫থ কৈবলা ও নির্বাণপদ লাভ করিতে 
সমর্থ হন না। মুসলমানদিগের তরীকৎ- 
কারীরা এই “সাধনাকে সুলতান উলঙ্গ কার 
বশিয়। থাকেন। বেদে লিখিত আছে, শব্দ 
ব্রহ্ম, নিঃশব্দ ব্রহ্ম ও প্রণব ব্রহ্ম । শব ব্রহ্ম 
ধবন্যাত্মক, নিঃশন ব্রদ্ধ বর্ণাআ্ক ও তাহ! 
ধবন্ত।আকের অতীত স্থির অনস্থা। প্রণব 
ব্রহ্ম অর্থাৎ ধর্ণাত্মক্ক ওঁকার ও ধ্বন্যাআআক 
ঘণ্টানাদরূপ ওঁার। বাইবেলে লিখিত 
আছে, ডড০৭ 15 0০ অর্থাৎ শব ব্রহ্ম । 
* বৌদ্ধরা ওক্ারকে হুং এবং মুসলমানেরা 
হু বলিয়া থাকে । | 
বাধাস্বামী পন্থীরা কবীর ও নানকের 
পথ অনুসরণ কব্রিয়ছেন। (বর্তমান কবীর 
ও নানক পন্থীগণের মধ্যে অনেকেই কবীর 
ও নানকের গ্রস্থলিখিত সুরত শব্দ সাধন! 
অবগত নহেন)। রাধাস্বমী মতের অপর 
নাম সম্তমৎ। পৃর্বে/ক লক্গণাক্রাস্ত সতৃগুর্রু 


সাহিত্য-সংহিত| ৷ 


[১১শ খ€&চ, ৩য় সংখ্যা। 





০৬ িলা পম শপ ্ 


অপর নাম সন্ত (নান! সম্প্রদায়ের সাধুগণ 
পশ্চিমাঞ্চলে অদ্াপি সন্তর্জি নামে বাল । 
হন, পরস্ত তীহাদ্দের'অনেকেই এই ন।মে 
উপযুক্ত নচছেন বলিক্পা বোধ হয়)। কবীর, 
নানক, তু্সসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, 
পলটু সাহেব প্রস্ৃতি মহাত্মগণ সন্ত পদবী 
লাত করিয়াছিলেন। 

স্বামীঙির জ'বনী কথা পুনরায় 
আলোচিত হইতেছে । একদিন প্রাতঃকালে 
তিনি নিজ বাটাতে বসিয়৷ মুখ প্রক্ষালন 
করিতেছিলেন, এমন সময় বুকীজি নায়ী 
ত(হ।র এক বিধঝ। শিষা। তাহাকে বলিল, 
“আমাদের উদ্যানে (১) যে সকল সাধু 
দিবারাব্র সাধনায় মগ্ন আছেনু, তাহাদের 
প্রতি কৃপা করুন।” স্বমীঞ্জি বলিলেন, 
'আমি কিরূপে তাহাদ্িগের উপর কৃপা 
করিতে পারি? কারণ আজি উদ্যানমধ্যস্থ 
সাশুদের মধো কেবল সাধু বিমল দাস 
ও দয়াল দাস প্রাতে ছয়টার সময় 
সাধনায় বপিয়াছেন। অপর সকলেই 
নিদ্রিহ রহিয়াছে । সায়ংকালে সাশুরা 
স্বামীক্ষির বাটিতে সতসঙ্গ উদ্দেশ্যে 
উপস্থিত হইলে পূর্নে'ক্তা শিষা! সাধুদের 
বলিলেন, তোমরা সকলে সম্য করিয়া বল, 
আঙ্জি প্রাতঃকালে কে কোন্‌ সময়ে সাধনায় 
বপিয়াছিলে? তহছুত্তরে সকলেই বলিল, 
কেহ সাতটার সময় কেহ বা আটটার 
সময় সাধনায় বণিয়াছিল, কেবল দয়াল 
দস ও বিমল দাস ছয়টা! হইতে সাধন! 





€১ আগ্রা সহর হইতে এই উদ্যান প্রায় তিন 
মাইলউত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এক্ষণে তথায় 
স্বমীজির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটা সমাধিমন্দির 
বিদ্যমান আছে। মহার।জা গোয়ালিয়রের সাহায্যে 
সমাধি মন্দিরটী রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্শিত হইয়াছিল। 
অধুনা উহা! ভঃ্ঈয়া। পুনরায় স্বেতর্মারে মণি ঘণিক্ 
জড়িত হইয়া নির্মিত হইতেছে। 


গাষাঢ, ১৩১৭] 


আরম্ত করিয়াছিল। বুকীজি ইহ! শুনিয়া 

তিশয় চমতকতা হইল। 

হ্বামীজির সম্বন্ধে আরও এমন অনেক 
জনরব গুন! যায়, যাহা অনেকেই কাল্পনিক 
উপগ্তাস বে।ধে উড়াইয়! দিতে পারেন। 
জুতরাং এস্লে আব পে সকল প্রবারের 
উল্লেখ করা হইল না। তবে স্বামীজির 
উদারতা সন্বন্ধে একটী ঘটনা এস্কলে বিবৃত 
হইল। আগ্রা সহরস্থ যমুনা! নদীর তীরে 
সুস্বাহছু জলবিশিষ্ট হুইটীি কুপ আছে। 
শিষোরা স্বামীঞ্জির সেবার জন্য সেই কূপ 
হইতে জল আনিতেন। একদিন অতিরিক্ত 
লোকসমাগম হেতু উক্ত সাধুর্দিগকে সর্দ- 
প্রথমে জল প্পসইতে না দেওয়ায় তত্রস্থ 
কয়েকটী ব্রক্গণর সহিত সাধুদিগের বিরোধ 
হয়। পরে সধুরা প্রত্য'গত হইয়া 
স্বামীজকে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করে। 
শুনিয়। স্বামীজি তাহাদিগের হস্তে একশত 
মুদ্র৷ দিয়া বলিলেন, “তোমব্র। অবিলম্বে যমুণা- 
তীরে গমন কর, এবং এই মুদ্রাগুণি ব্রহ্ষণ- 
দ্রিগকে দান করিয়া যোড়হস্তে তাহাদের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইস।” 
গুরুর আদেশানুপারে শিষ্যগণ সেইরূপই 
করিল। তখন ব্রাহ্মণের! স্বামীজির মহত্ব 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার নিকট আসিয়। 
রীতিমত উপদেশ শ্রবণ করিতে আবন্ত 
করিল। 

স্বামীজির সর্বপ্রধান শিষোর নাম 
রায় সালিগরাম বাহাছুর। তিনি আগ্র। 
নগরীর পিপলমণ্ডি ন!যক স্থানে কোন 
প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, শৈশবাবস্থায় যখন 
তিনি দ্বিতল গৃহে কক্ষতলস্থ শধ্যায় নিদ্রিত 
থাকিতেন, তখন এক বৃহৎকায় সর্প আসিয়া 
তাহার মন্তকোপরি ফণ৷ ধরিয়া ঈড়াইত। 
এই ঘটনায় প্রথমতঃ তাহার মাতাপিত। 


মহাঁপুরুষ-চরিত। 


১৩৫ 


ভীত হুইপ্াছিলেন। কিন্তু পরে তাহার 
মাতা প্রত্যহ একটি পাত্রে ছুগ্ধ রাখিয়া] 
সর্পকে পান করিতে দিতেন, সর্প দুগ্ধ 
গান করিয়! চলিয়া যাইত। 

সালিগ.রামের কুলপ্রথ হুসারে সকলেই 
বাশ্যকালে গোকুলবাপী গৌসাইদিগের 
দীক্ষিত হুইত। “পিঠামাহঠা .সালিগ, 
রামকেও দীক্ষ। গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ 
করেন। কিন্তু সালিগ বলাম" তাহাতে সম্মত 
হন নাই। তিনি তৎকালিক ইংরাঙ্জী 
ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়। প্রথঘ তঃ 
সরকারি ডাকবিতাগে ত্রিশ টাকা বেতনে 
কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে তাহার বেতন 
বর্ধিত হইয়! আঠার শত টাকা হইয়াছিল । 
তিনি বাজপুহানা, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাব ও 
মাগ-রা অযে(ধ্াযুক্ প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার 
জেনারেলের পর্দ এবং রায় বাহাহর উপাধ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

স্বামাজির দেহান্তের পর রায় সাপিগাম 
তাহার পদাক্কানুকরণ করিয়া রাধাশ্ব।মা 
মতের নেতা হন। তাহার সময়ে তারতের 
প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক এই মত|নুবন্তা 
হইয়াছিল। নানক পন্থী অনেক শিখও 
এই মত অবঙ্গম্বন করিয়াছিল । এই সময়ে 
এই মতাবলম্বীর সংখ] প্রায় দেড় লক্ষ 
হইয়[ছিল। বেলুচিস্থান, বর্ম। ও ইউরোপের 
কতিপয় ব্যক্তিও এই সম্প্রনায়হুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। 

সালিগবামের প্রধান শিষ্যের নাম পঞ্ডিত 
্রন্ষশঙ্কর মিশ্র। ইনি কাশীর এক সন্তাস্ত 
ব্রহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন। ইনি 
এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এগাহাবদে 
তিন শত টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। 

রায় সালিগরাম বাহাছুর শ্বাধীজির 
ভ্রাতা প্রতাপের নিকট মিরাট সহরে 
স্বাধীজির বিষয় অবগত হইয়া তহ।কে 


১৩৬ 


দেখিবার জন্ত প্রতাপের সহিত আগ্রা 
উপস্থিত হন, এবং পূর্বোক্ত অন্ধকাবাময় 
নির্জন গৃহে স্বামীর্ষির সাক্ষাৎ লাত 
করেন। এই সাক্ষাতে তিনি চারি পাঁচ 
ঘন্ট। কাল স্বামাঞ্জির উপদেশ শ্রবণ 
করিয়। বাএপর নাই পরিতণ্ড ও সংশগ্নবিহীন 
হন। ইঙগার পর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া শ্বাধীজির জাবিতকাল পর্যান্ত তাহার 
জ্ুচঠোর সেগাকার্ধে নিষুক্ত ছিলেন। 
তিনি বৈশাখের প্রচণ্ড মধাহ্ছে নগ্রপদে 
্রস্তরাপীর্ণ প্রার এক মাইল পথ. অতিবাহন 
করিয়া! গুরুসেবার জন্ত কূপ হইতে জল 
আনিতেন। তদ্বাতীত তন কাটিয়। আনা, 
মৃত্তিক! যে গান, জাত্বায় গম পেশ! প্রভৃতি 
নিকট কার্ধ্যসমূহও অণ্বকৃউচিত্তে উল্লাসের 
সহিত সম্পাদন করিতেন। তাহার আদর্শে 
অনেক শিষ্যই সেবা ভক্তি শিক্ষা করিত । 
তিনি বাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমূরয় 
আনিয়। স্বমীপ্ির চরণে সমর্পন করিতেন; 
শ্বামীজি ইচ্ছাপূর্বক যাহা কিছু উঠাইয়। 
দিতেন, তদ্ারাই সংসারধআ। নির্বাহ 
করিতেন। কথন কখন শীতের গভীর 
রজনীতে গুক্শিষ্যে লঠন। হস্তে হুনাতীবে 
উপস্থিত হইতেন, এবং নিদ্রিত অনাথ দীন 
ঘরিত্রের নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাদের গান্ে!- 
পরি কম্বপাদি শীতবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চলয়! 
আমসিতেন। 

এক লময়ে আগ্রা! অযোগ্য যুক্ত প্রদেশের 
হেড কোরার্টর কিছুকাগ আগরাতেই 
ছিল। সে সমক্প রায় সাহেবকে ছুই তিন 
ঘণ্টা মাত্র আফিসের কাজ করিতে হইত, 
অবশিষ্ট সময় স্বমীজির সহর।সে যাপিত 
হুইত। পরে এই আফিস এলাঞ্ধাবাদে উঠিয়া 
গিয়াছিল। এস্থলে বল! আবষ্তক যে, রায় 
ল।হেবের কুলগুরু গ্োকুলবাসী গৌসাইজিও 
স্বামীজির শিবা গ্রহণ করিস্াছিলেম। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


ধ/ইতে সাহস করে নাই। 


'দিখে। 


[১১শ খধ, ৩য় সংখ্যা । 


কোন সময়ে শ্বামীজি কিছুদিন নির্জন, 
বাসের ইচ্ছা করিয়া সকল লোককে তানি), 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। 
স্বামীজির অনভিমতে কেহই তাহার নিকট 
কিন্ত রায় 
সাহেব পূর্বেক্ত আদেশ অবগত থাকিয়াও 
এক দন তাহার নিকট গমন করেন। ইহাতে 
স্বমীঙ্জে নিজের খড়ম লইয়া! তাহাকে 
ছুড়িয়া মারেন। রাম সাহেব তাঠাতে 
কিছুমাত্র ব্যধ। প্রকাশ না করিয়! করযোড়ে 
আদেশ অবহেলার জন্য গুরুর নিকট ক্ষম! 
প্রার্থনা করেন। ন্বামীজি তখন তাহার 
মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশ্বাস প্রদান 
করেন। বন্ততঃ শ্বামীজি বায় সাহেবকে 
আস্তরিক সহ করিতেন; তাহার কপায় 
রায় সাহেব পূর্ণ ভক্তি লাভ করিয়[ছিলেন। 
মস্থাত্বা কবীর বণিয়।ছেন,__ 
সৎগুরু আউর পারশ.মে, বড়ো অস্তর। জান্‌। 
ওহ লোছেকো কাঞ্চন করে, এ করুলে 

আপ. সমান ॥ 

অর্থাৎ পরশমণি ও সংগুরুতে অনেক 
প্রতেদদ। পরুশমণি লোহাকে সোণা করে 
বটে, কিন্ত তাহাকে পরশমণি করিতে পারে 
নাঃ কিন্তু সংগুরু শিষ্যকে আপনার স্ায় 
গুণসম্পন্ন করিয়। থাকেন। 

স্বামীজি মধ মধ্যে রায় সাহেবকে 
বলিতেন, তোমার জন্ত অমুতের সমুদ্র পূর্ণ 
করিতেছি; তুমি নিজে উহা প্রচুর পান 
করিবে, এবং অপর সকলকেও বন্টন করিয়া 
বাক্স সাহেব ষে ভবিষাতে গুরুর 
এই অতিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সকলই অবগত আছেন। 

কতিপয় বিধবা স্ত্রীলোক স্বামীজির প্রতি 
একাতস্ত ভক্তিপরায়ণ ছিল। তন্মধ্যে 
থিল্লোজি, শিরেব(জি, বুকিজি ও বিযষ্ণাজিই 
প্রধান। এক কসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় 


আযাঢ়, ১৩১৭ ] 


আগ্র। প্রদেশে হুভক্ষের সুচন! হয়। সেই 

য় নিকটবর্ভাঁ গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া 
স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইগ্রা অনা- 
বৃষ্টি নিনারণের জন্ত প্রার্থনা করে। ম্বামীজি 
তাহাদের কোন উত্তর ন দিয়া মৌনভাবে 
অবস্থান করেন। এমন সময় তাহার শিষ্য 
বিষ্োজি গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, তোমরা গৃহে গমন কর, কল্য 
অবশ্তী বৃষ্টিপাত হইবে। শিষার কথ 
শুনিয়। স্বামীজি তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলিলেনঃ_“ঈশ্বরের অভি্রায়ান্থ- 
সারে জগতের কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়] থাকে। 
তাহার আজ্ঞরনুবর্তী হওয়াই মনুষ্যের 
কর্তব্য। কিন্ত তুমি বখন গ্রামবাসীদিগকে 
বৃষ্টি হইবার কথ। বলিয়াছ, তখন বৃষ্টি হওয়া 
অবশ্য উচিত। অজ্ঞব সকলে মিলিয়া 
উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম গান কর, তাহ। 
হইলে ঈশ্বরের কৃপায় কন্য বৃষ্টি হইতে 
পারিবে ।” তখন গ্রামবাসী ও শিষ্যবৃন্দ 
সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে 
ডকিতে লাগিল। পরধিবস সকণে বিন্ময় 
ও আনন্দ সহকারে দ্েেখিল যে, প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হইয়া] গেল। * 

আর্ধ/-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন। 
সরন্বহী এক স্ময়ে স্বামীর্জি মহারাজের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েক দিবস 
ধন্মালোচন।র পর, তিনি স্বামীজর উপদেশ 
শুবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন। 
স্বমীজি তাহাকে চিত্তনিরোধের উপায় 
স্বরূপ যোগের সাধনা করিতে বলেন। 
তছুত্তরে স্বামী দয়ানন্দ বলেন যে, ভারতীয় 
হিন্দুগণ এক্ষণে বৈদিক ধর্মমপতন্রষ্ট হইয়] 
পুগাণ, তন্ত্র প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে 
বিবিধ কাল্পনিক নীতি অবলম্বন করিয়া 
বিভিন্ন পথে চলিতেছে । গুহিন্দুসমাগ্জের 


মহাঁপুরুষ-চরিত । 


পাশা শী পাপী ী শশী শী পশশীিশীশী। 


১৩৭ 


এজন্য চতুরতাপূর্ববক নান! কাল্পনিক দেব- 
মূর্তি ও তীর্থস্থান নির্মাণ করিয়া! অর্থেপা- 
র্জনের পথ সুগম করিয়াছে, এবং তন্ত্র! 
মহন হিচ্দুসমাঙ্গকে নিবিড় ভ্রম-জালে 
আবৃত করিয়া! তাহার কৃধির শে।ষণ করি- 
তেছে। সেই সকল শঠ সমাজ ন্তৃগণের 
চাতুরী-জাল উদ্ঘাটনপুর্র্বক যথার্থ বৈদিক 
মতের পুনঃ প্রচার করি, ইহাই আমার প্রধ।ন 
উদ্দেশ্য ; সুতরাং এক্ষণে আমি চিন্তনিরোধের 
জন্য যোগ-পণের পথিক হইস্তে পারিব ন!। 

স্বমীঙ্জি তাহার সাধু উদ্দেশ্তের প্রংশংস! 
করিয়। গাহাকে স্বীয় সক্বল্পসাধনে অগ্রসর 
হইতে বলিলেন। দয়ানন্দের জীজিতকাল 
এই উদ্দেশ্তেই অতিবাহিত হইয়াছে। 
তাহার উদ্দেশ্ত কি পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 

১৮৭৮ শ্ীষ্টান্দে আযাঢ় মাসে ৬, বৎসর 
বয়সে স্বামীজি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। 
মৃতার কয়েক দিন পূর্বে তিনি শিষ্যদিগকে 
ড।কিয়া বলিলেন, অদ্রা হইতে এক পক্ষ কাণ 
গতে আমি দেহত্যাগ করিব। ইহা শুনিয়। 
তাহার শিদ্য ও তক্তমণ্ডলী নিতান্ত ব ধিত 
হইয়া, করজোড়ে তাহার নিকট প্রার্থন। 
করিল, আপনি জগতের উপকারের নিমিত্ত 
আরও কিছুকাল দেহ ধারণ করুন। কিন্তু 
স্থামীজি তাহাদের কথায় সম্মঠ হইলেন ন!। 
এই পঞ্চদশ দিবস তাহার ভক্তমগ্ডুলী সর্বদ! 
তাহার নিকটে থাকিয়া সৎসঙ্গে উপদেশ 
শ্রবণে যাপন করিগেন। ক্রমে মৃত্যুর 
নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সেই দিন তিনি 
প্রাতঃকাল ৭টার সময় একবার সমাধিস্থ 
হইয়া ১৫ মিনিট পরেই উখ্খিত হইলেন, 
এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য 
মধ্যান্থের পর আমি দেহত্যাগ করিব। 
অতএব তোমাদের যাহার যে কিছু জিজ্ঞাসা 





আধুনিক নেতৃগণ স্থর্থসাধনের জন্য ব্যগ্র। | আহে জিজ্ঞাপা করিয়া গও। 


১৩৮ 





স্বামাজর কণ৷ শুনিয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 
লুদর্শন সিংহ জিজ্ঞাস করিলেন, অতঃপর 
যদি কিছু জানিবার আবস্তক হয়,তবে আমরা 
তাহ! কাহার নিকট জানিব? স্বামীজি উত্তর 
করিলেন, অতঃপর যাহ! কিছু জিজ্ঞান্ত 
থাকিবে, তাহ। সালিগ রামের নিকট জানিয়া 
লইও। পরে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রতাপকে 
ডাকিয়।৷ বলিলেন, আমি সতা-নাম ও সত্য- 
পুরুষের আরাধনা করিতাম। আমার 
. দেহত্যাগের পর রায় সালিগ রাম রাধাস্বামী 
মত প্রচার করিবে, তোমর1 তাধাতে কোন 
বাধা দিও না। ৮ 
ক্বামীজজি সকলের গ্রার্থনার বথাযোগ্য 
উত্তর দিয় পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এই 
সময়ে তাহার শিষ্যমগুলী ও অন্যান্য গৃহী 
ভক্তগণ তাহার চরণে অর্থ উপঢৌকন প্রদান 
করিতে লাগিল। তাহাতে একজন শিষ্য 
বলিলেন, তোমরা এখন সবিয়া যাও, 
স্বমমীজির আরাধনায় বিদ্ন প্রদান করিও ন!। 
তখন স্বামীজি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীর 
গম্ভীরস্বরে সেই শিধ্যকে বলিলেন, তোমবা। 
সকলেই জান যে, আমি ছয় বংসর বয়স 
হইতে এই পথের পথিক, এক্ষণে আমার 
বিদ্ন করিতে পারে, এমন কেহই নাই। গত 
কল্য রাব্রিতেই আমি আমার অস্ঠান্ত 
সমস্তই পাঠাইয়৷ দিয়াছি, এক্ষণে যাইতেই 
যাহা কিছু বিলম্ব । এই বলিয়! স্বামীজি 
পুনর্বার ধ্যানস্থ হইলেন, এবং বেলা ছুইটার 
পূর্বেই দেহত্যাগ করিলেন। তাহার 
অমর আত্ম নিত্যধামে চলিয়। গেল। 
গুরুর দেহত্যাগে শিষ্যবন্দ শোঁকে 
একাত্ত অধীর হুইয়| পড়িলেন। প্রধান শিষ্য 
বুজি এক সপ্তাহ কাল অনাহারে থাকিয়৷ 
প্রাণ বিসর্জন করিজেন। কয়েক বৎসর 
পরে রায় সালিগরাম বাহাদুর সরকারী 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়। শ্বামীজির 'রীবর্তিত; 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 





সম্প্রদায়ের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি এগার বার বৎসর কাল দিবা, 
পরিশ্রম করিয়! ধর্ণচর্চ। ও উপদেশ প্রদান 
দ্বারা সং-ধর্ম্বের প্রচার করিয়াছিলেন। 
তাহার পর তদীয় প্রধান শিষ্য পঙ্ডিত ব্রহ্ব- 
শঙ্ষর মহারাঞ্জ উক্ত ধর্্ম-সম্প্রদায়ের নায়ক 
হন। ইনি দশবৎসরকাল এই সম্প্রদায়ের 
নায়কতা৷ করিয়াছিলেন । ইন্ন ইংরাজী 
ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট ধর্্গ্রস্থ প্রণয়ন 
করেন। রায় সালিগ রাম-প্রণীত অনেকগুলি 
গ্রন্থ আছে। তাহা চারি পচ ভাষায় মুদ্রিত 
হইয়াছে । স্বামীজি-প্রণীত ছুইথানি সার 
গ্রন্থ তীহার সময় হইতেই প্রচলিত আছে। 
র গ্রন্থ ছুইখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত, এবং 
উহাদের নাম সার বচন নজাম্‌ (পদ্য )ও 
সার বচন নস্যর (গদ্য) বর্তমান কালে 
রাধাত্বামী-সন্প্রদ।য়ের শাখা তারতের প্রায় 
সর্বত্র বিদ্যমান আছে। তত্যতীত বেলুচি- 
স্থান, বন্মা ও আমেরক] প্রদেশেও উক্ত 
মতাবলম্বী দুই এক ব্যক্তি আছেন। মহা- 
নগরী কলিকাতাঁর মধ্যে উক্ত সম্প্রদায় 
বর্তমান আছে। এক্ষণে উক্ত মতাবলম্বীর 
সংখ্যা অন্যুন ছুই লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে 
বঙ্গবাসীর সংখ্যা এক সহজ্রের নুন হইবে 
না। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুত না, মধ্য- 
প্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যঃ যুক্তপ্রদেশ ও 
মাদ্রাজেই এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য 
লাত করিয়াছে। 

রাধাম্বামী মতে তামাক ব্যতীত অন্য 
সর্বপ্রকার নেশা ও মৎস্য মাংস আহার 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই মতাবলম্বীরা নিজ 
সৎ গুরুর চরণামৃত ও প্রসাদ ভক্তিপুর্বক 
গ্রহণ করেন বলিয়া অনেকেই তাহাদিগকে 
দঘ্বণ(র চক্ষে দেখিয়া থাকেন; এবং অন্যান্য 
বিধি ব্যবস্থার আলোচনা না করিাই রাধা- 
স্বামী মতের নিন্দ। প্রচার করেন। এরূপ 


আধাঢ়, ১৩১৭ ] 
কার্য, সঙগত বা৷ অসঙ্গত তাহা তাহারাই 

এত পারেন, তবে পূুর্নোক্ক প্রকারে 
না. সেবন ও প্রসাদী গ্রহণ তীহ।" 
দিগের নির্দিষ্ট নিয়ম নহে, ভক্তগণ নিজ 
নিজ ইচ্ছানুপারেই রূপ আচরণ করিয়। 
খ,কেন বলিয়। বোধ হয়। 

সম্প্রতি গজাপুরনিব।পী লাল! কাম্ত1 








মান্দা । 


১৩৯ 


প্রসাদ উকিল সাহেবের হস্তে রাঁধান্থ/মী 


সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত ভার ন্যস্ত আছে। 
ডুযুরাও রাজ্যের মুরারে গ্রাম ইহার জন্ম- 
স্থন। ইনি এক সম্তরান্ত জমীদার-বংশের 
সম্ত।নঃ এবং বি, এ, বি, এল উপাধিধারী। 
ইহার বয়প এক্ষণে অনুমান পঁমত্রিশ বৎসর 
হইবে। 

শ্রীমনোমোহন মিত্র । 


মানদা। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর")। 


(৮) 

উপন্যাস-লেখকদিগের প্রধান কার্য্য, 
একটি আগ্রহুময়ী গ্রেম-লীলা সবিস্তারে বর্ণনা 
কর। আমি এ যাবৎ এই মহৎ কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠক- 
গ.ণর শিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থল] 
করিতেছি । এক্ষণে এই ক্রুটীর নিরাকরণ 
জন্য চেষ্টা পাইব। 

কিন্তু আমার একটি বিশেষ অন্গবিধা 
আছে। আমার উপন্যাসের নায়কটি রূপ 
এবং অর্থ হীন। আমরা জানি, প্রেমিকার 
মন, ভ্রমরের মত রূপ-পন্মের চারি পার্থ 
ঘুরয়া বেড়ায় এবং অর্থ ব্যতীত প্রেম- 
একবারে অনভ্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য 
বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্তাস-লেখক, জগৎ- 
সিংহকে, প্রতাপকে, গোবিন্বলাপকে, 
নগেন্রনাথকে রূপৈর্্যযদনাথ করিয়া কৃষ্টি 
করিয়/ছিলেন। প্র প্রকার এক একটি নায়ক 
করিতে, আমি বন্দি সমর্থ হইতাম, তাহ) 
হইলে, ঝুকে ঝাঁকে বাঙ্গালা শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা 
সকলকে আমার এই উপন্তাস-মধ্যে সমবেতা 
করিয়ঞ ইহার বিশেষনূপ উ্কর্ষ বিধান 
করিতে পারিতাম। এবং পাঠকগরণের 


মন বিনোদনার্থে তাহাদের যধ্যে কাহাঁকেও 
জল-তরঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া, কাহাকেও বা 
তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া একটা! কৌত্ুকাবহ 
মজার অবহারণ। করিতাম। হায়! আমার 
মন্দাদৃষ্ট, আমার গদাধর কাল। তুমি, 
আমি “কালা আদৃমীশ্র মত কাল নহে-_ 
তাহা অপেক্ষ। অনেক বেশী কাল। 

তবে কি আমার এই কাল নায়কটিকে 
তোমরা কেহ ভালবাসিবে না? তবে 
রাজাধিরাজ হাঁরুন্উল্-রপসির্দের বিপুল, 
ভার প্রত রর্য্য এবং মোহন রূপ পরিত্যাগ 
করিয়া, তাহার মহিষীর1 কেন কদর্যয কাঙ্রি 
ক্রীতদাসের অনুরক্তা হইয়।ছিল 1__তুমি 
বলিবে, ইহা প্রেম নহে, ইহা মৃর্তিমান্‌ পাঁপ। 
তবে মহারাজ মান্ধাতার কমনীয়া কল্তাগণ 
কেন উত্ৃগ্রীব হইয়] বৃদ্ধ, দরিদ্র, তপ£কি-ক্- 
দেহ, বহুঙ্গলব(মে নির্বাপিত-প্রেম।গ্রি 
সৌশুরিকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল ?-_ 
তুমি বলিবে, মহর্ষির তপঃ প্রভাবে রাজ্- 
কন্ঠাগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা গ্রস্ত অপূর্ব 
দেদ্দিমনা কেন কৃষ্ণকায় মূর ওথেলোকে 
ভাড্তুবাসিয়াছিল 1-_ তুমি বলিবে, ভ্রান্তি, 
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ভ্রান্তি, ওথেপোর হাতে প্রাণ বিসঙ্গগন দিয়া 
দেসদিমনা এই ত্রস্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া- 
ছিল। তবে রষ্ণকায় জিভ রাখাপ-বালক্ের 
অদর্শনে মুর্তিমতী. প্রেম যযুনাতীরে কেন 
গ।হিয়াছিল,_. 

*্জয়তি তেইধিকং জন্মন] ধজঃ 

শর্ত ইন্দিরা শঙ্বদন্র হি। 

ঘয়িত দৃশ্থতা ; দিচ্ষু তারকা 

ত্বয়ি ধৃতাসব্স্বাং বিচিন্বতে ॥ * 


সং চি ক 

তুমি বলিবে, উহাও প্রেম নহে, ইহা ঈশ্বরাগ্- 
রক্তি বা! তক্তি। 

তা, পাপে হউক, যোহে হউক, ভ্রাস্তিতে 
হউক ব| ভক্তিতে হউক, তোমরাত দেখিলে 
যে কালকে-_দব্রিদ্রকে ভলবাসিবার লোক 
এ পৃথিবীতে আছে। তোমরা আধার 
দেখিবে, গদাধরকেও ভালবা'সবার লোক 
এ পৃথিবীতে ছুত্প্রাপ্য নহে। 

আমরা পূর্বব অধ্যায়ে বলিয্াছি যে; ভয়- 
ব্যাকুল! চারুশশীর 'নর্দেশষত গদাধর 
অতুলানন্দ বাবুর বাটাতে আসিয়৷ শয়ন 
করিয়াছিল। বহিবাটীতে উপযুক্ত শযাদি 
গ্াস্তত না| থাকায়, এবং দুরে থাকিলে, 
চারুশশীর বিভীষিকা বর্দানের সম্ভাবনা 
থাকায়, গদাধর অনন্যেপায় হইয়। অন্তঃপুর 
মধো চারুশণীর শধাগুছে আসিয়া শয়ন 
করিয়াছিল । গৃঠভলে আপন শদ্যার অনতি- 
দুরে চারুশশী গদাধবের জন্য একটি শযা। 
রচনা করিয়াছিল । তাহাতে শয়ন করিয়া 
গণ!ধর অবিলম্বে নিদ্রচ হইল। 

চারুশণী খটাঙ্গের উপর, আপন শষায় 
শয়ন করিয়াছিল। কিস্তুসে সহসানিদ্রিত! 
হইতে পাবে নাই। সে অনিদ্রিতা থাকিয়া 
আপনার হুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। 
কে তাহার মত ছুর্ভাগা!? কাহার স্বামী 


্* ভাগবত। ১*মক্ষষ। .৩১ অধ্যায়! 


সাহিত্য সংহিতা । 


এ ১১শ খণ্ড, ওয় সংখ্যা। 


আপন পত্রীকে ছুরস্ত চৌ:রর হগ্তে সমর্পণ 
করিয়া, আপন স্থরপান করিয়া অচেৎ 
থকে? ভ়-ব্যাকুল! যুবতী পত্ীকে এক 
কিনী গৃহ রাখিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্বামী 
কিরূপে পর-গৃহে নিশাষ/পন করিতেছে? 
কিরূপে হশুভাগ্য, তাহার মত সুন্দরী এ ং 
প্রেমিক! গ্রণগ্লিনীর খাহ্বান উপেক্ষা! করিল? 
কিরূপে পধণ্ড এই মহা বিপদের সময় 
তাহাকে পরিতাগ করিয়া রহিল? হা! 
থিকৃ! ধিক তাহার ছুবদৃষ্ট! তাহার এ 
ডঃ মরিলেও যাইবে না। মৃত্যুও এ 
অপমান অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না! 

ভ।খিতে ভাবিতে ক্ষোভ-বিক্ষুব্ষ-হৃদয় 
চাকশশী আপন শয্া-নিয়ে আহার যৌবন 
চঞ্চ দৃষ্টি সঞ্চলন করিয়৷ দ্রেখিল, গদাধর 
আপন প্রশন্ত বক্ষঃ স্ুুবিস্তৃত করিয়1 শুন্র 
শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে । তাহার 
পিরুদ্বেগ স্থগঠিত কৃষ্ণ মূর্তি, ক্ষীরোদ-সাগর- 
শায়ী কমলাপতির স্যায় প্রধাপালোকোজ্জগ 
শুন্ব শয্যার উপর শোভা পাইতেছে। 
চ।রুশণী ভাবিল, "এই মহাপুরুষ আন 
আমার সদম্ব রক্ষ। করিয়াছে । আমাকে 
মুহুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। 
হার জয় হউক । দেবতাগণ ইহাকে 
রক্ষা ককন।” চারুশণী রুতজ্ঞ হৃদয়ে 
উদ্ধারকর্তার শত মঙ্গল কামনা করিল। 
কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। 

স্বমীর প্রতি ঘ্বণ! এবং গদ।ধরের প্রতি 
শ্রদ্ধ! লইয়া, চারুশশী আপনার চঞ্চগ নয়ন 
স্থির করিয়া, নিদ্রিত, শাস্ত গদাধরের প্রশান্ত 
এবং পীবর বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। 
তাহা শ্বাস প্রশ্থসের সহিত উন্নত ও অবনত 
হইতেছিল। প্রত্যেক আকুঞ্চনে এবং গ্ররত্যেক 
সম্প্রসারণে তাহাতে অসীম বল ক্রীড়া করিতে- 
ছিল। চাহিক়! চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়। শকাগ্র- 
চিভে চারুশশী তাহা অবলোকন করিল 
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আধাঢ়, ১৩১৭ ] মানদা । 


সাবধান চারুশশ! নির্জনে, নিশীথে প|রি বটে, কিন্তু দরুণ অন্তর্দহে হদয়মধ্য 
ন শধযাগৃহে পাইয়।, গদাধরকে দেখিগ্া ভীষণ নরক-জ।লার হৃষ্টি করি। অনেক 
তুমি মুগ্ধ হইও ন|। সেই বক্ষঃ পৌরুষের সময় আমাদের শারীরিক পপ গুলি, মানসিক 
আধার হউক, তাহার জন্ত তুমি কুল-ললনার পাপের স্করণমাত্র। 
পুণ্য অধিকার অতিক্রম করিও ন।। আর গদাধরকে দেখিতে দেখিতে চারুশনীর 
তোমার স্বামীর নিন্দনীয় আচলণে যদি তুণ্ম বারবর মনেহইল, কেন সে এর প্রশস্ত 
ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমণা বক্ষের মাশ্রথ লান্ডে হঞ্চিত থ।কিল? কেন 
করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তুমি তাহার নির্বোধ পিতা তাকে এক মদ্বা- 
আপনাকে হিন্দু জানিয়!, তোমার মন হইতে পায়ী হৃদয়হীন ক!পুক্ুষের হস্তে সমর্পণ 
সেই ক্ষোভে দুর করিয়া দাও। তোমার করিল? আরও অনেক কথা তাহার মনে 
ধর্ের সেই পবত্র কথাটি সর্বদা! মনে উদয় হইয়।ছিল। কিন্তু সে সকল কুঙ্সিত 
রাধিও 7 বাক্য 'আমার পাঠকগণের শ্রবণযেগ্য 
58 নথে; এজন্য আমি তাহা লিপিবদ্ধ করি- 


শ্রাবয়েননৈব ছুরচঃ | বার ইচ্ছা রাখে ন।। 
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি (৯) 


চরেন্তর্ত. ই পতি তা ॥* আমাদের একান্ত ছুরভাগ। যে, আমদের 
তুমি সীমস্তিনী, তুমি আপন লোলুপ আধ্য ্রিকার মধে। চারুশনীর সভার এক 
লোচনকে সংঘত করিয়৷ সনাতন পুণোর | পাপিষ্ঠা্ কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। 
পথ অবলম্বন কর। শিস্ত তাহার কথা ন। ক্লে আমার এ 
কিম্ত পিতামাতার সমস্ত আদপ্রর কাহিনী অঙ্গগীনা হইবে। আমার সকল 
আদরিণী, ভর্তার মন্তকের মণি, কর্তৃত্বাতি- কথা অমি ভোমাদগকে বুঝাইতে পারিব 
মানিনী চারুশনী কখনও আপনার মন না। এজন্য তাহার কথ। আবার বলিব। 
শসিত করিতে শিক্ষা করে নাই। সে। স্বপ্নশূন্য নিদ্রর পর, পরদিন সুন্দর 
ভাবিল, “দি নির্জনে স্ত্রীঞ্জনছুলভ যুবকের প্রভাতে আমাদের গদ।ধর গারোখান 
স্থগঠিত অবয়ব নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ করিল। গবাক্ষ পথে প্রতাত-আলোক 
ঘটদ্াছে, তবে তাহা দেখিয়া কেন চক্ষু প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গৃহ-কোণে 
সার্ষক না করিব? ইহাতে তপাপনাই। প্রদদাপ-রশি নির্বাপিত হইয়াছিল। লারা 


অমি ত কুণত্যাগিনী হইতেছি ন। |" মৃখাঁ, নিশা অনিজ্র থাকিয়া, নিশাশেবে চারুশলী 
পাপিষ্ঠা সে জানিত ন। যে, আমাদের মান- নিদ্রার ক্োড়ে স্থান লাভ করি়্াছিল। 


সিক পাঁপগুলি, শারীরিক পাপ অপেক্ষ! তাহার শ্লধদেহ খটাঙ্গের উপর শেত! 
কোনক্রমে কম উপেঙ্গণীয় নহে। নরক্কের | পাইতেছিল। তাহার বিশৃঙ্ঘন কেশে 
পথ সুগম করিতে শারীরিক এবং মানপিক ূ অপংঘতবেগে প্রভাত-বায়ু ক্রীড়। কর্সিতে- 
উতয়বিধ পাপই তুল্য শ্চীগী। মন- ছিল। বায়ু ক্রীড়ার যুবতীর লাবশ্য-নদীতে 
সিক পাপে আমরা কখনও কখনও লোক- তরঙ্গ উঠিতেছিল। নিজ্রিতার মুদ্রিত নয়ন 
সঙ্জার ছুত্ত হইতে পরিআপ লাভ করিতে | কমল-কোরকের স্তায় শোভ! পাইতেছিল। 

*. আহাদি্বাপ ত্জ। ৮মউ্াস।.... | নিশ্প-বায়তে তাহার বেলরবিছৃষিত 


১৪২ 





নাসিকা বিকম্পিত হুইতেছিণ। তাহার 
তাম্ুলরাগরঞ্রিত রক্তাধর মধুরুতায় মণ্ডিত 
ছিগ। তাহার অবশ অলস বাহুতে সরসতা 
সঞ্চিত ছিল। গদাধর ভাবিল, এ দৃশ্ত 
নয়নাভিরাম বটে, কিন্তু ইহা দর্শন করিঝার 
অধিকার তাহার নাই। অতএব সে ত্রিত 
পদে গৃহের বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। 

জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর বাটীচত প্রত্য/গত 
হইয়া, গদাধর দেখিল, তখনও অতুলানন্দ 
বাবু তন্দ্রাঘোরে অচেতন রহিয়াছেন। 
তাহার, পুর্ন নিশীথের স্ুখ-স্বপ্ন তখনও তঙ্গ 
হয় নাই। 

বেন। দশটার সময়, যখন গদাধর 
বিছ্াালয়ে যাইবার উন্দেশে বাহির হইতে- 
ছিঙ্গ, তখন অতুলানন্দ বাবু জাগরিত হইয়া- 
ছিলেন। ভিনি গদাপরকে দেখিয়। কহি- 
লেন, “গদাধর, স্কুল যাইবার পথে আমাদের 
বাড়িতে ঘদি তুমি সংবাদ দ।ও যে আঙ্গ 
সন্ধ্য।র পৃর্ব্বে আর্মি বাড়ী ফিগিতে পারিব 
ন।, তাহা হইগ্সে বড় ভাল হয়। তাহা না 
হইলে, বটীতে বোধ হয় আমার আগমন 
অপেক্ষায় আহার করিতে বিলম্ব করিবে ।” 
গদাঁধর শ্বীকৃত হইয়া, অগ্রসর হইল। 

কিন্ত সে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয় নাই। পথে এক বৃহৎ জনতা 
অবলোকন কর্য়া, ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিবার জন্ত সে তন্সধ্য প্রবেশ করিয়৷ 
দেখিল যে, নিয়ঞ্জাতীয় এক আতুর ব্যক্ষি 
কদর্যয রোগে আক্রান্ত হইয়া, একান্ত 
গসহান্ন অবস্থায় পথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। 
রোগ-যন্ত্রণায় বিকৃত শব করিতেছে। কিন্তু 
সেই বৃহৎ জনতার এক ব্যক্তিও তাহার 
সাহাযোর জন্ত অগ্রসর হয় নাই। রে।গ- 
ব্যথিতের বথায় তাহাদের মধ্যে অনেকে 
য্যথা অন্গভব করিগ্লাছিল বটে; কিন্ত 
তাহার উচ্চঞ্াতীয় হিন্দু হুইয়। কিন্পে 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 





অতি অল্পর্শায় নীচ জাতীয়ের দেহ স্পর্শ 
করিবে? কিরূপে আপনাদের পুণা দে 

কগদ্ষিত করিবে? গবাধর আপনার সমস্ত 
দেহগৌরব লইয়] রুগ্নের পার্খে উপস্থিত 
হইল। এবং অতি সহঞ্জে তাহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া নিকটবর্তী হাসপাতালে রাখিয়। 
আপিল। তাহার পর, বস্ত্রাদ্দি পরিবর্তন 
করিয়। অতি দ্রঠবেগে বিদ্যাপয়ের সময়ের 
অব/বহিত পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল । 
অতুলানন্দ বাবুর বাটাতে যাইতে হইপে, সে 
যথাসময়ে নিদ্য লয়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ 
হইত না। এজন্য সে তথায় যাইতে পারে 


নাই। 
বিদ্কালয় হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়!, সে। 


দিব।বপানে অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে 
আপিয়াছিগ্র।: বহিথণটীতে ভূত্যকে, বাবুর 
বাটা প্রত্য।গমনের সন্ধে সকল কথ! বলির! 
সে গমনোনুখ হইলে, ভিতর বাটী হইতে 
দসী আসিয়া কহিল, “আপনাকে ম! 
ঠাকুরাণী একবার বাটীর ভিতর আসিবার 


জন্য বলিতেছেন ।” 
«কেন, কি আবশ্যক ??? 


“বনিঠেছেন যে, আপনি এখানে জন- 
খাবার খ|ইয়। পরে বাড়ী যাইবেন।” 

“এ কথ! ভাল; চল যই। 

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, চারুশনী 


গদ।ধরকে সন্বেেধন করিপ্না কহিল, “এস» 
ঠাকুর পো ।”” 
গদাধর। বা, আপনি যে আমার সহিত 


একটা নিকট সব্বন্ধ স্ষ্টি করিয়। ফেপিয়- 
ছেন।__আমি অংগ হইতে, আপনার 
“ঠাকুর পো? হইলাম। 

চারুশশী। ই! ভাই! আজ হইতে 
আমার ঠ/কুর পো হইলে । তুমি যে বিপদ 
হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছ, তাহাতে আমি 
তোমাকে আগার পরম আত্মীয় ০বলিয় 
জানিয়াছি ; এখন কিছু জল খাবার খাও। 


আষাঢ়, ১৩১৭] 


গণাধর | দিন। উদরমধ্যে ক্ষুধার 

মাত্র অপ্রহুল নাই। 

চারুশনী শ্বহস্তে *পা্রপূর্ণ খাদাত্রব্য 
স্থরনিয়। গবাধরের সম্মুখে রাখিল। নিজে 
অলক্ত অধরে, বিলোপ লোচনে, বগয়কহ্কণ- 
মুখরিত বাহুতে তীব্র বিলাপাগ্নি জালিয়া 
অদূরে দাঁড়াইয়া গনাধরের বিশাল বীরমৃষ্তি 
দেখিল। গদাধর কোন দিকে দৃষ্টিপাত 
ন। করিপা আহারে সবিশেষ মনোনিবেশ 
করিপ। আহার সমাপ্ত হইলে, চারুশশী 
আপন হস্তে করক্ক ধরিয়া কহিল, “পান 
থাও 1” 

গদাধর। পান খাওয়! আমার অভ্যাস 
নাই। কখনও খাই নাই। 

চারুশশী। আমি স্বহস্তে, সাজিয়াছি? 
আঙঞ্জ আমি অনুরোধ করিতেছি, একটি 
থাও। খাইলে আমি সুখী হইব। 

গদা। আপনি অনুরেধ করিবেন না। 
উহ! খাইতে আমর তাল লাগিবে না। 

চারুশশী। আমার হাতের সাঙ্জা পান 
ত কখনও খাও নাই; খাইলে জানিতে 
পারিবে কত মিষ্ট। 

গদাধর। আমি কাহারও হাতের সাজ। 
পান ক্ষধনও থাই নাই। উহ] তিক্ত কিংবা 
মিষ্ট, তাহ জানিবার ইচ্ছ৷ আমার নাই। 
তথাশি আমি ম্বীকার করিতেছি, উহা! 
দেখিতে মিষ্ট বটে। এখন তবে আমি 
বাই। অতুলানন্দ বাবু সন্ধ্যার পরই 
আসিবেন। রর 

চারুশশী। না, না*ঠাকুবপো ! এখনই 
যাইও না। উপরে চল; সেখানে একটু 
বসিবে, গল্প সল্প কারিব। 

গদাধর। আমার গল্প করিবার কিছু 
মাত্র অবকাশ নাই। চলিলাম 

ৃইর্তমধ্যে গদাধর চলি! গেল। টারু- 


শশী নিবাক্‌ থাকিয়া গমনশীল গদ।ধরের , 


মানদ। । 


১৪৩ 


সরল লুঢৃঢ় মুক্তির দিকে তাকাইয়া রছিল। 
সে ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল 
না। আকুঞ্চিত কষ ত্র-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত 
তীক্্ম কটাক্ষের বাণসকল লক্ষাত্র্ হইয়া 
গেল। প্রদীপ্র যৌলনের লাবণা পরিপ্লত 
দেহের সমস্ত আকর্ষণ মৃহূর্ধ মধ্যে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল । হায় !,বিষুঢ়া বিবশ1 নারী আর 
তুমি এ লানণে'র--এ কটাক্ষের অহঙ্কার 
করিও না। * 

কিন্তু চাঞ্শশী ভিন্নাপ্কৃতির যুবতী। 
সে তাহার কদর্ধ্য প্রকৃতিকে সংঘত করিতে 
চেষ্টা করিল না। বল্পাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় 
তাহার ছুর্দযনীয় প্রবৃত্তি গদ্দাধরের পশ্চাৎ 
প্রধাবিত হুইগ। সে ভাবিল, “আবার 
চেষ্টা করিব; এ কমনীয় দরেহতটে নূতন 
শ্রী সঞ্চিত করিয়া, পলাতক গদ্ারকে 
ধরিবার নৃতন ফাঁদ পু|তিব। নয়নজ্যোতিতে 
প্রবল প্রমত্ততা পুরিয়া পুনঃ পুনঃ 
কটাক্ষ-সন্ধ।নে পলাতককে জর্জারত করিয়া 
দিব। 

(১০) 

নাড়িচ1 গ্রামে গদাধরের মাতা আঙ্গ 
অতি প্রতু!ষে গাত্রোখান করিয়াছিলেন। 
গাই কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিল যে, 
তাহার পরীক্ষ। সমাপ্ু হইয়াছে, সে আদ 
বেলা বারটার সময় নৌকাযোগে বাষ্টী 
ফিরিবে। কত দিন পরে প্রাণাধিক পুন্র 
আবার মাতার অঞ্চল-তলে ফিরিয়! আসিবে! 
আনন্দে মাতা সারাণাত্র জাগিয়াছিলেন। 
জাগিয়া, প্রতৃ ষে উঠিয়া পুন্বের জন্য কি কি 
আহারসামগ্রী প্রস্তত করিবেন, মনে মনে 
শত শত থার তাহার আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। 

অতি সত্বর গৃহ-কার্ধয সমাধা করিয়। 
তিনি জেলে-বৌএর পথ'গ্রতীক্ষার বলয়! 
রহ্িণেদ। জেলে বৌ রোজ কত'সকালে 


১৪৪ 


সাহিত্য -সংহিত! | 


[ ১১শ খপ, ৩য় সংখ্যা। 





শপ পপ সদ 
আসে; আজ আর তার বার হয় না। 1 আসিবে। এখানে আসিয়া খাইবে।” আজ 
যে জেলে বৌ আসিতেছে । মাতা ভাকি- | বাছা! রোজের ছুধে হইবে না) এক 


লেন, “মার জেলে বৌ! শীঘ্র আয়। আজ 
তু বাছা! এত দেরী করিয়া কেন আদিলি? 
তোর ঝুড়ি নামা, দেখি কি মাছ আঁছে। 
ও মা! তোর ঝুড়িতে ষে একটি তাল মান 
নাই। আজ যে অ'মার গদ'ই বাড়ী 
আসিবে! কত দিন পরে বাছা! আমার 
বাড়ী আসিবে, বল্‌ দেখি তাহাকে কি 
রাধিকা দিব? 

ল্েলে বৌ। আমি ত জানিনি মা যে 
ঘাদাবাবু আজ বাড়ী আসিবে; নহিলে 
কত ভাল ভাল মাছ লইয়! অসিতাম। 

মাতা । তা? মা, যা এনেছিস্‌ তাই 
দিয়া যা'। এই পুঁটি মাছগুলি ভাজিব। 
আর এই খড়িকা-বাটাগুলি ঝাল দিয়া 
রাধিব। আর এই করল! মাছগুলি তেঁতুল 
দিয়া অন্বল র'াধিব। 

জেলে বৌ বেশী র্রামে মত্ত বিক্রয় 
করিয়া আনন্দিতা হুইয়। চলিয়া গেল। 
তাহার পর দুধের কেড়ে লইয়া, এবং কেঁড়ের 
মুখ, ছুগ্ধপরিমাণজন্ত সুমার্ষিত কাংস 
নির্দিত ঘটাটি লইয়া এবং নিজের মুখে 
একটি মুখ দোক্তা ও পান লইয়া আতরের 
মা আসিল ;--রোজের হুধ দিবে। গদাধর 
কালকাতা যাইবার পর মধুহদন মুখোপাধ্য।য় 
গৃছে গাভী রাখিবার সুবিধ। করিতে পারেন 
নাই। কে তাহাকে দোহন করিবে? কে 
তাহার সেবা করিৰে? আর গদাধরের 
গ্রব/মকালে তত ছুক্ধের আবশ্তকতাই ব৷ 
কি? মাত! আতরের মাকে দেখিয়া বলি- 
লেন।--”ও আতরের মা! শুনেছ, আজ 
আদার গদাই আমিবে।” 

আতরের মা বলিল, “তা”ত শুনিনি। 
দাঘাবাবু কখন্‌ আম্বে? 

মাত! বলিলেন, “এই বারটার সদয় 


বেশী ছুধ দিতে হইবে"।” 

আতরের মা, রোজের ছুধ এবং বেশী 
দুধ দিগা, অন্য বাড়িতে যোগান দিতে গেল। 
তান্তার পর ধোপা মিন্সে আলিল, তাহাকে 
মাতা বলিলেন, “ধাবা, আজ আমার গদাই 
বাড়ী আসিবে, অন্ত কাপড় দিতে না পার, 
আজ বিছানার চাদরখানি দিয়! বাই 31৮ 

মাছ কিনিয়া, ছুধ লইয়া, ধোপাকে 
চাদরের কথা বলিয়া, মাতা রম্ধন-কার্যো 
মনোনিবেশ করিলেন। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, রন্ধনকাধ্যে গদাইএর মাতা! 
বিশেষ পারদশী ছিহলন। ' এক্ষণে এই 
পারদশর পাককুশলার প্রত্যেক ব্জনটি 
পুত্রন্নেহের সঞ্চিত সুধারসে পগ্প্লিত হইয়া 
আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। পরিচ্ছন্ন পাত্রে 
সুধাপূর্ণ বাঞ্জনগুলি শোভা পাইল । তাহা- 
দের জিহ্বাসরসকারী সৌরভ দিকৃ্সকলে 
আমোদিত করিল। 

মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় সকালে উঠিয়া 
কোথায়» গিয়া ছলেন। এক্ষণে বেল। এক 
গ্রহরের সময় তিনি রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়! 
দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের মাথায় রঙ্গিণ 
গ্রামছার পাগড়ি, বাহুতলে ছিপ্‌. এবং বাম 
হস্তে অতি সুদর্শন, গোলাপ-বর্ণ-বিনিন্দিত- 
উদ্রর-বিশিষ্ট-রোহিত মত্ত ।.. মরি, মার, 
কিন্ুন্দর বর্ণ সে রোহিত মতন্তেঞ। তগ্ত 
কাঞ্চনবর্ণ সে পুচ্ছ, নধর সে দেহ, রজত- 
বিগঠিত কোমল সে অধর, তাহার মধুর মর্ম, 
হে আমার বাঙ্গাণী পাঠক! তুমি যদি 
বুঝিতে সমর্থ না হুইয়া থাক, তাহা৷ হইলে 
তুমি বৃথায় বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিয়াছ। 
জানিও ভাই, এই রোছিত মতস্তই, তাহার 
মুগ্ুপাত করিয়া তোমাকে পৃথিবীর অন সমস্ত 
জাতি অপেক্ষা নুদ্ধিমান্‌ করিয়া রাখিয়াছে। 


আফা, ১৩১৭] 


মানদা । 


১৪৫ 





সৎ দেবগ গাই এর মার আর আহলাদ 
ধরে না। 

মধুক্দূন পত্ীকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন,--"ওগো) এই মাছের ঝোল রাঁধিতে 
হইবে) আর পেটীর মাছ ছুই চারি খানা 
ভাজা রাখিও, গদাই ভাজা মাছ খাইতে 
ভালবাসে । আর মুড়োটা! দালে দিও। 
এখন আমি একটা মোচা সংগ্রহ করিবার 
জন্য চলিলাম) মোচাঁর দালনা রাধিতে 
হইবে, গদাই মোচার দালনা থাইতে বড় 
ভালবাসে ।” 

গদাইএর মা কহিলেন,_“না, না, 
তোমার মোচাঁর জন্ত যাইতে হইবে না। 
এই দেখ আমি মোচার দাল্না, রাধিয়া 
রাখিয়াছি।” 

মধুহুদন বলিলেন,--“আচ্ছা, তাহ'লে 
এখন আমি গঙ্গাতীরে বাইয়! দীড়াইয়! 
থাকি) গদাইএর নৌকা দেখিতে পাইলেই 
আমি শীঘ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিব ।” 

এই বলিয়। নগ্নপদ এবং গামছার হবার! 
বিরচিত সেই অপূর্ব উ্ণীষধারী মধুস্দন 
ভাগীরথী তীরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। 
পথে এক গ্রামবাসীর সহিত তাহার ' সাক্ষাৎ 
হইলে, তিনি তাহাকে গদাধরচন্দ্রের পরীক্ষা 
দেওয়া সম্বন্ধে এবং বাটী গুভাগমন সম্বন্ধে 
সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। বলি- 
লেন,--“দেখ, তোমরা বলিতে গদাধর মূর্থ 
হইবে, আমি বলিতাম, আমার আশীর্বাদ 
সে বিদ্যালাভ করিবে। * এখন আমার 
আশীর্বাদ সফল হইয়াছে ; গদাধর পরীক্ষা 
দিয়া বাটী আদিতেছে।” 

উমাকানী চক্রবর্তীর সহিত. গঙ্গাতীরে 
সাক্ষাৎ হইবে, মধুহ্দন কহিলেন, *উমাকালী 
ভাই! গাই আমার পরীক্ষা দিরীছে। আজ 
বাটা আসিবে 1৮ 


কালীক্কষ্* ঘোষ গঙ্গাঙ্গানের পর বাদী 
ফিরিতেছিলেন, তাহাকে দেখির1 মধুস্থ্দন 
সংবাদ দিলেন, “ঘোষজা, তুমি বলিতে গদাই- 
এর লেখা! পড়া হইবে না; দেখ, আজ সে 
পরীক্ষা দিয়া বাটা আসিতেছে ।” 

গঙ্গাবগাহন-অভিলাষী শ্রীযুক্ত হরিহর 
সিংহ মহাশয়, হরিনামের ঝুলিটি লইয়! হরি- 
নাম জপ করিতে করিতে মস্থরগমনে অগ্রসর 
হইতেছিলেন। সহসা তাহার জপ-ভঙ্গ 
হইল। মধুহুদন তাহাকে আহ্বান করিম] 
কহিলেন,_-“লিঙ্গি মশায়, আজ গদাই 
আমার বাঁটী ফিরিবে।৮ 

এইরূপে মধুসুদন সংসারের প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে আপনার সুখসংবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। বনের পাথীরা কিংবা জলের 
মতন্তের! বদি মানুষের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইত, তাহ হইলে, বুঝি বা তিনি 
তাহাদিগকেও গদাধরের আগমন-বার্তা 
প্রদান করিতেন। যদি গ্রাম্য বৃক্ষদকলের 
কিংব! বৃক্ষবিলখ্িতা লতাসকলের শ্রবণেন্রিয় 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ও 
আহ্বান করিয়া কহিতেন, “ওগো! আজ 
আমার গদাই বাটী ফিরিবে।” ফলতঃ 
গদ্বাধরের আগমনবার্ত। ক্ষুদ্র গ্রামখানির 
গ্রতোক কুটীরে প্রতিধবনিত হইয়াছিল। 
একটি লোকের হৃদয়ানন্দে সমস্ত গ্রামথানি 
আনন্দিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 

কিন্তু হার! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের 
যেমন একটা সীমা আছে, বৃদ্ধ মধুহ্দন্রর 
আনন্দের৪ একটা সীমা ছিল। গঙ্গাতীরে 
বলিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, 
তিনি দেখিলেন, দুরে--গগনপটে সহস! এক 
খানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ উদিত হইয়়াছে। দেখিয়!- 
মধুহ্দূন চিন্তিত হইলেন। 

ক্রমশঃ | 


তুমি ও আমি । 


কাছে তুমি রয়েছ সতত, ভাবি বুঝি ডাকিলে তোমায়, 
তব কাছে আমিও সাই তুমি কভু সাড়া! নাহি দিবে । 
ছুই_-এক, দেখিতে না পাই ! কাছে গেলে ফিরে না চাহিবে, 
মাঝে যেন ব্যবধান কত! অবসন্ন প্রাণ আশঙ্কায়। 
প্রাণে প্রাণে রয়েছ মিশিয়া, মাঝখানে এত ব্যবধান-__ 
তবু যেন কত দুরাস্তরে-_- তাই তোম। দেখিতে না পাই। 
আম। হ'তে আছ তুমি সরে, ফাছে থেকে যেন কাছে নাই ! 
পরভাবে পৃশক্‌ হইয়]। ভাবি শুধু তুমি আমি” আন। 
মনে ভাবি তুমিই উত্তম, ভেঙ্গে দিয়ে এই ব্যবধান 
তুমিই অসীম রূপবান্‌, এস, হয় আমি হই "তুমি 
তুমিই গে অনস্ত মহান্‌ আর নয় তুমি হও “আমি"-- 
ক্ষুদ্র আমি কুৎসিত অধম। এক হ'য়ে করি অবস্থান । 
শ্রীমতী সুণীলাসুন্ন রী মিত্র। 

প্রাপ্তিত্বীকার। 

ভক্ত মনোরঞ্ন- রহিলাম। গ্রন্থকার গ্রশ্থ প্রণয়নে বিশেষরূণ 


শ্রীকৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত। 

ইহ! একথানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। ভক্তিমূলক 
ও নানাবিধ রাগরাগিণীসংযুক্ত কতকগুলি, 
গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । অধিকাংশ 
গ|নেরই ভাব ও ভাষ! সুমধুর । পরিশেষে 
কয়েকটা বিরহ-সঙ্গীত প্রদত্ত হুইয়াছে। 

পুরাণ দর্শন সূত্র-উপক্রমণিকা 
(অথবা আধ্য ধর্ম, হিন্দু ধর্ম 
জ্রীরামচন্দ্র ও গ্রুকৃষ্ণ )-_ শ্রীযুক্ত 
ভূবনচন্দ্র শর্মা প্রণীত। গ্রন্থকার বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, এবং শিক্ষিত সহদয় ব্যক্তিগণের 
সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব 
' তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমর! 
এই গ্রন্থ সমালোচন। কার্য্য হইতে বিরত 


আয়াস শ্বীকার করিয়াছেন; :তীহা॥ 
প্রদর্শিত পন্থ। অনুসরণ করিয়া ঘি কেহ 
রর 
আমাদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যসমূহের উদয/টন 
করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সুখী 
ভিন্ন অসুখী হইব ন|। 
[াবাটাদোথ 100 9ণশ২ছ:5 
& 0 20৬, ঘি০ ৪০, ৬০1 ৬1] 
০৪. এই মাসিক পত্রিকাখানি বোম্বাই 
1 হইতে প্রকাশিত। ইহাতে শিল্প বিদ্যা ও 
ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত 
আছে। বার্ষিক মূল্য ৯২ টাকা। 
0০-০0৮ছএ]01২ ৮০11. 
০ হা, 1197, 7010, এই মাপিক 
পত্রিকাথানি ২৮৫ নং বৌবাঁজার গ্রীট, হিন্দু 
স্থান কো অপারেটিভ বোরো৷ হইতে প্রকা- 
শিত। বার্ষিক মূল্য ২২ টাকা মাত্র। 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট ব্রাঙ্গমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচজ্্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত 





একাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, শ্রাবণ । 


[৪র্থ সংখ্যা। 


ক্র্মীয় চন্দ্রনাথ বনু । 


ধলগীয় -সাহিত্য-গগনের আর একটা প্রথম। 
শ্রেণীর ত।রক1 খসিল। সাহিত্য-বথী চন্দ্রনথ 
আর ইহজগতে নাই! সাহিত্য-সেবীর 
কালম্বরূপ বনুঘূত্র-রোগে বর্তমান বর্ষের ৬ই 
আষাঢ় সোমবার চন্দ্রনথ মানব-লীল। 
সংবরণ করিয়ছেন। পাথিব দেহে তিনি 
বর্তমান নাই $ কিস্ত তাহার স|হিত্য-কীর্তি- 
কলাপ, তাহার স্বৃতি বঙ্গবানীর মনে বহুকাল 
জাগাইয়া রাখিবে। 

একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন 3__ 
কাখ্য বুঝিতে হইলে কবিকে জানিতে | 
২ইবে। উপ্তিটি কেবল কাব্য ও কবি! 
সম্বন্ধে প্ুযুঙ্জ্য নহে। কাধ্যমাঞজেই বুঝিতে 
হইগে, কর্তাকে বুঝা আবশ্তক। পক্ষান্তরে 
কর্তাকে বুঝিতে হইলে, তৎকৃত কার্যয দিয়! 
তাহাকে বুঝিতে হয়। মেট কথা, গ্রন্থ ও 
গ্রন্থক।র পরম্পর-সাপেক্ষ। সেইগন্য চন্দ্র 
নাথের গ্রন্থগুলি বুঝিতে হুইলে তাহার 
জীবন-বিবরণ জানা আবশ্তক। সেই 
প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্থুলত্ভাবে 
চন্ত্রনাথের কর্মজীবনের আলোচন৷ করা! 
হইল। টু 
জন্ম ও শিক্ষা । 

সন ১২৫১ সাঙগের ১৭ই ভাদ্র হুগলী 
জেলারও অন্তর্গত হরিপাল প্টানার অধীন 
কৈকালা গ্রামে চন্তরনাথের জন্ম হন়। 

চু 


গ্রাধা-নৃস্ত-মধ্যে শিশুজীবদ অতিষাহিত ও 
গ্রাম্য পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা লাত 
করিনা চল্রনাথ কণ্লিকাতান্র দেনারেল 
এসেম্র্রিঙ্গ ইনট্টিটিউসনে গ্রবিষ্ট হন। 
নিষ্ঠাবান হিন্দুবংশোভুত ও হিন্দু অ।চারে 
অভ্যন্ত চন্দ্রনাথ থুষ্টান-পরিচালিত বিদ্যালয়ে 
পাঠ করিয় পাছে থুষ্টান-ধর্দে অনুরাগী হম, 
এই ভয়ে তাহার অভিষ্ভঠাবকগণ মনে মনে 
সর্বদ! ভীত থাকিতেন। ছয়মাস পরে 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর অন্ততম শাখা- 
বিদ্ভালয়ে ইনি প্রবিষ্ট হইলেন। এন্াস 
ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্বে "ব্রাঞ্চ 
স্কুল পরিত্যাগ করিয়া “মেন” বিছ্া।লয়ে 
অধাযনার্থে প্রবেশ করেন। সুবিখ্যাত সেক্সা- 
গীরর-ব্াখ্যাত| রিচা্ডপন্‌ সাহেবের নিকট 
চন্দ্রনাথ ছুই তিন দিন মাত্র শিক্ষা করিবার 
অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ ইহার 
অব্যবহিত কাল পরেই সাছেব বিলাতে 
চলিয়া বাঁন। এখানে “ওরিয়েপ্ট।ল ডিবেটিং 
ক্লব” নামে একটি ছাত্র-সমিতি ছিল । এই 
সমিতির সহিত চন্দ্রনাথ বিশিষ্টতাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। ১৮৬০ থুষ্টান্দের ডিসেম্বর ম।সে চন্ত্র- 
নাথ দ্বিতীয় বিভাগে এপ্টাস পরীক্ষায় উতীর্প 
হন। আধিক অসচ্ছপতা নিবন্ধন কিছু 
কিছু উপার্জন করিতে হইবে, অতঃপর আর 
অধ্যযুন চলিবে না, চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার 


১8৮ 





অভিভবকগণ ইহাই স্থির করিলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শিক্ষাবিভাগের 
ডাইরেক্টর এট্কিনলন সাহেব ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ হরেকৃষ 
আয মহাশপ্নকে এই মর্দে পর লিখিয়া 
পাঠান যে, তাহার বিগ্যালগ্ন হইতে উত্তীর্ণ 
একটি ছাত্রকে আট টাক করিয়া একটি 
মাসিক বৃত্তি দেওয়। হইবে । আড্য মহাশয় 
চন্দ্রনাথকে সেই বৃত্তিটি দেওয়।ইয়া 0প্রসি- 
ডেন্সি কলেজে' প্রবিষ্ট করাইলেন। এখানে 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খণ্ড, ধর্থ সংখ্যা। 





উতভীর্ণ হন। এইবারে প্রথম স্থান অধিকার 
করিলেন ইনি, আর দ্বিতীয় স্থান 

করিলেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও ব্লকৃমান 
সাহেব। এই ব্লচূমান সাহেব পরে 
কপিকাতা মাদ্রাসার অধাক্ষ-পদ লাত 
করেন এবং পারস্যভাষায় লিখিত আইন 
আক্বারী নামক মুল গ্রন্থের ইংরাজী অন্বাদ 
করেন। উত্তরকাঙগে বঙ্কিমচ্র এদিন 
চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,_-"তুমি পরীক্ষায় 
ব্লক্মান অপেক্ষ। বড় হুইয়াছিলে, কিন্তু 


সাহেব ও কাউয়েল সাহেবের নিকট শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। যখন ইনি দ্বিতীয় বার্ষিক 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে প্রেসি- 
ডেন্সী কলেজে প্রতিঠিত ছাত্র-সমিতিতে 
যোগ দিয়! প্রবন্ধার্দি লিখিতেন। ১৮৬২ 
ৃষটাব্দে চন্দ্রনাথ ফাষ্ট,আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ছাত্রগণ মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার 
করেন। সেবারে সু প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী 
ঘেধ প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 
চতুর্থ বাঁধিক শ্রেলীতে অধ্যয়ন-সময়ে চন্দ্রনাথ 
সতীর্থ-সহযোগে 0210065 00101515100 
[170521) নামক একখানি মাসিক পত্র 
বাহির করে ন। এই পরে চন্দ্রনাথ "9 
00 10300450030 0৪. 505 ০1 
চ7150915% শীর্ষক যে প্রবন্ধট লিখেন, 
তৎসন্বন্ধে ঢ.781151)1)81 পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন-_-৬/৪ 00৪ 01015 ৪/0101015 00000 
8108055019১ 00051) 9৪. 090000 10. 
অর্থৎ “্মামর। আশা করি, এ প্রবন্ধটি 
দেশীর লেখনী কর্তৃক লিখিত। পরস্ত সে 
বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইহা যে উচ্চ 
প্রশংসা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
প্রবন্ধট মৌলিক চিস্তাপুর্ণ, এ কথাও উক্ত 
পদে উল্লিখিত হইয়াছিণ। ১৮৬৫ থুষ্টাবের 
জানুয়ারী মাসে চন্দ্রনাথ বি, এ? পখীক্ষায় 


অনুবাদ করিয়া ফেলিপেন, তুমি কি কাঙ্গ 
করিলে 1” তখন চন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারেন নাই।' উত্তরকালে 
কার্য বার! ইহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, 
পরে তাহার আলোচনা কর] যাইবে। 

১৮৬৬ খুষ্টাবে এম, এ, এবং ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে 
চন্দ্রনাথ বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
শেষে।ক্ত পরীক্ষায় রাসবিহ।রী প্রথম এবং 
চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই- 
খানে ইহার ছাত্রক্গীবন শেষ। এই জীবনে 
ইনি মানসিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। ইহার পর কর্মজীবন আরম্ভ । 
এই জীবনে ইহার উচ্চ শিক্ষা কি ভাবে 
প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার মনোবৃত্তির 
বিকাশ কি ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে। 

কন্ম-জীবন । 

, পগোলামী করিয়! শ্বাধীনত নষ্ট করিব 
ন1”- এই ধুর এখন যেমন গীত হইয়া 
থাকে, তখনও সেইরূপ গীত হইত। চন্দ্রনাথ 
চাকুরী করিবেন না,_ম্বাধীনভাবে অর্থ 
উপার্জন করিবেন। ম্ুুতরাং বি, এল 
পরীক্ষোভীর্পণের একমাত্র লক্ষ্য-স্থল হাই- 
কোর্টের খ্মভিমুখে চন্দ্রনাথ 'ছুঁটিলেন। 
সেখানে বাইয়া দেখিলেন, অন্ত[য়ের দাসত্ব 


চি: রি রি1১-১ ১৩১৭ রী 


কর! আনিবারবয। ফলে, হু নিহত । কলে, ওকাপতি করা | তিসি তিন (খাসের ছুট করা 

ধাজনক নয় দেখিয়া, তিমি চাকুরীর 
শি করিতে লাগিলেন। শিক্ষা 
বিভাগের সহ্ৃদয় অধ্যক্ষ উডরো! সাহেবের 
নিকটে আসিগ্ঈা তিনি ছুই শত টাক! 
বেতনে কটক কগেজের অধ্যাপকের 
পদ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
উডবে! সাহেব কিন্তু বলিয়! দিলেন-_“শামি 
শযদ্দি তোমার পিতা হইতাম, তাহ হইলে 
এ বিভাগে আপিতে ক্রোমায় নিষেধ করি- 
তাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।” 
এই সময়ে চন্দ্রণাথের একটি ডেগুটী 
ম্যাজিষ্রেটের পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে 
শুনিয়া, সাহ্রে বলিলেন-__"অধ্যাপকতা 
লইও না, ডেপুটী মযাজিষ্ট্রেটী লও |” চন্দ্রনাথ 
তাহাই লইলেন। ১৮৭৮ থুষ্টান্বে তিনি 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হুইয়৷ ঢাকায় গেলেন। 
এ কাঙ্গও তাহার ভাগ লাগিল না। ছয় 
মাস কাজ করিম! কলিকাতায় প্রতাবর্তন 
করিবামার স্বগাঁয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্ত্ 
স্তায়রত্র মহাশয় দেওয়ান কান্তচন্দ্রের অন্ু- 
রোধে ইইাকে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ 
করিয়। সেখানে পাঠাইয়া দিলেন ।৬ পৌছি- 
বার পর দিনেই কাস্তিচন্ত্র ন্ত্রনাথকে বাল- 
লেন, “কলেজের কর্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই 
আপনাকে শসন-বিভাগে মানিব।” কিন্তু 
জয়পুরের রাজসভার হাওয়৷ বড় স্বাস্থ্যকর 
নয়, আর স্বাধীনত। রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল, 
এই ভাবিয়। চন্দ্রনাথ তিন মাসের ছুটি লইয়া 
কলিকাতায় ফিরিলেন। চন্দ্রনাথের ভাঘায় 
বলি, '0905016706ট।কে একটু মু5ড়াইয়াঃ 
পাচ সাত বৎসর জয়পুরে থাঁকিতে 
পারিলে, তিনি 'বিলক্ষণ ধনবান্‌ হইতে 
পারিতেন। কিন্ত চন্দ্রনাথের «0০250 
51০৩১ গুনামক দ্রব্যটি তত নমনীয় ছিল 
না। আর ন৷ ফিরিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে 


স্বীয় চন্দ্রনাথ বস্তু। 


১৪৯ 


তিনি তিন (মাসের ছট! লইয়! :: গৃহে 
ফিঝিলেন। এই সময়ে [,+%১৩" সাহেবের 
পরঙোক প্রাপ্তি ঘটাতে, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টেন্ 
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ-পদ শুন্য হয়। ন্ববগীয় 
কৃষ্দ্স পালের অনুরোধে তৎকালীন 
শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ক্রফ্ট সাহেব 
চন্দ্রনাথকে সেই পদ্দে বসাইতে অভিলাষ 
প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন 
ষে, চন্দ্রনাথ অতি অন্পদিনমাত্রু কাজ করিয়া 
ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটো ও জয়পুর কহেঙ্গের 
অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি 

কুষ্দাসকে বলিলেন_-“সে যদ্দি আবার 
অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রদর্শন করে, তাহ! 
হইলে তোমাকে ও আমাকে সম্পূর্ণভাবে 
দায়ী হইতে হইবে ।১; ইহার উত্তরে কৃষ্দ!স 
বলেন-__-“উহাতে চন্দ্রনাথের দোষ ছিল না; 
যে কাজ তাহার গ্রীতিকর নহে, সে কাজে 
সে মনঃসংষেগ করিতে" পারে না”। ক্রফ্ট্‌ 
সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতে গমন করিলে, 
চন্দ্রনাথের শিক্ষ/-গুরু টনি সাহেব তীহার 
পদে বসিলেন। তাহারই সময়ে, খৃষীয় 
১৮৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর চন্দ্রনাথ ২০০ 
হইতে ২৫* টাকা বেতনে বেঙ্গল লাইব্রেরীর 
অধ্যক্ষ-পদে অধিঠিত হইলেন। পরে রাজকৃষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইলে, 
১৮৮৭ খুষ্টাবের ১ল৷ জানুয়ারী চন্দ্রনাথ 
বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত 
হন। ১৭ বৎসর কর্ম করিয়া, এবং কার্ষেে 
কর্তৃপক্ষগণের প্রভূত প্রশংসালাভ করিয়া! 
১৯০৪ থুষ্টাব্দের ১ল1 জানুয়ারী ইনি পেন্‌- 
সন গ্রহণ করেন। অন্ুবাদকের কার্ধ্য 
সাতিশয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ ; বিশেষতঃ এই 
কার্ধ্য করিয়া রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এবং তৎপুর্বে রবিন্সন সাহেব, উভয়েই 
বহমূত্র-রোগাক্রান্ত হুইয়৷ পরলোক গমন 
করেন; এই নিমিত চন্ত্রনাথ এই কার্য) লইতে 


১৫০ 





প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, এবং লইয়াও ছুই 
বার পরিত্যাগ-পত্র দ্িয়।ছিলেন, কিন্তু 
তাহ।র প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। পরিতাগ 
করিলে ক্রফট সাহেব গভর্ণমেপ্টের নিকট 
অপ্রতিভ হইবেন, শিক্ষ। গুরু টনি সাহেবও 
ক্ষুন হইবেন, এই সকল কারণে চন্তরনাথ 
প্রথমে একপ্রকার বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে 
কার্য সম্পাদন করিতে ল/গিলেন। পরে 
কাঞ্জ করিতে করিতে তাহার “স্থ্র্যয আসিপ, 
ধৈর্ধা আদিল, সাহস আদিল, কষ্টপহিষু তা 
আসিল, শ্রমে শক্তি বাড়িতে লাগিল, আর 
এই ধারণ। জন্মিল যে, এ কাজ ভগবানের 
কাঙ্গ, গভর্ণমেণ্টের বা মানুষের কাজ নয়। 
তখন এই কাজ ভাল লাগিতে লাগিল, আর 
আলম্ত গেগ, শ্রমকাতরত1 গেল, শ্রমে 
আনন্দ ও উৎসাহ হইতে লাগিল।” যদি 
কেহ গিজ্ঞসা করেন, “চাকরী করিয়! 
স্বাধীনতা নষ্ট করিব না,” উচ্চশিক্ষা-গর্ধিত 
চক্রনাথের এই সংকল্প কোথায় রহিল? 
তছ্তরে চন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, নিয়ে 
তাহ! উদ্ধৃত হইল। 
স্বাবীন-ভাব । 

শশ্বাধীন বৃত্তিরূপ মাক!ল ফপের প্রয়/সী 
হইয়া! সুখশাত্তি, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত 
স্পহণীয় পদার্ধে জঙ্গাঞ্জশি না দিয়া ধর্ম 
জ্ঞানে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিও। 
ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্ব/রা আপনাদের অভাব 
আপনার! মোচন করিতে পার, অগ্রে 
তাহাই করিও, তাহা না পর, চাকরী করিও । 
সাঁচদানন্দের আনন্দের আম্বাদ পাইবে, 
ংস।রধাক্রার সুচারু নির্বাহ যে সকল গুণ 
মা থকিলে হয় না, তাহ! লাভ করিবে, 
প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে এবং 
প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিবে ।” ফলে, 
চাকরী করিয়া যে চন্দ্রনাথ ম্বাধীনত। নই 
করেন নাই, সে সব্বন্ধে তাহার হিখিত 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১ খধ, ধর্থ সংব্যট। 





প্পৃথিণীর সুধ হুঃখ* নাষক গ্রন্থের আর এক 
স্থান »ইতে উদ্ধৃত করিদ্না পরিচয় দি 

তিনি লিখিয়াছেন__প্প্রক্ত বা 
চাকরীতে নাই। উহাতে হীনতাও নাই। 
আমকে একবার একট। হীন কাজ করিতে 
বলা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ফৌস 
করিয়। উঠিয়। একট। ছোবল মারিয়'ছলাম। 
আর আমাকে কেহ কখনও হীন কাঞ্গ 
করিতে বপিতে সাহস করে নাই ।”” আর 
একট। উদাহরণ দ্িব__এটি ত্রাহার রচিত 
কোন গ্রন্থ হইতে নহে। বঙ্গবাসী পত্রের 
কর্তৃপক্ষগণ যন হাঠকোর্টে “সিডিসন* 
অভিযেগে বিচ।রাধীন, তখন অনুবাদক 
চন্ত্রনাগকে অ।সামিগণের কৌন্শুপী জ্যাকৃসন্‌ 
সাহেব জেরার সময়ে ্রিজ্ঞাসা করির়- 
ছিলেন,--“সম্মতি-মাইন হিন্দুপর্খের প্রতিকূল 
কিনা?” চন্দ্রনাথ প্রথমে বলিলেন, “ইহ 
চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে আম অক্ষম” 
জ্যাকপন সাহেব বলিগেন--“চুড়ান্ত 
মীমাংসার কথ! রাখিয়। দিন; এ সম্বন্ধে 
আপনার অটিমত কি?" চন্দ্রনাথ নিভাঁক- 
চিতে বলিলেন -_-“আমার ধারণ। এই যে, 


,এ আইনএহিন্দুপর্ধানুষ্ঠানের বিরোধী |” 


চ।করি করিয়! চন্দ্রনাথ স্বাধীনতা নষ্ট 
করয়াছিলেন, কিংবা আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিয়াছিলেন, সে তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, 
ফলে দেখা যায় যে, তাহার চাকরি 
করার সময়ে তাহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের 
এবং হিন্দুধর্থ্বের ও হিন্লুসম।জের বিশেষ উপ- 
কার হইয়াছে।, কথাট! পরিষ্কার করিদ। 
বলা আবশ্তক। 

সাহিত্য-চর্চা। 

পাঠ্যাবস্থা য় চন্দ্রনাথ বাঙ্গ/ল! ভাষার চর্চ্| 
কিছুই করেন নাই, একথা বলিলে অন্ঠায় 
হইবে না। «সংস্কতও সেইরূপ । “চন্দ্রনাথ 
এক স্থলে বলিয়াছেন--"্পাঠ্য নয় এমন 


জ্ঞাবণ, ১৩১৭ ] 


১ 22535:22 
ইংরাজী পুস্তক আবি বহুপ পরিমাণে পড়ি- 
এম | ইংরাজীতে বেশী আরুষ্ট হওয়ায় মনটা 
কিতক ইংরাজী-ভাবাপক্ হইয়াছিল । এক- 
ছিকে ধেষন দেবদেবীতে শিশ্বাস ঘুচিয়। 





গিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বাঙ্গালা 
লিখিতে . অপ্রবত্তি হইয়াছিল। তখন 
ইংরাজী লিখিয়! বড় সুখ হইত। যখন বিঃ 


এ, পাঁশ করি নাই, তখন ৬গিরিশ্চন্্র ঘোষের 
3670711 কাগজে লিখিতাম । এম, এ, 
পাশ করিয়াই ৭0715 116 লা] ০01৭- 
180660601৮6 0170175211৮ নামক 
একটি গ্রাবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিপাম। এই- 
রূপ যাহ! লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। 
বঙ্গদর্শন পড়িকত ভাল লাগিত; ইচ্ছা হইত 
উহাতে লিখি, কিন্তু লিখিতে সাহস হইত 
না। তাহার পর বাঙ্গ।লায় যন গেশ, এনং 
কলিকাতা রিভিউ নামক নরৈমাসিক ইংরাজী 
পত্রে বাঙ্গাল গ্রন্থের সমালোচনা করিতে 
লাগিলাম। কুষ্টকাস্তের উইলের সমা- 
লোচন। পড়িয় বঙ্কিম বাবু বাগগাল। লিখিবার 
জন্য পীড়।পীড়ি করিতে লাগিংলন। তগন 
বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হ'তে । বঙ্গদর্শনে 
অভিজ্ঞান-শকুম্থলের আলোচনাষ্চ লিখিতে 
আরম্ভ করিলাম। * * * শকুন্তলা- 
তত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্ষে।র জন্য 
ভিন্ন আর ইংরাজী লিখ নাই__পিখিতে 
আর ইচ্ছাও হয় নাঈ_-এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছ। 
হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাবায় 
লেখার স্তার অন্ত কোন ভাবায় পেখ৷ 
স্বাভাবিক ও নুখকর নস্ব। যখন বাঙ্গাল! 
লিখি, তখন যাহা লিখি, তাহা সন্দুখে মূ্তিমান্‌ 
দেখি? বখন ইংরাজীতে লিখি, তখন বাহ! 
লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে 
যেন একখান পর্দা বিলম্বিত দেখি।” কি 
অনুতঞ্পরিবর্তন। লাইব্রেক্িয়ান পদে অধি- 
ষান কালে বহণগুরিমাণে যাজালা পুস্তক-: 


স্বর্গীয় চ্রনাথ বন্ু। এ 


থে 





পঠের অবসর কি এই পরিবর্তনের অন্য তম 
কারণ নহে? 
ধশ্নমত। 

তাহার পর ধর্মের কথ! । কলেছে পাঠ 
করি'ধার সময় অনেকেরই যাহা ঘটিয়া থাকে, 
চন্দ্রনাথেরও তাহাই ঘটয়াছিস। তখন 
তাহার দ্রেনদেনীতে বিশ্বাস ছিল না। 
সভাধন্ম অন্বেষণে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের 
বক্ত-তা শুনিতে যাউতেন। *কিন্তু তাহাতে 
ইউরোপীয় দার্শনিকগতণর” কথ। অধিক 
পরিমাণে থাকিত বলিয়া, তাহা সম্যকূছাবে 
বুঝিতে* পারিতেন না। কোমত, দর্শন 
পাঠে দেখিলেন যে, তাহাতে আমাদের 
সমাঙ্গ-প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। 
তাহার আনন্দ হইপ, কিন্তু উক্ত দর্শনে 
নিরীশ্ববনাদ দেখিয়া তাহাতে তাহার তৃষ্তি 
হঈল না। পরে পণ্ডিত শ্ীশশধর তর্ক- 
চুড়াষণির উপদেশ শুনিয়া, হিন্দর্দে 
আস্থাবান্‌ হলেন এবং সাকার পুঙ্গার 
আবশ্যকতা উপলব্ধি করিগেন। হিন্দৃত্ব 
নামক গ্রন্থের আলোচনায় বিবয়ট বিস্তারিত- 
ভাবে বিবৃত হইবে। 

ছুর্গ। পৃ্জা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বলিয়াছেন _- 
“আমাদের ছুর্গোৎসব, ছুর্গোৎসব নয়, 
আমাদের ছুর্গোৎসা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহ্থাকাব্য।” আর এক স্থলে তিনি বঙগিয়া- 
ছেন-পমাগ্যাশক্তির মন্দ আমরা ভুলিয়! 
গিয়াছি, ভুলিয়া শিয়া আমরা বেজায় 
মোলায়েম হইয়া পড়িয়।ছি, মোলায়েম হইয়। 
আমর] জর কষ্ট সহিতে পারি না, সুতরাং 
কঠোর হইতেও পারি না। তাই আজ 
মাতাপিতৃবিয়োগে একমাস কাল কষ্টকর 
অশোচ পালন করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক 
বলিয়া সভা! করিয়া অশৌচকাল কমাইয়। 
১২ দিন করিবার জন্য উঠিয়া; পড়িয়! 
লা্গয়াছি। তাই আমর] তীষণতা দেখিয়। 


১৫২ 


পূর্নের স্তার আনন্দে ভরপুর না হইয়। ভীত 
রস্ত হই__বলিয়া থা, ও ছাগলবলি বদ্ধ 
কর, ও রক্তপাত বড় নিষ্ঠুরতা । আরে দেবা 
চ্টনায় রজপাত যদি নিষ্ঠুরতা, তবে উদরা- 
চ্চনার জন্ত রক্তপাতে নিষ্ঠুর তা দেখ না কেন?” 
অন্যক্র বলিয়াছেন £__প্যদি জগতে আবার 
উঠিতে হয়, আমাদিগকে তান্ত্রিক সাধক 
হইতে হইবে। সে সাধনায় ইন্দ্রিয়পরায়ণত] 
বাড়ে, ওটা বড়. ভূল কথ!। ইন্ট্রিয়জয়ের 
জন্যই সে সাধনা। আমর! বড় ইন্দটিয়- 
পরায়ণ হুইয়াছি। তাই আমাদের তাম্ত্রক 
সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। আমংদ্িগকে 
লোহার সমান কঠিন হইতে হইবে ।” হুর্গা 
পুজার বলিদান সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ আর এক 
স্থলে বলিয়ছেন-_-”এমন তন্ন তন্ন করিয়] 
বহার! ভীষণতাঁর সাধনা! করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, বাঙ্গালী হইলেও তাহার! প্রকৃত 
মানুষ, মনুধা মধো বথার্থ আর্যয।” 
উচ্চশিক্ষ।প্রাপ্ত দেবদ্েবী চন্দ্রনাথের ধর্ম 
সম্বন্ধে মত-বিবর্তন একবার প্রণিধান 
করুন। 
সমাজসম্বন্ধে মত ; 

তাহ।র পরে সমাজতব। কলেজ হইতে 
সগ্ভ-নিঃহ্ত চন্দ্রনাথ আমাদের ধর্মে ও 
সমাজে পবই যন্দ দেখিতেন। আনুমনিক 
খুষীয় ১৮৭৭ সালে 'তনি 1350701৩ 5০০1৩ 
নামক সভায় 1719018 £599050917 নাষক 
প্রবন্ধে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর 
নিন্দাবাদ করিয়্াছিলেন। পরে আমাদের 
শাস্ত্রের মর্ম আবগত হইয়া এবং সামাজিক 
জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়। এই প্রণালীর 
যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিগ্লাছিলেন। পরে 
তিনি নবজীবন নামক পঞ্জিকায় জাতীয় 
চরিআ ও বর্ণভেদ-প্রণাণী” শীর্ষক প্রবন্ধ 
লিখিয়্াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া! বন্ষিম- 
চন যলিয্নাছিলেন__“গামিও জাতিক্বেদ- 


সাহিত্য সংহিতা! । 


[১১শ খগু, ৪র্থ সংখ্যা। 


টাকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, 
কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়। অ।মার ম 
উল্টাইয়। গিয়াছে ।+ এই প্রবন্ধাট না 
প্ত্রিধারা” নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 
সমাজ-তত্ব প্রভৃতি বিয়ে চন্দ্রনাথ € থমা- 
বস্থায় অনেকটা বঙ্ষিমচন্দ্রের মন্ত্রশিষা 
ছিলেন বলিয্! অনুমিত হয়। উত্তরকালে 
তিনি জ্ঞা নবৃদ্ধ, চিন্তাশীল ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। 
ভাষাসন্বক্ধে মতামত ॥ 

ভাষা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের কি অভিমত, 
সে বিষয়ে ছুই একটি কথ! বলিব। তিনি 
211) 01)515106 লা]. 01191570651 01 
0115617 01015611,”নামক মে প্রবন্ধ রচনা 
করিয়া পাঠ করেন, তাহাতে অনেক ছুক্্ুহ ও 
অপ্রচলিত শব্দ সন্নিবিষ্ট ছিল। এই কথ! 
জনৈক ছাত্র তাহাকে বলিলে, চন্দ্রনাথ একটু 
বিরাক্তর সহিত উত্তর দ্িয়াছিলেন-__্তবে 
কি দুরূহ শব্দগুণি কেবল অভিধানভুক্ত 
হইয়৷ থাকিবার জন্য স্য& হইয়াছে ৯” কালে 
এ মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিগ। তিনি 
কথিঠ ভাষার (0০1. 0141) পক্ষপাতী 
হুইয়/ছিলেনু কিন্তু এই কথিত ভাষা বাঙ্গাল 
সংবাদ পত্রে নীচতা-হষ্ট (31086) ভাবায়, 
পর্য্যবপিত হইতে দেখিঃ তিনি আক্ষেপ 
করিন়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বখন 
রাজ। বিনয়কৃষণ দেব বাহাছুরের ভবনে ছিল” 
সেই সময়ে ইহার এক অধিবেশনে চন্দ্রনাথ 
“বর্তমান বাঙ্গাল) সাহিত্যের প্রকৃতি” নামক 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি বলিয়াছিগেন যে, বঙ্গের সকল স্থানের 
স্থবিধা ও উন্নতির জন্ত এবং বাঙ্গালীর 
সর্বপ্রকার একত] ঝর্ধনার্থ সাধু ভাষাই 
অবলম্বনীয় । 

বাঙ্গালীর সর্বপ্রকার একতা বর্দান, সন্তন্ধে 
প্রসঙ্গত একট কথা বুলি। বঙ্গবিভাগের 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


অব্যবহিত পরে পুণিমামিলন উপলক্ষে 
এক স্থানে জনৈক শিক্ষিত. বুবক পূর্ব 
বঙ্গবাসীর ভাঘ। ও গর অনুকরণ করিয়া 
অভ্যাগতগণের প্রীতি সম্পাদনে আপনাকে 
নিযুক্ত করেন। পরে এ কথ! চন্ত্রনাথের 
শ্রতিগোচর হলে, তিনি বলিয়াছিলেম-__ 
এ অর্বাচীন্টী কে? এ সময় কি ভ্রাতু- 


ভেদকর কোন কথা বলিতে আছে ?” বিষয়- 
ভেদে যে ভাষাপ্রয়োগের তারতম্য প্রয়োজন, 


তাহ] তত্প্রণীত গ্রন্থনিচয়ে দেখাইয়াছেন। 
পরে সে সম্বন্ধে দুই একটি কণা বলিব। 
গ্রাথমে যাহাই থাকুন, শেষ জীবনে চন্দ্রনাথ 
ঈশ্বর-পরায়ণ বলিয়া সম্যক পরিচয় দিয়া 
ছেন। তিনি€ঘার মঙ্গল-বাদী (09110813) 
ছিলেন। সংপারকে আনন্দময় দেখিতেন। 
"পৃথিবীর স্থখ ও ছুঃখ” নামক গ্রন্থ পাঠে 
জানা য।য় যে, তাহার পত্রী-ভাগা বড়ই 
বেশী ছিপ। একথার তিনি পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্ত পরিবার 
সন্বন্ধেও তিনি সখী ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের 
এক স্থলে তিনি লিখিষাছেন £__ 


“আমার সুখের সীমা নাই। আমি 
বড় ভাগাবান। আমার উপরী বিধাতাব্ব 
বড়ই কৃপা । আমার কর্মফল ছুই চারিটা 
শোক পাইয়াছি বলিয়া বিধাতার নিন্দ] 
করিলে বা স্তাহার উপর রাগ করিলে 
আমার নিমকহারামীর সীম! থাকিবে না, 
পরকালে আমাকে নিরক্পগমী হইতে 
হইবে। বিধাত! পরম ন্থদাতা-_পুথিবী 
নান! সুখে পরিপূর্ণ। কে বলে জগতে সুখ 


নাই? যে বলে, সে সংসারের শক্র, ভগ- 
বানের শক্র ।* 


সাহিত্য-সমালোচন]। 


স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বস্তু । 


৫৩ 
গুলির আলোচন। করিতে হয়। সংক্ষেপে 
চন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি আলে।চিত 
হইতেছে। 


কাব্য অনেকেই পাঠ করেন, কিন্তু 
কাব্যের অন্তনিহত গুঢ় সৌন্দন্য অন্তর 
কর। সকলের অনৃষ্টে ঘটি উঠে না, 
ঘটলেও তাহা ভাষা, ঘর! প্রকাশ করিতে 
অনেকেই অক্ষম। সাধারণতঃ, কোন কাব্য 
পাঠ করিলেই হৃদয়ে একটী পনিম্ল আনন্দের 
উদ্রেক হয়। সে আনন্দ কোথ! হইতে 
আসে? কাব্যের সৌন্দ্য্যই এই আন্দের 
মূল কাত্মণ। কিন্তু এই সৌন্দর্য সমষ্টীভৃত। 
ব্যষ্টিরূপে এই সৌন্দর্যকে অন্থভব করিতে 
হইলে বহু বিচক্ষণতার প্রয়োঞ্জন। কাবোর 
কোন্‌ ঘটনাটীর মধ্যে কোন্‌ সৌন্দর্য্য নুক। স্মিত 
আছে, কোন্‌ কথাটী দ্বার কোন্‌ সৌন্দর্য 
ফুটিয়। উঠিয়।ছে, কোন্‌ বিষয়টী অন্ফ,টভ।বে 
থাকায় কাবেঃর সৌন্দর্য বদ্ধি হহয়াছে, 
তাহ। বিশ্লেষণ করিয়। দেখিবার বা দেখাই- 
বার শক্তি সকলের নাই। সে শান্ত 
সম[লোচকের আছে। প্রকৃত সমালোচক 
কাব্যের এই সকল গুণ বিষ্লেষণ করিয়। 
সাধারণের কাব্য সুরাগ বর্ধন করেন, এবং 
কবিকে অমরত গএ্রদান করিয়া তাহাকে 
যশের মণিময় সিংহাসনে প্রতিষঠিঠ করিয়! 
রাখেন। এইরূপ সম(পোচক না থাকিলে 
কত বড় বড় কবিকেও চিরধিনের জন্য 
মানব-সমাজের অজ্ঞাতে বা উপেক্ষিত ভাবে 
থ।কিতে হইত । 

চন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর সমাপোচক, এবং 
তাহার “শকুস্তল! তত্ব এই শ্রেণীর সমা- 
লোচনা। অভিজ্ঞন শকুম্তলের অমর 
শৌন্দর্্যকে এমন করিয়! দেখাইতে, তাহার 
প্রত্যেক খুটিনাটি ধরিয়া. এন করিয়া 


সাহিত্যে চন্দ্রনাথের প্রভাব কিরূপ, | বুঝাইতে বুঝি আর কেহ পারে নাই। 
তাহ! দেখা ইতে হইলে, তাহার রচিত গ্রন্থ- | চিক্ীকর চিত্র অক্কিত করে, কিস্তলোকে 
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তাহার মধ্যে একটা ধূসর বর্ণের পাড় 
এবং কয়েকট! গাছ ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পায় না। কিন্তু কবি যখন সেই 
চিত্রের অন্তনিহিত লৌন্দর্যাগুলি তন্ন তন্ন 
করিয়া বুঝাইয়া দেন, কোথায় পাাঁড়ের 
কোন্‌ শুঙ্গটী অস্তোন্ুখ রবি-কিরণ-সংস্পর্শে 
রক্তিম রাগ ধারণ করিয়।ছে, কোথায় 
কোন্‌ শৃগমূল বিধৌত করিয়া ন্বচ্ছদপিল! 
তটিনী রজন্চস্ুত্রবৎ ধীর-মস্থর-গমনে 
চলিয়াছে, কোথায় তাহার তটের কোন্‌ 
স্থানে, দঈড়াইয়া বাসস্তী-পুষ্প স্তবকাবনভ্র! 
লিক! স্বচ্ছ সঙলিলদর্পণে আপনার মুখ 
দেখিতেছে, কোথায় কোন্‌ সমতল ক্ষেত্রে 
শ্তাম দূর্বাদপের উপর শয়ন ক'রয়৷ চমরী 
রোমস্থন করিতেছে, কোথায় কোন্‌ বৃক্ষ- 
শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী উড্ডীমমান হইবার 
জন্য পক্ষ বিস্ত/র করিতেছে, এই সকল 
মনোরম দৃহ্ঠ যখন একে একে দেখাইয়] 
দেন, তখন সকগেই লেই চিত্রের সৌন্দর্য্য 
দর্শনে বিষুদ্ধ হইয়া! পড়ে। চন্দ্রনাথও 
কালিদ।সের মধুর চিত্রথ।নিকে আমাধিগকে 
এইরূপেই বুঝাইয়। দিপ্নাছেন, এমনই তর 
তন্ন করিয়। দেখাইয়। দিয়ছেন। দেখাই- 
বার এমনই কৌশগ যে, তাহাতে চিত্রের 
কোন অংশটাই বাদ পড়ে নাই; বৃহৎ 
বৃহৎ চরিত্র হইতে ধীবরের ও প্রহরীর 
সামান্ত চরিত্রও আমাদের নয়ন মধ্যে 
ধ'রয়৷ দিয়াছেন। তাহার এই বিশ্লেষণে 
অভিজ্ঞান-শকুস্থলের প্রত্যেক চরিত্র 
আমাদিগের নিকট পরিস্ক,ট। 

অনেকে হয়তে। বলিতে পারেন যে, 
অভিজ্ঞ/ন-শকুস্তল! চিরদিনই উৎকৃষ্ট কাব্য 
বলিয়া স্বীকৃত; তাহার আবার এত বিশ্লেষণ 
ঘবারা উৎকর্ষ প্রতিপাদ্দন করিবার আবশ্তক 
কি? ইহার উত্তর এই যে, মণি স্বভাবতই 
মণি,.কিন্তু সুনিপুণ মণিকারের হস্তে মংর্জজত 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খ$্, ৪র্থ সংখ্যা। 





হইয়া বাহির হইলে তাহার উজ্জ্লতা ও 
গৌরব আরও বর্জিত হইয়া থাকে। 
এই বিশ্লেষণে চজীনাথ ম।নবের মনো- 
বৃিসমূহের অবস্থ। ও গতি যেরূপে দেখ।ই- 
য়ছেন, তাহা এক অপূর্ব বস্ত। পুরুষ ও 
নারীর প্রকৃতি কি ভাবে গঠিত, অবস্থা- 
বিপর্যায়ে উভয়ের মন কিভাবে কার্ধ্য 
করিয়া! থাকে. সেই মন জাগতিক নিয়মের 
একটু এদিক ওদিকে বাইলে কিরূপ অনিষ্ট 
ঘটি 5 হয়, তাহ! যেক্ধপে পুঙ্থানুপুর্খরূপে 
বুঝাইয়। দিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাগ্ডিত্য 
ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পণরচয় পাওয়া 
যায়। তিনি দেখাইয়াছেন, অতিজ্ঞান 
শকুন্তলা কেনল উৎকৃষ্ট কাকা নহে, ইহ! 
নীতি ও স্মাজতবভ্ঞাপক একথানি শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ । ইহ। হইতে এই কয়েকটা তত্ব 
বুঝিতে পারা যায় যে, (১) ব্যক্তিবিশেষের 
পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভা- 
শুতের কারণ নয়? তাহা সমস্ত সমাজের 
গুভাশ্তভের কারণ। (২) দম্পতির পবিত্র 
প্রণয় নিন্দনীয় নছে সতা, কিস্ত সেই গ্রণয়ে 
যুদ্ধ হইয়া যদি তাহার। সাংসারিক কর্তবা]- 
কর্তব্য বিশ্ব হন, তবে তাহা 'ঘারতর 
অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষ| 
দ্বার দাম্পত্য প্রণয়কে সমাজের অনুকূল 
করা কর্তব/। (৩) সমাজ মন্ুষ্যচরিত্রের 
উন্নতির প্রধান কারণ। এজন্য সমাগ্কে 
সাক্ষী করিয়া, সমাঞ্জের সম্মতি লইয়া, 
সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের 
বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্তক; গ্ত- 
বিবাহ অনিষ্টের হেতু । (৪) রিপুর শাসন 
অতি ভয়ানক? জ্ুপঞ্িত ও মহাবীরেরাও 
রিপুতাড়নায় ক্থলিতপদ হইয়া থাকেন। (৫) 
খবি তপব্বীর স্যার আধ্যত্মিকভাবে জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে গ্রকতিকে 
বিনষ্ট করিতে হুয়। কিন্তু 'সংসারাশরমে 


আষণ, ১৩১৭ ] 


খাকির়া সংসার-ধর্ম পালন করিতে হইলে 

তির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। 
আধ্যাত্মিক জগতে পুক্ীষের দ্বার! প্রকৃতি 
শাসিত হয়? সংসার শ্রমে গ্রক্কৃতি দার 
পুরুষ শাসিত হয়। (৬) এ্রশ্রিয়িক শক্তি 
দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তি 
প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে 
সুসংস্কৃত এবং নীতি প্রবণ করিয়া! সমজরূপ 
মহ[শক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। 

ফল কথা, শকুস্তলা-তত্ব পাঠ করিয়া 
আমরা অতিজ্ঞান-শকুগ্চলকে আন এক 
নুতন দৃষ্টতে দেখিভে পাই) যেন আর 
এক নূতন তাব আসিয়া আমাদের হৃদয়কে 
মাতাইয়া তুলে। সে ভাব চন্দ্রনাথের 
নিজের ভাষায় বলিতে গেলে ,এইরূপ,__ 
*্যখন ছুম্মপ্ধ এবং শকুস্তগা প্রথমে আমাদের 
দৃষ্টিপথে আবিভূত, তখন উত্তয়কেই আমর! 
স্ফেটনোন্থণ মুকুলের মত দেখিতে পাই। 
উভয়েই ধেন একটী বিশেষ অবস্থার দ্বিকে 
যাইতেছেন, যেন একটী বিশেষ অবস্থায় 
আ.সিয়৷ পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানু- 
বাগে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন উষা 
ভাঙ্গিয়। দ্বালোক হয় হয়। দেখিতে, 
দেখিতে মুকুল থেমন ফুটিয়া উঠে, 
হুম্ন্ত এবং শবুস্তলার সেই অস্ফ্‌ট বাগও 
তেমনি পুর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত হুইল, 
যেন উধার অস্ফট রাগ মধ্যাহ ববির 
বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরূপে বাগিয়া উঠিয়া 
দিগ.দিগত্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিল- ছুঘুস্ 
এবং শকুস্তল! সেই বিষ অগ্নিকুণ্ডে পড়িক়। 
ইপনিম্দত পুত্তলিকার ন্যায় ধু ধূ করিয়া 
জলিয় বাইতেছেন-__ষেন তাহাদের চেতনা 
নাই, জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই__ 
যেন তাহার জড়জগতের জড়তামাত্র। 
সহন! এঁক ভয়ঙ্কর পরিবর্তক্ঈ। কোথ! 
হইতে যেন এক অসীম তেজ:সম্পর্) জ্ঞান- 

২৯ 


ক্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বন্থু। 


১৫ 


ময় অনস্ত পুরুষ আসিয়া সেই অশ্নিরাশি 
নিবাইয়া দিল, বিশ্ববরদ্ধাণ্ড ঘেন প্রলয়- 
তিমিরে ডুবিষ্বা গেল, সেই মহাপ্রলয়ে 
শকুস্তলা কোথায়, তাহার ঠিকান। নাই, 
মস্ত“ গ্রলয়যন্ত্রণার প্রতিবৃর্তির সায় প্রলয় 
ধীন। অকম্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল-_ 
দেবলোক শক্রপীড়িত। ছুথ্বস্ত প্রলয় ভেদ 
করিয্। উঠিলেন। তাহাকে দেখিবামান্ত 
বিশ্ববন্ধাওড হাসিয়। উঠিল, শ্বপ্পীয় আলোকে 
আলোকিত হইল, অপূর্ব প্রভাষ্ প্রতাসিত 
হইল। সেই অপূর্ব ব্রন্ধাণ্ডে, “মনেই 
স্বর্গীয় আলেরকে, সেই হেমকুট শিখরস্থিত 
বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে ছুতবস্ত এবং শকুস্তল! 
গতিপত্তীতাবে দণ্ডায়মান--উভয়েই পাওুবর্ণ, 
উভয়েই শীর্ণদেহ, উভয়েই বিমর্ষ; যেন 
অতি নির্মল জ্োতিশ্রন় পরমাত্মাস্থিত 
ছুইখানি পবিত্র চেতনাুখও। কি দেখিয়া- 
ছিলাম, আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের 
রাগগর্ড মুকুল, শরতের ব্রিয়মাণ কুসষে 
পরিণত হইয়াছে। রাগময় জড়তা বিশ্ময়- 
ভাবে পরিণত হইয়াছে । পুথ্থিবী হইতে 
স্বর্গ _এই অদ্ভুত নাটকের বভূমি । পৃথিবী 
হইতে ম্বর্-এই মহাকবির মহাস্বপ্রের 
আকার । পৃথিবী হইতে দ্বর্গ__-এই মহাদর্শ. 
কের মহাদৃষ্টির পরিমাণ ।” 

কাবোর সমালোচনায় চন্দ্রনাথের যেরূপ 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিস্তাশীলতা দেখিতে 
পাই, ধন্তত্বের অনুশীলনে ৪ তাহার সেই- 
রূপ প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য ও সুগভীর চিন্তাশীলতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার প্রণীত হিন্দু, 
ধযমশিক্ষা। প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার উদাহরণ 
স্থল। চন্দ্রনাথ খা হিন্দু ছিলেন? হিন্দু- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি মর্মে মর্মে অনুতৰ 
করিয়াছিলেন; হিন্দুধন্ম যে একট! বিরাট 
ধর্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর রীতিনীতি, 
হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা, দকলই যে দেই 
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বিরাট ধর্মলাধনের প্রধান সার, ইহ! তিনি 
সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন ) 
পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন করিয়া সোজা 
কথায় হিন্দুধর্পের সুপ শুত্রগুলি খাটী হিন্দু- 
ভাবে বুঝাইতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। তিনি 
দেখিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন একট। 
অসাধারণত্ব মাছে, যাহা অন্ত কোন ধর্দে 
নাই, এমন একট। উদারতা ও বিশ্বজনীনতা 
দ্বারা হিন্দুধন্্ন অনু প্রাণিত যে, তাহা অন্ত ধর্মে 
খু'জিয়া পাওয়া ধায় না। শিক্ষা ও চেষ্টার 
অভাবে আমরা এখন আর এই সকল ভাৰ 
দেখিতে পাই না বলিয়া ইউরোপীয়দিগের 
সহিত সমস্বরে হিন্দুধর্মের অশেষবিধ দোষ- 
কীর্তন করিয়া থ/কি, জাতিভেদ প্রথা, 
সমাজনীতি, গ্রতিমাপূা প্রন্ৃতি উঠাইয়া 
দিয়! বিরাট্‌ হিন্দুধর্মকে ক্ষুদ্র অপধর্মে পরিণত 
করিতে চাই । বহু সহস্স বৎসরের প্রাচীন 
হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টা করি। 

যে কোন বিষয় কেবল বুঝ।ইতে গেলেই 
হয় না, বুঝাইবার শক্তি থাকা আবশ্তাক। 
চন্্রনাথের সে শক্তি ছিল। তাই তিনি 
অল্প কথ।় সহজভাবে এই সকল নিগুঢ় তত্ব 
বুঝাইতে পারিয়াছেন। তাহার বুঝাইবার 
পদ্ধতি কিরূপ, তাহ! হিন্ুত্ গ্রন্থ হইতে 
কিফদংশ উদ্ধত করিয়। দেখাইতেছি। 
অনেকে হিন্দু ধর্মের ব্যবস্থাসমূহের বড় 
কড়াকড়ি দ্রেখির়া বিরক্ত হন। এত কড়া- 
কড়ি কেন? একটু এদিক ওদিকৃ হইলেই 
ধর্মের হানি হইবে, একটু পদগ্থলনেই জাতি 
যাইবে, একটু ম্পর্শদোষেই অশুচি হইবে; 
এ সকল বড়ই অসঙ্গত ব্যবস্থা। যীহার! 
এইরূপ বলিয়া! থাকেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য 
ফরিগ। চন্দ্রনাথ বলিতেছেন,_- 

“ভগবান্‌ কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। 
আর ভগবানের ব্রহ্মাওও কড়াক্রান্তিটি ছাড়ে 
না। আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করছে: যে 


সাহিত্য-সংহিত। ৷ 
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গ্রহের যত সময় আবশুক, তাহার পশান্ু- 
পলের কোটি অংশ কম সময়ে সে গ্রহের ৫ 
কক্ষপথে ভ্রমণ করিবার যো নাই। খে 
নক্ষত্ররশ্মিটির ষে গ্রহে পছছিতে যত সমন্ন 
আবস্তক, তাহার পলান্থুপলের কোটি অংশ 
কম সময়ে সে রশ্িটির সে গ্রহে পহুছিবার 
উপায় নাই। যে বজ্রনিনাদ ছুই পলে তোমার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, সাধা কি তাহ! 
ছুই পলের কোটি অংশ কম সময়ে তোমার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করে? এইবূপ দেখিবে, 
সমস্ত ব্রন্গাণ্ডে কড়াক্রাস্তিটির ব্যতিক্রম হয় 
নাঃ যে কোন প্র!কৃতিক ক্রিয়া! বল, তাহাপ 
কড়াক্রান্তিটি বাদ পড়ে না, বাদ পড়িবার 
যে নাই । আর হিন্দু বলেন ধর্মজগতে ও 
কড়াক্র।স্তিটি বাদ যায় না, স্বম্₹ং তগবান্্‌ 
কড়াক্রান্তিটও ছাড়েন না। তাই বুঝি 
হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রা স্তটি 
পথ্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রাস্তিটির ভাবনাও 
ভাবিয়। গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়! গিয়া- 
ছেন।” 

হিন্দুর বড় একটা অপবাদ আছে যে, হিন্দু 
ুত্তিপৃজক বা পৌন্তলিক। এই প্রতিসা- 
পুজা সঙ্ন্ধে চন্দ্রনাণ যে হুন্দর যুক্ত 
দেখাইয়াছেন, তাহা! এম্থলে উদ্ধৃত করিয়! 
দিলাম ১: ও 

“জড়মূর্তিতে শশী শক্তির অর্চনা করিবার 
নাম প্রতিমা বা মুর্তি পৃা। সে শক্তি 
মূর্তিপু্ঘক আপন মনে আপন মানসিক 
শক্তি দ্বারা উপলন্ধ করিয়া থাকেন। 
সেইরূপ উপলব্ধ করার নাম 10581159010 
ব| তাবাভিনয়ন। অতএব প্রতিম৷ বা মুক্তি 
নিষ্নাণের অর্থ 80560 1058115960107 ব! 
শির্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে 
হুইবে যে, দেবপ্রতিমা যদি শিল্পব্াক্ত ভাবা- 
ভিনয়নই হফ₹, তবে ধর্দোন্নতির৪ নিমিত্ত 
লোক সাধারণের দেবপ্রতিমা আবশাক কি 
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না। বোধ হয় হৃদয়ের শিক্ষা 11৩85113201 

বাভিনয়ন ঘ্বারা যত দাধিত হয়, আর 
কিছুরই দ্বার তত হয়* না। উচ্চ কাব্য 
পড়ি হৃদয়ের যত শিক্ষা হয়, দর্শন বা 
নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তত হয় না। দর্শন ব| 
নীতিশাস্ত্রের ক্রিয়। বুদ্ধিবৃত্তির উপর হইয়া 
থাকে । কাবোর:ক্রিক্। হৃদয়ের উপর হয়। 
দর্ণন ব| নীভিশান্ত্র বিচার করিবার, তর্ক 
করিবার ৪ বুঝাইবার শক্তি দেয়। কাব্য-- 
হাপায়, কাদায়, আহলাদে উৎফুল্ল করে, 
খোকে অভিভূত করে, ছুঃখে গলাইয়। দেয়, 
র!গে আগুন করিয়া তুলে। যাহা করিতে 
পারিলে মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রবল হয়, 
এবং মানুষ সেই ভাবের অনুযায়ী কার্ষ্যের 
দিকে প্রধাবিত হয়, কাবা তাহাই করে। 
নীঠি বা দর্শনশাস্ত্রে তাহা সহজে করিতে 
পারে না । ইতিহাস কিয়খপরিমাণে পারে 3 
কিন্ধ কাবা যত, তত নয়। তাই সাহিত্যে 
কাব্যে পদ এত উচ্চ। তাই বান্দীকির 
রামায়ণ, ধেদব)াসের মহাভারত, দাস্তের 
ইন্ফার্ণে, সেক্ষনীররের নাটক, শেপির 
গীতি বিদ্ভাপতির পদাবলী -সাহিতোর 
প্রধান রত্ব। তাই অর্কিয়সেরঞ্* সপীত,' 
ফিদিয়নের প্রস্তরমূক্তি, নর, টিশেয়ান বা 
রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক সম্পন্তির 
মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই 
অমূল্য । অতএব যে ভানান্তিনয়নের গুণে 
কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমামন্ন এবং 
শিক্ষোপযোগী, সে ভাবাতিনয়নের গুণে মৃষ্তি- 
পৃজাই বা কেন মহিমাময় ধা শিক্ষেপধোগী 
না হইবে। একটু খুলিয়া বলি। ** ** 
প্রতিষ্ভাশালী কবি যে চি অকিলেন, 
প্রতিভাশালী চিত্রকর যদ্দি সেই চিত্র চিত্র- 
পটে ফুট ইতে পারেন, তাহা হইলে সেই 
পটই বা কি অপরূপ অপূর্ব কাব্য হইয়া পড়ে, 
দেই পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষা আহ্কত 


স্বীয় চন্দ্রনাথ বন্তু 
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হইয়া যায়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক 
সমরে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে 
শিক্ষা! সম্বন্ধে বেশী উপষোগী। কেন না 
কাব্য শব্দরচিত) শব্ধ সক্কেতমাত্র, অতএব 
কাব্য* বুঝিষ্া লইতে হয়) চিত্র শরীরী, 
অত এব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হর। কাব্যে 
অনেক জিনিল বুঝান যায় না, বা বুঝান 
মহজ হয় না, যেমন হৃদয়ের অনস্থ(বিশেষে 
দেহের মুস্তিবিশেষ ; চিত্রে 'তাহা সহজেই 
বুঝান যায়। কবি বলিদ্া দিলেন__ 
তখনও (তৃগর্ভ প্রবেশ কালে) সীতার 
নর়নত্ব্র পতির প্রতি স্থিরীকুত। ইহাতে 
পঠিভক্তির তুমি একটা অপূর্ণ আস 
পাইলে। কিন্তু তখন সীতার দেই 
মুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব, কবি তাহা 
ফুটাইয়! দিতে অক্ষম । কিন্তু তাহ! চিত্রিত 
দেখিলে পতিডক্তির ,মানসিক মূর্তি কত 
গাঢ়তর, কত বেশী মোহকর হইয়া উঠে 
বল দেখি! তুমি কবির কথ৷ করটী পড়িয়। 
সে মুখের, সে নয়নের, সে দৃষ্টির সমাক্‌ 
চিত্র কি মনে ফুটাইতে পার? কিন্তু 
রাফেলের তুল্য কোন হিন্দু চিত্র*র যদি 
সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির 
ভিব'ক্তি চিত্রপটে অঁকিয়! দেখান, তাহা 
হইলে পতিভক্তির মানসিক মূর্তি কেমন 
অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়া 
তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাই- 
তেছে যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে 
কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল যাহাতে 
10991158191) বা ভাবাভিনয় আছে, তাহাই 
মানুষের আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী । 
আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী, 
নয়--অপূর্বব মহ্মাময়। জ্ঞান (বুদ্ধিবৃততি- 
মুলক জ্ঞান) বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, 
গ্রতিভার স্তায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে 
বর্গ দিখাইবার নিমিত্ত প্রতিভার আবির্ভাব । 


১৫৮৮ 





স্বর্গ কেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, 
ভারতে ভীন্ম, সেকাপীয়রে দেন্দেম না, শিলরে 
থেক্পা, সফক্রিলে অগ্তাইগণি। আবার 
তাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিা 
বস্ত। তবেই দেখ, ভাবাভিনয়মূলক কাবা 
ৰা চিত্র বা প্রস্তরমূর্তি কেমন স্বর্গীয় বস্ত__ 
কেমন মহিমাময়! তাই বণি, যদি শিল্প- 
ব্যক্ত ভাবাভিনরন এতই মহিমাময় হয়, 
আর হৃদয়ের মপরাঁপর ভাব পরিপোষণ ও 
পরিবর্দনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী ও 
উপকারী হয়, তবে ধর্মসন্বন্ধে কেনই ব। 
মহিমাশৃন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর“ভাব বা 
ধর্মভাব পরিপোষণ ও পরিবদ্ধন বিষয়ে 
অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে? 
মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়। 
উঠিতে পারি, প্রতিভ। যদি আমাকে তদপেক্ষা 
বেশী বুঝাইয়! দেয়, তবে শ্রীণীশত্তি আমি 
নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা 
কেন আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইতে 
পারিবে না? আর প্রতিভা যদি তাহাই 
পারে--কাব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তর- 
প্রতিমাতে হউক-_গ্রতিভ! য্দ তাহাই পারে, 
তবে কি জন্ আমি প্রতিভার কাছে তাহ! 
বুঝিয়া না লইব? কি জন্য আমি আপনাকে 
দে শিক্ষার বঞ্চিত করিব? মানবপ্রক্কতি 
সম্বন্ধে গ্রত্তিভার কাছে শিক্ষাগ্রহণ না করিলে 
আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, এনীশক্কি সম্বন্ধে 
প্রতিভার কাছে শিক্ষাগ্রহণ না করিলে আমি 
কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না?” 

কেমন সুন্দর যুক্তি! অধিকার অনধি- 
কারের তর্ক না তুলিয়া, শান্ত্র-বচনের 
দোহাই না দিয়া, কেমন সহজ কথায় 
পরিষ্কাররূপে মুত্তিপূজার উপযোগিতা বুধান 
হুইল। এরূপে বুঝাইবার শক্তি সাধারণ 
পাঙ্ডিত্যের কার্ধা নয়। এই মুত্তিপূজ। সম্বন্ধে 
আর এক স্থানে বলিয়াছেন, রি 


সাহিত্য সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ৪থ সংখ্যা । 





পকেছ কেহ বলিতে পারেন ঘে, জগদী- 
স্বরের মুস্তি নির্মাণ করিয়া পৃ্না করিলে 
মুর্তিকেই জগদীগর «মনে করিতে পারে। 
এ দেশে জগদীশ্বর মৃত্িতে পুজিত হুন। 
আমি যতদুর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে 
এইরূপ নুঝিয্নাছি যে, কেহই জগদীশ্বরের 
মুক্তিকে জগদীশ্বর মনে করে ন।। সকলেই 
এইরূপ বুঝে যে, মুত্তি হইতে জগনীখর 
স্বতন্ত্র, মুক্তিতে তাঁহার আবির্ভাব হয় মাত্র। 
তবে এমনও হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মূর্তি দেখিয়া তক্তের ঘন যখন বড়ই বিভোর 
হইয়া উঠে, তখন সে জগদীৰ্রের এবং 
জগদীশ্বরের মূর্তির প্রভেদ ভূপিয়া গিক্! 
বোধ হয় যেন সেই মুর্তিেই জগদীখবর 
মনে করিতে থাকে। কিন্তু যেখানেই 
প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইনী 
উঠে, সেইথানেই ত এইরূপ হুইয়। থাকে। 
ওথেলে। দ্িদ্দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে 
ওথেলো দিস্দেমনাকে ত কল্পনামাব্র 
বলিয়া মনে থাকে না, সত্য সত্যই 
রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। 
উতক্ নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে 
ভিনেতার্দগগকে অভিনেতা বলিয়া মনে 
থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে হয়। 
ঈশ্বরের মৃদ্তি দেখিয়া যদি তেমনি ভেদাভেদ 
বিস্বত হইয়া বিভোর মনে মৃত্তিতে কেবল 
ঈশ্বরই দেখি, তবেই ত জানিব যে, মৃ্ঠি 
গড়া সার্থক হুইয়াছে। মৃত্তি বদি ভেদাভেদ 
জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, ঈশ্বরতক্তিতে 
মন ভুলাইয়। দিতে পারে, তাহা হইলে 
মৃত্তিকে পূজা করা! ঈশ্বরকে পুজা করা বই 
আর কি হইতে পারে? তাহা হইলে 
মর্তির সন্ুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে 
প্রণত হওয়া বই আর কি হইতে পারে? 
* ৯ * তুমি হয় ত বলিবে যে,প্ঈখরের 
ুষ্ি নির্মাণ করিয়া! পুজা করিতে করিতে হস 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


তআমি নিরাকার ঈশ্বরকে বখার্থই_হাত 
১৬ ন।ক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিন। 
হি, উত্তরে আমি এই» বলিতে পার যে, 
আমি যঙ্গি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝির়া 
থাকি, তাহা হইলে সহঅ সঙ বৎসর তাহার 
ৃত্তি পুজা করিলেও তাহাকে হাত পা নাক 
কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না । এই যে ঈশপের 
গলের ভ্ায় গল্প, প্রবোধ-চক্দ্রোদয়ের হ্যায় 
রূপক, সাধারণ লোকে চিরকালই শুনিতেছে, 
কিন্ত কেহ কখন কি তাই বলিয়া এমন 
বুঝিয়াছে যে, পাখী মানুষের মত কথ! কয়, 
আর কাম ক্রোধ মোহ মাতসর্য্য প্রভৃতি 
হৃদয়ের ভাবগুলা এক একটা হাত-পা- 
ওয়াল! মানুর্ষের মত বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়, বা 
থিয়েটারে নাটকাভিনয় করে? সাকার 
উপাসকদিগের মধ্যে এমন লো থাকিতে 
পারে, যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথর্৫থই 
হাত পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব 
স্থলে অন্ুপ্ধান করিলে বোধ হয় বুঝ 
যাইবে যে, তাহারা ঈত্বরকে কখনই প্রকৃত 
নিরাকার বলিক্না বুঝে নাই, যে রকম শিক্ষা 
এবং মানসিক শক্তি, তাহাতে তাহার! 
ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া! বুঝিঞ্ভ অক্ষম? 
এবং সেই জন্যই যূর্তি সম্মুখ না! রাখিয়। 
ঈশ্বরের পৃজ| করিলে তাহারা বোধ হয্ব 


স্বর্গীয় ০জ্্রনাথ বহু । 


১৫৭ 





জন্য? যে নিরাকার উপলব্ধ করিতে 
পারে না, এবং নিরাকার উপাসন] দ্বারা 
ঈশ্বরান্থরাগে উৎসাহিত হইয়া ধর্মপথে 
যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক 
উচ্চ নিরাকার প্রণালীর খাতিরে নিরাকার 
উপাসনায় জে।র করিয়া বাধিযা রাখা ভাল, 
ন1 মনকে ঈথরামুরাগে রঞ্জিত কাররা ধর্মপথে 
চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটি যুক্তি গড়িয়া 
পূজা করিতে দেওয়া ত্বাল?..-মামর! 
ঈশ্বরভক্তি এবং ধর্মান্তরাগ “চাই; আমর! 
চাই যে, সকলেরই মন যে কোন পদ্ধতিতে 
হউক ইঈশ্বরভক্তি এবং ধর্মানহ্গরাগে পরিপুর্ণ 
হইয়া উঠ,.ক। নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে 
আপন মনে ঈশ্বরান্রাগ ফলাইয়া৷ তুলিতে 
অক্ষম এবং সেই জন্য ধন্মপথে চলিতে 
উৎসাহিত বোধ করে না? তাহাকে নিরাকার- 
পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা; 
তাহাকে সাকার-পন্ধতি না দিলে শ্ান্ত্রকার 
এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই 
ধর্মভীরু হিন্দুশান্ত্রকার লোকসাধারণের জন্ত 
বহিমু্খ প্রণালীতে জগদীশ্বরের প্রতিমা 
গড়িয়। দিয়াছেন ।” 

ধন্মমত সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের সহি ত অনেকের 
মতানৈক্য ঘটলেও সকলকেই যে তাঁহার 
যুক্তির শ্রেষ্টন্ব স্বী*ার করিতে হুইবে, সে 


ঈশ্বরকে হস্ত-পদ-বিশিষ্ট ভাবিয়া তাহার | বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ অকাট্য 


পুজা করে । তাহাই যদি হন, তবে তাহা- 
দিগকে কোন যুর্তি না দিদ্না_এবং মূর্তি 
দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বরভক্কিতঠে 
উত্তেজিত হইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ 
উত্তেদ্িত হইতে না দিয়া_এবং ঈশ্বর- 
ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু 
ধর্মানুরাগী হুইতে পারে, তাহাদিগকে 
সেই পরিমাণ ধর্শানুরাগী হইতে ন| দিয়! 
লাভ শক? ঈশ্বর কি জন? শুধু কি 
গররষ্ট উপনন্ধির জন্য, না| ধর্মোন্নতির 


যুক্তি তহ।র প্রতি পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-কলেবর 
বাছুল্য-ভয়ে আমর! সকল স্থান উদ্ধৃত 
করিম দেখাইতে পারিলাম না। তাহার 
সংযম শিক্ষা, হিন্দুত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে যেমন তাহার ধর্্ম- 
শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যর পরিচয় পাওয়া 
যায়ঃ তেমনই আবার মনস্তব্বসন্বন্ধেও তাঁহার 
প্রকৃষ্ট শুঙক্ষার্শনের পরিচয় পাওয়া গি! 
থাঞ্ধে। তাহার যুক্তিতর্কের এমনই গুণ 


১৬৩ 


যে, যখন যে বিষয়টা ধরিয়াছেন, তখনই 
তাহার সঞ্ল দিকৃ দেখিয়া সকল আপত্তি 





সাহিত্য সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ঘর্থ লংখ্যা। 





বিজ্ঞ চিকিৎপকের নাক তাহার রোগনিণয়ে 
তৎপর হইলেন । কেবল রোগ নির্ণত 


থণ্ডন করিয়া একটা চুড়ান্ত মীমাংসায় উপস্থিত“ তাহার আন্তরিক চেষ্টার বিরাম হুইল না, 


হইয়াছেন? তাহাতে কোন অংশটাই বাদ 
পড়ে নাই, কড়াক্রান্তিটা ছাড়িয়া দেন নাঁই। 
চন্দ্রনাথ হিন্দুধন্ধের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়াছিলেন, 
তাই তিনি হিন্দুপর্শের। হিন্দুসমাজের 
উন্নতির জন্য গাণপাত চেষ্টা করিয়]| গিয়া- 
ছেন? তাহার পাণ্ডিত্য, শক্তি, চিস্কা, সকলই 
ইহার উদ্দেশে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
হিন্দু আবার কিসে প্রক্কত হিন্দু হয়, কিসে 
হিন্দুসমাজ প্রতিকূল সংঘর্ষ হইতে রক্ষ। 
পায়) তাহাই তাহার প্রধান চিস্তার বিষয় 
ছিল, এবং সেই চিন্তা তাহার গ্রন্থের প্রতি 
পত্রে পরিস্ফুট । ঠাহার হিন্দুত্ব, তাছার সংশম 
শিক্ষ।, াহার ত্রিধার], তাহার সাবিত্রী-তত্ব, 
তাহার ফুল ও ফল,,সকলই এই উদ্দেশ্ঠ 
সাধনের জন্য লিখিত। 

বর্তমান কালে এদেশের হিন্দুসমাজের 
অবন্থা ক্রমেই শোচনীয় হইন্লা পড়িতেছে। 
যে দেশ এক সময়ে সংযম ও শিক্ষায় সমগ্র 
পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিঠিত হইয়াছিল, 
অধুনা সেই দেশ আম্মগৌরব বিশ্ব হইয়া 
বিলাসের প্রবল মোতে ভাঙিয়! চপিয়াছে ; 
যেরূপে ভািতে আরন্ত করিয়াছে, তাহাতে 
শেষে কোথা গিদ্লা দড়াইবে, কোন্‌ মহা- 
সমুদ্রের অভলম্পর্শ গর্ভে চিরনিমজ্জিত 
হইবে, তাহা একমাব্র অন্তর্যামীই বণিতে 
পারেন। চন্জনাথ সমাজের এই ভীষণ 
অবস্থা দেখিয়াছিলেন, এই ভীষণ অবস্থার 
ভয়াবহ পরিণাম মর্খে মর্মে অনুভব করিয- 
ছিলেন। কেবল অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, নীরবে একটী মণ্মভেদী দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করিয়াই নিরম্ত হয় নাই। সমাজ- 
ছিতৈষী চন্দ্রনাথ তাহার প্রাণপ্রিয্ধ হিন্দু 
সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দৌঁখিয়া 


রোগনির্ণয়ের সহিত রোগের উপযুক্ধ ওঁধ- 
ধেরও ব্যবস্থা! করিয়! দিলেন। তিনি দেখা- 
ইয়া! দিলেন, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই এই 
ছুরস্ত ব্যাধি আনিয়া আমাদিগকে আক্রমণ 
করিতেছে, এবং মাতাপিতার পরিমাণা- 
ভীত ন্মেহ ও ব্যবহাররূপ কুপথ্য সংযোগে 
সেই রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া অবশেষে 
ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে । স্থতরাং এই 
দ্রস্ত ব্যাধির প্রতীকার করিতে হুইলে 
ইহার প্রথম অবস্থা হইতে মনোযোগী 
হুইতে হইবে-_-মাপনাদিগকে সংযমী হইতে 
হইবে, এবং পুক্রকন্তাদিগকে শৈশবকাল 
হইতে সংযম শিক্ষা এদ।ন করিতে হইবে । 
আমাদের ছুর্ভাগা, আমরা তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহার সংবম 
শিক্ষাকে তেমন আদর করিতে পারি নাই । 
এবার ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা 
বলিব। চন্দ্রনাথের ভাষা খাঁটি বাঙ্গাণপ 
ভাষা, নিজ্জল গব্য দুগ্ধ । সে ছ্ধ--একটু 
জ্বাল দিয়া-৮শুধু খাও, বেশ মিষ্ট 7 একটু 
চিনি মিশাইয়া ঘন ক্ষীরে পরিণত কর, 
গুরুপাক হইলেও অমৃূতোপম; সামান্য 
জল মিশাইন্না একটু অন্নরদস দিয়া পাচ 
জনের পাতে দাও, একটু মুখে দ্বিলেই 
প্রাণ মন ক্ষিপ্ধ হুইয়া উঠিবে। শকুন্তল!- 
তৰ্‌ পাঠ কর, খাটি ছু্ধের আন্বাদ পাইবে ? 
হিন্ৃত্ব পাঠ কর, দেখিবে সেই খাটি ছুগ্ধই 
ক্ষীররূপে পরিণত হুইদ্লাছে; ব্রিধারা পাঠ 
কর, সেই ছুপ্ধই ঈষদন্ রস-সংবোগে স্ুম্বাছ 
দরধিবূপ ধারণ করিয়াছে দেখিতে পাইবে। 
কিন্তু যেখানে যেরূপেই পরিবর্তিত হউক, 
সর্বত্র সেই খাটি ছুগ্ধের গন্ধটি ঠিক আছে, 
মিশ্রণের গুণে অয়নযোগেও তাহা! বিকৃত 


আবরণ, ১৩১৭ ] 


হুইপ টকিয়া বায় নাই। ভ্রিধারা বল- 
. আ্মৃষার এক অপূর্ব বস্ত। অ্রিধারার অনন্ত 
7 ঝুইুর্ত, বউ কথা কও, রেতাব কীট, জীবন- 
কথা, বর্ণভেদ প্রভৃতি পাঠকের চিরপ্রিয় 
উপভোগ্য প্রধন্ধ। ব্রিধারার একটু নমুনা 
না দেখাইয়। থাকিতে পারিলাম না। 

“আর এ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণ। | 
দশ ঘর জ্ঞাতর মধ্যে উনিও এক ঘর। 
কিন্ত এক ঘর হুইয়াও উনি সকল ঘরেই 
সমান। আপনার ঘরেও যেমন জ্ঞাতির 
ঘরেও তেমনি। গুর আপনার ছেলে মেয়ে 
ভাই ভাইপোও যেমন, জ্ঞাতির ছেলে মেয়ে 
তাই তাহপোও তেমনি । জ্ঞাতি সুখী 
হইলে ওর সুর উথালক্পা উঠে। জ্ঞাতি 
কষ্ট পাইলে গুর প্রাণ কাদতে থাকে। 
জ্ঞাতিও যেমন গুর আপনার, গ্রামশুদ্ধ 
লোকও তেমনি গুর আপনার। উন 
সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উহাকে 
ছোট দাদ। বলে, ছেলেও উহাকে ছোট 
দাদা বলে। উন “কোম্পানির ছোট দাদা'। 
ওর গুণে সমস্ত গ্রামথানি একটী কোম্পানি 
এক পথে চলে, এক সুয়ে কাদে, এক 


স্বরে হাসে। উহ্ীকে ধরিয়া প্টামখানি, 


বাচিয়া আছে। উনি গ্রামথানির প্রাণ। 
উনি গ্রামের অন্পূর্ণা। কিন্তু হান্প! 
উইকে এখন আর বড় দেখিতে পাই 
না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির 
দাদা, কোম্প।নির কাকা দেখিতে পাইতাম । 
এখন আর বড় পাইনা। বন্ধদেশ এখন 
দেবতাশৃস্ত হইতেছে। সত্যই বঙ্গের দুর্দিন 
উপাস্থত হইয়াছে 1” ্ 
এখানেও সেই কান্নার সুর-_সমাজের 
ছর্দিন দর্শনে এখানেও সেই মর্শভেদী 
তণ্তশ্বাসের সহিত উষ্ণ অশ্রবন্দু। এমনই 
সর্বত্র । আর কত উদ্ধৃত করিয়। দেখাইব। 
সদাজেরজ্দন্ত চ্জনাথ যেমন অষ্তররের সহিত 


স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বস্ু। 


১৬১ 


কার্দিয়াছেন, এমন কান্না এখন আর কেহ 
বুঝি কাদে নাই। চন্দ্রনাথের শেষ গ্র্থ 
“পৃর্থবীর সুখ ও ছুঃখ”। এই গ্র্খানি 
“সাছিতা” নামক মাসিক পত্র হইতে 
পূর্ণমু্রিত। গ্রস্থখানি “আত্মকাহিনী” 
স্বরূপে কতকট। রচিত। ইহাতে পল্লিঞ্গীবনের 
যে উজ্জল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহ! 
অতীব উপাদেপ ও উপতোগা । পল্ল- 
কাহিনী, ছুর্গাপৃঞ্জার বিবরণ এবং আতম্ম- 
জীবনচরিত যে এই গ্রথমে- বাঙ্গাল! ভাষায় 
লিখিত হইল, তাহা নহে। কিন্ত এরূপ 
গুছ।ইন্া* পাঠকের মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ 
করিয়া, আত্মবিবরণ লিখিতে অতি অল্প 
লোককে দেখা যাক়্। গ্রন্থের “পুর্বভাষ” 
পাঠে জান! যায় যে চন্দ্রনাথ এই গ্রস্থখানিকে 
“আমার শেষ কথা” এই আথা! দিতে স্থির 
করেন। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ও হেডিংস্বরূপে 
এই তিনটা শন্দ বড় বড় অক্ষরে লিখিত 
আছে। কিন্তু গ্রস্থকারের পুত্রদ্বয় ও কয়েক 
জন বদ্ধুর ইচ্ছা ছিলনা! যে, এ তিনটি শব্দ 
থকে; সেই জন্ত মলাটে শব্ধ তিনটি দেওয়! 
হয় নাই। তাহাদের ভয়, পাছে সত সতাই 
গ্রন্থখানি রচয়িতার শেষ কথ! হয়। কিন্তু 
তাহাদের আশঙ্কা সতো পরিণত হুইয়াছে। 
বঙগীয় সাহিতোর ছূর্ভাগাক্রমে বাস্তবিকই 
এই গ্রন্থথানি চন্দ্রন/থের “শেষ কথ।” ! 
আঞ্ি আর চন্দ্রনাথ ইহলোকে নাই। 
তাহার অমর আযম নিভাধামে প্রস্থান 
করিয়াছে । সেখানে--সেই নিত্যানন্দময় 
ধামে, নিত্যপুরুষের চরণপ্রান্তে বসির! 
হয়তো তিনি তাহার চিরপ্রিয় হিন্দুসমাদ্ের 


জন্ত অশ্রপাত করিততিছেন, _সর্বশক্তিমান্‌ 
শ্রীভগবানের চরণে আপনার কাতর প্রাণের 
অরুস্তদ বেদনা ব্যক্ত করিয়া তাহার মগল 
কামনা করিতেছেন। তাহার কামনা কি 
পূর্ণ হইবে না ! 

৯ ভ্ান্ুবলচন্দ্র মিত্র! 


চিত্রকরী। 


6১) 

স্থান।-_দিল্লি) চৌকের উত্তর প্রীস্ত- 
ভাগে রাজবন্ধের উপর রিপুকর্মওয়াল! 
দরিদ্র চিকণলালের দোকান। 

কাল।-_দিল্লীধর-জগতীশ্বর-আক বর- 

মাছের রাজত্বের" শেষার্ধ। 

চিকপলালের মুখ্য বিশেষপ-_সে দরিদ্র ; 
তাহ! প্রয্বোগ করিলাম। তৎপক্ষে গৌণ 
বিশেষণ,_চিকপলাল বৃদ্ধ, কুজ এবং কদী- 
কার। তবে বহিঃকষ্ণ আত্ের সিন্দুর-লোহিত 
সুমিষ্ট অভ্যন্তরের স্টার চিকণপালের অন্তঃ- 
প্রদেশ অতিশয় শুভ্র এবং দদানন্দ। বুদ্ধ 
জীবনে কখন অসন্তোষ ভোগ করে নাই-- 
জগতে ধষাহারা বড়লোক বপিয়া পরিচিত, 
তাহাদের কয়জন এ কথ! স্বপক্ষে প্রয়োগ 
করিতে পারেন? 

চিকণলাল রিপুকর্থ করিত। হালের 
রিপুকর্মওয়ালাদিগের মত সে দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়া বেড়াইত না। তাহার ক্ষুদ্র দোকানে 
বসির! উদগ্নাস্ত কাল সে ছিন্ন-বস্বাদির সংস্কার 
করিত। তাহাতে সে যাহা পাইত, তাহাতে 
তাহার এবং তাহার ততোধিক বৃদ্ধ! প।র- 
চারক৷ ব1 সহচরী রূপালীর জীবিক1 সম্পন্ন 
হইত। দোকানের উপরে শয়ন-গোজনের 
ঘে সামান্ত-পরিসর একটা ঘর ছিল, তাহার 
ভাড়া উঠিশু, এবং (আর কাহাকেও বাঁলও 
ন|। ষে আমি বলিয়াছ) হাত তুলিয়া কখন 
ক।চৎ অতি সামান্য কিছু দেওয়া-থোয়াটাও 
চলিত। এ শেষের ব্যাপারটা! সে অবশ্ঠ 
প্রাণান্তেও শ্বীকার করিবে না-_জিজ্ঞান! 
করিলে হয়ত তাহার মুখ প্রীর়াভাসে 
নবোঢ়। কিশোরীর মুখের মত লজ্জায় লাল 
হইয়। . উঠিবে। জীবিকা সম্পন্ন ছুওয়া 


অর্থে ক্ষীর, সর, নবনী ভোঁজন বুঝিও 
না-যে কোন প্রকারে বা কৌশলে 
ক্ষুন্নিবৃত্তিমাত্র ৷ 

চিকণপাল চিরকাল ভাবুক। বুদ্ধ 
জাগিয়৷ জাগিয়! দ্বপ্ন দেখিত। দোকানের 
সম্মুখে অনতিদূরে জলপ্রপাত-স্তম্তে স্ষটিকের 
খোদিত একটা শিশুমুর্তি ছিল) তাহার 
সহিত চিকণের কতই না! ভাব! হাতের 
ছুচ, হাতের সুতা, হাতে থাকিত-__অন্য- 
মনস্কে চিকণ সেই স্ফটিক-শিশুর সহিত হাসি- 
তামাসা কররিত। কখন তাহার উদ্দেশে 
পাণিপথে হিন্দুভাগা-বিপর্যায়ের নাট্যাভিনয় 
বা হইত, কোন দিন বা সে কুরুক্ষেত্র 
সমারোহ হুইতে সরু করিয়া পদ্মিনীর 
আথানের চারণী করিয়া শেষ করিত। 
কয়েকজন প্রতিবাদী একদিন তাহাদিগের 
মধো বলাবপি করিতেছিল-_ 

“চিকণ আপনা আপনি বকে, আপন! 
আপনি হাসে, ওর একটু ছিট্‌ু আছে, না? 
ঞ&েষ কথাট্রচিকণের কাণে যাইল--চিকণ 
বলিয্না উঠিল, “ন| ভাই ! গজটাক্‌ থাকিলেও 
অন্তত একটা ফতুয়। তৈয়ার করিতে 
পারিতাম।” 

দিল্লি চিকণের পক্ষে অমরাবতী অপেক্ষা 
উজ্জল, বারাণসী অপেক্ষা পবিত্র! দিল্লির 
বৃক্ষপত্র মৃত্তিক। সমস্তই চিকণের চক্ষে সজীব 
বলিয়া বোধ হইত৭ দিল্লির বক্ষের ভিতর 
অতীত কাহিনীর এত অসংখ্য আগ্নের-গিরি 
নিমজ্জিত আছে যে, তাহাদের বিক্ফষারণে 
ভূকম্পন হুইয়! কোন্‌ দিন দিল্লির বক্ষ বিদীর্ঘ 
ব৷ হয়, স্বপ্রমুগ্ধাবস্থ বুদ্ধ সত্য সত্যই কখন 
কখন এমন ভয় করিত। দিল্লির ধুলি 
প্রাতংঃম্ম্রণী্ন বীরপুকুষগণের চিতাভম্ম 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


ভাবিয়া চিক তাহ! প্রত্যহ মস্তকে ধারণ 


রত। | 
ই যাবতীর সন্ত্ান্ত নাগরিকারা 
চিকণের অবারিত ত্বার। বৃদ্ধ ভাবুক 
চিকণকে লকলেই ভালবালিত। পিতৃ 
পৈতামহিক স্বর্ণপৌধের মালিকানী সত্ববাবত 
ধহারা সন্ত্রান্তমাত্র, তাহাদিগের কথ! 
বলিতেছি না_ঞ্রাণে। কর্মে, কীর্ভিতে 
ধাহারা সন্ত্রস্ত, আমি তীহাদ্দেরই উদ্দেস্তে 
ব্লিতেছি। 

চিকথণের পিত। দিল্লির ভিক্ষুক-দ্লপতি 
ছিল। চিকণ সাত-ভাইএর এক ভাই। 
পিতা সকালে পুক্রদ্দিগকে ভিক্ষাকার্ষো মহরে 
পাঠাইয়া দিত»সন্ধায় প্রায় চিকণ ব্যতীত 
সকলেই ৰিপক্ষণ উপার্জন করিয়। আনিত। 
পি৩1 মাদরে সকলের উদর পূর্তি করাইত, 
কেধল চিকণের আহার্য্য উদরে ন! পাড়িয় 
কতক পৃষ্ঠ এবং কতক বাগাত্রের অন্যান 
স্থান প্রবল বেগে পড়িত। চিকণের 
জাতগণ ভদ্রেচিত ভোজা-পেয়ে পুর্ণ দর 
ভইপ্লাও কার্ষের সময় কেমন অনশন-ক্রিষ্ট 
কঙ্কালসার সায়া লোকের করুণ! আকর্ষণ 
করিত, শ্লান্কৃত 'অনশন-দগ্ধ চিন্তার তাহা! 
দেখিয়া পিস্ম-য়র সীমা থাকিত না! ভিকার 
অভিনয়ে তাহ।র ত্রাহগণের দর্শন-ডাংল 
তাহাদিগের বিশেষ উপকারে লাগিত-_ 
তাহাদিগে্ পানে নেত্রপাত করিলেই 
লোকের করুণ। শ্বতঃ ফুটিনা টঠিত। চিকণ 
কুংমিত অবন্বব-_যাহার দর্শন-ডালি নাই, 
তাহার গশুণ-বিচার করিবে কে? * 

একদিন একটা অতি সুন্দর আট নয় 
বৎসরের বালিকার নিকট সাত বৎসরের 
ভিক্ষুক চিকণ অর্থ ভিক্ষা করিল। অর্থের 
বিনিময়ে বালিকা সদ্য-প্রস্ফুটিত মনোরম 
গোলাধুহুলের একটা তোড়া তাহাকে দিয়] 


বলিল, “এই ফুল করয়টী বিক্রপ্ন করিয়া যাহ 
২২ 


চিত্রকরী । 


| ঘণ্টার ভিতর তাহার অধিক আসে । 


১৬৩ 


পাইবে, লইও। ভিক্ষা করিনা বেড়াও 
কেন? চোর এবং অলস অকর্ণোরাই ত 
ভিক্ষা! করিনা খায় 1” 

চিকণ সেটা বিক্রয় করিতে পারিল 
না-আর সে দিন এক কপর্দকও সংগ্রহ 
করিয়া গৃহে ফিরিতে পারিল ন'। তাহার 
ফ:ল চিকণের অস্থিমাংস দেদিন রীতিমত 
তাহার পিতৃন্গেহ অনুভব করিল। বালক 
তিন দিন শব্যাশায়ী রহিল) পরে গাত্র- 
বেদন1 অপন্যত হইলে সে নগরগ্রা:স্ত এক 
দরিদ্র দরজীর নিকট গ্িয়া আবেদন কৃরির়1 
বলিল, 4আমি আর ভিক্ষা করিব না-_ 
মামাকে তোমার কার্ধ্য শিখাও, আমি 
তোমার দাসহ্ব করিব।? 

দরজী বলিল-_হুমি বাপু বড় মূর্থ দেখি- 
তেছি। দিবাবাত্র অঙ্কুলি বাথিত করিয়া 
শম করিলে ও আমাদের যাহা উপার্জন হয় 
না, পিল্লির মত গহর্পে ভিক্ষাবৃত্তিতে এক 
এমন 
রাজকীয় ব্যবস। ছাড়রা তুমি এতুন্ছ বৃত্তি 
অবপঞ্ধন করিতে চাও কেন? 

বালক বপিল -“আমি ভিক্ষা করিতে 
জানি না স্ুস্থ অঙ্গ ছিন্ন বস্ত্র বাধিয়া আমি 
ক্ষত সাজাহতে পারি না_বাবা ন! মারিলে 
আমার কানা আসে না- সেই জন্ত ৫?হ 
আমাকে ভিক্ষা দেয় না।” 

দরজীর শুননয়া দয়! হইল। সে বণিল, 
“সে কথা স্বতন্ত্র। চৌর/বুত্তি অর্থকরী ন! 
হইলে, অবশা সাধুতার অহ্বশীলনে মাপ, 
হুইতে পারে না!” সেই অকধি চিকণ দিল্লির 


একজন দিপুকর্ম ওয়াল1-__ দরিদ্র, শাস্ত সরল 
এবং সানন্দ। কুলমর্ধাদা এবং বংখ-কৌগীনোো 
কালি দ্রিয়/ছিল বলিয়া তাহার পিতা এবং 
ভ্রান্ুগণ কেহ কখন তাহার মুখ দর্শন 


ক্রুবুত না। 


১৬৪ 





২ 

দোকানের ভু,পীক্কত ছিন-বগ্ত্ে মাথা 
রাধিকা চিকণ উন্দীলিতনেত্রে স্বপ্ন দেখিতে- 
ছিল। জেদিন মধ্যানে দিল্লির সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র- 
শিল্পী সুষ্ননাথ বাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
বাদসাহের চিত্রশাল! দেখাইতে গিয়াছিলেন। 
বাদসাহের চিন্রশালান্ন চিকণের মত ব্যক্তির 
প্রবেশ-নিষেধ। তবে স্থরনাথের সঙ্গে-_- 
কাষেই কথা নাই। বাদগাছের মস্নদ্‌ হইতে 
দরিদ্রের আঙ্গিন পধ্যন্ত দিল্লির সর্ব্রই 
সুরনাথের সমান সম্মান। 

এখন অপরাহু। পরাহু কি “অপরাহ্ণ 
বৃদ্ধের তাহ! ধারণার অতীত। তাহার 
মনোরাজো তখন চিত্রশালার চিত্রসমূহ 
চেতনা- প্রবল হইয়। তাহাকে যেন তাহাদের 
মধ্যে লোফালুফী করিতেছিল। বৃদ্ধ নিশ্চল 
এবং নির্বাক্‌-_স্বপ্রতরঙ্গে গ। ভাসাইয়া 
ধ্তহাসিক আলেখোর ইতিবৃত্ত উপলক্ষে 
অতীতের কালপ্রবাহে সন্তরণ করিতেছিল। 

প্দেখ ভাই ক্ষটিক! দেখ দেখ!» 
জলপ্রপাতের প্রস্তরশিশ্তকে সম্বোধন করিয়া 
চিকণ সহসা বলিয়া উঠিল, “ম্বর্গের কোন্‌ 
দেবতার ক্ষমার এমন শক্তি আছে, যাহাতে 
হৃশংসের এ পাপ ক্ষাপিত হইতে পারে? 
প্রদেখ; সমগ্র রাজোয়ারা অন্ধকার করিয়। 
তাহার সমস্ত পদ্মফুলগুণি কাতারে কাতারে 
আসিঙ্সা অগ্রিতে ঝাপ দিতেছে! রাজোয়ার! 
চিরদিনই মান চার, প্রাণ চান্স না! হায় 
পাতকী-__হায় আলা-উদ্দীন 1” 

এমন সময় করুণকঠে কে তাহাকে 
জিজ্ঞাদ! করিল, “আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছি 
--োন্‌ দিকে যাইব বলিয়! দিবে? 

চিকণ তাহার অচেতন-দৃষ্টি আগন্তকের 
প্রতি স্তন্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ও ম1! 
তুই যে মোণার কমল--বড় কচি, তুইও 
আগুনে পুড়িতে আসিঙ্াছিস্? 'পালশ* মা 


সাহিতা-সংহিতা । 


[১১শ খও, ওর সংখ্যা। 





পালা- কোথাও গিয়! লুকাইয়া' থাক্‌! এ 
দেশে কেন আসিয়াছিস- এখানে ৫ 
আসিয়াছিস্‌্? এখান আসিলেই পুড়িতে 
হইবে, তাহা! জানিস না-পালা মা! 
পালা! 

আগন্তক পুনশ্চ কহিল,_”“আমি পথ 
ঠাওর পাইতেছি না- আমি পূর্বে কখন 
দিল্লীতে আসি নাই। দয়া করিয়া আমাকে 
বলিয়া! দাও, আমি কোন্‌ পণে যাইব ?* 

চিকণ উদাসদৃষ্টিতে উত্তর করিল, 
“পাল! মা! পালা! এ অগ্নির দেশে থাকিলে 
এমন যে নধর ফুল তুই, পুড়িয়৷ ছাই 
হইয়া যাইবি !% 

আগন্তক বালিকা। বাঁলোর মাথী 
জড়তা অতিক্রম করিয়া যৌবনের সবে মাত্র 
ফাল্তুনী-শোভায় সজ্জিত হইতেছে। মলিন 
বস্ত্রপরিহিতা__-দেখিলেই পথ-শ্রমে অঠিশয় 
কাতর বলিয়া বোধ হয়। তাহার কুন্থম- 
কোমল অতি সুন্দর পা ছু'খানি স্থানে স্থানে 
বিক্ষত হইয়া রক্তমুখী হইয়াছে । চিকণের 
কথা বুঝিতে না৷ পারিয়া৷ বালিকা পুনশ্চ 
সম্মুখে চলিবার উপক্রম করিল। 
* চিকর্ণের চমক ভাপিল__ছুই হাতে 
চক্ষু ছুইটীর মার্ন! করিয়া বৃদ্ধ উঠি! 
বসিল। বাপিক1 তখন খানিকদৃূর চলিয়া 
গিয়াছে। দ্রুতপদে *যাইয়া চিকণ তাহাকে 
ফিরাইল। 

দোকানে আনিয়া চিকণ তাহাকে 
বসাইল-_বলিল, “মা! আমিণুবড়া মানষ-_ 
ঘুমন্ত কি বকিতেছিলাম, কিছু মনে 
করিস্নি। আমাকে তুই রি ৰ্নিজ্ঞাসা 
করিতেছিলি বল্‌।” 

বালি। আমি অতি বাল্য হইতে 
দিল্লির নাম গুনিক্া আপিতেছি, কিন্ত আি- 
কার পুর্বে দিশ্ি কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। 
এই দিলি? | | 
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বালিকার গ্রশস্ত ললাট, সরবতাব্যঞ্জক 
যুগল, দেবোপম কান্তি দেখিয়া বৃদ্ধ আবার 
উন্যমনস্ক হইবার উপক্রম করিতেছিল। 
বাণিকা যখন নিশ্বাস ফেপিয়া হতাশকঠে 
জিজ্ঞাসা করিল, যে দিল্লির কথা সে 
আশৈশব গুনিগ আসিতেছিল, তাহা কি 
এই 1--তখন বৃদ্ধের আবার চমক ভাঙ্গিল। 
সে বাঁলল, “হামা! দিলি এই। শত শত 
বৎসরের ঘাতপ্রতিঘাতে, শত শত পুত্র- 
পৌনত্রাদ্দির উষ্ণ রক্তপাতে, শত শত প্রভঞ্জন, 
বজজ উল্কা! মস্তকে ধারণ করিয়া, আমার 
গ্রাচীনা জন্মভূমি জননীর আদ্দ এই 
অবস্থা! তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্‌ 
মা!” & 

বালি। বিশ ক্রোশ উত্তরে গিরিপাদ- 
মুলে লোহিক্ন গ্রামে আমার পিতৃভবন। 
সম্প্রতি আমার পিতার মৃত্যু হুইয়াছে। 
সেথায় আমর আর কেহ নাই। দিল্লিংত 
আমার মাতামহ আছেন, তাই এখানে 
আসিয়াছি,-যদি তিনি আমাকে আশ্রর 
দেন। 

চি। কেমন করিয়া এত পথ আসিলি? 

বা। হাটিয়। আমাদেকঈী গ্রামের 
আরও ছুই চারিজন লোক এখানে আ'িতে- 
ছিল, তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছি। তাহার! 
দিল্লিতে পৌছিয়া যে যার গন্থব্য স্থলে চলিয়া! 
গেল। আমার গন্তব্য স্থানের ষে ঠিকানা 
তাহার] বলিয়া! দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় 
আমি গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি-_-পথের 
ঠিক পাইতেছি না। * 

চি। হাটিরা? ওমা ছুধের বাছা তুই__ 
এতটা পথ হাটি আসিয়াছিস্‌? 

বা। তাহাতে কি? আমি ত ছূর্বল 
নই-__ 

টি। তোর মাতামহের গুই বানু আর 
কেহ আছে? 


চিত্রেকরী । 
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বা। বশিতে পারি না।. আমি 
জন্মাবধি তাঁহাকে দেখি নাই। 

চি। তযে তোর মাতামহ তোকে 
চিনিবে কেমন করিয়া ? 

ধ্বা। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বাব! আমার 
কথ! লিখিয়! তাহাকে চিঠি দিরাছেন। 

বালিকা পথশ্রাস্তিতে যত না কাতর 
হইয়াছিল, তাহার পিতৃ-শ্বতি তাহাকে ততো- 
ধিক কাতর করিল। জলুভারে আরক্ত 
লোচনদঘয় অর্ধনিমীপিত হইল” । 

বালিকা! পুনশ্চ বলিল, “বাবা বড় গরীধ 
ছিলেন-”আমাকে বড় ভালবাসিতেন।৯-+ 

চি। তোদের জীবিক! নির্ধাহ হইত 
কিসে? 

বা। বাব! পট আকিতেন_-আমাকেও 
পট আঁকিতে শিখাইয়াছিলেন,__আন্ি 
যথাসাধা তাহাকে সাহাধ্য করিতাম। 
তাহাতেই কষ্টেশ্রেন্ঠে এক ,রকম করিয়া 
আমাদের দন চলিয়া যাইত। গরীবের গ্রাম, 
সেখানে পট কিনিবার বেশী লোক নাই। 

চিকণের ভিতর এমন কিছু ছিল, 
যাহাতে ক্ষণেকের আল!পে লোঁকে তাহাকে 
বিশ্বাস করিত, ভালবাসিয়া ফেলিত, আপনার 
ভাবিয়া লইত। ক্ষণেকের পরচয়ে বালিকা! 
ভুলিয়া গিয়াছিল, সে পথিকমাত্র--চিকণ 
দিল্লর একজন অধিবাসী-মুহুর্ত পুর্বে 
তাহাদিগের পরম্পরে আদৌ পরিচদ়্ ছিল 
না। সে চিকণের ভাবে, কি বুঝিনা বলিতে 


পারি না, তাহার উপর সরল বিশ্বাসে মনের 
দ্বার একেবারে সরাইয় দিয়াছিল। 

চিকণ বালিকাকে বমিতে বলিয়া, 
উপরে আপনার ঘরে চকিতের মত গিয়!, 
কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন আনয়ন কগিল। 
বালিকাকে বলিল, “মা! আগে একটু কিছু 
ধীঁতে কাট্‌, তাহার পর আমি তোকে তোর 
হিৰুওরাখিয়! আদিব |” 
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অপরিচিত স্থলে খাইবার কথায় বালি- 
কার আপন অবস্থা মনে পড়িল। [কি 
কারণে বলিতে পারি না, তখন সকল শির৷ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহার শরীরের সমস্ত 
রক্ত মুখে উঠিয়া মুখ ভাইয়া ফেলিল। 
গোলাপী গণত্বয়ে আরও গোটাকয়েক টাট্‌ক1 
গোলাপ ফুটির। উঠিল। চিকণ তাহা লক্ষ 
করিয়া ভাবিল-_এ মেয়ের এমন একটা 
তেঞ্জ আছে, যে তেঞ্জ এর এত বূপৈখর্ধয 
রাস্তার ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়। 
আনিয়ছে! কিন্তু দিল্লির নাগরিক 
দন্যুঙ্দের হাতে তাহ! টিকিবে কি?" 

লজ্জা টীড়াইতে পারিল না-বৃদ্ধের 
সাদর এবং স্বাভাবিক প্ররোচনায় বালিকা! 
দুই একটী ফলে পিপাসা নিবৃত্তি করিল। 
অন্ত কিছু খাইতে পারিল ন1। 

চিকণ জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল্‌তো। 
মা! তোকে কোন্‌ ঠিকানায় যাইতে 
হইবে 1” 

বালিকা বলিগ,_“ঠ।রিয়া বাজার। 
সেইখানে আঘার মাতামহ বাস করেন। 

চিকণের কপালে ঘম্মবিন্দু প্রকাশ 
পাইল। যাবতীয় ইন্তর, অক, অপরি- 
ফার, নররুমি ঠ.রিয়ায় বাস করে। ঠ।রিয়] 
দিল্লির নরক । 

এমন বত্রের অধিকারী ঠারিয়ায় বাস 
করে শুনিয়। চিকণের মনে বড় ব্যথ! 
লাগিল। তাহ!র সন্ুধস্থা এ উজ্জ্বল তারকা" 
কিশোরীর নিশ্বাসে মগয় নন্দনকাননের 
বার্তা নির্ধে(বিত করিতেছে_-চিকণ বুঝিতে 
পারিল না. এ স্বর্গের নিধি কেমন পাপের 
প্রারশ্চিতকল্পে ঠারিয়ার নরুকান্ধকারে 
আশ্রক়্তিক্ষা করিতে যায়। টউ।দনী চৌকের 
ধূলি, জনতা, এবং কোলাহল, যাহার কোমল 
দিল্লি-কল্পনায় অাত করিয়াছিল-_তাহা- 
তেই যাহার আকুল দীর্ঘাস য্ধঃ হাঃ 


সাহিত্য-সংহিত!। . [১১শ খখ, ৪র্থসংখ্যা। 


শবে জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, প্দিল্লি এই 1 
সে ঠারিয়ায় যাইবে ক্ষেষন করিয় 
তাহাকে সে ঠারিপ্লার পথে কেমন করিয়াই 
বা লইয়া যাইবে ? 

তাহাকে ভাবিত দেখিয়! বালি?। 
বঙগিল--পবাস্তবক্ক, তুমি কেমন করিগ। 
দোকান ফেলিয়। যাইবে-অ।মাকে পথ 
দেখাইয়া দাও--আামি একাকী যাইতে 
পারিব।” 

চিকণ ক্ষিপ্রহস্তে ছিন্ন বস্ত্ররশি সিন্কুক 
পুরিয়৷ বালিকার হস্ত ধরিয়া গন্ভতস্যসথে 
প্রস্থান করিল । | . 

চিন্তামগ্র চিকণ পণে ব!পিকার সহিত 
অশ্বিক কথ। কহিল না-_একবার কেবল 
জিজ্ঞাপ। করিল, “তোর নামটা কি মা?” 
বালিক। উত্তর করিল, “বাবা আমায় 'নীগ।? 
বলিয়া ভাকিতেন।” চিকণ শুনিয়। ভাবিল, 
হীর! চুণি ছাড়িয়া পিঠ তাহার ও উল্জ্বগ 
মণিককে “নীল।” ন'মে ডাকিত কেন? 
অন্পক্ষণেই তাহার! ঠারিয়।র সন্মুখ সীমান্তে 
প্রবেশ করিল। অন্ধকার, পু্তগন্ধপূর্ণ, 
পাপ-কর্দঘাবিল পথে প্রবেশ করিয়। 
তাহাদিঞ্জর শ্বসপ্রশ্থস যেন বন্ধ হইয়। 
আপিল। 

বীভৎস পিশচমৃর্তিসমূহের অন্রহাস, 
কদাকার বক্ধায়সী ঝৰাঙ্গণাগণের অশ্রাবয 
শ্লেষ, দারিদ্র্যের বিকট ধ্বংসকার্য্য _ সমস্ত 
দেখিয়৷ শুনিয় নীগ! ব্রস্ত হইল। অনাথ। 
বীর-বালিক। বিংশতি ক্রোশ পদব্রজে আগমন 
করিয়৷ কাতর হুয় নাই, এখন কিন্তু অতি 
কাতর হইয়া সে ভয়ে বৃদ্ধ চিকণলালের 
হস্ত জোরে আপন হস্তে বেষ্টন করিল-_-এবং 
ক্ষীণতম কণ্ঠে আবার দরিজ্র/স! করিল, 
“এ কি দিল্লি? দিল্লি যে পুণ্য এবং প্রতিষ্ঠার 
রঙ্গতৃমি ।% « ১ 

অকারণ পরুষকঠে চিকণ উত্তর 
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করিল-_-্এ দিল্লি নগ়। দিলি হবর্গ-_ 

র এ ভাগ, দিলির ঘমদুতগণের অধিকৃত 
দিল্লির নরক !” রে 

বালিক। উত্তর করিল না। বৃদ্ধের হাত 
ছাড়াইয়া সে যমপুরীর জনৈক পথিককে 
প্রিজ্ঞাস। করিল “হেথায় শঙ্কর স্ুবাজী 
কোথায় থাকেন ?” 

পথিক বলিল, “বুড়া সুবাঞ্গীর কাছে 
যাইবে? এই আগে ব। দিকে গণির তিতর 
যঃও1% 

বালিক! কলের মত সেই গলির পথ- 
পানে চলিল। চিকণ তাহার হাত ধররয়া 
বশিল; “ও ম। শেন! থাম। আমি আগে 
তার কাছে খাই-এ স্থান তোর মত 
দেবতার পদস্পর্শের যোগ্য নয়।” পাগলের 
মত বাপিকাকে ফিরাইবার চেষ্ট। করি! 
বৃদ্ধ আবার বলিল, “কোথ।য় যাইবি মা! 
তুই পাগল! ফিরিয়] চল্‌। আমি গরীব, 
বৃদ্ধ, নগণ্য-_তুই আমর ঘরে চল, সেখানে 
থাকিবি। সেসামান্য কুটার বটে, কিন্ত 
আমাদের সে অঞ্চলে চুরি-ডাকাতী নাই, 
খুনোখুনি নাই, কদ।চার নাই, বেশ্ত,- 
বিভীধষিক1 নাই। তুই নিশ্চয় দেবতার 
দেশের,”কোন অভিশাপে পৃথিবীতে 
নামিয়। পাড়িয়াছিস্, তাই বশিয়। এখানে 
তোর স্থান হইতে পারে না। আয়মা, 
ফিরিয়া আয়! 

এক বটীর বারান্দায় ছুইজন বধাঁয়সী 
বেশ্তা। বসিয়াছিল, তাহারা বালিকাকে 
দেখিয়া অকথ্য বাকো পরিহাস করিল? 

হস্তে শ্রবণ রোধ করিয়া বালিক! 
চিকণকে বলিল, “অভাগিনীর প্রতি তোমার 
দয় অপীম- আমি কখন তাহ! ভূলিব না। 
কিন্ত আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমি 
একাফিনীই তাহার নিকট 'যক্ছব। তাহার 
মনে কি আছে জানি না, অপর ব্যক্তিকে 
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সপ 


আমার সঙ্গে দেখিলে তিনি তাহার মনো- 
ভাব ব্যঞ্জ করিতে হয়ত সঙ্কোচে বোধ 
করিবেন। আমি যাই-যদি ভবিষ্যতে 
প্রয়োজন হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিধ। 

কথান্তে বিদ্তাদগতিতে বালিক! সেই 
গলির পথে ছুটিয়া নিমেধের মধ্যে অদৃস্ত 
হইয়1 গেল। 

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রন্ধ কিছুক্ষণ 
সে স্থগে ঈ।ডীহয়। থাকিল, "এবং অবশে.ব 
ভগ্রান্তটকরণে আপন পথে প্রত্যাবর্তন 
করিল।* 





(৩) 

বিষগ্রচিত্তে চিকণ ঘখন তাহার দোকা- 
নের নিকটস্থ হইল, তখন সন্ধার প্রাক্কাল। 
দোকানের সম্মুখে ছুই চারি গন লোক 
কথেপক্থন করিতেছিল। তাহারা সকলেই 
চিকণের প্রতিবাসী |" 

একজন বলিল, “আজ সকাল হইতেই 
চিক্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। জামার 
শভাবে কাপ দেখিতেছি বৈবাহিকের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, “ঁ রোগেইত 
চিকণের ঘ।ড় ভাঙ্গিয়াছে। আছেত বেশ-_ 
বিগড়াইলে রক্ষা! নাই। কোথায় ছুটিয়। 
পলাইবে, কেহ সন্ধান করিতে পারিবে না। 

তৃতীয় ব্যক্তি চিকণের ম।থ।র কথার 
উল্লেখ করিয়! বলিল। “মাথার রে।গ সঙ্গের 
সাথী, একবার ধরিলে ছাড়ে না। আৰ 
বোধ হয়, খেয়াল চাপিয়াছে। নয় কোথাও 
রামায়ণ শুনিতেছে, নয় কোথাও গান 
করিতেছে, নয় নদীতীরে বসিদ্না নৌক। 
গণিতেছে। কাজ কর্ম ছাড়িয় দাও, এমন 
সময় ছুনিয়র কোন কথ! তাহার মাথায় 
থাকে ন11” ও 

জহঞ্ডের লোকটীও তাহার মন্তব্য প্রকাশ 
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সাহ্ত্য-সংহিতা। 
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করিতে ছাড়িল ন৷। বলিল, “তোমাদের 
সব কথ! মানিয়া লইলাম-কিন্তু চিকণ 
তাহার কর্মে যে অদ্বিতীয়, তাহা কাহারও 
অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। চিকণ 
ঘে ক।পড় রিপু করিয়। দিবে, তাহার 'কাছে 


করিল, পরিপুকর্ম ! আজ বিকালে ঠারির। 
বাজারে ঘুরিতেছিলে কেন ?” 
চিকপ সোদ্ধেগে মৎ্স্য-বিক্রেতার দিকে 
চাহিল। তখন সন্ধা! হইয়াছে। 
মৎস্য-বিক্রেতা বলিল, “অমি সে পথ 


নৃতন কাপড় টিকবে ন|। তাহার মাথার | দ্বিয়া মাছ বেচিতে যাইতেছিলাম; একটী 
সন্দেহ করিতে পার, কিন্তু তাহার সততায় | সুন্দরী যুবতী ভ্ত্রীলোককে তুমি পথ দেখাইয়। 


সন্দেহ করে কাহার সাধ্য ?” 

কথা কহিতে কহিতে তাহার] অগ্রসর 
হইলে চিকণ দোকানে প্রবেশ করিল। 

স্বদ্ধা রূপালী আসিয়া তাহাকে কি 
জিজ্ঞাস করিল, উত্তর পাইল না, চলিয়া 
গেল। বৈবাহিক-গৃছে নিমস্ত্রিত তাহার 
সেই প্রতিবাপী ফিরিয়। আসিয়। জামার 
বিগ্তর তাগাদদ। করিগ, তাগাদা শুনিতে 
শুনিতে চিকণ বিমাইতে লাগিল। ধোবানী 
আসিয়া কাচিবার কাপড় চাহিল, বৃদ্ধ ঘাড় 
নাড়ল_-অশৌচ হুইক্জাছে, কাপড় দিবে 
না। যে স্থুরনাথ বাবুর সহিত সে মধ্য।হে 
চিত্রশাগায় গিয়াছিল, তিনি আসিয়। চিত্র- 
বিশেষের আলোচনা করিবান্ধ উদ্ভগ 
করিলে চিকণ কপালের দুই দিক্‌ টিপিয়। 
বুঝাইয়। দিল-_বড় মাথ। ধরিয়্াছে। এমন 
কি, সকলের চক্ষের নিধি,_রুপে, মানে, 


দিতেছিলে, না?” চিকণ ঘাড় নাড়িল-_ 
ই।। মৎস্য-বিক্রেতার একটা কথ। তাহার 
কাণে খট্‌ করিয় উঠিল । সে দুধের বাছ1-. 
“যুবতী জ্ীলোক 1 মৎস্যের আশ গন্ধে 
অভাস্ত হইলে লোকের ঘ্বাণেন্দ্রিয় দুষিত 
হইবার কথ।,-এ হতভাগ৷ দর্শনেক্দ্িয়ের 
মন্তকও দক্ষিণ হস্তের কার্ষ্যে সমাধা করিয়। 
বসিয় আছে! 

মৎস্য-বি। যুধতী শঙ্কর সুবাজীর কাছে 
যাইল-_ না? 

চি। ই|। 

মৎস্যবি | বুড়া শঙ্করের কাছে যাওয়ার 
পরিণ[য-ফল যাহ। ঘটবে, আমাকে দিজ্ঞাস! 
করিলে আমি তোম।কে তখনই তাহ! 
বলিয়া দিতাম। ঠারিয়ার ন্যায় স্থানেও 
“সে বুড়€' মত কাফেরের জোড়! নাই। 
তুমি সে স্ত্রীলোকটাকে সেখানে রাখিয়। 


ধনে, বিধাতপুরুধের মানস-পুর, স্বয়ং বাবু | আসিয়া ভাল কাজ কর নাই, রিপুকর্ম! 


পুরণচাদদ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে বাইতে 
যখন তাহার দেকানের সম্মুখে অশ্ব হইতে 
অবতরণ করিয়া আপনার বাগানের ছ্ুইটী 
বসরাই গোলাপ তাহাকে উপহার দিলেন, 
এবং পরদিন তাহার গ্রান শুনিতে তাহার 
খাগানব!টিতে যাইতে অনুরোধ করিলেন, 
চিকণ তাহাকে রাশীকৃত ছিন্ন বস্ত্রের স্ংপ 
দেখাইয়া দিল। এত কাজ ফেলিয়া সে 
যায় কেমন করিয়া? 

শেষ, তাহার পরিচিত জনৈক মংশ্- 
বিক্রেত। আসিয়া তাহাকে হঠ/$.সগ্রিজাস! 


সে বেচার(র অবস্থা দেখিয়া! আমার এমন 
কষ্ট হইয়াছিল ।-_-সে নিরাশ্রয়কে আমি 
আমার বাটীতেই আশ্রক় দিতাম, কিন্ত 
অমন সুন্দরী রমণী সঙ্গে দেখিলে আমার 
সন্দিদ্ধা সহধর্শিনী গৃহ প্রবেশের কালেই 
সন্মার্জণীর সাহায্যে তাহার সম্ভাষণ করিবে, 
এই আশঙ্কায় আমি তাহা করিতে পারি- 
লাম না। 
সোৎকগ্ঠায় চিকণ জিজ্ঞাসা করিল-_ 
“কেন হইয়াছে কি?” «৫: 
--মৎস্য-বি।, যাহা হইবার তাহাই হই- 
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যাছে। গালি দিনা কাফের তাহাকে 

পাৎ দুর করিয়া দিয়াছে। রূপসী 
তাহার নিকট কি প্রয়োজনে গিয়াছিল ? 

চিকণের মুখ বিবর্ণ হইয়া! আসিতেছিল। 
সে বগিল-_পবালিকার কথায় বুঝিয়াছিলাম, 
শঙ্কর স্ুবা তাহার মাতামহ। বালিকার 
অন্ত আশ্রয় নাই, তাই তাহারকাছেসে 
আ.শ্রয়তিক্ষ। করিতে গিয়্াছিল। 

মৎস্য-বিক্রেতা হাসিয়া! উঠিল। পশক্কর 
আশ্রয় দিবার পাত্রই বটে! তাহার উপর 
বার্ধক্য সে নিঙ্গেই' ছুর্ভিক্ষকাতর। তবে 
অমন সুন্দরী নারী__শঙ্কর আশ্রয় ন1 দিলেও 
ঠারিয়া বাজারে তাহার আশ্রয়ের অভাব 
হ্টবে না! অল্প দিনেই দেখিবে, তাহারই 
জন্য পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার , যোগ্যত। 
আমিবে।” 

মৎস্য-বিক্রেত। চলিয়। গেল। তাহার 
শেষের কথাগুলি কিন্তু চিকণের কাণে 
অনেকক্ষণ ধরিয়। বাজিতে লাগিল। “অমন 
লুন্দরী নারী--ঠারিয়! বাজ।রে তাহার আশ্র. 
য়ের অভাব হইবে না। অল্প দিনেই সেই 
আবার অন্য পাঁচ জনকে আশ্রয় দিতে 
পারিবে ।” সহর্র ধারাই এই জি দিল্লির 
মত সহরে এ কিছু নূতন কথা নম্ম। কিন্ত 
তবু চিকণের মন কর্কব্‌ করিতে 
লাগিপ। আহা! সে যে নিম্পাপতার 
সঙ্গীব প্রতিষ। ! 

চিকণের সে আঁবীয়-কুটুম্ব নয়। কে 
সে? পথিকমাত্র--অজ্ঞত-কুঙ্গ-শীঙগা। সে 
কোথায় যায় নাবায়, কি করে না করে, 
তাহাতে চিকণের কি? তা বটে, কিন্তু 
চিকণের অবাধ্য মন তাহার জন্য তথাপি 
কাদিতে লাগিল ! 

বোতাম আঁটিতে অটিতে চিকণ ঠারিয়ার 
রাস্তায় ুলিল। যাইতে যাইতে এক- 
বার কোখোচ্চস্বরে আপনা-আাপনি বলিয়া 


উঠিল, "জামি গাধা, আমার কাগুজ্ঞান 
লাই!” রি 

ক্ষুৎপিপাসাকাতয় চিকণ ঠারিয়ার 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে 
কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক 
করে নাই। একটু আগে রূপাল খবর 
দিয়। গিয়াছিল, রান হইয়া গিয়াছে। কুটী, 
দ্রাউল, তরকারীর উপর আবার কোথ! 
হইতে সেদিন রূপালী নুমিষ্ট'.দধি সংগ্রহ 
করিয়াছে বলিয়াছিল। সে সমস্ত ফেলিয়া, 
সন্ধার অন্তে যুদ্দির দোকানে তাসের কাত 
ফেলিয়া, আপনার উপর বিরক্ত হইয়৷ চিকণ 
আবার বলিল, দবুড়া হইলে বাস্তবিকই 
লোকে গ!ধা বনিয়] যায়।” 

আপনাদিগের ব্যাপার লইয়। দিনরাক্ি 
ব্যস্ত থাক। যাহাদিগের ম্বতাব, মরিয়। 
যাইলেও যাহারা পরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করে না, তাহার। হিংসার পাত্র সন্দেহ নাই। 
স্বার্পরতাই জগতে শুখের মুল-ভি। 
ছিন্ন বস্ত্রের সংস্করণে চিরদিন নিযুক্ত থাকিয়া 
চিকণলাল জীর্ণের সেবাতেই আয্মোংসর্গ 
করিয়।ছিল, তাই বুঝি আর্তের উপর সহা'নু- 
ভূতি তাহার স্বভাবে দীড়াইয়াছিপ। 

ঠারিয়য় পৌছিলে সেই বধাঁয়সী বারা- 
নাহয় তাহাকে দে'খয়! বলিল, “জনি না 
বাবু! কোথায় গেল। আমরা এত করিয়া 
তাহ।কে আমদের কাছে অ/সিতে ডাকি- 
লাম- আমাদিগের দিকে একবার ৫স 
ফিরিয়াও চাছিল না। মেয়েটা অহক্করে 


-মটমটে ! গোৌ-ভরে এ দিকে চলিয়া গেশ। 


তুমি বুঝি তাহাকেই খু'জিতে আসিয়াছ? 
এ পথে গিয়া দেখ। অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। 
তাহার) চিকণকে পথ দেখাইয় দিল। 
নির্দিষ্ট পথে চিকণ চলিতে লাগিল। 
তখন অন্ধকার হইয়! গিয়াছে । আকাশে বড়, 
ছোট,কগগর্গ ণি-মাণিক সব ফুটিয়া উঠিয়া 
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ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল। চিকণকাহার এক 
উপরনগ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়। পড়িল 
এব' অন্যমনক্কে তাহাতে প্রবেশ করিল। 

. সেই উপবন-মধ্যস্থ সরোবর-সোপানে-__ 
নির্জনে- _সান্ধা-নিগুব্ধতায়-নীলা বাঁসর়া- 
ছিল। জানুঘয় হস্তে বেষ্টিত__সেই বেষ্টনের 
মধো তাহ।র শ্রাস্ত মস্তক নত হইয়া পড়- 
ম্লাছে। সকলের পরিত্যক্ত।-অসীম জগতী- 
তলে আপনরে বলিয়৷ দ।বী করিবার 
প্র।ণিম।ত্র নাই,--অজ্ঞাত প্রদেশে অপরি- 
চিত, নিশান্ধকারে, তাহাকে সেই অবস্থায় 
দেখিবামাত্র অনুমিত হয়, ছুঃখিনী এই 
বিপুপ লোকপুর্ণ লোকালয়ে কি ভয়ঙ্কর 
একাকিনী, কি ভয়ঙ্কর অসহায়া! অন্ত 
কেহ তাহার অবস্থায় পড়িলে চক্ষে সযুদ্র 
বহিত--নীল! কাদে নাই। 

আপনার চক্ষু মুছিয়া চিকণ পশ্চাৎ 
হইতে সন্গেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। 
ত্রস্তে বালিকা মন্তক তুলিয়া চিকণের পানে 
চাহিয়া! দেখিল। 

করুণ/র্ধরে চিকণ বলিল, “মা! যাহ! 
শুনিলামঃ সত্য কি? সত্য কি তোর 
মাতামহ তোকে তাড়।ইয়। দিয়াছে ?* 

"আমি তাহার কন্তার কন্তা, তিনি 
তাহা বিশ্বাস করিশেন ন।”-_নীল। উত্তর 
করিল। 

“তোর বাবার পত্র তোর কাছে ছিল 
তো। 1” 

পত্র তিনি গ্রহণ করেন নাই--এই 
আমার কাছেই রহিয়াছে । 

চিকণ। পত্রথানি আমাকে দে.।-- 
নীল। পত্রখানি চিকণের হস্তে অর্পণ করিল। 

চিকণ প্লাগে অন্ধকার দেখিল। 
বলিল, “সে তোকে আশ্রন্ন দিতে বাধা, 
তোর ভরণপেধণ করিতে সে বাধ্য। 
আমি তাহাকে বাধা করিব্৪+প।রি, 


সাহিত্য-সংহিতা। 


,চিকণের&.ভয় হইল । 


[১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 





আইনের দ্বারা বাধ্য করাইব।* সকলে 
কথাটা ব্যবহার করে, চিকণও গন 
মাথায় ব্যবহার ক্রিম, কিন্তু আইন শবেোনর 
অর্থ কি, তাহ! সে আদে জানিত ন1। 

আস্তে আস্তে নীল উত্তর করিল, "আমি 
তাহা ইচ্ছা করি না। হয়তে। তাহার 
ধারণ।ই ঠিক-_হয়তো৷ আমি তাহার কেহই 
নই-হয়তে! এ সমস্তর মধ্যে কোথাও বড় 
একটা ভুঙগ আছে ।+ঃ 

পতুই যাইতে সে কি বলিল, কি করিল, 
আমাকে বিস্তারিত করিয়। বল্‌।--আমি 
শুনিলে বুঝিতে পারিব।” প্তাহাতে লাভ 
কি? হা, তিনি আমাকে পরুষ কথায় 
বিদায় করিয়ছেন বটে, কিন্তু'অ।মি তাহার 
কেহ নই, এই বিশ্বাসে । প্অতি কষ্টে, 
ক্ষীণতম কঠে, নীলা কথ। কয়টী উচ্চারণ 
করিল । 

“ভাল, এখানে না৷ আ।পিয়া। একেবারে 
আমার দোকানে চলিয়া যাইপি ন। কেন, 
মা!) 

এ কথায় সে কোন উত্তর করিল না। 
তাহার স্থিরদৃষ্টি,  শুক্ষচক্ষ দেখিয়! 
সে জিজ্ঞাসা করিল, 
“এখন উপায় কি? সে নির্দমের কাছে 
আমি একবার যাইয়। দেখিব, ঘদ্দি কিছু 
করিতে পারি। 

্ন”। নীগা চিকণের মুখের উপর 
তাহার কাতর দৃষ্টি তরী বিয়া বলিল, পন” । 
তিনি আমার মাকে আমার সম্মুখে গালি 


| দ্বিাছেন-_-তিন্নি ডাটিলেও আর আমি 


তাহার নিকট ষাইব না। বাল্য হইতে পিতার 
নিকট দিল্লির গলপ শুনিতাম”-_নীলার 
কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল__“অনেক 
আশায় দিল্লি আসিয়াছিলাম--কিস্ত যেখনে 
গিয়াছিগাম$ সে স্থল বদি দিল্লি অন্তর্গত 
হয়, তাহ! হইলে দিল্লিতে আমার কাঞ্গ 


শরাবখ, ১৩১৭] 
নাই।-আমার জীবনে--প্বানিকার চক্ষে 


সংস্কৃত নটিক ও তাহার বিশেষত্ব । 
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ভীধণ বৃষ্টিপাত নুরু হইল । চিকণ দীড়াইয়া 


ক্ছোটা ফোটা জল পড়িতে লাগিল । সে | দেখিতে দেখিতে ভাবিল, *& ছুটী চক্ষে এত 
লী যেখমধ্য হইতে ক্ষোটা ফৌট। পড়িতে | জল ধরিয়াছিল কেমন করিয়। ?” 


জারস্ত হইলে কি আর রক্ষা আছে? 


সংস্কৃত নাটক ও 


নাটকের উদ্দেন্ত | 
আজি কাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করিতেছেন যে, নাটক জিনিসটী লোক- 
শিক্ষার একটী গ্রশস্ত উপায়। বাস্ত- 
বিক নীরস উপদেশ-বাক্য অপেক্ষা এই 
প্রণাপী অন্থপারে শিক্ষাদান অধিক ফলপ্রদ্দ। 
লোকশিক্ষ।পক্ষে বাকা অপেক্ষা জীবস্ত 
দৃষ্টান্ত যে অধিক কাধ্যকর, তাহা বোধ হয় 
বলিয়। বুঝাইবার আবন্তচতা নাই। 
নাটকাতনয় দর্শনে মানব-মনে স্বঠঃই ঘে 
ভাবের উদ্রেক হইয়া পাকে, অপর সহজ 
চেষ্টাতেও তাহা স্ষ্টি করিতে পার! 
যায় ন|। 
ন/টকের ক্রমোন্ততি। 
সুতর।ং দ্বেশের সভ্যতাবৃদ্দিদী সহিত 
নাটকেরও যে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ববর্তী নাটক- 
কারগণের নাটকগুপির সহিত আধুনিক 
নাটকগুলির তুগনা করিলে ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে। 
নাটকের.উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ। 
নাটকের ন্যয় এত বড় একটা বস্তর 
উৎপত্তি কোথায়, এবং কোন বুগেই ব 
ইহা প্রথম আবিভূতি হয়। তাহার 
অনুসন্ধান জন্ত বহু পণ্ডিত প্রাণপাত 
পরিশ্রষ ৪ করিয়াছেন। এখনও সে পরি- 
শ্রষের বিরাষ নাই। কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন 
হও 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


তাহার বিশেষত্ব । 


সন্তোষজনক উত্তর অগ্যাপি পাওয়া! গেল 
না। সকল জাঁতিই নিজের নিজের দেশের 
নাটকের ইতিহাস একরূপ স্থির করিয়া 
লইয়াছেন। সত্য হউক, মিথ্যাহুউক, 
তাহাতেই তাহারা সন্তষ্ট আছেন কিন্ত 
ভারতীয় নাটকের ইতিহাস আজি পর্য্যন্ত 
সংগৃহীত হইল না। 
স্রীক নাটকের ইতিহাস। 
পঞ্ডিতগণ, বলেন, একমাত্র 
13৭০০945 দেবের পুজা-পদ্ধতি হইতেই 
তাহাদের দেশে নাটকের হুত্রপাত। ক্রমেই 
উন্নত্লাভ করিয়! ইহা বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে। 
ই&রাজী ন।টকের ইতিহাদ 

মধ যুগে থুষ্টধর্মষাঞজজকগণ অভিনয়প্রথার 
সাহায্যে লোকের মনে ধর্মবিশ্বাস উৎ- 
পাদনের চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ 
পঞ্ডিতগণ অন্থমান করেন যে, নাটক ব। 
অভিনেয় গ্রস্থগুলির উৎপত্তি এইখানে,। 

তারতীয় নাটকের উৎপর্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। 

ভারতীয় নাটকগুলি কিরূপ স্থষ্ট হইল, 
তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। 
এ সম্বন্ধে তিন্ন ভিন্ন পঙ্িতগণ ভিন্ন ভিন্ন 
মত পোবণ করেন। কেহ বলেন, ভারত- 
বর্ষায় পোকেরা! অতি লহজে এই প্রব)টী 
পাইয়াছিলেন। গ্রীক নাট্যাচার্্যগণ হিন্দু 
গণের মহবে পরিতুষ্ট হইয়া এই জিনিসচী 


৬৭২ 





তাহাদিগকে পশরোপা" 
অঙুকরণপ্রাবল্যে ক্রমশঃ ইহার পরিপুষ্ট 
সাধিত হইয়াছে। কোন পগ্ডত অনুমান 
করেন যে, সংস্কত নাটকগুলি সাধারণ 
নৃত্যেরই পরিণত অবস্থা! । মুক নৃত্য ক্রধশঃ 
কথোপকথনের ভাষ। ও সঙ্গীত সংযোগে 
বর্তমান নাটকরূপে পরিণত হইয়াছে। + 
ধাহার। এ সকল মত একেবারেই মানিতে 
চাহেন না, তাহঃর! বলেন, ভারতীয় নাটক- 
গুলি জ্ঞানবদ্ধ ধ্ীধিমসীর উর্বর মস্তিফের 
অগ্ততম ফগ। ধাহা হউক সংস্কৃত নাটকগুলির 
উৎপন্তি স্থান কোথায়, তাহ। লইয়ধ তর্কের 
কোন প্রয়োজন দেখি না। এই সকল 
ন।টকের বিশেষহ কি, আমরা কেবল তাহাই 
দেখিতে চেষ্টা করিব। 
সংস্কৃত নাটকের সামগ্রন্ত | 
গ্রাথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পার! যায় যে? 





* ধ্বনি? শদ হইতে এই বিশাসের প্রথম 
উৎপত্ভি। প্রাচীন ভ।রতবর্ধায়গণ তদানীন্তন গ্রীক- 
গণকে "বন, নামে অভিহিত করিতেন। তাহাদের 
রঙ্গমঞ্চে যে আবরণী (১৩।১৪৪) বাবহৃত হইত, তাহার 
নাম 'যবনিকা।' পণ্ডিতেরা অনুমান ক:রন যে, এই 
আবরণীর (3০০০,) স্ায় ভরতীয় নাটক জিনিসটাও 
গ্রীক নাটকের অন্থকরণ। সগ্তবত; ইহা গ্রীক 
থিয়েটারের আবরণীর আদর্শেই নর্মিত। এই জন্ত ইহ!র 
নামও 'যবনিকা' দেওয়া হইয়।ছে। 

কেবলমাত্র ভ,যা অনুণীলন দ্বরাই এইরূপ 
অনুম।ন করা হইয়া থকে । সংস্কৃত «নাটক? এবং দ্নট? 
শব্__চুইটাই 'নট্‌” ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই নট্‌ ধাতুর 
অর্থ নৃত্য করা। 

প্রবাদ এইরপ যে, ভরত ন(মক জনৈক মুনি দেব- 
সভা মধ্য একদা লক্্ীর খয়ংরর অভিনয় করিয়:ছিলেন.। 
সাধারণের বিশ্বাস তিনিই ভারতীয় নাটকের প্রবর্তক । 
এই "ভরত" পঙ্দেরও সংস্কৃত অর্থ নত্তক বা অভিনেতা 

এরইঃসকল মতের বিরুদ্ধ বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, 
কিস আবশ্তক বোধ ন| হওয়ায় এস্থলে আর সে সকল 
উদ্ধৃত হইল না।' 


স।হিত্য-সংহিত।। 


দিয়া.ছলেন। * | সমগ্র নাট)শান্তরটী যেন কোন একটী বি- 


[১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


চ্ছেদ্য সামঞ্জন্ত-স্ত্রে সংগ্রথিত ৷ 

প্রত্যেক নাটকেন্ধই আখ্যান বস্ত হুইন্ডৈ 
বর্ণনভঙ্গি পর্য্যস্ত সকল বস্তই যেন এক 
ছ'চে ঢালা । একজন নাট্যকার যাহা! 


দৈখাইতে চাহিলেন, পরবর্তী নাট্যকারও 


তাহারই প্রতিচ্ছবি আনিয়। দর্শকের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলেন। 

সংস্কত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা 
নিঠান্ত অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে প্রায় 
গ্রত্যেকেরই আখ্যান-বস্ত একমাত্র প্রণয়। 
এই প্রণয়ের প্রথম সঞ্চার হইতে শেষ 
পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের সুক্ষ 
বর্ণনাই নাট্যকারগণের মুখা উদ্দেশ্ত। এই 
বর্ণনায় ধিনি যতদুর কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারিয়াছেন,' তিনিই ততদুর যশোলাভে 
সমর্থ হইয়াছেন। 

প্রায় সকল নাটকেই দেখিতে পাওয়] 
বায় যে, 'সর্বন্ঘ।মিগণোপেত" দিব্যকান্তি 
বনু মহিষীসমন্বিত জনৈক যুশা নরপতি 
নায়কের পদটী অধিকার করিয়াছেন। 
ন।য়িকাও সেইরূপ নবোস্তিন্নযৌবনা চপলা- 
লাঞ্িতরূপ]ু. অনিন্দনুন্দণী কোন রাজ- 
কুমারী অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির কন্ঠ । 
দৈবক্রমে উভপ়ে উভয়ের রূপ দেখিয়া 
বিমুগ্ধ হইয়া পড়িপেন। ছুজনেই মিলনের 
অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। ' এই মিলন 
যে আয়াসলাধা, তাহা সহজেই অনুমিত 
হইতে পারে। কত আশা, কত নিরাশা 
তাহাদের মনে উদ্দিত হইতে থাকে; কত 
বিপদ কত অন্তরায় তাহাদিগকে বরণ 


করিয়া! লইতে হয়। লাছন! গঞ্জন! তাহাদের 
শিরোভূষণ হইয়। পড়ে । অবশেষে__বহদিন 
পরে তাহাদের সেই চিরকল্পিত মিলনের পথ 
গু € 
ক্রমশঃ পরিসর হুইয়। অইসে) নায়ক 





আবরণ, ১৩১৭] সংস্কৃত নাটক ও তাহার বিশেষত্ব । ১৭৩ 
নারিক! স্ব ম্ব প্রিয়জনকে পাইয়া অপার | মিলনের পথে বিশ্ব্বরূপ হুইয়। দণ্ডায়মান 
_ আ[নন্দসাগরে ভাদিতে থাকেন। হইল। বহুদিন পরে বিধাতার আন্ুকুলো 
উদাহরণ তাদের এই দীর্ঘ বিরহের অবপান হইল। 
(১) অভিজ্ঞান শকুস্তল। €২) মালবিকান্মিমিত্র ও বিক্রমোর্ববধী। 


কালিদাসের ছুষ্যস্ত তপোবনে বৃক্ষ- 
বাটিকার মধ্যে শকুস্তগার রাজাস্তঃপুর-ছু্ ভি 
অন্থুপম ক্পলাবণ্য দেখিয়। আত্মহার| হুই- 
লেন। চিন্ত। করিতে লাগিলেন-__ 
সরসিক্জমন্থবিদ্ধং শৈবপেনাপি রমাং 
মলিনমপি হিমাংশে। লক্ষ লক্ষমীং তনোতি। 
ইর়মধিকমনোজ্ঞ। বন্ধলেনাপি তন্বী 
কিষিব হি মধুরাণাং মগ্ডনং নাকৃতীনাম্‌॥ 
ঘখন “মপুকরোঘেত্রি তা” শকুস্তলা নিতাস্ত 
বিব্রত হইয়1* পরিয়ছে এবং প্রিয়ংবদা ও 
অননুর1 সখীদ্ধয় অবিরত বিদ্রপবাণ বর্ষণ 
করিতেছে, সেই সময়ে বাজ স্বয়ং শকুস্তলার 
সম্মুধীন হইয়! ভ্রমরকে দণ্ড দিতে অগ্রসর 
হইলেন। শকুস্তপা ও রাজার দুষ্ট-বিনিময় 
হইয়। গেল।. শকুত্তলার প্রাণে মলয় বাত।স 
প্রবাহিত হইল। অনুরাগে, সঙ্কোচে, ভয়ে 
শকুস্তল। কেমন একরূপ হইয়া গেল। 
মহাকবির তুলিকা স্পর্শে এই ভাবটী সুন্দর 
ফুটিয়াছে। শকুস্তগ। যে রাঙ্গারষ্টদর্শনমাত্, 
তাহার পদে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিল" 
তাহ তাহার সেই সলজ্জব এবং মৌন ভাব 
দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রিয়ংবদা 
ও রাজার কথোপকথন কালে শকুস্তল৷ 
আপনার হৃদয়কে আশ্বপ্ত করিতেছে-- 
শহিঅঅ ম! উত্তম্ম এসা তুএ চিত্তিদাই 
অনুম্থয়। মস্তেই ৷» & 
প্রিয়ংবদদা এবং অনহুয়া এই সখীদ্ঘয়ের 
সহায়তায় উদ্তয়ের গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল 
বটে, কিন্তু ছুর্বাসার অভিশাপ, রাজার 
শকুন্তলা বিশ্বৃতি, অভিজ্ঞান অঙ্থুরীয়কের 
স্থানচ্যেিত। শকুস্তলার অন্তঞ্ন প্রভৃতি 
ব্যাপারগুলি পর্যায়ক্রমে আসিয়! উভয়ের 


জালবিকাগ্ি মিত্র ও বিক্রমোর্বশী গ্রন্থ 
দ্বয়ের আধ্যানভাগও এইরূপ । 

বিদিশার রাজ! অগ্নিমিত্জের মহিষী 
ধারিণীর মানবিকানায়ী জনৈক। পররিচারিকা 
ছিল। দৈবক্তমে রাজ! এক্দা মাগবিকার 
চিত্র অবলোকন করিয়া! "তাহ!র প্রতি 
অন্থুরক্ত হইয়! পড়েন। একদা! অন্নিমিত্র 
একাকী উদ্যান ভ্রমণে বাপৃত আছেন, এমন 
সময় সহসা মাগবিকা। তথানন আসিয়া 
উপস্থৃত হইঙ্সেন।, এরূপ সুযোগ ত্যাগ 
করিতে না পারিয়া উতয়ে প্রেমালাপে মত্ত 
হইগেন। অগ্নিমিত্রের অপরা মহ্ষী 
ইরাবতী এই সংব।দ ধারিণীকে প্রদান 
করিলে ধরিণী জুন্ধা' পিংহীর ন্যায় গর্জন 
করিতে লাগিলেন। এই ক্রোদের ফলে 
মাশবিক! কারারুদ্ধ হইলেন। বহুদিন পরে , 
মাগবিকার প্রকৃত পরিচয় প।ওয়। গেল। 
তিনি রাঞ্জ! মাধব সেনের ভগিনী । অতঃপর 
ধরিণী স্বয়ং ঘটক হইয়া! মালবিক এবং 
অগ্রিমিপ্রের মিপন সংঘটিত করিয়া! দিলেন। 

বক্রমেবর্বশী গ্রন্থে দেখিতে পায় যায় 
যে, পুরূরব1 একদ। উত্ব্বশীকে দৈত্যহস্ত হইতে 
উদ্ধার করিতে গিয়া আপনিই তাহাকে 
প্রাণ সমর্পণ করিয়। ফেলিলেন। . পরস্পর 
ব্যষ্টি-ভাবে অবস্থান করায় উভয়ের গ্রণয়বহ্ছি 


-দিন দিন অধিকতর উদ্ভ্বপ হইয়া উঠিতে 


লাগিল। দৈবক্রমে ভরতের অভিশপে 
্বত্রষ্ট হইয় উর্বশী পুরূরবার সহিত মিণিত 
হইলেন। 

কেবল মাত্র কালিদাসই যে এইরূপে' 
তাহার নায়ক নাস্কিকার মিলন সংঘটিত 
কন্িু্্ে তাহা নহে। সংস্কত সাহিত্যের 


১৭৪ 


মধ্যে ধাহাদের ম।টক প্রথম শ্রেনীর অন্তর্গত 
বণিয়। পরিগণিত, তাহার] সকলেই এই 
পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কাশ্সীররাজ 
হর্যদেদ তাহার প্রণীত রত্বাবলী নাটকে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম করেন মাই। ষ্ঠ 
€৩) রক্কাবলী। 

সিংহলরাজ স্বীয় কন্ঠ! বত্বাবপীকে আপন 
মান্ত্রসমভিব্যাহারে বৎসরাজ উদয়নের 
রাজ্যে €প্ররণ করেন। তাহার এইরূপ 
অভিপ্রায় ছিল «যে, রত্বাবলীকে বৎসরাজের 
সহিত পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ করিবেন। কিন্তু 
দৈববিড়ম্বনায় প্রবল ঝটিকাঘাতে ত্বাবলীর 
অর্ণধয।ন বিচুর্ণ হইয়। গেল এবং তিনি 
একাকিনী সেই অকুল সাগরে তাসিতে 
ভাসিতে ,উদয়নের রাজ্যে আসিয়া পতিত 
হইলেন। উদয়নের মন্ত্রী তাহার পরিচয় 
জানিতে পারিয়া গেপনে তাহাকে বৎসরাজ- 
মহিষী-বাসবদত।র ' পরিচারিকারূপে 
ব্রাখিয়া দেন। কালক্রমে বৎসরাজ ও 
বত্বাবলীর প্রণয় সঞ্চার হইল। মহিষী 
* বাসবদত্তা এই সংবাদে বাধিত হইলেন। 
ঈর্যার আলায় অস্থির হইয়া তিনি রত্্।বশীকে 
অশেধ যন্ত্রণ। প্রদদন করিতে লাগিলেন। 
এদিকে সিংহপরাক্জ-মন্ত্রী সমুদ্র তরঙ্গ হইতে 
উদ্ধার লাভ করিয়া রত্বাবলীর অনুসন্ধান 
করিতেছিলেন। বাষবদভ্তার নিকট 
তাহাকে প্রাপ্ত হুইয়। বৎসরাজের সমীপে 
তাহার ম্বরূপ পরিচয় প্রধান করিলেন। 
বত্ববগীর দ্রাকণ যন্ত্রণণর অবসান হইল। 
তিনি বৎসরাজের আপর। মহিবীরূপে বিরাজ 
করিতে লাগিলেন। 

€৪) মালতী মাধব। 

কবিবর ভবনৃতিও তাহার মালতী মাধব 
নাটকে এই শ্রেণীর আখখ্যাস্বিকারই অব- 
'তারণ। করিয়াছেন। 

কুঙিনপুত্র নগরের নৃপতির বব] ও 


গাহিত্য-সংছিত!। 


[১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখা । 





তুরিবস্থ নামক দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। দেব 
রাতের পুজের নাম মাধব এবং টি. 
কন্ঠাব্র নাম মালতী১। এই পুর-কন্তাদ্ 
বিবাহ সম্পাদন করিয়া আপনাদের 
আত্মীয়তা বন্ধন দৃঢ় করিতে উভয়ে পরতিজা- 
বন্ধ হইলেন। কিন্তু তাহাদের মনোভীষ্ 
পূর্ণ হইতে নান। অন্তরায় উপাস্থৃত হইল। 
রাঞ্জার অপর মন্ত্রী নন্দন মালতীর পাণি- 
প্রার্থী হইলেন। রাজাও তজ্জন্ত ভূরিবস্থকে 
অনুরোধ করিলেন। ভূরিবন্থুর প্রতিজ্ঞ 
রক্ষ। কঠিন হইয়] দাড়াইল। 

ম।ধব এত দিন তাহার সহচর মকরন্দের 
সহিত কাষন্দকী নায়া জনৈক? পরিব্রাজি- 
কার আশ্রমে অধায়ন কুরিতেছিলেন ৷ 
কামন্দকী কৌশলক্রমে একদিন মালতী ও 
মাধবের সীক্ষাৎ সংঘটন করাইয়া দিল। 
উভয়ের গ্রাণে প্রণয়বীজ অস্কুরিত হুইল ।. 
নন্দন এবং মালতীর বিবাহ ঘাহাতে সংঘটিত 
হইতে ন পারে, কামন্দর্দী তাহার গন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল । 

কামন্দকীর চেষ্টা বিফগ হইল। মালতী 
এবং নন্দনের বিবাহের দিন সন্নিকট হইয়া? 
আসিতে ্রাগিল। মাধব হৃদয়ের যন্ত্রণান্ 
একদিন রগ্গনীযোগে আশ্রম ত্যাগ করিয়। 
এক শ্মশানে আশ্রন্ন লইলেন। এঁ শ্বশানে 
করালা নামে এক কালী বিরাজ করিতেন। 
অঘোরঘপ্ট নামক জনৈক :কাপালিক এই 
কালীর পুজায় নিযুক্ত ছিলেন। কপালকুগডল? 
তাহার শিষ্যা। যে রাাত্রতে মাধব শ্রশনে 
পলঠ্মিন করিলেন, সেই রাত্রিতে অধোরঘণ্ট 
কপালকুগুলার সাহায্যে নিদ্রিতা মাঞতীকে 
বপিদানার্থ তথায় উপস্থিত করিল। মাধব 
কাপালিককে বিনাশ করিয়া মালতীর 
উদ্ধার সাধন করিচলন। কামন্দকীত 
কৌশলে মুলভীবেশী দকরদ্দের সহিত 
নন্দনের বিবাহ হইয়া গেল। ব্যাপার 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


অপ্রককাশ ব্বৃহিল -না। ত্বর রাজপৈন 
1মকরন্দকে ধরিয়া ফেলিল। মাধব 

আর সাহাধ্যার্থ* তথায় আগমন 
করিলেন। উভয়ের ভীম পরাক্রমে 
রাজপৈয্লগণ পরাজিত হইল । ইত্যবসবে 
কপালকুগুল৷ পুনরায় যলতীকে অপহরণ 
করিয়া] লইয়া গেল। কামন্দস্কীর সৌদামিনী 
মায়ী জনৈক! শিষ্য। এবারে মালতীর উদ্ধার 
সাধন করিল। অতঃপর মালতী মাধবের 
পরণয় সংঘটিত হইল। 

অধিক উদ্দাহরণের আবশ্তক নাই। যে 
নাটক করখানির বিষয় আলোচিত হইল, 
তাহা। হইতেই স্পষ্ট 'প্রতীয়মান হইবে যে, 
নার়কনাগ্নিকাকু প্রণয় সঞ্চার হঈতে মিলন 
পর্য্স্ত প্রতোক ঘটনার যথাযথ বর্ণন। 
ভিন্ন সংস্কৃত নাট্যকারগণ ভিন্ন পথ অবলম্বন 
তালবাসেন ন!। | 

বিদূষক | 

স্কৃত নাটকগুপির মধ্যে যে কেবলমাত্র 
আখ্যান-বস্তরই সামগ্রন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহা নহে, নাটকমধ্যস্থ কয়েকটী 
চরিত্রবর্ণনাতেও ইহার অস্তিত্ব বেশ বুঝিতে 
পরা যায়। 

বিদুষক সকল নাট্যকারেরই অত্যন্ত 
আদরের বস্ত। গ্রস্থমধ্যে হাস্তরসের 
অবতারণ| করিতে হইলে আমর! দেখিতে 
পাই ষে, সেই পরপিখোপজীবী, আত্মনৃখ- 
পরায়ণ, উদরুবিলাসী, শৃন্যমত্তিফ, সদদাভীত 
ব্রাহ্মণতনয় () ভোব্ধনের অসুবিধার কথ! 
বিজ্ঞাপন করিতে করিতে, সসক্ষেচে রঙগ- 
মঞ্চের একপার্থে প্রবেশ করিতেছেন। 
হাস্যরস উদ্রেক করিবার অন্ত তাহাকে 
বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। তাহার 
ভাবতক্কি এবং বেশ বিস্তাস দেধিলেই 
দর্ককগণ্রের হাসা-সমূদ্র "আপনা হইক্কেই 
উদ্েলিত হইয়। উঠে। 


ংস্কৃত নাটক ও তাস্থার বিশেষন্ব। 


১৭৫ 


এই বিপুলোদপ্প বিদুষকের চরিত্র সকল 
নাউকেই এক প্রকার । নাট্যকারগণ এই 
অভভূত চরিজের সমাবেশ ঘ্বারা ছুইটী উদ্দেশ 
সিদ্ধ ক্রয়! লন। প্রথমতঃ এই বিদুষকের 
অভিনয় তারা নাটক মধো রসাম্তরের 
সমাবেশ করা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ নায়ক 
নায়িকার মিলনসংঘটনে এই বিছুষকের 
শক্তি দৈবশক্তির ন্যায় কার্য করিয়া থাকে । 
'অভিজ্ঞান শকুত্তল” নাটকে, বিদুষক থে 
ংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহ দিতাস্ত সামান্ত 
নগে!  “মালবিকাগ্সিমিত্রের? বিদুষুকের 
কার্য €দখিয়া বোধ হয়, এই চরিজটী 
একেবারেই অনাবশ্তক না হইতে পারে। 
মহিষী ধারিণীর আক্রোশে মালবিক। যখন 
কারারুদ্ধা, তখন একমাত্র বিদুষকের সাহা- 
য্যেই বাজ! তাহার উদ্ধার সাধন করিতে 
পারিস়!ছিলেন। 
হুত্রধর ও নটা। 

. এই বিদুষকের ন্যায় চরিক্রেও অনেক 
নাট্যকার অয্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে 
পারিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থারস্তে হৃত্রধর 
ও নটী নামক চরিত্রে ছইটার পরিহার 
একেবারেই অসম্ভব হুইয়! পড়িয়াছে। 
এই ুত্রধার এবং নী প্রধান কাঙ্গ 
নান্দী বাক্য উচ্চারণ এবং অভিনকেক 
প্রারস্তে দর্শকবৃন্দের সম্ুথে উপস্থিত 
হুইয়। অভিনেয়-গ্রন্থ এবং তাহার রচয়িতার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়গ্রদান। এই সকল কাঞ্জ 
সমাপ্ত হইলে গ্রন্থের প্রধান নায়কের সঙ্গে 
দর্শকগণের সামান্য পরিচয় সম্পার্দন করিস 
দিন্ব। তাহারা একে একে অস্তহিত হইয়! 
পড়েন। 

ভাষা। 
এই সকল ব্যতীত সংস্কত নাটকগুলিয় 
তাবার মধ্যে কেমন একট! সাদঞ্স্যের 


পরিচুদু পাওয়। যায়। আধুনিক নাটকের 


১৭৬ 


স্যায় সংস্কৃত নাটকগুলির, আসোপাত্ত এক 
জুনে বাধা নহে। কোথ।ও গদ্য, কোথাও 
কবিতা, আবার কোথাও প্রাকৃত ভাষার 
ছড়াছড়ি । এক 'শকুস্তলা' নাটকের সমস্ত 
গীতি কবিতাগুলি ঘদ্দি একত্রে করা যায়, 
তাহ। হইলেই দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশই এই ম্ুললিত গীতি 
কবিতায় পূর্ণ। এই গীতি কবিতা- 
গুলি চারিপংক্তি বিশিষ্ট এবং নানাবিধ 
ছন্দে রচিত। শকুস্তল! নাটকের এ্রথম 
চতুন্ত্রিশ শ্লোকের মধ্যে প্রায় একাদশ 
প্রকার বিভিন্ন ছন্দের পরিচন্ন* পাওয়া 
ষায়। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে প্রায় 
সকলেই এই রূপ মিশ্র ভাষা প্রয়োগের 
পক্ষপাতী। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ, ৪র্থ সংখ্যা | 





10598৮ 8110 1008৮ 08801880 [50019 ৪৪ 
ভ911 9৪ 087১8718108) 0১, 05349. 


সংস্কত নাটকগুলির মধ্যে এইরূপ জন 
“সা থাকার কারণ কি? অনন্ত আলোচন! 
করিলে ছুই চারিটী কারণ আবিষ্কৃত হওয়! 
অপম্ভব নহে। 

সংস্কত আলঙ্কারিকেরাই এই সামঞসোর 
প্রধান কারণ। নাটক প্রণগন সন্ধে 
তাহারা যে নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়। 
দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিতে কোন 
নাট্যকারই সাহস করেন নাই। কাজেই 
তাহারা নিজের ইচ্ছামত পথে চপিতে 
পারেন নাই। গ্রন্থের নায়কের সম্বদ্ধে 
আলকঙ্ক।রিকের। নিয়পিখিতু নিয়মগুপি 
নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন £-_ 


নাটকের মধ প্রারকত ভাঁধা প্রয়োগ | গ্রথযাতবংশো রাজধি বাঁরোদাত্তঃ প্রতাপবান্‌। 


সম্বন্ধে একটী নিয়ম প্রচলিত আছে। 
গ্রস্থোল্লিখিত সকল চরিত্রের মুখেই প্রাকৃত 
ভাষ! প্রযুক্ত হইতে পারে না। চরিত্র 
বিশেষে এই ভাষার ব্যবহার হইয়া! থাকে। 
এ সম্বন্ধে 11700011611 সাহেব তাহার 
বচিত 981131010 [106170015 নামক গ্রন্থে 
লিখিতেছেন £-- 

গ0।) 8000119, 08 দা) 61100 ৪0018] 
1005161017) 01)9 $81:10115 (0171890908 01) ৪ 
35১18 115 809505 0106751)6 01516, 8, 
88115101618 810010560 0110 0 1)87088, 
1077857 18171781185 81000081101 10120 
28101 51015020 00811 00591) 25000 00 
0910 01 10591 01078. 10),৮(110610105 818 
10078৮77805 177 009 058 01 09151011 
16891670118 01781) 01 10101) 0781000) 
87901১0 862009080৮ 10010008108 
89898) 0০ 0610975৮159 (705, ৪৪ || ৪৪ 
00110191) 8130. 018 109(69: 01859 01 ৪9181)18 
8109810 01801880171, 11885019115 01890) 101 
170865106) 5 810970081)68 10. 6৪ 2০981 
7051808) 4581001 07 :08058. 01 880) 01818, 
01011 ৮0 ০০৮19809, চ810801) ১ 01১9৮. 
09810917808 8130 400%50180াজট 0৩ 


দিব্যোহথ দিব্যাদিবো] ব। গুণবান্‌ নায়কো 
মতঃ॥ 
স্থতরাং সমস্ত নাটকের নায়কের পদ 
যে নৃপতিদ্িগের একচেটিয়া হুইয়া পড়িবে, 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 
বিদুষক সম্বন্ধে তাহার] বলিতেছেন £ - 
কুস্থমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপু বেশভাষাছৈঃ | 


“হাসকরঃ৫লহুর তিঃ বিদুষকঃ স্যাৎ 
স্বকর্মজ্ঞঃ| 


কাজেই বিদূষক এক যৃর্তিতেই সকল 
রস্থকারের নিকট ফিরিতে বাঁধা হইয়াছেন । 

গ্রন্থের রস সম্বন্ধে আলক্ষ(রিকেরা 
বলিতেছেন £-- 
এক এব ভবেদঙগী শুগগারে! বীর এব বা। 
অঙ্গনন্তে বসা; সর্ব কারধ্যনির্বহণেহভুতম্‌ 

এস্থলেও গ্রস্থকারদিগের স্বাধীনতা 
অনেকটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজ 
ৃষ্টিতেই বুঝিতে পার। যায় যে, শৃ্গার অথবা 
বীর রসেব্ উপরেই আলঙ্কারিকগণের প্রবল 
অনুরাগ | স্মুতর1ং এই ছুইটী রূসই; নাট্য- 
কারগণের প্রধান অবলম্বন। 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


ংস্কৃত নটক ও তাহার.বিশেষন্। 


১৭৭. 





সেকালে দেশে বীরের অতাব ছিল. ন। 
কিন্ত আমাদের প্রাচীন পঞ্ডিতগণ 
ক ততদুর অনুন্তক্ত ছিলেন ন1। 
“রাম রাবণ, “ভীমার্জুন, প্রভৃতির বীরত্ব- 
কাহিনী লোকমুখে এত বিস্তৃত হইয়া 
-পড়িয়াছিল যে. তাহার মধ্যে সহসা কোন 
নৃতনত্ব খু'ঁজিয়। পাওয়া যাইত না। কাজেই 
শৃদার রস ভিন্ন নাট্যকারগণের আর গত্যন্তর 
রহিল না। গ্রণম্নই যে লকল নাটকের 
একম।ত্র বর্ণনীয় বিষয়, তাহার প্রধান কারণ 
ইহ|ই। 
সৌন্দব্যপ্রির়তা। 
শুর্ার রসকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ার আর 
একটা প্রধান কুরণ, সংস্কৃত নাট্যকারগণেগ 
[চর লৌন্দর্য/প্রি্রত।। কামের মৃতু!তে 
বাতদেবী যখন ধূণায় বিলুন্ঠিত, গ্ঠাঙ্ার মর্দা- 
তের্দী করুণ রোদনে ধখন দশদিক শোকে 
মুহমান, কবিবর কালিদাদ তখন রতির 
তদানীন্তন অবস্থার মধোও সৌন্দর্যা আবি- 
ফারের টেই্ট। করিতেছেন। তিন দেখিতে- 
ছেন, রতি তখন “বসুধালিঙগনধূলরস্তনী” 
এবং পাবকা পর্দ্ধ জ।” | 
ইংরাজীতে যাহাকে এস্পোটকু বৃত্তি 
বলে, সংস্কৃত নাট্যকারগণ পূর্ণমাক্রায় তাহার 
অধিকারী ছিলেন। তাহার! জগতের যেখানে 
যে সৌন্দর্য টুকু পাইতেন, সমস্তই গ্রন্থ মধে) 
রাণীকৃত করিয়া ফেলিতেন। সংস্কৃত 
নাট্যকারগণের গ্রন্থের ষে পৃষ্ঠঠই পাঠ কর। 
যাউক, দেখিতে পাওয়! যায় যে, সৌন্দর্য্যের 
পর সৌনরধ্য কেমন ফুটিয। উঠিয়াছে; ঘ্নেন 
সৌনধ্যের হাট বসিগা গিয়াছে। শূঙ্গার 
রসের অবতারণা করার তাহাদের উদ্দেগ 
খেরূপ সফপ হইয়াছে, অন্য রসের অব- 
তারণায় বোধ হয় তাহা হইতে পারিত ন!। 
পাছে পঠকের হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই 
ডে তাহা! ক্ষণ বাতদ্রপ কোন রসের 


সমাবেশ করেন নাই। ফলে সংস্কৃত ভাষায় 
বিয্লোগাস্ত নাটকের একান্ত অভাব হইয়! 
পড়িয়াছে, একেবারে নাই বলিলেও বোধ 
হন অতুযুক্তি হয় না। আলঙ্কারিকেরও 
বোধ হয় তাহাদের এই সৌন্দর্ধ্য-প্রি়তার 
সাহায্যের জন্যই রঙ্গমধে। অভিশাপ প্রদান, 
নির্বাসন, জাতীয্ম বিপত্তি, দংশন, নখাঘাত 
আহার, নিদ্রা প্রভৃতি ব্যাপারের অভিনন্ন 
একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন | 
নাটকের বিভ|গ। *: 

সংস্কৃত নাটকগুলি সাধারণতঃ এক 
হইতে দশ অক্কে বিভক্ত । সংস্কৃত ভাষায় 
ষাহাকে 'নাটিকা বলে, তাহাতে সচরাচর 
চারিটীর অধিক অঙ্কদৃষ্ট হয় না। প্রহ্সন- 
গুলি প্রায় এক অঙ্গেই সমাণ্ত। 

এই অঙ্কগুলর মধ্যে আবার কয়েকটী 
বিভাগ মাছে। আধুনিক বাঙ্গাল! নাটকে 
ষেগুলিকে গর্ভা্ক আখ। দেওয়! হইয়া 
থাকে, এই বিভ।গগুলি প্রকৃত পক্ষে তদ্রপই 
প্রভেদের মধ্ো সংস্কৃত নাটকের এই বিভাগ- 
গু'ল বাঙ্গালা নাটকের গর্ভাঙ্কের ন্যায় 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত থাকে না। সাধারণতঃ 
পাত্র কিংবা পান্রীবিশেষের প্রবেশ ও 
প্রস্থান দ্বার ইহা সচিত হইয়া পাকে। 

সমগ্র অন্ধব্যাপী অভিনয়ের মধো রঙ্গ- 
মঞ্চ একেবারেই শুন্য পরিয়' থাকিতে পায় 
না। আধুনিক নাটকগুপির প্রত্যেক 
গর্ভাঙ্কের অভিনয়ের পর সকল আভনেতাই 
যেমন এককালে রগমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়! 
চলিয়া যায় এবং পরের দৃ্ত নূতন পাত্র 
পাত্রীর আগমন ঘটে, সংস্কত নাটকে সেবপ 
হয় না। প্রত্যেক দৃশ্যগুলির মধ্যে এমন 
একটা সংযোগ দেখিতে পাওয়! যায় যে,।সমস্ত 
অস্কের অভিনক্ের অধ্যে একেবারেই 
বিশ্রামের অবসর পাওয়া যায় না। এই 
বিষয়ের একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন । 


১৭৮ 





সংস্কৃত নাটফের একটা সমগ্র অঙ্ক অভিনয়ের 
মধো ঘটনাস্থল পরিবর্তনের কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কথাট। পরিক্কর করিয়া বল! আবস্তক। 
আধুনিক নাটকে দর্শকগণ. একই জঙ্কের 
মধ্যে বিভিরস্থানের দৃশ্ঠাবলী দেখিতে পান। 
গ্রথম দৃস্তে তাহারা যে স্থানের ঘটনাবলী 
দেখিতেছিলেন, পরের দৃষ্তে হয়ত তাহাকে 
বছ দূরে গিগল] পড়িতে হইল। এই মাত্র 
ধিনি হন্ডিনাপুক্পের ঘটনাবলী দেখিতেছিলেন, 
দ্বিঠীর় দৃশ্যে হয়ত তাহাকে নগধে গিয়া 
বিশ্রাম লাভ কীন্ুতে হইল। সংস্কত নাটকে 
দর্শকগণকে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে 
হয় না। তাহার যেস্থানের ব্যাপার দেখিয়! 
চলিতেছেন, এক অস্কের মধ্যে তাহাদিগকে 
আর স্থানান্ত্রত হইবার আশঙ্কা করতে 
হল্গনা। 

“শকুন্তলা” নাটকের প্রথম অস্কের 
প্রারভ্তেই আমর! দোঁখতে পাই যে, তপো- 
বনের অতি স'্নকটে উদ।ত-কান্মক হুষাস্ত 
হৃপতি মুগের পশ্চান্ধাবন কারতেছেন। 
প্র অঙ্কের শেষ ভাগেও সেই তপোবনেরই 
অপর চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। শকুন্তণ! 
ছলক্রমে কুরুবক শাখায় আপনার পরিধেক্ন 
বল সংযুক্ত করিয়া সখীত্বয়ের অন্থসরণে 
বিলম্ব করিতেছেন এবং সেই অবসরে হুষা- 
স্তকে আর একবার দেখয়! লইতেছেন। 
সমগ্র অন্কের মধ্যে এক তপোবনের [চত্র 
বাতীত অপর কোন স্থানের চিজ পরিলক্ষিত 
হয় না। 

শুধু “শকুন্তলা, নহে, অন্তান্ত নাটকের 
অন্ধ বিভাগও এইরপ। 
সকল আর এস্থানে প্রদণিত হুইল না। 

বিষস্তক ও প্রবেশক। 

সমগ্র নাটকখানির আদ্যোপান্ত সংযোগ 
রাখিবার অভিপ্রায় অন্তর মধ্য কুত ক- 


সাহিত্য-সংহিন্তা। 





বাহুলা-ভয়ে সে 


[ ১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


গুলি চরিত্র বিশ্তত্ত হইয়া খাকে। দর্শক. 
গণের অলঙ্ষিতে যে সকল ঘটনা সংং 
হইল, এই সকল চয়িত্র স্বার1 তাহ বাক্ত 
হয়। জুতরাং সমগ্র ঘটনাটা পরিফ্কাররূপে 
বুঝিতে দর্শকের কোন ক্লেশ হয় না। 
অলঙ্কারশান্ত্রে এই অবান্তর চরিব্রমমাবেশের 
নাম-__বিফস্ভক+ বা প্রবেশক”। ইংরাজীতে 
ইহাদিগকে 1১71009 বা [1)061105 বল! 
যাইতে পারে। 
প্রস্থ শেষ। 

সাধারণতঃ রচয়িতার আরাধ্যদেবতার 
স্ততি করিয়া এবং দর্শকগণকে যথারীতি 
আশীর্বাদ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়া থাকে। 
এই র্ীতিটা প্রার় লকল নাটকের মধ্যেই 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

স্থনও কালের এক্য। শ্রীক ও সংস্কৃত নাটক। 

গ্রীক পঞ্িত আরিষ্টটল্‌ নাটকের স্থান ও 
কালের ত্রকা (00107 ০1 019০৪ 2170 
(17৩) সম্বন্ধে যে নিয়মলকল লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, গ্রীক নাটাকারগণ তাহার বিশেষ 
অন্বন্তী হইয়া চলিয়াছেন। তাহাদের 
রচিত নাটকে দেখিতে পাওয়া যার, গ্রন্থোক্ত 
সমগ্র ঘটন্কুটা যেন একটী মাত্র দিনের মধ্যেই 
সংঘটিত হইয়াছে; অন্ততঃ এই সকল ঘটন! 
সংঘটিত হইতে অভিনয়োপযোগী কালের 
অধিক সময় আরশাক হয় নাই। কালের 
ধ্রক্য বিষয়েও গ্রীক নাট্যকারদিগকে সেই- 
রূপই অবহিত দেখিতে পাওয়া যায়। 

ংস্কৃত নাট্যকারগণের নিকট এই বিষয়টী 
সমধিক সমাদর লাত করিতে পায়ে নাই। 
সংস্কত নাটকগুলির সমগ্র আখ্যানভাগটা 
বিশেবভাবে পর্যালোচনা করিলে তাহাদের 
মধো এই সময়ের এঁক্য জিনিষটার সম্পূর্ণ 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের 
“অভিজ্ঞান শত্কুস্তল” নাটকেক্র প্রপম ৫9 পেষ 
অঙ্কের মধ্যে যে অনেকগুলি বস অতি- 


শআীৰণ, ১৬১৭ ]. 





বাহিত হইয়। গিক়্াছিল, তাহা সহজেই বুৰিতে | 


হা মহাকবি ভবস্ৃতি প্রণীত উত্তর | সন্ধানেয় আবশ)ক করে। 


বতের” প্রথম ও গ্হৃতীয় অঙ্কের মধে। 
প্রায় দ্বাদশ বৎনরের ব্যবধান। 
স্থানের কয সন্বন্ধেও সংস্কত নাট্য কার- 
গণ এইরূপই উদাসীন । তাহার মর্তহূমির 
দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে সহসা বেবলে'কে 
উপস্থিত হইতে পারেন । ভ্রমণ দৃশ্য দেখাইতে 
হইলে অনবরত দৃশ্য পরিবর্তনের অভিনয় 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশা পরিবর্তন 
অবশ্য পান্রপাত্রীর ভাবভক্জ এবং কথাবার্তা- 
দ্বারা সথচিত হুইয়! থাকে। 
নাটক ও কাব্য। 
যতদূর দেগ্চা গ্রেল, তাহা হইতে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় নাটক এবং 
কাব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 
তবে কাব্যের মধ্যে যত সহজে কবির নিজের 
পরিচয় পাওয়া যায়, নাটকের মধ্যে তত 


ভারতীমঙ্জল কাব্য । 


১৪৯ 





সহজে প্রাপ্ত হওয়া যার না। একটু অন্থু- 
ও কাবোর মধ্য 
দিয়াই কবি আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্ত 
নাটকে পাব্রপান্রীর অন্তরালে থাকিয়! 
আপনার পরিচন্ প্রদান করিতে হয়। কবি 
এখানে ছন্মবেশে থাকেন। 

সৌন্নধ্য স্ষ্টি করাই সংস্কৃত কাব্যের মুখ্য 
উদ্দেশ । নাটকের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যেরই 
চিহ্ন পাওয়া ধার । এইজন্ত কাবোর ভার 
প্রকৃতি ও পাত্র পাত্রীর সৌন্দর্ধ্য বর্থনাতেই 
নাট্যকার অধিক মনংসংযোগ করিক্সাছেন্‌। 
সংস্কৃত ভাষার কাব্য ও নাকর্ষগুলি একই 
সরে বাধা । যদি এই নাটকগুলিকে নাটক 
না বলিয়া দৃশ্যকাবা বলা বার, তাহা হইলে 
বোধ হয় নাট্যকারগণের প্রতি অবিচার করা 
হয় না। ফলতঃ সংস্কত নাটকগুল কাব্যেরই 
প্রকারাস্তর ৷ 

শ্রীগীশ বাজপেরী। 


ভাঁরতী-মঙ্গল কাব্য | 
( পূর্বব গ্রকাশিত্তের পর ) 


ভারতের ভাষ! শুন দ্বিগ কালিদাদি। 
শুনিতে মধুর অতি আস্তে স্বর্গবাস ॥ 
পঞ্চ দেব অংশে হৈল এ পঞ্চ কুঙর-__। 
ব্রহ্মশাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপবর ॥ 
কুষ্ী পঞ্চ শিশু সাথে আইলা হস্তিনাতে । 
পঞ্চাধিক শত ভাই রৈল হরষিতে॥ 
দ্রোণে গুরু করি সব লাগে পড়িবার। 
হৈল মহাবল সব অতুল যুবাঁর ॥ 
অতি খল হুর্যোধন পাপে মন্দ মতি। 
সতত করয়ে হিংসা পাগুবের প্রতি ॥ 
উভয়তঃ বৈরী ভাবে বাড়িতে লাগিল। 
শুন দ্বিজ কালিদাল অপরে যে হৈল॥ 
জতু গৃহ নির্মাণ করিয়া হর্যোধনে । 

২৪. 


রাখিল পাগব তাতে মারিতে কারণ ॥ 
পূর্বে বার্তা! পাইয়া ভার! গেগ পলাইয়! ৷ 
পঞ্চ ভ্রাতা চলি যায় জননীকে লৈয়! ॥ 
পর্বত কন্দর বছ সলিল কানন। 

নান। স্থানে ভ্রমি ফিরে পাওুপুব্রগণ ॥ 
জননীর আজ্ঞামত পঞ্চ সহোদরে । 
দ্রৌপদীকে বিয়। টকল ব্যাসের গোঁচরে ॥ 
সাপক্ষ করিয়া পাছে পঞ্চাল নৃপতি । 
হস্তিনা নগরে আলি হৈলা উপস্থিতি ॥ 
বুদ্ধ নৃপে রাজা ধন দিল অংশ করি। 
সুখে রৈল পঞ্চ .ভাই নির্দি দিব্যপুরী ॥ 
নারদেতে বার্ত! পাইয়।-__রাজ! যুধিষ্িরে। 
কৈলা রাজনুয় ক্রু অতুল সম্ভারে ॥ 


না হয়েছে না হইবে চার ঘুগ মাঝে। 


হেন মহোৎসব কৈল ধর্শ মহারাজে ॥ 
অপার পরশ্বরধ্য তার দেখি জুযোধনে । 
কিরূপে হইবে নাশ চিত্তে অনুক্ষণে ॥ 
কর্ণ ছঃশাসন ছুই তৃতীয় শকুনি। * 
মন্ত্রণা করেন রাজা এ তিনেকে আনি ॥ 
রাজা বলে তুমি তিন সাপেক্ষ আমার । 
বজে কোন মতে হবে পাওব সংহার ॥ 
কর্ণ বলে মহারাজ কর অবধান। 

বলে না পারিব তারা মহাবলবান ॥ 
এমত শুনিয়া! বাণী বলেন শকুনি। 

শুন কুরুকুপনাথ বলি হিতবাণী ॥ * 
ছ্বাত ক্রীড়া কর রাজা ইথে হবে জয়। 
কপটে লইব রাজ্য কহিনু, নিশ্চয় ॥ 
ইহা শুন হর্ষ হৈ! রাঁজ! দুর্ষে ধন | 
পাশক সংহতি লৈল্না করিল গমন ॥ 
যুধিষ্টির কাছে গেল অতি তুর্ণ করি। 
দেখিয়া বসিতে আজ্ঞা দ্রিলা অধিকারী ॥ 
ছুর্ধোধন নতি ক'র ধর্ম বৃপতিরে । 
বাসল হুরিষ চিন্ছে 'আদন উপরে ॥ 
ভন দ্রেণ সপ আদি সব মহারথী। 
কর্ণ ছঃশাসন আঃ শকুনি গ্রভৃতি ॥ 
চারি ভ্রাতা সঞ্গে বাস আছে ধর্মরাজে । 
হেন কালে হুর্যোধন কছে সভা মাঝে ॥ 
গুন রাজ! যুধিষির আমার বচন। 

ছ্যুত ক্রীড়া করিবার কৈল আবাহন ॥ 
খন পণ-করি চল খেলি পাশা সারি। 
ই বলিয। পুনঃপুনঃ ডবকে দুরাচ।রী॥ 
ঝুঝিলা কপট কর্ণ ধর নৃর্পমণি। 
তথাপি প্রবর্ত হৈলা নিজ ধন্ম জানি। 


নান! ধন করি পণ থেলে ছুই জনে। . 


হারে রাজ! যুধিষ্ঠির জিনে দুর্ষেযাধনে ॥ 
শুঈ গো ভারতী মাতা নিবেদন মোর । 
'অঙ্ক্ষণ রৌক মন পদযুগে তোর ॥ 
কুসঙ্গ নগরবাসী রাজসিংহ দ্বিজে। 
তারতী মঙ্গল গীত ভণে ভূপানুষ্ 


৮০০১১ 
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জিপদী। 
নানা জাতি ধন জন, জিনে রাজা খোকন) 
ধর্দন্ুত হারে পুনঃ পুন। 
কপট প্রকার খেলে,  সুর্বন্থ লইল ছলে, 
কি বলিব অনৃষ্টের গুণ ॥ 
রাজ্য ধন দাস দাসী বর্ণ রৌপ্য রাশি রাশি 
ভুরলম মহিষ কুপ্তর। 
কপট পাশার তরে, ধর্ধা ক্রমে ক্রমে হাঁরে 
জিনে হুর্যোধন নৃপবর ॥ 
অন্ত কিছু লক্ষা নাই, অবশিষ্ট চারি ভাই, 
ইহা! পণ টৈল ধর্গাজে। 
অনায়াসে চারি বারে, ছল ক্রমে জনন করে, 
তুর্ষোধন ভূপে সন্ভা যাঝে ॥ 
পরে বলে পাপমতি, শুন ধর্ম নরপতি, 
দৌপদীকে কর রাজা পণ। 
এত শুনি দভাগণ, সবের বিবশ মন, 
হর্য চিন্তে হাসে ছুর্য্যোধন ॥ 
ক্ষজিয়ের ধর্ম জানি, পণ কৈল নৃপমণি, 
ধর্তরা্ জি-ন কুতুহলে। 
প্রেষিয়া অগ্ধজ বারে, আনাইল দ্রৌপদীরে 
সভ। মধ্যে তিরস্কার বলে ॥ 
পাপ মন্তি কুলাঙ্গারে, ডাকি কহে অগ্জজেরে, 
বিবসন করহু ইহাকে । 
শুনি বাক্য হুঃশাসনে, অশ্বর ধরিয়া টানে, 
সত্যগণ রৈল অধোমুখে ॥.. 
বহু স্ততি কৈল নারী, শুনি কৃপা করি হুরি 
বন্ত্ররূপে দেবকী নন্দন 
কুপান্বিত দয়াময়, যত টানে তত হয়, 
*... ক্ষান্ত হৈল বীর ছুঃশাসন ॥ . 
সাধু পাও্‌ পুহ্গণ, পূর্বের ম্মরিয়া পণ, 
ন1 বলিল সতানাঁশ ভীতে। 
তের বর্ষ সংখা! করি,- পঞ্চ ভাই সঙ্গে নারী, 
গেল চলি ঘোর বিপিনেতে ॥ 
এখা ভূপ ছুর্মাধন, , পরম ইউঞ্লান মন, 
অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করে। 


শ্রাবণ) ১৩১৭] 
রী গিরি বনজ, নানান অগম্য স্থল, 
পাওু পুত্রগণ ত্রমি ফিরে ॥ 

ই তীর্ঘপায়, *৩থাতে পাগুব বায় 
তপন্থী সমান হৈল বেশ। 
পরিধ!ন বুক্ষ ছাল, শিরে হৈল জট। জাল, 
ভ্রমেন বিস্তর পল্লী দেশ ॥ 
পার্থে কপা করি হর, দিলা পাশুপত শর, 
পরে পার্থ গ্রেল! ইন্দ্রপুরে । 
দৈব যত অস্ত্র ছিল, সাবধানে পড়াইল, 
পুব্রসেহে দেব পুরন্দুর ॥ 
মুধ্ঠির অ।র্দি করি, সঙ্গে দতী কৃষ্টানারী, 


বঙ্জভাষার উৎপত্তি । 


5৮5 
অষ্ট অব অরণ্যে আছিল । 
বার বর্ষ বনে গেল, অক্ঞাত সময় হৈল,. 
ইহা জানি অঙ্জুন আদিল। 
সবে পরামর্শ করি, নানা মতে বেশ ধরি,. 
*  ইয় জনে করিল গমন। 
অতি সঙ্গোপন মতে, হুচলিল কানন পথে, 
. উদ্দেশিয়! বিরাট ভবন ॥ 
গুন মাতা নারায়ণী, বলি মাতা এই বাণী 
তব নিজ গুণে কর দূর! । 
তণে ভূপাঙ্ুঙ্জ দ্বিজে ভারতীর পদান্ু জ 
ভূত্যজনে দেও পদছায়া॥ 
ক্রমশঃ । 





বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও একৃতি বিধায় গৌড়দেশস্থ 
ভাষ। সমুহের সৌনাদৃশ্য ও বৈণাদৃশ্য। 


সাংসারিক দ্রব্যের নামোলেখ করিতে 
যে সমস্ত সাজ বঙ্গতযায় ব্যবন্ৃত হয়, তাহ। 
অন্য ভাষায় প্রযুক্ত হয় ৪ না উহ। দেখাইবার 
কিছু আনশ্টকতা নাই। গৌড়ীয় ভাষার 
ভিতর এ শব্দগুলি কি প্রকারে আসিল এবং 
তাহার প্রক্তিই ব1 কি উহা নির্দেক্লী করিতে 
হইলে আমরা 'পরম্পর] সন্বন্ধে দেখিতে 
পাই, প্রাচীন কাঁলে সভ্য শ্রেবধর ভাষ! 
সংস্কত। সাধারণ জনের ভাবা প্রাকৃত। 
এ ছুয়ের অপন্রংশে ক্রমশঃ শব্দ সকল রূপা-. 
স্তরিত হুইয়া মৌলিক শের সহিত পৃথকৃত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছে। এক্ষণে উহার সকল 
গুপির মৃলান্বেষণ করিয়া * প্রকৃত শবের 
ব্যুংপতি লেখ! সহজ ব্যাপার নহে। তবে 
যাহ! চলিত হুইয়! গিয়াছে এবং যাই সর্ব 


তি পরিজ্ঞাত, তাহাই লিখিত হইল। 


সংখা বাচক ও পুরণ বাঁ্টক শবের 
অধিকাংশই ,যস্কতসুলক। তবে 


বথায় বিভিন্ন হইয়াছে তাহারই গুটি কতক 
শব্দ দেখান গেল। 

পুরণ বাচকের প্রায়ই রূপান্তর হয় না, 
উহা সংস্কত বিভক্তিহীন এই মাত্র। যথা 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। তবে মাস 
গণনায় পহেলা দোঁশর]1 প্রস্ততি শব্দ পুরণ 
বাঁচক একৃতের অপভরংশ মাত্র । | 

সংখ্য।বাচক দুইঃ তিন, চারি। পাঁচ, 
ছয়, সাত, অট, নয়, এগার, বারো, তের, 
চৌদ্দ, পৌনের, ষোল, সতের, আঠার, 
উনিশ, কুড়ি, উননত্রিশ, একজ্িশ, উনচল্লিশ, 
একচল্লিণ, উনপঞ্চশ, একার, বায়ান্ন 
তিপায় চুয়ায় পঞ্চ ছাপান্ন সাতান্ন আটান্ন 
সোত্তর, একাত্তর, বাহাতর, তিয়াততরঃ 


চুয়াত্তর, পঁচাত্তর ছিয়াভর সাতাত্তর আটা- 
স্তর, উনসোত্তর প্রতত। দিঙয়াত্র দেখান 
গেল। 

পরিমাণ বোধক যখ!- আহ্গুণ মু্টো! 
বিঘত হাত, মুটুম হাত বাহু অথবা বাঁউ। 
হত্য।ি 


১৮ 


তুল, দড়ী, নিজ পরিমাপ (ওজোন) 
রতি মাপা তোলা, ছটাক, পোয়া সের, 
পশুরি বিশে যোন। ইত্যাদি। 

ম/প-_যুটো, অজল, দ্রোণ আলী কাট। 
পাশি ধাম! তোল। ইত্যাদি। 

ভূমির পরিমাপ সচক যথা1-_আড়, দীর্ঘ, 
কাঠা, বিঘা, নল ছটাক পোয়া ইত্যাণি। 

গৃহস্থাশীর দ্রব্য-হড়ী কলসী ঘড়া ঘটা 
বাটি থল! ফেরো, বগুনা, ব।টা1 পিলন্ুজ 
হাত! বেড়ী। ইত্যাদি। 

, লৌহ ড্রবা_-কড়া, গজাল, পেবেক-স্কুণ, 
কবজা, শিকল হাক, হীসকল, ডুমনি, দ, 
কুড়ল, থত্তাঃ সাবল নিড়ানী কোদাল 
বেটি খাড়া তলোয়ার শড়কী। করাত, 
নিন, চিষটা সাড়াপি, হাতুড়ী, নেহাই, 
বাইস রে”্দা, বাটালি, কাস্তে ছুরী, ফাল, 
ছাই বা ছুচ, বিদাকাটি। ইতঠাদি। 

কৃষি কর্থের দ্রবা-_-লাঙ্গল, জোয়ল, টম, 
বিদা, দড়া, দড়ী রসা রসী। ইত্যাদ্ি। 

গাড়ীর দ্রবা-__চাঁকাঁ, ধুরা, খিল ন নখিল 
(রদ্ধ,খিল)। নৌকা।_হাল মাস্তল দাড়, লগী, 


পাল গুণ, দাড়ী, মাঝি, আংসী; নোঙ্গর। 
ইত্যাদি। 
শয্যা সন্বন্বীয়-শেজ বিছান। বালিশ 


তোধক লেপ তাকিয়৷ খাট পালঙ্গ চৌকী 
তক্তাপোষ পেটরা বাক্স পানী সিন্দুক। 
ইতাদি। . 

পুজার ভ্রবা-_ কোধা, কোধি, ঘণ্টা টাট 
তাতরকুণ্ড করঙ্ক শজী ডাল1। ইত্যাদি। 

ব্যবহারিক দ্রবা--কড়ী, পয়সা টাকা 
অ।ধুলী, সিকি, আনি, ছুক্নানী, মোহর গিনি, 
কাগজ, কলম, দোয়াত, শ্লেট, পেম্সিল, 
কালি। ইত্যাদি। 

কাগড়, ধুতি, চাদর, আওরাখা, পীরান 
মোজা, গেপী, কোর্ভা, পেন্ট,লেন ইজজের 


চাপকান পাগড়ী জ্যাকেট শ্ু।মিজ কোট। 
ইত্যাদ্দি। : 


স।হিত্য-সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ৪ সংখ্যা! 


ভাত-ব্যঞ্জন তরকারী ঝোপ ঝাল চড়- 
চড়ী ঘণ্ট ভাজ। পান ( পণ) গুয়। ( 
সুপারি )ইত্যাদি। পূর্বোক্ত শব্দগুপি লই রী 
বঙ্গ ভাষার পুষ্টি হইয়াছে। 

গোঁড়ীয় ভাবার নামই বঙ্গ ভাষা। 
বঙ্গভাষ। রূপাস্তরিত হইয়া! মৈধিল উৎকল 
ও আসামী ভাষায় পৃথক আকার ধা:ণ 
করিয়াছে । বস্তভঃ মৌলিকতায় বিশেষ 
বিভিননতা দেখা যায় না। যদি কেহ এমন 
বলেন যে. এ তিন ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয় 
বঙ্গ ভাষার স্থ্টি হইয়াছে, তবে তাহার ভ্রান্তি 
নিবাস করিব।র শুন্য পিশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতে হইল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন 
ষে, বঙ্গ ভাষ। সর্ব।বয়ব সম্পন্ন 'এবং সংস্কৃতের 
যায় সর্বানুন্দর। মৈথিল উৎকল ও 
আসামী ভাষা! ইহার কোনটিই কি শন্গ 
চাতুর্য্য, কি রস মাধুর্য, কি ভাব চমৎকারিত্ব 
কি ছন্দোবন্ধের বাহুগ্য কিংবা বেশ ভূষার 
সৌন্দধ্যে ইহার কোনটিতেই সমকক্ষত 
দেখাইতে সবর্থ & নহে। পাঠকগণের 
কৌতুহল চরিতার্থ তিন ভ|বার আংশিক 


সামঞ্জস্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যথ। 
লর্বনাম শন; 

বঙ্গভাষা আস।মী ভাষা 

একবচন বছুবচন্ব বঙ্গভাষ। মত 

আমি আমর 

তুমি তোমরা 

তিনি তাহার! 

মৈথিল ভাষা উৎকল ভাষ! 
হাম" হামপক * মু, মইস্ অঙ্গমান 
তুম তুমনব তুস্তে স তুস্তমান 

সে অসব সে. সেমানে 


মৈথিল ভাষায় কারকের সমুদায় পদ 
পূর্বে দেখান হইয়াছে। ম্ুতব্রাং এখানে 
পুনরুল্লেখ পৃষ্ঠপোধণ মাত্র । তাহা পাঠ- 
কের পক্ষেও রুচিকর নহে। আসী 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


ভাষার সর্বনাম প্রায় বঙ্গভ।ষার মত । তবে 





বজভাষার উতপত্তি। ্ 


৮৩ 


(৩) সংখ্যক কবিতা গ্রকত বাঙগালার 


শব্দের সঙ্গেই সমতুল। এখনে | সহিত বিভিন্ন১1 নাই। 


£ আসামী ভাষায়ঞ্কারক নির্দেশপুর্বক 
একটি আস।মী “পদ” ( পয়ার ছন্দ) দেখান 
যাইতেছে । আসামী ভাবার, শ্রীমপ্তাগবতের 


যে অন্থবাদদ আছে তাহা হইতেই ঢৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শিত হইল। বযথ1-.. 
মহাভাগবত কথ! শুন! সর্বজন। 


অষ্টম স্বন্ধর সায় বলিক ছলন॥ 

যার উল কোটি শত পাতক শির্য্যান। 

সিসি জনে কৃষ্ণর কথাও পাতে কান ॥ 

ভাগবতে কথা ইটে৷ অমৃত সাক্ষাত । 

বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিল তাত. ॥ 

দুয়ো কথা পদ নিবন্ধিলো৷ একঠাই। 

যেন মধু মিশ্রে ছুগ্ধ স্বাদ বাড়ি যাই ॥ (১) 

সমরত লোক নিপাতিল৷ শতক্রতু। 

ছনাই উপজিলে। মই তোম।রে সে হেতু ॥(২) 

দ।নবকুলের তুমি বিনে গতি নাই। 

তুমি প্র।ণদাতা পিত। মাতা সমুদ্ায় ॥ (?) 

যগ্ধপি পুরুষে।ত্তম সমস্ত প্র/ণীতে সম 

তথ্ণপি তক্ত করে দয়! এড়াও দারুণ শোক 


চাহিবার লাগে মেক, মুইসি তামায় 
নিজ জায়] ॥ (৪) 
কশ্তপ স্বামীক তুমি থাকিয়ো উপসি। * 


তোমায় গর্ভত মই উপঞ্জিবো আসি॥ 

বলিক ছপ্রিয়। কাড়ি লেবে৷ রাজ্্যভার। 

উপায়ে করিবে। মই ইন্দ্রক উদ্ধার॥ 

কাতে। নকহিবা তুমি হেন গে(প্য কথ।। 

মোর আরাধন একোকালে নোহে বৃথা! ॥ ৫) 

(১ সংখ্যক কবিতায় শুনা বঙ্গভাষায় 

শুন এই অন্ুভ্ঞা। ণঅষ্টব স্কদ্ধর কথা” র 
সসম্বন্ধ জ্ঞাপক বিভক্তর চিহ্ছ। “যি সি”-- 
সেই সেই । উলস্হইল। ইটে!স্ইহাতে। 
তাতস্তাতে। (২) ছই সংখ্যক কবিতায় 


সমরত সম্রে তে--ত” সপ্তমী বিভক্তি 
জ্ঞাপক চচিহ্ছ। মোক--আমাঞ্কে। মই-” 
আমি। কম্কর্ঠের চিহু। 


(৪) চতুর্থ কবিতায় “চাহিবার লাগে 
মোক”. আমাকে দেখিতে হয়। 

(₹) পঞ্চম কবিতায় শ্বামীক স্বস্বামীকে। 
উপ।পিস্ উপাসনা! কর। কাতে!স্কাহা- 
কেও। নকহিবাস্না কহিবা। “একে! 
কালে নোহে বৃথ।”-্ম কোন কালে বৃথা 
হয় না। এ 

আসামী ভাষার সহিত বঙ্গভ।ষার সঙ্গে 
গুটিকতক শবোর পার্থক্য ব্যহীত অন্যরূপ 
বিভিন্রতা দেখ! যায় না। আমরা যদি 
প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে 
প্রত হই, তাহা হইলে কেবল বঙ্গ দেশেই 
বঙ্গতাষার নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দেণিয়। 
সময়ে সময়ে অবাক হুইয়া.থ|কি। রংপুরের 
ইতর জাতির কথা বার্তা, বাকুড়ার সাধারণ 
গোকের বাক্যালপ ও পূর্বধঙ্গের লোক 
মাত্রের প্রচলিত কথোপকথনের সহিত 
কি পরস্পরের :কথাবাত্তার সর্ধাবয়ব সাম্য 
আছে? সামান্য বিডিন্নত। দৃষ্টেই পরস্পরের 
কথোপকথনের অনৈক্য দেখ! বায়। 
কখনও কথনও' উচ্চারণবৈধমা, নিবন্ধন 
একপ্রদেশের ভাবা' অন্য প্রদেশে বিভিন্ন রূপ 
ধারণ করে । আসামী ভাষার সহিত তদ্রপ 
পৃথকত্বই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হইয়া'থাকে। 

উতৎকল ভাষার সঙ্গেও তদ্রণ বিতিন্নতা! 
মাআ। তবে শব্দ রূপ করিতে গেলে 
কারকের বিভক্তি ও ক্রিয়ার পুরুবগত ও 
কালবাচকের বিভক্তির রূপের বিভিন্নত। 
থাকায় ভাষার অর্থগত সামান্য ইতর 
বিশেষ আছে মাত্র। একটি সামান্ত তৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শন করিলেই বাগালা ও উৎকল তাধ।র 
বিতক্তিযুক্ত পদ ও বাকোর সাম্য কি বৈষয্য 


তাহ। অনায়াসে বুঝ। যাইবে । উদ্বাহুরণ যথ1) 


উত্্ঞচাবার নীতিকথা৷ হইতে উদ্ধৃত । 


১৮৪ সাহিত্য-সংহিভা 1 
১ কথা মৃগ জাউ সিংহ। ৯বচন 
কোনমি সময়ে গোটিএ মৃগ ব্যাধ চতুরা আস্ত 
তয়বে পলাই এক গর্ত উত্তরে প্রবেশ ছেল।। পঞ্চমী জভ্তঠারু? 
তরি উত্তারে গোটাএ সিংহ . সেঠায়ে ফী আস্তর 
তাহাকু ধরিয়া কলা। তহিরে সে মৃগ সপ্তমী আন্তঠারে 
মরণ সময়বে কহি বাকু লাগিল! | হাপ্স হার ১বচন 
'আন্তর কি হূর্ঘটন হেলা। আনতে মহুধ্য আমায় বা আমাকে 
ভয়রে পলাই-__তাহা ঢারু অধিক বলবস্ত আম! হইতে 
আউ এক শক্রহাতরে পিলু। আমার 
ইনাকু তাৎপধ্য এহি সাবধান হোই ন আম।তে 
চলিলে এমস্ত ঘটে। কি মনুষ্য এক আপদর * যুগ্ম 
গলাই তহি'ক অধিক ভয়ানক অন্ত আপদরে ৯মা তুস্ত 
পড়ে। অবিকল খাঙ্গাল৷ জ্মুব।দ -. ২য়া তুস্তকু 
মুগ আর সিংহ। ৩য় তুস্তদ্বার। 
কোন সময়ে এক মৃগ ব্যাধভয়ে পলাইয়া ওর্থী তুস্তকু 
এক গর্তে প্রবিষ্ট হইল। তথায় এক সিংহ ৫শী তুস্তঠারু 
তাহাকে সেইস্থানে ধরিয়া বধ করিল। ৬ঠী তুস্তর 
তথায় সেই মুগ মরণ সময়ে কহিতে লাগিল, ৭মী তুস্তঠারে 
হায় হায় আমার কি দুর্ঘটনা হইল। আমি তুমি 
মনুষ্য ভয়ে পলাইয়া তাহা হইতে অশিক তোমাকে 
ধলবভতর শক্রর. হাতে পড়িলাম। ইহার তোমার! 
তাৎপর্যয এই, সাবধান হইয়া না চলিলে 


এরূপঘটে। মন্ুধ্যও কখন কখন একটা 
অ।পর্দ হইতে পলাইতে তদপেক্ষা বলবত্তর 


আপদে পড়ে। 
এখন বাঙ্গালা এবং উৎকল ভাষার 
কারক ও বিভক্তির তারতম্য দেখ। 


উৎকল 

একবচন (৯) বহুবচন, (মানে) 
১মা আস্তে আস্তে মানে 
২য়! আতিক আন্তমানস্থু 
ওয়া আত্তঘ।র। হ্যাস্তমানকঘ রা 
“ হাঙ্গল। 
একবচন (*) বহুবচন (রা) 
অ।মি অ।মবা, 
জ]ম/কে আমাদিগকে 
জামাদ্বারা আমা দিতুচুা। 


[১১শ খ&, ৪র্থপংখ্য। ?. 


বহুবচন 
উঠ, 
আস্তমান্ুঃ 
আন্তমানক্কর 
আন্তমানক্ষঠারে 
বছবচন 
আমাদিগকে 
আমাদিগের হইতে 
আমাদিগের 


আমাদিগেতে 
শব বথ! 


তুস্তেমানে 
তুস্তম[নজ্কু 
তুন্তমানক্ক্ধার! 
তুস্তম।নস্থু 
তুম্তমানক্কঠারু 
তুস্তমানস্কর 
তুভমানক্ষঠারে 
তোমর! 
তোযাদিগকে 
তোমাদিগের ঘ।রা 


তোমায় বা ঠে।মাকে তোমদিগকে 


(তোম। হত 
তোমার 
তোমাতে 


তোমাদিগ হইতে 
তোমাদিগের 
তে।মাদিগেতে 


উতৎকল ভাবায় যত শব্দে যে যাহা প্রয়োগে 
বিভক্তির চিহ্ন যে।গ করিলে কিএ্রকার রূপ 


হয় দেখ। 
উৎকল। 

_ একবচন বহুবচন . 
১ম যে । ধেমানে 
২য় যাহাকু, যাক যেখানন্কু 
ওয়া যাহ।ঘার! যউমানক্ক দারা 
৪র্ধা যাহাকু , যেউম।নগ্ 
৫মী বাহাঠার ঘেউমানফ ঠারু 
ভষ্ভী যাহার€ যেউমানক্ক $1র 
মী খাহাঠারে -. বেষউমালক্ষ ঠারে 


৯৩১৭ | 
া , হবাঙগাল।। 
একবচন বহুবচন 
চু ০০০৯৭ ক্যাহার! 
যাহাকে যাহাদিগকে 
ঘাহাদ্বারা যাহাদিগের ঘার! 
ঘাহাকে যাহাদদিগকে 
ঘাহা হইতে যাহাদিগ হইতে 
যাহার যাহাদিগের 
যাহাতে যাতে যাহাদিগতে 
তদ্‌ৃশব্দের রূপ দেখ। 
১ বচন ' বহুবচন 
১ম সে সেমানে 
২য়া তাহাকু সেমানন্কু 
ওয়া তাহাঘ।তা সেমানঙ্ক ঘার। 
গর্থাঁ তাহাকু সেমানস্ক,, 
৫মী তাহাঠাক সেমানক্কঠার 
৬ঠী তাহার সেমানক্কর 
৭ধী তাহাঠারে সেমানঙ্ক ঠারে 
১ বচন বহুচন 
তিনি তাহার।, তাহার! 
তাহাকে তাহাদিগকে 
তাহাদ্বার! তাহাদিগের দ্বার! 
তাহাকে তাহাদিগঞ্ 
তাহা হইতে তাহাদিগ হইতে 
তাহার তাহাদিগের 
তাহ।তে তাহাদিগতে 


বঙ্গভাষার সঙ্গে উৎকল ভাষার যঘ্‌ ও 
তদ শব্দের বিতিন্নত। কেবল বিভক্তির 
প্রতায়ের আকারগত পার্থক্য ব্যতীত আর 


কিছুই অনুভব হয় না। 
উৎকল 
ইদমূ শবে এ এহি: 
কিম শবে কে কেহ 
প্রশ্ন ঘোঁধক কিআ। কি কিণ 
বঙ্গ ডি 
এ এই 


বঙ্গভাষার উত্পান্ত। 


১৮৫ 


কে কেহ . .. . 


কি, কোন, কে, কেম 

ইদম্‌ ও কিম্‌ শের গ্রয়োগ প্রায় উভয় 
ভাষায় একপ্রকার । অন্তান্ত শব্দের বিতিন্নত৷ 
প্রায়'দেখা যায় না। তবেরাজা পরে রজা 
বলিয়। থাকে । বঙ্গ 'তাবার ক্রিয়া প্রকষণের 
বিতক্তিগত প্রত্যয়ের আকারের সঙ্গে 
উৎকল ভাষার কি তারতম্য ও পার্থক্য 
আছে তাহার বিচার করিলে, বোধ হইবে 


বঙ্গ ভাষার রচনার পারিপ।ট্য অতি 

মনোহর । রি, 
বাঙ্গাল ভাষার ক্রিয়া প্রণালী 

বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ 

১মপুক্কব ইতেছেন ইলেন ইধেন 

মধ্যম পুরুষ ইতেছ ইলে ইবে 

উত্তম পুরুষ ইতেছি ইলাম ইব 


উতৎ্কল ভাষার ক্রিয়। প্রণালী 
বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ 
উথছ, উছ ইল! ইিগা উ্চিল ইব 
উথছ উছ ইল ইথিপ উল হইব 
উথছু' উহ ইলু ইখিলু উধিলু ইবুঁ 
এখন দেখা গেল সংস্কত শতৃ প্রতায় 


, ও অস. ধাতুর রূপান্তর ভূ এবং অস, ধাতু 


মিলিয়. হইয়াছিল ক্রিয়া! নিষ্পন্ন বলিতে 
হইবে। ভবিধ্যৎ অর্থে তব্যের ইব বঙ্গ ভাষায়. 
প্রয়োগ হয়। মধ্যম পুরুষে ইতেছ ইয়াছ 
উত্তম পুরুষে থ ইলে ইয়াছলে ইতেছিলে। 
ভবিধ্যৎ তিনি হইবেন তুমি হইবে আমি 
হইব। এখন দেেখ। গেল, যে উৎকল ভাষার 
সঙ্গে বাঙ্গল। ভাবার ক্রিয়া নিশ্পা্ন প্রণালী 
একই প্রকার। 

গাঠকগণ একটা উদাহরণ দেখিলেই 
অন্ুতব করিতে পারিবেন। বখা--উৎকল 
ভাবা ও ও 
১ কোনসিক্্রী খোটাএ হংসী পোষে 


: (১) গ্ঞ্ঞীত কাল ১.)সেই হংসী প্রতি- 


১৮৬ সাহিভ্য-সংহিতা। [১১শ খণ্ু, ধর্থ সংখ্যা । 


দিন এক এক রূপার ভিম্ব প্রসব করে (২) . এক্ষণে আলামী ভাষা! হইতে যে সকল 
(8) তহি'বে সেস্ত্রী মনে মনে কহিল আস্ত ক্রিয়ার বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মিল নাই 
যেবে এ হংসীর আহার বড়ই দিবু' (৩)। তাহারই দৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইচই” 
শেবে প্রতিদিন ছই ছুই ডিম্ব লেখা এ অব | দেখিলে পাঠকগণ অবশ্তই বুঝিবেন যে, 
পাড়িব ৫) (ভবিধাৎ) এহি আশারে সে | বঙ্গভাষাঈ পূর্বপর কাল হইতে আদি. 
তাহাকু পূর্ব ঠ'রু অধিক আহার দিবাকু ভ|ব। জগত গ্রস্থতি সংস্কতের প্রধান অপত্য। 
লাগিগ! মাত্র যথেচ্ছ! ভোজনরে হংসী পেট ! যদ্দিও সংস্কৃত সাক্ষাৎ স্শ্রহন্ধ জননী নহে, 
ফাটীবাকু সে মরি গেপ।। তথাপি তাহার স্তন্তপানে বিশিষ্ট রূপে 

এইত উৎকল তাষ।। ইহার বঙ্গানুবাদ সংবদ্ধিত ললিত পাপিত এবং সৌন্দর্য্য- 
করিলে অতি. সামান্ত ভাবেই বিভিন্নতা ভূয়িষ্ । অপিচ সর্বপ্রকার বচন রচন চাতুর্যা 
লক্ষিত হইবে। মাত্র এই প্রস্তাব মধ্যে মধুর ভাবসম্পন্ন। প্রাকৃত ইহার জননী বটে, 
কোনসির পরিবর্তে কোন। গেটাএ এক। কিন্তু প্রসব করিয়াই ইহাকে নিঞ্ 
তাইরে-_তাহাতে। আন্তে_আমি। যেবে মতৃক্রে।ড়ে রক্ষ। করেন ইহা সকলেই অন্ু-. 


স্যবে। তেবে_ তখন। অবা--অথব।। ভখ করিতে পারেন। শু. 

তাহাকু-__তাহাকে। পুর্বঠ।রু-_পূর্নণ পেক্ষা এখন মৈথিল ভাবার ব্যাকরণ দেখ। 
দিবাকু-_দেওয়াতে । গল1--গেল। এইরূপ প্রায় বাঙ্গালার সঙ্গে সমানই দণ্ডায়মান 
অর্থ লক্ষিত হইবে। হইবে। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 


ব্রীলালমোহন বিদ্যানিধি। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


রায় মনোহরের জ্ঞান । 


রায় মনোহর জাতিতে হিন্দু এবং কোচ 'পহর রা ও তাহার ভম্লীর দুরদৃষ্ট 1 
ংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাপে আমার রাঙ্গা মানপিংহের শিতৃথ্য পহর খ। দুই 
পিঠা ইই,র প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন সহত্র পৈশ্যের অধিনায়কন্ব করিতেন। 
করিতেন। ইহার] পরম্পর পারস্য ভাষায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিগেও 
কথোপকথন করিতেন। রায় মনোহর তিনি যুদ্ধধিদা। ও রণকৌশলে নিতান্ত 
অশেষ প্রকার ভ্ঞানে জ্ঞানী হইয়। বর্তমান অপারদর্শা ছিলেন না। তীহার এক 
কাল পর্ধ/স্ত রাজসরকারে কার্য করিতে- ভগ্নী অপরূপ লাবণ্যবতী ছিলেন। আমার 
ছেন। আরবী ভাবায় স্হার অনন্তসাধারণ পিতার অস্তঃপুরবাসিনী হুইয়াও তাহ।র 
লিপিকেশলের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও অরৃষ্ট নিতাত্ত সু প্রসন্ন হয় নাই। ইহাতে 
তাহার বংশে উন্নত কবি-কল্পনার প্রত্যাশ। কিছুই বিশ্ময়ের কারণ নাই, কারণ প্রবাদ 
করা যাইতে পারে লা, তথাপি আরবী আছে, ঞমঙ্গসৌঠখহীনা কুরূপাদিগের 
শ্লোকের অনুবাদ হইতে তাহার কবিত্ব- অদৃষ্টই সুপ্রন্ন হইয়া থাকে ।” এই.নিখিল 
শির গরিচয় ্াণ্ড হওয়া যাইতে পুরে! বিশের হটিবৈচিজের মধ্যে আমি ইহাই 
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অধলোকন করিনা? আসিতেছি যে, যোগ্য 
পেঃয়োগ্য বন্ধ সবাবেশ কচিৎ পরিদৃষ্ঠ 
স্ধর্িধশগ প্রকৃত ছার্দিক ও দীনহৃদয় 
ব্যক্তিগণ অতাবের তীব্র ধাতনায় হাহাকার 
, করে অথ5 বাহুহাবে ধর্মচরণবীল বাক্তি- 
-গ্ণ ক্রমাগতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়! 
খ।কে। 
দৌলত খাঁর উৎকোঁচগ্রাহিত। | 
আমার পিতার অন্তঃপুররক্ষক খোজা- 
নিগের মধ্যে দৌগত খাই প্রধান ছিল। 
আই লোকটী যদিও শেষে নাঙ্জির-উদৃ-দৌল। 
উপাধি প্রাপ্ত হয়, তথাপি উৎকোচ গ্রহণে 
এবং কর্তব্য অবহেলায় ইহার মত আর 
একপ্রিপোক তৎকাপে দেখা যাইত ন।। 
মৃত্যুকালে তাহার তাগ্ডারে নগদ দূশ কোটী 
আসরফি এবং তত্্যতীত তিন কোটী 
অ।সরফি মূল্যের ষণিধুক্ত! প্রভৃতি যৃগ্যবান্‌ 
প্রস্তর, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, চীনা বাসন এবং 
পিভগ ও তাত্রনির্ধিত দ্র্যাদি সঞ্চিত 
দেখিতে পাওয়। গেল। এ সমন্তই আমার 
পিতার রাজভাগ্ডারে আনীত হইয়াছিল। 
জাকর খঁ। ও খা-ই-আজিম | খাঁই- 
আজিমের সৃক্মন-দর্শন ও জীপুরবব 
ধারণা-শক্তি। 
জিন খ। কোকার পুত জফের খার 
সম্বন্ধে আমার পিত। অনেক প্রকারে অন্ধু- 
গ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাকে ও 
খ-ই-আজিমকে তিনি পুব্রবৎৎ দেখিতেন, 
কিন্তু শেষোক্ত খ।-ই-আজিমই তাহার চক্ষে 
অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ 'করিতে সমর্থ 
হইয়াছিপেন। জাফের খা একজন প্রকৃত 
গক্ষে বিচক্ষণ ধ্যভি ; তাহার উৎসাহ ও 
কর্ণাকূশলতা অবলোকন করিয়া আধার 
মনে হয় স্তরে; তাহার সম্বন্ধে অ্টমি যতদুর 
আশ! করিতে পারি, তাহ! নিতান্ত 
ন৫ 


জাহা্গীরেখ আুকাছিনী। 
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অযৌক্তিক নহে। তাহার পিভার হুক্ম- 
ঈপিতা তাহার মধ্যে পূর্ণযাত্রায় বিদামান 
ফেখিতে পাওয়া ধার। তাহার অনন্ত- 
সাধারণ দর্পন ও ধাব্ুণ!শক্তি এত প্রতর ফে, 
শৃন্তম্গি গমলশীগ একদল পারাবত দেখিয়া 
তিনি ন্ভু'লতাধে তাহাদিগের সংখ্যা 
বলিয়া দিতে পাবেন। হিন্দু-লঙ্গীত বিন্যায় 
তাহার অসাধারণ দক্ষত1' বিদ্যমান আছে; 


যুদ্ধবিদ্যায় তিনি) অদ্বিতীয়, বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না। / 
দম্যদমন | গ 


এই সময়ে অন্তান্ত কার্য্ের মধ্যে আমি 
ফেঁদিয়া নামে দস্থযদল দমন করিয়|ছিলাম। 
ইহার! অনেক কাগ ধরিয়া আগ্রার চতুঃ- 
পার্খবন্তী পথিকদ্িগের উপর অত্যাচার 
করিত। ইহাদিগকে ধৃত করিয়। আমি 
হস্তিপদ্ূতলে পিক্ষেপ করিয়াছিগাম। 

রায় ছুর্গার বীরত্ব । 

আমর দিংহাসন।রোহণ কালে রায় 
ছুর্গ। সাত শত সেনার অধিনায়ক-পদ্দে প্রতি- 
হি ছিলেন। তাহার অসামান্ত স|হসিকতা- 
গুণে তিনি এক।ধিক যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়-মাল্য 
লাভ করিয়াছিলেন। বদিও তাহার বয়স 
কিঞ্িৎ অধিক হইয়াছিল, তথ।পি তাহার 
কার্য কুশলতায় প্রীত হয়া আমি তাহাকে 
সহত্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রধান করিয়া- 
ছিলাম। এতঘ্যভীত তাহাকে এক লক্ষ মুদ্রা 


পুরস্কার প্রদান করি। 


মোকাম খার প্রকাশ্য রাজ- 
গৌরবলাভ। 
শুজায়েত খার পুত্র যোকাম খাকে লগ্ত 
শত হইতে এক সহত্র সাদী-সৈন্সের অধি- 
নারক করিয়ছিলাম | লুজায়েত খা! 
আমার পিতার সময়ে অন্ততম শ্রেঠ ওমরাহ 
স্বরূপে খপুন্িঠুণিত ছিবেন। আমার বেশ 
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. স্মরণ হইতেছে, বাল্যকালে ঠহার অধীনে 
ধ্ুবিদ্য। শিক্ষ। করিবার জন্ত আমি আমার 
পিতার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলাম । এই সকল বিষন্ন বিবেচনা করিয়! 
আমি তাহাকে পাচ সহত্র টৈন্সের নীয়ক 

এবং ওমরাহ পদ প্রদান করিয়াছিলাম | 

এই  রাজসন্দান-প্রদান-কার্য 
প্রকাশ্ত খোবণার দ্বার! সম্পন্ন হইয়াছিল। 


রূপখ্য়াসের ক্ষমালাভ। 
রূপখোয়াস ন।মক একজন সামান্য বাক্তি 
তৎকালে আমার পিতার এক শত কুড়ি জন 
ক্রীতদাসকে গ্রলোভন দ্বার। কার্য হইতে 
অপসারিত করিয়। তাহাদের সঙ্গে নিজেও 
পলায়ন করে। হিম্মতপুর বিজয়ের কালে 
তাহ।কে পুন্র।য় ধৃত কর হয়। এ ব্যক্ি 
অসামান্ত সাহসী ও ভয়ানক মদ্যপামী ছিল 
এবং সমস্ত জীবনে এক দিনের জন্যও নমাজ 
অথব। রমজানের উপবাস রক্ষা! করে নাই। 
এই সকল দোব সন্তবেও আমি তাহাকে ক্ষমা 

করিয়! তাহার জীবন রক্ষ। করিলাম। 


সাবাঁজর্থর অধোগতি | 

সাঁবাজ খ'। নামক এক ব্যক্তিকে বাজার 
হইতে কুড়াইয়। পাওয়। গিয়।ছিল। তাহাকে 
কেছই জানিত শুনিত না) তাহার 
সর্ধবিষয়ে দক্ষতা ছিল। রুচিবিগহিত 
কথাবার্তায় পে এতদূর অত্যন্ত হুইয় গিয়া- 
ছিল যে. আমর পিতাকেও অনেক সময়ে 
গ্রাহ্থ করিত না। কিন্তু এতৎসন্বেও আমার 
পিত। তাহ।কে পঁচ সহত্র পৈন্যের অধিনায়ক 
স্বরূপ উচ্চপদ প্রদান করিযাছিশলেন। সে 
তুকাঁ ভাষা বুধিত এবং সামরিক রীতি-. 
নীতির প্রধান প্রধান হুত্রগুলিও 
পূর্ণতাবে অধ্যয়ন করিয়াছি। পরস্ত যুদ্ধ 
কালে শত্রুর সম্ধুধীন হইলে তাহার চিত্ত 
বিকল হইয়া পড়িত। জট) জত 


সাহিত্য-লংহিতা ।. 


ততৎকালে | 


[১১শ খত, ৪র্ঘ সংখ্যা। 


আমি তাহাকে পঞ্চ সহত্রের অধিনায়কত্ব 
হইতে অপস্ঠ করিয়] ছইশত পদ 


স্ব্ূপে প্রধান লীকারীর 
করিলাম। 

মনলবদার হইতেও হি'দ সৈন্যের 
পদগোৌরব বৃদ্ধি। অতিরিত্ত 


হিদিসৈম্য । 
অতঃপর পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক 


মনপবদার হইতে চ।রিটী মার অশ্বের অধি- 
কারী “ওহদী” পর্ধ্স্ত প্রত্যেক বক্তিকে 
তাহার কার্যযকুশলতা ও পদগোরবান্থযায়ী 


বেতন বৃদ্ধি করিয়। দিয়াছিলাম। আমি 
আরও আদেশ করিয়াছিলাম যে, রাজসভার 
বিধানাঙপ রে রাত্রকালে প্রহর! দেওয়ার 
জন্য হিশ সহ “ওহিদি” সর্বদ! গ্রস্তত 
থাকিবে । 

মির্জা-নাঁরকের সরলতা! ও পদ- 

গৌরব লাভ। 

মির্জ। স্ুলিমানের পৌত্র, বাদাক্সানের 
যুবরাজ, মির্জ।সা রকৃ আমার আত্মীয় 
ছিপেন। আমার পিতার সময়ে ইনি পাঁচ 
সহঅ অঙ্ব।রোহী পৈম্তের অধিনাক়ক-পদে 
প্রতিঠিত হইয়াছিলেন। আমার সিংহাসন 
অ.রোহণের পর, নিয়মিত প্রথার কিয়দংশ 
ব্যতিক্রম করিয়। আমি তাহাকে সপ্ত সহস্র 
সৈন্তের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলাম। 
কারণ রাজবিধানান্থুসারে কোন তুরকীবাসীই 
পচ সহত্রাধিক সৈন্যের অধিনায়ক-প্ 
প্রাপ্ত হইতে পৃরিতেন না। সা'রকের 
মন অত্যধিক ' সরলতায় পরিপূর্ণ ছিল। 
আমার পিত। ইথাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধ! করি- 
তেন, এমন কি পুল্পদিগের সহিত তাহার 
সন্ুখে একাসনে বসিবার অনুমতি প্রদান 
করিতেন ও তাতারজাতির ন্বুতাবহৃলভ 
সরলতা ত|হার মধ্যে এত অধিকপরিষাণে 


আবণ, ১৩১৭ ৭: 
বিদাধান ছিল যে, একানিক্রমে কুড়ি বৎসর 
৪,.তার়তবর্ষে অবস্থান করিবার ফলেও 
র দী একটি কখাও উচ্চারণ করিতে 
শাযিজেদ ন1। বাদাকৃশান দেশীয় লোক বুদ্ধি 
বজিতে নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে; কিন্তু সকল 
জতি অপেক্ষা ইহার। অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, 

ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু বাদাকৃসান- 

বাসীর সহিত তাহার এত অন্নই সাদৃস্ট ছিল 

যে, সা-রকৃকে কেহ বাদাকৃলাহ বলিতে 

পারিত না। 


আল্ল(উদ্দীনের চক্রীস্ত ও কাবুলের 
বিদ্রোহ । 


এই প্রকারুঅধাচিত গ্রসাদ লাভ করিয্লাও 
যুবক সা-রক্‌ বাদাক্সানবাদী মির আল্লা- 
উদ্দী'নর প্ররোচনায় আমার পিতার অগ্লীতি- 
ভাজন হইল্ন। ফলে কাবুলনিবাসী খোজ৷ 
আবছুল্লার অধীনে তাহ।কে কাবুলে প্রেরণ 
করিবার আদেশ প্রদান করা হুইল। এই 
সময়ে সমাটের বিরুদ্ধে অক্করধারণ করায় 
চারি শত কাবুলীকে আফগানিস্থানের প্রধান 
নগর কাবুলে বন্দী কর! হয়। খোজ! 
আবহুল্লার নিকট তাহাদিগের চুঁদন্ধে এই, 
আদেশ প্রদান কর! হয় যে, নিয়মিত শপথ 
গ্রহণ ও অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাপ্দিগকে 
মুক্তি প্রদান করিয়া রাজধানীতে আনয়ন 
করিতে হইবে । আবহুল্লা কাবুল পৌছিবার 
পূর্বেই আলাউনীন তৎস্থানবানী করদ-'মত্র 
রাজগণকে সংবাদ প্রদান করিল যে, বাদসাহ 
এই বন্দীদিগকে যুদ্ধান্ত ঘুদ্ধান্খ এবং এমন 
কি খেলাত উপচৌকন দিয়া তাহার সহিত 
রাজধানীতে পাঠাইয়। দিবার আদেশ প্রধান 
করিরাছেন। এতাদৃশ অসত্যসন্ধ ব্যবহার 
ও চক্রান্তের কিছুমাত্র রহন্চভেদ করিতে না 
পারিয় প্লাবুলের শাসনকর্ত। ন্িঃসন্দেহচিত্তে 







জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


টারি শত বন্দীকে প্রয়োজনীর যুদ্ধোপকরণ 
ও খেলাত প্রদান পূর্বক বিদার প্রদান 
কর! হুইল, তখন তাহার! বিশ্বাসঘাতকতার 
চূড়ান্ত প্রদর্শন করিল। অনতিবিলম্বে 
বিশ্বসিধ(তক আল্লা-উদ্দীনের সহিত মিলিত 
হইয়া তাহার! নগর আক্রমণ ক্সিল এবং 
বণেচ্ছভাবে বাজার ও দোকান লুঠন করিতে 
লাগিল। যতদুর সম্ভব'নুষ্টিত দ্রবা হস্তগত 
করিয়! তাহার! বাদাক্সানের,.দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। * 


আল্লাউদ্দীনের ক্ষমালাভ ও". 
পদগোৌরব-বৃদ্ধি | 


ছুই সহস্র সেনার অধনারকত্ব লাভ 
করিবার কয়েক বৎসর পরেই বিনা কারণে 
নীচতার পরাকাষ্ঠ। গ্রদর্শন করিয়া আলা- 
উদ্দীন এইরূপ অসম্ভব রাজদ্রোহকর 
ব্যাপারের অভিনয় করিল। অঙঃপর সর্ব 
প্রকার ছুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ 
করিরা আমর নিকট উপস্থিত হইলে আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতার 
নিকট এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অরুজ্ঞতায় 
নিদর্শন প্রদান করিয়া সেকিরূপে আমার 
নিকট মুখ দ্েখাইতে আ.মিয়াছে।  উত্ত- 
রের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার মুখচ্ছায়ার এরপ 
একটী দরীনতা ও আত্মান্থশোচনার জব 
অবলোকন করিলাম যে, তাহার ছুঃখে 
দয়াদ্রূনা! হইয়া থাকিতে পারিলাম না'। 
আমি তাহাকে আমার পিতার সমরের 
পদগৌরব পুনরায় প্রদান করিলাম 
এবং দ্বিসহত্রের স্থলে সর্দঘ-দিসহশ্র সেনার 
অধিনায়কত্বে উন্নীত করিলা। আমীর উল 
উমর! আমার এই কার্ষে।র স্র্থন করিয়া 
বলিক়া'ছলেন যে, লোফটী যেরূপ সাহুলী 
তাহাতে এই একটী মাত্র অপরাধের : জন্ত 


আবেশ প্রতিপালন করিলেন। যখন সেই | তাহচহঞঞ্ঠনতাড়িত করা নিরাপদ 'নহে) 


১৪৯৩ 


এতত্বাতীত ইতঃপূর্কেই তাঁহাকে অপরাধের 
অনুরূপ শান্তিভোগ করিতে হইগাছে। 


সাদি সৈনের কলঙ্ক | 


আমার আত্মজীবনচরিত লিখিতে 
লিখিতে মনে হইতেছে যে, বর্তমান মুহূর্তে 9 
ক্াজকীয় সমর-বিভাগে ন্যুনকলে দেড় লক্ষ 
সামি দৈম্ত আছে? ইহাদিগের প্রার সকলেই 
এক হইতে শুতসংখ।ক অশ্ব৷রোহী সৈন্যের 
নাগ্নকতা করিয়া থাকে । সত্যের অনুরোধে 
বলিতে হুইবে বে, যুদ্ধকালে ঘতই সাহপি- 
কত৷ প্রদর্শন করুক ন! কেন, অতি-সামান্ত 
কারণেই ইহারা প্রভুর পক্ষ পরিহাগ 
ফরিয়। থাকে, ইছাদিগের এ কলঙ্ক অপনো- 
দিত হইবার নহে। 


মোকাবের খা | রাজভ্রাত! 
দ|নিয়েলেন পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিলাভ। 


সিংহাসনারোহণের কিন্ংকা'ল পূর্ব্বে সেখ 
হোসেন বুলনারকে আমি মোকাবের খ! 
ছখ। প্রদান করিয়াছিলাম। আমার পর- 
লোফগত ভ্রাতা দানিয়েলের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র কণ্যাদিগকে কম্কনের শিবির 
হইতে আনয়ন করিবার জন্য যথোপযুক্ত 
উপদেশ গ্রদান পূর্বক সেখ হোসেনকে 
তত্রতা রাজমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করাই 
কর্তবা মনে হুইফ্জাছিল। সে এরূপ অসা- 
মাল দক্ষতার সহিত এই কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিল যে, আমি তাহা বিশ্বত হষ্টতে 
পারি নাই। আদার পরলোকগত ভ্রাতার 
সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও নিতান্ত কম 
নহে) নগদ ছই ফোটা এবং অলঙ্কারাদিতে 
ধার পাচ কোটী আসফি। এ সহস্তই লেই 
সুদুর দাক্ষিণাতা হইতে আনীত হইয়াছিল। 
এতদ্বাতীত সাহার হত্তিগ্/লয় ধুহুুককারের 


সাহিত্য -সংহিত 


[১১শ খু, তর্থ সংখযা। 
ছুই শত ভল্ভী এবং আ্তাবলে ছুই সহস্র শ্রেষ্ঠ 


পারল্যদেশীর ছোটক প্রাপ্ত হও 
মোকাবের খার ন্দধ্যে টড... 
সদ্গুণ বিদ্যমান ছিল, ভায়ের অহঃরোধে 
বলিতে হইৰে যে, তৎকালীন অনেক নর- 
পতিও সেই সকল সদ্গুপ হইতে বঞ্চিত, 
ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে হীরকখচিত 
লম্সের (তরবারি), বছুমূল্য আন্তত্পে 
সুসজ্জিত যুদ্ধাস্ব, মণিমুক্তাথচিত কিরীট, 
প্রচুর পরিমাণ খেলাত এবং একটী, পোষ 
হস্তী পুরস্কারত্বকূপে প্রদান করিয়! প্রকাশ্যে 
ঘোষণাপুর্বক তাহাকে পাচ সহঅ সাদ 
সৈন্যের অশিনার়কন্ব এবং গুপ্ধরাট প্রদেশের 
শাদনকর্তার পদ প্রদান করিয়াছিলাম ॥ 


আছিতীয় এতিহ।সিক 
নকীব খা]। 


করূবিনের সৈর়দবংশাবতংশ নকীব 
থাকে আমি ছুই সহত্র অারোহী সৈশের 
অধিনাপনক-পদ্দে প্রতিঠিত করিয়াছিলাম। 
আমার পিতার সময়ে তাহার এই নামকরণ 
হইয়/ছিল; ইতঃপৃর্ব্ব তিনি এনায়েত-উল- 
রেমলি বুনি সাধারণো পরিচিত ছিলেন। 
ইতিহাসে তাহার এরূপ অসামান্ত অধিকার 
ও অভিজ্ঞতা ছিল যে, অঠীতের সম্বন্ধে 
তাহ।কে ঘে কোন এ্রতিহাপিক গ্রশ্থ জিজ্ঞাল! 
করাযাইত, তিনি তদ্দগ্ডেই ত্বাহার বথা- 
যথ উত্তর প্রদান করিতেশ। প্রপ্কত পক্ষে 
তাহার ম্বতিশক্ি বড়ই খ্রথর ছিল। 
নকীব খার সমহুল্য ঁতিহাদিক পৃঁপিবীর 
আর কোন রাজার রাজসভার যে নাই, ইহা 
বেশ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পায়ে। 
বালাকালে বে আমি এমন একজন উপবুক্ত 
ব্যক্তির অধীনে কিছুকাল শিক্ষালাতের 
সুযোগ পাইদাছিলাদ, ইহা আমার পক্ষে 
কম সৌভাগোর কথা নহে। 





শ্রাবণ, ৯৩১৭ ] 





ভগবান্‌ দাসের তিন পুত্রকে 
 স্তপদতলে,নিক্ষেপ। 


সাবান নামের সম. দিবসে রাজ! 
, মানসিংছের পিতৃব্য ভগবান্দাসের তিন 
পুত্র রামজি, বুচারাম ও শ্তাম তাহাদিগের 
বিশ্বাসধাতপ্কার উপযুক্ত পুরন্কার প্রাপ্ত 
হইল। তাহার বে নারকীন্ন কাণ্ডের 
অভিনগ্ন করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহা- 
দিগকে হম্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়। 
নরকে €প্ররণ করিলাম। ইহাদিগের মধ্যে 
রামত্রীই বিশেষভাবে অপস ও বাচাল 
বলির! পরিচিত ছিল। যখন ইছার অন্যতম 
আম্মীয় মানসিংহের পুক্ঞ পহর সিং এণাহা- 
বাদে হই সহত্র সৈন্যের অধিনারকন্ প্রাপ্ত 
হইল, তখন এই হস্তভাগ্যই তাহাকে নিষ্ঠুর 
পাপাচরণে উত্তেজিত করিতে লাগিল) 
ফলে পহর সিংহকে বিশেষভাবে অপমান 
ও লাঞ্চন। ভোগ করিতে হুইপনাছিল। যাহ! 
হুউক, রামজী তাহার ছৃষষার্যোর ুচনাতেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাহার পাপাহুষ্ঠানের 
প্রায়শ্চিতত করিল । 


বিদ্রোহাশঙ্ক।য় এলিচ্রাম্ট ধত। * 


ভগবান্‌ দাসের তিন পুত্রের প্রাণদণ্ডের 
পর উক্ত বংশের এলিচ্রাম কতকট। সংশয় ও 
আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। এই ব্যক্তির 
উপর তীক্ষ দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য.আমি 
বঙ্গদেশের রাজস্ব-সংগ্রাহুক মহম্মদ আমিনের 
প্রতি আদেশ প্রদান করিলাম। এ গ্রিকে 
মহম্মদ আলির পিতার" নিকট সংবাদ 
প্রেরণ কর! হইল, যে এপিচ্রাম বঙ্ৃদেশে 
উপস্থিত হইলেই ত্যহাকে যেন মান'সংহের 
হস্তে অর্পণ করা হর। সুকৌশলে ধৃত করিরা 
হত়্পদ বদ্ধ, পূর্বক /একখ্ঠনি গোধান 
সাহাযে মংস্মদ আমিন তাহাকে বঙগগদেশে 


জাহ!জীরের জাক্পকাহিনী। 


১৯১ 


প্রেরণ করিলেন এবং নিঙেও সঙ্গে সঙ্গে 
আগমন করিতে লাগিলেন। 
এলিচ্রামের পলায়ন ও গ্রেপ্তার । 
একদিন দ্বিগ্রহর রজনীতে দেরাক্তল 
ও গাজীপুরের মধাস্থলে ঘখন সকলেই গাঢ় 
নিদ্রা মগ্ন, তখন হস্তপদবন্ধ এলিচ্রাম 
কোনও প্রকারে মুক্ত হইয়া রাণার সহিত 
যোগদানেচ্ছায় পলায়ন 'করিল। পলারন 
কালে সামান্ত ভাবে গোলযোগ হওয়ায় 
মহম্মদ আমিনের নিদ্রাভঙ্গ' হইল, তিনি 
অনতিবিলম্বে সর্ধপ্রবত্ধে তাহার পদাস্কান্থ- 
সরণ করিলেন । যমুনার তীরদেশে পৌ ছিয়া 
এলিচরাম দেখিল পার হইবার উপযোগী 
কোন তরণী ঘাটে সংলগ্র নাই। দে তখন 
নিরূপায় হইরা যমুনা বক্ষে ঝম্প এদান 
করিল। অপর তীরে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে 
তদ্দেশীয্ন কতিপয় ব্যাক্তি তাহাকে ধরিয়া 
ফেলিল এবং সুদ রজ্জুতে হত্তপদ্দ বন্ধ করিয় 
তাহাকে আহম্মদের নিকট আনয়ন করিল। 
এলিচ্রামের মুক্তিকামনায় 
দিলওয়ার খা ও শান্ওয়াজি খার 
অভ্যুত্থান । 
এলিচামকে পুনরায় ধৃত করিয়া 
মহম্মদ আমিন আমার নিকট সংবাদ 
পাঠাইেন যে, এলিচরাম মুক হইলে 
সম্ভবতঃ রাখার সহিত যোগদন করিতে 
পারে। রণার শহিত যোগদান করিলে 
এলিচরাম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিকে 
এই আশঙ্কায় তাহার সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য 
মহম্মদ আমিন তাহাও দিজ/সা করিয়! দূত 
প্রেরণ করিলেন। উত্তরে আমি বলিয়া 
পাঠা ইলাম যে, রাজপুতবংশের মধে) বদি 
কেহ তাহার জন্ত প্রতিভূ হইতে পাযেন, 
তবে আমি আহাকে ক্ষম! করিয়া মুক্তি ও 
আয়ন প্রদ্ধান করিতে গানি। ভাঁহাঞজ উদ্দাম 


১৯২ 
ও অনংবত প্র্ততির কথ! চতুর্দিকে রাষ্ট্র 
হইয়া পড়িগজাছিল; বোধ হয় এই কারণেই 
সাহস করিয়া কেহ তাহান্ন গ্রতিভূ হইতে 
দ্বীকার করিল না। যদি তাহাকে যুকি 
প্রদান করা যায়, তবে অগণিত পিপীপিকা- 
শ্রেীবৎ রাজশুতজা তর সহিত মিলিত 
হুইয়! সে হয়ত এমন গওগোল উপগ্চিত 
করিবে যে, তখন সব দিক রক্ষা কর! 
অসন্ভব হুইয়ান্টঠি:ব। অতঃপর কি কর! 
কর্তব অমীর-উল-উমরাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
প্রি্ঞাদা করিলে, তিনি বলিলেন ধে, হয় 
তাহাকে কোন বিশ্বস্ত কম্মচারীর তত্বাবধ।নে 
নজরপন্দী করিয়। রাখিতে হুইনেঃ নচেৎ 
গেয়ালিয়রের ছুর্গে বম্বী স্বক্ধপে প্রেরণ 
করিতে হইবে; এতদ্বাতীত আর দ্বিতীনগ 
পন্থা ব্দিমান নাই। এইরূপ সক্ষটপূর্ণ 
সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কিংকর্তব্য 
বিবেচন। করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ 
পাইলাম যে, দিলওয়ার খ। (ইহার পূর্বের 
নাম ইবআাহ্ম গাঙ্ুর) ও শান্ওয়াজ খঁ 


(ইছার পুর্বকের নাম হাসাম মঙ্গলি) উভয়ে, 


তাহাদিগের ন্ব শ্ঘ অনুচরদিগকে অস্ত্র শস্ত্রে 
সজ্জিত করিয়! মহম্মদ আমিনের হস্ত 
হইতে এলিচ. রামের উদ্ধারসাধনে রৃতসংকল্ন 
হইয়াছে। 

যুদ্ধারস্ত ও আমিন মহম্মদের 

পরাজয় । 
এলিচ্রামের মুক্তি। 

এই দমকল গণডগোলের মধ্য আমি আমার 
শরীররক্ষক সৈম্ত ব্যতীত আরও চারি 
পহত্র অশ্বারোহী এবং ছুই সহত্র 
গেলন্দাজ সৈনা, দমকল সময়ের জন্য প্রীস্তত 
বাখিতে আদেশ করিলাম। আমার নিজের 
জীবন বিপদ্বাপন্ন করিবার জন্ত বন্দি কেহ 
আমার বিদ্ধে উিত হনব, হইলে 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খণ্ড, চর্থ পংখ্যা। 





ছিদ্দু অথব। মুসলমান বাহাই হউক ন! কেন, 
ভীষণভাবে তাহার উপর সির 
হইবে এবং এলিচ.রামকে প্র কা 
করিতে হুঈবে সৈন্ঠসমূহের উপর এইন্নপ 
আদেশ প্রদত্ত হঈয়/ছিল। মহম্মদ আমিনকে 
বলিয়া পাঠ'ইপাম বে, হৃদয়ে শেষ শোণিত- 
বিন্দু থাকিতে সে ধেন এলিচরামকে হস্ত- 
চুতহুইতে না দের। আদেশ প্রদান 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমির-উল-উমর। 
আমাকে গোপনে সংবাদ এদান করিলেন 
যে, আ মন মহম্মদ পরাজিত হইয়া ঝিণ অথব! 
হদের চতুর্দিকস্থ তৃণক্ষেত্রে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হুইয়া-ছন এবং এলিচরাম মুক্তিলভ' 
করিম্মাছে। তিনি বলিগেন যে, ন:জেদ্‌ খা 
ঘটনার অব/বহিত পরেই এই সংখাদ বহন 
কিয়া আমিয়াছে। 


আমীর-উল-উমরা ও বকৃ্পীকে 
সাহ.য্যার্থ ত্ররণ। 


অশ্প্তি ও কোলাহলের বেগ অপেক্ষা 
কৃত ভীষণতাব ধারণ করিয়) আগগ্র/র বাঙ্জ- 
প্রাসাদের অভিমুখীন হইতে লাগিল দেখিষ্কা 


,আমি গ্রান অমাত্যকে বলিলাম, প্ব্যপার 


ফেরূপ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহাতে আর 
নিশ্চিন্ধ থাকা কর্তব্য নহে। আপনার 
নেতৃত্রাধীনে যে সকগ পসৈম্ভ আছে, 
তাহাদিগকে সংগৃহীত ও সুসজ্জিত করিয়। 
ছুষ্কতকারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিফণ প্রদানে 
অগ্রসর হউন।” আমায় এইরূপ আদেশ 
প্রাপ্ত হইয়া! আমির-উল-উমরা তৎক্ষণাৎ 
শত্রসৈন্তকে আক্রমণ করিলেন। অতঃপর 
বকৃসী সেখ করিদকে আহ্বান করিয়! আমি 
তাহাকে বলিলাম যে, বিদ্রে।হিদল অবিলম্বে 
পাশ্ববভাীঁ রাজপুতজাতির সহিত মিলিত 
হইবে, এ (ববয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ইথার ফলে আমাদের অবস্থা অধিকতর 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ]. 


সঙ্কটাপন্ন হইবে। বকৃসী অতঃপর তাহার 


গকে সঙ্গে করিয়া আমির-উল- 
০ কি অগ্রসন্ন হইলেন। 


যুদ্ধের ভীষণত1 ও অতিরিক্ত তিন 
সহজ সৈন্য প্রেরণ । 


বকৃপী বিদায় গ্রহণ করিবার পর যুদ্ধ- 
কোলাহল অধিকতর ভীবণ ভাব ধারণ 
করিয়া আমার কর্ণে পৌছিতে লাগিল। 
আমি স্থির থাকিতে ন। পারিয়া উচ্চ প্রাসাদ- 
চড়ে আরোহণপূর্বক অবলোকন করিলাম 
যে, ছুই পক্ষে ঘে|রতর যুদ্ধ চলিতেছে। 
নুন পক্ষে বিংশ সহজ রাজপুত পদাতিক 
সৈন্য বিদ্রে।হি-দ্ললে যোগদানপুরর্বক তরবারি 
ও ছুরিক। হস্তে আমীর-উপ-উমরার পৈন্কো- 
পরি আপতিত হইয়াছে। আমির-উঙগ- 
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১৭৯ 


পুর্্বক বিপক্ষ টসন্তের গতিবেধ করিতে” 
ছেন। কুতুব খ। নামক তাহার একজন 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্মচারী এবং 
অন্তান্ত অনেক সাহসী সৈনিক পুরুষ আমার 
চক্ষে সন্দুথে বিপক্ষের তরবারী-অ।ঘ'তে 
নিহত এনং এতঘ্যাতীত অনেকেই আহত 
হইলেন। কুতুব খার সাহায্যের জন্য দিল 
ওয়ার খ। তাহার অনুচরবর্গের সহিত 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন; তিনি ও তাহার 
অনুচরবর্গের একঞ্জনও অবশি্' রহিল ন1। 
অতঃপর আমির-উল-উমরার সাহায্যের 
জন্য আমি যে তিন সহজ সৈন্য প্রেরণ 
ক'রঙাম, তাহাদ্িগের সহিত মিলিত হুইয়! 
আমির-উল-উমরা তীষপত।বে শক্রসৈন্মে- 
পরি আপতিত হইলেন এবং বহুসংখ/ক 
রাজপুত তরবারির মুখে উৎকীর্ণ হইয়! 
ূ ক্রমশঃ | 


মানদা। 


(পুর্ন কাশিতের পর )। 


১১ 


তে ণ 
সেই ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘের আকার ধীরে 


ধীরে বন্ধিত হইতে লাগিল। আকাশে 
আরও মেঘদকল উদ্দিত হইল। তাহার! 
দিগন্ত-প্রাস্ত চু্ধন করিয়া, বনমধ্যে করি- 
যু.থর ন্যায়, নীল গগন মধো ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিল। তাহাদের রুঙ্চচ্ছায়! মধ্য।হ- 
সুর্যোর প্রচণ্ড প্রভাকে অচ্ছন্ন কন্পিয়! 
ফেলিল। তাহাদের কুফর গঙ্গাজলে 
প্রতিবিদ্বিত হুইয়! রজত তরঙ্গলনকলকে 
মণিন করিয়া দিল। পৃথিবীর উপর স্বর্গের 
যে গুভদৃষ্টি অহরহ বধিত হইতেছিল, 
ভাড়ার বিকট ছায়া, তাহাও৪ষেন আচ্ছা- 
দিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের ধুর বক্ষ, 


মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া, বজাগ্রি উদগীরণ 
করিল। বেলা দ্বিগ্রহরের পুর্ববেই পর্জজন্য- 
দেব সুনীল যোদ্ধবেশ সম্যক সুসজ্জিত 
হইয়। অসংখ্য নারাচরাশির ন্যাক্ন তীব্র 
জলধারা বর্ষণ করিয়! মেদিনীর শ্যাম মেছুর 
বক্ষ: ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। কেবল 
মাত্র বৃষ্টিপাত নছে। 

তাহার সহিত প্রবলবেগে ঝড় বহিল। 
বৃক্ষসকলকে বিতাড়িত করিয়া, গঙ্গাতরঙ্গ- 
সকলকে বিক্ষুন্ধ করিয়া, পল্লীর শ্যামল 
শ্রী বিদীর্ণ করিয়া, প্রভঞ্জন-দেবত। অতি 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলেন। গদাধরেয় 
মাতা পুত্রের জন্য পরিচ্ছ পাজে যে সকল 
শোত্নু সুস্থ ব্যঞ্ন নজ্জিত করি! রাখিয়া- 


১৬৪ 


ছিলেন, পবনসঞ্চালিত ধুলিতে, বৃক্ষবিচ্যুত 
পল্পবখণ্ডে তাহ। প্রাহিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ 
মধুনুদেন গঙ্গাতীয়ে গদধাধরের আগমন 
প্রতীক্ষা করিয়া যে বৃক্ষতলে দণ্ডারমান 
ছিলেন, তাহা ও দহাশবে উন্ম,লিত হুইর! তট 
ভূমিতে শন্ধন কিল। 

মধুহ্দন গদাধরকে না| লইয়া গৃ্ে 
ফিরিতে পারেন না, এক্ষন্য এ পর্ধ্যস্ত 
তাহার আহার হর নাই। তা? না হউক। 
তিনি সেই রাঁঙ্গন গামছার উ্ণীব মাথায় 
বাধিয়া, অন্য এক বুক্ষতলে দাঁড়াইয়া, 
বৃক্ষবিধোত বৃষ্টিলে সলাত হইতে লাগিলেন । 

হায়] এই দুর্দিনে, ছুর্যোগে কোথায় 
গদাধর! 

মধুসথদন ভাবিলেন, “নিশ্চিত গদাধরের 
নৌক1 ভাগীরীর কোন নিরাপদ নিভৃত 
উপকূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে; দুর্যোগের 
অবসানে সে নির্বিঘ্নে বাটা আসিয়া 
পৌছিবে।» 

কিন্ত সে তআসিলন!! 

বৃষ্টিপাত বদ্ধ হুইল। বায়ুর প্রবলত। 
মন্দীভূত হইল । পল্লীর বিদীর্ণ শ্তামল শ্রী 
আবার প্রসুল্পতা প্রাপ্ত হইল। মধুস্দনের 
বুষ্টিজলসিক্ত বসনথানি অঙ্গেই বিশুফ হইল। 
কিন্তু গদাধর ত আসিল না! 

কোথায় দে? 

গঙ্গা! মা আমার! তোমার করুণ 
বুকে থাকিয়াও কি গদাধর [নরাপদ্‌ নহে? 
মাতার বক্ষঃ কি পুত্রকে সমস্ত বিপ্‌ 
হইতে রক্ষা! করিতে সমর্থ নহে? 

আমর! পুর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, মধুহ্দন 
গদাইকে রড় ভালবাদিতেন। তিনি তাহার 
শাসন জন্য কখনও তাহাকে সামান্য প্রহায় 
করিতে পারেন নাই। কখনও তাহার 
গুতি একটি. হর্বচন প্রদ্নোগ করেন 
নাই। করেক বৎসর পুর্বে একবার গরদা- 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ধর্থলংখ্যা। 


ধরের পীড়া হইয়াছিল। তখন ফ্রেমান্বয়ে 
তিন দিন কাল অভুক্ত থাকিয়া, এবং: 
ক্ষণকালের জন্য একটখার লট 
হুইয়!, বৃদ্ধ পুজের পার্খে বসির! তাহার 
শুশ্রীবা করিয়াছিলেন । অনাহারে, অনিদ্রার 
বৃদ্ধ আপনি 'মরণাপন্ন হইলে; তাঙার- শীর্ঘ 
অবয়ব, কোটরগত চক্ষু এবং বিশু গণ্ড 
দেখিয়া, আমাদের পূর্বকথিত পলীবাশী 
উম।কালী চক্রবর্তী তাহাকে বলিরাছিল, 
“মধু, ভাই! তোমার মত স্েেহশ।লী পিতা! 
মামি কখনও কোন? স্থানে নগন:গাচর 
করি নাই। তুমি আপনার প্রাণ বিপর্জন 
দিতে বসিগ্নাছ।” উমাকালী চক্রবন্তীর এই 
বাকোর উত্তরে মৃতকল্প মধুহ্দন, বিশুষ্ক 
অধরে শ্লান হাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া- 
ছিলেন, “ভাই, প্রাণটা কি এমন বড় 
জিনিষ যে, পুত্রের জন্য তহ! বিসর্জন কর! 
আমর] একট। অসাধারণ কার্ধা বলিয়া মনে 
করিব। গদাইএর পায়ের একটি ক্ষুদ্র 
কণ্টক উদ্ধারের জন্য আমার যদি সহত্র 
প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে আমি এই 
সহত্র প্রাণ দ্বিতে পারিতাম। আর এই 
সহত্র প্রান! দিয়াও আমার মনে হইত না যে, 
উহার জন্য আমি কিছু করিতে পারিয়াছি। 
তোমার সন্তান নাই, থাকিণে আমান কথা 
নুঝতে পারিতে ।” 

যাহার পায়ের একটি কণ্টক উদ্ধারের 
জন্য মধুহুদন সহম্র প্রাণ প্রদান করিতে 
পারিতেন, সেই ন্গেহের পাত্র, সেই প্রাণাধিক 
গ্রাণকোথার? ভাবতে ভাবতে তাহার 
স্থবির দেহ প্র।ণহীন কাষ্ঠনুর্তর ন্যাক্স 
নিশ্চলতা প্রাপ্ত হুহযাছিল। তাহার অস্পন্থ 
দৃষ্টি দিগন্তসামায় নিবন্ধ হুইল। তাহার 
ব্যাকুল হদর, তাহার স্পন্দিত বক্গঃ পরনে 
পিঞ্জয়াবন্ধ ইন বিহদদের ন্যার বাত রা 
আঘাত.করিল। 


আবণ, ১৩১৭ ] 
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০০৫০8222552 
এত দূরে দিগন্ত প্রান্তে, পদ্ধ- | পটে ঘনঘট। দৃ্টিগে।চর কবিয়াছিলেন। ভাঙার 


পলা 
টি 


আজীহবীর গগনুযম্বত বক্ষে নয়ন- 
গে।5র হইতে/ছ, দেখ, দেখ, উহ! একখানি 
তর্ণী; বৃদ্ধ নধুস্থদন ত।বিলেন, "নিশ্চিত 
তরণী মধে। গদাধর আছে । তরণী নিকট- 
বর্তী হইল। তাহার ক্ষেপণীণকল উজ্জ্বল 
মুকুতাদল হ্যাট করিয়া, তাহার মালা গা থিয়! 
সলান্ধ পরিল। কিন্ক তাহ'তো নাড়িচার 
ঘা:ট ভিটিল না); তাহাতে! গদাধরকে 
আনিয়া বুদ্ধের বক্ষে তুলিয়া! ধিল ন।। তাহা! 
এক্ষান্ত নিদ্দয়ার মত কল কল হালিয়া, তরঙ্গ 
তাড়নে নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল | 

আবার দেখ, আখার একখানি তরণী 
এক বৃহৎ শ্বেত রাজহংগের স্যার দুরে গঙ্গা! 
বক্ষে বেখ। গিয়াছে । মধুস্থদনের মনোমধো 
আবার আশা সব্ারিত হইল তিনি আবার 
ভাবিলেন,_-"হয়ত এই তরীতেই তাহার 
গদ্াধর আছে।” কিন্তু না, ইহাতেও গদাধর 
নাই। 

দিব অবসান হইল, তবু গদাধর আদিল 
না! 

তা? না আম্গক। বৃদ্ধ তেমনটু ভাবে, 
মম্তুক সেই রঙ্গিন গামছাখানি বাধয়া, 
পুনের আগমন-প্রতাক্ষায় চিরদিন জাহ্বী- 
উপকূলে দাঁড়াইয়া থাকিবে। চিরদিন 
তাহার নিশ্চল দৃষ্টি, পুংভ্রর দর্শনলালসায় 
দিগন্তপ্রান্তে নিবন্ধ থাকিবে। 

গদাধরের মাতা বাটীতে কি করিতে”ছন, 
চপ, জামর! তথায় গির! দেখি। তাহার 
রন্ধনকাধ্য বহুপূর্বে সম্পন্ন হুইয়! গিয়াছিল। 
তিনি রন্ধন-গৃহের দবাওয়ান্ন বসির! ভাবিতে- 
ছিলেন, ফেমন করিয়া) তাহার গদাই 
আলির তাহাকে “মা” বলিয়া ডাকিবে। 
সে পদক স্তিনি কি করিবেন? জছাকে কি 
বলিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তিনি গগণ- 
২৬ 
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করিয়া, তাহার ক্ষুত্র পাশশালাটি আলোড়িত 
করিয়া দিল, তখন তিনি গললগ্রীকতশাল 
হইরা, উর্ধমুখ দেবতাদিগকে উদ্দেশে ভাকি- 
লেন, “দাহাই বাৰ! তারকনাথ, দোহাই 
মা কালী, আমার বাছাক্চে, জানার 
অঞ্চলের লিধিকে শির্বিতত্ব ঘরে আমির! 
দাও।” রঃ 

তাঁার পর বাড় খামিয়া গেল, কিন্তু কই 
গদাধর তবাড়ী ফিরিগ না। হার! ছার! 
দেবতার! স্বেচম্রী মাতার অশ্রুসেক্ত প্রার্থনা 
কিন্ধপে উপেক্ষা করিল? এ পাবাপমন় 
ম্বেবভাগপ কি নির্মম! যাহার! প্রত্তর দিয়! 
এ দেবমূর্তিনকণ গঠিয়াছিল, তাহার! বুন্ধি 
বুঝিতে পারিক়াছিল যে, এ দেবতাগণ এ 
পত্তরের মত নির্মম! প্রস্তরময় দেবতার। 


| মাগ্ু'বর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করে না। 


তখাপি অনন্তপদাশ্রপপ্রার্থিনী উর্ঘমুশী 
আমাদের ভক্তিকে আপনাদের পাধাণভারে 
বন্ধ করিয়! রাখে 

যে নরদেহ আশ্রন্ন করিয়া, ভূতভাবন 
,ভগবান্‌ ছঙ্কতদিগঞ্চে দমদিত করিয়া, সাধু- 
পিগকে পরিত্রাণ করিয়া বার বার ধর্মরাঞ্য 

ংস্থাপন করিগাছেন, যে নরদেছ বহুবতমগ 

যাবৎ পরমাত্মার পর্িত্র আধারস্বরূপ বিরাজ 
করে, এস, প্রস্তর ছাড়য়া, আমর! লেই 
পুণাময় মানব-দেহের মধ্যে দ্বেবস্বের অছু- 
সন্ধান করি। তিনি কতবার মানুষের 
দেছের মধ্যে বিরাঞ্জ কাগয়াছেন; অন্ুনন্ধ।ন 
করিলে হয়ত এবনও তাহাকে নরদেছ মধ্যে 
দেখিতে পাইব। তাহার কথাত কথন মিথা! 
নর !--সত্যপিন্থু নিজে বলিয়!ছন-_ 

হদ। বধ! হি ধর্ন্ত গ্লানর্ভবতি তারত। 

অভু।খানমধর্ম তদায্মানং স্যথজ[মাছষ্‌॥ 
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সাহিত্য-সংহিত| ৷ 


[১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


পরে ঠোমার নিকট শুনিয়া- 


১ ৮২ 

বৃষ্টির পর, আকাশ পরিক্ষার দেখিয়া 
শ্রীধুকক কৃষ্চবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, 
গঙ্গার উপকূলের রাস্ত। অরলম্বন করিয়া 
ভ্রমণ জন্ত বাহির হুইলেন। তাহার প্ুবতী 
ফন্তা অস্বকা তাহার সঙ্গিনী হুইল। 
তিনি জনেক সময়ই, কন্তাকে সঙ্গে লইয়া 
রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেন। এজন্য পল্লী- 
গ্রামবাসীর! হরন্ত গোপনে তাহার নিনদ। 
করিত। কিন্তু রুষ্ণ চারুর মহাশয় লোক- 
নিন্দায় বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। 
যাহা তাহার কর্তব। বলিয়। মনে হুইত, স্ততি 
ব৷ নিন্দার অপেক্ষা! ন! করিয়।, তাহা! তিনি 
সম্পাদন করিতেন। লোক-বাকে/র স্বারা 
কখনও তিনি অভিভূত হন নাই। 

আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, কালীদহ 
গ্রামের জবিদারদিগের। গঙ্গাতীর়ে একটি 
সুরমা টানি ছিপ । এই চার্দনি হইতে 
আরস্ত করিয়া, দক্ষিণ দিকে, গঞ্গার উপকূলা- 
শ্রিত এক রাজপথ প্রসারিত ছিল। এই 
রাজপথ নাড়িচা এবং অন্ত অনেক পল্লীগ্রাম 
অতিক্রম করিয়া হাওড়ার নিকটবর্তী কোন 
স্থানে গগ্রাণ্ড টুঙ্ক রোড” নামক বিখ্যাত 
রাজবয্মে মিলিত ₹ইরাছিল। কৃ চাটুধ্যে 
মহাশয়, কন্যা সহ আজ এই রাঞ্পথে পদ- 
চালনা করিতেছিলেন। 

. কথোপকথন সময়ে, প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি 
কন্তাকে সম্বোধন করিয়া কছছিলেন, “মাঃ 
অন্বিকা, তোমার বাল্যকালের কথা মনে 
আছে? তুমি যখন চারি বৎসর বয়সের 
বালিকা, তখন একদিন আমাদের বাড়ীতে 
এরুজন সল্স্যাসী আসিয়ািলেন) তাহার 
গৈর্ধিক বসন এবং মন্তকের কেশ দীর্ঘ, 
তিনি ফলমূলমাত্র আহার করিতেন ? তাহার 
কথা কি তোমার শ্ব্নগ আছে? 

.অস্িক।। হাঁ, বাৰা, আন্ুনুঞস কথ। 


মনে আছে। 
ছিলাম যে, এ সন্স্যালীর নিকট তুমি ধর্মদীক্ষ। 
গ্রহণ করিয়াছ। , 

কষ। হা, আমি তাছার একজন 
শিষা । 

অন্বক1। 
নাই। 

কষ। না তিনি সেই আসিয়াছিলেন, 
তাহার পর, আর কখনও এখানে আসেন 
নাই। 

অন্বিকা। তিনি কোথায় থাকেন? 

কষ্ণ। তাহা, তাহার শিষাগণের মধ্যে 
কেহই অবগত নছেন। 

অন্বিকা। আমর! আবার কবে তাহার 
সাক্ষাৎ পাইব? 

কৃষ্ণ।' তাহ! বল! আমার সাধ্যাতীত। 
বোধ হয়, এ জীবনে আর কখনও তাহার 
সাক্ষাৎ পাইব না। 

অস্থিক1। একদিন তোমার মুখে শুনিয়- 
ছিলাম যে, তিনি অসাধারণ বাকি । 

কৃষ্চ। তিনি সর্বশান্ত্রবিশারদ ত্রি- 
কালজ্ঞ জ্ঞানী এবং পরম পুণ্যাত্মা, আমার 
মনে হু, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহার মত 
জ্যোতিষশাস্্রঞ্ পঞ্ডিত আর দ্বিঠীপ্ন নাই। 

অন্বিকা। শুনরাছিলাম, তিনি কপ 
করিরা, আমার কোঠী সঙ্ধলন করির়া- 
ছিলেন। 

কৃষ্ণ । হণ, তিনিই তোমার জন্মপত্রিক1 
প্রস্তত কছ্িগ্াছিলেন। 

* অধ্বিকা। তুমিত বাবা, সে জন্মপত্রিক! 

আমাকে কখনও দেখাও নাই। 

কৃষ। না, না দ্বেখাইবার বিশেষ কারণ 
ছিল, এজন্ড দেখাই নাই। আপনার ভ্বি- 
ষাৎ জীবনতত্ব অবগত থাক, তরলমতি 
বালকবালিফার পক্ষে অনেক স্ময় মঙ্গল: 
দায়ক নহে। . এক্ষণে তুমি বিদ্যাচর্ভার 


তাহাকে ত আর কখন দেখি 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] 


মানদ!। 
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গা বৃদ্ধির পরিণতি ঘটিযাছে। 

এক্ষণে এই কো্ীর ছুইটি বিশেষ থা 
তোমাকে জানাইব। 

অন্ধকা। দেকিকথাবাবা? 

কষ্চ।| সে তোমার জীবনের কথ।, 
সে তোমার মৃত্ার কথা। ভগবানের ইচ্ছায় 
তোমার এমনই মুহূর্তে জন্ম হইরাছিল, যাহাতে 
তে।মাকে চিরজীবন কুমারী থাকিতে হইবে, 
যাসাতে জল নমজ্জনে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। 
তোমার প্রহ্থতি মৃত্যুশধ্যায় শুইয়। আমার 
চরণম্পর্শ করিয়া মিনতি করিয়াছিলেন, 
“আমার এই মাতৃহীনা কন্যাকে তুমি যতর- 
পূর্বক রক্ষা করিও।”-_হায়! মা, আমার 
যদি রঙ্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা 
হইলে তিনিই কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে 
পারিতেন? তাহাকে ও রক্ষা করিতে পারি 
নাই, তোমাকেও রক্ষা করা আমার সাধ। 
নহে।-যনি সর্ধ জীবের পরম রক্ষক, 
সর্বিজী,বর কল্যাণের অন্ত যদি |তনি 
তোমাকে রঙ্গা কর! আবশ্তক বিবেচন! 
করেন, তাহা হইলে, তিনিই তোমাতে রক্ষা 
করিবেন। আরম মান্য, আমি তোমার 
রক্ষার গন্ত চে ্টামাত্র করিতে পারি; কিন্ত 
সেই চেষ্টার ইচ্ছান্যায়ী সাফলা লাভ করা 
মানবশক্তির সাধ্যাতীত। জলের বিপদ্‌ 
হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য 
আম অতি যত্বে তোমাকে সম্তরণ-কৌশল 
বিশেষরূপ শিক্ষ। দিয়াছি। হায়! ইহ] 
ছাড়া, তোমাকে জল নিমজ্জন হইতে রক্ষা 
করার কোনও উত্রৃষ্টতর পন্থা উদ্ভাবন 
করিতে আমি সক্ষম হই নাই। 

অন্বিকা। বাবা, তুমি আমার জন্ত 
কানতর- হইও ন!। জল নিমজ্কনেই যে 
আমার গ্রাণনাশ ঘটিবে, তাহার নিশ্চয়তা 
কি? তোমায় গুরুদেব অনাধারণ জানী 


নছে। 
কষঃ। কিন্ত আমার গুরুদেবের কথা 
মানুষের কথ! নহে । মানুষ ঘখন জ্ঞানের 
শেষ সোপানে আরোহণ করেন, তখন তিনি 
দেবত্ব লাভ করেন। তখন তিনি বাছা বলেন, 
তাহা মানুষের কথা নহে, তখন তাহ! দেব- 
তার মোথ আদেশ। আমাদের শাঙ্ের 
লিখিত্ত অধিকাংশ খধির মহাজানোখিত 
বাকাগুলি যেরূপ অভ্রান্ত সত্য, খধেতুল্য 
আমার গুরুদেবের বাকাগুলিও সেইক্দগ 
সত্য। তাহাতে সনেছমাত্র নাই। 
অন্বিকাঁ। তা, সতা হউক। কিন্তু কৰে 
আমি জলমগ্র হুইব, তাথাত তুমি জাননা! 
হয়ত অতি বৃদ্ধ বয়সে-_ 
কষ। না। গুরুদেব গণনা! করিয়া 
দেখিধাচেন যে, তুমি দীর্ঘপীবন লাভ করিবে 
না। | 
অস্বকা। অতিবন্ধ, অকর্্মণা, পরমুধ- 
গ্রতাশী হইয়া জীবিত থাক1 অপেক্ষা, অল্প 
বয়সে শরীরের সমস্ত সামর্থ লই! মনের 
সমস্ত বল লইয়! মর! স্ত্রীলোকের পক্ষে 
ভাল। তাহার পর, মরণই যদি ঘটল, 
তবে তাহা জলের ভিতর ঘটিলে ক্ষত কি? 
যখন মরিতেই হইবে, তখন তাহা তৃলার 
রাশির উপর না চ্ইয়!, শীতল কোমল জল- 
রাশির উপর হুইণে ক্ষতি কি? আনন্ন 
মৃতের পক্ষে, তুলার বিছানাটা কি গঙ্গার 
এই তরল, তরঙ্গিত জলশব্যা অপেক্ষা 
সুখপ্রদ ? খন মরিতেই হইবে, তখন 
শব্যায় না মরিয়া এই তর তর শ্রোত মধো 
মরণই ভাল। আমাদের শেষ শয়নটা 
শঙ্করমৌলিনিবাপিনীর বিমল ইঙ্জমুকুট- 
মণিরাজিতচরণে হওয়াই সুখদ, গুভদ। 
কষ), তোদার সে জুখদ শুভদ শয়ন 
দেখিবায় সুই দেন আমি দেহত্যাগ 





১৯৮ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 





করিতে পারছে তগবন্ঠ লে ছদ্দিন | ছিণেন বে, অপনিমঞ্জনে কোমর মৃত্য 


আমর ভাগ্য অর্পণ করিও না। 

পিত৷ পুত্রীতে কথেপকথখন করিতে 
ফ্রিতে পদচারণা ফরিতেছিলেন ), সহস! 
তাহারা আ্মভিত হইয়া দ€&ায়মান হইলেন। 
সন্ুস! তাহাদের কথাবার্ত। বন্ধ হইয়া গেগ। 
সহস! দুরে ক্োতোৌজলে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হইল। গগ্গার চঞ্চল আত মর্ধে এক 
খানি নিম, নৌকা! ভালির! চলিয়াছিণ। 
নৌকার সন্িত গুপরশ্মির দ্বারা বিজড়িত 
একটি নরদ্দেছ স্রোত মধ্যে কখন ডুবিতে ছল, 
কখন ভানিহেছিল। আম্বক। তাহার 
'তি বিশাল চক্ষুর সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ 
করিয়া দেখিলে যে, নরদহছ এখনও একেবারে 
গ্রাগশুস্ত হয় নাই। এখনও বিজড়িত 
গুণয়শ্মি হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার 
জন্ত তাহার অতি ক্ষীণ চেষ্টা পরিলক্ষিত 
হইতেছিল। 





৯৩ 

অন্বেকা। বাবা! 

বষঃ। কেন? 

অন্বিক। আরম যাটণ, তুমি বারণ 
করিও ন।। 

কুষ্ধ। তুমি আমার সংসারের সব। 
আমি মার়াবন্ধ জীব? তুম আমাকে কোন 
কথা ভ্িজ্ঞাসা করিও না। কর্তব্যমরী 
তুমি আপন কর্তব্য স্থির কর। সম্ভরণ 
ব্দিায় তুমি অলীম পারুদশিনী; জলমধ্যে হয়ত 
কাহারও একমাজ যস্তান, হয়ত কাহারও 
গ্রাগাধিক পুত্র, হয়ত কাহারও বৃদ্ধ পিতা! 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন) তুমি তাহাকে উদ্ধার 
করিতে যাইতেছ;) তুম সব্বশক্িনানের 
আদেশে পরিচালিত হইয়ানছ। মুড, মুগ আষি, 


ঘি 
। 
! 


ঘটিবে । 'জানি না স্বরণে তে 
লাভ করিতে পার্রে কি না। কিন্তু পরকে 
মরণ ছইতে রক্ষা কারিনার জন্ত বে. মরণ, লে 
মহামরণ ; হা যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে. অম- 
রত। লাস করে। আম পিতা হুই॥1 তোম!কে 
এ অনরতা! হইতে করুপে ঝঞ্চত কারব? 

পিতার বাক্যের [দকে আতম্বকার পক্ষ্য 
[ছল না। সেহস্থরনেত্া অপুর্ববা বাক 
আপনার লক্ষ্য স্ক্র করয়া তখন গঙ্গাঞ্জলে 
ণবতরণ কর্রতোছল। দে দেখামুগ্তি 
[নরাক্ষণ কারয়া, কৃষ্ণচাটুয্যে মহাশয় চীৎকার 
কারয়। উঠিলেন; কাহুণেন, “দাড়1ও দাড়াও 
আন্বকা, মা আমার, বৎল' আমার, দাড়াও 
আর একবার ভোম!কে ভাল করিয়া দেখ। 
আমার সংসারের তুঃমহু একমাত্র অবলম্বন, 
দাড়াও, তোমাকে একবার ভাণ কারয় ০দথ। 
হয়ত জীবনে আর কখনও তোমাকে পেোথব 
হায়! ভগবন্,। মানুষের কর্তব্য 
কেন তুমি এত কঠিন করয়া নিদেশ, 
করিলে! আমি [চিরজীবন কেবলমাত্র, 
ঘি বিঘ।াচর্চায়'অতিব।হিত না করিয়। কন্তা! 
অবিকান্তায় সম্তরণ শিক্ষা করিতে পারি- 
তাম, তাহা হইলে পরের জাবনোদ্ধরের 
জন্য তাহাকে 1৭্পদের মুখে নিক্ষেপ না 
কারয়া, নিজেই এই ছুরূহ কাধ্যে অগ্রসর 
হইতে পারিতাম |, - 

বৃষ্টিজল-বিধোৌত শ্াম-তরু-লতা-ন্থুশো- 
ভিত তটিনী গজ দিবাবসানকালের শ্লান 
সুষ্যরশ্মিতে মাতা হইয়া অত্স্ত শোভা 
প্রাপ্ত হহয়াছল ) এক্ষণে কুমারী অস্বিকার 
লাবণো উজ্জল শ্বগগযাবরব বুকে লইয়৷ তাহার 
নৈসগ্িক শোত! শত গুণ. বঞ্ধিত হইরছিল। 
গঙ্ধাজলে সুখিকার সন্ভরণশীল দেহ, ছাক্‌- 


না। 


আদার কি সাধ্য ষেআমি তোমাকে নিষেধ | চিক্যদর় দুবণহায়ের, জুখদর্শন মখাহপির, 


ঝরি। তথাপি বাদাম, গরুদেধী বলি 


জার প্রতীযদান. হইতেছিয়।: সেই, পবিজ্ঞ 


শ্রাৰণ, ১৩১৭ ] 
টিটি 
দেহ ক্রোড়ে ক্রম পুণাসণিলার সণিলও 
স্টার পুবিততা প্রাপ্ত হইণ। আত্মিক! 
৯৮৯ 
জলশ্রোতের সহায়তায়ঃ এবং আপন সুদক 
বাহুলঞ্চলনের নিপুণতায় অতি শীঘ্র" নিমগ্ন 
তরণীর দিকে অগ্রলণন হইতে লাগিল। 
তাহার চর প্রক্ষিপ্ত জলকণাসকল, হৃর্য্য কে 
রঞ্জিত হইয়া, দেবতার পুত্পবৃহতির ভার তাহার 
ত্বঙ্গে বধিত হইল। 
কৃষ্ণবিহারী চ্টরাপ।ধায় মহাশয় স্ীরে 
দাড়াইয়া সজণনেত্রে এই অপুর্ব দৃশ্ত 
অবগোকন করিলেন। টু 
নিমগ্ন তরীর সন্গিকটে আলির, নিমগ্ন 
ব।ক্তির দিকে লক্ষ্য কারণ, আম্মক।র 
বিশ্যয়ের সীমা রাহুপ না। অদর্শনকলে 
যাহার কথা সে শগবার ভাঝয়াছিল, যাহার 
কালঘুত্তি তাহার পুম্পিত হৃদ মধ্য আত 
ধীরে উজ্জ্লত! প্রাপ্ত হহত্োছল, পিতার 
আদেপক্রমে একদিন সে যাখাকে বর্ণপারচক় 
শিক্ষ। 1দযছিল, এবং পরে তাহার [পতার 
শিক্ষকতার যে প্রভূত জ্ঞান লাভ কারয়া- 
ছিল, এবং একদিন বাহাকে স্বংস্তে সাজ্জ্রত 
কাগয়্া, উন্নতির পথ অবণন্ধণ জন্য কাশ- 
কাতায় প্রেরণ করিয়াছল, এ'ধৈ সেহ' 
গুধাধর ! ধন্য অনর্দান! আরজ গদাধ:রর 
উদ্ধার কার্ধে; সর্কিকাকে নিয়োজত কয়! 
তুম তাহাকে ধন্য ক'রে ! 
গদাধরের সংজ্ঞ। সম্পূর্ণ [বনুপ্ত হয় নাই। 
এক্ষণে পরিচিতা আথকাকে তাহার উন্ধার- 
কার্ধে; ব্রতী এবং নিকটবরতাঁ দেখিয়া তাহার 
অন্তঃকরণ মধ্যে উৎসাহ 'সরমারত হৃহল। 
সে কছিল, “অধিক দ্বেবী, তুমি আমাকে 
উদ্ধার করিবার জন্য আপনি বিপদাপক্ন, 
হইগ্ঘাছ; কিন্ত আমাকে উদ্ধার কর! সহজ 
নছে। 'কিরপে জানি না, (ম্ত দেখ, গুণ 
রক্ছুতে আমার সর্বান্গ এরূপ বন্ধ হুইন্লাছে 
যে, ইহা! হইতে মুক্ত হইব? কোন সম্ভাবন! 


মান্দা 1. ১৭৪ 





দেখি না। মৃতাকাল পর্যন্ত, হনুধানের নার 
জামাকে এই নাগপাশে বদ্ধ হুইয়! থাকিতে 
হইবে ।” 

অস্থক]। না, গদাধর, আমি তোমাকে 
উদ্ধার করিব। বাদ ন! গ্রারি, তোমার উদ্ধার 
উদ্যোগে বরং. মরিব, তথাপি তীরে কিকিব 
না। - 

গদ।ধর। কিন্তু কিরূপে উদ্ধার করিবে? 
ঝড় নৌকাখানা. উপ্ট। ইবার' আগে. আম 
এবং গুই জন মা:ঝ জল ঝম্গপ্রদান ক।রপা 
ছণাম। কিন্ত তৃতীয় মাঝ, নৌকার"মঞচো 
[ছগ.) তাহাকে সম্পূর্ণ অ বৃ করিয়। নৌকা» 
খান| তান্ছার উপর উপ্ট।ইয়াছিল। ছুইজন 


মাঝ ও আ.ম.মস্তরণ রুরিয়। তীরের দিকে 


যাহতেছিলাম। কিন্তু আমরা ক্ষিপ্ত তরঙ্গের 
দ্বার; প্র-ত মুহূত্ বাধ! প্রাপ্ত হইতেছিলাম। 
সহসা একজন মাঝি বলিল যে, ভূতীর মাঝ 
আসতে পারে নাই, |নমগ্র নৌকার মধ্যে 
বন্ধ হইয়া আছে । একটা লোকের গ্রাণ 
ষাইবে ? বড় কষ্ট হইল। লিজের কথা আর 
মনে রঃহপ না। কিরগাম। তরঙ্গের শত 
খাধা [ছন্ন করিয়া |ফরপাম। নৌকার 
'নক্ষটে আ.সয়া, ডুব দিয়া, নৌকার অধামুশী 
বক্ষের মধ্যে অগুসন্ধান কারণাম। বহু 
কষ্টে মরণোম্মুষ মাঝিকে ধরিক্া বাহুর 
আনিলাম। কিন্তু এই সমর নৌঞ্াামুখ 
তরঙ্গচালত হুহর়। সবণে আমার মন্তকে 
প্রহত হইল। তাহার পর আমার আর 
[কছুন্মরণ ছিল না। ধন জ্ঞান হইল, তখন 
দেখিলাম, ।নমগ় তরীর সাহত আমি ভা!সয়া 
চলিয়াছ। আমার হন্তপ্দ গুণরজ্জতে 
দৃঢ়বন্ধ হইয়া! গিয়াছে । যতক্ষণ সমর্থ। |ছল, 
ততক্ষণ এই রজ্জ, ছিন্ন কর্রতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু বাহার হ্ত্তপদ বন্ধ, 
তাহার চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই। তাহার 

পর, জনি উপর নির করিয়া মরণের 





সাহিত্য-সংহিত।। 


প্রতীক্ষা কারতেছিলাম। এক একবার 
স্বপনের মত তোমার সব মনে পড়িতে- 
ছিল। * * * একি? আমার ক্ষণ 
হস্ত তূ'ম কিরপে মুক্ত করিয়া দিলে? 

গদাধর বখন নিজের বিপদর বিবরণ 
বিবুহ্ধ ক'রতেছিল, আঅন্বিক! তখন গদাধরের 
ঈ'ক্ষণ হত্যবন্ধ রজ্জর এক এক খণ্ড গ্রহণ 
করিয়া, আপনার মুক্তাসদৃশ দত্তের দ্বারা 
সবলে চর্দণ করিতেছিল। বহুক্ষণ জলমধ্যে 
থাকিয়। রশ্মিসকল অপেক্ষাকৃত কে'মল 
হষ্টয়াছিল। চরণে তাহারা অল্লায়াসে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িল। তথাপ দে কর্কণ 
রঙ্জু মন্বিকার কোমল মুখ মধ ক্ষত বিক্ষত 
করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণ হস্ত মুক্ত পাইয়া, 
আপনাকে বন্ধনমুক্ত কর! গদাধরের পক্ষে 
মুহ্‌্তর কার্য্য হইল। সে অবশ মৃতকল্প 
দেছেও যথেষ্ট বল ছিল। রজ্জসকল সামানা 
সু স্্রর মত মুহূর্ত ম ধ। খণ্ডিত হুইয়! গেল। 

তাহার পর গদাধর ও অন্বকা সম্ভরণ 
করিয়া তীরাভিমুখে ফি রল। 

তীরে কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
বাহ প্রদারিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন 


[১১শ খণ্ড, ধর্থ সখ্যা। 





উত্তরফে পাই আনলে তাহাদিগকে বক্ষ 
মধো নিপীড়ন , করিলেদ ॥ ; 
তাহাদের গাত্র, গঞঙ্াজলেক্ স্যার পবশ্র 
ন্নেহাশ্রুর ঘবারা বিধৌত কণ্রলেন। তাহার 
পর গদাধরকে সম্বোধন করিয়া! কছিলেন, 
“তুমি আমার বাটীতে যাইক়। বগ্্রাদি পরি- 
বর্তন কর।” পরে আমি এবং অস্বথিকা 
ছজনে মিলিয়া, তোমাকে লইরা তোমার 
পিতা মাভার কাছে নাড়িচ! গ্রামে উপস্থিত 
হইৰ।* 

গদাধর। না, না, আপনাদের আর কষ্ট 
দিব না। এই ক্লাস্তব পর অস্থি” দ্বেবীর 
ক্ছু বিশ্রাম আবশ্তক। আমি একাকী 
যাইব। 

অন্বিক। তোমার শরীরের এই অবস্থায় 


আমর! তোমাকে একাকী ছাড়িয়। দিতে 
পারিনা। 

গদাধর। কেন? আমার শরীরের কি 
অবস্থ' ? 


এই বলিয্পা গনাধর আপনার বিশাল 
শরীরের প্র হ দৃষ্টপাত ক'রণ। 
৫ ক্রমশঃ 
ভ্রীমংনামোহন চট্টোপাধায়। 





একাদশ খণ্ড ] 


ত্যস্সও 


১৩১৭ সাল, ভাদ্র । 





শি... 


৫ম সংখ্যা । 





গোতমের অবয়বীবাদ ও পরমাণুবাদ |. 


অবশা পরমাঁণুবাদ সম্বন্ধে যেরূপ বিশিষ্ট 
বিচারণা বৈশেধিক দর্শনে দেখিতে পাওযা 
যায় সেরূপ স্থান দর্শনে নাই, তথাপি 
'্সান্থিক্ষিকীবিদ্যার প্রবর্তক ভগব'ন্‌ গোতম 
খ্ধি এই বিষয়ে যে অভাবনীয় বিচারশক্তির 
পরিচয় দিতে ওঁদাসীন্ত দেখাইরাছেন তাহা! 
স্বীকার করিতে পার! যায় ন।। নিরবয়ব 
প্রকরণে পরমাপুতত্ব অধিকার করিয়াও 
ভাগার স্থহ রচিত হইয়াছে। বর্তমান জড় 
বিজ্ঞান আণবিক কার্য সম্বন্ধে অধিক অগ্র- 
সর হইলেও অপুর মৌলিক তন্ব গবেষণায় 
বৈশেষিকী ও আহহক্ষিকী বিদ্যাকে অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। বিভিন্ন অলক্/$ নিত্য 
অণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাটয়া এই 
বিস্তাযুগলের স্তায় তাহাকেও সম্ভাবনা বা 
অনুষ্কিতির শরণ লইতে হইয়্াছে। আনম 
পর্য্যন্ত জড় বিজ্ঞান এইরূপ কোন উপকরণ 
উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, যাহ দ্বারা 
রূপ অধুকে প্রত্যক্ষত ধরিতে পারা যায়। 
আর কেবণ সম্ভাবনা বা! অনুমিতির উপপ্ণ 
নির্ভর করিপ্স। এই ধুগের অনেকেই প্রামাণ। 
সংশর ধুইর! ফেলিতে পারেন না। বিশেষতঃ 
সাষ্ধের প্রপ্ৃতিবাদ ও বেদান্তের মায়াবাদ 
যখন বিশেষদীর দনে জাগিক়্া উঠে, তখন 
তাছ্ছাঁকে বধ্য হুইর! পরমাণুবাদেত্ত উপর 
ভন সক্কোচে করিতে হুয়। এই পরনাণু- 

ত্৭ ও 


বাদ লইয়া আর্য ও বৌদ্ধ দার্শনিকের মধ্যে 
পরস্পর মততেদ দেখিতে পাওর! যাক়। 
বৌদ্ধদার্শনিকের! পরমাণুকে ক্ষণিক ও কার্য 
জগৎ অর্থাৎ মণিমুক্তাদি পদার্থকে তৎসমষ্টি 
রূপ মানিয়াছেন। কিন্ত কণাদ ও গোতম 
খধির মতে তাহ! নিত, ও কার্ধ্য জগৎ তাহ! 
হইতে ভিন্ন অবন্নবীরূপ। আবার বৌদ্ধ 
দার্শনিকদ্দিগের মধ্যেও যে সকলেই এক 
বাক্যে এইরূপ পরমাণু স্বীকার করিয়াছেন 
তাহ! নহে। বাহ্ার্থাস্তিত্ববাদী সৌত্রাস্তিক 
বৈভাধিক সম্প্রদায্ধের বৌদ্ধ দার্শনিককে 
বাদ দিয়া যোগাঢার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের 
বাস্থার্থ ভঙ্গবাদী ও শুন্তবাদী দার্শনিকেরা 
রূপ বাহা পরমাণু অঙ্গীকার করেন নাই। 
যাহা হউক এ সম্বন্ধে তাহাদের যুক্তি 
অকাট্য না হইলেও ন্ুুদূঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। আর ইহাই বা কোন্‌ উদ্াার- 
চেত। বিচারশীপ ব্যক্তি না মানিয়া থাকিতে 
পারেন যে, বৌদ্ধ যুক্তি দার্শনিক জগতে 
অপু পরবর্তন আনিয়াছে। 

মহর্ষি গোতম পরমাণুবানদকে অবন্বী 


প্রকরণের অন্তঃপাতী করিক্াছেন। এই জানত 
পরমাণু আর অস্তিম অবয়ব অভিন্ন জিনিষ। 
তিনি ২য় অধ্যায়ের ৯ম আহিকের ৩১ 
স্থত্র হইতে ৩৪ হুর পর্যন্ত প্রসঙ্গত যুক্তি- 
মুলক বিচার দ্বার! অবরবীকে অবকব হইতে 
ভিন বলিল! ছিউিপণ করিয়াছেন । 


২০২ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খত, ৫ম সংখ্যা 





পুরধবপক্ষ হুত্র-- 

“সাধ্যত্বাদবযর়বিনি সন্দেহঃ।” ২য়অ ১ম 
আ ৩১ শুত্র। 

গ্রশ্থকার ইহার অব্যবহিত পূর্ব সুত্রে 
একদেশোপণন্ধিরপ আপত্তি পরিহারের 
জন্য যে অবয়বী সত্ভাবকে হেতু করা হুই- 
রাছে, তাহাকে প্রতিপন্ন করিবার বাপদেশে 
উপোঁদঘাত সঙ্গতিক্রমে অবয্বী প্রকরণ 
আরম্ভ করিয়াছেন। অবয়বী অসিদ্ধ বলিয়! 
তাহাতেই সন্দেহ অর্থাৎ সকম্পন্ধ ও 
নিষ্ষম্পত্ব গ্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ধর্দের 
এক বৃক্ষাদি অবক্বীতে সমাবেশ হয় না। 
এই অন্ত পরমাণুরূপ বিভিন্ন অববই মান! 
উচিত. কিন্তু তত্তিন্ন ও তদ্বিশিষ্ট এক অখণ্ড 
অবয়বী নহে। 

সিদ্ধাত্ত কুত্র-_ 

প্রর্বা গ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ1” ২য় অ ১ম 
আ. ৩২ সুত্র। 

দ্বতন্ত্র অবযনবী সিদ্ধ না হইলে পর দ্রবা 
গুণ ও কর্ন গ্রভৃতি কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। 

তাৎপর্যয-বৃক্ষার্দিী অবয়বী অতীন্দ্রিয় 
পরমাণু সমষ্টি রূপ হওয়াতে তাহার ও তদা- 
শ্রিত গুণ প্রভৃতির প্রতাক্ষ অসম্ভব, কেন না 
ষড়বিধ গ্রত্যক্ষই মহুৎপরিমাণ কারণ। 
আর তোমার মতে বহির্জবা মাক্মরই অণুমমষ্টি 
রূপ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে উ পরিদাণটা 
কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । 
জতরাং প্রত্যক্ষ বাপারটাকে সুসিদ্ধ করিবার 
জন্য বাধা হইয়া পরমাণু সম্কি হইতে 
অতিরিক্ত অবয়বী শ্বীকার করিতে হইবে। 

মিদ্ধান্ত পক্ষে অবয়বী ্বীকার করার 
অন্ত কারণ প্ধারণা কর্ষণোগপত্তেঃ 1” 
৩৩ স্থত্র-- 

ধারণ ও আকর্ষণ ক্রিয্নাকে সুসিদ্ধ 
করিবা? জন্ত স্ব£ন্ত্র অবয়বী মান! উচিত। 


এ ত্র 


অণুপুঞ্জ রূপ হওয়াতে এক অংশের ধারণ ও 
আকর্ষণে অপরাপর অংশের তাহ] কি 
গ্রকারে সম্পন্ন হইত পারে । 
ধারণে তাদত্যান্তরস্থ দধি ধারণ ও নৌকার 
আকর্ষণে তন্মধ্যস্থ বস্বর আকর্ষণ ঘেরপে 
হইয়া থাকে, সেই রূপে উক্ত ব্যাপারট! 
স্থুসম্পন্ন হইতে পারে। এইদ্ন্ত বক্ষানাণ 
সথত্রে প্রতিবাদী এই সম্বন্ধে কিছু সমাধান 
না করিয়া পূর্বোক্ত দোষের শির 
প্রবৃত্ত হইস্জাছে। 
“লেনাবন বদ্গ্রহণমিতিচেন্নাতীন্দরিয় হা- 
দণুনাং।” এ &৩৪ স্থত্র। 
অতি দৃরস্থ এক মনুষা ও এক বৃক্ষ প্রত্যক্ষ 
না হইলেও যেরূপ দূর হইতেও মনুষ্য সমূহ 
রূপ গেনা এবং বৃক্ষলমূহ রূপ বন প্রত্যক্ষত 
দেখা যায়, তদ্রপ এক পরমাণু প্রত্যক্ষের 
অগোচর হইলেও তৎসমষ্িক্বপ হীরক স্বর্ণ 
প্রভাতি কেন প্রতাক্ষ হইবে না, তুমি এই- 
রূপ আপত্তি করিতে পার না, যেহেতু এ 
সমষ্টির উপাদানরূপ অণু অতীন্দ্রয় অর্থাৎ 
বহিরি্্রিয় জন্য গ্রত্যক্ষের অগোচর। 
এই সুত্রের ভাষা সারগর্ভ ও গবেষণা- 
পর্ণ। এন্য তাহার অন্থবাদ প্রদত্ত হইতেছে__ 
“ষেরূপ সেনা? ও বনাঙ্গের দুর হইতে 
পৃথকৃভাবে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যক্ষতঃ গ্রহণ 
করিতে ন| পারিলেও এ সেনা, এ বনজ 
এইরূপ একট! একাকার সাধারণ জ্ঞান জন্মে, 
তদ্রপ সমস্টিভাবাপন্ন পরমাণুর পৃ্ক্‌ ভাবে 
প্রত্োক পরমাণুর উপলব্ধি না হুইলেও 
সাধারণত একাকার রূপে তৎসমন্িকে প্রতা- 
ক্ষত জানিতে পারা বায়। যেরূপ সামান্তভাবে 
দেখিয়াও কোন কারণে নিকটবর্তী সেনা 
ও বনের অঙ্গগত পার্থক্য অনুভব করিতে 
পারা ধায় না, যেরূপ নিকটস্থ পলাশ ও; 
খদির বৃক্ষ সামান্ত ভাবে দেখিয়াও এই 
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টিটি: 28 
বৃক্ষ এইরূপ বিশেষভাবে উপপন্ধি করিতে 


1য় না, সেইরূপ সমীপবর্ভী কোন 
দিবে তে স্পন্দন “অনুভূত হইলেও 
হুঙ্ম স্পন্দন জানিতে পারা যায় না, কিন্তু এই 


রূপ স্থলে সামান্তভাবে বিষয়গুলিকে জানিয়াও 
পৃথক্‌ ভাবে জানিতে না পারায়» একট! একা- 


কার ভাক্ত জান হইর়া থাকে । পরমাণুসন্বন্ধে. 


সেইরূপ খাঁটে না, কারণ তাহা অতীন্ররির 
বলিফুঞ্্রথক্‌ ভাবে জানিয়া লওরা একপ্রকার 
অসস্তর্ী এইক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
যাউক্‌ যে, পঁ একাকার জ্ঞানট। অণুসনষ্টিকে 
বিষয় করে কি না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ 
তোমার মতে অণুসমদ্টি রূপ, সুতরাং অসিদ্ধ 
বলিয়া পরীক্ষণীয় বিষয়কে উদাহরণে রথ 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আর যদ্দি বল 
যে, সেনাঙ্গ ও বনাগ স্থলে অগুসমষ্টির একাঁ- 
কার জ্ঞানট! দৃষ্ট হইয়াছে, তবে তদ্ধিষয়ে 
পরীক্ষা করিতে কোন আপন্তি হইতে পারে 
না। আর যদি বলযে, আমরা সেনাঙ্গ ও 
বনাঙ্গ স্থলে পৃথক্‌ জ্ঞানের অভাণমূলক যে 
অভিন্ন ভাবে একাকার জ্ঞান হয় তাহ! 
দেখিয়াছি, কিন্ত ইহাকে পরীক্ষার হেতুবাদ 
করিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচ়ি-। নহে। 
তথাপি কিছুতেই পরীক্ষাটাকে অন্তায় বলা 
যাইতে পারে না, কারণ আমরা দৃষ্ট বিষয়েরই 
পরীক্ষা করিতেছি অর্থাৎ তুমি যে উক্তস্থলে 
একাকার জ্ঞান হয় দেখিয়াছ তাহার পরীক্ষা 
করা বাইতেছে যে, উহা! অণুসমষ্টিকে বা 
অপর দ্রব্যকে বিষম করে। এই স্থলে 
হোমার দর্শন ক্রিয়ার এমন কোন প্রতাব 
নাই যে, তাহা! অণুপুপ্র অনেক হইলেও 
পরস্পর পার্থক্য জ্ঞানের; অভাবে এক 
অখণ্ড জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, ইহা! 
প্রতিপন্ন - করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি 
বলা যায় €য, স্থাগুতে পুরুষত্রাস্তির ন্যায় ্ন্নপ 


একাকার জানট। ভ্রাস্তিমাত্ তথাপি প্রশ্ন 


গোঁতমের অবয়বীবার ও পরমাণুবাদ। 


২১৩ 





উঠিতেছে যে, তদভাব বিশিষ্টে তত্জ্ঞান রূপ 
অপ্রমাটা প্রধান ( তত্জ্ঞান ) সাপেক্ষ বলিয়া 
কি উহা হইতে এ প্রধান সুসিদ্ধ হইতেছে। 
ইহার ভাবার্থ ট! এইরূপ যে, স্থাণু পুরুষ স্থলে 
পুরুষের যথার্থ পুরুষজ্ঞান হইলে পরই পুরুষত্ব 
জ্ঞানমূলক ইছা! পুরুষ বটে এইরূপ জ্ঞান 
স্থাগুতে যে রূপে হয়, সেই রূপে বহু বস্তুর 
সমষ্টি স্কলেও একাকার জ্ঞানট। এক অথগু 
বস্ততে না হইলে তাহ! এঁ সমাষ্ট, সম্বন্ধে হইতে 
পারে না। কিন্তু এক অথগু- বস্তুতে ইহ! 
এক অখণ্ড বস্ত এইরূপ জ্ঞানট! ষখন এইস্কুলে 
প্রধান হইতেছে, তখন ভৌতিক বস্তমান্রই 
অণুসমষ্টররূপ হওয়াতে এক অখন্ড বস্ত 
খু'জিয়া ন! পাওয়ায় উহা! কিছুতেই প্রতিপন্ন 
হুইতে পারে না । এইস্থলে যদ বলা যায় 
যে, শ্রোত্রাদি ইন্ছ্িয়ের বিষরীভূত বস্ততে বে 
এক অখগুজ্ঞান হয়,তাছ1! অনেকের সমষ্টিভূত 
পদার্থ সম্বন্ধে এক অথগু জ্ঞানের প্রধানপদে 
অ ভষিক্ত হুটক, না, বলবৎ প্রমাণের অভাবে 
দৃষ্টান্ত ব্যবস্থা হয় না! বলিয়া তাহ! ঠিক 
নহে। ইহার বিশদ অর্থ এই যে, অণু- 
সমষ্টিতে একাকার জ্ঞানটা স্থাথুতে পুরুষ- 
জ্ঞানের স্ায় ভ্রান্তি মধবা শবে একত্ব জ্ঞানের 
স্টায় যথার্থ এইরূপ সন্দেহের উৎসাদন কলে 
কোন বিশেষ হেতু নাই, সুতরাং এ উভয় 
দৃষ্টান্তই সন্দেহাস্পদ। গন্ধাদ গুণগুলিও 
কুস্তের স্তায় সমগ্টিরপ, এই জন্ত উহারেও 
উদ্দাহরণে রাখ যাইতে পারে না। অর 
বৌদ্ধমতে শব্ধ স্পর্শ গ্রভূতি বহিকিজ্দরিয়বেস্ 
গুণকে পুঞজজীতৃত রূপস্কন্ধ বলা হুইয়াছে। 
এইরূপে পরিমাণ, সংযোগ, স্পন্দ ও জাতি 
বিশেষের জ্ঞানকে অণুষুক্ক করা যাইতে 
পারে, কেন না প্র গুলিকে উদ্দাহরণে 
রাখিলেও গন্ধ প্রভৃতির উদ্দাছরগকল্ে যে 
দোষ দেখান গিয়াছে তাহারই পুনরভ্য্থান 
হইয়া ৪ একত পক্ষে একত্ব বুদ্ধি বে 


৪৪ 


প্রমা ভাছার কারণ ইহ! এক মছৎ পরিষাণ 
বিশি্ট। এইরূপ মহত্ব সমানাধিকরণ একত্ 
বিষয়ক জ্ঞান? সুতরাং বুঝিতে পারা গেল 
যে, যা! মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট তাহাই ইহা! 
এক এইরূপ একত্ব জানের বিষ়্। এইরূপও 
বলা যাইতে পারে নাধে, প্রত্যেক অণুর 
জ্ঞান হইতে জণুস্মূডের থে এ*টা ভিন্ন 
বিশেষ জ্ঞান হয় তাছাই মহত পরিমাণের 
বান; কেন না তাহা! হইলে অমহৎ অপু.ত 
মহৎ জ্ঞানট! “অতন্মিন তং” প্রণালীতে ভ্রাস্তি 
হইয়া, পড়িঙা। পক্ষান্তরে “অতম্মিন্ তৎ” 
জ্ঞানটা প্রধান সাপেক্ষ ব'লয়া মহৎ পদার্থে 
ইহ! মহৎ এইরূপজ্ঞান ন! হুইলে প্রধানের 
সিদ্ধিই সুদুর পরাহুত। 

এইস্থলে অগুশব্দ মহান এইরূপ যে 
এরয়োগ হইয়। থাকে, তাহা! হইতে গ্রধান 
প্রতিপন্ন হউক এইরূপ বলাও উচিত 
নহে, কেন না ইয়ত্তা অবধারণ হয় না 
বলির! ষেন্ধপ দ্রব্যে অগুশবের অর্থ অল্প বা 
দন এবং মহান্‌ শব্দের অর্থ পটু বা তীত্র হয়, 
সেইরূপ শব্দা্দ গুণ সন্বন্ধেও মহান শব ও 
অণুশবের শ্ীন্ঘপ অর্থই হুইর়। থাকে । আর 
ইয়ন্তার অনবধারণকে কারণ এইজন্ত বল! 
যাইতেছে যে, কেহেই এই শব্দ মঠান্‌ এইরূপ 
প্রয়োগ করিয়৷ “অয়ং ইয়ান” এইরূপ অব- 
ধারণ করিতে পারে ন!। যদি বলাযায় যে. 
যখন বদর, আমলক, বি্ব প্রভৃতি বহু “স্ত 
সম্বন্ধে ও এই ছুইটি জিনিষ সংযুক্ত অবগ্গায় 
রহিয়াছে এইরূপ বস্তদ্য়াশ্রিত সংযোগের 
বোধ হইয়! থাকে, তখন এইরূপ স্থলে ছুইটি 
সধুদাকেই ওঁ সংযোগের আশ্রয় বলিতে 


হইবে, তবে প্রশ্ন উঠে যে, ও সমুদ্র, 


জিনিষটা কি! ইহার উত্তরে আনেক 
- জিনিষের প্রাপ্তি ব এক ভ্বিনিষের অনেক 


. কূপ আগ্রিই লমুদ্ান বট এইরূপ বলিলেও. 


'নিল্কায়, নাই) কেন না৷ বখনএসসুযাগ ও. 


সাহিত্য -নংহিতা । 


[১১শ খ্, ৫ম সংখ্যা। 





সমুদায়ের প্রাপ্তিৰপ অর্থ, হইতেছে, তখন, 
এই ছুই বস্ত লংযুক্ত রহিয়াছে এইরূপ স্কুলে 
প্রাপ্তি আশ্রিত ০ প্রাপ্তি তি 
বালগ৷ দুইটি প্রাপ্তি সংযুক্ত রহিয়াছে এইনপ 
€বোধ হওয়া আঅসম্ভব। ক্নেক. সমূহকে 
সমুদায় বলিলেও এই ছুই বস্ত সংযুক্ত 
রহিয়াছে এইরূপ স্থলে সংযোগ বস্তঘপ্নাস্রি 5 
প্রীয়মান হওয়ায় উহ! অনেক সমুদাক্বাশ্রিত 
এইরূপ বোধ হইতে পারে না। আর ছই 
অণুর প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়! ছুই ্ী পরি- 
মাণ বিশিষ্ট পদার্থ ই সংফোগের আশ্রয় ইহা 
্রাপ্ত ও অবগত হওয়া! যাইতেছে। 

ইহা হইতে এইরূপ অ।পত্তিও উঠিতে পারে 
নাষে, সংযেগ এক অতিব্রিক্ত গুণ নহে, 
কেন না উহা শব্দ, দ্ূপ ও স্পনদন প্রভৃতির 
কারণ হুইয়। থাকে | আর সংযোগের অপেক্ষা 
ব্যতীত তাহার আশ্রন্গভূত দ্রব্য যুগণপকে 
উক্ত শব্দা্দির কারণ বলা যাইতে পারে নাঃ 
কেন ন অনমবায়ী কারণ উৎপন্ন না করিয়া 
দ্রদ্য প্র গুপর কারণ হইতে পারে না। 
নৃতগাং সংযোগ গুণান্তরহ সিদ্ধ হুইল। 
পক্ষান্তরে প্রীতির বিষয় অতিরিক্ত গুণ ব1 
তাহার ধূনিষেধ এই বিষ:য়র আলোচন! কর! 
যাইতেছে । কুগুলশালী গুরু ও কুগুল- 
হীন শিষ্য এরূপ স্থলে কুগুল সংযোগ [বিশিষ্ট 
গুরু ও তৎশুগ্ত শিষ্য এইরূপ প্রভীতির বিষন্ন 
যদি অতিরিক্ত গুণ না হয়,কিন্ত তাহার নিষেধ 
হয়, তবে যাহার নিষেধ হইতেছে তাহাকে 
ব্যক্ত কর! উচিত। কেননা, অন্ত স্থণে সংযুক্ত 
দ্রব্যে যে অতিরিক্ত গুণ দৃষ্ট হইয়াছে এই 
স্থলে তাহার নিষেধ করিতেছে । এই. সম্বন্ধে 
বিবেচা যে, অন্ত স্থলে উহা ছুই মৎ পরিমাণ 
বিশি বস্তর দেখ! গিয়াছে, কিন্ত পরমাণুর 
নহে। এইরূপে অণুগত (প্রতীতির নির়ামক 
ঘটত্বাদি ভাতিবিশেষ স্বারাও অব্যুবী প্রন্ধি- 
পন্ন হু। আর ত্র জাতিবিশেষকে উপেক্ষা 


ভাত্র, ১৩১৭ ] 


গৌতমের অবযধীবাদ-ও পরমাণুবাদ। 


২৩৫ 





করিতেও পার! হায় না) কেন ন!, উহাকে 
প্রত্যাখান করিলে “সেইরং ঘট?” ইত্যাদি 
" প্রতীির ২ ব্যবস্থা হইতে পায়ে না। আর 
আশ্রয় বাতিরেকে এঁ জাতি বিশেষটা অভি- 
ব্যক্ত হয় না বলিয়া তাহার কোন না কোন 
আশ্রয় অবশ্তাই ঝলিতে হুইবে। 
এই স্থলে বদি অণুসমষ্টিকে তাহ! 
বল] যায়, তবে আবার প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত 
অধিকার কারয়া বিকল্প উঠে অর্থাৎ অপ্রাপ্ত 
অনুসমষ্টিতে ব৷ প্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জ্বাতি 
বিশেব প্রতীকমান হয় এইরূপ প্রশ্ন 
উঠিয়। থাকে । এইন্ধপ সমস্যায় ষদি বল! 
যার যে, অপ্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জাতি বিশেষের 
উপলব্ধি হয়, তবে বাবছিত (দৃরস্থ) অথু- 
সমগ্িরও প্রত্যক্ষ হওয়ার আপত্তি আসির! 
পড়ে। এইঅন্য অগ্যবহিত অপুসমট্টিতেই 
তাহার প্রতীতি হওয়া বিধেয়। পক্ষান্তরে 
প্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জা'তবিশেষের গ্রতী:ত 
হুয় এইরূপ বলিলে মধ্যভাগ ও অপর ভাগের 
প্রাণ্ডি হয় ন। বলিয়া ঁ ছুই ভাগেরই অন্ুপ- 
লব্ধি প্রসঙ্গ হইন্ন! পড়ে । এই প্রকার 
বিষম সঙ্কটে যদ্দি বলা যায় যে, যে সকল 
অংশের প্রাপ্ত হই! থাকে সেই ভঁদই প্রাপ্ত 
ংশই উহার আশ্রয় অপর অংশ নহে। 
কিন্ত ইহাকে যুক্িযুক্ত বল যাইতে পারে 
না, কারণ এক সমষ্টিতে উহার আশ্রয়ত্ব ও 
অনাশ্রয়ত্ব ভেদে পদার্থের ভন্নতা হইয়া 
পড়িণ। আর এইরূপ হওয়াতে যে অণু- 
সমছ্ি এক বৃক্ষ বলিয়া! প্রতীয়মান হইতেছে, 
উছ! অনেক ব্ৃঙ্ষদূপে প্রতীপমান হইয়া 
উঠিতে পারে। অর্থার্$ যে বিচিন্ন অণু 
ভাগে বুক্ষত্ব জাতির উপলব্ধি হুইয়াছে। সেই 
'বিভিন্ন ভাগগুলিই কেবল বৃক্ষ বলির! 
প্রতীয়মান হইতে পারে। অতএব তোমার 
মতে অঞ্ুমদ্টিতে অবস্থিত অন্ভিরিক্ত পদার্থ 
রূপ থে জাতিবিশেষ তাহার স্বতিব্যক্তিই 


বুঝাই দিতেছে বে, অবয়বী অধুসমত্ি 
হইতে এক অতরিক্ত পদার্থ।” 
কুশাগ্রবুদ্ধি গোতম খাঁ এই চার সুত্র 
স্বার৷ অবয়ব হইতে অতিরিক্ত শ্বতদ্্র অবরৰী 
সংস্থাপন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন 
নাই। তিন সৌত্রান্তিকও নৈভাধিক- 
দ্বিগের মতের সমাচার লইবার জন্ত অবয়বী 
প্রকরণ অধিকার করিক্না ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় 
আহ্িকে অপূর্ব মুজগাসির অবতার 
করিয়াছেন। 
আশঙ্কা! সুত্ম-. 
“বিদ্যাব্দ্যাত্বৈবিধ।াৎ সংশয়ঃ 1” 
৪র্থঅ ২রআ৪ সুত্র। 
যদি অবয়বী প্রত্যক্ষসিত্ধ, তথাপি ভ্রম 
প্রমাভেদে জ্ঞান ছুই প্রকার বলিয়া এ 
প্রত্যঞ্চটা ভ্রম বা পরম! এই রূপ সংশয় 
হওয়ায় অবরবীতে সন্দেহ হইতেছে। 
সমাধান স্ত্র-_ 
“তদসংশয়ঃ পূর্বহেতু প্রসন্ধত্বাৎ |” 
উএ৫সুত্স। 
অবযবীতে সন্দেহ হইতে পারে না, ষে 
হেতু ২য় অধ্যায়ে প্রদশিত যুক্ি দ্বারা তাহ! 
প্রক্ষ্টরূপে সিদ্ধ বহয়াছে। | 
আশঙ্কা-_ 
পৰৃত্ত ন্ুপপন্ডেরপি তি ন সংশয়; 1৮ 
এ &ঁত্নুত্র। 
তবে অবর়বীর অবস্থিত অসঙ্গত হয় 
বলিয়! তাহা যে অভাবগ্রস্ত ইহাতে ও কোন 
সন্দেহ আমিতে পারে না। 
ধীঁ আশঙ্কাটা স্পষ্ট হইতেছে__ 
পকৃতন্মৈকদেশবৃত্তিত্বাদবয়বানামবয়ব।ভাবঃ।৮ 
উ&৭শুত্র। 
প্রত্যেক অবয়বে অবরবীর সর্বাংশ বারা 
বা একাংশ দ্বারা অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া 
ত্বাহ্থার অভ্কাবই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
ইহুতুহৎ্প।- বদি প্রত্যেক আবরবে 


৩৬ 


অবগ্নবীর সমস্ত অংশই বর্তমান ইহা! মানা 
যার, তবে প্রতোকে উচ। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়ায় 
বস্তর বিষয় পরিমাণ হুইয়! পড়ে, আর যন্দি 
উহাতে অবয়বীর় একাংশ বর্তমান এইরূপ 
হ্বীকার করা যাক, তবে প্রশ্ন হয় বে, ওঁ 
একাংশের আধার রূপ অবয়বট! তাহা হইতে 
ভিন্ন বা অভিন্ন। প্রথম পক্ষে বিষম পরি- 
মাণের আপত্তি ও অন্তিম পক্ষে আত্মাশ্রক্ন 


দোষ। 
“আশঙ্কা সুত্র 
তথাপি কি প্রকারে অবয্ববীর অভাব 


সিদ্ধ হয় এই অভি প্রায়ে উক্ত হইতেছে__ 


“তেষু চাবুতেরবয়ব্যত।বঃ |” 
এ ৮স্ত্র। 


পূর্বোক্ত যুক্তিতে অবয়বে অবযবী বর্ত- 
মান না হওয়ায় তাহার অভাব সিদ্ধ 


হইতেছে। 
এই সুত্র ও ইহার অব্যবহিত পূর্ব সুত্র 


বৃতিকার ভাষা বলিয়াই ব্যাথা! করিয়াছেন। 
অবয়বী বৃত্তিশুন্ত হউক এই আশঙ্কায় সুব্র 
পপৃথক্‌ চাবরবেভোোহবৃতে1” এন 
জবয়ব হইতে পৃথক কোন অবয়বী 
নাই, যে হেতু উহা বৃতিশৃন্ত। 
তাৎপর্য-_বৃত্তিশুন্ত 
তাহার নিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, আর নিত্য 
অবয়বী আজ পর্য্স্ত কাহারও দৃষ্টিপথে 
আ.ন নাই। এই স্থলে কাহারও মতে 
“বৃত্তে এইরূপ সুত্রের স্বরূপ । 
অবয়ব ও অবন্নবীর পরস্পর তাাত্্য 
সন্বন্ধ হউক এই আশঙ্কার স্ত্র-_ 
“নচাবয়ব্যবর়বাঃ।” ধ্রঙ ১০ হুত্র। 
অবয়বীকে অবয়ব বলা যাইতে পারে 


না, কারণ তাহ! হইলে আধার আধেয়ভাব | 


অসঙ্গত হুইয়! প:ড়। 
সিদ্ধান্ত হুত্র-_ 
“একন্মিন্‌ ভেদাভাবাস্তেদশব্া প্রয়ো- 


গাছপপতের প্রশ্নঃ |” এ এ ১১ জু 


সাহিত্য-সংহিতা । 


স্বীকার করিলে !' 


[ ১১শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


তাৎপর্যয-_অনেকের অশেষত্বরূপে সর্বাং 
শত্ব ও সমুদায় বিশিষ্টের কিঞ্চিৎ অংশত্বরূপ 


একদেশত্ব এই উভক্নেই এক অব্তীন্বতে 
অসম্ভব। 
প্রকারাস্তরে সিদ্ধাত্ত-_ 
“অবয়বান্তরভাবেহপ্যবৃত্তেরহেতৃঃ 1” 


প্র ১২ুত্র' 
অবয়বী নিজ অবয়বে অংশত থাকিতে 


পারে নাঃ যে হেতু আধারভূত অবয়ব হইতে 
অন্ত কোন অবরব নাই, প্রতিবাদ্দীর এইকপ 
অনুমিতি বাক্যে অন্য ফোন অপয়ব নাই 
ইহাকে প্রকৃত হেতু বলা যাইতে পারে না, 
কারণ অন্য অবয়ব থাকিলেও '্ থাকিতে 
না পারাটার কোন প্রতিবন্ধক নাই। 
তাৎপর্য _ হেতুটা অপ্রযে!জক। 

উক্ত দিদ্ধান্তে আপত্তিকারীর দোষ 
প্রদর্শন__“কেশসমূহে 'ঠতমিরিকোপণন্ধিব- 
ছুপলব্িঃ।” এ এ ১৩স্ু। 

যেরূপ তিমিরগ্রস্ত লোকের এককেশ 
প্রতাক্ষ না হুহুলেও কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে,তদ্রপ এক পরমাণু প্রতাক্ষ না হইলেও 
তৎসমষ্টিরপ মণিযুজাদি বস্তৃগুলির প্রতাক্ষ 
কেন হইবে না? 

এই €খলে “তদসংশয়ঃ পুর্নদহেতৃপ্রসিদ্ধ- 
ত্বাৎ” সুত্রদ্বারা ২য় অধ্যায়ের “সর্বাগ্রহণ- 
মবয়বাসিদ্ধেঃ” স্ত্রের যুক্তি যে, পুনরা- 
রাবৃত্তি কর! হুইয়াছে, প্রতিবাদী তাহার 
নিরাকরণ করিয়াছেন। 


সমাধান-_ 
“ম্ববিষয়ানতিক্রমেণেক্্িয়ত. পটুমন্দ- 
ভাবাদ্বিযয়গ্রহণন্ত তথাভাবো নাবিষয়ে 


প্রবৃতিঃ।” এ এ ১৪কীত্র। 

নিজের বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া 
ইন্জিয়ের যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ তাহাই 
বিষয়োপলব্ধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ, 
কিন্তু যে হীঞ্দ্রিয়ের যাহা যোগ্য চিষর় নহে 
তাহাতে তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। 


ভাপ্র, ১৩১৭ ] 


গৌতমের অবরবীবাদ ও পরমাণুবাদ। 


২৭. 





ইছার তাৎপর্য এই যে, যখন পরমাণু 
অতীন্ত্রিয় বলির! চক্ষুর অগোচর) তখন সম্টি- 
ভাবাপন্ন উহ্থাকে চক্ষু কি প্রকারে গ্রহণ 
করিবে। 

আশঙ্কা! সুত্র. 

“অবয়্বাবয়বিপ্রলঙ্গশ্ৈব মাগ্রলয়াৎ”। 

ত8১৫ু। 

সপ্তম হৃত্রোক্ত গ্রণালীতে অবয়ব ও 
অবয়বীর পরম্পর অবস্থিতি নিষিন্ধ হওয়ায় 
উহাদের অভাব প্রসঙ্গটা নিখিল বস্তর 
অভাবকে ডাকিয়। আনে অর্থাৎ অবয়ব ও 
অবয়বীর অভাব হেতু কোন পদার্থের ভাব 
€ অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয় না। 


সিদ্ধান্ত স্ত্র 
“ন প্রলয্জোহণুসন্ভাবাৎ” । এ ১৬স্থ 


নিখিল বস্তগ অভাব প্রতিপন্ন হঈতে 
পারে না, যেহেতু পরমাণুর সন্তাব সিদ্ধ 


হুইতেছে। 
ভাষ্যান বাদ -. 
অবয়ব বিভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিতি 


নিষেধমূলক অভাব প্রসঙ্গট। নিরবয়ব 
পরমাধু হইতে নিবৃত্ত হইতেছে অর্থাৎ 
পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতেছে না। স্থতরাং 
উহ্বান্থারা সকল বস্তুর অভাব প্রতিপন্ন হয় 


না। আর পরমাণুকে এইজন্ত নিরবয়ব' 


বল! যাইতেছে যে, যে অংশ হইতে আর 
সুঙ্তর অংশ হইতে পারে না সেই অংশেই 
বিভাগীয় সুক্মতর প্রসঙ্গের সমাপ্তি । এই 
বিষর়টাই দৃষ্টাস্তদ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। 
লোষ্ট্রের অবয়ব বিগাগ করিতে যাইয়া 
দেখিতে পাওয়া যাঁর যে, ক্রমশঃ পরে পরে 
উহ! সপ্ন হইতে সুক্তর হইয়া আসিতেছে, 
কিন্তু এই হুন্্তর প্রসঙ্গটা যাহা হইতে আর 
হুক্ম নাই অর্থাং যাহা সর্বাপেক্ষা সুক্্মতর, 
সেই স্থলে সমাপ্ত হয়। আর যাহা! হইতে 
অপর হুম্লাতর অংশ প্রমাণ করিত পার! যায় 
না, তাহাঁকেই পরমাণু বল! হইয়া থাকে । 


সিদ্ধান্ত পক্ষে পরমাণু জিনিষট। কি 
এই অভি প্রায়ে উক্ত হুইতেছে-_ 

পপরং বাক্রটে”। প্র ১৭নৃুত্্। 

আসরেণু হইতে অতি হুল্ম অর্থাৎ তাহার 
অবয়ব যে হ্বাণুক তরদীয় অবয়বকে পরমাণু 
বল৷ হুইয়। থাকে । 

এই স্থলে বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, 
“পরমাণুরের ক ইত্যত্রাহ ক্রটেঃ পরং" যদতি- 
হুক্ং তত পরমাণুঃ বাশবে। ইবধারণে অথবা 
ক্রুটেরবয়বন্তদবযবো বা “' পরমাণুরিতি 
বিকল্লার্ধে। বা শবদঃ যদ্বা ক্রটেঃ পরং হুক্মাং 
পরমাণুঃ ক্রটাবেব ব| বিশ্রাম ইতি বিকল্পো' 
ইভিমতঃ1” অর্থ সহজ। 

মহামুনি গৌতম অবয়বী প্রকরণ সমাপ্ত 
করিয়! নিরবয়ব প্রকরণ আরম করিতেছেন। 


ইহাতে শুন্যবাদীর সমালোচনা! হুইয়াছে। 
আশঙ্কা সুত্র 
« জকাশব্যতিভেদাত্ৃদনুপপত্ত্েঃ।” 
এ এ ১৮ন্ুত্র। 


& নিরবয়ব পরমাণু যুক্িসঙ্গত নহে, 
কেন না উহার অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকাশ 
প্রবিষ্ট হুইয়া রহিয়াছে। 

তাৎপর্যা-_যাহার অভান্তরে ও বাহিরে 
আকাশ রহিয়াছে তাহা সাবরব স্থতরাং 


অনিত্য। 
অপর আশঙ্কা-_ 


“আকাশা সর্বগতত্বং বা।' এ তী ১৯সু। 
আর যাঁদ বল যে নিরবস্ষব বলিয়! 
পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশ নাই, তবে 
তাহার সর্বমূর্ত-সংশেগিৰ রূপ সর্ববযাপিত্ব 


সিদ্ধ হয় না। 
[সন্ধাস্ত-- 
“অন্তর্বহিশ্চ কার্যাদ্রব্যগ্য কারণাস্তর 


বচনাদকাধ্যে তদভাবঃ1” এউইউ২০ন্থ। 
অবয়ব বিশেষের অভিধায়ক বলিয়! 
অন্তর শব ও বছিঃশব্দ কাধ্যদ্রব্যেই প্রযুক্ত 


হইতে পারে, কিন্ত নিত্য দ্রব্যে নহে। 


২০৮ 


শিল্ধান্ত পক্ষ_- 

“অবৃাহাৰি্স্ত বিভুত্বানি চাকাশবন্খাঃ |” 
শী ও ২২ স্থ। ব্যুহ শৃন্ততা ( প্রতিহত হুইরা 
পশ্চাৎ চলিয়া না আসা) ঝিষ্টন্ত শুন্যতা! 
আগের্‌ দিকে রুদ্ধ গতি না হওয়া ও ব্যাযাকন্ব 
এই তিন আকাশের ধর্ম। 

তাৎপর্যা--আকাশে স্পর্শ গুণ নাই বিয়া 
ব্যহ ও দিনত তাহাতে বল্পন। ঝাছী যাইতে 
পারে না। 

আশঙ্কা নুরু. 

*মুতিমতাঞ্ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব সম্ভাবঃ |” 

ধ & প্র ত্র ২৩ হুত্র। 

পরমাণুর অবয়ব সন্ভাব লিদ্ধ হইতেছে, 
কেন ন৷ মূর্ত পদার্থ মাত্রই অবয়ব সন্নিবেশ 
বিশিষ্ট । 

অন্ত আশঙ্ক।-. 

*সংযোগোপপত্তেশ্চ।” খত ২৪ সু 

পরমাণুর সংযোগ স্বীকার কর! হইগ্লাছে 
এই জন্তও তাহার অবয়ব সত্তাব সিদ্ধ হুইর় 
পড়ে। 

এই স্থলে পুর্ব সুত্র হইতে অবয্নব সপ্তাবের 
অধিকার হুইয়াছে। আরু সংযোগ অব্যাপ্য 
বৃত্তি বণিয়৷ তাহ।র ও রূপ অবয্নব 
সিদ্ধ হইয়া! পড়ে। 

সিদ্ধান্ত হুত্র-_ 

“অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থান্ুপপত্তেশ্চা 

প্রতিষেধঃ1” তত্র ২৫কুত্র। 

পূর্বোক্ত যুক্তিদ্বারা পরমাণুর নিরবয়বন্ব 
নিষেধ নিরুক্তিক, কেন না ইহা! অনবস্থা 
দোষ আনয়ন করে এবং উহা! বিশেষ 


পাহিত্য-সংহিতা। 
| অনিই্জনক অর্থাৎ তাহার . অবয়ব ইত্যাদি 


[১শ খু, ৫ম সংখ্যা। 


প্রণালীতে কোন স্থলে জবয়ব ধারার বিশ্রাম, 
না হওয়ায় মেরু সর্যপের তুল্য পরিমাপাপত্তি 
হুইয়৷ থাকে । 

এই স্থলে বিবেচা যে, ধখন পরমাণু 
পর্ধ/স্ত মেরু সর্ষপের অবয়ব ধারায় স্বর্গ- 
মত্তের অন্তর রহিয়াছে, তখন পরমাণুর 
উপরবর্তা অবয়ব ধরির়! এ উভয়ের তুল্যতা- 
পরি কি প্রকারে হয় ।£তাৎপরধ/-_দৃষ্ট-অ বয়ব- 
গত ভিন্নতা কি প্রকারে অনৃ্ট অনন্ত 
অবয়বের মহিমায় দূর হইবে? 

ফলতঃ পরমাণুর নিরবয়বত্ব সম্বন্ধে ২০ ও 
২৪ সুত্রে বে দোষ দেখিতে পাওয়া ধার তাহা 
শবজ্জ লেপয়তে” নীতিরই অন্থসরণ করে 
বলিয়া বোধ হুয়। 

যাহা হউক মহধি গোতম যে, এই সম্বন্ধে 
যুক্তিপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা দ্বার! 
তদদীয় পোকোত্তর মহত্বই সুচিত হইয়াছে । 
আর ইছাও অসত্য নহে যে, তাহার প্রবণ্তিত 
আন্বিক্ষিকী বিদ্যা অপর অপর! বিস্তা সম্বন্ধে 
প্রদীপ ম্বরূপই বটে। এই স্থলে ইহা বললেও 
অন্যার হইবে না৷ যে, আম্বিক্ষিকী বিদ্যার 
সহিত পরিচয় না ঘটিলে কোন আর্য 
বিদ্যারই অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হছতে পরা যার 
*11 কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, অনেক 
কৃঙবিদ্য ব্যক্তিও এই বিদ)াকে কথার 
তর্ক বলিয়া উপহাস করতে অন্তায় মনে 
করেন না। তবে ইহা সত্য যে, এই 
বিদ্যায় বুৎপতি লাভ করা সুক্ষ বুদ্ধি ও -বৃহু 
পরিশ্রম সাপেক্ষ। 


অচ্যুতানন সরদ্বতী। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


(পুর্ব পকাশিতের পর) 


পিদ্রোহী'দ্দগ্রকে হস্তিপদতলে 
নিক্ষেপ। বাখতরাম বন্দী । 


এই সময়ে বর্ধাচ্ছ!দিত দশ সহজ সুশি- 
ক্ষিত অশ্বাঝোহী এবং পাঁচ সহত্র উ্ঃরোহী 
বন্দুকধারী সৈম্ত সঙ্গে লইয়া সেখ ফরিদ 
অ।মির-উল-উমবাওয়ের সহায়তায় অগ্রসর 
হইপেন। তাহার আগমনে বিপক্ষ- সৈন্যের 
প্রবল বেগ প্রতিহত হইল। যখন উভয় 
পক্ষে এইরূপ *ঘোরতর ও অবিশ্রাস্ত যুদ্ধ 
চলিতেছিল, তখন একজন রাজপুত তর- 
বারি হস্তে সেখ ফরিদকে আক্রমণ করিতে 
অগ্রর্পয় হইল। সেখ ফর্রদ এই সময়ে 
কোনও অগ্রবন্তী পতাকাতগে অবস্থান 
করিতেছিলেন। পার্খববন্তী জটনৈক অসুচরের 
হস্ত হইতে তাহার শূল কাড়িয়! লইয়! সেখ 
ফরিদ আততামীর বক্ষে প্রতি এমন অবার্থ 
সন্ধান করিলেন যে, বক্ষঃ তেদ*করিয়া শুলের 
অগ্রভাগ পৃষ্ঠদেশে বাহির হইয়ইউপড়িল। 
হতভাগ্য তাহাতেই মৃত্াযুখে পতিত হুইল। 
রাজকীয় টৈন্সের উন্নততর বীর্ধা-পরাক্রম 
এইবার প্রতিভাত হুইল! তাহার্দিগের 
তরবারি-মুখে বহুপংখ্যক রাজপুতের দেহ 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়। গেগ। বাহার! ভাগ্যক্তমে 
রক্ষা পাইল, তাহারা ও বিশৃঙ্খপভাবে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল। ইঠাদিগের মধ্যে 
প্রায় চারি সহত্র বন্দী হইয়৷ আমার আদেশে 
হত্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইল। যাহাতে 
অন্টন্য ছুক্রিনাসন্ত ব্যক্তি ইহাদিগের পদাক্ক 
অন্দরণ করিয়া! পুনরায় বিশৃঙ্খণা1! উপস্থিত 
করিতে জ্ন। পারে, সেই উদ্দেশ্য উপযুক্ক 
শিক্ষাপ্রদানের জণ্তই আমি উলি(খিত 

হ্৬ 


আদেশ গ্রান করিয়াছিলাম। যাহাতে 
উচ্ছ্খাঁর ও চক্রান্তক্কারী ব্যপ্চিগণ পুনরাক়্ 
এইরূপ রাজবিদ্রেহে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার 
জন্য এই বিদ্রোহি-দলের নায়ক বাখত- 
বাযকে গৌঁয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া 
বাখিলাম। রঃ + 
দুক্ষতি ্গারিগণই * গুঁহ” 

বাহাছর খ"| নামক জনৈক উজর্লেক 
দলপতি এই উপলক্ষে আমাকে বলিয়া ছিলেন 
যে, তাহার নিজের দেশে যেকোন রাজার 
অধীনে এইরূপ বিদ্রোহ-ব্যাপার সংঘটত 
হইলে সমগ্র জাতিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে 
উদ্মলিত করিয়া ফেলা হইত। তাহার 
কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, 
আমার পিঠার রাজছ্থে এই রাজপুত জাতি 
বিশ্বপ্ততার সহিত রাজসরকারে কার্য 
করিয়া অন্যান্য জাতির তুপনার অসামান্ত 
প্রতিপত্তি লাত করিয়া আগিয়াছে। ইহার 
ফলে যদি তাহার] ধীঅপনাদিগকে অন্ঠান্ত 
জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষত্রিম-বল- 
সম্পন্ন ও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, 
তাহাতে বিশেষ কোন বিশ্ময়ের কারণ 
নাই। অপর পক্ষে বিপথে পরিচালিত 
কঠিপয় ছুষ্কতিকারীর অপরাধের জন্য 
সমগ্র জাতির মূলোচ্ছেদ করা! কখনও ন্যয় 
ধর্মমুমোদিত হইতে পারে না। হবৃত্ের 
শান্তি গ্রদান দ্বার। অন্যান্য দুক্কৃতিপরায়ণ- 
দিগকে শিক্ষা দান ব্যতীত দণ্ড প্রদানের 
আর কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ন1। 

পদগৌরব প্রদান ও কৃতজ্ঞতা- 

স্বীকার | 

আমার রানত্বকাপে যে সমস্ত বিশ্বস্ত 

রাগ কনর পদেরতি হইয়াছে এবং 


২১৪ 


উপযুক্ত পুরস্কার ও রাজসম্মান প্রাপ্ত 
হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহাদিগের 
কথাই বিশদভাবে উল্লেখ করিব। 


খোজ। জাকেরিয়ার ক্ষমালাভ। 


খোজ। মহম্মদ যাহেয়ার পুত্র. থোজ। জাকে- 
রিয়া অনেক কারণে আমার বিরাগভাজন 
ও রাজসম্মানলাভে বঞ্চিত হইলে'ও অকলঙ্ক- 
চরিত্র প্রখ্যাতনাম। খবিতুগ্য সেখ হোসেন 
জামির অনুরোধে আমি তাহাকে পাচ শত 
সৈশ্বের অধিনায়কত্ব প্রদ্দান করিয়াছিগাম। 
আমার সিংহাসন আরোহণের ছয় মাস পূর্বে 
এই পৃতচরিত্র মহাম্মা আমার নিকট 
একটী আবোদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
তাহাতে লিখিত ছিল যে, ঠিনি স্বপ্ে 
দেখিয়াছেন, অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্বেও 
সর্বনিয়ন্ত। পরমেশ্ববের ইচ্ছায় আমি 
সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্পদে প্রতিটিত 
হইব। আর যদি তাহার ভবিষ্যপ্বণী সফল 
হয়, তাহ] হইলে এই তনিষাদ্বণীর অনুরোধে 
আমি যেন খোজ যাহেয়ার পুত্রকে ক্ষম] 
করি। এই জন্যই আমি তাহাকে ক্ষম! 
করিয়। উচ্চপদ্ গ্রদান করিয়াছিল।ম। 


বীরবিক্রম তোষ খ? বেগ। 

তোধ খ'1 বেগ নামক আমার একজন 
অনুচরের কথ! বিশেষভাবে মনে আছে। 
এই ব্যক্তি আমার পিতামহ হুমায়ূনের 
রাজত্বকালে সৈনিকের কার্ষ্য বিশেষ প্রতি- 
পন্তি লাভ করে এবং আমার খুল্পতাত 
মহম্মদ হাকিম মিজার অধীনে আমীর পদ 
প্রাপ্ত হয়। তোষ খঁ! কাবুলের অধিবাসী 
ছিল এবং আমার পিতা তাহাকে এই 
উপাধি প্রদান করেন। তাহার বিশ্বস্ততার 
পুবস্কারস্বপ আমি তাহাকে বহুমুঙ্য 
প্রস্তরখচিত জিঘ! ও কিরীচ ৭" বহুমূল্য 


সাহিত্য-সংহিতা । 


যাহারা তাহাদের বিশ্বস্ততার নিদর্শনম্বরূপ 


উল্লেখ করিয়াছি। 


[১১শ খত, ৫ম সংখ্য 





সুসজ্জিত অশ্থের সহিত ছুই সহত্র সৈন্টের 
অধিনায়ক করিয়। দিলাম । যদিও তাহার॥ 
বয়স কথঞ্চিৎ ন্মধিক হইয়াছে, এবং 
নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কফেশরাঙ্জির মধ্যে ছুই 
একটী পরুকেশ পরিলক্ষিত হইতেছে, 
তথাপি তাহার অপূর্ব বীরোচিত কাস্তি 
ও মুখত্রী এখনও বহুপাংশে বিদ্যমান মাছে। 
বেহাজ বেগ খাঁর কার্যতৎপরতা ও 
ধর্মবিশ্বাস । 

বেহাজ বেগ খাঁ নামক অপর একগ্রন 
কাবুল নিবাসী শিশ্বস্ত কর্মচারীকে আমি 
সার্দেক সহস্র হইতে ত্রিসহত্র টসন্তের 
অধিনায়কর্থে নিয়োগ করিয়াছিলাম। ইতি- 
পূর্ব্বে আমার খুল্লহাত মহম্মদ হাকিমের কথা 
ইইর পর্থচর আমীর- 
গণের মধ্যে ইনি পদগোরবে শ্রেষ্ঠ স্থান 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কার্যকরী 
ক্ষমতা এত অধিক ষে, ক্চিৎ অন্য কাহারও 
মধ্যে সেরূপ পরিদুৃষ্ট হইয়া থাকে । উপযুক্ত 
সাহস প্রদর্শনপুর্বক তিনি সর্বত্র সুযশ ও 
সুখাতি অর্জন করিয়াছেন। তাহার অটল 
ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্ম কর্মে প্রবৃত্তি তাহার 


| প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ 


করে। বলিতে কি, ইহার পর কয়েক 
দিবসের যধ্যে আমি অন্যুন এক শত কাবুল- 
বাসীকে উপযুক্ত রাজসম্মানের সহিত উন্নত 
পদ্দগোৌরব প্রদ্ধান করিয়াছিলাম। 
মীর্জ। আবুল কালেমের প্রতিপত্তি 
ও পুরক্কার। 

আমার পিতার প্রাচীন অন্ুচরবর্গের মধ্যে 
মীর্জা আবুল কাসেমকে এক সহজ সৈন্যের 
অধিনায়কত্ব হইতে সরর্দ এক সহত্রের অবি- 
নারকত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। টসন্যবিভাগে 
এবং অন্ত কার্য্যে তাহার বেশ খ্য:তি-গ্রতি- 
পত্তি আছে। বড়ই ছুঃখের বিষন্ন যে, তাহার 


ভাত্র, ১৩১৭] 


ত্রিশটী পুভ্রের মধ্যে একটীও তাহার সামান্য 
মাত্র উপকারে আসিল না । আর ইহাও বড় 
দুঃখের বিষন্ন যে, বহু পুত্রের পিতা হইরা। 
পুব্র্ঘনিত স্ুখতোগ কর। অনেকের ভাগ্যে 
ঘটয়। উঠে না। 


পেখ আলি ও তাহার মিতাচাঁর। 


আজমীরনিবাসী সেখ সলিমের পৌঁন্র 
সেখ আলিকে ছুই সহত্র সৈন্তের অধিনায়ক- 
্বরূপে আমি আমির-পদ প্রদ/ন করিলাম। 
এতত্যতীত উচ্চ রাজসম্মান চক খঁ। উপাধিতে 
ভূষিত করিয়। তাহার জনৈক শ্রদ্ধেয় 
আত্মীয়ের বাধিক উৎসব সম্পন্ন করিবার 
জন্য এককালে পঞ্চশ সহঅ মুদ্রা দান 
করিলাম । আমার জন্মের এক বৎসর 
পরে সেখ আলি জন্মগ্রহণ করে এবং 
জন্মাবধি একই প্রকোষ্ঠে লাপিত পালিত 
হইয়া অ।সিয়াছে। তাহার বংশের মধ্যে 
তাহার স্।য় সাহসী যোদ্ধা একজনও বিদ্য- 
মান নাই। সে আজীবন কোন প্রকার 
মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে নাই। বলিতে 
কি, আমি তাহাকে পুজরের স্ায় স্নেহের চক্ষে 
অবলোকন করি এবং আশ। করি, এক দিন 
না এক দিন তাহার সম্বন্ধে আমার উচ্চ 
আশ বাস্তব মতো পরিণত হইবে। 

সৈয়ফ খাঁর কন্দমতৎপরত! ও 

মিতাচার । 

প্রকৃত সৈয়দ-বংশাবতংস সৈয়দ মামুদ 

আমার পিতার সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ আমির 


বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।, ইইার উপযুক্ত | 


বংশধর ও পুজ সৈয়দ আলি আস্ফকে 
অতঃপর সৈয়ফ খঁ। উপাধি প্রদান করিয়] 
পুরস্কত করিলাম। মনোমুগ্ধকর বাগ্জালে 
প্রতারিত করা. ইহার প্রকৃতি নহে। 
প্রকৃতপক্ষে ইহার ্তায় একজন কর্্মতৎপর 
ব্যক্তি আমি এ পর্যযস্ত. দেখি নাই। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


২১১ 


অপরিণামদর্শী ও দ্রতভাষী লোকদিগকে 
আমি অন্তরের সহিত স্বণা করি। সমস্ত 
জীবনের মধ্যে সৈয়ফ খ। একটীমাত্র 
অন্তায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমার 
বিশ্বাসণনাই এবং মাদক দ্রব্য তিনি জীবনেও 
স্পর্শ করেন নাই। বর্তমান বংসরেই আমি 
তাহাকে যেকোন শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিব 
বলিয়! সন্কর্প করিয়া ছি.। ঃ 

ফেরী দৌনের সিংহের সহিত 

যুদ্ধ ও রণবিক্রম । 

অতঃপর মহম্মদ কুলী খার পুঞ্র ফেরী 
দৌনকে এক সহজ মাদলী সৈন্যের অধি- 
নাক়কত্ব হইতে ছুই সহত্রে উন্নীত করিলাম। 
এই ব্যক্তি একটী প্রাচীন ও প্রখ্যাত বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহার বদান্যতা 
ও সাহপসিকত] জনপ্রপিদ্ধ। এক হস্ত কম্বলে 
আচ্ছাদন করিয়! অন্য হস্তে তরবারী ধারণ 
পূর্বক সে একাধিকবার ছুর্দাস্ত সিংহের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। প্রাতিবারেই দেখা 
গিয়াছে যে, সিংহের যুখমধ্যে এক হস্ত 
গুবেশ করাইয়। অন্য হস্তে তাহাকে ক্রমাগত 
তরবারি দ্বার! আঘাত করিতে করিতে সে 
সেই হিংস্র পশুকে একেবারে নিহত করিয়া! 
ফেপিয়াছিল। গানাম পাল: পরগণ।র 
অধিপতির সহিত শক্রত৷ আরম্ভ হইলে সে 
এক সময়ে একমান্ত্র আত্মবাহুর প্রতি নির্ভর 
করিয়। ইহার ও ইহার অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। এই ব্যাপারে 
যদিও তাহার দেহ বহু স্থানে ক্ষতবিক্ষত 


হইয়। যায়, তথ।পি উপযুক্ত সাহায্য আগমন 


কাল পর্যাক্জ সে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া- 


। ছিল। 


বন্ধুত্ব ও সাধারণ স্বার্থের ঘংঘর্ষ। 
হত্যাপরাঁধে মীর্জা! নূর । 
এঈএয্রয়ে আমার উপর এক গুরুতর 


২১২ 


ঘ্বার়িত্বভার অর্পিত হইল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব 


ও জনসাধারণের প্রতি কর্ডবা এই উভয়বিধ 
স্বার্থের সংঘর্ষে আমাকে এই সময়ে বড়ই 
ব্যধিত করিয়। তুলিয়াছিল। খা-ই-আজিমের 
পুত্র মীর্জা নূর নরহত্যার অভিযোগে 'আমার 
সম্মুখে আনীত হইলে আমি তাহার অভি- 
যোৌক্তাদিগের সহিত তাহাকে প্রধান বিচাঁর- 
গতি ও কাজির নিকট এই বলিয়া প্রেরণ 
করিলাম যে,ন্যায় ও আইনের মর্য্য।দ| রক্ষা 
করিয়! তাহার সন্বন্ধে যে সকল প্রমাণ 
প্রঃ হওয়া যায়, তিনি যেন তাহারই সাহায্যে 
বিচাবকাধ্য নিষ্পন্ন করেন। এরূপ 
করিবার হেতু এই যে, এই বাক্তি আমার 
পিতার নিকট হইতে চিরকাল পুক্রবৎ ন্সেহ 
লাত করিয়া আসিয়াছে এবং বহুবিধ স্বার্থ 
বিসর্জন করিয়াও পিতা তাহাকে অত্যধিক 
প্রশ্রগন দিয়া আসিয়াছেন। ইহার সম্তেষ 
লাধনের জন্ত আমার পিতা সর্বদা চেষ্টিত 
ছিলেন। 
প্রাণদণ্ডের আদেশ । 


যথাকাঁলে সংবাদ আদিল যে, বিচারকের] 
ভাহাকে নরহত্যাপর।ধে অপরাধী বণির। 
নির্দেশ করিয়ছেন। হত্যাপরাধে প্র।ণ- 
ঈণ্ডই মহন্মদীয় শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং এই 
হতভাগ্য ব্যঞ্ির গ্ররতি অতাধিক ক্রেহে এবং 
তাহার পিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ 
কফরিলেও আমি ভগবানের বিধান লঙ্ঘন 
করিতে সাহসী হইলাম না, এবং নিতাস্ত 
অনিচ্ছা সন্বেও তাহাকে ঘাতকের হস্তে 
প্রদান করিলাম। 


রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব । 

এই সময় হইতে এক মাস কাল 
ধরিয়। আমি তাহার মৃত্যুজনিত ক্সহ 
হম্তপ তোগ করিয়াছিলাম, ঈদৃশ অল্প 
বয়সে এপ ধহ কর্মকুশল ধুতে মৃত্য 


'স।হিত্য-সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 





গভীর পরিতাপের বিষয় হইলেও অন্ত 
কোনও উপায় ছিল না। আযাদিগের. 
দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য ঝ্বামাদিগকে অনেক সময়ে 
অনেক নীরস ও অগ্লীতিকর কার্ষ্যে বধা 
করিগেও আমর! তাহার পরিহার করিতে 
পারি না! বর্তমান ক্ষটনাঁর যুবকটাকে 
মুক্ষি প্রদান করিলে তাহার পারপাম এই 
ঈাড়াইত যে, সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই 
প্রত্যেকে অবথ। নররক্তপাত দ্বার! ব্যক্তি- 
গত ক্ষতির প্রতিশোধ লইত। ইহা রাজ্যের 
মঙ্গণের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। যে বাক্তি 
নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করে, তাহাকে 
অবিপন্বে স্তায়-ধর্্মানুমেদিত শা্তি প্রদান 
করই শাসনদণ্ড-পত্রিচালনকারী ব্যক্তি- 
বর্গের সর্ব প্রধান কর্তব্য। 
এঁতিহাদিক খা-ই আক্গিম। 
পুত্রের মৃতু সংবাদ শ্রণণে পিতা খাই 

আজিম কিছুকাল দুঃখে অঠিবাহিত করি- 
লেন। ভর্গবানের বিধান কিছুতেই লঙ্ঘন 
করা ষাইতে পারে না. স্থতরাং ছঃখ বৃথা । 
এই চিন্তা করিয়। অল্প দিন পরেই তিনি 
এই বিষদজনক স্তবতি হৃদয় হইতে যুছিয়া 
ফেলিলেি। প্রথাতনাযা আমীর খা-ই 
আজিম নেস্তাপিক ভাষায় সুন্দর লিখিতে 
পারিতেন। তীহার চিত্দ্রককারিণী 
কোরাণের আবৃত্তি শুনিয়া অনেকেই মুগ্ধ 
হইয়] যাইত । অতীত ইতিহাস ন্মরণ রাখিতে 


| তিনি নকীব খাঁর পরে আদ্বতীয় ছিলেন 


কলিলেও অতুযু্জি হইবে না। 


আসফ খার কলঙ্ক। 

খ-ই আজিমের তায় আসফ খাও কোরা- 
ণের শুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন? 
এতত্যতীত তাহার প্রখর বাগ্সিতাশক্তি ছিল; 
কথোপকথমকালে সমবেত কৃকিবর্গের 
মধ্যে আনন্দপুর্ণ ও জীবস্তভাব বিতরণ 


ভার, ১৩১৭ ] 


করিতে তাহার ভ্তাম আর কেহ কুত্রাপি 
পরিদৃ্ট হইতেন ন|। আমার পিতার সময়ে 
যে সকল আমীর তাহার* রাজসত1 অলম্কুত 
করিতেন, ইনি তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে প্রধ্যাতনাম! বলিয়! পরিচিত ছিলেন। 
তাহার প্রতি আমি উচ্চ সম্মান 'প্রদর্শন 
করিতে সর্বদাই প্রস্তত। এরূপ শ।রী- 
রিক ও মানসিক বনথবিধ গুণের অধিকারী 
হওয়া কচি কাহারও অনৃষ্টে ঘটয়া 
থাকে। বলিতে ছঃখ হয়, তাহার চরিত্রের 
একটীমাত্র 'কলঙ্ক তাহার সদৃগুণরাশিকে 
কালিমামণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। 
বদন্যতারপ সদৃগুণ হুঈতে বঞ্চিত হওয়া 
চরিত্রের পক্ষে*একটী মহা-কলক্ষের বিষয় । 
তাহার ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির 
পক্ষে ঈহা আরও দোষের কারণ হইলেও 
তিনি আদ যুক্তহস্ত ছিলেন না। সম্ভঃ 
গ্স্ষটত কুম্থুমের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া 
যেমন তাহার সৌন্দর্ধ্য ও সুগন্ধি সমস্তই 


হরণ করে, সেইরূপ অর্থলালপ। মানুষের ] 


হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার ইহকাল ও 
পরকাশ্ের পথ কণ্টকময় করিয়। তুলে। 


আমি অনেক চিন্তা করিয়। দেখিন্িছি যে,, 


দানশীগতাই মানবহৃদয়ের শ্রেঠ সৃপ্তণ 
এবং এই দানশীগতার জন্যই মানবহৃদয় 
অশেব সৌন্দর্ধ্যপুর্ণ বলিয়া! প্রতীত হইয়া 
থাকে। আসফ খার আর একটী কলঙ্ক 
এই যে, তিনি কখনও উপাসন। করেন ন। 
এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য তাহাকে 
অনেক সময়ে বলিতে শুনিয়াছি যে, নান! 
প্রকার প্রলোভনের তার! পরিবৃত ও 
আক্রান্ত হইতে হয় বলিয়া তিনি উপাসনা 
করিতে পারেন না। আমার পিতার 
অনুষতিক্রমে যদিও তিনি মক্ায় গমন 
করেন এখং বাহ্‌ ভক্তি সহিষ্ঠ বধারীতি 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


বেশ সুন্দরভাবে পিখিতে পারেন। 
ছুইটী গুণের জন্ত আ.ম তীহার পক্ষপাতী 
হইয়। পড়িয়াছিলাম। 


২১৩ 


বিহিত কর্ধাদি সম্পরন করেন, তথাপি 
ত/হাধ চরিত্রের কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত 
হয় নাই। মক্কা হুইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
আমার পিতার সহিত পুনর্শিলন কালেও 
তাহার এই ধর্মাবিগিত কার্য) প্রণালী পুর্ণ- 
ভাবে বিদামান ছিঙ্গ। 

মোঁয়েজ-উল-মোক্কের সরলত। ও 


সত্যবাদিতা। 

যোয়েজ-উল-মোক্ক পাঁচশত সৈশ্ঠের 
অধিনায়ক ছিলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে 
সহম্্ সৈস্ের অধিনায়কত্বে প্রতিঠিত করিয়! 
তাহার পদগৌরব বৃদ্ধি করিলাম। আমার 
পিতার সময়ে উল্লিখিত উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার 
পূর্বে তিনি মোয়েজ-উল্-হোসেন বলিয় 
পরিচিত এবং স্বর্ণকার-বিভাগের তত্বাবধাদ্নক 
ছিলেন। আমি তাহাকে দেওয়ান 
অর্থাৎ রাজপরিবারের তত্বরুধায়করূপে 
নিযুক্ত করিলাম। তীহার অন্ত কোন 
সদৃগুণ না থাকুক, তাহার অসামান্য 
সরলত আত্তরিক সত্য।মূরগের পরিচয় 
প্রদান করিয়। থাকে। এতঘ্ব্যতীত তিনি 
রাই 


সেখ বায়েজিদ । 

আজমীরনিবাসী সেখ সলিষের অন্য 
একটী পৌর সেখ বায়েঞিদকে দ্বি-সহঅ 
হইতে ভ্রিসহতআ সৈগ্ভের অধিনায়কত্ধে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাষ। আমি সর্ব 
প্রথমে ইহারই মাতার স্তগ্তপানে জীবন- 
ধারণ করিয়ছিঙ্গাম। তাহার এমন অর্পর্বব 
কার্য্যদক্ষতা আছে যে, তাহাকে ষে কোন 
কার্যে নিয়োগ কর না কেন, সে সেই 


কার্ষ্যেই নিশ্চই উন্নতি লাভ করিবে। 
ক্রমশ: । 


ভারতী মঙ্গল-কাব্য। 


(পূর্ব গ্রক শিতের পর ) 


পয়ার 
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ! সনে গোপনীয় বেশে 
ক্রশুগতি চলি যায় বিরাটের দেশে ॥ 
সকল দিবস গেল এমত প্রকারে। 
হেন কাশ গেল! হুর্য্য অস্ত গিরিপরে ॥ 
গঞ্চ ভ্রাতা মিলি তথা করেন মুকতি। 
হইল ভ্রিযাম। অন্য এথা করি স্থিতি ॥ 
বিস্তারিত নহে পথ সন্কীর্ঘণ শরণি। 
অন্ুমানে বুঝি দুরে হবে রাজধানী । 
এত জানি সেই রাত্রি তথাতে বঞ্চিয়)। 
বিরাট নগরে চলে প্রভাতে উঠিয়া ॥ 
প্রথমতঃ যুধিষ্টির কঙ্ক নামধারী। 
হ্বর্ণময় পাশ। সারি কক্ষস্থলে করি ॥ 
বিরাটের ক!ছে অতি ভ্রুত উত্তবিল। 
দ্বিজ বলি-নৃপতিকে আশীষ করিল। 
নতি কৰি পুছে রাজ! করিয়া বিনয়। 
ক্ষোথা ধাম কিবা নাম দেও পরিচয় ॥ 
পাণ্ডব বলেন তারে কক্ক নাম মোর। 
দ্বিজ জাতি বটি আমি হস্তিন।তে ঘর ॥ 
বিশিষ্ট বিধান মতে জানি পাশা সারি। 
রহিব এখানে যদি রাখ দয়া করি ॥ 
বিরাট এমত শুনি অতি সমারে। 
সভার প্রধান করি রাখিল তাহারে ॥ 
বল্পভ রাখিয়। নাম মরুত আত্মজে। 
মল্পবেশে দব্বাঁ হত্তে সাইল সভ। মাঝে ॥ 
রম্ধনে পাটব অতি ভূপে জানাইয়া। 
রছিলেন বৃকোদর স্থপকার হৈয় ॥ 
বৃহন্নল। নাম রাখি ক্লীব রূপ ধরি। 
হ্দয়ে কাচুলী দিব্য রক্ত বন্ত্র পরি॥ 
উত্তম সুনাদ যন লয়ে ধনঞয়। 
মাচিতে গাহছিতে আইল ভূপের আলয় ॥ 
সঙ্গীতের অধ্যাপক হৈয়। বৈগ। তিনি । 
সৌরি্বণ হইয়া সাইলা করার 


গাভী অশ্ব এই ছু'য়ের চিকিৎসক হৈয়া? 
মারীন্ত দুইজন মিলিল আসিয়॥ 
গোগনেতে ছয় জন তথা করে বাস। 
দ্রৌপদীর যোগে হৈল কীচক বিনাশ ॥ 
লক্ষে লক্ষে অনুচর প্রেরি ছূর্যো্যাধনে। 
পাগব বিচারি না পাইল কোন স্থানে ॥ 
গান্ধারীনন্দন কাছে স্ুশর্ম। কহিল। 
কীচকের ভ্রাতা সনে গন্ধর্ক্ে মারিল।. 
অসংখ্য আছয়ে গাভী বিরাট রাজার। 
রণেহরি আনি আভ্ঞ৷ পাইলে তোমার ॥ 
এত শুনি দুর্ষে্যাধন হরবিত গিতে। 
বির1ট নগরে চলে বাহিনী সহিতে ॥ 
কিছু সেনা 'সঙ্গে লয়ে সুশন্দ আপনে। 
আসিল ত্বরিতে অতি গোগৃহ দক্ষিণে ॥ 
লইল সকল গাভী বলেতে কাড়িয়া। 
জানাইল বিরাটের রক্ষকে আসিয়া ॥ 
কম্ক আদি চারি বীর সংহতি করিয়!।, 
সৈন্ত সনে রণে চলে বিরাট সাজিয়1 ॥ 
মহা যুদ্ধ হৈল তথ। নুশশ্মার সনে। 
তাতে অনুযাহতি হেল ভীমের কারণে ॥ 
উত্তর গোগৃহে দুর্ষে/ধন হেন কালে। 
কেরব বাহিনী সনে তুর্ণ আসি মিলে ॥ 
হরিয়। লইল গাভী অতি রঙ্গ মনে। 
রক্ষকে কিল আসি বৈরাটীর স্থানে ॥ 
শুনি কোপে রণে চলে উত্তর নৃপতি। 
এক রথে বৃহন্নলা করিয়া সারথি। 
দু'করি কালীপদ নিজ চিত মাঝে। 
ভারতী মঙ্গল গীত ভণে ভূপানূজে ॥ 
ব্রিপদী। 
বিরাট নন্দন রঙ্গে, বৃহন্নলা! করি সঙ্গে 
উত্তর গোগৃহে উত্তরিল।। 
দেখি কৌর/বর সল্য তর়ে চি টপমল 
বলে ফিরি চল বৃহন্নলা] ॥ 





ভাগ্র, ১৩১৭ ] ভারতী মজল-কাৰ্য। ২১৫ 
১১৫ 
গার্থ বলে নৃপনুত বাক্য বল অড়ুত | দৃঢ় কোপে হানে তুর্ণ, রথে কেতু টকল চ্র্ণ 
শত্রু তোকে টৈল কোন্‌ পীড়া। মৃচ্ছিত হইল দূর্ষো্যোধন। 
পলাইয়৷ গেলে ঘরে, * অপধশ পরম্পরে, | অর্জুনের বাণাঘাতে বীর পড়ে শতে শতে, 
লোকমুখে পাবে বড় ব্ীড়।॥ ত্রাসে ঘন কাঁপে সেনাগণ ॥ 
ন! শুনে পার্থের ভাষ পাইয়া অতিশয় আস | হেন ট্রি কর্ণবীরে, অর্জুনের সগোচবে 
রথ ছাড়ি যায় পলাইয়া। পথ আনি দিল শীত্রগতি ৷ 
অর্জন বিদ্যুত প্রায়, পাছে তার ধাইয়। যায় | কর্ণবলেপার্থবীর, ক্ষণমাত্রহওস্থির 
রথে আনি তুলিল ধরিয়া ॥ খণ্ডাইব যুদ্ধের আরতি ॥ 


দেখিস কৌরবগণে,, অত্যন্ত বিরস মানে 
দেখে সবে বিপরীত অতি। 
রথ ছাড়ি যোদ্ধ। যায়, তাড়। দিয়। ধরি তায়, 
রখোপরে তুলিল সারধি ॥ 
ঘলে সব বীরগণ, এক রথে কোন জন, 
আমসিবেক এমত সাহসে। 
কিবা দেব পশুপতি, কিব৷ দেব বলারাতি, 
নহে বীর ধনঞ্জয় আইসে ॥ 
তথ। বৈরাটার স্থানে, বলে পার্থ সাবধানে 
ভূপাঙ্গজ না তাবিও ভয়। 
সারথি হইলে তুমি, সমর করিব আমি, 
মোর নাষ বটে ধনঞ্জর ॥ 
উত্তর এমত শুনি, মহা ধন্য ধন্ত মানি, 
বলে আমি হইব সারখি। 
অ।পিল আকাশ হতে, তুরঙ্গ সন্ধান সাথে, 
পার্থ তাহে চড়ে শীঘ্বগতি | 
বৈরাটী সারথি হৈয়া, তাড়িল পাচনী দিয়া, 
* খক্ষ সম চলে চারি হয়। 
বাম হস্তে ধনু ধরি, আটোপে টগ্কার করি, 
শঙ্খ বাদ্য করে ধনগ্য় ॥ 
গেল অতি তুর্ণ গতি, যথা আছে নরপতি 
উভয়ত পরিচয়,টহল। র্‌ 
অতি কোপে ছুই ৰীবে, পূর্ধ্বে বাক্যযুদ্ধ করে 
অস্থরণ পরে আরম্ভিল | 
অঙ্জ্ুন কুপিয়। মনে, চও শরাসন টানে, 
উদ্ধ। সম নিক্ষেপয় শর। 
ডৌপদীক ছুঃখ স্মরি, হানে পিংহলাদ পুরি, 
চমকিত অন্বরে অমর ॥ 


সুসঙ্গ নগরে বাস, হর পার্বতীর দাস, 
রাজসিংহ অভিধ।ন দ্বিজে। 

যেন যত আছে জ্ঞান, পদ করি নিরমুান, 
তণে ভারতীর পদান্থুজে ॥ 


পয়ার। 


কর্ণের বচনে হাসি বলে ধনগ্রয়। 

স্থির হও সুতপুত্র ঘুচাব সংশয় | 

ইহ। বলি তাক্ষ ইু যুড়ি শরাসনে। 
কর্ণের হৃদয়ে হানে আরক্ত লোচনে।। 
পঞ্চ বাণে ধবঙ্গ ঘোড়। রখ দশ শরে। 
দ্বাদশে কামুক নাশি সিংহনাদ করে ॥ 
কর্ণে অন্য চাপ লৈয়৷ আকর্ণ পৃরিয়। | 
হানিল পার্থের বক্ষে অত্যন্ত কুপিদ্না। 
নিক্ষেপে অসংখ্য ইযু নাহি অবসান। 
গাণ্তীবের গুণ ছেদে ক্ষেপি তিন বাণ ॥ 
বিশিষ্ট আম়ুধে পুন এই অবসরে । 
পার্থের ললাটে কর্ণ হানিণ নির্ভরে ॥। 
প্রমত্ত পন্নগ পুচ্ছে যেন দিলে হাত। 
তেমত অর্জনে কুপি গর্জয়ে নির্থাৎ 
কম্পিত অধর 'গণ্ড আরক্ত গোচনে। 
অমোঘ আমুধ পার্থে কর্ণ প্রতিঞ্হানে ॥ 
ক্ষণেকে বিরতি হৈল কর্ণ মহাবীর । 
বাণ।ঘাতে জর্জরিত সর্বাঙ্গে কধির |! 
প্রাণ লৈয়! পলায়ন কৈল সেনাপতি । 
এই ছিদ্রে পার্থে করে বাহিনী ছূর্ণতি 
কপ ছুঃশাঁসন দ্রোণ দ্রোণী শাস্তনবে। 
তৈর বজ্র হারে ক্রমে ক্রমে সবে ॥. 


২১৬ সাহিত্য-সংহিতা। 


কুপিত অর্জুন কাছে কেহ ঘাইতে নারে। 
যাকে দেখে বিদামাঁনে তাহাকে সংহারে ॥ 
কুলিশ সমান ইযু যুড়িয় গাণ্ীবে । 

স্মরি বনবাস দুঃখ হানয়ে পাণড:ব ॥ 
কৌরব বাহিনী যেন শুধান ইন্ধন । " 
তাতে ধননয় হেল মহ! ছতাশন॥ 
ক্ষণেকে নাশিল সেনা বাণ বরবিয়]1। 

না রহে লমরে কেহ ষায় পলাইয়া।। 
অনায়াসে করি জয় পৈয়। গ(ভীগণ। 
বৈরাটীর সঙ্গে 'পার্থ আসিল ভবন ॥ 
উত্তরে কৌরব জিনে শুনিয়া নৃপতি। 
আনন্দে পুলক অতি হরযিত মতি ॥ 
কঙ্কাদি পাওব হেন পাইয়! পরাজয় 
আকঙ্জুনিতে উত্তর!কে দিল পরিণয় ॥ 
শ্রীংরিকে আনি পরে রাজ। যুধিষ্ঠির । 
ভু করি পাঠাইল হত্তিন! নগরে & 
অতি তুর্ণ গেল। প্রতু হর্ষে।ধন স্থানে । 
কহিগ। সন্বাদ সব বিশিষ্ট বিধানে ॥ 
ছুর্ষেধন বগে বাকা শুন গদাধর। 

না দিব র।জোতে ভগ না ঠহৈলে সমর ॥ 
ধর্মনৃত স্থানে আপি কহে চক্রপ।ণি। 
গুনি ভূপে আরস্তিগ সঞ্চন বাহিনী ॥ 
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেন। কৈল। যুধিষ্টরে | 
একাদশ অক্ষৌহিনী হূর্ষে্যাধন করে 
উতয়তঃ যুক্তি করি কুরুক্ষেত্রে গেলা । 
ছুই সেন! সুদজ্জিত সমরে থামিগা ॥ 
বণভেরী কাঁড়াপড়! বাজে ঢাক ঢেল। 
তুঃগ বারণ নাদে হৈল মহারোল ॥ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহির্ণী পৈম্ত এক বারে। 
শঙ্খ সিংহনাদে অতি ঘোর শব্দ করে॥ 
কৌরুব বাহিনীপতি ভীন্ম মহাবীর । 

সর্ব অগ্রে রথে তিষ্ে সেন! করি স্থির। 
ব্টছ্যয় ছৈল পাগুবের সেনাপতি । 

দিব্য রথে চলি আইল অতি তুণ গতি ॥ 
বাহিনীর মধ্যভাগে রাজ! যুধিঠির। 
চারি. দিকে তৃপ সব মহাশুত্ববীর (৫৫: 


[১১শ খধ, ৫ম সংখ্যা। 


শত ভ্রাতা সঙ্গে স্বর্ণ রথে দুযোধন। 
সমরে আইল সাথে বছ নৃপগণ॥ 
অগ্নিদস্ত রথে পার্থ শ্রীহরি সারধি। 
নক্ষত্র ভিতরে যেন শোতে নিশাপতি ॥ 
কৃষ্ণ স্থানে ধনঞ্জরর বলিপেন বাণী। 
ছুই সেনা মধ্যে রথ রাখ চক্রপাণি ॥ 
এত শুনি মধ্যে প্রভু নিলেন স্তন্দন। 
ধনঞ্জয় বলে প্রভু শুন নারায়ণ ॥ 
কুটুম্ব বান্ধব বন্ধু বিনাশি সকল। 
এমতে রাজত্বে গরভু কহ কোন্‌ ফল ॥ 
বিস্তর কহিপা যোগ হবি অজ্্বুনেতে। 
ভ্রম ভাঙ্গি ধনঞয় ধনু টপল হাতে ॥ 
তবে আরম্িগ রণ কুপি ছুই দলে। 
মহাঘোর অন্ধকার হৈল ধরিবাকালে। 
ভারতী চরণ অক করি শত নতি। 
ভণে পদ নাম দ্বিজ রাজ মৃগপতি ॥ 


ত্রিগদী। 


ভীক্ম চড়ি দিব্য রথে, প্রকাণ্ড কাম্মুক হাতে, 
তক অস্ত্র করে বরিষণ। 

লক্ষে লক্ষে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, 
অশ্ব রথ সংহারে বারণ ॥ 

ৃষটছ্ায় েন দেখি, কেপে রক্তবর্ণ আখি, 
ভীক্মকে হানিল বহু শরে। 

অষ্টাধিক শতরথী, নাশি অতি তুর্ণগতি, 
ঘোর শবে সিংহনাদ করে ॥ 

দেখি কর্ম অদ্ভুত, লজ্জিত জাহ্বীন্ৃত, 
তীক্ষ শর কোপ চিত্তে হানে। 

নিক্ষেপে অপংখ্য শর, টৈকল তন্থ জর জর, 

« কাল্দুক কাটিল চারি বাণে॥ 

কোপ করি ভীম্ষে হানে, গগন ভরিল বাণে, 
মৃচ্ছ1ন্বিত ক্রপদ কুমার 

সারথি শতালে লৈয়া, ক্রাসে গেল পলাইয়া, 
ভীম্ম করে সেনার সংহার ॥ 

ছেন দেখি পীরায়ণে, কহে অর্জুকের স্থানে, 
দেখ ভীগ্ম বাহিনী বিনাশে। 


ভান্র, ১৩১৭] 





অঙ্জুনে এমত শুনি, অতি কোপে কহে বাণী, | আশ্চর্য্য হইল রণ, 


নেও রথ শাস্তনব পাশে॥ 

সারথি জৈলোক্তপতি, ক্লি কব রথের গতি; 
ভীদ্ধ কাছে উত্তরিল তুর্ণ। 

ধনঞ্জয় দেখি বারে, হানে বহু দিব্য শরে, 
যুগল লোচন কোপে ঘূর্ণ॥ 

পার্থ দিব্য ছুই বাপে, তীন্ষের চরথে হানে, 
পুন দশে হানিল ললাটে। 

স্ৃদে হানে সপ্তদশে, তিন বাণে ধবঙ্গ নাশে, 
সপ্ত শরে শর।সন কাটে ॥ 

অন্ত চাপ লৈয়! করে, স্থির হৈয়। ভীন্ষবীরে, 
অতি কোপে অঙ্ুনকে হানে। 

মহাবীর ধনঞ্জয়, লে বাণ করিল ক্ষয়, 
আসিতে আকাশে তীক্ষ বাণে ॥ 

কোপির়! জাহ্ণী হ্থতে, ব* ও গু অলঙ্ষিতে, 
পঞ্চবাণে করিল সংহার। 

ব্্রসম শত বাণে, পার্থর হৃদয়ে হানে, 
শিরে দশে করিল প্রহার ॥ 


হ্বাদশ নারাচে পুনি, নির্থাতে কৃষ্ণকে হানি,. 


ভগ্পবাণে হানিল বানব। 

ক্ষেপি ইবুতুর্ণ অতি, সংহারে সহশ্ররথী, 
মুগপতি যেন কৰিবর ॥ 

ক্কষ্চ বলে ধনঞ্জয়, করিল বঙ্চহনীক্ষয় 
শাস্তনবে তব বিদ্তমানে। 

ক্রপদ সুতার খপ,  উদ্ধারিবে কোন্‌ দিন, 
আর বত ছুঃখ পাইলে বনে। 

কোপে কহে পার্থবীর, ক্ষণমাত্র হও স্থির, 
দেখ হরি মোর বিদ্যাখল। 

এত বলি কুস্তীম্ুতি, ধন্থু টানে ছুই হাতে, 
ঘোর শবে সিদু টগমল ॥ 

এক বাণ চাপে যুড়ে, শত সংখ্য হৈয়া উড়ে, 
পড়িতে সহত্্ পুনি হয়। 

জৌপদীক্ ছুঃখ মনে, অমোধৈ আয়ুধে হানে, 
অসংখ্য বাছিনী হৈল ক্ষয়॥ 

পুন পার্থ ভীন্ষবীরে, মহাকোপেঁ রণ করে, 
দেবানুরে যেন পূর্ববকাঙে । 

২) 


- ভারতী মঙ্গল-কাব্য। 





১৭ 
মৈল বনু' সেনাগণ 

শোণিতে সরিৎ হৈয়! চলে ॥ 

বৃদ্ধ কালে ভীগ্মবীরে, অসম সাহস করে, 
অতি কোপে অর্জুনকে হানে। 

শ্রীহরি'র হৃদে পুনি, পঞ্চদশ শরে হানি, 
ধন্ুগুণ নাশি তিন বাণে। 

গুন বাণী ঠাকুগাণী, বলি আমি এই বাণী, 


নিজ গুণে মোকে কর দয়া। 
ভারতী চরণে আশ, হৃর্গ(পুব. গ্রামে বাস, 
ভূপাস্থজে দেও পদছায়া'॥ 


পদ্মার । 


অন্তগুণ দিয়! চাপে বীর ধনঞজয়। 
অত্যন্ত কোপিয়৷ করে সেনাগণ ক্ষয় । 
ভীত্মে নিবারিয়! বাণ হাঁনে অর্জুনেকে। 
চারি ক্ষুর বাণে হানে জ্ীহরির বুকে ॥ 
অজ্ঞুন এমত দেখি অত্যন্ত কুপিয়! । 
হানক্ে ভীম্মকে দৃঢ় আকর্ণ পূরিস্বা ॥ 
পঞ্চ ব!ণে চাপ কাটি দ্বাদশ বেলকে। 
ভীক্মের হৃদয়ে পার্থ ছানিল ক্ষণেকে ॥ 
স্থাগত জাহ্বীন্থত, বৈসে রথ ধরি । 
স্থির টয়া উঠে পুন সিংহনাদ পুরি & 
্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইযু ক্ষেপে বাহু বলে। 
স্বল্প পাশুপতে পার্থ নাশিল তৎকাঁলে ॥ 
অসংখ্য অমোঘ ইযু অজ্জুনে কোপিয়!। 
অগি তুর্ণ নিক্ষেপয় আকর্ণ পুরিয়া ॥ 
মহামস্ত্র গড়ি সব নিক্ষেপে অর্জুনে। 
আকাশে অনলময় দেখে সর্বাজনে ॥ 
অনিক রখ হরি আপনি সারধি। 
পার্থ যোদ্ধা! তাহে যেন নবমুগপতি ॥ 
নিবাত কব্চ জিনে আপন সাহুসে। 
সরে অমবে হারে কি সবে মানুষে ॥ 
বিরথী হইল! রণে ভীম্ম মহাবীর। 
অজ্জুনের বাণঘাতে সর্বাঙ্গে রধির ॥ 
সিংহনাদ করি হানে প্রমন্ত পাগুব। , 
অচৈ উজার! ভূমে পড়ে শাস্তনব। 


২১৮ স।হিত্া-সংহিত। 


সুর্য্যোধন আইল তুর্ণ বাহিনী সংহতি। 
অর্জুনকে বেড়ি হানে সৰ মহারধী ॥ 
ভীম আদি করি সব পাগবের গণ। 
আসিয়৷ সমরে হান৷ দিলেক তখন ॥ 
লক্ষে লক্ষে সেন! পড়ে উতয় বাহিনী । 
অন্ধকার হৈল বাণে ঢাকি দিলমণি ॥ 
দশ দিন ভীগ্ম রণ করি এই মতে। 
অপরে ত্যজিল। তন্থু শিখণ্তীর হাতে ॥ 
ভাঁগ্ম মৈলে ড্রোণ দ্বি্জ হৈল সেনাপতি । 
বিষম সংগা করে পাগুব সংহতি ॥ 
লোহার নির্মিত গদ! লৈয়। তীমসেনে। 
ভূপতির জাতৃবর্স নাশে বঙ্গমনে ॥ 
ছূর্যযোধন আসি কহে দ্রোণ বিদ্যমানে। 
তোমার সাক্ষাতে ভীমে নাশে ভ্র।তৃগণে ॥ 
দ্রোণাচার্য্য বলে স্থির হও নরপতি । 
অবশ্ঠ মারিব অদ্য এক মহারথী॥ 

এত বলি চক্রব্যহ করিয়া! ব্রাহ্মণে। 
মহারধিগণ সব রাখে স্থানে স্থানে ॥ 
পার্থের অঙ্গজ বীর অভিমন্থ্য ধীর। 
বাহ ভেদদি মধ্যে পশে সমরে সুধীর ॥ 
মেঘে যেন জল ফেলে তেন ক্ষেপে শর। 
কৌরব বাহিনী হানি করিল জর্জর ॥ 
ইহ দেখি কর্ণ আইল অত্যন্ত কোপিয়!। 
আজ্ঞুনিকে আচ্ছাদিল বাণ বরষিয় ॥ 
নিমিষে সে সব নাশি ধনগ্জয়ন্থতে। 
কর্ণের ললাটে হানে আমুধ নির্থাতে | 
নারাচে নাশিল বাজি ক্ষুরে শরাসন। 
ভল্লে কাটে সারথিকে বেলকে স্যন্দন ॥ 
সর্প মতে শত পরে সন্ধান পৃরিয়! 
কর্ণের কপালে হানে কাম্মুক টানিয়া।॥। 
মুচ্ছ” হৈয়। স্থতনুূত পড়িল! ভূমিতে । 
নিন বধ্য নহে জানি ক্ষম। দিল চিতে॥ 


[১১শ খু, ৫ম সংখ্যা। 





অঙ্বথ/মা! কপ দ্রোণ বত সব বীরে। 
দ্বৈরথ সমরে সবে শিশু সনে হারে ॥ 
আঙ্ুনিকে অনিবার্ধা নিষর্য বুঝিয়া। 
অন্যায় মারিল রণে সকলে বেড়িয়া ॥ 
মহ] হর্ষে সিংহনাদ করে হুর্যোধনে । 
শুনিয়। বিমর্ষ হৈল পাগুবের গণে ॥ 
অর্জুন শুনিল আসি স্তের মরণ। 
অচৈতন্যে রথে পড়ে ফেলি শরাসন ॥ 
হেন মতে কোপে খেদে বঞ্চি বিভাবরী। 
সমরে চলিল প্রাতে সঙ্গে করি হরি ॥ 
ছুঈ দলে মহ। কোপে গ্রবেশিল রণে। 
শক্তি নিক্ষেপিয়। সবে প্রাণপণে হানে ॥ 
হেন কালে পার্থ পাশে বিষম সংগ্রামে । 
নক্ষত্র জিনিয়! বেগে চলে তুরঙ্গমে ॥ 
জ্ুত শোকে শক্রন্ৃত শমন সমান। 
তনু তাজে যেই তার ধায় বিদ্যমান ॥ 
নেত্র ঘূর্ণি তুর্ণ পূর্ণ কোপে ক্ষেপে শর। 
ফুধিরে হইল নদী অতি খরতর ॥ 
ধরাধরে ধরাধর ধার] যেন পড়ে । 
ধনগ্রয় ধন্গ ধরি তেন বাণ ছাড়ে ॥ 
লক্ষে লক্ষে বীর পড়ে অর্জুনের বাণে। 
ভূমে লোটে যোদ্ধা সব অস্ত্র মআভরণে ॥ 
উপটি €ল্বাচন চাপি দশনে বসন । 
বাণঘাতে পড়ে ব।জী অচল স্তন্দন ॥ 
নিক্ষেপে প্রকাণ্ড কাও চও্ড চাপে যুড়ি। 
ছিন্নমুণ্ড শু খণ্ড খণ্ড পড়ে করী ॥ 
কোপে জলে ধনঞ্জয় যেন ধনঞ্জয়। 
হানিয়৷ অসংখ্য ইযু টসন্য করে ক্ষয় ॥ 
জয়দ্রথে না দেখিয়! চিন্তিত অন্তরে । 
বায়ু সম ভ্রমি ফিরে বাহিনী ভিতরে ॥ 
অপূর্ব প্রসঙ্গ কথ! শুন কালিদ।স। 
ভূপাহ্থজে বলে বাণী পুর মোর আশ ॥ 
ক্রমশঃ | 


সরযূ-তীরে মোক্ষ-ধাম “অযোধ্যা-পুরী” দর্শনে । 


১ 
আসিঙগ্গাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম? 
তেঙ্গোময় ভাঙ্করের যে পবিভ্র কুল, 
(লোক-চক্ষুঃ দিনেশের যেমন কিরণ ) 
উদ্ভাসিত করেছি এ তিন-ভূবন, 
বসিয়। কনকাসনে রতন-খচিত, 
সরঘূর কুলে যেখা মন্র-গ্রাসাছে, 


শাসিতে সাগরাম্বর! ধরিত্রী-সাম্রজয ? 
৬ 


সগর, দিলীপ ষার-_দ্যোতিফ-মগুল; 
হরিশ্ন্দ্র--ফবতার। ; সোম-_ভগীরথ ; 
রঘু. দশরথ যার ছিল ছায়া-পথ ! 
কোশলে বিচিত্র সেই নপ্ননাভিরাম 

যে স্ুর্্য-মগুলে করে ধরা অংশ্ুমান্‌, 


আসিলাম আমি কিরে সে অধ্যোধ্যা-ধাম ? 
৩ 


আঙ্জি রে গগন-তলে দেখি খে সকল 
স্সিগ-জ্যোতি কান্তিষয় সপ্তধি-মগ্ডল, 
বশিষ্ঠ তাদের এক মহা-পরস্তপ 

ছিল ষে বাক্গ্ের নেতা, গুক নিরমল ) 
সাধিয়! প্রজার হিতে রাঙ্গার কলা 
শান্তিময় করেছিস যে মযোধ্যধাম, 
অসিল!ম মামি কিরে সেই পুণ্য-স্থান? 


ঝিকমিকি আহা মরি! কিরণ ছড়ায়ে 
ওই যে রে অরুন্ধতী গগনের গায় 

আছে বসি' হাস্ত/নন। স্বামি-পাদ-মূলে; 
বিতরি ললনা-কুলে ধর্ম উপদেশ 

ধর্ম-ময় করে যেই অযোধ্যার প্রাণ, 
আসিলাম অমি কিরে সে অযোধা। ধাম? 


৫ 
বিশ।ল ধরণী-বক্ষে রমণীয় স্থান 
সরযু-বিধৌত, আহা ! যেখ| সত্য-কাম 
নবদুররবাদল ঠঠাম সুন্দর প্শ্রীর(ম” 
বসি' রাজ-নিংহাসনে শ!সিতেন ধরা, 


প্রকৃতি-রঞ্জন-ব্রতে হয়ে সদাত্রতী ! 
বিষ্ু-অবতার সেই--মাজিও ধাহার 
উচ্চ-রৰেঁ ধরা-বাসী করে যশেগান 
ভূতলে আদর্শ-নৃপ হইয়! যেখান 
প্রচার করেন মোক্ষ ধর্ম অর্থ কাম! 
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাঁম' 
১ ৪ 
মহ'-প্রাণ আহা ! সেই রাজন্যের' দল 
অত্যাচার অবিচার করি” পরিহার, 
অপৈন্য করিয়! রাজ্য, ঢালি শাস্তিজল ; 
ভেদাভেদ নাহি রাখি, জ্ঞ/নের গৌরবে 
যথা-মাঁন দিয়ে সবে, রাখিয়া সম্তেষে ; 
পুত্র-নির্বিশেষে পালি? যে অযোধ্য।-দেশ 
পুণা-ভূমি ভারতেরে করে তীর্থস্থান ! 
আসিলাম আমি কি রে সেই নিত্য-ধ।ম? 
৭ 
ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ মহান্‌, 
পরমাত্ম-মহত্তত্বে যিনি গরীয়ান্‌, 
জ্ঞানের মধুর-তত্ব ঢালি” প্রাণে প্রাণে 
প্রথর ক্ষত্রিয়-বীধ্য করিতে কোমল, 
“পন্ম-রাগ হীরকের সৌন্দর্যয-প্রভায় 
নীলকাস্ত মাণক্যের মিলিত ছটায় 
সযুজ্ল সতা-তলে শ্ভ্রীরামে” যেখানে 
দ্বিতেন সে অনস্তের পরম সন্ধান! 
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম 
ভা 
পুণ্য-তো।য়া ব্রহ্মমযী ওই ভাগীরথা 
| তরঙ্গ-উচ্ছাসে আজে। গাহিছে ফাহার 
অনস্ত ধশের গীতি, গাহিবে রে আর 
। যত দিন চক্র হূর্যয ভ্রমে কক্ষ-পথে! 
ধার তীত্র-তগস্তায় হইয় পপ্রসর। 
আনন্দ-কল্লেলে গঙ। আপে এ মহীতে, 
উদ্ধারিতে হূর্যা-কুল, মানব-মগুলী ; 
তপো ধঈজজদীপতি সেই তগীবথ 


২৯ 





প্রভাময় করেছিল যে অযোধা1-ধাম, 
আসিলাম আমি কিরে সেই মোক্ষস্থান? 
থ 
আদি-কবি বাল্মীকি রে আপিক় যেখানে 
কুশী, লব সুকুমার ছু'টি শিশু-মুখে * 
প্রাষায়ণ”--রসায়ন যুুক্ষুর কাছে-__ 
লঙ্গিত-উদাত-স্বরে করেন প্রচার ঠ 
অশ্বমেধ --গ্রাণ ঘজ্ঞে বদবধি নর+ 
জ্ঞানের সমিধে মাথি' পীযুসের রস-_ 
ভকতি, আহৃতি দেয় যেখ! রামনাম ! 
অ[সেল!ম আমি কিরে দে অযোধ্য।ধাম ? 
৬ 
তপস্বীর বেশে আহা ! শরীর বিকলঃ 
ধরিয়! মস্তকে জটা, পরিয়। বন্ধন, 
বাঙজজ-তভোগ ছাড়ি? ফেই.“ভরত” সুশ্ঠ/ম 
শীরর্মা নশ্বর জানি? থাকিয়। নিষ্কাম, 
মাতার মর্ধ্যাদা রাখি, শিতার আদেশে, 
ভ্রাতৃ-ভক্ি-মহাব্রত শিখাতে জগতে, 
রাজ দণ্ড লয়ে করে সাম্রাজ্যের হিতে 
বরাজ-প্রতিনিখি-রূপে পর ম-পাছুক্তায়” 
পুর্জিতেন যেথা সদ। জোটের সম্্রমে ! 
পুণ্য-ভূমি ভারতের মহা-পুণা স্থান, 
অ।পিপাম আমি কি রে সে অযোধা! ধাম? 
১১ 
অনন্তের অবতার “লক্ষণ” সুঠাম, 
শীলতায় কমনীয়, বিক্রমে উদ্দাম, 
শ্রীরামের বনবাসে হইয়। সহায়, 
রাঙ্জ-মাছরণ ছাড়ি, পরি? চীর-বাস, 
অনাহারে, জাগরণে _বর্ষ চতুর্দশ 
থাকি যে নারীর মুখ না দেখি নয়নে, 
সাধেন দেবের কার্ষ। গুড় তম এক 
মহ।রণে রাক্ষসের মারি? “ইন্্রজিৎ” 
ইন্দ্রপর়ী ছিল যেই রাবণ-কুমার ! 
শৃরশ্রেষ্ঠ লক্ষণের সেই মহিমায় 
ভূতলে আছে বরে খ্যাত অদ্যা পধেস্থান, 
অ|ধিলাম আমি কি রে সে অঞোজাঞ্ধাম ? 


সাহিত্য সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খধ, ৫ম সংখ্যা । 


১২ 
হুর্্য-বংশে লভি' জন্ম, দিয়ে নিঙ্-আত। 
প্রথর করে ষেরাম-রবির সে প্রতা ; 
যৌবরাজ্য-অভিষেকে ছাড়িয় মুকুট 
পিতৃ-সত্য পালিবারে ফেরে বন'দেশে, 
জটাধারী চীর-বাসে ভিখাবীর বেশে? 
সীতা! সভী হরণের দ্বণিত-নাচারে 
মহাষোধী সেই রাম প্রাবণে” সংহ।রি 
রেখেছ জমর করে থে অধোধ্য।-ধাম 
অনস্ত-কালের পট, ব।জ্মীকির আকা, 
শে।ঠিছে বাহন ছবি নয়ন-আরাম ! 
আসিলাম আমি কিরে সেই মোক্ষ-ধাম? 
১৩ 

কেন তবে মঠাপুরি ! নাহি দেখি আর 
সৌধ-যালা ক্.দেশে_ চন্ত্রস্োটী-হার * 
বিপুগ-নিতন্বে তোর নাহিক বসন-__ 
সুর কানন-রাগ্সি অন্বর-বরণ ? 

মহাপথ, উপপণ- দীর্ঘ-ভুগ্জাবলি, 
মহার্থ্-বিপণি তাতে-হীরক-অঙ্গুরি ? 
পৃষ্ঠ দেশে কারুময় মন্দিরে গোপুর, 
পরিধা-চরণে নাহি তরঙ্গ-স্থপুর ? 

বল বল কোপ! ওগে।! রেখেছ গেপন 
স্থচারু ঝর্িম-ভুরু _মহোচ্চ-তোরণ ? 
স্ুশীতল নীলঙ্জল উৎপল-শোভুন 
মহাপবোবর গুলি__মায়ত-লোচন ? 
লুগগায়েছ কোথ। বা সে “কনক-ভবন* 
প্রশস্ত-হৃদয়ে তোর কৌন্তভ রতন? 

বল দেবি! বল মেরে, বিলম্ব ন1 সয়, 
হও যি মহাপুরী, দাও পরিচয়? 

এসেছি শুনিতে তার কোদগু-টক্কার, 
দেখি হায়! মৃত-দেহ__কেবল কষ্কাল! 
লত শান্তি, যেবা হও, স্ধাব না তোরে, 
প্রসার অনস্ত-জ্যোতি ভারত-আধারে !! ! 

রি ১৪ 
কোথা ঘাই ওরে, কেহত নাহি রে, 
কে বলে আমারে পুরীর সন্ধান? 


ভাব্র, ১৩১৭] 


দেখিব কি বলে বিহঙ্গের দলে, 
যার! নতস্তলে উড়ে করে গান? 

কি বলেকাননে, » ধীর দমারণে, 
ঝরণার তানে ধরণী-ধর ) 

বিলোল বল্পরী, বৃক্ষ দারি সারি, 
শুনিব কি কহে সরসীর জল। 


অন্বরে জলদ, ভূমে চতুষ্পদ 
সকলে সুধাব অযোধ্যা কোথায়? 
কেহ ত না বলে, জ্থধাই বিফলে, 


ঝিল নীরবে সকলে হায়! 
নাহি তবে কি রে জগতে কেহ রে 
বলিতে আমারে পুরীর সন্ধান? 
ওই যেদেখিরে প্রবাহ অদূরে, 
বহে ক্ষীণ-ন্বরে, ঘাই ওর স্থান; 
পারে কিনা পারে . বলিতে আমারে 
অধোধ্যা যে এরে, ভয় পাই তাই; 


স্থধাইলে তারে, বলে ৷ আমারে 
তরঙ্গের সুরে, কেঁদে ভেসে যাই। 
“অ।মি রে সরু, কেন যে দীর্ঘ 


পেয়েছি রে হায়! কপালের দোষে! । 
আছি আমি একা মোক্ষ-ধাম-রেখা, 
গিয়াছে চলিয়। আর ধত হেসে) 


এপানে যে আসে, আম।বেকঈীজ ভ্।সে 
কাতর-পরাণে অযোধ্যার কপ; 
কি কহিব আমি সে গৌরব বাণী, 


ক্ষীণ প্রবাহিণী পাই মনে ব্যথ.। 


চিত্রকরী। 


২২১ 
আমার এ তীরে, থাকিত শিবিরে 
দেবতা অন্থুরে, কত আর্য্য-সেনা ; 
যার] দলে দলে দস্বমেধ-কালে 
ফেরে কোলাহলে, নাহি তার চেনা 
নাহি আর মনে বয়সের সনে, 
না দেখি নয়নে, শুবণ বধির ! 
শোকে জর জর আমার অন্তর, 


তাই কলেবর এতই অধীর! 
নাহি সেই প্রাম” রূপে অভিরাম, 
প্রাণের পুঠপি অনস্তে মিশেছে ! 
এই সে অযোধ্যা পরম! আরাধ্য], 
প্রাণ-হীনকায়। পড়িয়। আছে। 
না পাবি রে দেখা, কৃষ্ণ যবনিক1 
পড়েছে কালের সেই রাজ-পাটে ? 
কর হে তর্পণ প্রীবায, লক্ষণ? 
অশ্রু বরষণে বপি প্রাম-ঘাটে”? ! 
১৫ 
শুনিয়া এ বাণী, মহা-শুঙ্চে অমি 
ডুবিলাম হায়! স্ষ্টির সহিতে ; 
ঘোর অন্ধকার, কেন্দ্রোপরি তার 
মতাজ্যতি এক দেখিরে জলিতে ! 
গায়ে তার অঁকা দপৃর্ণচন্দ্র” রেখা, 
সৃষ্টি স্থিতি লয় লেখ! অবিরাম ! 
সেঘোর আধারে, জ্যোতির মণ্ডলে, 
গম্ভীর নিনাদ শুনি শুধু “রাম” ! 
্রীপূর্ণচন্জর ভট্টাচার্য্য । 


চিত্রকরী। 


রোধনের প্রথম প্রবাহ সমাপ্ত হইলে, 
নীলা কতকট! শাস্ত্র হইল। তখন চিকণ 
তাহার হাত ছটা ধরিয়৷ বলিল, “৪5. ম1! 
আর এখানে নয়_আমার সুঁগে আমার 
কৃটারে আয়। পৎশ্রম, লাঞুনা, নির্য/তন, 


&ঁ কচি প্রাণটুকুতে তোর আর কত সহ্িবে, 
বল.। এখন তোর জাহার-নিদ্রার প্রয়ো- 
জন) পরের কণা পরে। আমার ঘরটি 
গরীবের ঘর বটে, কিন্তু পরিফার পরিচ্ছর়। 
বিশেষ রাস্তায় টাড়াইয়! এমন করিয়া কথা-« 
বার্তা সজ্জা অপেক্ষ।' সেখানে কথাবার্তার 


২২২ 
সুবিধা হইবে। আর আমাকে তোর তন্ন 
বা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও থ'কিতে 
পারে না।- আমি বুড়! রিপুকর্ম ওয়াল! 
চিকণ-_ আধ.-পাগলা। কিন্ভৃত কিমাকার। 
আয় মা! আয়।” রি 

শ্রাস্তি এবং চিন্তায় নীলা তখন তাহাতে 
ছিলনা । চিকণলাল তাহার হাত ধরয়া 
রাজপথে আসিলে, নির্জাঁব পুন্তলিকার মত 
সে যেন আভ্যন্তরিক কলের জোরে পা 
ফেলিয়া তাহার' অনুসরণ করিতে লাগিল। 
চলিতে চলিতে বৃদ্ধ তাহার সহিত অনেক 
কথাই কপ, কিন্তু কোনও কথারই উত্তর 
পাইল না। এ কথা নিশ্চিত বলা যাঁয়, 
তাহার একটী কথাও বালিকার কর্ণগোচর 
হয়! তাহার মর্মস্থলে উপস্থিত হুয় নাই। 
ক্রমে কলের জোরও খাটিল না; চিকণ 
প্রকৃতপক্ষে বালিকাকে টানিয়া লইয়াই 
চপিল। পায়ে ছুই একবার হোচট্‌ লাগিল) 
অবশেষে খন বাসায় পৌছিয়! বৃদ্ধ তাহাকে 
উপরের সিডির প্রথম ধাপে উঠাইল, তখন 
হস্তদ্বয় শৃন্যে তুলিয়। অভাগ্য-ক্রিষ্ট। অনাথা, 
চিকণলালের বক্ষঃস্থলে মুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িল। বৃদ্ধা রূপালি তাহার কক্ষ হুইতে 
ছুটয়া! আসিল, এবং ছুই জনে ধরাধরি করিয়া 
আপাততঃ নীলাকে নীচে রূপালীর শয্যায় 
শয়ন করাইল। বৃদ্ধা র্ূপাপীর মন বড় 
মিষ্ট, কিন্ত মেজাজ বড় তিক্ত । তাহাকে 
রূপালীর জিম্মায় রাখিয়া, চিকণ বাহিরে 
রাস্তায় আসিক্া বায়ু এবং তাত্্রকুট * তোধনে 
মনোনিবেশ কারল। 

কিংবদন্তী,__-গুড়,কে বৃদ্ধির গান্তীর্য্য বর্ধিত 


করে-_বুঝি চিকণের তাহাই করিল। কিং- 


* এঁতিহািকবিশেষের মতে সম্রাটু আকবর 
সাছের 'ময়ে নাকি ভারতবর্ষে তাঅকুটের, প্রচলন হুরু 
হয় নাই। আমাদিগের স্তায় ভাবুক লেখকগণের একথা 
কল্ত ধারণ।য অতীভ। লেখক। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খণ, ৫ম সংখ্যা । 


কর্তবা-অনিশ্চিত চিকণ তামাকু-সেবনাস্তে 
নিশ্চিত-ক্রিয় হুইয়। উপরে আপনার শয়ন- 
গৃহে আসিয়! উপস্থিত্ত হইল । ধনীর চক্ষে 
সামান্ত হইলেও চিকণের অবস্থার লোকের 
চক্ষে তাহার শয়নগৃহের সাজ-সজ্জা অসা- 


' মান্ত । উপায়াভাবে যে ব্যক্তি দরজীর ব্যবসয় 


না করিতে পারিয়া রিপুকর্থে জীবন কাটা- 
ইয়া দিল, তাহার গৃহের পক্ষে সেসমস্ত 
শিল্প-সৌন্দ্ধ্য এবং কারু-বৈচত্রের একত্র 
সমাবেশ অনাধারণ সজ্জা বপিয়াই বিবে- 
চিত হুওয়! উচিত | বেলৌগ্কারী ও স্ফটি- 
কের ক্ষোদদিত মনোহর আলোকাধার 
এবং নরনারীর অবয়ব-নৈচিত্রা, পৌরাণিক 
এবং প্রতিহাসিক উংকৃষ্ট আলেখাসমূহ, 
মনোমোহন স্ুগন্ধ-পুষ্প-নংবলিত পুস্পাধার 
প্রভৃতি, সে গৃহ সজ্জিত রাখিয়া! প্রথম দৃষ্টিতে 
তাহাকে কুচি-সম্পন্ন (একেবারে ধনী না 
হউক। অন্ততঃ) প্রকষ্টাবস্থ মধ্যবিত্তের 
গৃহ বলিয়। প্রতিপন্ন করে। দীন চিকণের 
এ মুল্যবান সংগ্রহকার্ধোর রহস্ত ভেদ করা! 
দরূহ নহে। আবাল্য চিকণলালের শিল্প 
পৌকুমার্ষে। দৃষ্টি তীক্ষ, এবং প্রীতি অপরিমীম, 
এবং নিধন” হইলেও (তাহার চরণযুগপ 
দীর্ঘায়ু হউক) ফে একজন প্রথম শ্রেণীর 
পর্যাটক | দেশ-বিদেশে বন যেখানে পে 
দেখিয়াছে, অশিক্ষিত চক্ষে ছুলভ শিলপ- 
সৌনর্ধয হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে__অসাবধান 
হস্তস্থিত ঠোঙ্গার মিঠাই চিলে যেমন ছে" 
মারয়! লইয়! পালার, চিকপ তেমনি তাহ! চকি- 
তের সার নামযাত্র“মূল্যে ক্রয় করিয়া মানিয়া 
আপনার ভাগার পুর্ণ করিয়াছিল। তাহার 
সেই গৃহপজ্জাগুলি তাছার চিরন্তন নয়ন!- 
নন্দ। চিকণের কথাবার্তা শুনিয়া অনেকে 
বলিত, লেখাগুড় শিখিবার সুবিধা থাকিলে 
চিকণ একজন প্রথম-শ্রেদীর পণ্ডিত “হইতে 
পারিত ) শিল্পে তাহার দৃষ্টি দেখিয়া ভন্তান্ত 


ভাত্র, ১৩১৭ ] 
অনেকে বধিত, অন্ততঃ বিক্রী-ওয়ালার 
দোকান করিলেও চিকখকে নিঃসন্দেহ 
ঘারিত্র-ক্রিই হইতে হ্ইত না। বস্ততঃ, 
তাহার গৃহ-সজ্জার মধ্যে অনেকগুলি, সে 
ইচ্ছা করিলে, তাহার আশাতীত মূল্যে 
বিক্রয় করিয়৷ এ জন্মের মতন ছুচ সুতার 
ব্যবসায় হইতে 'অবসর গ্রহণ করিতে পারত। 
কিন্ত সে প্রলোভনের মোহ তাহার তীব্র 
কটাক্ষ উপেক্ষ। করিয়া কখনও তাহার 
চিত্তের নিকটস্থ হইতে পারে নাই । দৈনিক 
অর্দোদরপরিমাণ আহার শ্রেদঃ জানিয়া 
সে তাহার আদরের দ্রবাগুপির মূলো অশ্রম 
পুর্ণোদরতার কথা করনা করিতে পারে 
নাই। 
চিকপ জানিত, অধিকার রূপজ অনুরাগ 
নিহত করে বটে, কিন্তু শিল্পানুরাগ চির- 
জাগরক থাকে। 
অথচ চিকণলাল চির-দরিদ্র! তাহার 
কারণ, মাননীয় রাষ্ট্রসচিব হইতে নগণা 
জুতা-শেলাইওয়ালা, সকলের মধ্যে চাহিয়া 
দেখ, দেখিবে, ছিত্র-নিম্মাণে যে কুশলী; 
জগতে তাহারই জয় _ ছিদ্র-নিষেধকের অন্নের 
সংস্থান নাই! ৬ 
চিকণের আহাম্মুক্কী যে তাহার ছুরবস্থার 
কারণ, তাহা! উপলক্ষ করিয়া এক দিবস 
তাহার এক সহযোগী ব্যবসায়ী তাহাকে 
বণিয়াছিল--“দেখ ঈশ্বরের ইচ্ছান্ন। আমিত 
স্বস্ছন্দে সপরিবারে থাইয়া পরিয়া 
যাইতেহি, অথচ তোমার অপেক্ষা খরিদ্দার 
আমার কিছু অধিক নয়। ,ইহার হেতু*কি 
জান? একটু বুদ্ধির চালনা । জামার এক 
স্থল সারিয়া অন্ত স্থল আমি ক্ষিপ্রতার সহিত 
বেমালুম কীচি দিয়া কাটিরা দিই! লইয়া 
বাইবার সময় লোকে তাহা! জানিতে পাঁরে 
না_সথজলাং হই চারি দিন পরেঈআবার সে 
জাম! আমার দোকানে আসে। আমি 


চিত্রকরী। 
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তখন বস্ত্রের অদারতার কথা তুলিয়া ছুঃখ 
করি। কিন্তুতুমি কি কর?"পুরাতন ছিদ্র 
সারিয়া তৎসঙ্গে আমার মত নৃতন ছিদ্র 
করিয়া দাও না। কাজেই তুমি গরীব! 
তোষ্ার নিজের কথা ছাড়িয়া দাও, ও রকম 
করিয়া কানন করিলে ব্যবসা! মাটী হইয়া 
যায়, তাহাও তুমি ভাব না। তোমার 
শেলাইয়ের স্থায়িত্ব দ্েখির! লোকৈ আমাদের 
মত অন্ত শেলাইকারকে মকর্শু্য বা! প্রবঞ্চক 
ভাবিতে পারে, তাহার কি ?* এমন করিলে 
বাবসায়ীদের ঠিতর সহযোগিতা বা পরস্পরে 
মহান্ভূতি কেমন করিয়! থাকিতে পারে ? 

বাবসায়ের এ সব নিয় স্তর ছাড়িয়া দাও 
--শিক্ষা, সাহিতা, সমাজনীতি, রাজনীতি, 
যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, তুমি সৎপথে 
চলিবার চেষ্টা করিলে সকলেই তোমাকে এ 
রকমে ধমকাইয়া৷ বলিবে--ণ্থবর্দার ! ব্যবল! 
মাটী করিও না।” 

চিকণ কাহারও কথ! গুনিত না-্" 
আপনি মাটা হুইয়াছিল, ব্যবসাও শাটী 
করিতেছিল! 

দে ভাবিল, “একটী বালিকার দিন 
কয়েক গ্রাসাচ্ছাদন যষোগাইতে কতই বা! 
পড়িবে । আমার এবং রূপালীর সঙ্গে ও 
অনাথারও যে রকম করিয়৷ হউক চলিয়া 
যইবে। এ অবস্থায় উহাকে ত রাস্তার 
ছাড়িয়া দিতে পারি না। বালিকা প্রক্কৃতিস্থ! 
হইলে, যাহা হউক উহার একটা বাবস্থা 
করিব।* 

শয়নগৃ পরিত্যাগ করিয়। চিকগ নীচে 
আমিল। রূপালীকে জিজ্ঞাসা করিল--. 
“কেমন, এখন একটু সুস্থ হইয়াছে ?” 

রূপালী ঘাড় নাড়িল,_“হইয়াছে।” 

“তবে তাহাকে অগততঃ আজিকার রাক্ি 
আমার বিছানায় শোয়াইয়া রাখ ।” 

“জামার পরিচিত! নয় 1” 


২২৪ " 





মহভারত | আজ অপরাহের পূর্বে 
তাহার সহিত' কখনও আমার চাক্ষুষ হয় 
নাই। কিন্তু তা বলির! কিকরিব। রূপালি! 
তোমার কন্তা জীবিত! থাকিলে, এ অবস্থায় 
তাহাকে ঘর বার করিয়! রাস্তার পাঠাইয়! 


দিভে পানিতে কি ?” 
“কখনও ন।।”-_রূপালী সতেছে উত্তর 


করিল। “কখনও না। চিকণলাল, তোমার 
দার শরীর। কিন্তু ভোমার বিছানার 
তাহাকে শপ্নন' ্রাইলে, তোমার উপায় কি 


হইবে। তুম নিদ্রা যাইবে কোথায় ?” 
“দোকানে ।” 
রূপালী হাসিয়। বলিল,“দোকানে বসিতে 


কুলার না__সেথানে শুইবে কেমন করিয়! ?” 
নাই শুইপাম। বসিয়া বসিয়া আমি 
এক যুগ নিদ্রা যাইতে পারি, এক রাত্রির 
কথা কি বলিতেছ? 
“মুসলমানী নয় ত?” তাহা হইপে 


রূপালা তাহাকে স্পর্শ করিবে না। 
শ্পাগপ! চেহারায় ধরিতে পার না। 


যবনী নয়, তাহ! আমি অন্ত কারণেও 
জাঁনয়াছি। পল্লী-বাসিনী অনাথা হিন্দু 


বালিকা ।* চিকণ এই বলিয্প৷ বূপালীকে 
আশ্বস্ত করিল। 
রূপালী ঝলিল, “বালিক1 পরমন্থন্দরী |” 


চিকণ বলিল, ০ ত অভাগ্য। রূপাপি! 
বালিকাকে তুমি উপরে লইয়া যাও ।» 

পাড়ার পাচ জনে ব্যাপার দেখিয়া 
কাণাকাণি স্থকক করিয়াছিল। চিকণ 
বাহিরে আমিয়। তাহাদিগের সঙ্গ লইল। 
অয্নানবদনে |মথ্যার অবতারণা কারগ। 
"আমায় দূরসম্পর্ষীয় ত্রাতৃকন্তা। পূর্বে 
কখন? দিল্লীতে আসে নাই। ভার্ার হালে 
দ্বগলাভ হওয়ায় বেচারা আমার আশ্রয়ে 
জানিয়া পড়িস্াছে। ছেলে মানুষ, শোকের 
এবং পথশ্রমের অবসাদে আসিঙ্সাই ঘুমাইয়া 
পড়িল”--ইত্যাদি। হা 


সাহিত্য-সংহিতা। 
দোকানে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপালীকে 


[ ১১শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


ভ।কিল। থাল! হাতে করিয়া রপার্লী 
আমিল। থালায় খাদাদ্রব্যাদি কিছুই ছিল 
না। চিকণ তাহা দেখিয়া বলিনস--“খাইতে 
পারিয়াছে, ইহ সুলক্ষণ।” 

রূপালী বলিল, “খাইয়াছে কে? এক 
বিম্বুও গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। এক 
থাল! খাবার ফেলির! 'দয়৷ আপিলাম। হিন্দু 
হুইলেও অপরিচি তা-তাহার উচ্ছিষ্ট খাইবে 
কে? অতট। খাবার ফেলিয়৷ দিতে মন 
কেমন করিতে লাগিল ।” 

হান কপাল! কৃষকের দ্বাদশ প্রহর- 
ব্যাপী ক্ষেত্রকর্ষণ-ক্লান্ত বলদের ন্ঠানন ক্ষুৎ- 
পিপাসাকাতর চিকণের চক্ষে সে কথ! 
শুনিয়া! প্রকৃতই জল আদিল। কোন্‌ মুখে 
সে তখন রূপালীকে তাহার অন্ত রুটা গড়িতে 
বলিবে? বিশেষতঃ বিকালে রূপালী বলিয়া- 
ছিল, জ্বালানী কাঠ একেবারে ফুরাইয়া 
গিল্লাছে। চিকণের নিকটে একটা তাত্র- 
মুদধাও নাই। 

“একটু কিছু দাঁতে কাটিল না?” 

রূপাপী উত্তর কাঁরল, “না । গা গরম, 
বোধ হয় ধর হইয়াছে।” 

চিকণ বিনয় করিয়া বলিল, প্রূপালি! 
তুমি সে গরীবের নিকট আজ রাত্রিতে 
থাকিবে? অপরিচিত স্থানে একাক্নী সে 
ভয় পাইতে পারে ।” 

“জ্বর আসলে তাহার ঘোরেই আচ্ছন্ন 
থাকিবে--ভয় ভরস! কিছুই পাইবে না। 
যাহ হউক, আমি. তাহার ঘরে, মাটীতে এক 
কোণে পড়িয়া! থাকিব” . 

রূপালীর কথায় চিকরণ স্থির হইল। 
কোথাকার কুড়াণো একটা পথের মেয়ের জন্য 
সে আপনার উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং আস্িরতা 
অনুভব করিয়া আপনি আশ্চর্য হর্স । 

রাত্রি ছুই প্রহর পর্য/স্ত দোকান খুলিয়া 
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রাখিষ্া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর বৃদ্ধ চিকণলাপ 
কর্ধয করিতে লাগল। র্রাস্তার লোকের 
'যাতায়াত বা কখোপকণন, ফোমঞ দিকেই 
লক্ষ ছিল'না। তাহা দের্ধিয়া জনৈক পথিক 
অন্ত পথিককে বলিল, “বুড়া আজ খেয়ালে 
আছে, দেখতেছি। এখন যদি তুমি উষ্তাকে 
মাথা কুটির়। ডাকাডাকি কর, ও জক্ষপ 
করিবে না।” চিকণকে না! ডাকিয়া, 
তাহার! হাসিতে হাসিতে চপিয়৷ গেল। 

লোকের “খেয়ালী” বলিয়া একটু খ্যাতি 
থাকা, মন্দ নয়। বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতি- 
বাসীর হন্ত হইতে অনেক সময় খেয়ালী 
লোকের] নিস্তার পাইয়! চিন্তা বা শান্তির 
অবসর প্রান্ত হয়ু। 

রাত্রি একট! বাজিলে, কার্য সারি! বৃদ্ধ 
দে।কানের অগড় বন্ধ করিল, এবং তন্মধ্যে 
বাসয়া ঢুলিতে লাগিল। 

৫ 

অন প্রতাষে চিকণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
দোকানের ঝাপ খুখিতেই রূপাশী আগিয়া 
বলিল, “তোমার পোষ্য কম্ঠার ত প্রবল জ্বর 
»-সারারাত্রি আবোল তাবোল বকিয়াছে। 
গায়ে ধান দিলে খই ফুটিয়া উঠে, গা এত 
গরম।” রৃদ্ধ তাহ] শুনিয়। বািরাজের 
সন্ধানে ছুটিল। 

তাহার পরিচিত এবং সমবয়ন্ক এক 
কাবরাঞ্জ অবিলম্বে আহৃত হইয়া রোগীকে 
পরীক্ষা করিতে বসিলেন। কবিরাজের 
কথায় চিকণ আশ্বস্ত হইল -প্প্রাণের 
আশঙ্কা নাই_তবে কিছু সময্র লহইন্থার 
সম্ভাবনা । আব্কাল সহরের ঘরে ঘরে 
এ রকম হতভাগ্য ভুতুড়ে জ:রর প্রাহূর্ভাব |” 

রূপালী বলিল, "সারারাত্ৰি বকিয়াছে। 
মব কথাতেই দিল্লী। দিল্লী তাহার কাল, 
দিল্লী ত্নুহাকে গ্রাস করিবে-৪-আত্মদান- 
ব্যপদ্দেশেই নিয়তি কর্তৃক তাড়িত হইয়া! সে 

৪ 
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দিল্লীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইত্যাদি।” 
কবিরাজ রূপালীর কথ। গুনিয়। বিশ্পন 
প্রকাশ করিলেন। পধ্যৌষধাদ্দির ব্যবস্থা 
হইল। কবিরাজ চলিয়া গেলেন। 

চিকুণ রূপালীকে বলিল,-_“মুস্কিলের 
কথা, কিন্ত করিব কি? অচেতন রুণ্াকে 
কোথাও ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারি না ত। 
নিজের খাওয়া বন্ধ করিয়াও রোগের খরচ 
চালাইতে হইবে ।” 

জনৈক গ্রতিবাসীর নিকট" বৃদ্ধের বনু 
দিনের সঞ্চিত কয়েকটা বৌপ্যমুদ্রা গচ্ছিত 
ছিল। ছুর্দিনের জন্ত সঞ্চিত অর্থ তাহীক়্ 
সেই হর্দিনে সংগৃহীত হইল । তাহার একটা 
ভাঙ্গাইয়া তন্মধ্য হইতে কিছু সর্বাগ্রে চিকণ 
রূপলীকে দিয়া বলিল, “রোগীর সেবায় 
থাওয়া দাওয়ার সময়ের ঠিক থাকিবে না) 
তুমি ইহাতে অবরে সবরে একটু আধটু 
জলটল থাইও। চিকণ রূপালী-উরিত্র ভাল 
রকমই অধ্যয়ন করিক্লাছিল। চিকণ জানিত, 
ভারতী আপনি আপন বীণার তারে! তাহার 
দেবক মিলাইয় স্বরচিত কবিতা গান 
করিলেও বূপালীর হৃদয় যত না গলিবে, 
&ঁ সামান্ত কয়টা মুদ্রার ভষ! তাঁছাকে 
ততোধিক মুগ্ধ করিতে পারিবে। ধরণীর 
বিতিন্ন থণ্ডেঃ বিভিন্ন প্রদেশে, কেবলমাত্র 
মুদ্রার ভাষাতেই বৈচ্ত্র্য নাই। এ 
ভাষ! সাধারণ। পণ্ডিত এবং মূর্২--সকল 
দেশের সকলেরই এ ভাষা সমান অধীত। 
কেবলমাত্র এক এই ভাবাতেই অতিধানের 
আবশ্তকতা দেখ! যায় না। 

চিকণের প্রতিবাসীরা সে কল্প দিন 
সাশ্চর্ষে নিরীক্ষণ করিল, একাকী বৃদ্ধ দশজন 
অপ্রতিহুত-তেজ যুবকের শ্রম করিতেছে। 
কা্য-সংগ্রহ এবং সমাধায় তাহার ক্লাপ্তি 


নাই। পুর্ব, মধ্য, পরাহ্‌, এমন কি, দ্বিগ্রহর 


রঙ্গনী যত তাহার হন্তের বিয়াম থাকি 
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ম!। বৃদ্ধের আহারের সময় ছিল না 
বিশ্রামের কথা দুরে রক্ষা কর। 
একজন বলিল, পচিকণ অঙ্থের পৃষ্ঠে 
চাবু্ষ পড়িয়াছে--তাই সে প্র চার পা 
তুলিয়। ছুটিতেছে, দেখ !” রর 
অন্ত কেহ বলিল, “বৃদ্ধ এত দিন ঝুঁজের 
ভারেই ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিগ, তাঁগার উপর 
জালাময় ব্রণের উদগমে যন্ত্রণায় অমন ছট্ফট, 
করিতেছে !” 
পুনশ্চ জার একজন বলিল, “থাপ। 
এবার পুর্ণাত্রায় ক্ষেপিয়। উঠি্লাছে !” 
যাহার যাহা ইচ্ছ। সে তাহ! বলিতে 
লাগিল। বধির চিকণ কোনও কথাতেই 
কর্ণপাত করিল না। কারণ তাহার স্ফটিক- 
শিশু চক্ষে ইঙ্গিত করিয়া সর্বপ্রথংমই 
তাহাকে বুঝাই়া বলিয়াছিল, “এ সব 
খ্যাপারা যাহাকে খ্যাপা! তাবে, সেই যথার্থ 
প্রক্ৃতিস্থ! আর বৃদ্ধের অন্তঃকরণের নিগুঢ় 
আশ্রমে যে এক চিরঞ্জাগরূক অনাদি চেতনা 
বাস করিক্া। থাকেন, তিনি অভয় দিয়া 
তাহাকে আন্র। করিয়াছিলেন, “পরে 
তোমাকে থাপা বলিলই বা, তুমি ক্ষেপিও 
না; তোমার কার্য করিয়া যাও ।” 
রুগ্নার চেতনা নাই। জ্বরের প্রবল 
প্রকোপ, প্রলাপ অনর্গল। রোগ-পরিচর্য্যায় 
রূপালীর পরার্থপরতার পরিচয়ে স্বর্গ-দেব- 
তারাও লজ্জা পাইতে লাগিলেন! তবে মে 
পরার্থপরতার স্বাস্থা অক্ষুপ্ন রাখিবার নিমিত্ত 
তাহার মূলে চিকগ কর্তৃক মধ্যে মধ্যেষে 
উৎকোচ-রূপ সার মাটার প্রলেপ প্রদত্ত 
হইত, সহশ্রচক্ষু দেবরাজও তাহা দেখিতে 
'পাইতেন না! ৃ 
এই অবস্থার শঙ্কর সুবাজীর সহিত এক- 
বার সাক্ষাৎ করা এবং এ সমস্ত ব্যাপার 
তাঁহাকে বিদিত কর! উচিত ভাবিয়া, চিকণ 
এক দিন ঠারিয়ার দিকে. বঃ8& করিল। 


সাহিত্য-সংহিত| | 
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সম্ভবতঃ শুভক্ষণে যাত্রা করে নাই, কারণ সে 
যাত্রার ফল কোনরূপ কার্ধ্যকরী হইল না। 
ছুই বৃদ্ধে খানকক্ষ্ণ গালিগালাজ চলিয়াছিল 
মাত্র ;--চিকণ নীলার পক্ষ হইয়৷ ওকালতীর 
ক্রটী করে নাই-_কিনস্ত কিছুতেই সে দুরায্ম! 
বৃদ্ধ শঙ্করকে আপনার কোটে আনিতে 
পারিল না। স্থবাজী কিছুতেই তাহার 
দৌহিত্রীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিল না। শেষে 
ধিক্কারের সহিত চিকণ সে পাপিষ্ের দিকে 
পশ্চাৎ করিয়া তাহার পাপালয় পরিত্যাগ 
করিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া! যমুনার শীতল 
সুপবিত্র জলে স্নানান্তে তাহার মুখদর্শন- 
পাতক হইতে মুক্ত হইল । 

সেই দিন সন্ধ্যাকালে' রূপালী প্রণ্ন 
অন্তঃকরণে চিকণকে আসিয়া সংবাদ দিল, 
“আর ভয় নাই, বালিকার চেতন! আসি- 
য়াছে।” চিকণ নিশ্বাস ফেলিল, বুকের 
ভিতর যেন হাক্কা বোধ করিল। 

আরও চার পাঁচ দিন কাটিয়া,গেল। নীলা 
নীরোগ হইলেও বড় ছূর্বল--এখনও তাহার 
শব্যা ত্যাগ করিবার শক্তি আসে নাই। 

ইছার ছুই এক দিন পরে এক প্রাতে 


. নীল! গ্হসা নামিয়া আসির! চিকণের 


সন্মুখস্থা৷ হইল। চিকণ দেখিল, সে মলিন এবং 
অতিশয় হূর্বল, কিন্ত সেই পবিত্র দেবতা- 
মুর্তি! মানবের অর্চনার, অভিলাষের নহে! 
তাছার করুণ এবং অতি সরল চক্ষু ছুইটা 
টল্টল্‌ করিতেছিল ! 

“আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতে 
আসিগ্লাছি। কিন্তু যে কথায় তোমাকে 
ধন্যবাদ করিলে আমায় মন তৃপ্ত হয়, এমন 
কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমরা 
আমার জন্য কত না করিয়াছ--কত না 
আমার জন্ত তোমাদের কষ্ট সহা করিতে 
হইয়াছে আমি-_আমি অপরিচিতা,_ 
অনাথা;- নিত্য). 
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তাড়াতাড়ি তাহার কথায় বাধা দিয়! বৃদ্ধ 
'অনেক অবান্তর কথার অবতারণ! করিল। 
এমন কিছুই তাহারা করেব্মাই, যাহার অন্য 
ধন্তবাদ আবপ্তক-_রূপালী তাহাকে যদি 
এমন কোনও কথা বলিয়া! থাকে, নীলার 
বুঝ! উচিত, সে কথার কিছুমাত্র নর্থ নাই। 
রূপালী আকারে মান্ুধী হইলেও, সে 
নিশ্চিত গর্দভ-বংশোভ্ভৃতা। একট। খালি 
ঘর--কাহারও কোনও কাজে লাগিত না__ 
তাহা সে কর দিন অবিক।র করিয়াছিল 
মাত্র, তাহাতে তাহার মস্তক বিক্রীত হুইতে 
পারে ন। হুর্ঘিল অবস্থায় নীচে নামিয়৷ আস! 
ভাল কান হয় নাই-_ইত্যাদি। 

নীল! সমস্ত শুনিয়া বলিল, “অতি প্রত্যুষে 
আজ নিদ্রাভঙ্গ হুইয়াছে__বিছানায় পড়িগ! 
পড়িঘ্বা ভাল লাগিল না। তোমার সঙ্গে 
আর দেখা না করিয়।-_ছুইট! কথা না কহিয়! 
- তোমাকে এবং র্ূপালীকে আমার 
কৃতজ্ঞতা_-” 

বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিল,__“চুপ_চুপ--মত 
দুর্বল অবস্থার অত কথ। কহা উচত নর়। 
ঈাড়াইয়া থাকিও না পড়িয়া যাইবে 
এখানে উপবেশন কর।” শেখষেঈী কথা 
কয়ট! নিতান্ত নিরর্৫ঘ নয়__এটুকু দাড়াইয়। 
থাকিয়াই তাহার গ। ক।শিতোছল। নীলা 
চিকখের নিকট উপবেশন করিয়া, একটু 
দম লইয়া বলিল --. 

“আমার জন্য তোমাদের বিলক্ষণ ভোগ ত 
হইয়াছে_আমি তোমাকে আরও একটু 
ভোগাইব। আমি দিল্লী "যাত্রা করিবার 
সন্তাহ কাল পূর্বে লোহিয়ার আমার যাহ! 
অতিসামান্ত কিছু জিনিসপত্র ছিল, আমাদের 
গ্রামের ডাকওয়ালার মাক্কৎ এখানে 
পাঠাইয়। দিয়্াছিলাম। দিলীরঃ পুর্ববোত্বর 
ফটকের গাঁয়ে ে কোতোবালী আছে, সে 
সেইখানে তাহা রাখিয়া গ্িয়্াছে। এই 


চিত্রকরী। 
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কাগজখানি দেখ, ইহাই সেগুলির রসিদ। 
তুনি এই রসিদ্খানি সেই কোতোয়ালীতে 
লইয়া যাইলে, আম অমার জিনিসগুলি 
পাইতে পারি ।” 

চিকণ শুনিয়া বলিল, _“সুটিয়া সঙ্গে 
লইব ?” 

মেঘাবিল ক্ষোতন।র মত নীলার ওষ্টে 
একটু অতি মলিন হান্ত চমকিয়া যাইল। 
নীলা বলিল, পনা, তুমি নিজেই সেগুলি 
আনিতে পারিবে । কতকগুপি পট মাত্র_. 
বাবার, এবং দুই একথানি আমার অক্ষিত্। 
তৈঙ্দসপত্র সামান্ত যাছা কিছু ছিল, তাহার 
বিক্রয়ে পিতার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করিয়াছি। 
তোমাকে এ তুচ্ছ ব্যাপারে কষ্ট দিতাম ন!__- 
কিন্তু দিল্লীতে তুমি ভিন্ন এখন আমার আর 
কে আছে! দিল্লীর মত সহরে যদি 
সেগুলির বিক্রদ্ন হয়, এবং তাহাতে অন্ততঃ 
আমার পিতার জন্য যে খণ হইয়াছে, যদি 
তাহার পরিশোধ হয়, কেবল এই আশায় 
তোমাঁকে কষ্ট দিতে বাধা হুঈলাম। কত 
দিন আমি শধ্যাশায়িনী ছিলাম ? 

চি। সপ্তাহ ছুই তিন, আর কত? তুমি 
ঘরে উঠিয়া! যাও ম।! দিল্লীর গ্রীষ্ম তুমি 
জান না-দাবপ্র তদপেক্ষ। তপ্ত নয়। 
পাগল মেয়ে, খণের কথ! কি বলিতেছ-_- 
উপরের এর খুবরী আীস্তাকুড়টা অসুখের 
কয় দিন অধিকার করিয়াছিলে বলিয়া 
তোমাকে কি তাহার ভাড়া দিতে হইবে? 
রূপালীর কথা, বলিতেছ? তোমার সেবার 
কারণ তাহার পারিশ্রমিক ? অমন কথাটা 
মুখে আনিও না, মা! অভাগী রূপাশী ঠিক 
তোমার বয়স্কা তাহার একমাত্র কন্তাটাকে 
গত বৎসর এমন সমর যমের হাতে ধরিয়! 
দিয়া্ছে। আর বিশেষ কথা এই, বৃদ্ধা 
রূপালী জীবনে কখন অর্থ চিনে নাই।” 

নীদীযগুধ যথাসম্ভব লান হইয়। উঠিল 
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-সে বলিল-ণ্তুমি যে ভাবে আমার 
কথাগুলি গ্রহণ করিলে, আমি ঠিক ও ভাবে 
কথা বণি নাই। আমার ইচ্ছা এই,_অর্থাৎ 
আমার জন্ত যাহ। কিছু খরচ হইয়াছে__ 
তূম গরীব, আমি সেই খণ পরিশোধের কথ। 
কছিতেছি মাত্র। তুমি কি মনে করিলে, 
ছই দশটা মুদ্রার সাহায্যে আমি তোমাদের 
গ্নেহের এবং যত্বের খগ পরিশোধ করি, 
ভাবিতেছ?* তোমর! না থাকিলে আমি 
তরাস্ত/য় পড়িয়া মরিয়৷ থাকিতাম-_-কে 
আমার দিকে চাহিয়। দেখিত? দিল্লীতে 
আমার কে আছে--অগব! সে কথা তুলিলে 
ধরণীতে কাহার শ্লেহ আমার দাবী করিবার 
আছে?” 

দারিদ্র হইতে যে গর্বব উদ্ভূত, উপেক্ষায় 
তাঁহার বিদ্রোহ সম্ভাবনা, চিকণ আপনার 
অবস্থান তাহা বেশ বুঝিত। সে উত্তর 
করিল, “আচ্ছা মা! তুই যেমন বলিবি, 
আমি তেমনি করিব।” 

“যে ঘরে আমি ছিলাম, ওটী তোমার 
শয়ন করিবার ঘর, আমি রূপালীর মুখে 
শুনিয়াছি। এত দিন, শয়নের স্থানা ভাবে. 
সম্ভবতঃ তুমি অনিদ্রায় কাটাইগ্লাছ। আমি 
তোমাদের অন্ুকম্পায় এখন রোগমুক্ত 
হইয়াছি। তোমাদের এমন করিয়! কষ্টের 
কারণ আর আমার হওয়া উচিত নগ্প। যে 
রকম করিয়া! হউক, অ।মি আমার জীবিকা 
অর্জন করিব-_সামান্য একটু পট আকিতে 
শিখিয়াছি-_কোনও পটুদ্ার দোকানে দাসী- 
-বৃত্তি করিয়া--» 

চিকণ ছুবৃত্তি চক্ষুকে বর্ষণ-ছূর্বপাক 
হইতে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিরা, নীগাকে 
বলিল, ণ্আর দুর্বল অবস্থান্প বকিস্নি ম!! 
(উপরে যা"। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুই 
ছাড়! এক দিন আমরা কেহ এক্রান কষ্টই 
পাই নাই। আমি য|ই, তোর গ্িনিসগুলি, 


সাহিত্য-সংহিতা। 
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আনি। তুই বাঃ বলিবি, আমরা তাহাই 
করিব। তৰে দ্িনকতক আমাদিগের 
এখানে থাকিয়া তোকে তোর লুপ্ত খবাস্থা 
ফিরিয়। পাইতে হইবে । ইহার মধ্যে 
আমাকে না বলিয়া ধ্দ পলাইন্না যাস্‌, তাহা 
হই'ল তোকে এ বৃদ্ধের আম্মহত্যা-অপ- 
ঘাতের পাতকিনী হইতে হইবে, এ কথা 
মনে রাখিদ। আর এখানে নয়-_ এখন 
উপরে চল।” 

নীলাকে ধণ্রয়। চিকণ উপরের ঘরে 
লইয়া গেল। বেলা হইক্সা যাইতেছে-_ 
লোকজন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
কি জানি, ধলিতে পারি না কেন-বৃদ্ধের 
ভয় হইয্লাছিপ, তাহার দে পণিপ্রাপ্ত অমূল্য 
নিধি পাছে কোনও কুদৃষ্টিঞ আকর্ষণে তাহার 
হস্ত-বিচ্যুত হুইয়া যাঁয়। 

নীণাকে উপরে রাখিয়া মাদিয়া, চিকণ 
যে কাঞ্জট। করিতেছিগ, তাহা সমাপ্ত করিয়। 
কোতোরলীতে বাহবে, স্থির করিপ। বড় 
জোর সে কাজটা শেষ হইতে আধ ঘন্টা 
লাগিবে,_তাহার অ'ধক নয়। 

অনুতিবিণন্ব দ্রুতগামী অশ্বপরশবে বৃদ্ধ 
পথপানে চাহিয়া দেখিল। ধা?মান অশ 
নিমেষমধ্যেই তাহাক দোকানে? সম্মুখে 
আদিলে, আরোহী পু্রণাদ বাবু অশ্ব 
রশ্মি সংঘত করিয়া অবতরণপূর্ঘক 
কহিলেন, “আমি তোমার সহিত দেখা 
করিয়া যাইবার জন্যই এই পথে ঘৃরিক্া 
অু|সিলাম, চিকণ 1» 

শ্রীন্মে দিল্লী অসহা ?” না না, তা নয়। 
পাগলের খেয়াল, আমি পাগল ছ।ড়া আর কি 
বল? কাল রাত্রিতে ভাবিতে ছলাম,--" 
সন্মুখের শীতে, আমার নূতন গে!লাপের 
ক্ষেতে ফধল হইবার পূর্বে, দেবা আসিছা 
সাধিলেও আমি দিলী পরিত্যাগ করিব না-. 
মাবার আাঞ্জ এই এক ঘণ্টা হইল, আমার 
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দেনতাবিজরী অন্থর মন হুকুম করিয়া 
বসলেন, এখুনি চল--মআর দিল্লি ভাল 
লাগে না ;- সক্মুখের শীর্ত, সে এখন অনেক 
দিনের কথা । গোলাপ ফুটিবার আশায় 
ততদিন এখানে থাকিলে, অন্ত অন্থথে ন৷ 
হউক, কেবল হাই তুলিয়৷ চোয়াল ধরাইয়! 
তোমাকে মারা যাইতে হুইবে। “কবে 
আসিব?" মনো-মহারাজ বলিতে পারেন__ 
কিন্তু এখন তিনি বড় গম্ভীর, সে কথ! 
জিজ্ঞাসা কগিলে তাহার উত্তর পাইবার আশ। 
অল্প। আমার বাগানবাটীতে তুমি যাইও 
-ঘখন ইচ্ছা যাইও-_কিশোর পুষ্পতরু 
লতাগুলিকে দেখিও--দেখিও কোনও কারণে 
যেন তাহাদের স্বাঙ্যভপ্গ না ঘটে। আমি 
থাকিতে পারিতেছি না, আমার হইয়! তুমি 
ন! হয় দিল্লীর ধূল্যগ্রিময় গ্রীন্ম কালটা আমার 
অপেক্ষাকৃত শীতল এবং সুর'ভ কুম্থমকাননে 
অতিবাহিত করিলে? তবে আমি দিলীতে 
গ্রত্যাবর্তন করিবার সময় তোমাকে যেন 
তোমার এই দোকানে দেখিতে পাই--না 
দেখিতে পাইলে মনে হইবে, পথ ভুলিয়! 
দিল্ীত্রমে বুঝি আর কোন৪ দেশে 
আসিযাছি। চিকণ ছাড়া দিল্লীঞ্মীমার ্যাশ্ 
কবির কলনারও বহিভূতি।” 

পৃরণটাদ পুনর্ধার অশারঢ় হুইয়। চকি- 
তের ন্যায় প্রস্থান করিল। চিকণ কথা 
কহিবার অবসরও পাইল না। পৃরণটাদের 
ধারাই এই । উজ্জ্বল উক্কার মত পলকের 
ভিতর স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণই 
তাহার স্বভাব। বুদ্ধ নানী কারণে সে দিন 
বড় বিমর্ষ হইয়া পর়িল। পূরণে তাহার 
অপরিসীম আনন্দ, এবং অংস্কার। সে 


পূরণ দিী আধার করিয়া আবার কোন, 


দেশ আলো করিতে চলিল-8এই ভাবনার 
সঙ্গে, ছুঃখিনী নীলার ভাবনা আবার তাহার 
মনে জাথিক্া উঠিল। ম্বতঃ সেই উপরের 


চিত্রকরী। 
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ক্ষুদ্র ঘরটীর পানে চিকণের দৃষ্টি উৎক্ষি্ত 
হইল এবং তাহাতে তাহার বিমর্য অন্তঃ- 
করণে পুণর্বার প্রসন্নভার আলোকাংস্ 
প্রতিফলিত হইল । উপরে তাহার অন্ধকার 
গৃহ আ'লাকিত করিয়া রহিয়াছে যে, সে 
পুপা, সারলা, এবং করুণার শুত্রতার়, 
আলোক-ন্ন্দরী পবিত্র দেশীপ্রতিমা __ 
আর অঙ্বপদ-ধূলিতে রাজপথ অন্ধকার 
করিয়া এইমাত্র তাহার চক্ষের অনৃশ্ঠ হুইয়া 
যাইল,সেকে? সে পৃরণ,'যে পৃরণ-. 
ঙ ছ 
আট দশ বৎসর পূর্বে পুরণটাদ বাবুর 
সহিত ঠিকণের প্রথম পরিচ্ন ঘ:ট। তখন 
পুরণচাদের সবেমাজ্জ প্রথম অথবা অতি- 
কিশোর যৌবন--তগন সে অষ্টাদশ অখবা 
উনবিংশের যুনি-মনেহর সুন্দর যুবক! 
বিধাতা পুরুষ তাহার কোমল শরীর যেন 
মাখন হইতে কাটি তুপিক়া' তাগাতে রং 
ফুটাইবার জন্ড অলক্ত'রস ঢালিয়া দিরা- 
ছিলেন। তাহার পাতলা ঠোঁট ছ"খানিতে 
দিবানিশি আল্তা ফাটিয়া থাকত )-__তাহায 
অনতি-স্ুুপ গণ্দয়ে সদ সর্বদাই গোলাপ 
ফুটিরা থাকিত;--তাহার আকর্ণশিশ্রান্ত 
নয়নদ্বর,__বযখনই চাও-_প্রেমে যেন ঢল ঢল 
করিতেছে বোধ হইত !_-তাহার স্থগৌর 
মন্থণ ললাটে অতি কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুস্তলরাশি 
বিস্তস্ত দেখিলে মনে হইত, যেন সদাঃপ্রক্ষ,টিত 
সিতস্থলপদ্মকাস্তিতে কুষ্ণ ভ্রমরের পাতি 
অঙ্গিঠ রহিয়াছে! কিন্তু তাহার সে সমস্ত 
সৌন্দধো গেই অল্প বয়সেই যেন একটা! 
শ্রাস্তির ছার! পড়িয়া, সেই অতুল ভ্ী নিজাঁব 
করিয়া ফেলিয়াছিল ! 
' রা প্রায় ছ্িগ্রহর। চাদনী চৌকের 
ভিতর বার-ইয়ারী উপলক্ষে নাচ গান 
তামাসার সমারোহ । ধনী এবং সন্তাস্ত 
ওম্রাহের উপস্থিতিতে -সভামগপ 
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সযুজ্জণ। চিকণলাল সভা-বহির্ভাগে দরিদ্র 
জনমণগ্ডলীর ম'ধা দাড়াইয়া এতক্ষণ গান 
শুনিতেছিল) এক্ষণে রজনীর গভীগতা 
উপলব্ধি করিয়!, দোকানে ফিরিল। 

সে সম দিল্লীতে ভয়ঙ্কর মড়ক-_গ্রতাহ 
শত সহত্র লোক “বিশুলী” রোগে আক্রান্ত 
হইরা জীবলীলা সংবরণ করিতেছিল। 
বিভীষণ “বিশুপী* সংহারে অতিশয় ক্ষিপ্র- 
হুন্ত। আক্রাস্ত্ব ব্যক্তি প্রথমে হৃদয়ে একট। 
বেদনা অনুভব' করে-_পরক্ষণেই বেদনার 
অসভুযন্ত্রণা--প্রবল ত্বরে চেতনার বিকার-- 
ছুই ঘন্টার মধ্যে কার্যয শেষ। 

হইলে কি হয়-_-যে মরে সে ত মরেই-_ 
তা” বলিয়া জগতের কোনও কার্য্য বন্ধ থাকে 
কি? যাঠারা মরে, তাহারা মরে ;- যাহারা 
মরে না) তাহার! দেনন্দিন কর্্মা্দি সম্পন্ন 
করিয়! নাচ গানও করে-__কেমন না? 

চিকণ গান শুনিন্ন। দোকানে ফিরিতে- 
ছিল। কতক দুর আসিয়া! দেখিতে পাইল, 
একছ্ন পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে ছুই হস্তে 
বেন করিয়া অতি কষ্টে পথাতিবাহুন 
করিতেছে। স্ত্রীলোকের কঠে মন্রভেদী 
বেদনার আতম্বর। 

চিকণ্‌, তাহাদের সমীপব্তাঁ হইলে পুরুষ 
সাগ্রহে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “দেখ, 
এই স্ত্রীলোককে বোধ হয় “বিশুলী” আক্রমণ 
করিয়াছে । ইাকে লইর! আমি টাদনী 
চৌকে বার-ইন্মারি নাচ দেখিতে গিয়ছিলাম ) 
এখনও আমার গাড়ী ঘোড়া বা ভূত্যাদি 
আসে নাই। লেখানে ইহাকে কেহ স্পর্শ 
করিল না। ইহাকে বাড়ী পৌছাইতে হইবে; 
একাকী আমি পারিতেছি না--আমাকে 
তোমার এ কাধ্যে সাহায্য করিবার সাহস 
হইবে ?” 


 জন্গরোধমারেরেই চিকণ কার্ধো অগ্রসর |. 


যুবতীর দেহলত] চিকণ তাহার স্ব্েচ্ছর্ধীলয়। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খণ্ড, ৫ম লংখ্যা। 


লইয়া চপিল। তন্বঙ্গীর ময়ুরেব মত অঙ্গ- 
সজ্জারই আড়ম্বর অধিক? প্রকৃত দেহতায 
অতি অল্প। তাহার*চেতনা ছিল না, মধ্যে 
মধো সে কেবল অবাক্ত ভাষায় মর্্মস্তিক 
যাতনাহ্ছচক শর্ষ করিতেছিল। ইহার 
মধে।ই সে সুন্দর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া 
তাহাতে যেন নীগ মাড়িম্া দিয়াছে। 
জ্যোৎ্নালোকে প্রতিভাত তাহার বহুমূল্য 
লঙ্কারাঁদের ওজ্জলা সে মুমূরক যেন বিকট 
বিদ্রপের বাণ বর্ষণ করিতেছিল। যুবতীর 
বয়ঃক্রম বিংশতর অধিক নয়। তাহার 
সহচর প্রায় তাহারই সমবয়সী । 

তাহারা ছুই জনে ভাগাভাগি করিয়া 
অবশেষে যুবতীকে তাহার বাীতে আনয়ন 
করিল । বুহৎ অট্টালিকা; গৃহসঙ্জ! উচ্চ 
রুচির পরিচায়ক, ্রর্ধণ্য এবং বিলাসের 
পুষ্টিকর জলবাষুতে প্রত্যেক কক্ষ স্বাগ্ছাবান্‌। 
চাঁর দকেই স্তপীরুত বহুমূপ্য দ্রব্যাদি অবত্বে 
ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে) সে সমস্ত 
দ্রব্যের রাশি এই জাতীয় যুবতীদ্দিগকে এই 
জাতীর যুবকেরাই অকাতর দান করিয়! 
থাকে-_ এবং তৎসমস্ত, সেরূপ স্থলে? মুক্ত 
হান্তের দাঙ্গী বলিয়াই যেন যত্কের পরিবর্তে 
তাচ্ছীল্যে ব্যবহৃত হয়। 

তাহাকে পালঙ্কে শয়ন করাইয়া, এবং 
যুবককে তাহার তত্বাবধানে রাধিয়াঃ চিকণ 
হাকিমের উদ্দেশে ছুটিল। হাকিম আসির়! 
রোগিণীকে একথার আপাদ-মস্তক দেখিল 
মাত্র, তাহাকে স্পর্শ করিল না। ব্যাধিষে 
*বিস্তীলী,* ভৎপক্ষে সন্দেহ নাই ) রোগিণীর 
রক্ষাও নীই। মৃত্যু আশু এবং ছনিবার্ধ্য » 
তথাপি যথারীতি ওষধ-গ্রয়োগ হইল। 
কিছুতেই ফল দর্শিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে 
যুবতীর মৃত্য হইল। নিদারুণ যন্ত্রণাতোগে 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে শবমুত্তি গনিত 
এবং বিকৃত দেখাইতে লাগিল। ১ 
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প্রণস্িদীর মৃত্যুতে প্রণয়ী যে বিশেষ 
কাতর হুইল, চিকণ এমন বোধ করিল মা। 
পে সুন্বর বাপক-_এখনওবিংশতিতে পদার্পন 
করিয়াছে কি না সন্দেহ ; কিন্তু ইহারই মধো 
সে যেন বছুদর্শাঁ অশীতিপর বৃদ্ধের চক্ষে এই 
বিয়োগ মভিনয় দর্শন করিতেছিল। জগতে 
সে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনই বিচরণ করিয়াছে, 
কিন্ত তাহ! হইলে কি হয়, এই অল্পদিনেই 
তাহার দৃষ্টিতে করুণার অস্তিত্ব বিলোপ 
পাইয়াছিল-_তাহার তরুণ অন্তঃকরণের 
নিভৃত কেন্ত্রে কে যেন এক প্রাচীন নৈতিক 
সমালোচকের বিচার-পিপান্ছ মন স্থাপন 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

পীড়িতাবছায় রমণীর মধ মধ্যে সামান্ত 
চেতনার সমাবেশ হইলে, ছুই জনের ভিতর 
মমতা বামেহের কথার অণুমাত্র আদান-প্রদান 
ঘটে নাই। যুবতী তাহার ছূর্ভাগযাকে গালি 
দিয়াছিপ মাত্র-আর যুবক বড় জোর 
তাহার যাতন। দেখিয়া দ্ই একবার বলিয়া 
উঠিয়াছিল, "আহা 1” তা পথিপার্ষে পতিত 
পীড়িত পশ্ত দেখলেও সে তাহার উপর যে 
পরিমাণ সহানুতৃতি প্রদর্শন করিত, সন্দেহ 
নাই। , 

মৃত্যু সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইলে, যুবক 
চিকণের নিকট উঠিক্ন। আসিয়া বলিল,"তুমি 
আজ আমার বড় উপকার করিয়াছ, 
তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করি! ও 
অবস্থায় তুমি আমাকে ওরূপ সাহায্য করিতে 
অনুরেধ করিলে, বোধ হয় আমি তোমার 
অনুরোধ রক্ষা! করিতাম ন]। তাহার পরে 
চোখের উপর এই বীভৎস ব্যাপারের 
সংঘটন_বিশেষ আমি তোম।র সম্পূর্ণ 
অপরিচিত-_. 

*বেচারীর ভবলীলার শেষ হইল। এক 
ঘণ্টা পুর্ব বার-ইয়ারী সতায় গীন চিবাইতে 
চিবাইতে পানর আংহীর তাগাদায়, 


বকাইয়। সেআমার প্রাণান্ত করিতেছিল! 
এইরূপ রমণীর এইব্ূপ মৃত দেখিয়া কে 
অন্বীকার করিতে পারে, জাগতিক ধ্বংস 
কার্য্যের শেষ সোপান মৃত্যু-__তাহার পর 
আর কিছু নাই--কেবল ধোঁয়া, বা শুন্য বা 
ব্যেম, যাহ! খুসি বল।” পুনশ্চ রমণীর 
প্রেতদেছের উদ্দেশ করিয়। যুব! কিল, 
“এরূপ জীবাত্মর,_স্বর্গণ থকিলে, তাহা 
কথা ত ছাড়িয়াই দ1ও-_-নরক থাকিলে, 
তাহাতে গ্রবেশ করিয়া তাহাত্ন ও মর্ধাদা নষ্ট 
করিবার অধিকার নাই। তবে? মৃতাই 
ইহার সমস্তর শেষ সীঘা! বলিতে হইবে__ 
তাহ! হইলে তোম।র শাস্ত্রীয় “আমা! অমর? 
_-ভাহার গতি কি দাড়ায়?” 

মৃতার কর্ণবিচ্যুত বহুমূল্য রত্ব-পরিশোভিত 
একটী কর্ণালঙ্কার শধ্য। হইতে কুড়াইয়! 
যুবক অতি উপেক্ষার স্বরে বলিল, «এই তুচ্ছ 
মূল্যে, আমি উহার আত্ম। প্রথমে ক্রয় করি 
-েই আত্মার সহিত ইহাও ভন্দীভূত 
হউক !” যুবক পুনর্ববার শযায় সেই কর্ণভূষণ 
ফেপিয়! দিয় হাসিল ।--প্চল। আমরা 
কঙ্ষান্তরে যাইয়। বিশ্রাম করি।” 

চিকণ এতক্ষণ কোনও কথা কছে নাই, 
অথবা কখিবার অবকাশ পায় নাই। 
শেষের কথ! কর্টী শুনিয়া! সবিস্ময়ে সে 
জিজ্ঞাসা করিল, প্মৃতাকে এখানে এ অবস্থায় 
একাকিনী ফেলিয়া আমর! অন্তত্র যাইব ?” 
চিকণ অবাক্‌ হইয় ভাবিল, সেই দেবহীর 
ভিতর এমন দানবের নির্মমতা কেমন 
করি! প্রবেশ করিল? 

যুবক বলিপ, “তা? হইলই বা! উহার 
জীবিতাবস্থায়ই আমি উহ্থাকে বড় একটা! 
মাধ বলিয়া! ধরিতাঁম না, এখনত ও জীবন- 
হীন। 'প্রঙ্জাপতি বর্ণ-বৈচিত্রে দৃষ্টি মুগ্ধ 
করে, ত। বলিয়া মর! একটা প্রজাপতি 
পথের থাকিলে ক্ষে সেখানে বসিয়া 
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তাছার শোকে ম:খ। অ।ছড়াইয়। ক।ষিতে 
থাকে ?” 

পতাল বা মন্দ, বিবেচ্য-পরিমাণে উহাতে 
কিছুরই বিশেষত্ব ছিল না। আলম্তে আদর 
করিবার, সুন্দর পোহাগী কুকুর বিড়বলের 
ভিতর্১- উহার গুণ-বাছশোর মধ্যে 
দেপিয়াছি, ক্ষুধাগ্নির আতিশয্য। অনেক 
দিয়াছিলাম) তথাপি উহার অবিশ্রাম “দেহি 
দেহি" ঘুঃ!ইতে পারি নাই। ম্বভাব সকলকে 
সৃষ্টি করিয়া থণকে, কিন্তু উ্াকে না সৃষ্টি 
করিলেও পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হইত না। 
যাহা হউক, সেই শ্বভাবই যে সচাল সকাগ 
উত্তাকে স্ষ্টিচাত করিপ-__ত।হা পরম 
মঙ্গলের কথ! ; এ বিষয়ে তোমাতে আমাতে 
একমত হইব কি না,জানিন।। তিনমাস 
পুর্ব্বে উহ্থার রূপে আমি প্রথম আকৃষ্ট 
হই-_ঠিন মাস পরে আঙ্গ উহার সে 
রূপেরই যদ্ধি লয় হইল, তবে আর কিসের 
আকর্ষণে এখানে বদিয়। থ|কিব, বল? 
ধ্ী মামার লোকজনের আসিয়াছে; 
চল, আমরা বাহিরে যাই ।” 

অনেকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিয়। 
তাহারা নীচে সেই গৃহলংলগ্ন এক উন্মুক 
উপবনে আসিক্প। উপস্থিত হইল, এবং তথায় 
মৃছু জ্যোতল্গার ন্িগ্ধালোকে শম্প-শয্যায় 
উপবেশন করিল। যুবক তখন বস্ত্রাভ্যস্তর 
হুইতে একটী সরাবের বোতল বাহির করিয়! 
পাত্রে সবাব ঢ[লিল, এবং পানার্থ চিকণকে 
আমন্ত্রণ করিল। 

চিকপ বে সে আমস্ত্রণ অগ্রাঙ্থ করিল, 
তাহ! বলাই ধাহুপ্য। একে অতি কচিৎ 
কখন ভিন্ন পানে সে আদে৷ অত্যন্ত ছিল 
মা-ত্বিতীরতঃ যুবকের তাহার সহিত এ 
সৌজন্ত সাঁমান্তে মহতের ক্কপামান্র ভাবিয়া, 
সে খানিকটা মর্্মাহতও হুইয়াছিল। 

. "কেন, সামান্ত পানে তোমভুঞাপতি 


সাহিত্য-দংছিত|। 
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কি?” ক্ষুন্ধ হইয়া যুবক চিকণফে জিজাস। 
করিল,_-প্আমার তালুকে উৎপর উৎকৃষ্ট 
্াঙ্ষায,। আমার লোকেরা প্রাণপণ যঙ্কে 
আমার নিজের ব্যবহারের নিমিভ এ 
সরাব তৈয়ারী করিয়াছে । তুমি কি 
ভাবিলে, আমি তোমাকে যে সে সবাব 
দিতেছি ?--ধে আমি তোমার নিকট ক তজ্ঞ- 
তায় বন্ধ।” 

চিকণ চটিয়া কহিল, প্তুমি কে, আমি 
জানি না, সম্ভবতঃ তুমি কোন ধনবানের 
অধঃপতিত বংশধর। সম্মুখের এ গুহ 
আপাততঃ মৃতার পাদম্পর্শে পবিত্র এবং 
শুদ্ধব_এখ|নে বলিয়। তুমি পানানন্দে উন্মত্ত 
হইতে পার-__-আমি তাহ। পারি লা। তুমি 
বালক, আমি বন্ধ হইয়া পড়িয়াছি, 
কিন্ত এখনও আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের 
মত শুকাইর। ঝাম! হইয়া যায় নাই--এখনও 
করুণ এবং কোমলতা আমার হৃদয় স্গিপ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছে। মানুষ মরিলে তোমার 
মত আমার মূখে হাসি, মনে ক্ফত্তি আসে 
না। তোমার সহিত আলাপ করিয়া, 
তোষার কথাবর্ত। শুনিয়া, আমি তোমার 


অন্য ছুংখ্ঞি ভিন্ন আর কি হইতে পারি?” 


প্হাসিয়াছি? কই, মনে নাই। মানুষ 
মরিলে ছঃখ করা শ্বতাবসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে ও মৃত মান্ুবীছিল না। আকারের 
কথ। বলিতেছি না, চরিত্রে এবং ব্যবহারে 
উহ্ান্ ভিতর মানুষের লক্ষণ আমি মোটেই 
দেখি নাই। এইমাত্র তোমাকে যা? 
বশিলাম, এ ,জাতীয়ারা ক্দীব-জগতের 
নিয়স্তর; সোহাগ করিবার, আদর করিবার 
খেল] করিবার সমগ্রী। তোমার ঘাড়ে, 
পিঠে উঠিয়া বেড়াইবে, জলৌক।র মত 
তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত শোবণ 


করিবে-শবিত্ত সে শোষণের প্রণান্ভী এমন 
তু্তিকর যে, তুমি তাহা! বুঝিতে পারিবে 
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না- জানিতে পারিবে না আরংযে তোমার 
নিত! আসিবে । প্রকৃত মানুষ দেবতার 
ন/মাস্তর, তাহার! জননী,তনী, বা দয়্িতা 
কূপ সংসারে স্বর্থ রচনা করেনঃ এবং শ্বেহ 
সধতার অভেদ্য বেষ্টনে গাহস্থ্য নন্দন-কানন 
মধ্যে আপনার জনকে পাপ তাপের 
ব্যাধিময় স্পর্শ হইতে রক্ষ1 করাই তাহা" 
দ্বিগের চিরক!ল সক্কল্প থাকে। জগতে 
এমন মান্থধী বিরপ অনেক খুঁজিলে অল্প- 
সংখ্যক প।ওয়। যাইতে পারে, শুনিয়ছি | 
তুষি কখনও €কানও স্ুকাব্য পড়িয়াছ ?” 

তখন কাব্য, কবি, সহানু ভুতিঃ পপ্রম”_ 
সু'ক নানা বঞ্জতা আরম্ভ করিল। তাহার 
জমীদ(রীতে উতপন্ন দ্রাক্ষারস তখন তাহার 
মন্ভিষ্ষকে প্রবেশে করিতেছিল। সে বাহ! 
হউক; যুবকের অনগ্ুসাধারণ গবেয়ণী।. 
বস্তু এবং বিষয় বিশেষে সুগভীর 
অন্তরুপ্টি, সরল তেজস্বিনী বাগ্সিতা, 
বাস্তবিকই চিকপকে স্তম্ভিত করিল। তাহার 
স্বীয় আলামমী প্রতিভায় স্বতই সে অলোক- 
সুন্দর পরী, ধেন মধ্যহ-স্য্যের দীণ্ত লাবণ্য 
প্রতিভামিত হইতে লাগিল । 

কথাস্তে চিকণ বলিল, প্তুমিগক জন 
নিপুণ বক্তা শ্বীকার করি_-কিস্ত আমি মুর্খ 
এবং বৃদ্ধ, সাদাপিধ! ব্যাপার বুঝিবার শক্তি, 
মাত্র ধারণ করি। আমার সামান্য বুদ্ধিতে 
আমি এইটুকু বলিতে পারি, উপরে তোমার 
প্রেমপাআী কাল-কবলে পতিত হইবামাত্র, 
তুষি তাহাকে কুকুর বিড়াল ভাবিয়া ত্বশায় 
তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলে, না__পরক্ষণেই 
নীচে আসিক্। ন্থুরার সাহচর্য্ে কাব্য, এবং 
প্রেমের বক্তৃতা জুড়িয়। দিলে এই উভয়- 
বিধ কার্ধোযর মধো যেন একটা কর্ধাকার 
বিজ্জপ মুখব্যাদ'ন করিয়। হাবিতেছে বলিয়া 
আমায় ঝেধ হয়।” 


চিকণের কথায় অণুযাত বিচলিত না ূ 
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হইয়া, বুপক হাসিয়া উত্তর করিল, “তা হতে 
গারে। আমিশ্বয়ং কবি--অভ্ভতঃ আমার 
ধারণ। এইরূপ । বোধ হয়, সেই জন্তঃগ এম" 
সমন ও সব কথ পড়িলাম। ক'বগণ 
কবিতাঁতেই কেবল আপনাদিগের হৃদয় চূর্ণ 
বিচুর্ণ করিতে পারে, অন্য কিছুতে নয়" 

“তাহা! হইলে জন্ত কাহাকেও না 
শুন।ইয়া, গোপনে তাহা আপনি শুনাই. 
ভাল । সে কথা যাক্‌--আমি এখন চপিলাম ৷ 
তোমার মত লোকের সঙ্গীর &তাব হতে 
পারে না; কেন না, তুমি যে লক্ষমীর কোনও 
বরপুল্র, তাহ। আমি নিশ্্ধ বুঝিয়াছি। তাহা 
না হইলে এ হতভাগ্য। তোমাকে নাশ্রঃ 
করিত না। আর অধিকক্ষণ তোমার সঙ্গে 
থাকিয়। আমার মেজাজটাকেও নেত্র মন্ত 
তিক্ত করিয়! লাভ নাই।* 

চিকণ উঠিয়] ছুই প| চলিতে না চলিতে 
যুবক আসিয়৷ তাহার হাত ধরিল। 

"ন। না,_-আমাকে ছাড়য়। যাইও না। 
তুমি আমার উপকারী বন্ধু। তুম আমাকে 
ঘ্বণ। করিতে পার, কিন্ত আমি তোমার সরল 
কথায়--তোমাব সবল আকাপ্ে-এই অন্ন 
সমরেই তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার 
সর্োেরা আসিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গীদের 
আসিবর বিলম্ব মাছে-__যতক্ষণ বারোয়ারীর 
আমোদ প্রমোদ না শেষ হয় ততক্ষণ 
তাহার। আপিবে না-__-হতক্ষণ তুমি থাক। 
দোহ।ই তোমার, আমাকে ও মড়ার কাছে 
একাকী পরিত্য।গ করিয়া ফাইও ন।।” 

হঠাৎ তাহার ভ্রীজনোচিত কোমল স্বর 
এবং কাতরতায় চিকণ তাহার পানে ফিরিয়া 
চাছিল। আশ্চর্য আকন্মি্ পরিবর্তন ! 
নেত্রযুগলে জলাত।স. অবেগে ওষ্ঠ কাম্পঠ। 
চিকণ বুঝিতে পারিল না, কোন্টা তাহা 
প্রকৃত বা শ্বাভাটিক-এখনকার এই 
কো বলজঞঞ। কিমৎক্ষণ পূর্বের সেই শিশ্্া- 


শি 
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পষ্ঠা নির্শলতা]! অনেক দিন পরে, যুবক 


এবং চিকপলাল পরম্পরে যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ট, 
তখন চিকণ বুঝিয়াছিল, সে নিশ্রাণতা 
তাহার শ্বাভাবক, সে কফোমলতাও তাহার 
প্রকৃতিগত ! 

যুবকের একটা পালিত কুকুর ছি । 
এক দিন এক চপেট।ঘতে সে তাহাকে 
ঘযালয়ে প্রেরণ করে। পর দিন পথিপার্থে 
তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপর উজ্জল 
স্ফটিকের স্ৃতিত্তপ্তে সে ঘে কয় ছত্তর কবিতায় 
আপন মর্দোচ্ছবাস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা 
পাঠ করিয়া পথিকমাত্রেই অশ্রুবিপর্জন 
করে। যুবকের চিত্রে এমন ভূরি তুত্রি 
ৃষ্টাস্ত পরে চিকণের দৃষ্টিগোচর হুইয়াছিল। 

যুবক পুনর্ধার চিকণকে ধরিয়া বসাইল, 
এবং আপনি বসিল। তাহার টাদমুখ তখন 
কোথাকার অদৃষ্ট এক মেঘান্ধকারে ডুবিষ্না 
য/ইতেছিল। বুধা শ্রান্ত এবং কাতর হইয়া 
গড়িল, এবং ছু হস্তে মুখ আবৃত বািয় 
চিস্তা করিতে লাগিল। অবশেষে সুরাপাত্র 
পুনর্ববার পূর্ণ করি! বিনয়ের সহিত চিকণকে 
বলিল” _“একটু খাও, আমার কথা রাখ ।” 
পুর্বে তাহার প্রদ্ত সুরা চিকণ স্পর্শ করে 
নাই-_-অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু 
এখন, যখন চিকণ দেখিল, ঘুবকের ছই গণ্ডে 
ছুইটী ঘড় বড় অশ্রুর মুক্ত! ছুলিতেছে, তখন 
তাহার প্রদত্ত সুরা, সমস্তই সে পাদ করিয়া 
ফেলিল। 

এই যুবকই পরে বিধাতার মানস পুত্র, 
লক্গমীর ছুলাল, সরন্থতীর গুভশীর্ধবাদের 
অধিকারী, দিল্লীর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি, 
ইত্যাদি মনোক্ষ বিশেষণসমূহে বিভূষিত 
হইয়। বাবু পুরণ নামে পরিচিত হুইয়া- 
ছিলেন। তবে প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইলেই যে 
্রন্কত গরতিভাবান্‌ হইতে হইবে, এমন 
কোনও নির্দেশ নাই । পুরণেনীশীতিতার 


পাহিতা-সংহিত্ত। ৷ 
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ভ্ায় আলাখযী প্রঠিতা আপেয়ার মত গতি-' 
শীল, এবং সময়ে জপিক্না উঠিন্না। পরক্ষণেই 
নিবিয়। যায়। প্রকৃত প্রতিভার ধর্ম স্বতন্ত্র. 
তাহা সকল নময়ে স্থির__-তাহার দাণ্তি স্থায়ী 
এবং শীতল। 

সেই রাত্রির পরিচয় পূরণ এবং চিকণকে 
মৈত্রীর কুম্মরজ্ছুতে বন্ধন করিল। স্বভাব, 
চরিত্র অবস্থ। এবং বয়সের সমুদ্র তেদে 
দুইটী মানুষের মধ্যে বন্ধুহ বত দুর দৃঢ় হইতে 
পররে, তাহাদের তাহা হইয়াছিগপ। চিকগ 
পৃরণকে অত্যন্ত ভালবাসিতে শিখিল-_ 
পূরণকে না ভালব।সিয়া কে থাকিতে 
পারে? পুরণকে ভালবাসিতে হুইগে 
পাত্র-বিচারের অপেক্ষ। করিবার ঘে। নাই। 
আর চিকণের ন্যায় হীন, দরিব্র, বৃদ্ধ, কুজের 
প্রতি পূরণের ন্যায় ব্যক্তির আশ্চর্ঘ্য আস্তরি ক 
অনুরাগ এবং তাহার রূপ, সম্প?, জ্ঞান, 
বহুদর্শিতা, বাগ্মি তা._এই সমপ্ত একত্রাভৃত 
হইয়! বৃদ্ধ চিন্তাশীল চিকণকে যে সহঙ্জেই 
তাহার একান্ত বশীভূত করিবে, তাহাতে 
বিশ্রয়ের বিশেষ কিছু থাকিতে পারে ন।। 
বৃদ্ধ পূরণের নিকট আপনাকে খনী বিব্চেন। 
করিত, রণ, পূরণের ভাব এবং চিস্তার 
ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিস্তর 
সামগ্রী সে আপনার ভাগ্যে অপস্ত 
করিয়া আনিয়াছিল। 

পূরপটাদের জীবন-তরণী সংসার-সমুদ্রে 
বরাবর ্-বাতাসেই বহিয়৷ যাইতেছিল। সে 
অগাধ সম্পতির মালিক-_-তাহার মাথার উপর 
কৌনও লোক হিল ন1। তাহার কথার উপর 
কথ! কহিতে কে কখন সাহস করে নাই। 
বুঝি আশৈশব একাদিক্রমে জীবনের সেই 
সমতায়, জীবন তাহা সকল সময় ভ্রীতিকর 
বোধ হইত না। সে, বৈচিত্রা খুনিরা 
বেড়াইত7 কোথাও তাহা মাঁপিত না। 
সংসারের বঞ! ধটিকায় পড়িলে, হয় ত তাহার 
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তইনত পারিত। পূর্বপুরুষের বগিয়া 
গিগাছেন__”বাও পর-ছাঁস খেল"_-এ কালের 
পুরণটাদের! সে কথার সারবত্ত উপলব্ধি 
ফরে ন1। তাহার! বলে কি লইয়া! হাসিখেলি? 
হাঁসাশয় কে, খেলিশারই বা খেঙ্গন! কই? 
ংসাবে একে রূপ ধড় বিরল, তাগছাতে 
আবার উপভুক্ঞ রূপে মাধ্্য্য থাকে না। 
লুতবাঁং যদি হাসিতে খেলিতেই না পাবি- 
লাম--তবে খাইঘ পরিব কিসের জন্য? 
ছুই দিনেই তো চিরনিদ্রায় অতিভূত হইতে 
হইবে। 
পুরণ ভ্রমপত্রিয়-_অধৈর্ধ্য ) এক স্থানে 
অধিক ছিন থাকিতে পারে না। প্রায়ই দিল্লী 
পরিত্যাগ করিয়] চলিয়া যাইত-_সে সমব্র 
দিল্লী চিকণের চোথে নির্জীব বোধ হইত-_ 
পুরণ ষে দিলীর জীবনী শক্কি! কিন্তু আজ 
সে ভাল বুঝিতে পরি না, অথ” 
বুঝিবার চেষ্ট। করিল না.__মাঙ্জ এইমার 
খামখেয়।লী পুরণ দিল্লীত্যাগ উপলক্ষে 
তাহার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান 
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করিলে, কেন সে আপনাকে স্থৃস্থব বোধ 


করিল? 

পুরণ মধো মধ্যে চিকণের সহিত তাহাক্র 
দোকানে দেখ! করিতে আসিলে, একবার 
তাহার উপরের ঘরে গিয়া সে গৃহসজ্জা 
শিল্প-€সীন্দ্য্ের প্রশংসা না করিয়া (যাইত 
না। আজ ব্যস্ততা প্রযুক্ত সে উপরে 
যাইতে তুলিঙ্ল গেল বণিয়াই কি চিকণের 
ক্ষর্তি? বলিতেপার্রনা! 9' 

আঙঞ্জিকার পুরণ, চিকণের প্রথম পরি- 
চয়ের পুরণ অপেক্ষা! অষ্টাদশ বৎসরের. বর্ড়। 
ঘরে ঘরে এ পূরণের নাম--এ পুরণের 
কবিতায়, এ পুরণের গ!নে, জগৎ আজ 
উন্মত্ত! এ পূরণের মূর্তির উপর যেনানীর 
চক্ষু পড়িয়াছে, জাহান্নমে তাহার গতি 
অবধারিত! এ পুরণের সহিত আশাপে 
সহরের ওমরাহবন্দ আপনাদিগকে ধন্ত 
বোধ করিত। এপৃরণ শত্রুর শমন এ 
পূরণ যথেচ্ছাচারী, ধরণীর প্রণয় তাহার 
একটী খেয়াল মিটাইবার মুলা হইঙে, এ 
পূরণ তাহাও তুচ্ছ বোধ করিত! (ক্রমশঃ ) 


ভ্রীবামল!ল বান্দাপাধাায । 


মানদা। 


(পুর্ন *কাশিতের পর)। 


১৪ 

কাণীদহ গ্রামের জমীদার বাবুর নাম 
ভ্রীযুক রত্বেশ্বর  চট্টোপাধ্যায়। তিনি 
শ্রীধুক্ষ কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের 
দুরসম্পক্কাঁর় ভ্ঞাতি। রত্বেশ্বর বাবু মনে 
করিলে, ছয় ত অস্থিকার বরন মিলিত। কিন্ত 
তিনি ভীরুশ্বভাবের লোক ছিলেন। জাণ্ত 
ছ্যত, নিন্দিতা, বয়োপ্রা্ডা অস্বিকার বিবাহ 
দিবার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহা 
তাহাক্স ছিল না। অথব! বিধিলিপি জন্ত- 


, মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তথাপি 


তিনি অন্বিকার পিতাকে একবারে পরি- 
তাঁগ করেন নাই। তাহাকে লইয়া, ব 
তাহার কন্ঠ অপ্বিকাকে লইয়া, আহারাদি 
করিতে গ্রামের অধিকাংশ লোকের স্যার 
তিনিও কুষ্টিত হইতেন না, এবং অনেক 
সময়ে ত,ছাদিগকে আপন বাটাতে আহ্বান 
করিয়া যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন 
করিতেন। . 


' রত্বেস্জভীবুর আভ্তাবলে গাড়ি $ 


নধপ বলিয়া, বোধ হয়, তিনি এই সৎার্ষ্য | বলবান্‌ অশ্বনকল ছিল। আহক হহলে, 


খত 





কাঁনাত- সামিয়ানা, পালিচ, ঝাড় লন 
তৈজসাদর হার, গাড়ি এবং জুড়ি তিনি 
গ্রামবাসীদিগকে ব্যবহার করিতে দ্দিতেন। 
এখনও বাঙ্গালা অনেক মান্ত জমীদদার 
গ্রামবালিগণের বিবাহার্দি উৎসবের জন্ত 
কানাত সামিয়ান! গ্রৃতি বহু দ্রব্য আপনা'- 
দিগের তোষাখানায় মজুত রাখিয়া! থাকে, 
কিন্ত এই প্রকারের পরোপকার ক্রমে বিলুগ 
হইবার সম্ভব-ঘটিয়াছে। | 
রন্বেশ্বর বাবৃর গাটি চড়িয়া, সন্ধাাকালে 
কষ চাটুয্যে, অন্বিক! ও গদাধরকে লইগা 


নাড়িচ। অ ভমুখে উলিয়াছিলেন। গদাধর 
পিতা মাতার কথ! ভাবিতেছিল। "আর 
তাহ।র চক্ষে জল আদিতেছিল। হায়! 


যদ তাহার জীবন নাশ ঘটত, তাহা হইলে 
নিশ্চয় তাহার! কাদদিয়৷ কাদিয়। অন্ধ হইয়া 
যাইতেন । এতক্ষণ তাহাকে বাড়িতে আগত 
ন। দেখিয়া, না জানি তাহু।রা কত অধীর 
হুইয়। পড়িয়াছেন। 

গদ্দাধরের হাতে একটি পুটুলি দেখিয়া 
কৃষ্ণ চাটুধ্যে চিজ্ঞাসা করিলেন, “মদ্লাধর 
ভূমি পুটপ্টি কোথায় পাইলে? উহ্া'ত 
কি তোনার পরিধের বস্ত্র'দি আছে? তাহ! 
হইলে, তুর্ম তোমার দ্রবাসকল রক্ষা 
করিতে পারয়াছ!. দেরপ বিপদের সময় 
বস্ত্রদি রক্ষ। করা আশ্চর্য বট ।* 

গ্দাধর। আজ্ঞা, বস্ত্রাদি আমি কিছুই 
ক্ষ কারতে পারি নাই। 

রুঝঝ। তবে তোমার এ পুটুপিতে কি 
র।ঙয়াছ? 

আস্বক।। বাবা, তুমি আমাকে জিজ্ঞাস 
কর। আঘি বশিব, পুটুলিতে কি আছে 
আমি উহ! থুলিয়! দে খয়াছিলাম। 

গদাধর। ব, তুমি আমায় পুটুলি 
খুলির। দেখিকাছ? এটা ভিজা তোম'য় 
নিতান্ত স্ত্রীলোকের মত কার্ধঃ হইয়াছে। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১ খধ, ৫ম সংখ্যা। 





কষ পুটুলিতে আছে কি? 

অন্বক। আছে এক টিন তামাক, 
আর দশটি বেগুন, জার দশটি মূলা। 

ক। এ সকল লইয়া তুমি কি 
করিবে গদাধর ? সমস্ত ছাড়িয়া, প্রাণ- 
নাশকর বিপদের মধো, কেন তুমি এইগুলি, 


ব্্পুর্বক রক্ষা করিলে? 
গদাধর । আমাদের গ্রামে ভাল তামাক 


পাওয়া যায় না। বাবা বলিতেন, কলিকাতার 
ফৌজদারী বালাখানার তামাক বড় ভাল। 


তাই বাটা আসিবার সমর কিছু তামাক 
লইয়াছিলাম। 
অন্বিকা। আর বেগুন ও মুলা ? 


গদাধর। উহা বাবার জন্য । এ সমস 
আমাদের গ্রামে বেগুন ও যুল৷ পাওর়! যান 


না। বাবা বেগুন মুলার তরকারি খাইতে 
বড় ভালবাসেন। 
কৃষ্ণ । তাই, গ্রাণস শপ্গ অবস্থাতেও 


তুম উহা তাগ কর নাই। তুমি «না, 
গদাধর! ম।, অস্বিকা! গদাধর যেমন 
তাতার পিতাকে তালবাসে, তুমিও কি 
হোমার বুদ্ধ পিতাকে তেমনই ভালব স? 
প্ন্বার এই প্রশ্রের উত্তর দিতে অস্বিকা 
সক্ষম হয় নাই বটে, কিন্ত তাহার অতি মধুর 
চক্ষুতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নেহ পূর্ণ করয়া, এমন 
একটি অদ্ভূত দৃষ্টি পিতার মুখের গ্রাতি 
নিক্ষেপ করিয়াছিল যে, শ্রীঘুক্ত কৃষ্ণবিহারী 
চ'ট্রাপাধায় মহাশয়ের শ্রীতাক অবয়ব 
এক স্বর্গীর সুধায় আপ্লুত হইয়া রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। সেই একটি দৃষ্টিতে, 
তিনি পৃথিবীতে থাকিয়!, দেবতাদিগের 
বঞ্চিত স্বীয় সুধা উপভোগ করিয়াছিলেন। 
সন্ধার সময়, তাহারা নাড়িচ। গ্রাথে 
আসিয়া পৌছিলেন।, বড় রাস্তায় গাড়ি. 
রাখিয়া, ক্র াম্য পথ অনুস্রণ করিয়া, 
তাহার! গদাধরের বাচীতে আলিয়া উপহ্িত 
হইলেন। চপ 


সাজ, ১৩১৭] 





: মুসন মুখোপাধ্যায় এখনও গঙ্গাতীরে 
পুত্রের অপেক্ষান্ন দণ্ডামান ছিলেন ) বাটীতে 
প্রজ্যাগত হ'ন নাই। শ্াদাধর শর়নগৃহের 
্াওয়ায় একটা মাছুর বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে 
অন্বিক! ও অস্বিকার পিতাকে বমিতে 
বলিয়া, মাতার অনুপন্ধ'নে পাকগৃহের দিকে 
্রুতপদ্দে ধাবিত হইল । 

পাকগৃছের দাওয়ায় গদাইএর মাতা 
ঘসিয়াছিলেন। তিনি গদাইকে দেখিয়া 
উঠিয়া দীড়াইলেন। তাহার পর, গৃহের 
বংশস্তন্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া 
পড়িলেন। বশিয়। ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 
প্গদ্াই, বাবা আমার, বাড়ি আসিলে ?” 
গদাই দাওয়ার উপর উঠিয়!, মাতার পদধূলি 
গ্রহণ করিয়া কহিল, “মা, আম আসি- 
য়াছি।৮--মা, আমি আসিয়াছি” এই 
তিনটি সামান্ত শবে নাজানি কি অপ্রমেয় 
মধুরতা সিঞ্চিত ছিল; তাহাতে মাতার 
কর্ণ, বক্ষ: সর্ববাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিগ ) স্নেহরস 
মনোমধ্যে উদ্বেপিত হইয়া! উঠিল। 

গদাধর আবার কহিল, “মা, বাব' 
কোথায়? মাতা বলিলেন, “তোমার 
চক্রবর্তী কাক1 রোধ হয় বাড়িক্িঁই আছেন) 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। বোধ হয়, তিনি 
এখনও গঙ্গাতীরে তোমার পথ চাহিয়া 
বণিয় আছেন। সেই সকাবে গিষ়্াছেন, 
আর যাড়ি ফিরেন নাই। সমস্ত দিন 
তাহার আহার হয় নাই।” গদাধর দীড়াইয়া 
উঠিকা বলিল, “আমি যাই মা, আমি তাহাকে 
ডাকিয়া আনি। আমার অপেক্ষায় সম 
দিন উপোষ করে থাকা তোমাদের মোটেই 
ভাল হয় নাই | » | 

পুরাতন পরিচিত গথ সন্ধার অন্ধকারে 
নির্ণয় করা গদাধরের পক্ষে কিছু মাত্র 
ক্রেশদািক ইয়নাই। সে সহজেই তাহার 


মানদা । ২৩৭ 





উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। চক্রবস্তাঁ 
কাকা অন্ত কেহ নহেন, আমা'দর পূর্ব 
পরিচিত উমাকালী চত্রবর্তী। চক্রনর্তা 
কাকার বাটাতে উপস্থত হইয়া গদাধর 
ডাকিল. প্চক্রবর্ী কাক” উমাকালী 
তাহার হস্তধূত মৃতগ্র্দীপের আলোক সাধা- 
মত উজ্জ্বল করিয়া, এবং তাহা! উর্ধে তুলিয়া 
তাহার পূর্ণ রশ্মি গঙ্গাধরের উপর নিক্ষেপ 
করিনা কহিলেন “আরে ব্রণ? গদাধর 
নাকি? কখন আসিলে? 'এস বাবা এস।” 

তাহাকে প্রণাম করিয়া গদাধর জিচ্তাসা 
করিল, “আপনি বলিতে পারেন কি বাবা 
কোথায় আছেন? এখনও তাহার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই।” 

উমা। তুমি এই দাওয়ায় বসিয়া 
তোমার খুড়িমার নিক্ট কলিকাতার গল 
কর। আমি মধুশ্দন ভায়াকে ডাকিয়া 
আনিতেছি। এখনও বোধ হয় বৃদ্ধ গঙ্গা- 
তীর তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেনছ। 

গদাধর। না, আপনার যাইতে হইবে 
না, আমিই গঙ্গাতীরে যাইয়া! তাছাকে 
ডাকিয়া মআনিতেছ। আপনি বরং আমা'দর 
বাটী্জে গমন করুন") সেখানে কালীদহ 
গ্রামের শ্রীযুক্ত ক চাটুর্যো মহাশয় এবং 
তাহার কনা আনিয়াছেন। 

উমা । তোমাদের বাটাতে ত বাঈবই। 
কিন্তু তাহার আগে আমিই মধুহ্দন ভায়াকে 
ডাকিয়া আনিব। তোমাকে হঠৎ তীহার 
কাছে যাইতে দিব না। তোমার বাবাকে 
ততুমি চিন না। তোমাকে হঠাৎ দেখিলে, 
অত্যন্ত আহলাঁদে হয় তকি একটা ভয়ঙ্কর 
রকম কেলেঙ্কারি করিয়া বসিবে। 

গদাধর বুঝিল, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে, 
বহুদিন) এবং বহু নিরাশার পরে ' হঠাৎ 
তাহাকে দেখিলে, তাহার অত্যন্ত পেছমর 


চক্রবর্তী কাকার বাটিতে অনতিবিনন্য। পিতাছজ্ীনের দনকষ্ট এবং অনাহারেক: 


ই 


পর, মৃচ্ছিত হইতে পারেন। অতএব সে 
পিতাকে আহ্বান করিতে যাইবার জন্ত 
আর উদ্যত হইল না। উমাকালী চক্রবর্তী 
একটি পুরাতন ধৃচনির মধ্যে মৃত্গ্রদীপটি 
লইয়া এবং স্কদ্ধদেশে গামছাখানি বিল্িত 
করিগ্! মধুস্দনের সন্ধানে গঙ্গার উপকূলা- 
ভিমুখে গস্থান করিল। এবং অল্প সময় 
মধ্যে মধুহ্দনকে লইয়া! আপন গৃহে প্রতযা- 
গ্তত হউল। 

গদাই পিতার পদে প্রণত হইল। 
মধুসুদন তাহার মস্তক হইতে সেই রঙ্গিন 
খ্ায়ছার উ্ীবটি খুলিয়া, তাহার দ্বারা 
পুত্রের ঘুখ মার্জিত করিয়। দিলেন, তাহার 
ন্েহাপ্নুত প্রকম্পত ছুহত্তের দ্বারা পুত্রের 
বর্বাঞ্জ স্পর্শ করিঙেন। আমার পাঠক 
বর্থের মধ্যে ঘদি কেছ গদাধরের ন্যায়, 
পিতার দেহস্পর্শ সুধ অনুভ্ভর করিয়], পৃথি- 
বীতে ব্রিদিবের সুখ লাত করিয়া থাক, 
তাহা হইলে সে বুবিবে, গদ্াধর আজ কি 
গরিষাণে অতুলনীয্, অভাবনীয় মুখে 
ছ্তিভৃত হইয়াছিল। সে ম্পর্শ যোহিনীর 
ছুধাতাগুস্থিত নুধা! অপেক্ষা সুধাময়। তাহ! 
নর্বাঙ্গে লিণ্ত হইয়া, অক্ষয় কবচের ন্তা, 
বুঝি বা স্বয়ং মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে 
সক্ষম হয়। 

গাই, পিতাকে ও তাহার চক্রবর্তী 
কাকাকে লইয়া! টিতে ফিরিল। তথায় 
শরীক চটোপাধ্যায় মহাশঘ্ ও শ্মতী 
জস্কিক1 দেবীর নিকট তীহাদিগকে পহিচ! 


করিয়। -দিলি। তাহার পর, সে নিগ্দের- 


বিপদ ৪ তাছা হইতে উদ্ধারের কথা 
আনুপূর্বক বিরত করিল। 

সখুহদল, ক চাটুর্ষেয ও তাহার কতা 
অনিরাকে দেখি) ধর্স হইলেন। হকার 
জল পরিরর্তন, করিয়! খধাধর কর্তৃক 
কলিকাড। হইতে লানীত সেই বাঞ্াগি]র 


সহিতা-সংহ্িতা। 


[১১শ খণ্ড, ৫ম নংখ্যা। 


ভাষাকু কলিকাতে সজ্জিত করিরা, স্বহস্তে 
ধরিরা তিনি কৃষ্ণ চাটুর্্যে মহাশক়কে তামাকু- 
খাইতে অনুরোধ 'করিলেন। কৃষ্ণবিহারী 
কধিলেন, “মহাশধ, আমি এখনও তামাকু 
খাইতে অভ্যাস করি নাই।” 

মধুস্থদন। বলেন কি? আপনি তামাক 
খান না। 

কষ। না, মহাশয়,। ওটা! এপর্যন্ত 
অভ্যস হয় নাই। যন্দ উৎকৃষ্ট তামাক, 
বালাখান। হইতে আনিবার জন্য এবং নিজে 
জলমপ্র হইয়া! মরণাপর অবস্থাত্েও তাহা 
রক্ষা! করিবার জন্য, আমার গদাধরের স্যার 
একটি পুত্র থাকিত, তাহ! হইলে কি হইত 
বল! যায় না। কেননা শএ্ররূপ প্ুজের 
আদর "মাথা তামাকুটা আর তামাকু থাকিত 
না। তাহা অমৃত হইত। সেঅমৃত পানে 
পৃথিবীতে থাকিয়া দেবন্ধব লাঁভ করিতে 
পারিতাম। 

মধুহদন। আপনি সত্য বলিছ্াছেন, 
গদধর আযাকে বড় ভাগপবাসে। আত 
আমিঃ আমিও উহাকে খুব ভালবানি। 
আপনি দেবত্বলাভেন্ন কথা বলিতেছেন, 
কিন্তু পুর্ন মুখ দেখিতে দেখিতে বন্দ 
আমি মরিতে পারি, তাহ! হইলে, আমি 
দেবত্বপাভের আকাঙ্ক, রাখি না। 

কষ্ণ। আপনি ন্নেহবান্‌ পুরুষ । মানুষের 
মন যতদিষ ম্বেহরষে পরিপ্ল,হ না হয়, 
ততদ্দিন তাহা! নরকে থাকে ;--আমাদের- 
শান্কারের! ইহাকে পুক্লামক নরক 
কহিয়াছেন। | 

মধুস্দন। পুল্প/মক নরক হইতে উদ্ধার 
করে বলিয়াইত ইহার নাম পুজ হইয়াছে। : 

যধুহদন ও কক চাটুর্য্যে ধখন 
কথোপকথন কেন্দিতেছিলেন, তখন উমা 
কালী চত্রবর্ভাঁ দধুনুধোনের হব হইতে হিকাটি- 
লনা নীকবে: শিক... ধৃর্নপাঁঘ- কতিতে 


তাত, ১৩১৭] 


ছিলেন। শুভ্র সুগন্ধি ধ্ধ দীপালোকে 
আলোকিত হইয়া, চল্জরালোকিত শারদ 
নীরদমালার ভ্যান, তাহ।র্‌ মুখের চারি পার্থ 
শোভা পাইতেছিল। তাত্রকুটের হুমধুর 
মধুরতায় বিজড়িত, অদ্ধীনিমীলিত তাহার 
লোচনন্বপ্, ম্মন্বিকার শ্বগাঁর সৌন্দর্য্য 
অবলে!কনে নিতান্ত নিযুক্ত ছিল। তার 
কুটের ধূমের মধ্য দিয়া এবং ক্ষীণ দীপা- 
লোকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল 
বলিয়া এবং নিরীক্ষণকালে তাহার চক্ষু 
অর্দনিমীপিত' থাকায়, উমাকালীর বক্ষে 
অস্ষিকার মধুর মুক্তি, ধৃপ ধূনার ধৃমমধ্যন্তিশী 
শপ্নৃষ্টট এক অপূর্ব দেবী-গরতিমার ন্যায় 
প্রতীয্বমাম হইতেছিল। মূর্তি দেখিয়া, যুদ্ধ 
উমাকাজ্ট ভাবিতেছিলেন, “কে এ বালিক1? 
শরীরিণী বীণাপাণির ন্তায়, দেব চিত্রকরের 
মুর্তিমান্‌ চিত্রান্কর্শের যায়, কুন্ুমস্থুষমাবিগঠিত 
জীবস্ত পুত্ত লকার ন্ঠায়, কে এবাগিক? 
মহিমায়ীর ভ্তায়। পরমারাধ্যার ন্যায়, কষলা 
পতির শিরোভুষণ ললিত পুস্পমালার স্যায়, 
কষে এ বালিক? ইনিকি দেবী সরম্বতী, 
মযুন্দনের পুত্রকে বিদ্যাদান করিবার জন্য 
জগন্তে আবার আবিভূর্ত হচ্ীয়াছেন?, 
অধুহ্দন আমাদিগকে সত্য বপিত যে,তাহার 
আশীর্বাদে দেবী বীণাপাণি তাহার পুত্রকে 
আপনি বিদ্যাদান করিবেন। তাহার আশী- 
বাদ সফল হইয়াছে; গধ্দাধর বিদ্যালাভ 
করিয়াছে; স্বয়ং বিদ্যাদেবী তাহাকে বিদ্যা. | 
ঘান করিয়াছেন ।” 

কুষ্ণ চাটুর্ষ্যের সহিত, কথা৷ কহিতে 
কহিতে যধুশদেন বাম হস্ত গ্রসারিত করির। 
কহিলেন, “উমাকালী ভাই, হুকাট। 
এদিকে ।” কথাট। শুনিয়া, উমাকালীর 
বর্গের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ফ্াহার পর 
অস্বিক! (দবীও গদাধবের' মাতার আহ্বানে 





“মান্দা ॥ 


২৩৯ 


তাম।কু খাইতে খাইতে কষ চাটুধেকে 
প্রপঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্মহাশর, 
কন্ঠাটির বিবাহ দিয়াছেন কোথায়? যেরূপ 
রূপ দেখিতেছি, তাহাতে রাজমহিষীও 
ইহার নি” ট লজ্জিতা হইবেন। 

কৃষ্ণ। আমার কন্তার এখনও বিবাহ 
হয় নাই। | 

ষধুহ্দন। কেন? বিবাহের বয়সত 
উত্তীর্ণ হইয়্াছে। ৃ 

কষ্চ। এ পর্যন্ত, আর্্বার কন্তাকে 
শিবহ করিবার জন্ত আমি ন্ুপাত্র প্রাণ্ড 
হই নাই । আর-- | 

মধুস্দন। আর কি মহ্ছাশয়? 

ক্ষ । আমার কন্ঠার কোষ্ট্রীর এই ফল 
যে, উহার কখন উদ্বাহ হইবে না। 

মধুহ্দন। বলেন কি? এরূপ কখনও 
গুনি নাই। 

কৃষ্ণ । না। কিন্তু উহ্বাই বিধিলিপি। 
গদাধর পিতার পার্থে বলিয়া গুনিল 
যে, আন্ঘকার কখনও বিবাহ হইবে ন1) 
কেননা, উহাই অখগুনীয় বিধিলিপি। 
বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়৷ অদ্বিকাকে 
বিবাহ করিতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে 
মাই। যদি সে অর্থবান্‌, রূপবান, বিদ্বান 
হইয়! অন্বিক। লাতের উপযুক্ত হইতে 
পারিত, তাহ হইলে হয়ত সে বিধিলিপি 


“জজ্যনের জন্য একবার লেই চেষ্টা করিত) 


কিন্ত ন।--এই কছধ্য দেহ লম্বা, এই 
অসম্ভব অর্থহীনতা লইয়া) এই রাঙমুকুটের 
মণি লাভ করিবার আশ। করা নিতান্ত 
অর্বাচীনের কর্ম । গদাধর তাহার পতি 
হওয়া অপেক্ষা, অদ্বিকার চিরদিন কুযা্নী 
থাক] শ্রেরঃম্কর। না।_সম্বিকাকে পত়ী- 
রূপে লাত করিধার ছুরাশ। গদাধপের হাদয়- 
মধ্যে আর কখন স্থান লাত কমিবে না। 


গৃহ বধ্যে অন্ভহিতা -হইল। নধুদুদদ |. রফিজজ্গয়টায় পর, আহারাদি করিয়া, 


৪ 


জমীঞার শ্ীহুক্ বাবু রত্বেশবর চট্টোপাধায় 


মহাশয়ের গাড়ি চড়িয়, গদাধর এবং 
গদাধরের পিত। এবং মাতার নিকট বিদায় 
ইয়া, অদ্বিক! এবং তাহার পিতা কালীদহ 
গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
উমাকালীও বিদায় লইল। যাইবার 
সমন্ন মধুস্দন তাহাকে জিজ্ঞস। করিলেন, 
“উযাকালী তাই, তামাকট! কেমন খাইলে 


বল দেখি?” 
৬৫ 


চলি, চলি; পা, পা। 

,পাঠকগণ ! তোমরা সমাহিত হও। 
আমার সুন্দরী নায়িকাআমার এই গল্পের 
আসরে অবতীর্ণ হইতেছেন। এত দিন 
তিনি আসেন নাই বলিয়া, তোমরা কত 
খু'জিয়াছ। তাহার নৃপুরযুখরিত চরণ ধ্বনি 
গুনিবার জন্ত কত উদৃগীব হহয়৷ বসিয়। 
আছ। এখন এ দেখ, এ্(তনি আমি. 
ছেন। পক্ষিণী সমাশ্রিত ভ্রমর গুঞনের 
স্তায়, রুণু রূণু এঁ শুন তাহার মধুর নুপুর- 
ঝঙ্কার। বেলাপ্রতিহত নিনাদিনী তটিনার 
তরঙ্গের সায়, এ শুন তাহার কল কল 
হালি। মধুণসস্তের প্রথম কোকিল-কুুরবের 
স্যার, এ গুন তাহার সস মুখের মধুর 


ভাষণ। 
চলি, চপি, পা, প1। 


অর।লের গতিকে নিন্দত করিয়া, তালে । 


তালে, কদলীকাওড বনন্দিত অনিন্দ্য পদ- 
ঘুগল মাত! বনুদতীর বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া 
এস আমার মানমন্ী মানদ।। এস, আমার 
এই উপন্তাস-উদ্যানের সৌরভময়ী বসরাই 
গোলাপ। এস ছে আমার পসর্বার্ধলাধিক। 
সর্বাধিক! নারিক।।' 
চলি, চলি, পা, পা1।. 

এ দেখ, এ আমার নার়িক। আসিয়াছে। 

দিকৃ্লকল তাহার আগমনে এ দেখ 


থআনদ্দিত হইয়া উঠিত্বাছে। সরে খ, 


সাহিত্য-নংছিত| | 


[১১শ খু, ৫ম সংখ্যা ।- 





পুরিষার পূর্ণ জ্যোতঘালোকরে আলোকিত 
মেদ্দিনীর বক্ষে য় তায়, আমার এ উপন্তাসের- 
রঙ্গমঞ্চ, আমার এ নায়িকার রূপালোকে 
প্রভামিত হুইয়াছ। দেখধ, দেখ, তাহার 
চ্ণের কি চমত্কার শোভ1১-কি কোমন 
ফুল্প কুস্ুমবৎ চরণ ছু"খালি; তাহাতে--. 
আমরি-_আভরণের কি সুমধুর অস্ফুটধ্বনি। 
তাহার পীবর নগ্ন কটিতস৯, দেখ, দেখ, সুচারু 
সুবর্ণ অলঙ্কারে কিরূপ অপরূপ বিভূষিত 
হইয়াছে। তাহার লাগা-প্লাবিত উন্মুক্ত 
উরপে, দেখ, দেখ, দগদগায়মান কনক 
কঠভুষ। ন্ুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যাকস কেঘন 
ছুলিতেছে। তাহার বিকচ ওষ চুম্বন 
করিয়া, দেখ, দেখ, তাহার নলকের স্কীত 
মুকুতাটি কেমন কপিতেছে। তাহার 
কেশাগ্রতাগ ধরিয়া, কেশনিবন্ধ স্ুবর্ণ- 
বিঙ্জড়িত রত্বমাল! দ্বিকূসকলকে রোমাঞ্চিত 
করিয়া, দেখ, দেখ, কেমন কোমল জ্যতিঃ 
বিশীর্ণ করিতেছে। 

পরিচারিক] করভাপি দিয়! ডাকিতে- 
ছি, “চলি, চলি, পা, পা1।” আর মানদ!-_. 
এই উপন্তাসের নায়িকা_তাহার করতালির 
তালে তাঃশ পা কেলিয়। অগ্রসর হইতেছিল। 
কিন্ত সে বেশী দুর অগ্রপর হইতে পারে 
নাই। অন্ন অখসর হুইয়াই, বারান্দার 
মেজের পর বপিয়, চুড়ি ও বালার দ্বার! 
পরিশোভিত হস্ত উভ্লন করিয়া, সক্ষেতে 
পরিচারিকাকে আহ্বান করিল এ+ং 
জানইল, “আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর।” 

একে এ মানদা ? 

আমি তোমাদিগকে কালীদহ গমের, 
কথ! বলিয়াছি। আর বণিয়াণ্ছ যে, উক্ত 
কালীদহ গ্রামে একজন জমীঘার ছিলেন। 
এবং ইহাও, বলিয়াছি যে, উক্ত জরীদার 
বাবুর নাম শ্রীয়ুক রেশন. চটটোবাধ্যার়।. 
মানঘা হত্্েখর বাবুর কন্ত1) একমাত্র.কন্ঠ1; 


ভান্ত্র, ১৩১৭ ] 


তারি বৎসর. ধরিয়া জৌড়া কার্তিক পুজার 
একমাজ্ম পুণ্যফলস্বরূপ কন্ঠ) এবং তাহার 
জিংশ সহতর মুদ্রা বাধিক আয়ের জমিদানীর 
উত্তরাধিকারিণী কণ্ঠ । 

মানদা পরিচারিক! ও পরিজনগণের 
গলার হার) জমিদার-গৃহিণীর বক্ষে 
নিধি এবং শ্বয়ং জমিবার বাবুর নয়নের 
মণি। মানদা হাসিলে সকল লোক মনে 
করিত যে, হাসিরাশির সহিত রাশি রাশি 
কোহিনূর বধিত হইতেছে, আর কাদিলে 
মনে করিত যে, অশ্রধারার সহিত গজযুক্তার 
বৃষ্টি হইতেছে । মানদ] কথ! কথিলে মনে 
হইত, কর্ণবিবরে ধেন বাগবাজারের 
বলগোল। প্রবিষ্ট হইতেছে। মানদা! অঙ্গ- 
সঞ্চালন করিলে মনে হইত, যেন ক্ষীরসমুদ্রে 
মণিম্ডিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। 

কিন্তু এহেন মানদাকে নাপ্িকারূপে 
পাইয়াও তোমাদের ছুঃখিত হইবার কারণ 
বিদ্যমান আছে। তাহার বয়সের কথ। 
শুনিলে তোমরা সবিশেষ হতাশ্বস হুইয়। 
পড়িবে । বুঝি বা! আমার এ নীরস 
কাহিনী পড়িতে বিরত হইবে। তবু এ 
অকথ্য কথ। তোমাদিগকে শনাইতেই 
হইবে । তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। 
মানদার বয়ঃক্রম ছুই বৎসর মাত্র । 

হায়! হায়! কি সর্বনাশ! নার্ি- 
কার বয়স ছুই বৎসর মাত্র। তথাপি 
তোমর] হতাশ হইও ন!। তোমাদের আশা 
ক্ষীণ অগ্নিকণার ন্যায় হইলেও, কালে এ 
অগ্মিকণা হইতেই বিশাল অনল-শিখ| গগন 
স্পর্শ করিয়া প্রঅলিত হইয়া উঠিবে। 
ধৈরধ্য ধর । এই ছুই বৎসরের ক্ষুদ্র নায়িকার 
মধো গ্রেম-মহীরুহের অন্কুর বিদ্কমান আছে। 
এ অন্ধুর কালে বৃদ্ধি গাও হইবে। ইহাই 
নৈসর্ণিক িয়ম। যে মেহের উনিশ বিবি, 
মুরজহান নাম গ্রহণ করিম্না, আপন চম্পক-। 

২ 


মান্দা । 


২৪১ 


কলিবিনিন্দিত ক্ষুদ্র তর্জনী সঞ্চালনে বিশাল 
ভারত রাজ্য,_অপিচ ভারত-সম্রাটকে 
প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, তিনিও একদিন 
মরুপথ-পার্থে পরিত্যক্তা অসহায়া ক্ষুত্র 
বালিকা! ছিলেন। ভাঁরত-শাসনের সমস্ত 
মন্ত্র, বীজরূপে সেই সগ্ধঃপ্রহতের শুর দেহ- 
মধো পিহিত ছিল। এক্ষণে মানদ! 
মাপ্সিকার অন্কুর। কিন্ত এই অঞ্করই 
একদিন বড় হইবে। বড় হইয়া, ভাত্রত- 
সাত্রাঙ্্য অপেক্ষা বহৎ এবং আকাশের ন্যায় 
উদার এক মনোরাজ্যের উপর- আধ্পিত্য 
বিস্তার করিবে। সেই গুনের শুভা- 
গমনের জন্ত, তোমরা পথপানে চাহি! 
থাক। 

আপততঃ_-নেই মামার চেয়ে কাণ! 
মাম! ভাল"'_এই মহাবাক্যের অনুদরণ 
করিয়া, তোমরা! মীানদার কিঞ্চিৎ মধুর 
ভাষ শ্রবণ কর।' নায়িকারা বয়োধিক? 
হইলে তাহাদের, _“তেল নাই, ঘি নাই" 
ইত্য।দি ভয়ঙ্কর ভাষা শ্রবণ কর। অপেক্ষা, 
আমার মতে, নায়িকাদিগের নাবালিকা 
অবস্থার কথ! শ্রবণ কর। অনেক সুখকর। 

মানদার ভাবাশিক্ষয়িত্রী-শ্রীমতী লাবণ্য- 
জুন্দরী দাসী। কিন্তু লাবণ্যন্থুন্দরা নাট! 
তাহার নামকরণের পর আর ব্যবহার 
হয় নাই। না, না, তাহার বিবাহের 
সময় নামটা আর একবার ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, ইহা! আমার পু্জনীয় ঠাকুর- 
দাদ! মহাশয় কহিয়াছিলেন। তদতিরিক্ত 
সময়ে শ্রীমতী লাবণ্যঙ্থন্দরী, “্মুলি,” এই 
অপূর্ব আখ্যায় অভিহিত হইত। লাবণা- 
সুন্দরী কিরূপে 'মুলি'তে পরিণত হুইল, 
তদ্বিষযয়ে আমার নিঞ্গ অতিজ্ঞতা কিছুমাত্র 
নাই। আমার এক প্রত্বতত্ববিদ বন্ধু কহি- 
য়াছিলেন যে, বয়োবদ্ধিসহকারে লাবণ্য 
জুন্দরীর ঈজগীব, বেঙাচির ল্যাজের ভাগ 


২৪২ 


খসির়া খলিয়া পড়িয়াছিল্‌; পরে লাবগা 
শবের “লাব স্থানে নু" শরবং “ন্ত* স্থানে 
নথ হইয়। লাবণ।ট। লুনি” হইয়াঞিত্ম। 
পরে 'লুটা ধনু” আর ৭নি”্ট! "লিপতে 
সহজেই পরিণত হইয়াছিল ) “লবণ” হইতে 
এই রূপে প্ছুন” হইয়াছে। হুলির উননমুখ, 
হৃতচ্ছাড়া, হাড়জ।লানে মিন্দে যখন তাহাকে 
জন্মের মত মংন্তাহারে বঞ্চিত করিয়া, 
নুত্তন প্রেতিনীর অনুসরণে প্রেতাত্ব। প্রাপ্ত 
হইয়ছিল, তখন মুলির বয়স আঠাইশ 
যৎ্সর। সে লেই আঠাইশ বৎসর বন্নসে 
কালীদহ গ্রামের জমীদার বাবুদিগের গৃগে 
দ্বাসীরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যে 
বৎসর সে পরিচারিক! নিযুক্ত হইল, সেই 
বৎসরেই বর্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত রত্বেশ্বর 
বাবু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুলি 
রত্বেশ্বর বাবুকে কোলে করিয়! মানুষ করিয়- 
ছিল। আজ রত্রেশ্বর বাবুর বত্রিশ বৎসর 
বয়ংক্রম কালে, এবং নিজের যাঁটি বৎসর 
বয়সে সে রত্বেশ্বর বাবুর কন্তা মানদাকে 
কোলে করিয়া ভাষ। শিক্ষা দিতেছিল। 
সুলি নিরঙ্ষর। তথাপি উপাধিধারী মহা- 
পপ্তিভগণ সিবিল সাভিসের ছাত্রগণকে 
বাঙলা ভাষায় বুৎপন্ন করিতে যে প্রয়াস 
পাইয়া থাকেন, নুলি ছুই বৎসরের শিশু 
কন্তাকে শিক্ষা দিবার জন্ত তাহার অর্ধেক 
পরিশ্রমও স্বীকার করিত ন1। নুপির শিক্ষা- 
প্রণালী বিচিত্। সে মানদার সম্মুখে 
ঘসিরা, শত প্রকান্ধ অঙগভর্গি করিয়া, দস্ত- 
হীন মুখবিবরে লালাবিজড়িত হাসির তরঙ্গ 
 তুলিয়া৷ বলিত, প্তলি, চলি) পা, পা.1৯ 
আর মানদ! অরুণালোকিত শিশিরকণ[র 
' মায় ছয়টি নৃতন দত্ত বাহির করিয়।, স্থপির 
অঙ্গভগ্গির তালে 'ালে প! ফেলিয়৷ বলিত, 
"তলি তলি, ত1।” মুলি করতালি দিয়! 
তালে তালে বণিত, “তাইছ্হীই, তাই, 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খধ, ৫ম সংখ্যা! 1. 


মামার বাড়ী যাই।” মানদ! হুলিয়া, ভুলিয়া 
ক্ষুদ্র করপল্লবের উপর ক্ষুদ্র করপল্লব স্থাপন 
করিয়! বলত, ণত, তা, ত11” 

এইরূপে মানদাঁর ভাষাশিক্ষা হইতে- 
ছিল। আর আমর! ত বলিয়াছি-_-ঘি নাই, 
তেগ নাই--ইত্যার্দি ভাষ! অপেক্ষা এই 
তাষ।-্বনেক শ্রুতি-নুখকর। 

(১৬) 

গুরু শিষাকে ভালবাসেন। কেন? 
শিষ্ের শিক্ষার জন্য যর করিয়! পরিশ্রম” 
করিয়। তাহার শিক্ষিত মনটি গুরুর নিকট 
একটি পরিশ্রমলন্ধ য.ত্বর জিনিস হুয়া 
পড়ে। তাই ঠিনি শিষ্যকে ভালবাসেন। 
তুমি গুরু ন৷ হইয়াও যদি কাহারও শিক্ষার 
জন্য এইরূপ যর কর, তাহ! হইলে, তোমারও 
তাহার প্রতি শিষ্যের স্তায় একট! ভালবাস! 
জন্মিবে। এই হিসাবে অধিক গদ/ধরকে 
একটু ভালবাসিগ্নাছিল। কিন্তু তখন 
ভালবাসার বীন্গটিমাত্র তাহার কোমল 
হৃদয়োগ্ভানে রোপিত হইয়াছিল; তাহ। 
অঙ্কুরিত হয় নাই। তাহার পর অশ্থিক! 
সেই একটু ভালবাসার স/মগ্রীকে আপনার 
জীবন টীডট!পন্ন করিয়া, সঙ্কটাপর এবং 
প্রাণনাশক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। 
যাহার প্রাণট। আমরা প্রাণ দিয়া! বচাইতে 
যাই, তাহার প্রতি আমাদের মনের কেমন 
একট। টান আসিয়। উপস্থিত হয়। অশ্বিকার 
মনে এই টান উপস্থিত হইয়াছিল। এই 
টানে পড়িয়া, পুর্বরোপিত ভালবাসার 
বীঁজটি তাহার করুণাসরস হৃদয় মধ্যে 
অদ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর 
গদাধরের কৃষ্ণমুত্তিকে স্বগীয় প্রভায় গ্রভা- 
সিত করিয়ঃ তাহার অস্তরাত্যন্তরস্থ অপূর্ব 
পিভৃতক্তি অন্থিকার বিশ্ষারিত লোচনাগ্র- 
ভাগে গ্রততভাত হইয়া উঠিলু; তাহার 
অন্তরের শোতা খাহিরের কর্কশ দেহ আচ্ছন্ন 


ভাদ্র, ১৩১৭] 


করিয়া শত সৌন্দর্যে প্রন্দুটত হইল; 
'অমনি অস্বিকার হদয়নিহিত ভালবাসার 
অস্কুরটি শোভন পল্লব-ীলে পরিশোতিত 
হইয়।, বৃক্ষের আকার ধারণ করিল। এই 
রূপে গদাধরের প্রতি অন্বিকার ভালবাস। 
জন্মিস। এইরূপে ভালবাসার বীজ অতি 
গুণবতী অতি বিদ্যাবন্তী অতি বপবতী 
অস্বিকার অতি পবিত্র হদদোদ্যানে 
অস্কুরিত ও পল্লবিত হইল। এখন দেখা 
যাউক, এ গাছে কি ফুলফোটে,কি ফল 
ফলে। 
1 ষে দিন অধ্ধিকা গদধরের পু'ট্লি খুলিয়া, 
তাহার মধ/স্থিত তাম।কুর কোটা প্রভৃঠি 
দেখিয়াছিণ, দেই দিন, তাহার নিকট 
তৎকার্ষের সংবাদ পাইয়া গদাধর তাহাকে 
বলিয়ছিল যে, সে কার্ধ্যট। নিতান্ত 
স্ত্রীলোকের ন্যায় হইগ়্াছে। সেই দিন 
হইতে গদাধরের বাক্যে সে আপনাকে 
স্ত্রীলোক বলিয়। জানিগ়াছিল। আপনার 
পরিচয় পাইয়া, সেই দিন হইতে, নারী- 
হৃদয়ের স্প্ত আকাজ্ক! তাহার মনো মধ্যে 
জাগিয়া উঠির়ছিল। তাহার মন ভ।গ- 
বাসিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়্াছিগ | ক্ঈএকটি 
চিরপুক্্যকে ভক্কিখিনির্ষিত পুঞ্জার আসনে 
বসাইয়া, আচরণে শোভাময় সৌরতময় 
ধেমপুশ্প উপহার ঢাপিয়! পুক্গা করিবার 
বিপুল বাদন। তাহার মনের মধ্যে যেন 
পুঙ্জার বাগ্োগ্ধমে জাগিয়া উঠিয়।ছিল। 
এই যে পুজ! করিবার সাধ, ইহাই 
নারীধর্ঘ্ম। * পপ 
কিন্ত অস্বিক! জানিয়াছিল যে, তাহার 
বিবাহ হওয়া বিধিলিপি নহে। পিতার যে 
গুরুদধেবের বাক্য দেববাক্যের স্তায় আমোঘ, 
সেই গুরুদেব এই কথা বলিয়া গির়ঃ্ছিলেন। 
বিধিলিপি “ধন করিতে মানবশক্তি কি 
লমর্থ নহে! অন্বিকার অনুরোধে গদাধর 





মানদা। 


২৪৩ 





যদ তাহাকে বিবাহ করে? কে তাহ 
নিবারণ করিবে? বিশ্বাতা আপন আসিয়া 
তাহা নিবারণ করিবেন। কিরপে? বিবা- 
হের ছুই দণ্ড পূর্বে গর্দাধরকে লোকান্তরে 
চিরনির্বাসিত করিয়া, তিনি আপনি, 
অন্বিকার ভার্গ্যলিখন অক্ষু্গ রাখিবেন। 
তখন অস্বিক। কি করিবে? নানা, গদাধর' 
চিরজীবী হউক। অধিক তাহাকে কখন 
বিবাহ করিবে না । তবে বিবা2 না করিয়া, 
পে কিরূপে গদাধরকে পুজা করিবে ? তাহাত 
সম্ভব নহে। সে মাপনার কলঙ্কের কথ ভাবে 
না। কিন্তু সে তাহার নির্মল পুজার 
সামগ্রীটি কিরূপে কলঙ্কিত করিবে ? অশ্থি- 
কার চক্ষে প্রেমর এমনই মহ্ম।,--গদাধর 
তখন স্ব্গর দেকতা অপেক্ষ। মহৎ। এই 
মহত স্বর্গস্থ দেনতাকে তাহার স্বর্ণের উদ্চ- 
আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া, কিরূপে সে 
আপনার দীনবক্ষে, পুজার জন্য লইয়! 
আসিবে ? না, ইহা! হইবার নহে। তাহা 
অপেক্ষা অন্িকার দেবতা স্বর্গে থাকুক। 
আ'র অস্থিকা পৃথিবীতে থাঁকিয়!, উদ্দেশে, 
আপনার সুখ তাহার চরণে নিবেদন করিবে। 
অত এব অস্বিক! প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহার 
ভালবাসার কথা কাহাকেও জানিতে 
দিবে না। সে তাহার প্রেম পেটকবদ্ধ 
রডের ন্যায় যত্রপূর্বক হৃদয়মধ্যে গোপন 
রাখিবে। 

অন্বিক ভূল বুঝগ্নাছল। ভালবাসা 
গোপন করিতে পার যাক নাঁ। অন্ত 
সকলের নিকট হইতে হয়ত তাহা গোপন 
রাখিতে সমর্থ হইবে, কিন্ত যাহাকে ভাল- 
বাসিবে, তাহার নিকট হইতে ভালবাসা 
গোপন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মাত! 
কিছু বলেন না, বলিলেও তাহার তাষ! 
তাহার বোধগম্য নহে, তথাপি ছন় মাসের 
শিশুাটিও সি কোলে শুইক়্া বুঝে ফে; 


৪৪ 


ইহা! মাতৃক্রোড় বটে। মাতার অন্ত-র র 
ভাপবাস। তাহার অন্তরকে বুঝাইগা দেয় 
যে, ইা, এই জ্রোড় স্নেহসিক্ত বটে। ছয় 
বাসের শিশুটি যদি মাতার ভালবাসা অনুভব 
করিতে পার্ল, গদাধর কি বছু কথা কহিয়! 
এক গ্রন্থালোচনা কারয়া, একত্র ভ্রমণ 
করিয়া এবং আপনার হৃদয়ের আকর্ষণ লইয়া, 
আদ্িকার ভালবাসা অন্থভব করিতে সমর্থ 
হইবে না? হইবে। অথবা হইয়াছে। 
সে দিন যখন বিধিলিপি শঙ্ঘন করিয়া 
অর্বিকাকে বিবাহ করিবার ছুগাশা ক্তাহার 
স্বদর মধো স্থান লাভ করিয়াছিল, তখনই 
তাহার অল্রাতে আর্ঘকার গোপন প্রেম 
আসিয়া তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত 
ক্রিয়াছিল। বদন্তের অদৃণ্ত বাঁযুর স্পর্শে, 
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কুন্মের অস্ফুট কলিসকল যেমন প্রস্ফুটিত 
হইয়! উঠে, অস্বিকার অনৃষ্ঠ প্রেমের স্পর্শে 
গদাধরের হদয়মধ্যে তেমনই সৌরভময়্ 
ফুলসকল ফুটিয়াছিল। 

তথাপি, প্রেম গোপন রাখিবার জন্ত 
অন্বিক1 সাধ্যমত চেষ্টা করিল। পূর্বে সে 
গদাধরের সহিত যে ভাবে কথা কহিত,এক্ষণে 
তাহার কিছুই পরিবর্তন করিল না। আপ- 
নার চক্ষুর দৃষ্টকেও সে বিশেষরূপ প্রশমিত 
রাখিয়াছিল। হায়! তখন ত সেবুঝিতে 
পারে নাই ষে, তাহার এই বন্ধ প্রেম, গিরি- 
নিরুদ্ধ নির্বরিণীর ন্যায় অলীম শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া, তাহার সংষমের সমস্ত বাধ ভাঙ্গিয 
দিবে। 

ক্রমশঃ 


শ্রীমনোমোহ্‌ন চট্রোপাধ্যায়। 


প্াপ্ত গ্রন্থাদি। 
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দ্বারা বিভূষিত হইয়া যে আনন্দমোহন 
বঙ্গদেশের একজন প্রধ।ন নেতার স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন, সেই আনন্দ- 
মোহনের নাম বঙ্গবাসীমাত্রেরই গৃহে গৃহে 
প্রতিধবনিত হইবে। অন্ধকারময় পথে 
আলোকরশ্মির ন্যায় আনন্দমমোহনের স্মৃতি 
বঙ্গবাসীকে চালিত করিবে। হ্ছেমচন্ত্র বাবু 
দেই আনন্দমোহনের জীবনবৃত্তাত্ত লিখিয়া, 
তীহার জীবনের একটা জীবস্ত চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া, তাহার স্থৃতি আরও উজ্জল করিয়া 
দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাহার জীবনের 
সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনার বিষ্গ্ু লিখিত 
আছে। তাহার শৈশব জীবন, বিদ্যাশিক্ষা, 
ইউরোপ গমন; র্যাংলারশিপ, প্রাপ্তি, সমাজ 
কার, শিক্ষা-সংস্কার, দিটিকলেজ স্থাপন, 
রাজনৈতিক 'আন্দোলন প্রভৃতি সমস্ত 
বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত 
হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে তিনি জাতীয় মহা- 
সমিতিতে এবং মিপন-মন্দিরে যে সরুল 
যুক্তি ও গবেষণা! পূর্ণ বজতা দিয়াছিলেন 
তাহ! উদ্ধত করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা! বৃদ্ধি 
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করা হইয়াছে। গ্রস্থারস্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 


শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত একটা ভূমিকা এবং 
সিষ্টার গ্িবেদিত। লিখিত আনন্দমোহনের 
লন্বন্ধে একটা প্রবন্ধ সনিবিষ্ট হইয়াছে। 


চলতঃ হেমবামু তাহার ওস্থখানিকে সাধার- 
গর তি উপযোগী করিয়াছেন। আনন্দ” 
মাহন্বের টরিত্র স্থনিপুণ চিত্রকরের হস্তেই 
চত্রিত হইয়াছে । আমর! আশা করি, এই 
ন্থ সর্বত্রই আদৃত হুইবে। 

ধর্ম প্রচারক- মাসিক পঞ্জ | ১ম, 
য়» ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। শ্রীভারত ধর্ম 
হামগুল হইতে প্রকাশিত । এ' 

এই মাসিক পত্রে ধর্মসন্বদ্বীয় অনেক. 
ারবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
মাণোচ সংখ্যাগুলিতেও কয়েকটী উৎকৃষ্ট 
বন্ধ আছে। ধর্ম ও ধর্্াঙ্গ, শ্রীপঞ্চমী, 
চাবতত্ব, সম্পাদকীয় টিপ্পনী, জাতিভেদ, 
আটের মৃত্যুতে শোকোচ্ছাস প্রভৃতি পাঠ 
চরিয়া আমরা! যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করিয়াছি। 

রাজসাহী বঙ্গীয় সাহিত্য 
মন্মিলনের কার্য্যবিবরণ ও পঠিত 
প্রবন্ধ_দ্বিতীয বর্ষ। লাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত 
পশধর রায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজনুন্দর সান্যাল 
ইহার সম্পাদক। ইহাদের সম্পাদকতায় 
দ্বতীয় বর্ষে (১৩১৫) ১৮ই ও ১৯শে মাঘ 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় 
সভাপতি ও অন্তান্ত বক্তগণ যে সকল 
প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ও সভার কার্ধ্য- 
বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে । পঠিত 
প্রবন্ধগুলি বিবিধ তথাপুর্ণ ও মনোরম 
হইয়াছে। এই বিবরণীর ৯ পৃষ্ঠা ব)াপী 
শুদ্ধিপত্র দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। 

নাট্যম ন্দর--মাসিক পজ্র। সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত অমরেক্জ্রনাথ দত । ১ম বর্ষ, ৯ম ও 
হয় সংখ্যা । 

ইহা বঙ্গীয় রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক 
পত্রিকা। রঙ্গালয়, অভিনয় ও নাট্য 
সন্বস্বীক্ষ্রাক কথ! ইহাতে গ্রাকাশিত 
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দিশা 


এক প্রকার শিল্প। অধুনা বঙ্গে ইহা 
উন্নতির সুত্রপাত হুইয়াছে। “নাটযমন্দি৪৮ 
সেই উন্নতির পরিপোষক হইলে ইহার 
ভাবির্ভাব সার্ঘক হইবে। আলোচ্য সংখ্য।- 
ছয়ে রঙ্গালয় সধন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ, 
সম্পাদক রচিত একটী উপন্য।স ও কয়েক- 
খানি চিন্ন গ্রকাশিত হইয়াছে । 

পুরাণ, দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা 
( অনশিষ্টাংশ )_শ্রীভূবনমোহন শর্মা 
গ্রণীত | দ্বিতীয় অংশ । এই অংশে নানাবিধ 
যুক্তি সহকারে এাতিপন্ন কর! হুইয়াছে যে, 
চিতোরাধিপতি বাগ্সাদিত্যই শ্রী নামে 
পরিচিত। শ্রীরুঞ্ণ বলিয়া আর কোন বাক্তি 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। অ:র রামগন্দ্রও 
দশরথের পুত্র নেন, এবং তিনি পিতৃপত্য- 
পালনার্থ বনগমন করিয়। রাক্ষম বধাঁদি 
কার্যা করেন নাই। প্রনিদ্ধ শিলাদিতা বা 
শালিবাহনই রামচন্দ্র নামে পর্চিত। 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা বাঞপ।দিত্য ৬৮৭ খ্রীষ্টাৰে 
এবং রামচন্ত্র বা শালিবাহন ৫৯৩ থ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । রামায়্ঃ মহা- 
ভারতাদি গ্রন্থ সমন্তই কাল্পনিক ইহা অত্যন্প 
দিনের গ্রন্থ। এমন কি, রামায়ণ গ্রন্থ, 
“রঘুবংশে'র পরে রচিত। সমস্তই রূপকে 
পূর্ণ । হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর মাত্র 
ভুল নাই। গ্রস্থসম্পাদক মহাশয়ের অভভূত 
ও লৌকিক যুক্তি এবং পাণডিত্য প্রশংস- 
নীয় সন্দেহ নাই) উহাতে আমরা বিশ্থিত 
হইয্াছি, ভরসা করি অন্তান্ত পাঠকগণও 
বিশ্ময় রসের অধীন না হইয়া থাকিতে 
পারিবেন না। 

সূত্রধর তত্ব (পরিশিষ্ট )-- 


সাহিত্য-সংহিত। 


হইতেছে। অন্তান্ত শিল্পের স্তার নাট্যও | শ্রীবিহারিলান রাম কর্তৃক প্রকাঁশিত। মৃণ্য 
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॥/০ আন! । ও 

ইহাতে হুত্রধর'জাতির উৎপত্তি, উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হুত্রধরগণের বিবরণ, হুজ্ধর তত্ব 
সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমুহের অভিমত, গ্রন্থকারের 
আত্ম পরিচয় প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। 
সুত্রধর গতিকে বৈশ্য প্রতিপন করাই গ্রন্থের 
উদ্দেস্ত। প্রত্যেক ুত্রধরের ইহার আলো- 
চনা করা কর্তব্য। 

বঙ্গদর্শন_-মাসিক পত্র। এস্‌ 
মজুমদার কর্তৃক মভুম্দার লাইব্রেরী হইতে 
প্রকাশিত ॥ ১০ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ)া। 

এই নব পর্যায় বগদর্শন দক্ষতার সহিত 
নিম্মিতরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। 
অনেক চিন্তাশীল লেখকের গবেষণ! পূর্ণ 
প্রবন্ধরাজিদ্বার! লঙ্কৃত হইয়! ইহা! সাধারণের 
সমক্ষে উপস্থিত হুয়া থাকে । আলোচ্য 
সংখাদ্ধয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। “বঙ্কিমচন্ত্র? প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর 
রচিত উপন্তাসগুণির সৌন্দর্য্য ও ভাব 
বিশ্লেষণ কর! হইয়্াছে। এক আধটু ত্রুটি 
থাকিলেও বিশ্লেষণ মন্দ হয় নাই) আমর! 
ইহা পাঠ £&রিয়া প্রীত হইয়াছি। বঙ্গদেশে 
হিন্দুঞ্জাতির হাসের কারণ ও বঙ্গদেশে হিন্দুর 
সংখ্যা প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। শ্বান্থা ও শিক্ষা 
প্রবন্ধ মনোষেগ সহকারে পাঠ করিলে 
অনেকেই উপকার লান করিতে পারিবেন 
সনেহ নাই। তবে ছুংখের বিষয়, এদেশে 
অধিকাংশ লোক কেবল মাত্র পাঠ দ্বারাই 
্রয্নোজ্নীয় প্রবন্ধের লার্থকত! সম্পাদন 
করেন, ইহার অধিক অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক 
হন না। মানবের জন্মকথ! প্রবন্ধে অনেক 
জানিবার কখা আছে। 


২১১ নং কণওয়ালিল ইট, ত্রঙ্গমিসন ৫+ সে শ্রীঅবিনাশচজ্জ সরকার দ্বার মুদ্রিত্ত 





১৩১৭ সাল, আশ্থিন। 


[৬ সংখ্যা । 





তন্ত্রের প্রাচীনত্ব ৷ 


অতি অল্প দিন হইল তন্ত্রের সুষটি হইয়াছে, 
শিক্ষিতপন্প্রধার়ের এইরূপই বিশ্বাস। 
তাহার। বলেন, বৈদিক যুগের পরে ওপ- 
নিষদ্দিক যুগের, ওপনিষদিক যুগের পরে 
পৌরাণিক যুগের, পৌরাণিক যুগের অনেক 
পরে তান্ত্রি্ যুগের প্রবর্তন হইয়।ছে। 
ভারতবর্ষের সর্ব তত্ত্রশাস্ত্ররে আধিপত্য 
বা! প্রচার নাই, একমাত্র বঙ্গদেশেই অস্ত্রের 
অপ্রতিহত প্রভাব। বাঙ্গালী পগ্ডিতের! 
মহাযানদ্প্রদায় বৌন্ধদিগের ধন্ম পুস্তককে 
আদর্শ করিয়! তন্ত্রের স্থপতি করিয়ছেন। 
বঙ্গের আদিমনিবাসী অসত্যদিগের উপাসা 
শক্তি-দেবভার পৃঞজাও তঙ্ত্রে গৃহীত হুইয়াছে। 
তন্ত্রের জন্মকাল সহত্র বর্ষের অধিকষ্টনহে। 
তিন শত বৎসরের ডিতরেও অনেক তন্ত্রের 
স্থই হইয়াছে । যোগিনী-তস্ত্রে কোচবিহার 
রাজবংণের আর্দ-পুরুষের নামোল্লেখ আছে, 
কোচবিহারের রাঙবংশ তিন শত বৎসরের 
ভিতরেই প্রতিঠিত, ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। 
শিক্ষিতসম্প্রধায়ের উল্লিখিত কথার বিশ্লেষণ 
করিলে তন্ত্রের বিরুদ্ধে আমণা চাপিটিমাত্র 
অপতি বুদ্ধিতে পারি। ও 
১। তন্ত্রের প্রতিপত্তি যখন ভারতের 
সর্বত্র নাই, একমাত্র বঙ্গদেশে আছে, তখন 
বুঝিতে হইবে, তন্ত্র আর্ধ্যজ|তির প্রাচীন 
রশশান্র নয, উৎ নাঙ্গালীর টুর 
ইতর রচিত। 
৩৩ 


২য়। বৌদ্ধ মহাযানদিগেক্শ তিতরে 
তারা, বজযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রনথতির 
পৃক্গা প্রচলিত। সেই সেই দেবতার পুজায় 
ও অপে বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে। তত্ত্েও 
যখন সেই সেই দেবতার পৃঞ্গা আছে, বী্জ- 
মন্ত্রের বাহুণ্য আছে, তখন তন্ত্র যহাষান- 
দিগের ধর্মপুস্তকের আদর্শে রচিত। 

৩য় । আদিমনিবাসীর! শণ্খির উপাসক; 
ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃঙ্ষবিশেষের পুর্গক। 
তন্ত্রেে যখন শক্তির উপাসন। আছে, 
ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষবিশেষের পুজ| 
আছে, তখন বল। আবশ্তক যে, সেই অসত্য- 
দ্বিগের নিকট হইতেই তন্ত্রের সেই সমস্ত 
পুজা গৃহীত হইয়াছে । অসতাদিগের 
নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে বলির ত্র 
আধুনিক। 

ঘর্থ। তিন শত বৎসরের ঘটনা যাহাতে 
থকিবে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন 
বলিব? সেই ঘটনার পরবর্তী সময়ে তাহ! 
লিখিত, ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত । 

শিক্ষিতসম্প্রধায়ের প্রথম আপত্তির 
বিরুদ্ধে আম এইমাআ্র বলিতে পারিঃ কেবল 
বঙহদেশেই তন্্ের প্রভাব নয়, ভারতের সর্ব 
তন্ত্রের প্রতিপতি আছে। বাঙ্গাণীর মত 
কামরূপবাসী, মিথিলাবাসী,; উৎকল ও 
কলিঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের ও অন্ত উচ্চ জাতীয়ের! 
শাক্ত, বৈষুঃব ও শৈন এই তাগজজ্ে বিজক্ষ। 


২৪৮ 





লাছিত্য-লংহিত ৷ 


[১১শখ&, ৬ষ্ঠ সংখ্য। ৷ 





শক্তি মন্ত্র শিব মন্ত্র ও বিস্ু মন্ত্র যে তষ্ত্রোকত, | হয়। প্রথমের অনুকরণে দ্বিতীয়ের ৃষ্টি 


তাহা বোধ হয়, আর বুঝাইতে হইবে না। 
কাশীর পঙ্ডিতদিগের তিতরে অনেকে শৈব, 
অনেকে বৈষ্ণব, অনেকে শান্ত রহিয়াছেন। 
যহামহোপাধ্যায় দাক্ষিণাত্য সুত্রঙ্গণ্য শাস্ত্রী 
প্রভৃতি শান্ত, লোকাস্তরগত অমহামহে- 
পাধ্যায় রাম মিশ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় 
রম শাস্ত্রী ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষব, 
মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি 
শৈব। প্রীধৃন্দাবনের অনেক সেনাঢ্য 
ব্রঙ্গণ শান্ত আছেন, বৈষ্কব আছেন। 
মহারাষ্ট্র গ্লাভৃতি ভারতের দক্ষিণ প্রদেশের 
ব্রঙ্গণা্দি বর্ণের ভিতরে শাক্তের সংখ) 
অল্প, শৈব ও বৈষ্ণবের সংখ্যা! অধিক। 
পাণ্ডপত ও জঙ্গম পশ্থীরা সমস্তই বিষুদ্বেবী 
টশৈব, মাধবাচার্য্যের ও রাম।নুজাচার্য্যের 
লম্প্রদায়ীবা শিবদেধী বৈষ্কব। উত্তর 
পশ্চিষের অধিবাসীদ্িগের ভিতরে অনেকে 
ক্মামমন্ত্রেও দীক্ষিত আছেন। শ্রীরামচক্ত্রের 
মন্ত্র গ্রকমান্তর তন্ত্রে উল্লিখিত। আরও 
আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীপুরুষোত্তষের পাগ্ার। 
লকলেই শাক্ত। কামাখ্যাদেবীর পাগাব। 
সকলেই বৈষব। 

দ্বিতীয় আপত্তির মর্ার্থ অবধারণে 
আমি একাস্ত অসবর্থ। মতছয়ের সাদৃশ্ঠ 
থাকিলে এক ঘতের অনুসরণে ঘা অনুকরণে 
অপর মত যে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? 
সাদৃশ্ত প্রমাপক হেতু নয়। কারণ সাদৃশ্ঠ 
একমাত্র পদার্থে অবস্থিত নয়, ছুই বা 
বহুতে অবস্থিত। সুতরাং প্রথমে যে সাদৃশ্য 
আছে, দ্বিতীয়েও সেই সাদৃশ্য আছে ; সাৃশ্ত 
আছে বলিয়। প্রথমও দ্বিতীয়েত্র অনুকরণে 
হাটি হইয়াছে বলিবার উপায় নাই। কারণ 
সাদৃশ্ত একমাত্র দ্বিতীয়ে নাই, প্রথমেও 
আছে, ছিতীয় প্রথমের অনুকরণে সষ্ট হইলে 


প্রথমও দ্বিতীয়েন্র অন্গকরণেখ্ত্ুঠ বলিতে |. 


ও ব্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের হি বলিষে 
কিছুই অর্থ হয় না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ 
সম্প্রদ্ায়বিশেষের ভিতরে তারা, হয়গ্রীব, 
বজজধে!গিনী ক্ষেত্রপাল গ্রসৃতির পুজ! 
ধ্যান, বীঙ্গসংযুক্ত মন্ত্র আছে, তন্ত্রেও 
তৎসমন্ত পুর ধ্যান বীজসংঘুক্ত মন্ত্র 
আছে; সুতরাং বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের 
ধর্ম বা! ধর্মপুস্তকের বিষয় লইয়া তন্ত্র 
লিখিত হইয়াছে বলিলে সেই সিদ্ধান্তের 
বৈপরীত্যে আমরাও বপিতে পারি যে, 
তন্ত্রে এ সমস্ত পুঙ্গা, ধান, বীজসংযুক্ত মন্ত্র 
মাছে, বৌন্ধসম্প্রৰায়বিশেষেও ত্র সমস্ত 
পূজা) ধ্যান, বীজসংযুক্ত মন্ত্র মাছে? সুতরাং 
তন্ত্রের বিষয় লইয়া! সেই সম্প্রদায়বিশেষের 
সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। এইরূপ বলিলে 
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তর কি জিজ্ঞাস! 
করিতে পারি? নবীন সিদ্ধান্তের অন্- 
কূলে অনুকূল তর্ক ক্কি জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি? বিনিগমনা কি জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি? বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ম্পর্শা ভাবে 
যদ্দি হিন্দুর মনে উন্মাদনা আসিয়া! থাকে, 
সেই ক্লিকে যদি আকর্ষণ আসিয়! থাকে, 
তবে হিন্দুর কোন্‌ গুণে বৌদ্ধধর্মের যাহ! 
মূলতিত্ি, সে দিকে না যাইয়! বছিরাবরণের 
দিকে ঝুঁকিয়৷ পড়িবে? আত্মার নির্বাণের 
জন্য লালাদ্িত না হুইয়া বৌদ্ধপ্রতিমার 
আদর্শে গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্লি- 
পুটে “রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো। দেহি, 
দ্বিষো! জহি,” বণিয়া সৌন্দর্য্য দেও, জয় 
দেও, যশঃ দেও, এবং শক্রদিগের সংহার 
সাধন কর এইরূপ প্রার্থনা করিবে? 
কোথায় বৌদ্ধধর্শে বাসনাবিলোপের জন্য 
তাদৃশ যোগসাধনা, কোথায় বৈদিক ধর্শের 
মত শক্রবিজয় ও র্্্য বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য 
দেবতার নিকটে প্রার্থন। ও কামনা !|| ভগ- 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 


তন্ত্রের প্রাচীনতূ। 


২৪৯ 





বদ্গীতাক নি্াম ধর্ধাত্যাসের উপদেশ আছে, | ছিল ও দলে দলে গিগনা বৌদ্ধধর্শের আশ্রন 


জজাদুশ সাধনায় তত্জ্ঞানের আলোচনায় 
তত্বজ্ঞানের উপলন্ধি হয় ও, তত্বজ্ঞ/নের উপ- 
লব্ধিতে ব্রহ্মনির্ববাগ লাত হয়,এইরূপ আছে। 
শিক্ষিতসন্প্রদায়ের মতে এ ভগবদৃগীতাও 
বৌদ্ধধর্মের আদর্শ লইয়। সম্কলিত। তঙ্্ে 


গ্রহণ করিয়াছিল। সেই মুল চিত্তাকর্ষক 
পদার্থটকে বাদ দিয়! যে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর 
পর্য,স্ত অস্বীকৃত, সেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে 
এক মহাযানসম্প্রদায় মাত্রের কলিত দেব- 
দেবীর পৃজা তন্ত্রশান্ত্রের প্রণয়ন বার 


কামন! আছে, গীতায় নিফামধর্মের উপদেশ | হিন্দুধর্ম গৃহীত হইল, ইহ! অপেক্ষা 


আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেকি আছে? কামনার 
উপদেশ কি নিষ্ষাম ধর্মের উপদেশ? একটি 
হইলে অন্যটি হইতে পারেনা; কারণ এ 
ছইটি পরম্পর পরস্পরের ঠিক বিপরীত । 
ন্ল্দধর্্বের মত অন্ত ধশ্মে অধিকারিভেদে 
ধর্মের অংশ কল্পনা নাই) বৌদ্ধধর্ণ্েও যদি 
হিন্দুধর্মের মত অধিকারিভেদে ধর্মভেদের 
কল্পনা আছে মনে কর। যায়, তবে বুদ্ধদেবের 
বৈরাগ্য হইবার কারণ, হিন্দুধর্মের প্রতি 
শ্রন্ধালোপের কারণ ও জরা'মৃত্যুর হস্ত 
ইইতে নিষ্কৃতির জন্য নূতন পথ আবিষ্কারের 
কারণ অধধারণ করিতে পার! যাগ না। 
বুদ্ধদেব ষে ভূত-দর়ার বশবর্তা হইয়া যজ্ঞে 
পশুহিংসা নিবারণ করিয়াছেন, তান্ত্রিকেরা 
সেই বৌদ্ধধর্মের অন্ুদরণে তস্ত্রের_-নৃতন 
শাস্ত্রের প্রণধ্ন করিয়া বৌদ্ধ অন্ু- 
করণে দেবদেবীর পৃঙ্জা, প্রতিমা অর্চনার 
ব্যবস্থ। দ্রিক্না সেই প্রতিমার অগ্রে ছাগ 
মহিষাদি বলির ব্যবস্থা দিয়াছেল, ইহ) 
অপেক্ষ। বিস্ময়কর ব্যাপার, আশ্চর্যজনক 
বিষয় কি হইতে পারে? মানুষের দয়! 
একটি স্বাভ।বিক বৃত্তি, যতই কেন নিষ্ঠুর 
হউক না, তাহারও অন্তঃকরণের এক কে]ণে 
দয়ার কিঞ্চিৎ চি দেখিতে পাওয়া ষায়। 
বৌদ্ধধর্মের জটিগ দার্শনিকত। বুঝিতে 
সকলে সমর্থ হইবে আশা করা যায় না। বদি 
বৌন্ধধর্্মে আকর্ষণের কিছু থাকে, তবে 
তাহা প্হিংসা নিবারণ... খই পশ্- 
হিংল। নিবারণেই হিন্খুর মন গণিয়া! গিষ্কা 


অপসিদ্ধাত্ত কি হইতে পারে, তাহ বুঝি না। 
বরং আধুনিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে যে 
দেবপুজ। ও বজ্ঞে পশুহিংস! বর্জান হইয়াছে, 
বলিলে বলা যাইতে পারে, উহা বৌদ্ধধর্মের 
“হিংসা পরমো ধর্ঃ” এই ভাবে কতকর্ট! 
অনুপ্রাণিত। শতবর্ষধ্যাপী ষজ্ঞে দীক্ষিত 
শোঁনকাদি খষি সুতের মুখে শ্রীমতাগবত 
গুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশ্ত হিংসা 
করিতেন। * শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতার' কৃষ্ণতক্ত 
রাজা যুধিষ্িরের অশ্বমেধ-যপ্তে অশ্ব জালস্ভিত, 
হুত ও ভুক্ত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের আল্তায় শ্রান্ধে পিতৃ- 
পুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ায় বরাহ বধ 
করিয়াছিলেন। ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে 
ম্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে, বজ্ে পশুহিংস! 
হিংসা নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মধুরাবাসী 
বৈশ্তদ্দিগের ভিতরে অনেককে বৌদ্ধ ও 
অনেকে টন হইয়াছিল। তাহার! 
যখন টৈতন্তদেবের কৃষ্কপ্রেম দেখিরা 
হিন্দুধর্মের মহুনীয় মহিমায় মোহিত হইয়া" 
ছিল, ও সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, . 
অথচ পণুহিংস! আছে বলির! হিন্দুধর্ম গ্রহণে 
ইতন্ততঃ করিতেছিল, হয়ত সেই সময়ে 
বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ বৈষ্বধর্থে ও পণগুহিংস! 
নাই বুঝাইয়! দিয়াছিলেন ; তাহা দ্বার! 
সেই সেই বৌন্ধধর্মাবলম্বী ও জৈন ধর্ম 
বলম্বীদিগকে বৈধব ধর্মে দীক্ষিত করিয়া. 
75 শ্রমন্াগবভ ১ম হ্বক দেখুন... 
+ উড €দ অধার়। ১৩ মোক। 
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ছিলেন। হয়ত সেই অবধি গৃহী 
বৈষবদিগের মধ্যেও দেপপুজান় গণ্হিংস। 
রহিত হইয়াছে; সাধারণ বৈষ্বদিগের 
ভিতরে মৎস্যাহারের ব্যবহার থাকিলেও 
যাংসাহার নিধিদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গ, উৎকল 
প্রভৃতি দেশনিনাসী বৌদ্ধাচার্য্যের! হিন্দু 
ধর্মের নিকট হইতে দেবপুজা, প্রতিম। 
স্থাপন ও বীজসংযুক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়৷ 
“মহাযান” উপধি গ্রহণ করিয়াছেন , আমি 
প্রবন্ধান্তরে ধুক্তি ও তর্ক দ্বারা এই মতের 
সমর্থন করিয়াছি। এস্থলে আর সেই 
সকল যুক্তির অবতারণ। করিয়া প্রবন্ধের 
কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। 

এস্থলে ইহাও বক্তবা যে, তগবান্‌ শাক্য- 
লিংহের তিরোধানের অনেক পরে বৌন্গসম্প্র- 
ছার হীনযাদ ও বহাধ।ন এই নামে ছুই ভাগে 
বিতক্ত হয়। ললিত বিস্তর শাক্যসিংহের 
প্রামাণিক জীবন বিবরণ। ললিত বিস্তরে 
আছে, নিগম, পুরাণ, ইতিহ।প, বেদ প্রস্ৃ 
তিতে সর্বাপেক্ষ। তাহান বিশেষত্ব ছিল। * 
নিগম বলিয়া যখন পুনরায় বেদ বল! হই- 
কাছে, তখন বশিতে হুইবে, নিগম শন্দের 
অর্থতন্্র। আগম ও নিগম শব্দে তন্ত্রকে 
বুঝাপ, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আবার' 
আছে, তিচ্ষুকদিগক্ষে শাকাসিংহ বগিতে- 
ছেন, "সেই সকল মৃূঢ়ের! ব্রহ্ম, ইন্দ্র, রুদ্র, 
বিশু, দেবী, কান্তিকেয় মত| কাত্যায়নী 
প্রভৃতির ও গণপতি প্রভৃতির আশ্রন্ন গ্রহণ 
করে ও তাহাদিগকে নমস্কার করে, কেহ 
কেহ শ্শান,চত্বর, চতুষ্পথের আশ্রয়ে তপস্যা 
করে।1 পাবগুদিগের আচারের উ'ল্পথ 
করিতে বাইয়া) শাকাপিংহের মুখ হইতে 





ক «-_মিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে-বে!ধি- 
লত্বএব ধিশিষ্যতে স্ম। ১২প অধ্যায় ললিত বিস্তর 
+ --প্ষশান) চত্বর, শৃ্গ।টকা-_চাশ্রয়ন্তে | ১৭ অ, 
ললিত বিভব 


সাহিত্য-সংহিত!। 


[ ১১শ খণ্, ৬ষ্ঠ সংখ্য। । 





মদত) মাংস, স্ুরাও উল্লিখিত হইয়ান্ছে। 
এই সমস্ত তন্্রোক্ক উপাপনা পুর্বে 
থ।কিলে শাক্যসিংহ কি করিয়া জানিলেন? 
কি করিয়াই বা 'শাকাসিংহ তাহার নিন 
করিলেন? বৌদ্ধপুরাণ ললিত বিস্তর 
দেখিয়। আর কি করিয়া বলিব, তন্ত্রণ্্ 
বৌন্ধ মহাযানের আদর্শে গঠিত ? 

৩য় আপত্তিটি ২ আপত্তির সম্পূর্ণ তুল্য। 
২য় আপত্তির উপরে যে সমস্ত দোষ 
প্রদশিত হইয়াছে, ৩য় আপত্তিতেও সেই 
সমস্ত দোষের সম্ভব আছে; সুতরাং এ 
আপত্তিটও অকিঞ্চিকর বলিয়া উপেক্ষিত 
হইবে। এস্থলে ইহাও ভ্িজ(স্য যে 
কাহাকে লক্ষ্য করিয়া অসভ্য আদিম 
নিবাসী বল! হইতেছে? ইংরাজী হিসাবে 
ত ভ্রাবিড়, ওড্রু ও পৌগ্ু,কের। ভারতের 
আদিম নিবাসী। সুদুর দক্ষিণাপথের 
দ্রাবিড় জাতির আচারের অনুকরণে কি 
বঙ্গীয় পঙ্িতের। তন্ত্রের প্রণয়ন করিলেন ? 
অথব! মুড, সাওতাল, (সমতল দেশবাপী) 
আসামের * আদি নিবাসী পারে 
(গিরিবসী ) মেচ, কোচ, খাসিয়। (থস্) 
্রসথতিনু, নিকট হইতে তান্ত্রিকতা গ্রণ 
করিয়া তন্রের সথষ্টি করিলেন? আমরা বধন 
ভারতের সর্ধন্র শক্তি পৃঙ্গা, ও স্থাপিত শক্তি 
দেবতা দেখিতে পাই, তখন এই কলঙ্কপুণ' 
গুরুভারের ভল্লক বঙ্গীয় পঞ্ডিতের মস্তকে 
চাপাইতে কেমন সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত 
হয়। উৎকলে এক পুকুষোভমক্ষেত্রেই 
ক্ষেত্রের অধিষ্ঠা্রী দেবত1 বিমল নিত্য 
অচ্চিত হইতেছেন। সরশ্বতী, ভুবনেশ্বরী, 
কালী, লক্ষ্মী পুজিত হটতেছেন, “কাত্যায়নি 





*. «আসমভল” শব্দহইতে আসাম শবের 
সৃষ্টি, হইয়াছে অনুমান কর! ঘ/ইতে পারে। 
“সাধিভল” শব হইতে “শশও্ভাল” শব্দের 
সৃটিঃ ইহাও অনুমেয় । $ 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 


নমোত্ততে” : এই মন্ত্রে সুত্র 
হইতেছেন। 
ধবলেশ্বরে ধবলেশ্বরী, যুা্পুরে অষ্টশক্তি 
ও ইন্তরাণীর সহিত বিরজা, কটকে কটকচন্তী 
অর্সিত, বন্দিত ও সেবিত হইতেছেন। 
কামরূপে কামাথা।, বিদ্ধাচলে বিদ্ধাবাসিনী, 
প্রবন্দাবনে যোগমায়া। ও পৌর্ণযাসী, 
কাণীক্ষেত্রে অন্পূর্ণা, সন্কটা, ব্রিপুরতৈরধী, 
চতুঃষষি যোগিনী, কাল উৈরবী, দুর্গা) 
ঈীতঙা, মঙ্গল! প্রভৃতি দেবীবন্দ, কৌশলিতে 
কুশলী, পুনার অন্তর্গত সহাদ্বিতে পার্বতী, 
নেপালে গুহোশ্বরী, রাজপুতনায় গায়ত্রী 
ও সাবিত্রী, প্রয়াগে ললিত! (আলোগীদেবী), 
ত্রিহতে উগ্রতারা, ভরিঘারে মায়াদেবী 
(ধাহ]! দ্বারা হরিদ্বারের নাম শাস্ত্রে 
মায়পুর কথিত হইয়াছে), হরিত্বারের 
নিকটে চত্তী-পর্বতে চণ্ী, জলন্ধরে 
আলামুখী, জ্বালামুখী হইতে ২* ক্রোশ 
দুরে ছিন্ন-মস্তা, দিল্লি হইতে ৭ মাইল 
দক্ষিণে পৃথ্থীরাজের পুঙ্িত কালী, বোম্বাই 
নগরে মুন্বা, বোন্বাইর উপকণ্ঠে মহাসমুদ্রের 
তীরে মহালক্ষ্মী, হর্ষদ্বীপে (মহাকালেশ্বরের 
নিকটে পশ্চিমে) কালিকা, কাশ্মীরের, 
নিকটে ক্ষীর ভবানী, মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে 
মীনাক্ষিদেবী অবিদ্িত অতীত যুগে স্থাপিত, 
ও অগ্যপি অচ্চিত্ঠ হইতেছেন। এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া কি করিয়! সাগতালদিগের 
নিকট হইতে তন্ত্র গৃহীত বলি? কি করিয়াই 
বা বাঙ্গালী পগ্ডিতদিগকে তাহার গ্রন্থকার 
বলি? শক্তিপূঙ্জার বিধান আছে বলিয়া 
তম্্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, মহা- 
ভারতকে আধুনিক বলিতে হয্বঃ উপনিষদ, 
বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। মহাভারতে 
দেবীর স্তোত্র আছে, প্রীমদূভাগবতে উম! 
পুঙ্গার ব্যবস্থা আছে, ব্র্জকুষারী্! কাত্য- 
যনীর অর্চনা! করিয়াছিলেন। ম্বার্কের 


নমস্কৃত 


তগ্ের প্রাচীনস্ব। 
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পুরাণে দেবী মাহাণ্ব) (চণ্ী ) বণিত বাছে, 


ভূবনেশ্বরে ভুবনেশ্বর, | স্বন্দ পুরাণ, ব্র্ধ পুরাণ, ব্রন্দাড পুরাণ, ব্রঙ্গ 


বৈধর্ত পুত্রাণ, ভবিব্য পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, 
দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণ হইতে 


(শকতিপ্ুজার গম।ণগর্থ কত বচন উদ্ধৃত 


করিব? পুরাণের সর্ব[ংশেই -শক্তিমা হাত্ম্য 
বর্ণিত হইয়াছে। শারদীয় হূর্গ। পুণার 
উল্লেখ অনেক পুরাণে রহিয়াছে । একম।র 
রদুনন্দন ভঙ্টাচার্য্যই ছূর্না পুজার ব্যবস্থা 
পিখিয়াছেন, মনে করা স্কর্তব্য নগ্ন॥ 
রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী শ্রীদত, হরিনাথ, 
বিদ্ভাধর, রত্বাকর তোজদেব, জীনৃতবাহন, 
হলাযুধ, রায় মুকুট ও বাচম্পতি মিশ্র গ্রভৃতি 
গ্রসন্ধ সংগ্রহকারের।ও হূর্গাপুজ'র ব্যবস্থ। 
শিখিক্ষ। গিক্াছেন। রঘুনন্দণের অনেক 
পূর্বের লিখিত হর্স ভাজ তরঙ্গিণী, সংখৎসর 
প্রদীপ, কাল কোৌমুদী, দ্যোতিষ, 
স্বতিসাগর, কলপতরু, কৃত্যমহথার্ণব, কৃত্য- 
রত্বাকর, কামরূপীয় নিবন্ধ, স্মতিসাগর, 
কশ্যতত্বার্ণব, চক্র নারায়ণী, ক্রিয়া! গোপ- 
সংবাদ, ছুর্গ(তক্কি প্রকাশ, দাক্ষিণাত্য কাল 
নির্ণয়, কৃত্য মহার্ণব, পুজার ত্রাকর প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থেও হুর্গ! পুজার ব্যবস্থা 
নির্ণীত হইয়াছে। দিও বঙ্গদেশের মত 
ভারতের অন্তত্র মুন্ময়ী প্রতিম। গ্রস্তত করিয়। 
আড়ম্বরের সহিত হূর্গ! পুঙ্গ। সম্পন্ন হয় না, 
তথ|পি ঘটে দেবীর পু! ব৷ প্রসিদ্ধ স্থাপিত 
দেবীমুত্তির দর্শন, তাহাতে. দেবীর পুষ্জা 
নব রাত্রিব্যাপী ব্রতধারণ, মহাক্টমীর দিবস 
উপবাস ও চণ্তীপাঠ সর্ব হুইয়। থাকে। 
অদ্যাপি শ্রীবৃম্দাধনে অ্রঙ্গবাসিনী রমনীবৃন্দ 
আশ্বিন শুক্লপঙ্গীন্ন প্রতিপ্ হুইভে আরম্ভ 
করির। নবমী পর্য্য প্রত্যহ ত্রাহ্ম মৃহ্প্তে 
বমুনায় অবগাহন করিয়া] ঘমুমার সৈকত 
পুলিনে দেবীমূর্তি অস্কিত করিয়া পুজ। 
করিয়া থুকেন। বাহারা ছান্দ্যোগা। 


৫২ 


তলবকার গ্রভৃতি উপনিষদ পাঠ করিয়া- 
ছেন, তাহার অবগত আছেন, ইন্্াদি 
দেবতা তেজঃপুঃঞ্রয় ভিতরে সিংহস্কদ্ধা রূঢ় 
ঠৈমবভী উম্বাকে দেখিয়া খিশ্রিত হইয়া 


ছিলেন, ও নিজের শক্তি ত্বার।কিছুই ছয় না, 


সেই মহাশ'কর প্রভাবেই সমস্ত কার্য্য সম্পর 
হয়, ইহা অবধারণ কারয়া লঙ্জিত হইয়। 
ছিলেন। বেদে সরম্বতী স্ুক্ত আছে, 
য্ুর্বেদে লক্ষ্মী নুক্ত আছে, খগ্বেদের দশম 
মগ্লে দেবী হুক্ত আছে। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে 
গ্রীশে পর্য্যন্ত মিনার্ভ। নাষে পরিচিত] সরম্বতী 
দেবীর হুন্দর মুর্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইত। 
জানি না, “মীনাক্ষি ভারত” এই নামের 
ঘা অন্ত কোন সংস্কৃত নামের অপভ্রংশে 
*মিনার্ভ।” এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে কি না। 
কালিকফর্ণিয়৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচা ভাষা 
ও স।হিত্যের অধ্যাপক যিষ্টার জনফ্রায়ার 
প্হার্পস ম্যাগাজিনে" একটি প্রবন্ধে প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিগাছেন, কলম্বসের বনু 
পূর্ব্বে কোনও বৌদ্ধ ভারতবাপী আমে- 
রিকায় গমন করিয়াছিগেন ও সে স্থানে 
বৌন্ধধর্দের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
মেক্সিকো দেশে ইতস্ততঃ অনেক বৌদ্ধ- 
স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়। ষায়। এখনও 
অনেক বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
আছে, এখনও অনেক গ্রাম ও নগরের 
মামের সহিত ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের নাম (305 
(517)7158 ) 5808101785 ) বিজড়িত রহি- 
ম্াছে। মেক্সিকো দেশের অনেক স্থানে 
অনেক বৌদ্ধ মুত্তিপাওয়া গিয়াছে। সেকল 
যাছঘরে রক্ষিত হুইয়াছে। তন্মধো অনেক 
গুপি গণেশমৃত্তি আছে। আমেরিকার 
গণেশমুণ্তির অবস্থান দেখিয়া অন্মান 
করিতে পারি কি-_-বৌদ্ধবুগের অনেক পূর্ব 
হইতে আমেরিক1- ভারতের পরিচিত ও 
নান সম্বন্ধে সম্বন্ধ? অন্থমান শুভ্র পারি 


সাহিত্য-সংহিতা । 


'বপিতে পার যে, 


[ ১১শ খু, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


কি-বখন গণেশ অ।ছেন, তখন গণেশজননী 
শক্তিও ছিলেন বা আছেন,একদিন আবিষ্ক তর 
হইতে পারে? . এক্ষণে ভাবিবার ও 
আবধারণ করিবার বিবয়,-_-শক্তি-পুজার 
প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
স্বদেশে প্রসিদ্ধ ও অতীত কালে 
আচরিত এই সকল অনুঠান দেখিয়! শৰ্ি- 
পুজ।র সমর্থক বণিয়। মার তন্ত্রকে আধুনিক 
ধলিতে সাহস হয় না। মনস-দেবীর 
পুঙ্জাও তস্ত্রোন্ত নহে, পৌর[ণিক বিধি 
দ্বার! প্রবর্তিত, তুলসী, বিশ্ব ও অশ্বথ বৃক্ষের 
পুজাও সেইরূপ তন্ত্রে উল্লিখিত নহে, পুরাণে 
কথিত; সুতরাং অন্তকৃত অপরাধ অন্যের 
স্কন্ধে নিয়ে।পিত করা সভ্যতা-বিগঠিত 
বলিয়৷ দুঃখিত হইতে পারি। বগদেশ 
হইতে সুদূরে অবস্থিত গোবর্ধন পর্বতের 
শিখরে মনসাদেবীর মুস্তি প্রতিঠিত রহিয়াছে। 
অহিংসপ্রধান ক্রঙ্জভূমির কুত্রাপি পঙ্ত- 
হিংসা নাই, কিন্ত সেই মনদাদেবীর সম্মুখে 
ছাগ-বপিদানের ব্যবহার আছে। সর্প 
পুঙ্জার জন্ত তন্ত্র ত নির্দোষ, বলিতে পারি, 
একমাত্র বঙ্গদেশও দোষী নহে। 

রথ স্বুপততর উত্তরে আমি এই পর্যযস্ত 
তিন শত বৎসরের 
ভিতরে যে।গিনী তগ্রের সৃষ্টি হইলে 
মহাপ্রভুর সমসামায়িক স্মার্তশিরে।মণি 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও আগমবাগীণ 
কুধ্ানন্দ ভগ্্াচার্ধ্য স্বতিতন্বে ও তন্ত্রসাপে 
কি কারয়। যো(গনীতত্ত্রের উদ্লেধ করিয়া 
ব্ছ.স্থানে বু বচন উদ্ধত করিগেন? 
সুতরাং যোগিনাতন্ত্র তিন শত বৎসরের 
ভিতরে রচিত বলিবার সম্ভাবনা নাই। 
যদি কোন অজ্ঞত বংশে কোন মহাপুরুষের 
ব। ধারাবািক মহাপুরুবর্দগের জন্ম হয়, 
তাহ! হইর্লে' কোন প্রখ্যাত বংশে সহিত 
সেই বংশটিকে মিপিভ করিবার জন্ত 


আঁগ্থিন, ১৩১৭] 


তত্ত্রের প্রাচীনতূ। 


২৫৩ 





বংশধরদিগের & বা তাহাদিগের উপাপক- 


্টীগের একাত্ত চেষ্টা হয়)--সর্ধজ 
ইহার নিষর্শন পাওয়া ফায়। হয়ত সেই 
তাখেই কোচবিহারের রাজবংশ যোগিনী 
তস্ত্রোন্ত শিংবংশে উন্নীত হইয়াছে। 
বেদের ভাবা (শায়ন মাঁধবীয়) কার 
মাধবাচার্যয সর্ববর্শন সংগ্রহের পাতঞ্জল 
দর্শনে তস্ত্রোক্ত দশবধ সংস্কারের উল্লেখ 
করিয়া তন্ত্রশান্ত্রের অনেক বচন উদ্ধত 
করিয়াছেন। বড় দর্শনের টীকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র পাঠঞ্জ দর্শনের টীকায় 
তন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ 
দ্িয়াছেন। তগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও শ।রীরক 
ভাষে। তস্ত্োক্ত ঘট্‌চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 
বলা বাহুগ্য, শঙ্ষরাঁচ।র্য, মাধবা চার্্য,বাচম্পতি 
মিশ্র এই স্থুপ্রসিদ্ধ মহা পুরুষত্রয়ের ভিতরে 
একটীও বাঙ্গানী নহেন। কষ্চানন্দের 
তন্ত্রমার প্রণয়নের পূর্ববে রাঘখানন্দ, রাঘব 
ভট্ট, বিরূপরক্ষ, গোবিন্দ উট গ্রহথতি তন্ত্রের 
সংগ্রাহক অনেক গ্রন্থকার ছিলেন । কৃষণ- 
নন্দ তন্ত্রমারে নীল সরঙ্কতীর যন্ত্র লিখতে 
বাইয়া এ্রশঙ্করচার্য্ণাপু ক্তং” এইরূপ 
লিখিয়াছেন। অবশ্ত এ শক্বীচার্যয কে, 
নিশ্চয় করিয়। বশিতে পারি না। আনন্দ- 
লহুরী নামক স্থুগ্রসন্ধ শত্তিস্তোত্র শঙ্করা- 
চাঁধ্যের বিরচিত বলিয়। সর্বত্র পরিচিত ও 
সেই ভাবে দেখতার সম্মুথে সর্বত্র ভক্তের 
গদৃগদ স্বরে উচ্চারিত ও ভক্তিপুর্ণ কণ্ঠে 
পঠিত হইতেছে। রামাচ্চন চন্ত্রিক* 
মন্ত্র মুক্তাবলী, সার সংগ্রহ, ভুবনেদ্বরী 
গরিজাত, শারদা তিলক, ্রিপুরা সার 








. * রামার্চন চত্দ্রিকা নামক সংশ্রহ গ্রন্থের ধৃত 
বচন বাচম্পতি মিশ্র কৃত্য চিস্তামণির বাসন্তী পূজ। 
প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহা! য়া রামার্চনা 
চক্ত্রিকার প্রাচীনত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। 


সমুদয়, শ্থচ্ছন্মসংগ্রহ। সরসধুচ্চ, তন্ত্র মন্ত্র 
প্রকাশ, সোমতুঞ্গগাবলী প্রভৃতি তত্ত্রের 
সংগ্রহ গ্রন্থ কৃষ্ানন্দ ৪ রঘুনন্দনের অনেক 
পূর্ববর্তী সময়ের রচিত। রুষণানন্্ ও 
রঘুনর্দন স্ব স্ব গ্রন্থে এই সকল গ্র্থের 
মামোক্লেখ করিয়াছেন। দীপিকা নামক 
সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষের গ্রস্থে বিদ্যারস্ত' ও উপ- 
নয়নের দ্বিন নির্ণয় আছে, আবার পৃথক 
করিয়! দীক্ষার দিন নির্ণর অভছে, হ্ুতবাং 
এ দীক্ষা! বৈদিকী দীক্ষা উপনয়ন নয় বল! 
আবশ্তক, ইহাতাস্ত্িকী দীক্ষাণ। মৃলগ্রন্থরচনার 
অনেক পরে সংগ্রহগ্রন্থের হহি হয়। যে 
সময়ে মুলগ্রস্থ উৎপাদনে কাহারও সাহস 
বা সামর্থা থাকে না, অথচ রাশি রাশি 
মূলগ্রন্থ সমূহ দেখিয়া সেই সকল বচনের 
সামঞ্জসা স্থ(পন করিয়া ব্যবস্থা নির্ণষ্ কর! 
সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখনই 
আবশ্তকতার উপলব্ধি কগিয়া ক্ষণ-জন্মা 
প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ সংগ্রহ গ্রন্থের 
সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত সংগ্রহ গ্রন্থে 
ব্যবস্থ। নির্ণয় আছে, শাস্ত্রীয় আপতির 
খণ্ডন আছে, বচন সমূহের সামঞ্জস্য 
প্রদর্শন আছে, বিরোধের পরিহার আছে। 
মূল গ্রন্থ ও সংগ্রহ গ্রন্থের স্তির ভিতরে 
অন্ততঃ সহশ্র বৎসরের ব্যবধান স্বীকার 
করিতে হইবে। বে সকল সংগ্রহকারের 
উল্লেখ কর! হইল, তাহািগের ভিতরে 
অনেকেই সহত্র বৎসরের পূর্নবন্তী ? 
স্থৃতরাং তন্ত্র ষে অস্ততঃ ছুই সহম্র বৎসরের 
পূর্ববর্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু 
মাত্র কারণ নাই। 

শ্রীমস্তাগবতের একাদশ স্বন্ধে আছে, 
তন্্রেক্ত বিধান সবার কেশবের অর্চন। 
করিবে* জ্ঞানাকাজ্বী মনুষ্যের! বেষোক্ত 


* 8বত, ১১শ ক্ষ, ৩য় অধ্যায়। ৪৭, 





২ 


নাহা-সংহিজ। 


[ ১১শ খণ্ড. ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বিধানে ও তত্ে/জ বিধানে তগবানেকর অর্চনা | ব্যক্ির পক্ষে তক, পূজার ব্যবস্থা খলি, 


করিয়া থাকেন।* কলিকালে নানাবিধ 
তন্ত্রের বিধানে থে প্রকারে তগবানের অর্চন! 
করিবে, তাহা শ্রবণ কর । আমার যাত্র! 
বিধান (.দোলযাত্রা! রথয।ন1 প্রভৃতি ), 
ঘলিদান, বৈদিিকী, তান্ত্রি কী দীক্ষা গ্রহণ এবং 
আমার ব্রত ধারণ কর! কর্তব্য। 

তরঙ্গ পুরাণে আছে, একাত্রর কাননে 
(ভূবনেশরে ),অবস্থিত ভূবনেশ্বরের মন্দিরে 
প্রবিষ্ট হইয়া বেদে।ক্ত ও তক্ত্রোক্ত বিধানে 
মহাদেবের পুঞ্জা করিবে । এই ধচনটি 
রতুননান তাহার পুরুষোত্তমতত্তবেও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কৃদ্্পুরাণে আছে. পপৃথিনীতে 
শ্রুতি-স্বতি-বিরদ্ধ জমেক শাস্ত্র দৃষ্ট হই- 
তেছে। সেই সকলে শাস্ত্রের ব্যবস্থা তামসী। 
করাল ভৈরব ও যামল প্রন্থতি বামমার্গ 
অবলঘ্বনে রচিত”ইত্যাদি, ইত্যাদি । এই কৃ 
পুরাণের বচনটিও বঘুনদ্দন প্রস্ততি সংগ্রহ- 
কারের ধৃত। বলা বাহুলা, করাল তৈরব 
ও ধামল তত্ত্র-শ্রেশীর অন্তর্গত পুস্তক 
বিশেষ, বামমার্গও তন্ত্রেক্ত আচারবিশেষ। 
ঝামার়ণে বল ও জতিবল। বিদ্যার £ 
উল্লেখ আছে। বলা ও অতিবল! বিদা] 
তন্ত্রেক ) তন্রসারে পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার 
প্রণালী লিখিত ঘহিয়্াছে। রাখবভট্ট ও 
রঘুমদাম নারদের একটি চন উদ্ধত 
করিক্বাছেন। তাহার তাৎপর্যা, অশোচী 





৪৮ প্লোক। *তন্ত্রম।গমঃ চক।রাৎ বৈদিকেন সমুচ্চয়মাহ” 
জীধর স্বামী । 

* এ, এ ৫ম অধ্যায়, ২৮ শ্লেক। পবৈদিকেন 
আগমিকেদ চ হার্সগেণ | জীধয গ্বামী। 

ব এ, ০১ মোক “নালা তন্ত্র ধিধানেনেতি 
ফলো তত্রমারগন্ত প্রাধান্ঠমূ ুচর়তি |” ধর দ্বামী। 

1 রামায়ণ, বালকাণ্ ২২ সর্গ, ১২, ১৩১ ১৫ 


তেছি,_বাহ্‌ পুর্গা ক্রমে ধ্যানবে!গে পুঙ্গ 
করিবে। পরাশর তাষ্যে গে।বিন্দ তট ধৃত 
বলিয়া একটি বচন উদ্ধু ন হইয়াছে, শূদ্রকে 
স্বাহ। প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিবে না 
ইত্যদি। ভোজরাজের বাবহার সমুগ্চয়ে 
একটি বচনের উল্লেখ আছে-__/ তাহার 
অর্থ__বৃহস্পতি বাহু বুক্ত হইলে উপনয়ন 


ও দীক্ষ। গ্রহণ করিবে না। ববাহ পুরাণে 
আছে. বেদোক্ত বিধিহ্বার] বা আগমোক্ত 
(তন্ত্রেক্ত) বিবিদ্বার! পঞ্িতদিগের 


জনার্দন অর্চনীয় * পন্মপুরাণে উত্তর 
খত গিখিত আছে, টষ্ণবী দীক্ষ। গ্রহণ 
ভিন্ন মনুষ্য কি কিয়! ভাগবত হইবে 11 
নারদপঞ্চ রাত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, 
মূলাধার, স্বাবিষ্ট।ন. মণিপুর, অনহত, 
বিশুদ্ধ, আজ্ঞাখ্য/ এই ষটচক্রের চিন্ত। 
করিয়! সহত্রদ্গ পন্মে অবস্থিত ভগবানের 
নিঞ্-শক্তি কুগুলিনীর সহিত সংযুক্ত নবমেঘ- 
প্রভ পীতকৌশের় বাসাঃ ঘবিছু্গ সুন্দর 
শুদ্ধ সম্মিতমুখ শ্ীকষ্ণকে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। আবার নারদ পঞ্চরাত্রের চতুর্থা- 
ধ্যায়ে “ক্ষীর কামবীজং” ইত্যাদি 
বলিয়। তন্ত্রেক্ত প।রিভাবিক শবের আশ্রয়ে 
কৃষ্ণের অষ্টাক্ষর বীজপুটিত মহামস্ত্রের 
“উদ্ধার আছে। পূর্বোক্ত ষটচক্রভেদ, সেই 
সেই চক্রের নাম ও. কুগুপিনীর সত্তা ও 
তাহার তাদুশ নাম সমস্তই থে তস্ত্রোক্ত,ত।হ! 
বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তন্ত্রোক্ত 
প্রাণামমের কথ! ,পান্ঞ্জল দর্শনেও আছে, 
ভগবদূগীতাতেও আছে, মহাভারতের অন্তান্ত 





* বিহত্তিঃ পূজনীয়ো! জনার্দনঃ। বেদোক্ত বিধিন! 
তবে আগমোকেন বা! পুনঃ। 
বিনা প্াবৈকবীং দীক্ষাং-্কষং হকাগবতো 


সার । | ডবেৎ। 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 


্তানেও আছে * এস্থলে ইহাও বশ্তব। 

মহাভারত শাস্তি পর্ব মোক্ষধর্মের ২৫৯ 
হী, ৭, ৮, ৯ প্লোক দ্বারা যুধিষ্ঠির 
ভীগ্মকে যে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহাতে 
স্প্টতঃ তন্ত্রের উল্লেখ না থানিলেও ভাবতঃ 
যেন ওস্্র শাস্ত্রের উল্লধ রহিয়াছে । লেট সেই 
শ্রোকের বঙ্গানুবাদ এই, শুনিযাছি বেদোক্ত 
বিধান বুগানুপারে ক্রমে হাল গ্রাপ্ত হইতেছে। 
মতাধুগে ধর্ম অন্য, ম্েতায় অন্ত, দ্বাপরে 
অন্ত) কলিতে অন্ত; ঘেন মনুষোর শক্তি 
যাঁদৃশ, বেদোক্ ধর্ম তাদৃশ কলিত 
হইয়াছে । আয়ায় বচন (বেদব5ন) সতা 
-সেই আম্মা সমূহ (বেদ সমূহ ) হইতে 
পুনরায় সর্নতোমুখ (সর্বতোবপ্ত ) বেদ 
সমূহ প্রস্থত হইয়াছ ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে. €"দ্ঘ সমূহ 
হুইতে যে সর্বভোষযখ বেদ-সমূহ প্রস্যত 
হইয়াছে, সেই বেদ সমৃত কি? উত্তরে 
তন্ত্র ভিন্ন, অন্ত কিছুরই নাম করিবার 
সম্ভাবনা নাই। নেদ যেমন সর্প্য বর্ণের 
সমান অধকার দেয় নাই, শু-দ্রর যেমন বেদ 
পাঠে অধিকার বিলুপু করিয্াছে, ম্ৃতিও 
তাহাই করিয়াছে, স্থতরাং 
স্মৃতি নহে, তস্ব সর্ধিবর্ণ সাধাত্ণকে সমান 
অধিকার দিয়াছে, এই জন্ত একমাক্র তন্ত্ই 
সর্বতোষুখ । ইহাও বক্তব্য যে, ন্থতি 
বুঝাইতে বেদ শবের বাণহার আর কুরাপি 
নাই। বরং তন্ত্র বুঝাইতে বেদ্ববাচক 
আগম শব ও নিগম শবের বথেষ্ট বাবহার 


* প্রংণাপনৌ। তথোদানং সমানং ব্য।নমেব চ 
এবং তৌ মনসি স্থপ্য দখতু; প্র।ণকে(মন:।-_তথ।ধার 
ূরন্ত।স্বনমেবচ। মহাভ।রত শ্ন্তিপর্ব ২*১ আঃ 
১৭, ১৯ ক্লোক। যুল।ধারাৎ কুগুলিনী মুখাপ্য 
উদ্ধোর্ঘ চক্রজন়ক্রমেণ মমসি হৃদয়ে অনাহুচকে ্থাপ্য 
ততশ্চ মনসা ধহ তৌ প্রাণ।প।নৌ আজ্ঞাচক্রে ধারয়নতঃ। 
ইত্য।দি--নীলক্ কৃত টাকা। 


৩৪ 


তন্ত্রের প্রাচীনস্থ? 


৫৫ 


আছে। বেদের যেমন রচায়তা কেছ নাই, 
বে'দর ন্র্তা কেবল চতুগ্মু ব্রহ্ম! শাস্ত্রে আছে, 
তন্বেরও সেইরূপ কেহ রচনা করিয়াছেন 
শাস্ত্রে না, কেবল মহাদেসের মুখপদ্ম 
হুইতে ঝ্আগত এইরূপ শাস্ত্রে আ'ছ 1 খবি 
মুনি জানী কাহারও মুখ হটতে বেদ ও 
তন্ত্রের নির্গমর্র কথা নাই, ব্রহ্ম! ঈশ্বর, 
তাহারই মুখ হইতে বেদ, মহাদেব ঈ-য, 
ক্াহারই মুখ সইতে তাদ্রর আবির্ভাব 
এইরূপ শাস্ত্রে আছে। আরও স্পষ্ট প্র 
শা'স্তপর্থ মোক্ষধর্মের ২৮৪ অধা় ১২১, 
১২২, ১২৩, ১১৪ শ্লোকে আছে। দক্ষের 
প্রতি মহাদ্দেব বাঁলতেছেন, আমি যড়ঙগ বেদ- 
ও সংংখ্যযেগ হইতে উদ্ধার করয়া যে দেব 
দানবের দুশর বিপুল তপদ্যা দ্বারা সুতপ্ত 
বেদাদি অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় সব্ব বর্ণ ও 
সর্ধ/শ্র-মর অনুকৃল অশায় তিন বর্ষ দশ 'দন- 
সাধ্য গুস্ জ্ঞানীর প্রশংসিত অন্তঞানীর 
নিন্দিত বর্ণ-শ্রম ধন্মের বিপরীত কোন কোন 
স্থলে তুন্য জ্ঞাত সিদ্ধান্ত বাক্তির অবধারিত 
অতাশ্রম কগ্যাণকর পাশ্পত ব্রত উৎপ।দন 
কণিয়া ছ, দক্ষ, ভূমি সেই আচরিত ত্রতের 


এ শি অর্থ ।সমাক্‌ সম্পূর্ণ কফ প্রাপ্ত হহলে ইত্যাদ, 


ইতাদ। এই পাশুপত ধর্মগ্রতিপাদক 
তন্ত্গ্রস্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বেদ 
বল। বাইতে পারে ন|, পূর্বেই বল হুই্লাছে. 
প্ষড়ঙগ বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া” । আবার 
আশ্চর্যের ব্ষয় মহাভারতে ্তন্্রশান্ত্রের 
মত তন্ত্রের পারিভাষক শব্ধ গ্রহণ করিয়া 
মন্ত্রোদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে ।-_ঘার্ট, চর 
চেলী মিঙলী মিপী। ব্রদ্ধ কারিকমমীনাং।» 
মোক্ষ ধর্ম ২৮৪ অধ্যায় ৭৪ শ্রোকের ব্যাখ্যায় 
নীলকঠ লিখিয়াছেন ? “ঘরটি প্রণবঃ রুদ্রেতি 
সন্ুদ্ধিঃ--অগ্নীনাং কাগ্সিকং-জায়া,। ব্রক্ধ 


* ন কেচিদূ বেদকর্ত।য়ে। বেদন্মর্কা। চতুন্মুধেং 


1 ধি৮শিববভ ত্য: । 
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গ্রণবঃ-তেন ও রুদ্র চিলীচিলী চিলি চিলি 
মিলিমিলি শু স্বাহেতার্ট/দশার্পো মন্ত্র 
উদ্ধতঃ। অনুশাসন পর্ব ১৪শ অধ্যায়ের 
৩৭৯ স্কোকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, 
তারপর আট দিন (অর্থ সা দিন) শখ্ুহ্'র্ভর 
মত অতীত হুইল । আমি সেই বিপ্রের নিকট 
(উপমন্থ্যর নিকট) যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণ 
করিলাম। এই শ্োকের পরে শ্রীকৃষ্ণ 
সেই মন্ত্র জপ করিয়! শিবের কঠোর তপলা! 
করিলেন, প্রীত হইয়া উমার সহিত শিব 
কুষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের 
স্তবে শিব ও উমা সন্তষ্ট হইয়া টভদ্ে কৃষ্ণকে 
বয় প্রদান করিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি 
আছে। আশ্চর্য্যর বিষয়, কোন কোন 
শিক্ষতের মুখে শুনিয়াছি, এক বিরাট পর্ব 
যুধিষ্ঠির কৃত ছুর্গার স্ব ভিন্ন মহাভারতে আর 
ফুত্রাপি শক্তির নাম-গন্ধ নাই । মহাভারতের 
ঘক্ষমজ্ে দাক্ষা্ণীর দেহত্যাগের কথা নাই, 
দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ করিবার জন্য দাক্ষায়ণীর দেহ 
হইতে তর্রকালীর উত্তবের কখা আছে ঞ। 
দক্ষের স্তবে প্রীত হইয়! মক্ষর সন্দুখে মহা 
দেবের সহিত হুর্গার অ'ধষ্ঠটান ও অদর্ধানের 
কথা আছে। অনুশাসন 
শিবের সহজ নামে “বামপ্ধেখ্চ বামশ্চ 
প্রাগ্ক্ষিণশ্চ বামনঃ”। “বেদকারে। 
মঙন্্রকারঃ,৮ ইত্যাদিও আচ্ছে। বেদকার 
বলিয়া মন্ত্রকার বলাতে আর টবাদ্ক 
মন্ত্র এইরূপ ব্যাধ্য। হইতে পারে না, টাকা- 
কার নীলকণ্ তাস্্রক মন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। 
বাম ও দক্ষিণ বলাতে বাম ও দক্ষিণ মার্সের 
কথাই বলা হইয়াছে। তত্ত্রোন্ত বীজ 
মন্ত্রের কথ! অনেকেরই অবগতি আছে, 
শ্চতুন্তুখো মহালিঙ্গশ্চাক নিজস্ততৈবচ, 


* ভদ্রকালীতি বিখ্য/তা দেব) কোপা 
বিনিঃস্ৃতা। মোক্ষ ধর্ম, ২৮৪ অ, ৫৪ শ্লোক। মন্ুনা ও 
মহাভীম। মহাকালী মহেখরী। ২৮৪২ ম্লোক। 


সাহিত্য-সংহিতা । 


পর্কের কষ্ণকৃত, 


[ ১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





ইত্যাদি, বীজাধাক্ষো বীজ কর্তা” ইত্যাদিও 
আন্বশাননিক মোক্ষ ধর্মে আছে। হয 
মপেক্ষা আরও স্পষ্ট করিয়া মহ্থাভা*ত 
লিখিত আছে, “সাখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং 
বেদাঃ পাশুপতং তথা। জ্ঞানান্তেতানি 
রার্ষে বিদ্ধি নানা মতানি বৈ।”-ইত্যাৰি 
“উমাপতি তৃতিপতি শ্রীকষ্ঠো ত্রহ্গণঃ 
সুতঃ। উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং 
শিবঃ। পাঞ্চরাব্রস্ত কৃৎন্নন্ত বেতাতু 
ভগবান স্বং।” মোক্ষধম্মা ৩৫০, 
৬৪ শ্লোক হইতে ৬৮ শ্লোক পধ্যন্ত। 
ভারতবষীক্স সংস্কৃতদ্ পঞ্ডিতের! পঞ্চর বরকে ও 
তন্ত্র বলিয়৷ বিশ্বাস করেন। আবার কলি- 
কালে তন্ত্রো্ত বিধানে ঈব্বরের আরাধন! 
করিবে এইন্প বিধান দেখিয়া অনেকে 
সাপত্তি করেন; তন্ত্র আধুনিক, কারণ, 
কপির জন্তই তাহার স্থাষ্ট। ইহার উত্তর 
মহাভারতে সেই মোক্ষধর় পর্ধেই অ.ছে, 
সত্য যুগে যোগস্থিত রুদ্র বালখিল্য খধি- 
দগকে এই ধন্ম শিক্ষ! দিয়াছি:লন, পরে 
পুনরায় সেই দেবেরই মায়ায় তাহা অন্তহিত 
হইয়াছিল। মোক্ষ ধর, ৩৪৮অ, ১৭, ১৮ 
শ্লোক ।€ মোক্ষধর্মের ২৬৭ অধ্যায়ের ১৭ 
শ্লোকে মহর্ষি কপিল স্থামরশ্মিকে জিজ্ঞ'স৷ 
করিধেন, “ঝতেহ।গমশান্ত্েত্যো ব্রছি তদ্‌ 
যদ্দি পশ্তসি,”-আগম শান ভিন্ন আর 
যদি কিছু দেখিয়া থাকেন, বলুন। স্থাম- 
রশ্মি তাহার উত্তরে যা») যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার পরে পরে “ইতি শ্রুতিঃ,* “্হতি 
শ্রুতিঃ* বলিয়াছেন) স্তরাং দিজ্ঞুসা 
কা'রতে পারি এই প্রশ্নোজ্ “আগম” শবের 


অর্থ কি? ভগবান্‌ শঙ্কণচার্য্য “উৎপত্তা- 


সম্তভবাৎ” এই শারীরক হ্ত্রের ভাষ্যে পঞ্চ- 
রাত্রোক্ত বাহৃদেব, সন্কর্যণ, প্রহ্যায়, অনিরুদ্ধ 
এই চতুর্কযাহের উল্লেখ করিয়া! তন নিরা- 
ক্রিন্নতে” বনিয়া তাহার খগুন করেন 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 





নাই) কিন্তু বাসুদেব হইতে নন্বর্ষণের 

বের) উৎপত্তি খণ্ডন করিয্নাছেন। 
“্ন' চ পঞ্চরাব্রপিদ্ধান্তিভ্রি”্তযাদি বণিয়া 
স্পটতঃ পক্রাত্রোক্ত দিদ্ধান্তের খণ্ডন 
করিয়াছেন। আবার পত্যুরসামঞ্জ্তাৎ” 
এই স্থঝ্ের ভাষ্যে “মাহেশ্বরাত্ত মন্তন্তে” 
ইত্যাদি “পশুপতিনেশ্বরেণ পশু পাশ বিমো- 
ক্ষায়োপদিষ্টাঃ” ইতাদি, ইত্যাদি লিখিয়।- 
ছেন। রামানুজ স্বামী শ্রীভাষো “উৎপত্ত্য- 
সম্ভবাৎ” এই অধিকরণে “্শারার়ণেন স্বয়্:মব 
পঞ্চরাত্র-তম্ত্রে বিশদীকৃত মিতি” পাখয়া 
“বেদবহিষ্কতাচারে! নিরাকতে, ন যোগ 
স্বরূপ্ঠ পশুপতিম্ববূপব্। অঃ সাংখ্যং 
যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা। 
অ(অপ্রমাণ্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভি- 
রিতাদি পিখিপ্রাছেন। রামানুজন্বমী 
আমার উদ্ধত মহাভারতের প্রমাণগুলি ও 
এতদ্ডিন্ন মহাভারতের ও অন্যান্ত গ্রস্থর 
অনেক ব$ন উদ্ধৃত করিরাছেন। কৃত 
সংহিতা নামক এক্থানি শাস্তগ্রন্থ আছে, 
ব্রন্নগীতা নামে তাহার একটী অংশ আছে। 
ব্রহ্মা তান্ছার বন্ত!, তাহাতে পরব্রহ্মরূপে 
শঙ্করেরই কীর্তন দর্বত্র দেখিতে পাওয়া 
ষাক়। তাহার টীকাকার সর্দ্দশনকার বেদ- 
ভষ্যকার স্বপ্ং মাধবাচারধ্য । তিনি অধ্যায় 
সমান্তিতে লিখির়াছেন, “ইতি শ্রীমৎ কাশী- 
বিলাস ক্রিম্াশক্তি পরমভক্ত হরমন্রান্বক- 
পাদাজসেবাপরায়ণেন উপনিষন্মার্গ প্রবর্ত- 
কেন মাধবাচার্য্যেণ” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ইহাতেও ক্রিগ্নাশক্তির পরমভক্ত বল্গিয়া 
আত্মপরিচয় প্রণত্ত হইরাছে। তত্ত্রেই 
শক্তির কথা, জ্ঞানশক্তির কথা, ক্রিয়াশক্তির 
কথা। কেবল মহাভারত বলিয়া নয়, সকল 
পুরাণেই অ্পবিস্তর তন্ত্রোক্ত দ্বী-মাহাত্ম। 
বণিত হঁইয়াছে। বরাহ পুরাণের রুদ্র 
মাহান্ে/ আছে, প্বা বত্যন্তা মহাশক্যন্তাবদ্‌ 


: তন্ত্রের প্রাচীনতৃ। 
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রূপাণি শঙ্করঃ। 
পতিরূগেণ সর্ধ্দ। |” 
প্বশ্চারাধঃতে তাস্ত তস্য রুদ্রেত তোধিতে। 
নিধ্যস্তে তাঃ সদ! দেব্যে। মন্ত্রিণো নাত্র 

সংশকঃ 1” 

বরাহু পুর1প; ৮১ অধ্যায়। 

এই বচনটিতে যাহা আছে, তাহ। 
অপেক্ষা তন্থে আর অধক কিআছে?স্কন্ 
পুরাণের শঙ্ষর-সংহিতা নামে একটি অংশ 
মাছে, তাহাতে হাতের প্রতি খধিদিগের 
প্রশ্নে আছে, প৬গখন্‌ আোতু'মচ্ছামো! বুর- 
মাহেখরক্রমং” ইতি । মহার্েবের প্রতি 
কার্তি:কয়ের প্রশ্নে আছে, "কেচিৎ শৈবাগ- 
মাভিজ্ঞাঃ?। শঙ্করের উত্তরেও আছে, 
“বেদাগমপুরাণেষু সারং গেপ্যং মনোহরং; 
৮০ অধ্যায়। শৈবাগম শের অর্থ যে তস্ত্, 
তাহা আর বুঝাইয়। দিতে হইবে না, “বেদ।- 
গম পুরাণেযু” স্বতন্ত্র খন “বদ” শবের 
উল্লেখ আছে; তখন এ “আগম” শব্র 
অর্থও থে তত্ব, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। 
শঙক্ষরাচার্া যে দশখানি উপনিষদের ভাষা 
লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আরও অনেক উপ- 
নিষদ্‌ 'আছে, তাহা বোধ করি, অনেকেই 
জানেন। ষে যে উপা্নষদে অদ্বৈতবাদের 
কথ। আছে, নেই গুপিরই তিনি প্রয়োজনানু- 
রোধে স্বমতের অনুকূল বলিয়া ভাষা 
লিখিয়াছেন। যেমন তাহার যুগ বেংদর 
ভাষা লিখিবার প্রয়োজন ছিল নাঃ সেইরূপ 
উপাসনা কাণ্ড বলিয়া অন্তান্ত উপনিষদের ও 
ভাষা লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই। 
জপে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের মালা গ্রহ 
কারবে, তাহা অক্ষমলি:কাপনিষ'দ আছে, 
«প্রবাল, মৌক্তিক, ্কাটি ক, শঙ্খ, রজতাস্টা- 
পদ, চন্দন, পুক্র--জীবিকা, জা, কুত্রাক্ষ 
ইতি” তন্ত্রেও ই! অপেক্ষা মালার উপাদান 
সমবদ্ধেতজজর্টি অধিক নাই। অধর্ববেদের 


কৃতবাংস্ত।ংস্ত ভঙতে 





২৫৮ 


পাম্প 


অন্তর্গত 'মধর্বশিখ, অথর্বশিরঃ, অ।রতারক, 
অধ্যাত্মঃ অন্নপূর্ণা, অমৃতনাদ, অমৃতবিষ্দু, 
অব্যক্ত, কৃষ্ণ, কৌল, ক্ষুরিকা, গণপ-ত, 
কাত্যায়ন, কালাগ্রিরুদ্র, কুগ্ডিকা, রিপুরা 
তাপনীয়, দক্ষিণামূর্তি, দেশী, দ্বর়, ধানবিন্দু 
নাঁদবিন্দু, নারদ, নারায়ণ, নির্্ব।ণ, নৃসিংহ- 
তাপনীয়, পাশুপশ, ব্রঙ্গ পৈষ্গল, গৈগ্নলাদ, 
বহব্‌, বৃহুজ্জাবাল, ভন্ম, মুক্িক্ণ? রহন্ত, 
ব্রামতাপনী, বজ-পঞ্রর, বরাহ, বানু-দব, 
সরশ্বতী-রহসা, মীতা, সুবশন, হয়গ্রীব 
প্রভৃতি উপ'নষদ্‌ মাছে কত কি লিখিব? 
যেমন খগবেদের ২১, যঙ্কুর্বেদের 
সামবেদের শব আছে, তেই 
পর্রমাণে সেহনপ উপনিষদও আছে। 
পূর্বকথিত উপনিষ-দর প্র:তাকটিতেই 
যে তন্ত্রের সায় উপাসনা-প্রগাণী লিখিত 
আছে, সেই দেই উপনিষ-দর নন্বর্থ নাম 
শুনিয়াই তাহা গ্রোতৃর্শ অবধারণ করিতে 
পারিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির 
আশাঙ্কায় আর সেই সেই উপনিষ:দর অংশ 
উদ্ধৃত করিগাম নাঁ। নৃর্পংহ-তাপনীয়ের 
অনেকগুলি ভাষ। আছ, তন্মংধা একখান 
ভগবান্‌ শঙ্ষরাচাণ্যের রচিত. মার একখানি 
শক্ষরাচার্যোর পরম গুরু মুনীল্র বলিয়া থাত 
গৌড়পাদ্দাচার্ষের লিখিত। সুতরাং পুস্তক 
অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার আশঙ্কা! 
নাই। আমি যে যে উপনিষদর নাম 
ক্ষীর্তন করিলাম, ত'ছাতে কাহারও কোন 
প্রকার সন্দেচ থাকিলে তনিযেন + 1)৫১- 
0710905 ০8519505০01 571)5111 
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দেখেন; আমার এ বিষয়ে একান্ত 


অনুরোধ |. মহসংহ্তার প্রা মাছি: টীকা- 


[0ন15, 


সাহিত্য সংহতা। 


[১১শ খ&, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 





কার মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট. মনু 
ধাহতার ২য় অধ্যায়ের ১ম ঙ্গোকের চী 
হারীত বচন বলিয়া “জথাতো ধর্ম বার্খা- 
স্যামঃ, অিতিরজারন » ধর্মঃ শ্রতহ্ধি 
দ্বিবিধ! টদিকী তান্ত্িকীচ”” এইটী উদ্ধত 
করিযর়াছেন। ইহা স্বার। আমর! স্পষ্ট বুঝিতে 
পারি, তন্ত্র জার কিছুই নয়, বেদেরই অংশ 
বিশেষ, এইজন্য তন্ত্র বুঝাইতে “মাগম” 
*নিগম” শবের বাবহার আছে। মহা- 
ভারতের প্রাগুক্ত কতিপয় বচন দ্বারা প্রীম'- 
ণিত হইয়াছে দে, মহাদেব বেদের সৃষ্টি 
করিয়া তাহ! হইতে মংশ'বশেষ উদ্ধ 5 
করিয়া পাণুপত ধর্মের ত্যষ্ট করিয়াচুছন। 
মহাদেবের প্ীঘুখনির্গত সেই বাকা দ্বারাও 
বুঝতে পার, তত্র বেদরই অশ। এক্ষণে 
মাঁনর মন্ধলহাহতার ২য় অধায়ের ১৬৫ 
শ্লোকে বে “কত (সনস্ত ) বেদ” পদ সত্বেও 
আবার “রহমত” পদ আছ, তাহার ও 
বৃচ্দারণ্যক উপনিষদের ২য় বায়, ৪র্থ ব্রঙ্ষণ 
১০ হুক্তে সমস্ত বেদ, উপনিষদের উল্লেখ 
করিয়। আবার যে এবদ্যা” শব্ধ কীতিত 
হইয়াছে, তাহার তন্ত্র নর্থ করিতে পা'র। 


বৃদ্ধ হারা সংহতায় কিরূপে তন্ত্র দীক্ষা 


গ্রহণ করবে, আনুপুর্বিক তাহার পদ্ধতি 
আছ, উশনঃ সংহিতার পাঞ্চরাত্র ও পাশ 
পত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে, কাত্যা- 
*ন সংহিতায় গণেশ ও গৌরী প্রভৃতি দেবীর 
পুজার বিধান আছে। ব্যাস সংহিতার 
গুহা বিদা(র জণ করিবার উপদেশ আনে, 
স্কটিক প্রভৃতি দ্বারা জপমালা করিবার 
বিধান আছে, রুদ্র গায়ত্রীত্বারা শিবপুজ। 
করিণার উপদেশ আছে। “তন্ত্রভির অন্যত্র 
রুদ্র বা অন্ত দেবতার গান্বত্রী নাই। শঙ্খ 
সংহিতার আছে, দেবতার ধ্যান করিয়! 
ক্ষাটিকাদির মালায় জপ করিবে ও থীম হস্তে 
সংখ্য/ রাখিবে। বৃদ্ধগৌতম্সংহিতা 


আশ্বিন। ১৩১৭ ] . 


ধর্মশান্থপ্রণেতাদিগের একটি নামের 

লিক! আছে, তাহাতে ব্রহ্মার নাম 
১ উমা মহেষ্বরেবও নাম আছে। 
আর কত উদ্ধত করিব, সমস্ত স্বৃতি সংহিতা- 
তেই পুরাণের মত ম্পইতঃ ও ভাবতঃ তন্ত্রের 
উল্লেখ আছ? কিন্ত তন্ত্রেস্বতি ও পুরাণের 
নামোল্লেখ নাই, ইহা! দ্বারাও বুগ্ঝিতে 
হইবে, তন্ত্র কত গ্রাচীন। “শিব।গম” নামে 
একখানি স্্নাগ্রক তত্বগ্রস্থ আছে, তাহার 
প্রমাণ কুষণানন্দও তন্ত্রসারে উদ্ধত করিয়া- 
ছেন। তাহার ভাষ্যকার অভিনব গুপ্ত 
কাশ্শীরাধিপতি গোনর্দের সভা-পগ্ডিত। 
গোল কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে বীরগতি 
লাভ করিয়াছেন *। এক্ষণে বুঝুন তত্র 
কত প্রাচীন 

মিশরের প্রাচীন.অধিবাসীর! হিন্দুর মত 
অসংখ্য দেব-.দবীর পুজা! করিত, দেবতার 
উদ্দেশে অগ্নিতে মদ্যের আহুতি দান, দেবতার 
অগ্রে বলি প্রদান করিত, পশ্তর মস্তক 
দেখতানঞঅগ্রে রক্ষিত ও নিবেদত হইত। 
1 অগ্ম:ত মদ্যের আহত, দেবতার অগ্রে 
বাল প্রদান ও পশুমস্তকের নিবেদন তন্ত্র 
শাসনের অনুগত। কাল ও শপ দ্বারা" 
সুদূরে অবস্থিত [মশরেও যখন তস্ত্ে্র শাদন 
দেখিতে পাই, তখন কি করিয়া তম্ত্রকে 
আধুনিক বপিব, বুঝিতে পারি না। মিশরে 
অসংখ্য দেবত। স্বা্ত হইলেও তিনটি 
দেবতা প্রধান বণিক গৃহীত হইয়াছেন? 
ইহ! হ্বারাও মিশরে হিন্দু দেবতার প্রভাব 
পরিব্াপ্ত, -বুঝিতত পারা" বায়। মিশরে 
*ছোরেশ” নামে নূর্ধ্য আখ্যাত ও পুজজিত। 
অহর্প ত, . অহরীশ স্ুত্যার সংস্কৃত নাম? 

* কাশ্মীর র|জতরঙ্গিনী 
রটব্য। ভাব্য দ্বারব্গাধিপতির পুস্তকা্গয়ে আছে। 
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তন্ত্রের প্রাচীন্ত্ব। 


করিতে পারিব, 


ও শিব।গমভ।ব্য 


৫৯ 


তাহা হইতে বা হোরার ( অহ্থারাত্রের) 
ঈশ-_ হোরেশ, হইতে মিশরের হেরেশ 
নামের সৃষ্টি হুইয়াছে, অবধারণ করিতে 
পার! যায়। মিশরের উপাস্য শ্রেষ্ঠ দেড। 
পরা”* তার! হইতে বা রাম হতে উৎপন্ন 
নছেন, কে বপিবে? এই পকল কারণে ও 
অন্তান্ত কারণে মিশরেও হিন্দুধর্মের ক্ষীণ 
জেতিঃ লক্ষিত হয়, তস্ত্রেদ প্রভাব প্রতি- 
পাদিত হয়। অতীত দশ সূহত্র বৎসরের 
লিখিত ইতিহাসে নিবন্ধ মিশরের আচারের 
সহিত যখন তান্ত্রকা বিজড়িত রহিয়াছে, 
তখন কি করিয়া তন্ত্রকে প্রাচান না বলিয়া! 
অর্বাচীন বলিব, চিন্তা করিয়! অবধারণ 
করিতে পারি না। 

আমার নিজের বিশ্বাস, চতুর্থ আপত্তির 
উত্তরে যাহ! বপিবার আমি সমস্তই বলি- 
য়াছি। তন্ত্র আধুনিকত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুর 
সর্বপান্ত্র সমস্বরে সাক্ষা প্রদান করিতেছে, 
সুতরাং এ প্রবন্ধে আর আমার অতিরিক্ত 
বলিবার কিছুই নাই। তবে এই পর্ধ্যস্ত 
বলিবার আছে, ধাহারা পাশ্চাত্য ভাষার 
ও পাশ্চান্য তর্কপাস্ত্রে রতবিদ্ায, ধাহাদিগের 
বুদ্ধিবৃত্তি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞনে মংঞ্জিত, 
উন্মেষিত ও সেই পাশ্চাত্য রাগে রঞ্জত, সেই 
সকল কুসংস্কারবঙ্জিত মহাত্মান্দিগকে 
উল্লিখিত যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া পত্তষ্ট 
এরূপ আশ! করিবার 
আমার অ্ধকার নাই। কারণ আমার 
[1)10001৮5 ও 106080015 লজিক শিক্ষা 
করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, আমি দেশীর 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে “তাল পড়িয়াই 
শব হয়, ন! শব্দ হুইয়াই তাল পড়ে” এই 
আকারের তর্ক শিক্ষা করিয়াছি । রঘুনাথ, 
মথুরানাথ প্রভৃতি খ্যাতনামা নৈয়ায়িকগণ 
যে তাল পড়া লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না, 
ইন্ড হী (114০৮৮০),  ডিড|ক্টিত, 


৬৯. 


(10০19০0%৩) লজিক ত ছোট কথা, তাহা 
অপেক্ষা কত হুল ভাগের কল্পনা ও লুঙ্গ 
তথের আবিষ্ার করিয়াছম। বারান্তরে 
দেই উপহার লইরা মহান্ুভব সভাপতি 
মহাশয়ের সহিত ও মাননীর সঠ্যধীন্দের 
সঠিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রিল। 
আমি ধটনাচক্রে কিছু দীর্ঘচাল কটকে 
ছিলাম। প্রন্াহ অপরা'হ্ সান্ধা-সমীরণ 
উপভোগেষ্ প্রত্যাশায় কাটধুড়ী ন্দ'র তীরে 
বন্ধনীর ([২৪৮০০7৩।)) উপরে তন্রতা সন্ত্রান্ত : 
মছ্োদে়দিগের সহিত সমবেত হু£তাম। 
সেই-সান্ধা সমাততে ক্ঞানগর্ভ নানা বিষয়ের 
অবতারণা হুইত। এক দন প্রলঙ্গক্রমে 
তন্ত্রের আধুনিকত্ব লইয়া কথা হয়। আমি 
তাহাতে পূর্বোক্ত যুক্তিতর্কের কতক কতক 
থখলি। কটক কলেজের বিজক্ঞানশাস্ত্রের 
অধ্যাপক প্রাচা-পাশ্চাত্য বিগ্যায় পারদর্শা 
খধষি ও শান্তে একান্ত শ্রন্'লু খ্যাতনাম। 
সাহিত্যিক কল্যাণভাজন শ্তীযুক্ যো.গশ 
চন্ত্র রাক় বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে 


মান্দা । 


সাহিত্যসংহিতা। 


[(১১শ খন উষঠ রা 


অগ্ুরোধ করেন যে, “এই অবনত জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের যুক্তিতকগুলি আপনি মুখে বি 

কাটধুড়ী নদীর প্রবল বারুরাশির হিল্লোল 
ভালাইয়! দিবেন না, এই বিষয়ের একটি 
প্রণন্ধ লিখিয়া সর্ব যাহার গ্রচার আছে 
এইরূপ একথার্ন পত্রিকার প্রচারিত করুন 
এই আমার অনুরোধ |” সেই অনুরোধের 
বশবত্তী হইয়া ও সাহ্তা সভায় অনেক 
দিন কোন প্রবন্ধ দিই নাই, একটি প্রবন্ধ 
দেওয়া একান্ত আবশ্টক) এই কর্তব্য জ্ঞানের 


' অএ্বত্তী হইয়া এই প্রবন্ধটি পিখিয়াছি। 


লিখিতে পলিখিতে অপাবধানতা বশতঃ 
প্রবন্ধের কলেবর কিঞ্িৎ বদ্ধিত করি৷ 
সভাপতি মহাশয়ের ও সভাবৃন্দর অনেক 
আবশ্তক কাধ্য আছে, তাহা সন্বে ও 
যে হার এই নীরস দীর্থ প্রবন্ধ শুনিতে 
যাইয়া দীর্ঘ সময় ন্ট করিলেন, উপসংহারে 
সে লল্প একান্ত লঙ্জিত হইয়া! তাহাদিগকে 
'ান্তরিক মাধুপাদ প্রদান করিতেছি। * 
ব্ীযাদবেখর স্বর্করত্র ৷ 


৪ 


(পুর্ন গ্রকাশিতের পর) । 


গঙ্গান্নানের সময়, যখন উমাকালী 
চক্রবর্তীর সহিত মধুহুদনের সাক্ষাৎ হইয়া- 
ছিল, তখন তিনি তাহাকে বলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, প্উমাকালী ভাই, আজ বিকালে 
তুমি আমাদের বাটীতে যাইও । গদাই যে 
ভাল তামাক আনিয়াছিল, এখনও তাহার 
কিঞ্চিৎ আছে, আজ ছুই চার ছিপিম 
খাওয়া যাইবে।” তদনুপারে উম্বাকালী 
চাট জুতা পরিয়া, চম্পকবর্ণ গামছা 
খানি স্বন্ধে স্থাপন করিগ, এবং তৈলপক 
বংশষষ্টিটি নির্ভর করিয়া, মধুহদনের 

* সাহিত্য সভ।র অধিবেশনে পঠিত' 


বাটাতে বিকালে বেড়াইতে আপিয়।ছিলেন। 
তাহাকে আগিতে দেখিয়া মধুসথদন অত্যন্ত 
আনন্দসহকারে. - কহিগেন,_-*শুনিয়াছ, 
ভাই! আজকার সোমপ্রকাশে পাশের 
সংবাদ বাহির হইয়াছে । গদ্াই আমার 
পরীর্গায় সর্দপ্রধমণহইয়াছে। সে মাসিক 
কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবে ।” ূ 
উমা। বল কি? কুড়ি টাক! বৃত্তি 
হইবে? মধুক্দন তাই, তোমার গদাই 
ছেলেটিকে সামান্য ছেলে ভাবিও না। 
যখন ও বাল্যকালে, গাছে উড়িরী, মাছ 
ধরিয়া, খেল! করিয়া বেড়াইত, তখন আমরা 


আন্িন০১৩১৭:) . 


খ ভাই, তোমাকে আমি চুপি চুপি একটা 
শী বলি। 

মধু। কিকথা? 

উমা। তোমার এই ছেলেটির প্রতি 
দেবী সরন্বতীর কৃপা হইয়াছে । 

মধু। তুমি কিরূপে জানিলে? 

উমা। তোমার যনে আছে, তুমি 
তখন বলিতে ঘে দেবী ন্বরস্বতী স্বয়ং আবি- 
ভূরতা হইয়। তোমার পুল্রকে বিদ্যাদান 
করিবেন। সেদিন কালীদহ গ্রাম হইতে 
ঘে ভদ্রনোকটি আসিয়াছিলেন,_+ঠাহার 
নামটি কি ভাল? 

মধু। তাহার নাম শ্রীযুক্ত কৃঞ্চবিহারী 
চট্টোপাধ্যায় 

উম]1। হাঁ হা, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় । 
এই কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কন্াটিকে 
তুমি ভাল করিয়! দ্েখিয়াছিলে ? 

উমা। মেয়েটি মানুষ নয়, সাক্ষাৎ 
দেবী। দেবী সরম্বতী। 

মধু। বল কি? শুনিলাম মেয়েটির 
বিবাহ হয় নাই। 

উমা। ওহে ভাই! সবশ্বস্ক্$ দেবীকে 
কি পৃথিবীর লোক বিবাহ করিতে পারে ? 

ঘখন ছুই বন্ধুতে বসিয়া, ফৌজদারী- 
বালাখানার তামাকুর ধম উাগীরণ করিয়া 
কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন গ্রাম মধ্যে 
গ্রামবাসিগণের সুখে মুখে গনাধরের সুখ্যাতি 
উছলাইয়। পড়িতেছিল। গদাধর কিন্তু এ 
সংবাদ তধনও প্রাপ্ত হুয় নাই। *বৃদ্ধ 
মধুতুদন দিবানিজ্রার পর, গাত্রোখান 
করিয়! দেখিলেন ষে, গদাধরের নামে ছুই 
খানি পত্র এবং একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ 
পত্র আপিয়াছে। তিনি পত্র ছুইখানি 
গদাধরেকট জন্ত বালিশের নীচে রাখিয়া, 
যোড়ক খুলিয়া! সংবাদ পত্রধানি পাঠ করিতে 


২৬১ 





লাগিলেন। দেখিলেম, প্রবেশিকা-পরীন্ষার 
ফল বাহির হুইয়াছে। দেখিলেন, সর্ব 
প্রথমেই গদাধরের নাম। দেখিয়া গদাধরকে 
সংবাদ দিবার জন্য তিনি তাহার অনুসন্ধান 
করিলেন। কিন্তু সেছিপ্‌ লইক্া, কোথায় 
কাহাদের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। 
কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল 
না। কিন্তু তাহাকে সন্ধান করিতে যাইয়! 
রাস্তায় যাহার সহিত মধুহ্দনের সাক্ষাৎ 
হইল, তিনি তাহাকেই তাহার অত্যন্ত সুখ- 
সংবাদ প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। 
বাটাতে ফিরিয়া অল্্কাল মধ্যে উমাকাঁলী 
চক্রবর্তীকে সমাগত দেখিলেন। 

সন্ধ্যাকালে, ছুইটি বৃহদাকার রোহিত 
মৎস্য হস্তে করিয়া গদাধর বাটিতে ফিরিল। 
বাটীতে এবেশমাত্ত মধুন্থদন ত্বরিতপদে 
তাহার হস্ত হইতে মৎস্য ছুইটি লইয়া, 
সংবাদ দিলেন, ' গদাই, তুমি পাশ হইয়াছ ? 
প্রথম হুইয়াছ।” গদাধর ছিপ. রাখিয়া, 
ধূণির উপর জান্ু স্থাপন করিয়া ছুই হস্ত 
দ্বারা পিতার পবিত্র পদধূলি লইয়া মস্তকে 
দ্িল। মধুস্দন পুক্রের মস্তকে ন্মেহ-মপ্ডিত 
করের দ্বারা স্পর্শ করিয়া মনে মনে ডাকি- 
লেন, “দয়াময় প্রভু, আমায় এ বংশের 
তিলককে তৃমি রক্ষা করিও ।” পরে 
উমাকালী চক্রবর্তীর দ্রিকে ফিরিয়া কহি- 
লেন, “ভাই ! গদাধর আজ ছুইটা মাছ 
ধরিয়াছে, এ মাছ ছুট তুমি লইয়! যাও; 
খাইবে?” উমাকালী কহিল, “সর্বনাশ ! 
আমরা ছুইটি প্রাণী, এই ছুই বড় মাছ 
কিরূপে আহার করিব? ইহার একটি 
মাছ বহন করিবার শক্তিও আমার নাই।” 
গদাধর বলিল, “চক্রবর্তাঁ কাকা, বাবা যা? 
বলিতেছেন তাহা আপনার শুনিতেই হইবে। 
আমি মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মাছ 
আপনফঙ্গবাটীতে পৌছিয়। দিব, কুটিয়া 


২৬২ 


পাহিজ্য-লংহছিত। | 


[ ১১শ খণ্ড. ৬ষ্ঠ সংখা 





দিব, এবং ষদি দরকার হয়) তাহা হইলে 
মাছ ভার্দিবার তেন কলুবড়ি হইতে 
আনিয়া দিব।” উমাকালী একটু চিন্তিত 
হইল, পরে গদ্দাধরকে বলিল, “বাবাজি, 
তুমি যখন মৎস্য সম্বন্ধে এতট] ভার গ্রহণ 
করিলে, তখন মাছ খাইবার ভারও গ্রহণ 
কর ; কেননা তোমার বৃদ্ধ চক্রবর্তী কাকার 
এই বৃদ্ধ বয়সে এমন সাধ্য নাই, এবং 
তোমার 'খুঁড়িমারও এমন সাধ্য নাই যে 
এই ছুই বৃহৎ মৎস্যের......বুবিয়াছ।” 
গদাধর মৎস্য ছু"টী কুটিয়া, ধুইয়া. লব- 
ণাক্ত করিয়া, তাহার চক্রবর্তী কাকার 


বাটীতে পৌছিয়৷ দ্িগ। সেরাত্রে মধুস্থদন : 


স্ী-পুত্র লইয়া, উমান্ণাঙ্গীর বাটিতে আহার 
ঝরিয়াছিলেন এবং গ্রামের আরও দুই চারি 
ব্যক্তি মৎস্য খাইবার জন্য উমাকালীর 
বাটীতে আহত হইয়াছিল! গণাধরের 
খুড়িমা রাধিয়াছিল ভাল, কিন্তু সকলেই 
কহিলেন, “অন্বলটা যদ্দি টাক! না হইয়! 
বাসী হইত, তাহ হইলে মাছগুলি মঞ্জিত 
ভাল 1৮ 

আহারাদির পর বাটী ফিরিয়া, মধুস্দন 
কহিলেন, 'গদাই, তোমাকে বগিতে ভুপিয়া- 
ছিলাম; বালিশের নীচে তোমার ছুইখানি 
পত্র আছে; আঙ্গ ডাকে আসিয়াছে।” 
গদাই প্রদ্দীপের কাছে মাছুরে বসিয়া পত্র 
পড়িতে লাগিল । 

একখানি পত্র, তাহার স্ছুলের প্রদান 
শিক্ষকের নিকট হইতে আপসিয়াছিল। 
পরীক্ষায় সর্ব প্রধান স্থান অধিকার করার 
জন্ত তিনি তাহার কত প্রশংসা! করিয়াছেন । 
তবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত তাহাকে কত সছু- 
পদেশ দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় পত্রধানি কাহার নিকট হইতে 
আপিয়াছে, তাহা গদ্দাধর সহজে বুঝিতে 
পারিল না। তাহা প্রেম-জিঞ | 


যেন কোন প্রেষনিপীড়িতা. যুবতী তাহার 
প্রাণাধিককে প্রেম সম্ভাষণ করিয়াছে । কে 
এ যুবতী? পত্রের নিয়ে স্বাক্ষর দেরবি্ণি 
সে কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। 
পত্রধানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। 
তাহার সহপাী কোন বালক বিদ্রপ করিয়। 
কি তাহাকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছে ? 

পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল। “তোমাকে 
কি বলিয়! সম্বোধন করিব জানি না। এ 
জন্য কোন প্রকার সম্বোধন করিলাম না। 
তোমার ঠিকান। জানিতে পারি নাই বলিয়া, 
এত দিন তোমায় পত্র দিতে পারি নাই। 
তা'না হইলে অনেক দিন আগে তোমাকে 
পত্র লিখিতাম। আঙ্জ বহুকষ্টে তোমার 
ঠিকানা জানয়া তোমায় পত্র লিখিতে 
বসিয়াছি। তুমি কেমন আছ? বাড়ি 
যাইবার আগে আমার সহিত দেখা করিয়া 
যাও নাই কেন? আমি তোমাকে একুটি- 
বার দেখিবার জন্য যে কত কাতর, তাহা 
তোমাকে কিরূপে বুঝ।ইব। বিধাত! মেয়ে 
মানুষদের পাখীদের মত পাখা দেন নাই 
কেন? যদ্দি আমার পাখা থাকিত, আমি 
“এই দণ্ডেরতামার নিকট উড়িয়া যাইতাম। 
তুমি আমার পাখা দেখিয়া মনে করিতে, 
আকাশ হইতে পরী নামিয়া আসিয়াছে । 
আমি তোমাকে আদর করিতাম। আমার 
আদরে, তুমি শিহরিয়া উঠিতে। পাণ! 
থাকিলে, এই সব হইত বটে, কিন্তু 
পাখাত নাই। তাই, তোমাকে পত্র লিখিয়া 
যতটুকু সুখ পায় বায়, তাহা উপভোগ 
করিবার জন্য, ঘরে খিল দিয়! বসিয়াছি। - 
তুমি কবে কলিকাতায় ফিরিবে, তাহা 
আমাকে লিখিও। আর এখানে আলিয়াই 
আমার সহিত দেখা করিতে আসিও। তুমি 
কেন সর্বদা আমাদের বাটিতে আস নাঃ: 
তাহা! আমি বুঝিতে! পারি মা। কেন, 


আশ্বিন, ১৩১৭] 





'সাম্দা | 


২৬৩ 





আঁফিত কুষ্ীপা'নহিঃ আমার /যৌবনও গভ | হয় নাই। অতুঙানন্ব চারুশসীকে জ্িনিত। 
হু এ বার ভোমধকে ছাড়িব না। | তাহার ছুরস্ত শার্সন-ভয়ে সেআঁজ কম্পিত 
কাছে বসাইয়৷ তোমার সহিত গল্প | কলেবর হইয়াছিল। অতি সন্তর্পণে এবং 


করিব। এবার ধর্দি আমার সহিত গল্প না 
কর, ভাহা হইলে আমি কার্দব। আমার 
স্বামীর মুখে শুনিলাম, তুমি খুব ভালরূপে 
পাশ হইয়া $' শুনি আমার অতিশয় 
আহলাদ হইল। আমার হাতের লেখ। তাল 
নয় বলিয়া, তুমি ছেন হাসিও নং। তুমি 
যদি শিখাও; আমি বেশ ভাল রকম লেখা 
শিখিতে পারি। আমি ভাল আছি; কিন্তু 
তোমাকে স্কেখিবার জন্ত আমার মন আস্থির 
হুইয়া পড়িয়া্ছে। এস সখ, আনিয়। 
আমার প্রাণ স্তির কর। ইতি।” 

পত্রের তগায় নম পিখ। ছিল, প্চারু |” 
কে এচারু ? সুচারু নামে গদাধরের এক 
সহাধ্যায়ী বালক ছিল; এ কাজ কি 
তাহাই? না তাহ সম্ভব নহে। লেখাট। 
জননশিক্ষিতা কেন বালিক।র লেখার নার; 
তাহার সংপাঠিগণের মধ্যে কাহারও লেখ! 
এন্প হইতে পরে ন।। এ কোন্‌ বালিক।? 
কে এ কুংপিত্ত প্রেম-পঞ্র তাহাকে ণিখিল ? 

গবাধর ত জনিত ন। যে, জুলানন্দ 
বাবুর পরম। পাপীরসী পরীর ন।ম চারুশখী। 
জানিলে হয়ত সে বুঝিতে পারত যে, এ 
তহারই কাঙ্জ! হার। এই প্রমত্ত পাপ, 
মাতাপিতার স্ষেহাবৃত পবিত্র শাস্ত কুটীরের 
মধ্যে গদাধরকে অনুসরণ করিরাছে। ধিক ! 

১৮ 

চারুণণীকে গল্প না! শুনুইয়া, তাহার 
সনোবাপনা! পুর্ণ ন। করি! গদাধর চশির] 
আসার পর, অতুলানন্দ বাটী ফিরিয়(ছিল। 
যে চোর পুর্ব রাত্রে চুর করিবার জন্ত সেই 
গৃহে. প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদিগের 
বিশ্বাস, ভাহার চকিত অন্তঃকরণও আজ 
অতুলানন্দের অন্তঃকরণের স্তায় আশঙ্ষিত 


৩৫ 


সতয়চিক্তে সে বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল। 

কিন্তু সে পত্বীর শ্ীনুখ-বিনির্গত ষোকটিকার 
ঘার। গৃহভিত্তি ৪গ্রকম্পিত হইবার আশঙ্কা 
করিয়াছিল, সে ঝটিক! মোটেই উখিত হয় 
নাই। পাপীয়পী চারুশণী তখুন তর্তাকে 
তৎ্সনা কর! অপেক্ষ। অধিকতর পাপে 
আপনার মনকে নিমজ্জিত রাখিয়া, আপনার 
শয্যাগৃহ কোণে নির্বাক হইয়? বসিয়াছিল। 
পলাতক গদাধরের প্রতি তাহার বিফল 
প্রয়াস কি সহঙ্গ উপায়ে সফল হইবে, 
তাহার চিত্তায় তখন তাহার পষস্ত মন 
আচ্ছন্ন ছিল। এ চিস্তা ত্যাগ করিয়া, 
স্ব(মীকে কুকথা প্রয়োগের অবসর ছিল না। 
কুকথ। কহিবারই ষখন অবসর" ছিল না, 
তখন সে তাল কথ। কহিবার অবসর কোথায় 
পাইবে? অতএব সে নির্বাক রহিল। 
অতুলানন্দ তাহার নিকটে আপিলে, সে কথ! 
ন। কহিয়া! গৃহাস্তরে প্রস্থান করিল। গমন- 
কালে তাগার ফৌবনতা রাক্রাস্ত দেছল্যষান 
অঙ্গের বিত্রম দেখিয়া, অতুলানন্দ ছেলে-ধর! 
জুক্গুর মত ফ্যাল. ফ্যাল. চাহিয়া রহিল। 
এবং আত্মরক্ষার্থ ধৃমময় হুর্গ প্রস্তুত করিবার 
জন্য বিকে ডাকিয়া এক ছিলিম তাম।কু 
দ্বিবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি 
দেখিয়াছি যে শ্র/যতা মনসা দেবী ধূনার ধূমে 
যেমন জব হইয়া! থাকেন, আমাদের গৃছের 
মানময়ী মাপ -সামুধী মনসার। তামাকুর ধূমে 
তেমনি জব্দ হইয়া থাকেন। কিন্তু চারুশশীর 
পক্ষে এ ধূমবিস্ত| কার্ধ্যকরা হয় নাই। 

তাহার পরদিনও চারুশশী অতুলানব্দের 

গ্রতি বিমুখ থাকিয়া, সারাদিনট। মৌনাবলম্ী 
খবির হনরচ্তিবাহিত করিল। 


২৬৪ 
” তৎপরদিন মানমম়ীয় মুখ ফুটিল। স্বামী 
একখানি নুতন শান্তিপেড়ে সাড়ি হস্তে 
লইয়া, পত্ীসম্ভাষণ জন্য তাহার নিকটবর্তী 
হইলে, সে. কহিল, "যাও, আর আদর 
জানাইতে হইবে না।” 
অতুলানন্দ চারুশনীর চিবুক ধরিয়! 
কহিল, "কেন আদর জানাইব না? তুমি 
যে আমার সকল আদরের আদরিণী; তুমি 
যে আমার,বোক! মনের জ্ঞানদাকলিনী।” 
চারুশশী অতুলানদ্দের হস্ত তাহার 
চিবুক হইতে সবলে অপসারিত করিয়। এবং 
তাহার প্রতি কোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া 
,কহিল, প্যাও, যাও, আর বমিকত। করিতে 
হইবে না,-রসিক পুরুষ আমার ।” 
অতুলানন্দ চারুশীলার বদন-কমলের 
নিকট আপনার মুখ লইয়া, পন্মবদ্দন 
চুন্বনপ্রয়াী মধুমক্ষিকার ন্বায় গুন গুন্‌ 
স্বরে গাহিল,__ 
“আমি তোমার রসিক পুরুষ, 
কর.বে। তোমার জুতো বুরুষ |” 
অতুলানন্দের এই নীরস রাসিকতায় 
চারুশণীর হাড় জলিয়া গেল। তথাপি 
তাহার অতুলানন্দের সহিত কথা কহিবার 
প্রয়োজন ছিল। গদাধরের নামটি পর্যযস্ত 
সে জানিত না। তাহার পরিচয় জান! 
এবং তাহাকে বাঁটীতে নিমন্ত্রণ কর৷ একাস্ত 
আবশ্তক্ক, হইয়াছিল। স্বামীর সহিত কথা 
ন। কাহলে ত এসব কিছু হইবে না। তাই 
সে ছুই দ্রিন পরে কথা কহিল। এখন 
স্বামীর র।সকতায় সে গর্জন করিয়! উঠিল । 
বলিল, “তোমার এই রসিকতা "সে দ্বিন 
রাতে কোথায় ছিল? ভাগ্যিস ভাল 
মানুষের ছেলে আসিয়া আমাকে বক্ষা 
করিল?) তা'না হ'লে, কি হ'ভ বল 
দেখি? তোমার না আছে বুদ্ধি, না আছে 
আকেল।”:. 





সাহিত্য-সংহিজ। 


[ ১৩ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


অতুলাননেয় দুর তখনও থামে. নাই। 
সে আবার গাহিল,__ 
“আমি বি-এ ফেল 
মাই ক আক্েল, 
(আমি শুধু নই) 
আমার চৌদ্দ পুরুষ বেজায় বেহুস্‌ 
করবো! তোমার জুতা বুরুষ ॥” 
'অতুলানন্দের অঙগতঙ্গীযুক্ত এই গান 
শুনিয়া, মানিনীর গুরু মান কিঞিৎ লঘু 
হইল। বলিল, “ওগো! রক্ষা কর; আর 
তোমার গানে কাজ নাই। তুমি যে বড় 
সুরসিক, তা? বেশ বুঝ। গেল ।” 
অতুলানন্দ সুযোগ বুবিয়া কহিল, “দেখ 
ভাই চারু, তোমায় কিন্তু আমাকে ক্ষম! 
করিতে হইবে । আমার বড়ই অপরাধ 
হইয়াছে। চোর বেটা বড় বেকুব; সেত 
আগে আমাকে কিছু বলে নাই। আমি 
কিছুই জানিতাম না। জানিলে কি নিমন্ত্র 
রক্ষা করিতে যাইতাম ; হু'লই বা মনিব 
বাড়ী!” 
চারু। তোমার & এক কথা। আমি 
কি তোমাকে নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ 
করিন্তেছে ? 
অতুল। না, না। নিমন্ত্রণে যাইতে 
বারণ করিবে কেন? আমি সেকথ৷ 
বলিতেছি না। তবে কি না আহারাদির 
পর শরীরটা বড়ই বেতরিব হইয়া গেল, 
তাই আর আসিতে পারিলাম না। তথাপি 
সেই অবস্থাতেও আমি গদাধরকে-_. 
* চারু। কিবল্ে? তা'রনামটিকি? 
অতুল। নামটা গুন্লে বড় হাসি 
আসে, নয়? গদাধরচন্ত্র। 
চারু । তাহারা বামুন না, কি? 
অতুল। আরে! বামুন বই কি! তুমি 
চেহারাটা দেখে বুঝি বাগদী টপগদী কিছু 
তেবেছ। | 





আস্ছিন, ১৩১৭ ] 


যানদা। : 


২৬৫. 





চারু। ই চেহারাটা তাল নয়। কিন্ত 
লে মনে হয়, গায়ে খুব জোর আছে। 

। ..ভয়ঙ্কর জোরু। এমন জোর 
তুমি আর কখন দেখ. নাই। বাবুদের 
বাড়ীতে রতন সিং বলে একট! পালোয়ান 
আছে জান? 

চারু। হাঁ, হা, সেই যে তুমি একবার 
কুত্তি দেখিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলে ? 
তা" রতন সিংএর বথ। তুমি কি 
বলিতেছিলে ? 

অতুল। জানলে, সেই রতন সিং একটি 
লোহার সিন্দুক সরাইতে পারিল না। আর 
গদাধর অক্রেশে তাহা সরাইয়া রাখিল। 
জানুলে, গদ্াধরটি একটি কলিকালের ভীম। 

চারু। তাহারা কিরূপ বামুন? 
চক্রবর্তা, ঘোষাল, মুধুর্য্যে, না কি? 

অতুগ। গদাধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ! 

চারু। উহাদের কি এই কলিকাতাতে 
বাস? 

অতুল। না, না, কলিকাতাতে বাস 
হইতে যাবে কেন? সেই চেহারা দেখিলে 
কি তাহাকে সহরের লোক বলিয়! বোধ 


হয়? শুনিয়াছি, তোমাদের গ্রামেক্কটনিকটে |, 


কোন পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ী । 

চারু। কোন্‌ গ্রামে? 

অতুল। ওর নিজের নামের চেয়েও, ওর 
গ্রামের নামটা আরও বছৃ। 

চারু। তা" বদ হ'ক। কিন্তু গ্রামটার 
নাম কি? 

অতুল। সত্য বলিতেছি, গ্রামটার ন্ষ 
আমি একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। 

চারু । মনে ক'র।, নন্দীপুর ? 

অতুল। না না নন্দীপুর নয় । 

চাক । কল্যাণেশবর ? 

অতুল না! 

চারু। কলসবাটী ? 


অতুল। না। 

চাক । দেবেজ্গ্রাম ? 

অতুল। ন|। 

চারু। তেপুর? 

অতুল। ন। 

চারু। চৌগ্রাম। 

অতুল। না না, সে নাঁম ওরকমের কিছু 
নয়। তার গোড়ায় “রা” আছে। তুমি 
আগে “র1'-ওয়াল কথা যতগুলো! জান বল 
দেখি। রাম, রাবণ, রাখাল, বাখালী, 
রাজা, রাজস্ব, রা্গত্ব--এই রকম ষত ক্থা 


জান ব'লে যাও দেখি। 


চার। রাগ? 

অতুল। না, না আর রাগে কাঁজ নাই। 

চারু। আমি কি রাগ করিতেছি 
নাকি? আমি আগে “রা”-ওয়ালা কথা 
বলিতেছি। রাক্ষন? 

অতুল। ন1। 

চারু । রাজধি, রাগী 1__রাবড়ি? 

অতুল। ন]1। 

চারু। রাখী, রামী 1__রাঙ্গ ? 

অতুল। না, না, ও সব কিছু নয়। 
 ঢারু। রায়, রাস, রাধা, রাত্রি, রাশি ? 

অতুল। না, হ'ল না। কিছুতেই 
সেই তুচ্ছ কথাটা মনে পড়িল ন1। 

চারু। ছি! ছি! তুমি বড় ভুলোইট 
তোমার কিছুই মনে থাকে না। একটা 
গ্রামের নাম, তাহাও মনে করিয়া রাখিতে 
পার না। 

অতুল। মনে ক'রে রাখবার যে এত 
দরকার ছিল, তা” আগে বুঝিতে পারি নাই। 
এখন গদ্দাধরকে আবার জিজ্ঞাসা করিয়া 
ভাপরূপ ইয়াদস্ত করিয়! রাখিব। 

চারু। কাল বখন বাড়িতে খাইতে 
আসিবে,তখন গ্রামের নামটা নিশ্চয় আমাকে ) 


বল চা উজার দেখ... 


ঙ্ 





অতুল। আরকি? 

চাক্ক। তোমার এই গ্রদাধর, তোম।র 
সাত পাক দেওয়া, বিয়ে করা স্ত্রীকে, আর 
তোমার চুরি-কর| দ্বার রোজগার-কর। 
সমস্ত সম্পত্তি চোরের হাত হইতে উদ্ধার 
করিয়াছে । আমার মনে হয়, তাহাকে 
আহ্বান করিয়া একৰার আহার করান 
জামাদের উচিত। তুমি কি বল? 

অতুল।, তোমার যাহা মত; তাহাতে 
কি ক্মাযার অন্ত মত আছে। আমি কালই 
তাহাকে ক্সাহারের নিমন্ত্রণ করিব। 

চারু । দেখ? 

অতুল। কি? 

গরু। ষেই বিপদের সময় আমি 
উহার সহিত কথা কহিয়। ফেলিয়াছি। 
আমার জ্ঞান ছিল না, তুমি রাগ করিবে 
ন।? 

অতুল। গদ্াধরের সহিত আমি একঝ্রে 
কাজ করি। সে আমার ছোট তায়ের 
মত। বড় ভাল ছেলে। তাহার সহিত 
তুমি কথ! কহিবে, ইহাতে আমার রাগ 
হইবে কেন? তুমি বরাবর ত'হার সহিত 
কথ! কছিও। | 


শধাধরকে ধরিবার জন্য চারুশশী. যে 


জাল বোনার কার্য আরম করিয়[ছল সে 
কাধ্য বহুদুর অগ্রসর হইল। কাল রাত্রে 
গদাধর তাহাদের বাটিতে আহার করতে 
্মাসিবে । সে কি বাধিবে, কোন্‌ বসনথানি 
কিরূপে পরিধান করিয়া কি কথ৷ কহিয়। 
মাহাফে পরিবেশন করিবে, এই চিন্তায় গে 
লমন্ত রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা যাইতে পারিল 


ঝা।, হাক! সে ত জানেত না যে, যে. 


মরকাি সে'হদয়মধ্যে জালিয়াছিল; গদাধর 
সুর হইতে তাহার তাপ অন্ভব করিয়।, 
গ্লাহ হইতে আপনাকে রক্ষা কর্রবার জন্তঃ 
রও ঢুরে ক্গাপলাকে আন্ইয়- রাখিয়া. 


সাহিজ্য সংহিতা । 


[ ১১শ ধু, ৬5 লীন । 





ছিল। পরদিন মধ্যা্ছে গ্বাহার সময়ে বাচী 
ফিরয়৷ যখন অতুলানন্দ তাহাকে বলিল 
তাহার পরীক্ষা নিকটবভী বলিয়! রি 
করিতে আসিতে পারিবে না, তখন সে 
গর্জিয়া উঠিল। হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ 
উদগার করিয়া, লোচন মধ্যে; অগ্িজাল। 
পৃরিয়? কহিল, "তুমি একটি টেকি, তোমার 
ঘবর। কোন কাজ হইবার নয়। একট! 
লোককে নিমন্ত্রণ করিয়। লইয়। আসিবাঁর 
ক্ষমতাও তোমার নাই। যাও, তুমি আরু 
মুখ নাড়িয়া কথ কহিও ন।।” 

উপরোক্ত ঘটনার পর চারুশশী একপক্ষ 
কাল তর্ভীর সহিত বাক্যালাপ কর! আ'ব- 
শক বিবেচনা করে নাই । 

১৯ 

প্র দিন বাদে, মানভগ্জন পালার 
স্বামীর নিকট পরাজিত হইয়৷ চারুশণা 
তাহার স।খত কথাবার্তা আরম্ভ করিপ, 
তখন জ।নিশে প।রিল যে, গদাধর তাহার 
বাক্যশৃগ্ঠ পক্ষকাল মধ্যে পড়া মুখস্থ করিয়। 
পরাক্ষা দিয়া, সদ।নন্দে আপন।র পঙ্লীগ্রামে 
চণিয়। গিয়।ছে। কিস্ত গদ্াধরের আশ। 
তাগ ঝট চারুণশীর পক্ষে অসম্ভব। সে 
তাহাকে আপনার হৃদয়ে বাধিয়। ফেলিয়- 
ছিল-_গদাধর যত দুর যাইতেছিল, চারু- 
শণীর হৃদয়ের বাধনে ততই জোরে টান 
পড়িতেছিল। টান যত জোরে পড়িতেছিল, 
তাহার হৃদয়ের ব্যথা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছিল। এই ব্য:খত হৃদয় লইয়। সে 
ক্রিপে প্রাণধারণ কাঁরবে? রয়েক দ্বিন 
চিন্তার পর সেস্থির করিল যে, স্েগদা 
ধরকে একথান। পত্র লিখিৰে। 

এইরূপ স্থির করিয়া, সে যে পত্রধান! 
লিখিয়াছিল, তাহা৷ তোনব। বেখিয়াছু। কিন্ত 
সেই পত্রখানা তাহার বু পররিুমের ফল। 
গ্রথম দিন যখন পল্প লিখিতে বসিল॥ তখন 


হিল, ১০১৪ ] 


পপ্রাণেশবর” 'লিয়া পত্রের প্রথম ছত্রটা 
ররিধামাব্র, তাহার মনে হইল যেন 
ধীর রাহিরে কাহার পদুশব্দ হইল। সে 
তাড়াতাড়ি কাগজধখানা ছি'ড়িয়া লেখন 
সামগ্রী সকল লুকায়িত করিয়া, প্রকম্পিত 
হৃদয়ে বাহিরে, আসিয়া দেখিল যে, কেহ 
কোথাও নাই। তবে সে জুতার শন্দ কোথা! 
হইতে আসিল? সে জুতার শব তাহার 
দ্বামীর জুতার শবের ন্যায় । সে নিয়তলে 
নামিয়া, ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল। বি 
কহিল, “কই ন| বাবুত বাড়ী আসেন নাই ।” 
চারুশশী বুঝিতে পারে নাই যে, যে শক 
তাহার কর্ণে ধবনিত হইয়াছিল, তাহ। 
অনাতন। তাহ! চিরদিন মানুষের কানের 
কাছে ধ্বনিত হইতেছে। সে বুদিতে পারে 
নাই যে, ভগবানের নিষেধ আজ্ঞ।, পাপের 
ঘারে, তাহার স্বামীর জুতার শবে মুখরিত 
হুইয়! উঠিয়াছিল। সেদিনসে আর পত্র 
পিখিতে পারিল ন1। 
ছুই দিন পরে সে আপন শয়নগৃহের দ্বার 
আবার অর্গপাবন্ধ করল। লেখন-সামগ্রী 
সকল সংগ্রহ করিনল। কিন্তু সেদিনও লেখা 
হইস ন।। প্রাখধিক, প্রাণেশ্বর,স্ত্রীণনাথ, , 
প্রাণসখ। ইত্যাদি “প”এ র.ফলা প্রমুখ 
শব্দের মধ্যে কোন্‌ শব্দট। গদাধরের প্রণ্ত ; 
অধিক প্পরযুজ্জ, তাহ! স্থির করিতে অত্যন্ত 
দ্বীর্ঘকাপ অতিবাহিত হইয়। গেল। গৃহদ্বারে 
রি আসিয়া কহিল ;“মা,বাবু আলিয়া 
ছেন, জল খাবার দাঁও।” শুনিয়া, হৃদয়ের 
অথ! ঘাত-প্রতিঘাতে চাঁরুশশীর ন্বধুহ্প্ন 
ভাঙ্গিয়া গেল । কাগজপত্র,কালী কলম অতি 
সত্বর পেটকরদ্ধ করিয়। এবং আপনার সমস্ত 
পাপ হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া, সে স্বামি- 
সন্ভ।বণ জন্য অর্গল খুলিত্না বাহিরে আসিল। 
জপ্তান্ত থরে, সে পুনরায় গদদাধরকে 
গজ দিখিবার জন্ত যত্তবতী হইল। কিন্ত 


মানা ।. 


৬৭ 


এক্ষণে তাহার সহস৷ শ্মরণ হইল যে, তাহাকে 
পত্র লিখিতে হইলে অগ্রে তাহার ঠিকান। 
জান৷ আবশ্তক। গনদ্াাধরের .বাটী কোন্‌ 
গ্রামে তাহ জানির়া লইবার জন্ত সে 
বছদিৰ পুর্বে তাহার স্বামীকে অনুরোধ 
করিয়াছিল, কন্ত তাহার নির্োধ এবং 
এবং নিতান্ত ন্মরণশূক্তিবিহীন ম্বামীটি 
এতকাল তাহাকে সে, সংবাদ দেয় নাই। 
সেও নির্কবোধের মত ক্রোধের বশীভূত 
হইয়া, পক্ষকাল স্বাধীর সহিত বাক্যালাপ 
বন্ধ করিয়া, গদাধর সম্বন্ধে নানা সংবাদ 
যথাসময়ে শুনিবার সুযোগ হারাইয়াছে । 
সে এরূপ ক্রোধ আর কখন করিবে না 
সরস কথায়, মিঠা চাহনীতে শ্বামীকে 
ভুল্াইয়া, মার্জারের ন্যায় আবার মধ্যে 
মধ্যে তীক্ষধার নখ লুকায়িত রাখিয়া, নরম 
“হুল” বাড়াইয়া, গদাধর সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য 
আদায় করিবে। 

অতঃপর অতুলানন্দ কয়েক দিন দ্রবী” 
ভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এত সোহাগ 
সে জীবনে কখন ভোগ করেন নাই। এই 
সময়, সে বন্যত্ধে গদাধরের এক সতীর্ঘের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইল যে, 
গদাধর যে গ্রামে বাস করে তাহার নাম 
না়চা, এবং এ নাড়িচা গ্রাষ, নান্দীপুর 
নামক গ্রামের পোষ্ট আপিসের অধীনে এবং 
উহা হুগলি জেলার অন্তর্গত। এ সবাদ 
চারুশশী শীন্র স্বামীর নিকট হইতে অবগত 
হইতে পারিল বটে, কিন্ত সে পত্র লিখিবার 
সুযোগ শীঘ্র লাভ করিতে পারিল না। যে 
সোহাগের গাঢ় রসে সে ম্বামীকে ভিজাইয়! 
ছিল, তাহাতে সে মধুলিগ্তড মধুমক্ষিকার 
স্তায় বিজড়িত হইয়া কয়েক দিন চারুশশীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরিল। অতএব চারুশক্ট 
পত্র লিখিবার জন্য নির্জন অবসর নহস। 


লাত জুগপারিল না । 


২৬৮ 


অবশেষে, গদাধরের ম্বদেশযাত্রার 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[১১ খ১ ৬ উমা? 


গদাধর। পরগু? 


এত: তাড়াতাড়ি 


এক মার্সেরও অধিক সময় পরে, সে প্র | কেন? এখনও গঙ্গার ইগিশমাছ উঠে 


লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

পত্র লিখিয়া, উত্তরলাভের প্রত্যাশায় 
সে পথ চাহিয়া বসিয়। রহিল । ? নুর্ম্য 
উপাসকগণ, উধান্নান লমাপনাস্তেঃ প্রভাতে 
অরুণের রক্তমুর্তি দেখিবার জন্য যেমন 
আগ্রহসহকারে আকাশের পুর্ব দিকে 
চাহিয়া থাকে, চারুশশীও ড:কপিয়নের 
রক্রবর্ণ পাগ.ড়িটি অবলোকন করিবার জন্য, 
তেমনই পথপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
চাহিয়া থাকিত। পথপ্রান্তে প্রত্যহ যথা- 
সময়ে সে রক্ত পাগ.ড়ি উদ্দিত হইত বটে. 
কিন্তু সে চারুশশীকে তাহার ঈন্সিত বত 
আনিয়া দিত না। প্রত্যহ সে বিকে 
জিজ্ঞাসা করিত, “ঝি, আমার নামে কোন 
পত্র আছে কি নাঃ হরকরাকে জিজ্ঞাস। 


করিয়া! আয় ত।” ঝি প্রত্যহ ফিরিয়া 
ছসিয়! বলিত, না, তোমার নামে, কোন 
পত্র আসে নাই” 


এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া 
গেল। তথাপি গদাধরের নিকট হইতে সে 
সেই আকাজ্ফিত পত্রধানি প্রাপ্ত হইতে 
পারিল না। অবশেষে একদিন শ্বামীর 
মুখে শুনিল যে, গদাধর বাটী হুষ্টতে প্রত্যাগত 
হইয়াছে। শুনিয়া, উৎফুন্নমুখী স্বামীকে 
আদর করিয়। কহিল, “এই বার তাহাকে 
একবার নিমন্ত্রণ করিয়া অ।নিও |” 

তাহার পর দিনই অতুলানন্দ গদাধরকে 
আহ্বান করিয়া কহিল, “এই বার ভাই 
তোমাকে আর ছাড়িব না) বল, কবে 
আমাদের বাড়িতে খাইতে যাইবে ।” 

গদাধর। আপনি যে দিন হুকুম 
করিবেন, সেই দিনই আপনার বাটীতে 
যাইয়। অন্নধ্বংস করিয়া আসিব। 

অতুল। তাহা হইলে পরশু রবিবার 
আছে, পরশুই আহার কষিতেন্ুরে। 


নাই। ইলিশ মাছ উঠুক, তখন: একি 
থাইলেই হইবে। 

অতুলানন্দ। না, না, ভাই, অত দেরী 
করিলে হইবে না। আমার স্ত্রীর একাত্তর 
ইচ্ছা যে, তুমি একদিন আমাদের বাটীতে 
আহার কর। 

গদ্ধাধর। বেশ ত। কবে যাইব, তাহ? 
আমি আপনাকে পরে বলিব। আপনাক্ 
বাড়িতে খাইতে হইলে পেটটি ভাল থাক! 
চাইত? বাটী হইতে আসিয়।, আপনাদের 
কলিকাতার লোন! জলে আমার শরীরট” 
খারাপ হইয়াছে। একটু সারিলেই খাইতে 
যাইব। 

গদ্াধরকে নিমন্ত্রণ করিতে না পারাক্ 
সে দিন সে স্ত্রীর নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত 
হইয়াছিল, তাহ। অতুলানন্দের মনে পড়িল ॥ 
ভাবিল যে কোনও উপায়েই হউক, তাহাকে 
তাহাদের বাট়ীতে আহারে প্রবৃত্ত করিতেই 
হইবে। বলিল, “ভাই, আগামী ববিবাকে 
তোমার আহার করিতেই হইবে না হয় 


হাল্কা রী যাওুর মাছের ঝোল ইত্যাদি 


প্রস্তুত করা যাইবে ।” 

এ নিমন্ত্রণ গদ্ণাধর কি *কৌশলে, প্রত্যা 
খ্যান করিবে? যে সন্দেহ তাহার মনের 
মধ্যে উদ্দিত হইয়াছিল, তাহা, সত্য না! 
হইলেও হইতে পারে) তাহা সত্য হইলেও। 
অতুলানন্দের নিকট তাহা! কহিবার নহে । 
ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, কি ভাবিয়া গদাধর 
কহিল, “যাইব, রবিবারেই? আপনাদের 
বাটীতে খাইব কিন্তু শুধু মাগুর মাছের 
ঝোল খাইব না।” 

২৬. 
চাঁরুশশী মনে করিয়াছিল স্ে শনি- 
বারের রক্রি অবসান হইবে না) তখাপি 


আদিল; ৩5৭] 


দিনেও অরুণালে'কিত নুম্দর প্রভাত 
গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ লাত 
করিয়াছিল? সে দিন অপর লোকের 
ঘাটীতেও প্রভাত উদ্দিত হইয়াছিল; কিন্ত 
ভাহার! তাহাতে, চারুশশীব ন্যায়, অরুণা- 
লোক বা 7সৌনার্ধ্য কিছুই দেখে নাই। 
তাহাদের হুরবৃষ্ট ! 
বস্থবিধ রন্ধনসামগ্রী পূর্ববরাত্রে সংগৃহীত 
হইয়াছিপ। প্রভাতে উঠিয়া চারুশশী পরম 
উৎসাহে রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিল। 
কোন সময়ে অতুপানন্দ এক মুসলমান 
জমীদারের বাটাতে কিছু দিনের জন্য কার- 
কুনের পদে নিযুক্ত ছিল। সেই সময়ে, 
কখন কখন জমীদার সাহেবের এক বাদী 
অতুলানন্দের বাঁটী আসিয়া, প্রাঙ্গনে, ছুই 
আটি বিচাপীর উপর বসিত। চারুশশী 
তফাতে দাড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 
“আজ তোমাদের কি রান্না হইয়াছিল ?” 
সে পোলাও, কোণ্তা, কোনা, ইত্যাদি 
নবাবী আহারের গল্প করিত। শুনিয়া, 
চারুশশীর ইচ্ছা হইল যে, সে এই নবাবী 
রাস্নাগুলা বাদীর নিকট হইসে শিখিয়া, 
লয়। এখন কথাটা এই যে, বাধী যে সকল 
বন্ধনের গল্প করিত, তাহার অনেকগুলির 
আস্বাদই সে জীবনে কখন উপভোগ 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই; এবং 
তাহার একটি দ্রব্যও রন্ধন করিবার কৌশল 
সে অবগত ছিল না । তথাপি সে স্ত্রীলোক 
হইয়া কিরূপে বলিবে যে. রন্ধনকার্ষেচ সে 
অপারদর্শী । অতএব খন চারুশশী বাদসাহী 
পাকপ্রণাশী শিক্ষার্থিণী হইয়া, তাহাকে 
প্রশ্ন করিল, সে তখন সেই ছুই আঁটি বিচা- 
'লির আল্‌নে সমাসীনা থাকিয়া চারুশশীকে 
'বকোগ্গালী বিদ্যায় দীক্ষিতা করিল। 


'এইবূপে নবাবী রান্নায়, জ্ঞানলাত করিয়া)- 


্পপপসসসসস্প 
তাহা! আঅবলিত' হইয়াছিল। এবং সেই 


২৬৯ 





চারুণশী পলানন সংযুক্ত ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া 
ভর্ভাকে খাইতে দিল। খাইয়া, অতুলনিন্দ 
কহিল, *বাঃ।” তাহার পর অতুলালন্দের 
ছুই জন বন্ধু আসিয়া সেই একার বাঞ্জন 
খাইয়' কহিল পবা হো বাঃ।” ইহার পর 
চারুশশী বুঝিল যে, এই মর্ভধামে পাককার্যে 
সে অদ্বিতীয়া। 

আজ সে তাহার সেই বকোওয়ালী 
বিদা সধত্বে জাহর করিল। , চিংড়িমাছের 
বড়া ভাজার কিঞ্ৎ পেয়াজ সংঘুক্প করিয়া 
নবাবী কোণ্ডা প্রস্তত করিল। বুগুন 
ফোড়ন দিনা মাংসের ডালনা রশাধিয়া, 
কোর্মা প্রস্তুত করিল। মাছের কালির়াতে 
অথণ্ড পাটনাই পেয়াজ দিয়া, দোপেয়াজা 
পাক করিল। মংস্যের ঝালে কিছুছুপ্ধ ও 
ভর্জিত পলাওু নিক্ষেপ করিয়া! দমপোক্তা 
প্রন্তত করিল। এইরূপে পেয়াজ রশুনের 
সৌরভে রন্ধনশাণা আমোদিত হুইয়] 
উঠিল। এবং চারুশশী একান্্মনে আশা 
কারল যে, এই নবাবী-রন্ধন আহার করিয়া 
গদ্দাধর তাহার চরণতলে বিলুহ্িত হইবে। 

রন্ধনাদি সমাধান্তে, বেশ পরিবর্তন অন্ত 
চারুশশী দ্বিতলে আরোহণ করিল। তথায় 
এক প্রকার প্রলেপের দ্বারা লর্বাঙ্গ উত্তম 
রূপ মার্জিত করিয়া, ন্গদ্ধি সাবানের দ্বার! 
তাহা সধত্নে বাধাত করিল। তাহার পর 
কেশ সংস্কার করিয়া, একখান কুঞ্চি ত- 
প্রাপ্ত শাটা পরিরা, এবং কিছু কিছু অল- 
স্কারে ভূষিভ হইয়া, সে নিয়তলে নামিয়া 
আফিল। তখন বেল! এগারটা। কিন্তু 
তখনও সাত রাজার ধন এক মাণিক স্বরূপ 
অতিথিটি সঙ্গে লইয়া, অতুলানন্দ গৃছে 
সমাগত হয় নাই। চারুশশী পরস্কত স্থানে 
আসন বিস্তৃত করিবার জ্ন্ত ঝিকে আজর। 
দিনা, নিজে আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত করিবার 


অনয হায় গেল। 


২৭১ 


শাহিত্য-সংহিতা ৷ 


[ ১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ লংখ্যানা 





অল্পকাল দধ্যে অভুলাননা বাটী্ষে 
প্রত্যাগত হইয়া কহিল, ”ও গো, গদাধর 
আসিয়াছে আমাদের খাইতে দাও।” 
চারুশশীর শ্রতোক অঙ্গ প্রকম্পিত হুইক়া 
উঠিল। দ্মতি ক্টে সে আপন উদ্বেগ" জমন 
রিয়া কহিল, প্বাহিরে কেন? ঠাকুর- 
পোকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আইস) 
আমিত তাহার সহিত কথ! কছিয়! থাকি |” 
কতদিন পরে, গদাধর আসিয়া, চার- 
শশীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । অমাহ্থুষিক 
বলের আধার সে দীর্ঘ বিশাল কৃষ্ণ দেহ 
চারুশশীর চক্ষে বিদ্যৎ-গর্ভ বৈশাখী মেঘের 
স্তায় প্রতীয়মান হইল। কেজানে এ কাল 
মেধ, এ প্রেমচাতকিনীকে কি আনিয়া 
দিধে? তাহার উল্লাপ-স্কীত উন্নত উরস 
কি এমেঘের কঠিন আালাময় কুলিশ প্রহারে 
ভগ্ন হুইয়৷ যাইবে? চাতকিনীর হৃদয়ের 
সমস্ত আশা কি একটা প্রবল ঝঞ্ধাবাতে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উাড়য়! যাইবে? অথব! 
তাহার প্রেমতপ্ত যৌবনদীন্ত পরিমার্জিত 
দেহতরু শীতল রঞজজতধারায় ্গাত হইয়! 
শীতলত। প্রণ্ত হইবে? মেঘ বজ্ব হানে, 
প্রচণ্ড ঝড় মানে, কখন আবার শীতল বারি 
ঘবানে পৃথিবীকে শীতল করিয়া! দেয়। 
গদাধর-দেখ চাকুশশী:ক কি দিবে? বজ্র, 
বাঁত্যা, না আ্গি্ধ বারিধারা? চারুশশীর 
হৃৎপিণ্ড, ক্লুক ঘড়ির পেগুলামের ন্যার, 
আশা ও নিরাশার মধ্যে সশর্ষে ছুলিতে 
লাগিল। 
গদাধরকে দেখিয়া, হাতের চুড়ি 
বাজাইয়!, চারুশণী বক্ষের বস্ত্র সযত্ধে বক্ষের 


উপর ৰিন্তত্ত করিল, এবং অপাঙগতঙ্গিমায় 


আপন লাবণ্য-সরদ বর দেহ বিলোকন 
করিস! কহিল, প্ঠাকুর-পো! তুমি দেশ 
হইতে কবে আদিলে ?* 

গদাধর়। প্রান পনের । 


চারু |. এতঙ্গিল আসিরাছ, একবার 


কি আমার্দের বাটীতে আসিতে, 
তোমার কাছে কি অপরাধ পি ১ 


তুমি একবারও আমাকে দেখিতে 
আসিলে না? 
গদাধর । কই, আপনি ত আমাকে 


আহ্বান করেন নাই । এই দেখুন, জাপনি 
ডাকিয়ছেন, আর আমি আসিয়াছি। 
আজ আমার অন্ত আপনি কি রাধিয়াছেন।, 

চারু । কত ভাল ভাগ সামগ্রী র'খিয়াছি ) 
যখন খাইবে তখন বুঝতে পারিবে । এমন 
রান্না তুমি কখনও আগে খাও নাই। 

গদাধর। যাহা কখন খাই নাই, তাহ! 
হঠাৎ খাইতে কি ভাল লাগিৰে? আচ্ছ! 
দন খাইয়া দেখি । অতুল বাবু কোখার 
গেলেন ? 

চারু । ও বুঝি উপরে কাপড় ছাড়িতে 
গিয়াছে। এখনি আসিবে । চল, তোন্বা- 
দের খাবার দিয় আমি। 

গদ্দাধর ও অতুলানন্দ আহারে বসিল। 
চারুশশী মআাপন ললিত বাহ্যুগলে লাবণ্য 
তরঙ্গ তুলিগা, নয়নকোণে মধুর কটাক্ষ 


. পুরিয়া, পরসরদ অধরে সখা মাথিয়া) 
পলাওু-স্ববাসিত আহারীর সামশ্রীণকল 
পরিবেশন করিল। অস্নরদিগকে ছলনা! 


করিবার জন্ত যে অপূর্ব মোহিনী সৃষ্তি 
পারগ্রহ করিয়া ভগবান্‌ বিষুখ দেবতা দিগকে 
সুধা বিভাগ করিয়াছিলেন, সে অপুর্ব 
মোহিনী মূর্তি অপেক্ষা অপূর্বব-সূর্তিতে চারু- 
শশী গদাধর-দেবত। ও অভুলানন্দ-অস্থরকে 
সুধামম নবাবী আহার বিতরণ করিল। 
আহার করিতে কর্রতে গদাধর কলি, 
“অডুল বাবু, আপনার এ কচুরী গুলি বড় 
চমৎকার হইয়াছে ; আমাকে জারও কয়েক 
খান! দিবার জন্ত বলুন।” কচুষ্ঠী সন্থদ্ধে 
এ হুখ্যাতিটা চারুশগীকে স্পর্শ করিল না। 


আশ্বিন ১৩১৭ এ 


কচুর গুলা, বাড়ির বুড়া চাকর €ৌবাজারের 
হালুই-এয় লোকান হইতে লইয়া 

জীক্াাছিল। চারুশশী কয্পেকখানা কচুনী 
আনিয়া, গদাধরের পাতে দিয়া কছিপ, 
গঠাকুরপো ! এই ক্ষচুরী, মোপেয়াজার 
ঝোলে ভিজাইয়া খাও দেখি, বড় ভাল 
লাগিবে। 

গদাধর। থাক্‌, থাক্‌। শুধু কচুরীই 
আমার বেশ লাগিবে। আপনি অতি 
চমংকাঁর কচুরী ভাঞিয়াছেন। 

অতুল। ওহে ভাই! একখানা কচুরী 
(োপেয়াজার একটা নরম পেয়াজ দিয়া খাও, 
মজা পাইবে । 

গদাধর। পেঁয়াজ খাওয়া! এখনও আমার 
আভাস হয় নাই। 





অতুল। বল কি? তুর্ম পেঁয়াজ 
খাও না? 
চারুশশী । আমার সমস্ত তরকারী যে 


পেরাঞ্জ দির রান্না; তাহা হইলে ঠাকুরপো 
একি খাইবে? 

গৰাধর। আমার জন্য আপনি বান্ত 
হইবেন না) কচুরী খাইব, পরমান্ল খাইৰ, 
দই খাইব, মিষ্টান্ন খাইব, তাহাতেইঞ্ আমার 
উদর পুর্ণ হইবে। পুর্বে অতুল বাবুকে 
আমার বলা উচিত্ত ছিল যে, আমি পেয়াজ 
থাই না। আমারই দোষে আপনারা বিব্রত 
হইলেন। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, 
আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইখে না । 

গদাধর ব্যগ্রন থাইল না বলিয়া কফি 
চারুশলীর কষ্ট হইয়াছিল ? * না, তা! “হয় 
নাই। সেত আহার করিবার জন্ত গদাধরকে 
আহ্বান করে নাই। আহারে তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করা ছলমান্র। এই ছলে তাহাকে 
গৃহে জানিক্সা, সে ইচ্ছা করিয়াছিল যে, 
সুকোগমর্তি তাহায় কদর্য বাসনা পুর্ণ 
করিবে। গদাধরকে হ-আহারে বশীভূত 


৩৬ 


২৭১. 





করিতে পারিলে ভাল 'হইত। ক্রি তাহা 
বখন ঘটল না, তধন চারুশশী অন্ত উপার 
অবলম্বন করিবে। নূতন ফাদ পাতিয়া, 
তাহার ধ্রাণ-পক্ষীকে ধরিয়। হৃদদ-পিঞয়ে 
পৃরিবে ৭ 

আহারাদির পর, গদাধরকে তাহার 
জন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, 
অতুলাননা বিশ্রাম লাভ সন্ত দ্বিতলে আপন 
শব্যা-প্ৃহে যাইয়া শয়ন করিল। গন্বাধর 
বহিবাঁটীর কুঠারিতে বাক্স! বলিল। 

চারুশশী,_ আমাদের বলিতে লজ্জা হয়, 
গদাধরের এবং স্বামীর ভূকাবশিষ্ট সামন্ত্রী 
একত্র করি! খাইতে বসিল। থাইতে 
খাইতে, সে ঝিকে ডাকিয়া বুড়া চাকর়ের 
অনুসন্ধান করিল। ঝি কহিল, “সে 
গঙ্গা্নানে গিয়াছে ।? চারুশশী কহিল, “ও 
মা! আমাকে বলিকা গেল নাঠ ঘরে যে 
এক ছটাক গঙ্গাজল নাই) এক কলসী 
গঙ্গাজল আ'নিতে দিতাম। তুই সকাল 
বেলা হইতে খাটির! মরিতেছিদ্; তোকে 
আর কোন্‌ লঙ্জায় গঙ্গাজল আনিতে 
পাঠাইব; কিন্তু গঞ্গাজল না হইলেও নয়; 
একটুও নাই; ঘরে একটু গঙ্গাজল ন৷ 
থাকলে বাছা, জআঁচার-বিচার হয় না।” 
ব্রাহ্মণের কন্ত, পলাও্‌ ভক্ষণ করিতে করিতে 
যে আচার-বিচারের কথা কহিল, বি তাহ। 
সম্যক হৃদয়পম করিতে সমর্থ হইয়াছিল 
কিনা, তাহার সংবাদ আমর! রাখি ন। 
কিন্ত সে পিতলের কলসীটি কাখে লইয়া, 
গামছাটি স্বন্ধে ঝূলাইয়া বলিল, “তাহ! 
হইলে আমি জল আনিতে চলিলাম, তুমি 
আসিয়া সদর দরজা বন্ধ কর।” 

চাকরুশনীর আহার সমাগত হইয়াছিল। 
সেবির পশ্চাৎ বাইন্লা সদর দরদ বন্ধ 
করিয়া আদিল। তাঁহার পর উপরে উঠিয়া 
দেখিল জার স্বামী নিদ্রাতিতৃত, হইম! 
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রাগরাগিণীসংবলিত নাসিকা-ধবনি করি- 
তেছে। সে কম্পিতহত্তে, বাহির হইতে 
স্বামীর কক্ষের বার রুদ্ধ করিল। এ কম্পন 
কেন? গ্যদদি স্ুযেগি ঘটিগ্নাছে, তবে তাহা 
কি চারুশশী হারাইবে? কিসের ভয়? 
কেহ ত দেখিবে না। বাটীতে কেহ নাই। 
স্বামীও কঙ্ষমধ্যে রূ্ধ হইয়া! মৃতবৎ নিদ্রক় 
অভিভূত রহিয়ছে। তবে কাহাকে ভয়? 
তবে এ কম্পন কেন? স্বামীর কক্ষ-দ্বার 
বন্ধ করিতে তাহার বানুদ্বত্ন কেন প্রকম্পিত 
হ্ইয়া উঠিল? সোপানসকল অধিরোহণ- 
কালে তাহার বেপথুমান উরুদ্ব্ন কেন গুরু- 
ভারে বিজড়িত হইয়া পড়িল? বহু কষ্টে নিয়ে 
নামিয় সে উর্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিল। মধ্যাঙ্তে হৃর্যযসবলিত নীল 
আকাশ যেন জলন্ত পিঙ্গল তার্বাসংবলিত 
এক বিরাট নিণিমেষ লোচনের ন্যায় তাহার 
দিকে চাহিয়া রহিয়।ছে। কি ভয়ঙ্কর ! তাহার 
পদনখরপ্রান্ত হইতে কেশাগ্রভ।গ পরাস্ত 
প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দেহ্মধ্যস্থ শিরা- 
লকলে শোণিত-আোত বন্ধ হইগা গেল। 
তথাপি পাপীয়সী কাপিতে ক[পিতে 


বহির্বাটীর কক্ষ দ্বারে গদাধক্পের সম্মুখে, 


আসিয়া এড়াইল। লজ্জাহীনা ধুবতী 
যৌবনের যাবতীয় প্রলোভন দেহতটে 
প্রকটিত করিয্লা, গ্রমন্ত মনের সমস্ত 


আকর্ষণ ফণিনীর ফণার ন্যায় বিস্তার করিয়া, 
অপরিণতচিন্ত যুবক গদাধরের লোচনা- 
গ্রভাগে আগিয়া দণ্ডায়মান হইল । গদাধর 
প্রমস্তার যৌবনদীপ্ত প্রকম্পিত অবক়্ব 
অবলোকন করিল। বিলাস-লালসাময় 
ক্ষত্র ললাটে খেদবিজড়িত চূর্ণকুস্তলের 
বিন্যাস দেখিল। ন্মর-শরাসন তুল্য 
জতে শ্রক্ষ বিভ্রম বিলোকন করিল। 
তাহার বিহ্বল বিকচ কটাক্ষের ন্ৃতীত্র 
তীব্রতা অন্গভব করিল। স্গত, রুচির 


স।হিত্য-মংহিতা । 


শশী শা পপ্প্প্সপ্পপা শা শীট াটাীশ্ীীশশ শী টাটা 


[১১শাধগ, ভষ্ঠ সংখ্যা । 


কপোলে যৌবনের উল্লাস-রাগ অবলোকন 
করিল। সে বিকশিত রজাধরে 
চু্বন-গালস! পরিস্ফুট দেখিল। রর 
ক্ষণেকের জন্ত গবাদর আত্মহারা হইয়! 
গেল। একবার তাহার মনে হইল যে, 
চারুশশীর স্থগোল বাহু ছ'টতে লাবণ্যের 
যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে ঝম্প প্রদ্দান 
করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু যে সতর্ক প্রহরী 
চিরদিন দিবারাত্র অনিদ্র থাকিল্না আম!- 
দিগের হৃদপ্নমধো রক্ষকের কাধ্যে পিযুক্ত 
আছেন, তিনি যথাসময়ে আত্মহার৷ গদা- 
ধরকে সুপথ দেখাইয়া দিলেন। আপনার 
ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্য লজ্জিত হুইয়! 
গদাধর আপনাকে সত্বর সংযত করিল। 
হৃদয়কে সম্যক শাসিত করিয়! সে চারুশশীর 
সহিত কথ! কহিল । 


২১ 
গদাধর। অহ্ুলবাবু কোথায়? 
চারুশশী। সে উপরে আছে)-_- 

ঘুমাইতেছে। 
গদাধর। তাহাকে ডাকিয়া দিন, 

আমার যাইবার সময় হইয়াছে। 
চাকশশী। এখনই কেন যাইবে? 


একটু খাকিলে কি তোমার ক্ষতি হইবে ? 

গদাধর। এখানে বদি কিছু আবশ্তক 
থাকিত, তাহা হইলে থাকিতাম। অকারণ 
কিরূপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? তাহ! 
অপেক্ষা! বাটী যাইয়া পড়া-শুনা কৰিলে ভাল 
হ্য়। 

* চারুশশী।, পড়াশুনা ত চিরদিন করি- 
তেছ, একদিন তাহা বন্ধ রাখিলে ক্ষতি কি? 
আর, এখানে তুমি চুপ করিয়া বলিয়া থাকিবে 
কেন? কথা কহিতে জানিলে কি চুপ 
করিয়া থাকিতে হয়? এই আমি তোমার 
কাছে বদিতেছি ? তুমি বপিয়! বপিয়া আমার 
সহিত গল্প কর। 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 


মান্দা । 


৭৩ 





গদাধর । না, না, আমি যাই। 
রুশশী। তোমাকে বদি ধরিক্বা রাখি, 

য্দি ্রীইতে না দিই, তাহা হইলে তুমি কি 
করিবে? আমার কথা শোন, যাইও ন1। 
একটু বস। একটু গল্প কর। তোমার 
কথা শুনিতে আমি ভালবামি ; বলিয়া 
একটু কথ। কও। ইহাতে তোমার ব! 
তোমার পড়া-শুনার কিছুই অনিষ্ট হইবে ন1। 
তবুউঠিতেছে? ছি! ছি! তুমি কি 
নিষ্ঠুর! তোমার মনে একটুও দয় নাই। 

গদাধর। কেন আপনি আমাকে এবূপ 
কথ। কহিতেছেন ? 

চারুশশী। কেন কহিতেছি তাহা! কি 
তুমি জান ন!? কেন? তোমাকে ত 
আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে ত 
আমি সকল কথ! জানাইয়াছিলাম। 

গদাধর। পত্র? আপনি কি আমাকে 
পত্র লিখিয়াছিলেন ? 

চারুশণী। সে পত্রের তুমি উত্তর দাও 
নাই কেন? আরম স্ত্রীলোক হইন্না লজ্জ1- 


তাগ করিয়া, তোমাকে পত্র লিখিলাম; | 


অঃর, ভূমি পাষাণ, তাহার উত্তর দিলে না? 


চারুশশী। কেন লিখিয়াছিলাম ? 
গুনিবে, কেন লিখিয়াছিল।ম 1 তোমাকে 
ভালবামি বলিয়! লিখিয়াছিলাম । তোমাকে 
দেখিবার জন্য মন অতান্ত কাতর হইয়াছিল 
বলিয়৷ লিথিয়াছিলাম। ন! লিখিয়। থাকিতে 
পারি নাই বলিয়! লিখিয়াছিলাম। 

গবাধর। ছি! ছি! 

চারুশশী। হান! “হায়! কেন তুমি 
আমাকে উপেক্ষা করিতেছ ? ,এ দেহমধ্যে 
যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহ! পান 
করিয়া লও। যে যৌবন-লাবণ্যের ভুলি 
তোমার পায়ের তলায় বিতরণ করিতে 
আসিয়াছি, তাহা পরম যত্বের সামগ্রী, তাহা 
ফেলিয়া! দিও না। কেন? আমার কি 
রূপ নাই? এ রূপের কি মাধুরী নাই? এ 
মাধুরীতে কি মধুরতা নাই? কেন তুমি 
আমাক গ্রহণ করিবে না? এত সাধনাতেও 
কেন তোমার মনে দয়৷ হইবে না? 

গদাধর। ছি! ছি! ইহাত ভালবান! 
নয়। আপনি যদি আমাকে ভালবাসিতেনঃ 
ডাহা হইলে [৯ আমাকে এই ঘ্বশা নরকের 
পথ দেখাই দিতেন? ভঙ্গুরঃ জড় দেহের 


গদধর। লজ্জা আপনাদিগেকী উত্রুষ্ট 1 জাশু বিন্য়মান বূপ, আত অকিঞ্চিৎকর 
ভূষণ, এ উৎকৃষ্ট ভূষশ কেন আপনি ত্যাগ | পদার্থ আমাকে ভালবা'সয়া, ইহা! অপেক্ষা 


করিয়াছিলেন? আপনার নাম কি চার ? 

চারুশণী। হই), আমার নাম চারুশনী। 
আগে কি তুমি আমার নাম জানিতে না? 

গদাধর। না, আমি আপনার নাম 
আগে কখনও শুনি নাই। আমি অ'গে 
বুঝিতে পারি নাই যে, সে পাত্রখানা আপনি 
ণিখিয়াছিলেন। 

চারুপশী। বুঝিতে পারিলে কি সে 
পত্রের উত্তর দিতে ? 

গদাধর। না, আমি কখনই সে পত্রের 
উত্তর দিতাম না। কেন আপনি সেরূপ পত্র 
লিখিয়াছিলেন? 


উৎকৃষ্ট কোন দ্রব্য আমাকে দিথার সামর্থ্য 
কি আপনার নাই ? 

চাক*শী। কি চাই বল? আমার 
ধাহ! আছে, সব দিব। তুমি কেবলমাব্র 
একবার আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাও; 
কেবলমাত্র একবার আমাকে তোমার এশতত 
বক্ষে শ্থান দিয়া বল যে আমাকে তুমি 


ভালবান। 
গদাধর। আপনি ও সব কথ! আর 
বলিবেন না। যাহা অকথ্য, তাহা কহিয়! 


আপনার ক কলঙ্কিত করিবেন না। 
চা ০ যে বাক্শক্তি আমরা 


হণগ্র 


সাহিত্য-লংছিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ 





পাইন্নাছি, তাছারই আলীর্ধাদে তাহ! 
যেন চিরদিন পবিক্র থাকে। যে মুখ ভগ- 
বানের পধিজ্র-নাম উচ্চারণ কয়ে, কিরুপে 
তাহ! হৃদয়ের কলক্ষিত বাসন! ব্যক্ত করিবে? 
যে মুখ তাহার দেওয়৷ পবিজ্র আহার গ্রহণ 
করে, তাহা কিরূপে জঘন্য পাপ উদগীরণ 
করিবে? 
চারুশনী। ঠাকুরপো ! তুমি আমাকে 
কলক্কের ভয় দেখাইও না। তোমার জন্ 
জমি কলঙ্কের ডালি মাথায় করিব। পূথিপীর 
লোক আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
কাহবে, “দেখ এই কলঙ্কিনী কুলত্যাগ 
করিয়াছে” আমি ছুই বাহুর দ্বারা তোমার 
কঠ বেষ্টন করিয়া কহিন, “দেখ কলঙ্ষিনী 
আমি কুলত্যাগ করিয়। কি রত্ব লাভ করি- 
য়াছি। আমি সতা কহিতেছি, তোমার 
জন্য আমি সহঅবার কলঙ্কের সমুদ্রে ঝাপ 
দিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার চরণে 
ধরিয়া মিনতি করিতেছি, তুমি একবার 
আমাকে বঙ্গে গ্রহণ .কর। একবার আমার 
শ্রবণমূলে মুখ আনিয়া বল যে, তুমি আমাকে 
ভালবান। 
গদাধর। 
নাই? 
চারুশশী। নরক? তুমি নরকের কথ! 
কাহতেছ? জানি না,নরকে কি এমন 
বন্ত্রণা জাছে, যাহা তোমার বক্ষঃস্প-শ উপশম 
হইবার নছে। তোমার ন্গিধ্ধ বক্ষে, যখন 
অসহ সুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিন, 
তখন নরকের তপ্ত জালা৪ আমি ভুখিতে 
পারিব ।নরক?তুমি নরকের কথা কলি- 
তেছ?তুমি একদ্রিন আমাকে গ্রহণ কর, 
তাহার পর, আমি চিরদিন কক্লানবদনে 
তোমার নরকের সমস্ত জাল! সহা করিব।, 
গদাধর। আমি যাই। 
চারুপশী। কোথায় বহন 


আপনার কি নরকেরও ভয় 


যাইতে দিব না। এই আমি তোমার পথ 
রোধ করিয়া দাড়াইলাম। কিরূপেষা 

গদ্দাধর । না, না, আপনি পথ রে 
দিন। আপনি জানেন না যে,কি ঘর়ানক 
অধন্মাচরণে আপনি প্রবৃত্ত হইরাছেন। 
একদিন হহার জন্য আপনার অনুতাপ 
আ.সবে। আমি মিনতি করিতেছি, আপনি 
আপনার মনকে সংঘত করুন। যে স্বামী 
আপনার প্রতি অন্রক্ত, ধিনি সুরূপ, তাহার 
প্রতি ভক্তিমতী হউন। ইহাতে আপনার 
মঙ্গল হুইবে। ৃ 

চারুশলী। আমি মঙ্গল চাহি না. 
তোমাকে চাই। বল, তুমি আমাকে 
ভালবাদিবে ? | 

গদাধর। হায়! কে আমি? কি 
আমি ষে আমার জন্য আপনি অতান্ত 
অধর্ম্ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন? কে 
আমি যে আমার জন্ত আপনি কলঙ্কের 
ডালি মাথায় করিবেন, নরকের বিকট 
যন্ত্রণা উপভোগ করিখেন? কে আমি ষে 
আমার জন্য আপ'ন স্বামীর পুণ্যাশ্রর, পবিক্র 
স্নেহ চিরদিনের জগ্ত পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত ধইয়াছেন? আমার এই কদর্ধা 
বিকট দেহের দিকে চাহিক্প! দেখুন, ইহাতে 
কিআ:ছেযে ইহার জন্য আপনি সতীহের 
গৌরবমাগ্ডত মহিমাশিখর হইতে নামিয়া, 
এক পাপ ছূর্গন্ধমর পক্ষিল নিরয় লাভের 
জন্য অভিলাষী হুইগ়াছেন? আমার এই 
দীন দাঁরদ্রযের মধো আপনি সংসারের 
সমন্ত সুখ বিসর্তদন দিয়, পরম নিন্দার পথে 
বিচরণ করিতে প্রস্তত হইয়াছেন? ছি! 


ছি! এখনও সময় আছে। আমি ৰলিতেছি, 
আপান ফিরিয়া যান, ফিরিয়া যান। বাই! 
আপনার মহিম1-শিখরে বসিয়া, মস্তকে 
ষতীত্বের উজ্জল কিরীট ধারণ করা, দেব- 
ভার স্যার পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুজ! 


আম! গ্রহণ করুন। ৮ 


আশ্গিদ, ১৩১৭ ] 


'চারুশশী। আমি কিছুই চাহি না, কেবল 
কে চাই। 
গদাধর। আমাকে, চান? 
এদিকে আমুন। 
খবারাবন্োধ ছাড়িয়া, আতম্মহার! চারুশশী 
গদাধন্ের দিকে প্রধাবিতা হইল। মুহূর্ত 





তবে 


জাহালীরেয় আত্ম-কাহিনী। 
মধো, মহাবেগে গদাধর স্বারপথে বাহির 
হুয়া গেল। 


৭? 


পরাভৃতা পপিনী, ক্ষোভে, 
তাপে অশ্রুত্রলে বিজড়িতা হুইয়া, করিপদ্দ- 


বিদ্বলিত! পদ্মিনীর স্যার) কক্ষতলে বিলুঠিতা 


রহ্লি'। 
(ক্রমশঃ ) 


£ভ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 


জাহালীরের আত্ম-কাহিনী ।* 


(পূর্বপ্রকাঁশিতের পর )। 


হিন্দু পন্ডিতমণ্ডলীর সহিত পৌন্তলিকতা 

সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের কথোপকথন । 

হিন্দুলমাজে ধর্মগ্রচারক বা পণ্ডিত 
নামে অভিহিত কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির 
সহিত পৌন্তলিকতা৷ সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন 
লইয়। এক দিন আমার বিচার করি- 
বার স্থযোগ উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ 
ভগবানের সত্ব। লইয়। ভিন্ন তিন মৃত্তি গঠন 
পূর্বচ তাহাদের পুজা অর্চনা করিয়। 
থাকেন। কিন্তু যিনি নিরাকার, যাহার 
সুষ্টি, স্থিতি বা বিনাশ নাই ) কিন পরি- 
মাণের অতীত, সুপ হইতেও স্থপতম এবং 
সহুঙ্মু হইতেও হুক্মতম, যিনি আমাদের 
বুদ্ধির অগম্য এবং চিস্ত/র বহিভূতি, আমর 
অমূলক অসম্পূর্ণ কল্পনা-মার্গের বশীভূত 
হুইয়। সেই মহাপুরুষের অনস্ত অগিস্তনীয় 
রূপকে কি করিয়া সামান্য মুর্তি ঘবারা সীম।- 
বন্ধ করিয়া থাকি? ইহা, অপেক্ষ। আর 
কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে? ইহ! 
কেবল আমাদের মনুষ্য-বুদ্ধির অজ্ঞতান্র 
পরিচয্নমাক্র। আপনারা বলেন যে, এই 


সমস্ত মূর্তিতে আপনার প্রাণদান করিয়। 
ছটা িিশিীিিীিীশাীীাীীীীটী 


* 40০0৮1০8077 ০? 100090৮ এঞথ্ঠঞাপাতা 
নামক পুস্তক হইতে অঙ্থবাদিত। 


ধরশ্বরিক শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু তাহাই 
বা কিরপে সম্ভবপর হইতে পারে? কারণ 
প্রশী শক্তি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে অন্থ- 
স্থ্যুত হয়, এই দৈববাণী ইজরায়েলের 
ধর্প্রচারক মোজেস্‌ গ্রজলিত অগ্নিকুণ্ড 
হইতে গ্রচার করিয়াছিলেন। আপনারা 
অন্য একটা যুক্তি তবারা আপাদের মতের 
সমর্থন করিতে পারেন ; তাহা! এই যে, 
ঈশ্বরের গুণের সাঘৃস্ত লইয়া আপনারা এই 
সমস্ত মূর্তি অক্কিত বা গঠিত করেন; কিন্তু 
ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, 
পৃথিবীতে এমন কোন বস্ত নাঈ, যাহ1তাহ।র 
অনুরূপ ব! সদৃশ হইতে পারে, কারণ তিনি 
রূপের অতীত ও উপমারহিত। ইহা! ষদি 
সম্ভবপর হইত, তাহা হইপে প্রত্যেক ধর্্ম- 
সমাজে যে সমস্ত ব্যক্তি তাহাদের অসা- 
ধারণ এবং অন্দোকিক ক্ষমতা-বলে লোক-. 
সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তীহারাও 
ঈশ্বরের অনুরূপ লাভ করিতে পারিতেন। 
হে পণ্ডিতমগ্লি ! আপনারা য্দি এই সমস্ত 
মুর্তিকে ঈশ্বরের অনুরূপ বিবেচনা কন্রিষ়্ 
পু বা অর্চন। করেন, তাহ1 হইলে জাপ- 
নারা অতিশয় ত্রমে পতিত হইবেন, কারণ 
একম। ব্যতীত আমর! কাছাকেও 


খণ৬ 


পুঙ্গা বা অর্চনা করিব না। তহার স্ৃশ 
বা তাহার সমকক্ষ পুক্ুষ জগতে আর 
ঘিতীয় মাই। এইরূপ মীমংসার পর 
দুধীরদ্দ স্বীকার করলেন যে, ইহা তহা- 
দের মানসিক প্রবৃত্তির ছুর্বলতার পরিচয় 
মাত্র এবং স্তাহাদের যুক্তির সকল ভিত্তি 
শুন্য ও গুরুত্ববিহীন। তথাপি তাহার! 
যে পৌততলিকতার পক্ষপ/তী, ইহার প্রধান 
কারণ এই, মূর্তি ব্যতীত কখনও সম্পূর্ণ- 
রূপে ঈশ্বরধ্যানে মনকে সম্যক্রূপে তাহার! 
মগ্নকরিতে পারেন ন।। 
আকবরের :কবিত্বশক্তি । 

এই সমস্ত পণ্ডিতের সহিত আমার 
পিতা আকবর নানাবিধ প্রসঙ্গ লঙইয়! 
কথোপকথন করিতেন তি'ন ভিন্ন ভিন্ন 
মতাবলম্বী হিন্দু পঙিিতগণের সহিত মিত্রতা 
স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে তীঙ্গার থে 
কোনরূপ বিশেষ লাত হইয়ছিল তাহ] নহে; 
কিন্তু বিঘজ্জনের সহবাসে সুন্দরভাবে 
গদ্য বা! পদা লিখিবার ক্ষমত। জন্সিয়াছিল। 
সাধারণ লোকে তাঁহাকে সর্ববিদ্যাবিশারদ 
বলিত। 
আকবরের আকৃতি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব। 

আমার পিতা! দীর্ঘকায় ছিলেন, তাহার 
গাত্রের বর্ণ পক গোধুমের ন্যায় ঈষৎ 
শোহিতাত, তাহার চক্ষু কাকের গ্যায় কৃষঃ, 
বর্ণ এবং জযুষল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন 
ভ্রমরকেও নিন্দা করিত। তাহার অঙ্গ- 
সৌষ্ঠব দেখিলে অতিশয় কোমল বলিয়] 
বোধ হইত, কিন্ত তিনি পিংহের ছ্যায় 
তেজন্বী ও লাহসী ছিলেন। কারণ তীহ।র 
বিশ্বাল বক্ষঃস্থল এবং আজানুলম্থিত বাহু 
বীরত্বের পরিচায়ক । ফগতঃ তাহার 
আকৃতি সর্বপ্রকারে মনোহর ও নয়নের 
প্রীতিদায়ক ছিল। তাহার 


খুুকাগস্থিত 
কষ্ধদর্ণ তিল-চিহ দেখিয়। সামুঁ্িক বিদ্য।- 


সাহিত্য সংহিতা 


[ ১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


বিশারদেরা তাহাকে অতিশয় ভাগ্যবান 
বলিত প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্য-পন্দী ডা 
তাহার করতগগত' হুইয়াছিলেন; কারণ 
আমার পিত! বাতীত পূর্বে আর কেহই 
এই সমগ্র হিন্দৃস্থংনে নির্বিবাদে বিঠিত 
শক্র'মধ্যে যাবৎ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব 'ভোগ 
করিতে সমর্থ হন নাই। 


আকবরের অর্থরাশি-_-আগ্রার ধনাগার। 


একদিন বাদ্ধশ। আকবর তহার কোষা- 
ধ্যক্ষ কিপিজ, খাঁকে রাঙ্জকীয় কোষাগারে 
কত পরিমাণ সুবর্ণ সাঞ্চত আছে, তাহ! 
পরিমাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। 
কোধাধ্যক্ষ সর্বপ্রথমে আগ্রার ধনাগ!রে 
সঞ্চিত আর্থপাশি গণনা করিতে নিবুক্ত 
হইলেন। কিন্তু এই অসীম অর্থবাশি একজন 
বাক্তির দ্বারা গণনা] কর] অসম্ভব বিবেচন। 
করিয়! কিলিজ থ। সহরের ব্যবসাধীদিগের 
নিকট হইতে আটশত তুপ[দণ্ড সংগ্রহ করিয়া 
দ্রিবারাত্র ধরিয়া পাঁচ মাস কাল কার্য করি- 
বার পর আমার পিতা জানিতে চাহিলেন 
যে, কত মণ স্বর্ণ তথায় সঞ্চিত আছে। 


পু € 
তছুত্তরে কোষাধ্যক্ষ নিবেদন করিলেন, 


“জাহাপনা! সহজ বাক্তি পাচমাস ধরিয়। 
আটশত তুগ!দ:গুর সাহাফ্যে দিবারাত্র অর্থ- 
রাশি ওজন করিতেছে, তথাপি একটি কোধা- 
গ।রের অর্থের পরিমাণও শেষ হয় নাই।” 
এই কথ। শ্রবণ করিয়। 0।তা আদেশ কয়া 
পাঠাইলেন, প্যতদুর হইয়াছে তাহাই ভাল, 
আর'কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না) তোমরা 
পূর্ববৎ অবস্থায় সেই সমস্ত অর্থরাশি রাখিয়া 
ফিরিয়া আইস” | ইহা ঘর! অনুমান করিতে 
পারা যায় যে, বাদশা আকবরের রাজত্ব- 
কালে দিলী এবং অন্থান্য স্থানে কত অর্থ 
সঞ্চিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই ইহার 
ইতিবৃত্ত নির্ণর কর! নুকঠিন। 


আশ্বিন, ১৩১৭ ] 





আকবরের হস্তিশাল। ৷ 


তাহার হস্তিশালাতে এত অধিকসংখযক 
হস্তী ও হস্তিনীর একত্র লমাবেশ খ্লি যে 
পৃথবীর কোন রাজার পুরাবৃত্তে তাহার 
তুলন। দেখা যায় না এবং ভবিষ্যতে কোন 
রাজা যে এরূপ করিত পারিবেন, তদ্বিবয়ে 
সন্দেহজনক । তহ!র হস্তিশালায় ঘাদশ 
সহত্র হস্তী ও বিংশ সহস্র হস্তিনী ছিল। 


স্বগয়ার জন্য রক্ষিত জন্তু । 


তাহার শীকারের উপযোগী নানাবিধ জন্ত 
ও পক্ষী রক্ষিত করা হুইত। তাহাদেরও 
সংখ্য। গণনার বহিভূত। দ্বাদশ সহস্র এক 
চক্ষু বিশিষ্ট হরিণ এবং পাহাড়ীয় মেষ 
গগ্ডার, অস্ত্রীচ, ইলাটিংভরয়।ই (12198:৩- 
9617181) ন।মক জন্ততে আর দ্বাদশ সহম্্। 


সঞ্চিত রাজপরিচ্ছদাদি । 


পিত। যে সমস্ত হস্তী রাখিয়া গিয়।ছিলেন, 
তন্মধে। আমি যুংদ্ধাপযোগী হস্তিসকল ও 
নিজ ব্যবহারেয় জন্য অল্পলংখ্যক রাখিয়া 
সমন্তই বিদায় করিয়। পিয়াছি। তিনি 
এরূপ বহুমুল্য বজেচিত পরিচ্ছদ, বসন 
ভূষণ ও আসব।ব সঞ্চগ্ন করিয়াগ্ছিটিলন যে,» 
ছুর্দমনীয়, পৃথিবী-পযী টতমুরলঙ্গও তাহার 
ঘশমাংশ ভাগ সঞ্চঙ করতে সমর্থ হন নাই। 
তাহার উদাহরণ এগুকরণীয়) তিনি গৌরব 
ও প্র্বর্য্যের শেবপ্রাস্তে উপনীত হুহয়া- 
ছিলেন। তাহার কারণ এই ফে, তিনি 
সর্বদাই উচ্চ আশা হাদয়ে পরিপোষণ 
করিতেন এবং ইহাকে ফক্সবতী করিবার 
জন্ত প্রাণপণে চেষ্ট/ করিতেন। তজ্জন্ত 
বিজয্ন-লক্মী তাহার উন্নত শিরোদেশকে 
অক্ষয় কিরীচঘ(র! শেতিত করিয়/ছিলেন। 


আকবরের সম্তানসম্ততি। 
তাহার বিংশতি বর্ষ বয়সে বিবি পাঙ্গারির 


জাহাজ রের আত্ম-কাহিনী। 


২৭৭ 





গর্ডে ফঠিম! বান্‌ বেগম নামে এক কন্যা 
জন্মে, কিন্তু এক বৎসর বয়সে বালিক[টী 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিবি আরামবক্সের 
গর্ভে হোপেন ও হোসেনি নামে হই পুল 
জন্মেগ হোসেনির লালনপালনের ভার অ.সক 
খর জননী বিরেজা বেগমের হস্তে সবর্পণ 
করেন, কিন্তু বাঙকটা অষ্টা্শ দিবসে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়। তিনি অপরটীকে জেনিখান্‌ 
খোকার হস্তে প্রদান করেন । এই বালকটীও 
দশম দ্বিবসে মৃত্যুযুখে পতিত হয়। ইহার 
পরে সেলিমা বেগমের গর্ভে এক কন্ত 
জন্মে, তাগার সাহাঙ্জাদ। খোন:ম এই নাম 
করণ হয়। ভগ্ীগণের মধ্যে আমার গ্রতি 
তাহার অভেদ্য ভালবাস। ছিল এবং আমার 
উন্নতির জন্য তিনি স্বহঃই ষহনতী ছিলেন । 

তংপরে খের! বিবির গর্ডে তাহার এক 
পুত্রজন্মে। পিতা শাদর করিয়। তাহ[কে 
পাহাড়ি বণিয়। ডাকিতেন, কারণ ফটাহা- 
পুরের পর্বত মধ্যে তাহার জন্ম হয়। 
তী।হার প্রকৃত নাম সুলতান মুরাদ। ইনি 
বধ্ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, পিত। ইহীকে সসৈন্টে 
দবাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন এবং তাহার হপ্তে 
নম্মদার দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত যাবতীয় 
গিরিছুর্গ অধিকারের ভার ন্তস্ত করেন। 
সুলতান মুরাদ অকুতোসাহসে ছুর্দম্য পার্ঘগ্য 
রাঙ্গার্দিগকে পরাজিত করিয়া অভেদ্য 
দুর্গসকজ অধিকারপূর্বক মোগল-গৌরব 
অক্ষুপ্ন রাখেন। পরিশেষে ত্রিশ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে পিভামাতাকে শোকসাগরে 
নিমগ্ন করিয়| তিনি ইহলেক পরিত)াগ 
করেন। 

সুলতান মুরাদ উদ্্বল শ্তামবর্ণ বলিষ্ঠকার 
ও নাতিদীর্ঘাকার ছিলেন। ধীরতা, নত্রতা 
ও দুরদর্শিতা তাহার চরিজরকে অলম্কত 
করিয়াছিল। ভগ্ন কাহাকে বলে তিনি 
জানিতেহি। তাহার বিচারশীলতার 


রঃ 


২৭৮ 


গাহিত্য-সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ৬ষ গংখ্যা। 





গুণের জঙগ্ট পিতা তাহাকে গুহনির্মখ ও 


“হে অস্ত্র! তোমার হবার! আমি কৃতই 


কর্মচারীদের উপর নেতৃত্বভার এদান করিয়া | আনন্দ উপভোগ করি, বাহার 


নিশ্চিন্ত ছিগেন। 
মিতি বেগ । 

ইছার অব্যবহিত পরেই মেহের পিমার 
গর্ভে আমার পিতার এক কণ্ঠ! জন্মে। তিনি 
তাহাকে মিতি বেগধ বলিয়া ভাকিতেন। 
চিন্দুস্থানী ভাষায় মিতি শবের অর্থ মিঞ। 
মিতি অষ্টম মাসে উপনীত হইতে ন। 
হইতেই মৃত্থুমুখে পতিত হয়। ইহার 
পরু বিবি মেরিয়মের গর্ভে এক পুন্ন সন্তান 
জন্মে এবং এই পুত্রকে রাঞ্জা বহার মগের 
তত্বাঘধানে রাখির। দেন। 

সাহাজাদ! ডেনিয়েল | 

সুলতান মুরাদের মৃত্ার পর পিত 
দ্বাক্ষিণাতা-বিজয়ের ভার তদীয় অন্ততম 
পুত্র সাহাজাদ। ডেনিয়েগের হস্তে অর্পগ 
করেন। পিতা বারহামপুরে উপস্থিত 
হইলে পর সুগতান্‌ ডেনিয়েল খান্‌ খানান্‌ 
ও অন্যান্ত সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রধান 
প্রধান সৈম্ত-দলের সহিত আমে নগরাভি- 
মুখে অগ্রসর "হন। এই সময়েই আমেদ- 
নগর দুর্গ যোগল হন্তে পতিত হপ্ল। পিত! 
আকবর সুলতান ডেনিয়েলকে দাক্ষিণাত্যের 
শাসনতার অর্পণ করিয্বা আগ্রাতিযুখে যাত্রা 
করেন। ডেনিঘ়েলও ত্রিশ বৎসর বয়সে 
বারহামপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। অধিক 
সুরা তাহার মৃত্যুর প্রধান কারণ। 

ডেনিয়েলের মৃগয়াসক্তি। 

ডেনিছ্গেল অত্যন্ত মুগয়াসক্ত ছিলেন। 
তিনি শীকারে বড় আনন্দ অনুভব করি- 
তেন। তাহার একটি বন্দুক ছিল, তাহাকে 
তিনি জেনৌপা * বপিতেন। ইহার উপরে 


« জেনৌজ। শব্দের অর্থ শববক কুট, এখানে 
বাণ এ | 


প্রি 
তোমায় নিক্ষেপ করি, মে জীবনশু্ঠ রা 
তৎক্ষণাৎভূমিতে নুটাইতে থাকে । 
তাহার পানাসক্তি নিবারণার্ধে 
আকবরের আদেশ। 

ডেনিয়েলের পানাসক্তি উত্তরোত্তর 
বর্ধিত হইতে দেখিয়! খান্‌ খানের পরা- 
মর্শানুপারে এই আদেশ প্রচারিত হইল 
যে, সুঙ্গতান ডেনিপ্নেলকে অতঃপর সুর! 
সরবরাহ করা হুইবে না এবং খে ব্যজি 
তাহাকে এতদ্বিবয়ে সাহায্য করিবেন, 
তাহাকে রাজাজানুলারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডি ত 
হইতে হইবে । এই ভীষণ আজ্ঞায় ভীত 
হইয়া স্থলতানের বন্ধুবর্গ "সুর1” শব্দ পর্য্ত্ত 
উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। 
এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, 
ডেনিয়েলের পক্ষে জীবন যেন ভার বোধ 
হইতে লাগিল। কারণ যে ব্যক্তি এত দিন 
অতিশয় মাত্রায় সুরাপান করিয়া আমিগ়া- 
ছেন, একবারে তাহ। ত্যাগ কর! অসম্ভব। 
ডেনিয়েল অতি কাতরম্বরে ও সাশ্রলোচনে 
,মুরশিদকু্তঠী নামক একজন গোলন্দান্কে 
বপিলেন, প্দেখ, তুমি যদি কোন উপায়ে 
সাষান্ত পরিমাণে নুর! আনিয়। আমার 
জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে চোষার 
পদোন্ন।ত করিয়। দিব" । নীচাশয় মুরশিদ- 
কুলী সামান্ত পদোন্নতির আশাক্ম এই ত্বণিত 
কার্য করিতে স্বীকার করিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল/“সাহাজাদ! | কি উপায়ে 
সুরা আনিব আজ্ঞ করুন--কেহ জানিতে 
পারিলে আমার জীবন সংশয় হইবে”? । 
স্থলতান বলিলেন, “মুর্শিদ কুলি! আহ তুমি 


পশ্চাল্লিখিত মনে একটী কবিতা লেখা ছিল__| আমার জীবন দান কর। এই বন্দুকের 


নলের ভিতর করিয়া বন্দি সুর] লগা আইস, 
তাহা হইলে কেহই তোমাকে সন্দেহ করি- 
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বেক না। এইরূপে ছই তিনবার আনিতে 
লেই আমার আকাজ্ষ পরিপূর্ণ হইবে।” 
উন তাহাই করিল॥ সেকি অণ্ডত- 
ক্ষণেই বন্দুকের মধ্য সুরা আনিয়াছিগ। 
থে আগ্নেয়ান্ অসংখ্য জীবেয় প্রাণনাশ 
করিয়৷ সাহাজাদার মনন্তষ্টি করিয়াছিল এবং 
যে অস্থকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন, 
আজ সেই ভীষণ অনণ-উদগ!রী অস্ত্র কি 
ভয়।নক হুলাহুল উগীরণ করিল ! সাহা- 
জাদ! অধীর হইয়। অপেক্ষা করিতেছিগেন। 
মুরশীদ কুঙ্গী আসিবামাজ তাহার হস্ত 
হইতে স্থুরাঁপরিপুর্ণ বন্দুক হাতে তুলিয়। 
লইলেন । একবারও ভাবিদ্না দেখিলেন না, 
তাহার প্রিক্স অগ্প অজ্ঞাততাবে আজ 
তাহার প্রাণ লইতে উদ্াাত হইক্সাছে। 
তিনি স্ুরাপান করিবামান্্র নিশ্চণ 
হইয়া! পড়িলেন, শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে 
লাগিল, দেখিতে দেধিতে প্রণবায়ু 
সাহাগাদার দেহ ত্যাগ করিয়। চলিম্ন। গেল । 
ডেনিয়েলের অন্যান্য আসক্তি । 
ডেনিয়েশ যেরূপ স্ুরাসেবী ছিলেন, 
তদ্ধশ উতরুষ্ট ভোঙজনে তাহার অতিশয় 
আসক্তি ছিল। তিনি অত্যন্ত গ্ীন্তিপ্রিয় 
ছিলেন. সর্বাপেক্ষ। উৎকষ্ট হস্তিসকল লইয়া 
(িনি একটী বিভাগ গঠিত করিয়াছিলেন, 
এমন কি তাহার সামস্তগণের মধ্যে কেহ 
কোন বৃহদাকার ও সুশিক্ষিত হন্তী দেখিলে 
প্রচুর অর্থব্যপ়ে ভেনিয়েলের জন্ত তাহা ক্রয় 
করিতেন। এতত্তিন্ন তিনি সঙ্গীতপ্রির 
ছিলেন এবং নিজে হিন্দি খদ্যপকল গুল- 
লিতম্বরে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 
লাল! বেগম ও আরাম বান বেগম। 
নৌন্‌ বিবির লাল! বেগম নাকী এক 
কন্তা হয়, কিন্তু অষ্টাদশ মাপ উত্তীর্ণ হইতেই 
শিশু কন্তাটি মরিয়া বায়। তার পর বিবি 
ঘৌলৎসার আরামবান্‌ বেগম নারী এক কন্তা 
৩৭ 


জাহাজীরের, আত্ম-কাঁহিনী । 
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হয়। পিতা এই কন্যাচীকে সর্বাপেক্ষা 
ভালবাসিতেন এবং আমাকে - ঘপণিতেন যেন 
তাহার স্ৃত্যুর পর আমি তাহাকে সমান 
ভাবে ভালবানি ও ধর করি। 
আকবরের উতকৃষ্ণ ভোজনে আসক্তি । 
তিনি উৎকৃষ্ট তোজন করিতে তাল- 
বাসিতেন এবং উত্তম ক্ষুধাকে জীবনের 
পরষ সুখ বলিয়৷ জ্ঞান করিতেন। 
আকবরের ধণ্ম প্রবণ! ৷ 
সর্বপক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সর্বদা ক্ষমতাতে 

তাহার এততুর বিশ্বাস ছিল যে, তাহারে 
অপরিমেয় শিক্ষিত সৈন্য, অসীম রাজস্ব 
অগাধ ধনর!শি, অতুল গৌন্নৰ এবং সিংহ- 
সছৃশ বিক্রম থাকিলেও তিনি কখনগু স্থীক্প 
ক্ষমতাতে ক্ষণকালের জনাও নির্ভর করি- 
তেন না, পরন্ত প্রত্যেক কার্যেই ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ লাত করিবার জন্য কায়মনোবাকের 
তাহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি সকল 
সময়ে নিক়্লিখিত ভাবের কবিতাটী 
বলিতেন ১-- 

সর্ব ঘটে, সর্ব জীবে, আছ অধিষ্ঠ।ন, 

মূঢ় মোরা তাই তব পাই না সন্ধান। 

কেব। গানে কোথা হ'তে, কর আশীর্বাদ ) 

রক্ষ! কর ওহে বিভোঃ ঘুচাও বিষাদ। 

কার কর্ম কেলা করে কিছু তজানি না) 

য। করাও করি আমি ভুলিয়ে আপন।। 
তাহার চরিত্রে মারও একটী বিশেষ সামগ্‌ণ 
ছিল। তিনি জাতিগত ও ধর্শজাত 
বৈষম্য উপেক্ষা করিয়া তিন্ন ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত সদালাগে 
পরম পরিতুষ্ট হইতেন। এই কারণেই তাহার 
নিকট হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুসলমান 
সকলেই সমতাবে আদৃত হুইতেন 
তিনি ৩উুহাদের সহিত ধর্্মস্বন্ধীয় নান। 
বিয়য়ের অবতারণ। করিয়া তন্মধ্য হইতে 
আব য়া গ্রহণ করিতেন। 


ই 





ইহাতে তাহার হদয়ে ক্রমশঃই হর্দভাব 
বন্ধিত হুইপাছিগ। এমন কি তিনি এই 
সমপ্ত সাধু প্রসঙ্গে সমগ্ত ররনী অতিবাহিত 
করিয়।ও ক্লাস্তিবোধ করিতেন না। তিনি 
অলীক আমোদ গ্রমোদে কালযাপন কর! 
রাঁজধর্শের পক্ষে গঠিতাচরণ মনে করি- 
তেন। সমস্ত দিবা ও রজনীর মধো কেবল 
মান্ব একপ্রহর কাল বিশ্রাম করিয়া! তিনি 
পত্িলাভ করিতেন। 
শঁকবরের সাহসিকতা | 

,* গ্রঙ্কাধারে এত গুণের সমাবেশ আর 
কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অন্যান্ত 
সৎগুণে বিহৃষিত হইলেও নির্ভাঁকতা ও 
সাহসিকত। তাহার টরিত্রকে অধিক প্রশং- 
সনীন্প করিয়াছিপ। এতত্বিবয়ে কর্েকটী 
কিংবদভী আছে। তিনি প্রায়ই করিণী- 
পৃষ্ঠ হইতে উচ্ছঙ্ঘল মদমত্ত করিপৃষ্ঠে লম্ফ 


সাহিত্য-সংহিতা। 
প্রধান করিয়া! মাহুতগণের 'বিশ্বয় উৎপাদন 


[১১শ খণ্ড, উঠ প্যান 


করিতেন। কখনও যদ্দি কোনহস্তী 
কারণবশতঃ ছুর্দাযনীয় হইয়া! পড়িত শ্রধং 
মাহুতের কর্তৃত্ব ত্রাঙ্ষেপ না করিত, তবে 
তিনি সেই উন্মত্ত হস্তীকে এরূপ অলৌ- 
কিক ক্ষমতার ঘারা মুগ্ধ করিয়। তাহার 
সন্মুখীন হতেন যে, সেই হস্তী শুরক্ষণাৎ 
তাহাকে পৃষ্ঠে উঠাইয়] লইত | 

আকবরের শারীরিক ক্ষমতা । 

তিনি যেরূপ সাহসী ও নির্ভাঁক ছিলেম, 
তাহার শারীরিক ক্ষমতাও তদ্রপ ছিল, তিনি 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে দশ যন ওজনের 
এক খণ্ড লৌহ-ৃঙ্খগ লইয়া! এরূপ ক্ষিপ্রতা- 
সহকারে নানাবিধ ব্যায়াম করিতেন যে, 
সকলে তাহার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়! 
আশ্র্যযাস্বিত হইতেন। 

ক্রমশঃ 


৬০ 


পঞ্জিকা-তত্ব-বিবেক | 


বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধন মহাভার সিদ্ধান্ত নিঃসংশয় হইরাছেন। 


প্রকাশিত হওয়াতে সকল লোকেই বুঝিয়া-, 
ছেন যে, শুক্স গণনা দ্বারাই পঞ্জকা- 
লিখিত কালের নির্ণর হওয়া আবশ্তক। 
ধর্মশান্ত্রর ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্ুুবিজ্ঞ 
পর্ডিতেরা তারের সকল দেশ হইতেই 
উক্ত সভার সমাদরে আহত হুইয়াছলেন। 
ইংরাজী প্রোতিষ-শাস্ত্রে অধিকারী মহ্োদয়ে- 
সাও উপস্থিত ছিলেন । সার্ধণত (১৫৯) সুবিজ্ঞ 
পণ্ডিত সমবেত হইয়া এ্রকমত্য অবলম্বন পৃর্ব্বক 
ধর্ম শাস্ত্রের অবিরোধে বিশুদ্ধ হুক গণতের 
আশ্রয়ে পঞ্জিকা রচনা করিতে হুইবে। স্থির 
করিয়াছেন। ঈদৃশ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজের 
বাগজাল বিস্তার কর! অল্জ্ঞত! প্রকাশ 
কয়া মাজ। ফলত; সকর্ে্জক একার 


কেবল মাত্র হাট 
খোলার, শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যাপ্ন 
মহাশয় একটা সিদ্ধান্তভূষণ: উপাধি ধারণ- 
পূর্বক নিজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিজ্ঞতা 
ছড়াইতেছেন। তাহার ছই তিনটা কথার 
কফিধিৎ আলোচনা করিক্! প্রকৃত বিষয়ে 
মনোনিবেশ কর! বাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, 
“অতি প্রাচীন সমঙ্গ হইতে এতাবৎকাল 
পর্যন্ত হিন্দু-ব্ব্যোতিষ শাস্ত্রে মন্দ ফলভিন্ন 
অন্ত কোনও আকর্ষণপ্রহৃত সংস্কার দৃষ্ 
হয় না।” 

ইহাঘার! নিঃসংশয়ে জাত হওয়া বানর 
যে, সিদ্ধান্ততৃষণ মহাশয়ের জ্ঞান এইরূপ যে 
প্মন্দ ফল আকর্ষণেই উৎসবণ্হয়” কিন্ত 
ধিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত, মন্মফল 


আস্টিন, ১০১৭ ] 
কেন উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে যাহার অনুসন্ধান 
জজনুছে, তিনি কখনই বলিলেন না যে, মন্দফল 
গ্রহের ব! পৃথিবীর, বা কাহারও 
আর্কষণে উৎপন্ন হয়। মন্দ ফল আকর্ষণ- 
প্রহ্থত ইহা শুনিয়া ইউক্টোপীয় জ্যোতি- 
বিদ্যাভিমানীরাও হান্ত করিবেন। সংস্কৃত 
জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শীও হাম্য সম্বরণ 
করিতে পারিবেন না। কিন্ত চট্টোপাধার় 
মহাশয় অনায়াসেই লিখিলেন। “মন্দফল 
ব্যতীত অন্ত কোন আকর্ষণ প্রস্থত সংস্কার 
দৃষ্ট হয় না”। বোধ হয় কুর্য্যসিন্ধান্তে 
কষ, ধাতুর ছুই চারটা প্রয়োগ দেখিয়া 
তাহার এই ব্যুৎ্পত্তি হুইয়াছে। সে প্রয়োগ 
গুলি প্রকৃত আকর্ষণ অর্থে প্রযুক্ত নয়। 
ইহার পরেই আর একটী কথ। লিখিয়াছেন। 
“যেহেতু শীত্র সংস্কার কেবল কেন্দ্র পারবর্তন 
জন্য অর্থাৎ কেন্তরস্থ জ্যোতিফ ও ভ্রমণ- 
কারী গ্রহ মধ্যে আকর্ষণ জনিত ফলই গৃহীত 
হুইয়। আমসিতেছে ।” 
বদ্দি “কেন্দ্র পরিবর্তন জনিত” এই পর্যান্তত 
ঝলিয়াই বিদ্যার নিবৃত্তি হইত, তাহ 
হইলেও কতক ভালছিল। কিন্তু “অর্থাৎ” 
হইতেই মাটা হইয়্াছেন। অর্থাৎ ইত্যাদি 
ৰাক্যের কোন নর্থই বুঝা গেল না। কেবল 
গ্রলাপ বচনে বিজ্ঞত! প্রকাশ করিয়াছেন। 
যে সিদ্ধান্ত ভূষণের সিদ্ধান্ত বিদা, এইরূপ। 
তাহার বৃথা চীৎকারে কর্ণপাত না করাই 
সঙ্গত। এইঞ্গ্ তাহার প্রস্ত।ব সাহিতা 
সংহিতায় দেখিয়াও সম্পাদক কর্তৃক উত্তর 
লিখিতে অনুকদ্ধ হইয়াও উত্তর লিখি নাই। 
তথাপি তাহার সন্গেছ অপনোদন করিবার 
জন্ত ছুই একটী কথা না বণিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। তাহার সংশয় দুর করিবার 
জন্ত ধর্ম শাস্ত্র হইতে “আবর্তন” শবটা আত 
নমাদরে সীহীত হইণ। | 
এই শব্ঘটা ভারতবর্ষের প্রায় সফল 





গঞ্জিক। তত্ব বির়েক। 


১ ৯৮ 





ধর্থশান্ত্রেই দেখিতে পাওয়! বায়। সকল 
সংগ্রহকারেরাই, ইছার বাাখা। করিয়াছেন। 
কেবল এই “আবর্তন” শব্দটার পর্যালোচনা 
করিলেই হুল্পমস গণিত লইয়াই যে পঞ্জিকা 
রচন1 " আবঞ্তক তাহা অসংশয়ে প্রতিপন্ন 
হয়। এই আবর্তন শব্দের মহিমা বর্ণনা 
করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা একটা 
অসুল্য রত্ব, অন্ধের চক্ষু, অজ্ঞানের জ্ঞান, 
ইহার আলোচনায় সকল সংশয় দুর হইয়া! 
যায়। 
আমাদের বঙ্গদেশ প্রচলিত অষ্টাবিংশতি 
তত্বের প্রণেতা শ্রীমান্‌ রঘুনন্ধন ম্মার্ত 
শ্রাদ্ধতত্ব লিখিয়াছেন 7১ 
পআবর্তনং  পশ্চিমদদিগবস্থিতছায়ায়াঃ 
পূর্বদিগ, গমনারন্তকালঃ* ॥' 'গ্রাতঃকালে 
সমন্ত বস্তর ছারা! পশ্চিম দিকে থাকে। 
সেই ছায়! যখন পশ্চিম দিক হুইতে পূর্ব 
দিকে ষাইতে আর্ত করে সেই কালটার 
নাম আবর্তন। ইহ দেখিয়াও কি সিদ্ধান্ত 
ভূষণ মহাশয়ের অদৃ সুর্য্যের কথা মনে 
পড়িবে । অনৃশ্ঠ নুর্য্যের ফি ছায়া হয়? 
বিশুদ্ধ ভাবে গণিত করিয়া! সুর্যের যে 
*শল্তভোগ (10176106006 ) পাওয়া যায়,,সেই 
ভোগের আশ্রয়েই আবর্তন কালের যথার্থ 
গণন! হইতে পারে। নতুব! কখনই শুদ্ধ গন! 
হয় না। ভূল গণনাস়্ বা স্থল গণনায় কদাপি 
যথার্থ আণর্তন কাল নির্ণয় হইতে পারে না। 
এই গণিতাগত আবর্তন কালেই বদি ছায়ার 
পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ হয় তাহা হইলেই 
আমরা তাহাকে দৃ'গ, গণিটতুক্য বা দৃক 
তুল্য গণনা বলিয়া থাকি। 
এক স্থানে নির্ণীত শীস্্ার্থ বাধক বিন! 
 সর্বতেই পরিগৃহীত হইরা থাকে। এই 
চিরন্তন নিয়মানুসারে পাঞ্জকার সকল 
গ্রণনাই দৃক্তুলয চাই, ই জান! উচিত $ 
তিথির ৮১ পে করতে হইবে, আর, 


"হট - 





সাহিত্য-সংহিত। 


[১১শ খণ, ভষ্ঠ সংখা । 





জআাবর্তনটী শুদ্ধ করিতে হইবে, এমন কোন | গ্রতিপদের সবন্ধ, যদি আবর্তনের পুর্বে হ্র, 


শাস্ত্রেই পাওয়া যাইবে না) বরং তিথি বিষয়ে 
গে।ভিল বলিয়াছেন। 
হুর্যযা চন্দ্র মসোর্ধঃ পরঃ সন্গিকর্ষঃ স।মা- 
বন্যা । এ 
হুর্ধ্য ও চন্ত্রের ষে পরম সঙ্গিকর্ষ (০০%- 
18000199) ) তাহার নাম অনাবস্তা। 
রঘুনন্দন ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
পরসন্বিকর্ষণ্চ উপর্যধে। ভাবাপন্ন সমস্থত্র 
পাত স্তায়েন রাস্তে কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থ ন 
কপঃ। 
উদাহরণ স্বরূপ কল্পনা করা গেগ, ষেন 
কলিকাতা খন্বন্তিকে (20010) ) সুর্য্য ও 
চন্দ্রের কেন্দ্র আসিয়াছে, ( অর্থাৎ সর্বগ্রাস 
স্র্য। গ্রহণের মধ্য কাল হইয়াছে) অতএব 
পৃষ্ঠ দুষ্ট ও কেন্দ্রীয় ভ্রষ্টা উভয়েই সমকালে 
খন্বস্তিক গত সুত্রে মধ্যগ্রহণ বা অমাবস্ত।র 
অস্তক্ষণ দে খতে পাইতেছে। অতএব দৃকৃ- 
ভুল্য তিথিহ ম্মার্ত সম্মত হইতেছে, ইহাতে 
কোন বিবাদ নাই। 
অতএব সি্থান্ত করা গেল যে, সকল 
গণনাই শুদ্ধ ও সম করিতে হইবে। 
আমাদের পরম কারুণিক বঘুনন্দন 
কেবল শ্রদ্ধহত্বেই ষে আবর্তন শবের অর্থ 
কন্িয়াছেন তাহা! নহে, মলমাস তত্বেও ইহা 
দেখা যায়। মলমাস তত্ব হইতে কিঞ্চিং 
উদ্ধত করা গেল। 
গো ভলোহপি। 
ক্মাবর্তনে বদ! সন্ধথিঃ পর্ব গ্রতিপদোর্ভবেৎ। 
'তদহর্ধ'গ ইয্যেত পরতশ্চেৎ পরেহইনি ॥ 
| স্বন্ধ পুরাণে | 
" জাধর্তনা, পূর্বাহ্োহ্হাপরাকম্ততঃপরম্। 
আবর্তনাৎ বাসরন্ত চছায় পরিবর্তনাৎ। 
শর্ত গে'ভিলের একটি বচন তুলিয়া ছন। 
ইছার সন্ধি শবের অর্থ, পরে [লাখত হইবে। 
পর্বা শবে * মানস! ধর! গেল কিষ্জী্মাবস্তা ও 


তাহা ঘইলে সেই দিনই যজ্রহ্ইবে, 


ও 
.আবর্তনের পরে সন্ধি হয়) তাহ! হর 


দিন যজ্ঞ হুইবে। 

ইহার পরে স্বন্দ পুরাণের একটা বচনাঞ্ধ 
তুলিয়াছেন। তাহার অর্থ_ আবর্তনের পুর্ব 
ভাগ পুর্বাহ্ন ও পরভাগ অপরাহ্ধ। এখানে 
রঘুনদন আবর্তন শবের অর্থ আবার করিতে- 
ছেন। “আবর্ভনাৎ বাসরন্ত ছারা পরি- 
বর্তনাং।”* দিনের মধ্যে যখন সকল বস্তুর 
ছার! পরবণ্তন হুয়, তাহাকেই আবর্তন বলে। 

ইহাদ্বার! সুন্দর রূপে অবগত হুওয়া যাক্ক 
যে, আবর্তনের আশ্র.য় যজ্ঞা।দ কার্ষের ব্যবস্থা! 
হইয়া থাকে। যান এহ আবর্ভনের সুঙ্ষ্ 
গণনা না মানেন, তাহার ধশ্মশান্্র মানবার 
কে।নহ মাবস্তকতা দেখা যায় না। 

এহরূপে হেমাত্র চতুব্র্গ চিগ্তামণি গ্রন্থে 
পরিশেষ খণ্ডে শ্রাদ্ধ(নণয় প্রকরণে লিখি- 
যাছেন ১-- 

পুর্বাচহধ! দ্বিধা ক্কতন্তাহ; পূর্বো ভাগই 
তথাচ স্কন্দ পুর।ণে ।-_ 

আবর্ভনাত্‌, পূর্ববান্োইহপরাহৃস্ততঃপরম্। 
ইতি ॥&, 

* আঙ. মধ্যাদ্দায়াং চ্ছাস়্ায়াঃ পরিবর্তনং 

মর্যাদীকৃত্য যঃ কাল স পুর্বাহ্ন; ॥ 

হেমাপ্রি, স্কন্দ পুগাণের একটী বচন 
তুলিয়াছেন। ইহা, রঘুননানও তুপিয়াছেন, 
ইহার অর্থ পুর্মেই কর! হুইয়াছে। 

হেমার্রি“আবর্তনাৎ” পদের অর্থ করিতে- 
ছেস-_এখানে* আঙ, উপনর্গটা ( ম্যাদ1) 
সীমা অর্থে জানিতে হইবে। ছাকার 


| পরিবর্তনকে সীম! করিয়া যে কাল তাহার 


নাম পূর্ববাহ্ছ। এক্ষণে দেখুন, হেমাদ্রিও 
ছায়ার পরিবর্তনকে আবর্তন মানিলেন। 

মদন পারজাত গ্রস্থেও গোর্ভলৈর উ্ 
বচনটা দেখিতে পাঈ। 


জআশিন, ১৩১৭] 


য্দাহ গোভিলঃ। 
নে বা সন্ধিঃ পর্ব প্রতিপদদোর্ভবেৎ। 
হি ইয্যেত পরতশ্চেৎ্পরেইছুনি ॥ 
এক্ষণে দেখান হইল যে, শ্রাদ্ধতত্বে মল 
মাসতত্বে, হেমাদ্রির চতুর্ববর্গ চিন্তামণিতে ও 
মদন পারিজাত গ্রন্থে, আবর্তন শব আছে, 
এবং তাহার আশ্রয়ে, বজ্ঞাদি কার্ধা হইয়া 
থাকে। এই আবর্তনের গণন। দৃকৃতুলা 
গণিত বিনা হইতে পারে ন1, কাজেই দুক্‌ 
তুল্য গণনা রঘুনন্দনঃ হেমাদ্রি ও মদন পাল 
প্রভৃতির সম্মত হুঈতেছে। সুতগাং দৃকতুল্য 
গণিত বিনা যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে 
পারে না। 
এক্ষণে সন্ধি শব্ষের অর্থ করিবার জন্ত 
কালমাধব গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা 
গেল। 
লৌপাক্ষিরপি। 
তিথেঃ পরস্তা ঘটি কান্ত যাঃ স্থ্যঃ। 
নূনাস্তথা বাভাধিকাস্ত তাসাম্‌॥ 
অদ্ধং বিষোজ্যঞ্চ তথা প্রযোজ্যং। 
স্বাসেচ বৃদ্ধো প্রথমে দিনে তৎ॥ 
এই বচনের অর্থ কাল মাধব গ্রন্থের 
রচয়িতা! মাধবাচার্যয যাহ! লিখিয়াঞ্রথন তাহা, 
এই» 
পৃর্বেছারমাবস্তা পঞ্চদশ ঘটিকাঃ 
পরেছাঃ গুতিপদপি তাবতী, 
তদা যথাক্সিতমেবোপজীব্য সন্ধিবিজ্ঞেয়ঃ | 
যধ1 প্রতিপদ ঃ ষট. ঘটিকা; ক্ষায়স্তে। 
তদ! ঘটকাত্রয় হাসোহমাবস্তায়াং 
বিযোজনীয়ঃ। তন্মিন্‌ বিয়েজিতে দ্বাদশ 
ঘটক। মমাবস্তা ভবতি। তদচ্ আবর্ভনাৎ 
পূর্বং সন্ধিঃ সম্পদ্যতে। অনেন স্তায়েন 
ঘটিকাত্রকবৃন্ধৌ৷ যোজিতায়াং অষ্টাদশ ঘটিক। 
জমাধস্তা ভবতি। তদা আবর্তনাৎ উদ্ধ 
সন্ধি 9ভঁ্কৃত। ইত্যেবং সন্ধিং |বজ্ঞায় তদনু-- 
সারেণ অন্বাধানেী অুষ্ঠাতবে। 


পঞ্জিকা তত্ব বিদ্বেক। 


সী 





ইহার জর্থ এই যে, য্ধি পুর্বদিনে অমাব্ন্তা 
পঞ্চদশ ১৫ দণ্ড থাকে তৎপর দিন প্রতিপদ ও 
১৫ দণ্ড থাকে, তাহা! হইলে ১৫ দণ্ডেই 
সন্ধি জনিতে হুইবে। যদ্দি প্রতিপদের 
ছয় দগ হাস হয়, তাহা! হইলে তাহার 
অর্ধেক তিন দণ্ড ত্র পঞ্চশ ১৫ দণ্ড 
অমাবস্তার বিয়োগ করিতে হুইবে। এরুপ 
কৰিলে ১২ দণ্ড অমাবস্যা ,হুইল, তাহ! হইলে 
আবর্তনের পুর্বে সন্ধি হইবে। এইরূপব'্দ 
প্রতিপদের ছয় দণ্ড বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে 
তাহার অদ্ধেক তিন দণ্ড, পঞ্চদশ দণ্ড 
অমাবস্যায় যোগ করিতে হইবে। তাহা 
হইলে অষ্টাদশ ১৮ দণ্ড অমাবস্যা হহল। 
তাহা হইলে জাবর্তনের পরে সন্ধি জানিতে 
হইবে। এইরূপে সন্ধিকাল নির্ণয় করিয়া 
অন্বাধন ও যজ্রের অনুষ্ঠান করিবে। ইহ! 
দোখয়। যান ধর্ম শাস্্ মানেন, তিনি অবশ্তই 
[স্থর কাঁরবেন ধে, পগ্জক1 লিখিত মধ্যাহ্ন 
কালেই ঠিক ছায়। পরবর্তন হওয়া আবশ্তক। 
যদি পঞ্জিঠা পািখিত মধ্যান্কেহ ছাগার পরি- 
বর্তন হুইল, তাহা হইলেই তাছাকে দৃগ, 
গ।ণতৈক্য বলা যায়। তিথর গণনাও 
এইরূপ ুক্মস চাই, তাহা না! হইলে উভগ্ভাবধ 
কাণের স্বঞ্জাতীন্নতা থাকে না। স্বঙ্জাতীন্ন 
পদার্থবয়েরই যোগাস্তর হইয়া থাকে। 
|বভির্ন জাতীয়ের যোগ বা অন্তর হয় না। 
হা গণিত শাস্ত্রে গ্রসিদ্ধ&ই আছে। যদ 
আবর্তন সুক্্ম জাতীয় এবং তিথি হলজাতীয় 
হয়, তাহা হহলে তাহাদের এক জাতীরতা 
থাকবে না। 

এই আবর্তন কালের পর্যালোচন! 
করিলেই জান! যার যে, ইহা ল্পষ্ট কাল 
(200915176 0005 0 মধান কাশ 
নহে। আমরা, যে 
আবর্তন কাল লই বন্ডের ব্যবস্থার কথা- 
দেখা ইঞ্চোলিই, আবর্তন কালকেই স্পষ্ট 


(01650 61085) 


৮টি 





মধ্যাহ্ক (4১1১1355516 8১০০১) বলে। ইছ! 
মধ্য মধ্যাহ্ন ( 11541) 2০০0 ) নছে। 

মধ্যন কাপ, (01651 0705 )ভারত 
বর্ষা গণক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা 
যজ্া|দর ব্যবস্থা করা যায় না। কার স্কট 
মধ্যাহ ও মধ্য মধ্যাহ্নের অন্তরে ১৬$ মানট 
পর্যস্তও বাবধ।ন হয়। মধ্যম কাল হইতে 
স্কট কাল গণন!। করিয়া! বজ্ঞাদির বা ধর্ম 
কর্ধের ব্যবস্থ। করিতে পারেন । এরূপ ধর্ম- 
শান্তরজ্ত ফোথাও পাওয়া যায় না। শুদ্ধ পঞজক। 
প্রচারের গুরু ৬কাশীধামের মহামহো- 
পাধ্যান় ৮বাপুষেব শান্্ী 0. 1. 1 মহাশয় 
এবং তম্মতান্ধর্তী মান্দ্রাজের ৬রঘুনাথ 
আচার্ধ) মহাশয়, ইহার! উভয়েই স্পষ্ট কালের 
আশ্রয়ে পণ্তিক প্রকাশ কারয়াছিলেন। 
তাহাদের শিষ্োরাও অদ)াপি স্পষ্ট কাণের 
আশ্রয়ে পঞ্জিক! প্রকাশ করিতেছেন। 

মান্দ্রাজ গ্রেনিডেন্সীর মধ্যে অশুদ্ধ 
পঞ্জিক! যুদ্রিতই হয় না । ৬রঘুনাগ আচার্ষে।র 
সম্প্রদায়ের পঞ্জিকাই সে দেশে চলে। উৎ- 
কলে ৬চন্ত্রশেখর সিংহের মতে পঞ্জিকা 
প্রস্তুত হনন। তাহাও শুদ্ধ পণ্রিকা এবং 
স্পষ্ট কালের আশ্রয়ে রচিত হুইক্স। থাকে। 
সেখানেও অশুদ্ধ পঞ্জিকা! নাই। এমনকি 
মেদিনীপুর পর্য্যস্ত অশুদ্ধ পঞ্জিকার ব্যবহার 
বিলুপ্ত হইয়াছে । ৬বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের 
পঞ্জিকা ৬কাশীধামেও বুন্দীর মহারাজ 
জীযুক্ত *ঘুশীর সিংহ বাহাছুরের রাজো, 
গিধোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত রাব.ণখর মিংহ 
ঘাহাহ্রের রাজ্যে অব্যাহত ভাৰে প্রচলিত 
রহিয়াছে । এ সকল পঞ্জিকাই ধর্ম ক্যে।র 
ববছারার্থ প্রচারিত হুইয়া থাকে। সর্বত্রই 
স্পষ্ট কালের ব/বহার ঢৃই হয়। বিশুদ্ধ 
বিদ্ধাত্ত পঞ্জিকার গণক শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মিআ এম, এ মহথাশর সংস্কভ জ্যোতিষ শাস্ত্রের 


কিছুই দেখেন না। ভা চিসজ-বেন, 


সাঁহিত্য-সংছিত! । 


[ ১১শ খণ্ড, উষ্ঠ সংখ্যাঃ 





তাহাতে 1655 1177৩ -আছে। ঘোষ 
হয় সেই জন্ত তাকাতে তাহার এ 
প্রীতি । সেই জন্ত তাহার পঞ্জিকা ৃ 
কালে রচিত হুইয়! থাকে | এইজন্ত তাহার 
দিবসমান ৬* দণ্ড সুচন! কিন্তু ৬০ এরূপ 
তিথিমান পঞ্জিকায় দেখা বায়। ইহা বড়ই 
আশ্চর্যা। তিনি ধর্মশান্ত্র দেখেন ন।। ধর্ম 
শাস্ত্রের বাবস্থা হউক আর নাই হউক 
তাাতে তাহার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই। 

এই মহাম্মা উদয় ও অস্তকালে ২ মিনিট 
করিয়া 7২6501191)) গ্রহণ করিয়। প্রতিদিন 
৪ মিনিট দিনমানের কলেবর বুদ্ধি করিতে- 
ছেন। তৃ-বায়ু জন্য উদ দর্শনে কিঞ্িৎি 
প্রত্দে হইয়া থাকে । ইহাকে ইংরাজীতে 
(575০60/) বলে। প্রতিদিনই ফে 
৪ মিনিট হইবে, এরূপ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় 
না। ভূ-লাফুর সঞ্জলতা ও শুফত! অনুনারে 
বিভিন্ন হইবে হইবে । এই যে কিঞ্চিৎ দৃষ্টির 
ভ্রম, ইহা উদয় কালেই হয় মধাহ্ে 
হয় না। 

প্রাতঃকাঁল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যান্ত প্রতি 
ক্ষণ জির্নাভিনন হঠয়। থাকে । সে যাহাহউক 
উদয় বেধ করিয়া দিনমান গণনা করিতে 


হইবে এরূপ শাস্ত্র নাই। 
বেধ করিয়া দিনমান সাধন করিবে এ বিধি 


অর্থাৎ উদয় 


ধর্মশান্ত্রে নাই, জ্যোতিষ শান্ত্রেও নাই। 
কিন্তু ক্রাস্তি ও অক্ষাংশ অনুসারে দিনমান 
গণনা" হইয়া থাক ইহা সকল জ্যোতিষ 
শান্ত সম্মত।” সেই ক্রাস্তি ও অক্ষাংশ শুদ্ধ 
হইলেই দিনমান ও শুদ্ধ দৃক্‌ তুল্য হইবে । 
উদয় বেধ যে যথার্থরূপে হয় নাবা হইতে 
পারে না ইহ! জেগাতিষ শান্ত্রক্রদিগেক্ নিকট 
সুপ্রসিদ্ধই আছে। 


আশ্বিদ। ১৬১৭] 





[২৩070107এর প্রভাব দ্বেধুন। 
আশু বাবুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার 


১৮ই মঞ্চ দিনমান ২৯ ৫১স্দক্ষিণাত্রান্তি ১২২৫৩ 
১৯ ৮ 5 ৩৩1 ২ ১৪ ০18৯1১১ 
২০ ৮ 5 ৩০। ভ. 5০5 5৩৫২৯ 
২১ এ 5 ৩৯ ৯ ১০১ ০১১৪৬ 
২২ এ 5 ৩০ ১৩ উত্তর» ০1১১1৫৬ 


ইহার আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝ! যায়, 
যে ১৮৯ই মার্চ ১ অংশ ২০ কলা দক্ষিণ 
ক্রান্তি াকিতে ও দিনমান ৩০ দণ্ড হইয়াছে। 
অর্থাৎ বিষুব দিন হইয়াছে । কিন্তু ২২এ 
মার্চ হুর্ধা বিষুব বৃত্তে আসিবেন, সে দিন 
বাবুর দিনমান ৩” দণ্ড ১৩ পল। ইহা 
অ:পক্ষা হাসাকর গণনা আর কি আছে। 
গ্যোতিষ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে দিন 
সকল দেশে দ্রিনমান ৩০.দণ্ড হইবে, বাবুর 
পে দিন বিষুব দিন হুইল না। তাহার ৫ 
দিন অগ্রে ১৮ই মার্চ বিষুব দিন হইয়! 
গিয়াছে। হুর্যোর ক্রস্তি গুলিও [২66৪0000 
এর জোরে টি500051  £17007080 
অপেক্ষাও ৬1৭ কলা করিয়! প্রতিদিন অধিক 
চ্ইয়াছে। যাহা হউক এই ব্রি ছাড়া, 
পাজ্জ হিন্দুতে মানিতে পারে না। যেদিন 
সূর্য্য বিধুব বৃত্তে মাসে পেই দিনই বিষুব 
দিন হয় ই৪1 হিন্দুর শাস্তসম্মত পঞ্জিকা প্রস্থত 
কেবল স্তাটিক্যালের বিস্তায়।হয় না। কেবল 
স্তাটিক্যাগ জানিয়া! করিতে গেলে কিরূপ 
অনর্থ উপস্থিত হুয় তাহ! বিশদ ভাবে দেখান 
যাইতেছে। 

১৩১৭ সালের বিশুদ্ধ দিদ্ধান্তী পঞ্ধিকায় 
মেষ সংক্রমণ কালটা ১৫৪৭ পলে লিখিত 
হুইয়াছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার উহা! ১৫ 
৪১ পলে হইয়াছে। অন্ত পঞ্জিকায় ৪২পলেও 
আছে । আশুবাবু, পরিশ্রম বাঁচাইয়! 
১৫1৪১ পল বা১৫।৪২. পল লইয়া 


পঞ্জিকা তত্ব বিহেক। 


২৮৫ 





নিজের প্রিয়তম 7২৩০০7৪ যোগ 
করিয়া ১৫ দণ্ড ৪৭ পল লিখিয়াছেন। কিন্ত 
বঙ্গি গুপ্তপ্রেসাঙ্গির মেষসংক্রমণ কালটী 
শুদ্ধগণনা প্র্থত হইত তাগা হইগে বড় ক্ষতি 
ছিল লা কিন্ত তাহা নছে। গুপ্তপ্রেসাদি 
পঞ্জকায় উজ্জয়িনী ও কলিকাতার মধ্য 
দেশান্তর ঘটিকা২ দণ্ড ৩৪ পল পরিগৃছ:ত 
হইয়। থাকে । মানচিত্র ( এ্যাটুশাস্‌) প্রস্থ- 
তির আশ্রয়ে দেখিলেও ইহাতে, ৩২পশ ভূগ 
পাওয়া যায়। গুপ্ত:গ্রসের গণক্দিগের এ 
কল বিচারের আবশ্তকতা নাই। কারণ 
তাহারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত লইতেছেন না। 
পূর্বাপর এক ভাবেই ২দও ৩৪ পণ দেশাস্তর 
গইয়া আদিতেছেন | তাহাই লইবেন । অশুদ্ধ 
গণনা করাই তাহাদের, অলঙ্কার। ধাছারা 
অশ্তন্ধ গণনা মানেন তাহারা তাহাই মানি- 
বেন। কিন্তু আশু বাবু, কি বিবেচনায় এ 
সংক্রমণ কালটা গ্রহণ করিলেন ? 

আমরা প্রচলিত হৃূর্যাসিদ্ধান্ত হুইতে 
এই সংক্রমণ কালটী গণনা করিয়া সিদ্ধান্তা- 
মোদী মহাশয়গণের সন্দেহ দুর করিয়া 
দিতেছি। পরে এই সংক্রান্তির আশ্রয়ে 
পুর্ণ সংবৎসরের পঞ্জকায় যে ভয়ানক ভূল ও 
বিষম ধর্বিপ্লৰ ঘটিয়াছে, তাহ! দেখাই- 
তেছি। এই মেষ সংক্রমণ সাধনে বৃ 
বৃহৎ গুণভাগের অংশ ছাড়ি দিল প্রধান 
গ্রধান ফল গুলিই দেখান গেল। 

বঙ্গদেশে, প্রচলিত নুর্য্যসিদ্ধান্তই, 
হুর্ধ/সিদ্ধান্ত বলির! প্রসিদ্ধ, এই জন্ত উহা 
হইতেই মেষ সংক্রমণের ভূল দেখান গেল 
এবং এই গাণতের গুদ্ধতার পরীক্ষার জন্ত 
সিদ্ধান্ত ্হন্তের গণণার সহিত এঁক্য দেখা- 
ইলাম, এবং গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার দেশাস্তরে 
বে ভুল আছে, সেই ভূলটা ত্যাগ করিলে 
ইহা গুপ্ঠপ্রেন পঞ্জিকাদির সহিতও মিলিয়! 
যায়, ভহ্গদেখান গেপ। কেবল বিশগ্ধ 


২৮৩ 





সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার নৃহন গণক শ্রীযুক্ত আগু- 
তোষ মিত্র মহাশক্ষের গণনায় ৩৮ পলের ভুল 
পাওয়া যাউতেছে।, 
শকে ১৮৩২ চৈত্র শুরু চতুর্থীতে বুধবারে 
হুর্যাসিদ্ধাস্ত অনুসারে অকর্গণ৭১৪৪০৪.৬৯৩৬ 
ভগণাদি মধা রবি ১৯৫৫৮৮৫০১০১১।২৭। 

২৪ ৩৩ 
রাশ্যাদ মধ্য রবি ১১২৭।২৪৩৩ 
১৫ দণ্ডের চালন ১৪।৪৭ 
উজ্জপ্মিনীর উদয়ে মধা রবি ১১।২৭।৩৯'২৯ 


রবি মন্দোচ্চ রাশ।াদি ২।২৭।১৭।৩* 
মনকে ৯1১০1২১।৫০ 
রাশ্যাদি ভূজ ২-৯/৩৮১০ 
ভূঙ্জাংশ ৭৯15৮1২০ 
তুজজ্যা ৩৩৮১ 
প্ফুট পরিধি ১৩:৪০ 
ভূজফম ২৮১৪ 
কোটীফল ০1২২ 


উজ্জরিনীর উদয়ে স্ফুট রবি ১১1১৯।৪৭৪৪ 
তৎকালিক গতি ৫৮৪৫ 
উজ্জয্িনীতে সংক্রমণ কাল ১২৩১ 
যথার্থ দেশান্তর ২ 
চরকাল 
কলিকাতায় মেষ সংক্রমণ ১৫।৯ 
পরীক্ষার্থ সিদ্ধান্ত রহমতের গণিত দেখুন। 
মধাম হৃর্যয ১১1২৭।৩৯।১৯ ৫৯ 
মনদদফল ২৮1২৪ 
উজ্জর়িনীর উদয়ে স্কট রবি ১১।২৯1৪৭।৪৩।৫৯ 
স্নবিগতি ৫৮1৪৬ 
উজ্জর্জিনীর, সংক্রমণ কাল ১২1৩১ 


৩1৩৬ 





বথার্থ দেশান্তর ২২ 
চরকাল ০1৩৬ 
কপিকাতার মেষ সংক্রমণ ১৫৯ 


গুপগুপ্রেশ পঞ্জিকার কেম ৪১ পলে সংক্রমণ 
লিখিত হইন্াছে, কি ভুল হইয়াছে, তাহ 
দেখুন । " ৃ 


লাহিতা-সংহিতা। 





[১১শ খধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 
উজ্জয়নীর সংক্রমণ. - ১২৩১ 
অশ্ুদ্ধদেশাস্তর ২৩৪ 
চরকাল ৩1৩৬ 
কলিকাতায় মেষ সংক্রমণ ১৫৪১ 


শ্রীযুক্ত আণডতোধ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় 
এই ৪১ পল ব। অন্য পঞ্জিকাতে ৪২ পল 
যাহ! আছে তাহাই লইয়া ৫ পল প্রিয় 


1২518011017 দিয়া ১৫ দণ্ড ৪৭ পল 
লিখিয়াছেন। 
গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকার গণকেরা স্পষ্ট 


সুর্য সাধন করিতে ষে সকপ কার্য) করেন 
তাছা ক;রয়াই মেষ সংক্রমণ সাধন করিয়। 
তাহাদের সহিত এঁক্য দেখা£লাম। বাস্তবিক. 
পক্ষে অপরে সংস্কারের দ্বার সুক্স করিলে, 
এ সংক্রমণ কাল আরও ৫ পল কমিবে। 
তাহা! হুইলে ১৫ দণ্ড ৪ পলে বিশুদ্ধ 
মেষ সংক্রমণ হ্ইয়াছিল, কিন্তু তাহা ১৫ 
দণ্ড ৪৭ পলে লিখিত হওয়াতে বাস্তবিক 
৪৩ পল ভুল হইতেছে । ১৮৩২ শকের 
বাঙ্গলা ১৩১৭ সলের মেষ সংক্রমণ যাহা 
১লা বৈশাখের পূর্বরিন হইয়াছে, এ কালটী 
জ্যোতিঃশাস্ত্রমার্ত, পণ্ডিত চন্দ্রদদেব ও 
জ্যোন্তঃঞটম্ত্র বিশারদ মহাদেব শাস্ত্রী ঘাটে 
মহাশয়ের! যাহ! বিশুদ্ধ ভাবে গণনা করিয়া 
ছেন তানুসারে ১৫ দণ্ড ৪ পলেই ঘটয়াছে। 
ইহা আশুবাবুর গণনার সহুত ৪৩ পলের 
্রান্তি প্রমাণ করিতেছে। মহামছোপাধ্যায় 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের ও 
এই মত তাহার পঞ্জিক! অন্ুসারেও ১৫ দণ্ড 
৪ পলে মেষ সুংক্রান্তি এই ভূপ অনুসারে 
মকর সংব্রঙগভ্তির গণনাটি শুদ্ধ করিলে, দেখা 
যায় যে, ৪১৫৫ পলে মঞ্চ সংক্রান্তি ঘটি- 
তেছে । ইহাতেও ৫২ পলের ভূল হইর়াছে। 
এই ভূল শুদ্ধ করিলে ২৯ পৌষ শুক্রবারেই 
সংক্রান্তির পুণ্যকাল হুইবে। ফ্রু দিনেই 
যাসাস্ত হইবে। ১লা ম্বাঘ শানবার কখনই 


জাশ্বিম, ১৩১৭ ] 


পুন কাল হইতে পারিবে না । বিমি ঈকরে 
আমান, দান, শিব:প্রতি্ঠা, মঠ-প্রৃতিষ্ঠা 
প্রভূত করিবেন, তিনি বুদ বিসশ্তদ্ধ গণিত 
মানেন, তাহা হইলে শুক্রবারেই করিতে 
হইবেঃ শনিণারে নছে। শ্রীদুক্ত বাবু আত্ড- 
তোষ মিন এষ, এ, মহাশয় মেষ-সংক্রণণের 
ভূগ করিরা কি অনর্থপাতই কৰিয়াছেন। 

এই সকল দেখিয়া! বিশ্তুন্ব দিন্ধান্তা- 
মোদীদের ধর্মরক্ষার্থ আমর! নূতন পঞ্জিগ 
করিতেছি । এন সকল ব্যাপার বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠপোষক । তৃত্তপূর্ণ হাইকোটের 
জজ, শ্রীনুঞ্জ সারদাচরণ মিত্র মহাশগ্নকে 
জানাইগ়্াছিলাম, তিনি একদিন সভা করিনা! 
এই সকল দোষ শুন্ধ করিয়া পঞ্জিকা প্রস্তত 
করিতে আমাকে বলেন। ইহার ব্যয় 
নির্বাহ সন্ধে অন্য দিন কথা হইবে স্বীকার 
করেন। ২৪ দিন পরে একদিন আমি 
গেলে বলিলেন, আশুতোষ মিত্র মহাশয়ই 
গণিত করিবেন, আপনি করিতে গেপে 
এ বৎসর পঞ্জিকা বাহির হইবে না। এ বংসর 
1২১08০0৩। টী ত্যাগ করা হুইবে। এই 
কথা শুনয়া নিজের ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 


'চিত্রফরী । 


” ২৮৭ 


অন্গুসাঞ্জে ধাধারা কাধ্য করেন, তাহাদের 
ধশ্ুরিক্ষার্থ নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছি। 
সাধারণের সহাহ্থভৃতি ও সাহার্ধ্য প্রার্থন! 
করি। স্ুপ্রথিতনামা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীন্ন 
মহ্শচগ্্র ভায়রত (0.1. ঘি.) মহাশেক 
তাৎকালিক গণক শ্রীযুক্ক শরচ্চন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যার বহাশগ্পকে মামার নিকট গণন। শুদ্ধ 
হইণ কি না দেখাইতে পাঠাইতেন | আমিও 
যখামতি ৬খাপুদেব শাস্ত্রী মহাশগ্জের পঞ্জিকা 
ধরিয়া তিথিগুলি শুদ্ধ করিনা দিতান। 
তিনি বলিতেন, তুমি সিশ্ধাস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত, 
তুমি শুদ্ধ বলিণেই আমরা শরতের গণনা 
শুদ্ধ বলয় স্বীকার করিনা ব্রভোপবালাদি 
করিতে পারি, অতএব আমার অনুরোধ 
এই» ধশ্মকার্ধেয কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিবে। 
সেই কারণে সেই হইতে আমার বিশুদ্ধ 
সিন্ধান্ত পঞ্জকার সংশোধক্ষ নাম । এখন- 
কার গণক মামাকে কহুজিক্রাণাও করেন 
না। গশনাও দেখান না। কিন্তু পূর্বের 
স্ঠায় কেবশ সংশোধক নামটা ছাপাইন! 


থাকেন মাত্র । 
শ্রীপকানন শর্ম]। 


চিত্রকরী। 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
(5) 


পৃরণটাদ চলিয়া গেল। কত দুর গেল 
এবং কতদিনের মত যাইল, তাহা কেহ 
জানিল ন1-বোধ হয়, পুরণ "শ্বয়ং, তাহা 
জানিত ন।। 

চিকণ হাতের যে কাগটুকু সারিতেছিল, 
তাহা সম্পন্ন হইলে, তাহার অধিকারীকে 
তাহা দিয়া এআপন পারিশ্রমিক লইল? 
তৎপরে দি্লীর উত্তর-পূর্ব ফটকের 
কোতোয়ালীর পথে চলিল। 


৩৮ 


সেথায় উপস্থিত হইয়া রসিদ দেখাইলে, 
কোতোয়ালীর লোকেরা জীর্ণবপ্্ারৃত একটা 
কাগজের তাড়। চিকণের হস্তে 28 
করিল। 

“আর কিছু নাই?” 

দন! 1৮ 

কাগজের লেই তাড়াটা লইয়া! চিকণ 
দোকানে পুন করিল। বৃদ্ধ রিপু- 
কর্মকার খাহা করুক, যেখায় যাঁক্‌, বুঝি 


২৮৮ - 





জীপ বন্ত্রের গণ্ডি অতিক্রম করা তাহার পক্ষে 
£সাধ্য ! দোকানে ফিরিয়াই চিকণ নীলার 
জিনিস সর্বাগ্রে নীলাকে উপরে পাঠাইয়। 
দিল। 
মন্ধ্যা।হয় হয়, চিকণ পদশব না করিয়া 
আস্তে আস্তে উপরে উঠিল। নীল! তাহার 
উপগ্চিতি অনুভব করিল না। কৃশাঙ্গীর 
চিকণের দিকে পশ্চাৎ-_সে মুক্ত গবাক্ষে 
মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। 
গণাক্ষের আলিসায় মৃৎপাত্রে রৌপিত বেল, 
জু'ই, মন্লিকার গাছে অসংখ্য তুষার-শুভ্র 
জ্ুরভি কুসুম সান্ধ্য-সমীরণ-প্রবাহে সন্তরণ 
করিতেছিল 3 তাগাদিগের সে সম্তরণ- 
কৌতুকে.নীলার মস্তক বিপ্ন উপস্থিত করায়, 
তাহার! যে যেখানে পারিল, নীলার মস্তকে, 
চুর্ণ কুন্তলে, কর্পে, ললাটে, গ্রীবায়, ওষ্ঠে, 
দলে দলে পড়িয়া একক্র নীলাকে আক্রমণ 
করিঙ্ল। নীলার পশ্চাতে শয্যার উপর 
কতকগুলি পট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 
চিকণ দেখিল, সেগুলি পটমাত্র। শিল্প-সৌকু- 
মর্য্ের বিল্দুও তাহাতে বিদ্যমান নাই। 
নীলা ফিরিয়। চিকণকে দেখিতে পাইয়৷ 


বলিল, «এ সমস্তই বাবার হাতের আকা " 


এরূপ পট এখানে বিক্রয় হইতে পাঁরে কি? 
একখানি ছু'খানিতে না হয়, যদি সমস্তগুলি 
বিক্রয় করিলেও আমার পীড়ার কর্জের 
পরিশোধ হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি 
নাই।” 

চিকণ মিথা। কথা সুরু করিল ।_ 
“তোকে কতবার করিয়া বলিব মা! তোর 
কর্জ অতি অল্প।--এমন পট এমন সহরে 
বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ আছে? এ 
সমস্তগুলি বিক্রয় করিতে হইবে? তুই 
মা পাগলি মেয়ে] উহার মধ্যে একখানি, 
কি বড় জোর ছুইখানিঞ্ঞবিক্রপ্র করিলে 
তোর সমস্ত কর্জ শোধ হই ্বাহা উদ্ব তত. 


লাহিতা-পংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৬ষ্ট সংখ্যা ।.. 





থাকিবে, তাহাতে তোর মাসাবধির খরচ 
চলিয়া যাইবে । আরোগ্য হুইয়া তুই তু 
দিল্লীতেই থাকিবি ?” 

“আর কোথায় যাইব? আমার আর 
কে আছে?” 

“তোর আমি আছি, রূপালী আছে ।-- 
রূপালী একাই এক সহস্র। এখানে থাকিতে 
থাকিতে ভগবান্‌ আরও কত সব্বন্্ তোকে 
মিলাইয়৷ দিবেন, তারই ব! ঠিকানা কি? 
ভাবিস্‌ কেন ম1!” নীল! উত্তর করি, 
“তা বটে। আমার যন অরুতজ্ঞ, তাই 
আপনার ছুঃখের চিন্তায় অভিভূত থাকিয়! 
তোম।দিগের ন্ষেহ ও যত্ধের কথ। মধ্যে মধ্যে 
ভুলিয়া যাই। সে যাহা হউক, তোমাকে 
এত কষ্ট দিয়া তোমার এ ঘর আমি আর 
কোন মতে অধিকার করিয়া থাকিব না 1 

চিকণ বণিল, “তাহাই হইবে-_-তবে 
সকালে যা বলিয়াছি তোকে আরও 
কয়েক দিন এখানে থাকিতেই হইবে; 
পরে তোর শারীরিক লুস্থতা সম্পূর্ণরূপে 
ফিরিয়া! আসিলে, অন্য কোন ব্যবস্থার কল্পন। 
করিব।” 

নীর্শ' আপনার জেদ বজায় রাখিবার 
চেষ্টা করিল। তাহাদের কাছাকাছি কোনও 
একটী বাড়ীতে চিকণ তাহাকে একটী 
ঘর দেখিয়া দ্রিক্‌, সে তাহাতে ভাড়া দিয়। 
থাকিবে, আর . তাহা হইলে চিকণ ও 
রূপালী প্রত্যহ তাহার তত্ব লইতে পারিবে। 

হায় অভাগিনি! তোর উদরারের 
সংস্থান নাই--র ভাড়ার কথা কি বলিতে- 
ছিস্‌! 

নীলার কথ! শুনিয়া চিকণ চিন্তিত 
হইল। কিছুক্ষণ পরে সাগ্রহ দৃষ্টিতে 
চাহিয়া বলিয়৷ উঠিল, “আমার একটা কথা 
শুনিবি মা! তুই ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে 
চাহিতেছিস৬--কেমন ? আচ্ছা, এক কাজ. 


আাঙ্ছিন, ১৬১৭ ] 


' জিত্তরকরী। 


২৮৯ 





করিলে তো এক টিলে ছুই পাখী মারা ষায়। 
ই আমার এই ঘরে থাকিয়া ভাড়। স্বরূপ 
“মাসে মাসে আমাকে কিছু দিস, না কেন? 
তাহাতে তোরও সুবিধা, আমিও বাচিয়] 
যাই। আমার কাঞ্জ কর্ধের সে পূর্বের শ্রী 
আর নাই, বিশেষ বার্ধক্যে বাতক্রি্ 
অঙ্গুলিতে ছঁচ চালাইতেও আর পারি ন|। 
আমার যুক্তি তুই যদ্দি গ্রহণ করিস, তাহ 
হইলে তোর কল্যাণে এ বয়সে ছু" বেল! ছু" 
মুটা বপিয়া খাইতে পাই। বুঝিয়া দেখ, 
দোকানেই আমার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। 
কোন দিন রাক্রি ছুই প্রহরে, কোন কোন 
দিন ব। তাহারও পরে কার্ধ্য হইতে অবসর 
পাইয়। থাকি । সি'ড়ির ঘরে রূপালী শয়ন 
করে) অত রাত্রিতে তাহাকে জাগাইলে 
পাছে বৃদ্ধা বিরক্ত হয়, এই ভয়ে ঘর 
থাকিহেও সাসের আধেক দিন দোকানেই 
আমা?ক নিদ্রা যাইতে হয়। সত্য বলিতেছি, 
আমার এ ঘরে কোনও প্রয়োজনহ নাই। 
-তুই এইখানে খাকিয়। পট আকিবিঃ 
আমি বাজারে তাহ! বিক্রয় করিয়া অ:সিব, 
তাহাতেই আমাদের মা পো-এর স্বচ্ছন্দে 
দিন চলিয়া যাইবে ।” প্ঠ টু 
সরল। বালিক। দ্রিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
যাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য, না মমতা- 
পরবশ হইয়া তুমি আমার কারণে মিথ্যাকে 
সত্যের আকার দিয়া আমাকে বঞ্চনা 
করিতেছ ?* 
হে স্বর্গের দেবতাকুল ! বৃদ্ধ চিকণ- 
লালের অপরাধ গ্রহণ রুরিও না। সে 
একে একে তোমাদের সকলের নাম করিয়! 
বালিকার নিকট শপথ করিল, সে যাহ! 
বলিয়াছে, তাহ] সমস্তই ফ্রুব সত্য ! জল- 
প্রপাতের স্ষটিক-শিশু হাস্য-সংবরণে অপা- 
রগ হইঙ্গী; সে ভাবিল--ভগবান্‌ ব্রীড়াচ্ছলে 
ললমষণী সৃতি করিবার সময় যদি জানিতে 


পারিতেন, ভবিষ্যতে প্নেই রমণীর ক 
পুরুষের মুখে ব্যবহৃত হইবার জন্ত কত 
কোটী কোটা মিথ্যা কথ! তাহাকে সৃষ্ট 
করিতে হইবে, তাহা হইলে রমণী সৃষ্টি 
ভগবানের চিন্তার বিষয় হইত! অভাগ্য 
চিকণের মিথ্যা কথা কহ ব্যতীত তখন 
উপায়াস্তর ছিল ন!। 

“তবে তাই ঠিক রহিল ?” 

নীল। ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন 
করিল। | 

*তোর নিজের আঁক একখানি পট ও ত 
আমাকে দেখাইলি না 1” | 

লীল। অন্ত্র রক্ষিত ছুই একখানি পট 
আনিয়া তাহার সন্দুথে ধরিল। তন্মধ্যে এক- 
থানি বৃদ্ধকে আকৃষ্ট করিল। সেখানি “মঘন- 
ভন্মের চিত্র-মহাদেবের ধ্যানভঙ্গে তাহার 
বজ্র-কটাক্ষের প্ফলিগ মদনকে দগ্ধপ্ধরি- 
তেছে! পর্দতে দীাবাগ্রি, এবং দেবদেবের 
সে প্রলয়-সূর্তির দৃশ্টে চিকণ অমার্জিত, 
অথচ প্রকৃত ভতিতার রেখ! দেখিতে 
পাইল। বৃদ্ধ কোনও কথা না ভাপিয়া 
পাশ কথ পাড়িয়া! বলিল, “কেমন এখন 
আর তোর মনে কোনও কষ্ট নাই, ম1।” 

“তুমি আমাকে ভরস! দিয়াছ, আর 
ভাবিব কেন ?” 

বিক্রয়ার্থ বলিয়া তাহার নিকট হইতে 
তাহার পিতার অঙ্কিত ছুই খানি পট লইয় 
চিকণ নীচে আসিল, এবং সিন্দুক খুলিয়া 
তন্মধ্যে ছিন্ন বস্ধ্রের পর্বত-নিয়ে, সে ছুই- 
খানিকে কবরসাৎ করিল। 
_ পরদিন মধ্যাহ্ন তোজনের পূর্বে চিকণ 
নীলাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে (রূপালির 
অসাক্ষাতে) চার্িটি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান 
করিল। নীল! অবাক্‌ হইয়] ৰলিল, “কিসের 
টাকা?” 


চিষালিই চিত্র হইখানির বিক্রয়লন্ধ। 


২৯৪ সাহিত্য সংহিতা।  [১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 
নী। “চার টাক।?” নীল। বিশ্বয় আর চিকণ--দ্বিওণ উৎসাহে বৃদ্ধ 


সংবরণ করিতে পারিল ন|। 

চি। চার টাকা কেন? এগার টাকায় 
ছুই খানি বিক্রম করিয়াছি_তাহার মধ্যে 
পাঁচ টাক তোর পড়ার কর্জে গ্রিয়াছে, 
আর যদি কিছু মনে না করিস. ত বলি-_ 
আমার হাতটা আজকাল একেবারে খালি 
হইয়। পড়ায়, আমার ঘরের ভাড়ার বাবত 
অগ্রিম ছুই টাকা আমি কাটিয়৷ লইয়াছি। 
বাকী চারি টাকা এই তোকে দিলাম । 

নীল] সাশ্চর্য্যে চিকণকে বলিল, “তুমি 
কি বপিতেছ, আমি ভাল বু'্ধতে পারি- 
তেছি না। আমাদের দেশে সে দুই খানির 
বড় জোক্চারিটী পয়স। মাত্র দাম হইত-_ 
সে স্থলে এখানে এগারটী রূপার টাকা? 
যে দোকানে তুমি তাহ! বিক্রয় করিয়াছ, 
তান্জু্ দোকানী নিশ্চয়ই পাগল |” 

চি। দোকানী পাগল নয়, তুই আমার 
পাগল মেয়ে। দিলীর মত সহরের, আর 
তোদের গ্রামের মত দরিদ্র গ্রামের মধ্যে 
প্রভেদ্দ বিস্তর । দিল্লীর দোকানীরা না৷ 
বুঝিয়। মাল গম্ভ করে ন।। 

বৃদ্ধ ছুর্দিনের জন্য যাহ সঞ্চিত করিয়া- 
ছিল, তাহার এ ছুর্দিনে তাহ! সার্থক হইল! 
ছুংখিনী নীলার নিরাশা-নীরস হৃদয় আশার 
বর্ষণে উৎফুল্ল হইল! 
.. নীলাকে চিকণ রূপালীর নিকট অর্থাদি 
সম্বন্ধে কখনও কোনরূপ প্রস্তাব উখবাপন 
করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়! দ্িয়- 
ছিল। নীলা চিকণের সে কথ! অগ্রান্থ 
করে নাই। পু 

ক্রমে নীল। তাহাদের ভিতর এক জন 
হইয়। ঈাড়াইল। সে পল্লীর মন্দ লোকেরা 
ফাণাকাণি করিত, নীল চিকণেরই আত্মন্ধ 
-হয় ত কোনও বিশেষ কারণে ষে কথ! 
সে স্বীকার করিতে সাহস করেছি 


দোকানে বসিয়। আবিশ্রাম কার্য করি 
লাগিল। সে বৎসর দিলীর ছঃসহ গ্রী 
কষ্ট তাহার অঙ্ুভূতিতেই আসে নাই। 
পুরপের শীতল পুম্পিত উপ্বন অগেক্ষ। 
তাহার দিল্লী চৌকের ধূলাপুর্ণ দোকান- 
খানি অনেকপরিমাণে আরাম-প্রদ বলিয়। 
সে অনুমান করিয়াছিল! 
(৮) 
ক্রমে বার্ধক্য উপাস্থত হওয়ায়, গ্রীক্ম- 
কাল শরৎকে যৌবর[জ্যে অভিষিক্ত করিয়! 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিল। 
চিকণের যত্বে এবং ব্ূপালীর তত্বাবধানে 
নীল! তাহ!র লুপ্ত স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃ 
প্রাপ্ত হুইয়াছে। বৃদ্ধা কষ্কালসার হতাশা 
বক্ষসী নীলার কিশোর অস্তঃকরণ আপনার 
অধিকার-ভূমি স্থির করিয়া তথায় শিবির 
সন্নিবেশ করিতে না করিতেই, যৌবনের 
আজ্ঞাকারিণী দেব-কন্ত/ আশ ত.হাকে 
চুলের মুঠি ধরিয়া তথ| হইতে তুর করিয়। 
দিল! যৌবনের শক্তি সঞ্চলনে, এবং 
আশার তৃপ্তিকর সঙ্গীতে উৎফুল্ল থাকিয়া, 


,নীল। মেত্তুমুক্ত নিশাকরের গায় দিব্য-লাবণ্যে 


প্রতিভাত হুইল ! 

চিকণের কক্ষ জীবন-মঞ্ভূমি এত 
কাল পরে দ্মেহ মমত। ও আনন্দের পুথা 
জলপ্লাবনে, অতি কোমল উর্বর মানস- 
ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে! তবে বড় 
আদরের ছিনিস থাকিলে আশঙ্কা, ত্রাস) 
উদ্বেগ, তাহাতে, যেন সদাসর্বদা লাগিয়। 
থাকে, ছাড়িতে চায় না। চিকণেরও তাহাই 
ঘাটল। এত মুখে তার স্বস্তি নাই। 
নীলার মহুদহঃকরণ, তাহার ততোধিক মহৎ 
চরিত্র, অসামান্ত রূপ, নিতাঙ দারিদ্র্য, এবং 
অদম্য ওজশ্বিতা, বৃদ্ধের বিশেষ চিন্বর কারণ 
হইয়! দড়াইয়/ছিল। সংসারে সে অপরি- 
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চিতা, সংখার তাহার অপরিচিত--এ 
স্থায় এ তরুণ পথিক কুটিল সংসার-পথের 
সইত্র মরীচিকা উপেক্ষ। করিয়া! কি উপায়ে 
গথাতিবহন করিবে? হে তগবান্‌! 
তাহার আশাতীত অথচ অনায়াস-লন্ধ রত্্রটী 
নুব্যবস্থিত হইবার পূর্বে, দেখিও ঠাকুর ! 
বৃদ্ধ চিকণের ভাল মন্দ ঘটাইও না! তাহা 
হইলে সে ন্বর্গে যাইলেও নিশ্চিস্ত হইতে 
পারিবে না! 

যাহার জন্য চিকণের এত চিন্তা) তাহার 
কিন্ত কোনও ছুশ্চিস্তা নাই। শীতের জোয়ার 
গাঙ্গের এ্রশাস্ত হিল্লোলের মত, তাহার 
জীবন নিরুদ্ধেগে ভবিষ্যৎ-সমুদ্র পানে 
ভাসিয়৷ যাইতেছে ! দিবসের অধিকাংশ সময় 
তাহার চিন্রাঙ্কণে ক।টিয়া যায়--অবকাশে 
সে কথন কোন দিন, গভাতে মধ্যান্কে 
কিংব। সন্ধায়-চিকণ ও রূপালীর সহিত 
নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হয়। তাহার চিস্তা 
তাহার চিত্রে, তাহার কল্পনায়। চিকণের 
মুখ মলন দেখিলে কখন কখন তাহার চিন্তা 
অসিত বটে__রূপালীর অপ্রসন্মুখীতায় ও 
বালিকাকে চিস্তান্বিতার মত দেখা ইত-_ 
কিন্ত মনের মধ্যে স্বীয় প্রতিমান প্রাতষ্ঠা 
করিয়৷ তাহার সেবা অর্চন। সম্বন্ধে চিত্ত! 
করিবার তাহার আদৌ অভ্যাস ছিল ন1। 

চিকণ ভাবিত, “মামার এ পাঙ্কল সংসার- 
তড়াগে আমর এঁ সোনার কমল ভাসাইয়। 
দিয়াছি-কিন্তু হেথায় ও কয়দিন বচিবে? 
মপয়াগত মুক্ত সমীরণ, উদয়াচলের পদ্যঃ- 
স্নিগ্ধ অরুণালোক, মানস-সরে!বরের সঞ্জৰন 
সলিল ভিন্ন অন্ত কি উহাকে অনুপ্রাণিত 
রাখিতে পারে? হায় নীগা! র্রিপু- 
কর্মকারের সংগ্রবে, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত 
সমানে, তোমার মানসিক স্বাস্থ্যের লয় ভিন্ন 
পুপ্িত্ব সম্ভধ্িন। কোথায়? আর এক বিষম 
ব্যাপাঞ--তাহার চিত্রকপা-উদ্মাদ! সম্প্রতি 





চিন্রেকরী। 
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আম।র ছল ব৷ গ্রবঞ্চনায় বাছ। বেন ভুলিয়। 
আছে, কিন্ত তাহার এ মোহ ভাজিয়। 
যাইতেই বা করদিন? পৃথিবীর কোন্‌ 
দেশে-_সৃষ্টির কোন্‌ যুগে, কবে-_নারী চিআ- 
কলায় পারদর্শিনী হইয়াছে ? 

এই সকল চিন্তায় বৃদ্ধ ষধ্যে মধো বড়ই 
কাতর হইয়া পড়িত। জীবন ম্বতঃই 
ক্ষণভঙগুর, তাহাতে সে বৃদ্ধ_দিনের আলো! 
থাকিতে থাকিতে, তাহার সন্ধা আসিয়। 
তাহাকে অন্ধ করিবার পূর্বে, অনাথার 
একটা উপায় করা আবশ/ক।-_কিন্ত,পে 
আপনি নিরুপায়, অস্তে উপায় তবে সে 
কেমন করিয়া করে? 

এ সময়ে যদি স্ুরনাথ দিল্লিতে থাকিত ! 
এক দিন বৃদ্ধ মনের চিত্ত মুখে উচ্চারণ 
করিয়া বলিল, “এ সময় বদি জ্ুরনাথ 
দিল্লিতে থাকিত, তাহ1 হইলে তাহার সহিত 
পরামর্শ করিতাম। এ বিষয়ে আমাকে 
সদৃযুক্তি দান করিবার উপযুক্ত এক ভুরনাথ 
ব্যতীত অন্ত ক্ছেই নাই।”» 

কিন্তু স্বরনাথ কোথায়? ম্ুরনাথ যে 
দিন মধ্যাহ্থে চিকণকে বাদশাহের চি্রশালা 
দেখাইয়। লইয়া আসে, সেই দিনই সম্ধ্য।য় 
স্বদেশে গুস্থান করিয়াছে, অদ্ভাপ তাহার 
কোন বার্ড। নাই। সে চিত্রশাল! দর্শনের 
দিন বৃদ্ধের চিরম্মরণীয়। তাহার স্বতির 
মানচিন্্র-পটে সে দিন চিরদিন স্বর্ণাঙ্গরে 
অঙ্কিত থাকিবে; সেই দিন অপরাহে 
তাহার পথহারা নীল প্রথম তাহার 
দোকানে আমনিয়৷ পথ দিজ্ঞসা করিয়াছিল। 

তাহার পর কত দিন, কণ্ত মাস চলিয়া 
শিল্পাছে--কিন্ত স্থুরনাথের কোনও উদ্দেশ 
মাই। টাদনী চৌকের পশ্চিম ভাগে, 
ন্যুনাধিক অর্ধাক্রোশ ব্যবধানে, বিবিধ বৃক্ষ- 
চ্ছায়ায় শীতল তাঁহার জতি পরিচ্ছন্ন জুন্দর 
তবনে. জন পনিচাত্ক মাত্র: বাল 
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করিতেছে। ন্ুরনাথ ধুলি কন্কর আলোক 
এবং অত্যথক জনগান্প শ্বাসোফ সহর 
পরিতযাগ করিয়া, জন্ম-তূমির মমতা-মধুর 
নুন্মর এবং নুীতল প্গী-সৌন্দর্ষে। মুগ্ধ হইয়] 
আছে। রর 
সুরনাথ দেবানুগৃহীত ক্ষণজন্মা পুরুষ। 
আচরণে বীর, পণ্ডিত, জ্ঞানী, এবং মহাম্তব 
ব্যবসায়ে চিত্রকর । স্ুরনাথ দিল্লি 
সর্ধশ্রেঠ চিআকর-ঘয়ং বাদসাহের বৃত্তি- 
তোগী, এবং ভারতাকাশের তদানীন্তন সুর্য 
চন্ল নুগ্রহগণের সম্মান্য ! 
 ছিলির পঞ্চাশদণিক ক্রোশ দক্ষিণে, হীনা- 
বস্থ কোনও পর্লীগ্রামে, ত্রিশ বত্রিশ বৎসর 
পুর্নে, এক অতি দরিদ্র কুষক-কুলে স্ুরনাথের 
জন্ম। সেই ন্থরনাথের খ]া।তর আঙ্জ সমগ্র 


ভারতবর্ষে স্থান-কুপান হয় না-তাহার, 


তুণিকার উপার্জনে সে আজ এক জন ধন- 
কুবের! তাই বলিঠেছিলাম, সুরনাথ 
দেবানুগৃহীত ক্ষণঞ্গলা। পুরুষ। 

পৃথিবীর বারে আনা মানুষেধ পক্ষে_ 
ধন এবং খ্যাতি শরুতার কার্য করে, 
মিজ্রতার নয়। তাহাদিগের স্পর্শে মানুষের 


মানসিক স্বাস্থ্য নিস্তেঞ হইয়া পড়ে, সাহচর্য. 


একেবারে নষ্ট হয়। মুরনাথকে ধন এবং 
খ্যাতি স্পর্শ করিতে পারে নাই)-কি 
জানি কি দৈবী শক্তি তাহাদিগের স্পর্শ 
হইতে এতাবৎকাল নুরনাথকে রুক্ষ! করিয়া 
অমিতোছল। 

নুবুনাথ অন্ত সকঙ্গের নিকট অসামান্ 
হইলেও, বৃদ্ধ চিকপের নিকট ';সামান্ত 
জুরনাথ মাঝ্র! নুরনাথের ধন এবং খ্যাতির 
সহিত শুরনাথের্ যেষন কোনও পরিচয় 
ছিল না, তাহাদিগের সহিত চিকণেরও 
তেমনই কোনও.পরিচয় ছিল ন1। 

এক দিন কথেপকথনের সময় অন্ত- 
মনদ্ে চিপ একবার সরস “সুরলাথ 


-সীহিত্য-সংহিতা | 
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যাবু' বলয়। ফেলিয়াছিল,-- তাহার পর 
গনর দিন গ্ুরমাথ অভিমান করিয়। চি. 
দোকানে আসে,নাই। 

তা চিকণ মধ্যে মধ্যে তাবিত, তাহার 
এই বড় সাধের, বড় দুখের বিপদে সে বদি 
স্থুবুনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পাইত! 

এমন সময় -সহস! একদিন সন্ধ্যার 
সময়-অনাহৃত, অপ্রত্যাশিত, সুরনাথ 
একমুখ হ।সি লইয়া! তাহার দোকানে 
আসিয়া উপস্থিত হইল! 

*চিকপলাল কেমন আছ বল? আমি 
গতদিন দেশে ছিলাম, কাল আসিয়াছি 
মাত্র-আবার কাল দিল্লি পরিত্যাগ করিয়া! 
যাইব । দেশে তোমার জন্য বড় মন কেমন 
করিত। আমাদের গ্রামে মা লক্ষ্মীর স্বশুর- 
বাড়ী) সেথায় কিছুরই অভাব বোধ হইত 
না--কেবল আমার কর্ণযুগল মাঝে মাঝে 
তোমার কথকতার অভাব অনুভব করিত। 
জলপ্রপাতের সে স্ষটক তোমার কেমন 
আছে? তাহার কোনও অসুখ বিস্খ হয় 
নাই ত1?” 

হঠাৎ দোকানের ভিতর নঙ্গর পড়ায় 
সুরনার্ঘ*বলিক়া উঠিল, “ও আবার কি? 
চিত্রশিল্পেও হাত লাগাইয়াছ না কিঃ 
সর্বনাশ ! আমার রুটাটুকু মারিবার সঙ্ক্ 
করিলে কেন?” 

(৯) 

নীলার নিকট হইতে যে পটগুলি বিক্রয় 
করিবে বলিয়া চিকণ গ্রহণ করিত, তাহ! 
তাহার দোকনের সিন্দুক-জাত হুইত, 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম দিন 
নীলার অক্ষিত যে “মদন-ভম্মের' আলেখ্য 
দেখিয়। বৃদ্ধ বিমুগ্ধ হইয়াছিল, সেখানি সে 
তাহার দোকানের দেয়ালে টাঙ্গাইয়। 
রাখিয়াছিল। সেই চিত্রে দুটি আক্ষষ্ট 
হওয়ায়, সুরনখ বৃদ্ধকে তামাসা করিল। 


আশ্বিন। ১৩১৭ ].. 


চিকণ উত্তর করিল, «৪খানি বিক্রয়ধর্থ। 
ঞ্িক্লোত হইলে উহার মুগ্য চিজ্জকরকে অর্পণ 
করিব। চিত্রটী কেমন হইয়াছে?" 
জুর়ন।থ চিত্র-পর্যযালোচনে কিয়ৎক্ষণ মনো- 
নিবেশ করিয়া বলিল, “যদি শিখিবার বয়স 
থাকে, চিত্রবরকে আমার নিকট পাঠাইয়। 
দিও ।” 
*চিত্রে তাহার হাত আছে, মনে কর ?” 
প্তাহার বয়স কত হইবে ?* 
প্ৰড় গোর) যোল ।” 
দেয়াল হইতে তুলিয়! চিত্রখানি হাতে 
লইরা, সুব্রনাথ আপনার নিকট তখন যে 
কয়টী রৌপা মুদ্রা ছিল, চিকণকে তাহ! 
প্রদ্দান করিল--এবং ধাইবার সময় বলিয়া 
গেল, “চিত্রে অমার্জিত প্রতিহার দাপ্তি 
বিব্যযঘান। চিব্রকরকে আমার কার্য্যাপয়ে 
ধাইতে বলিও-যাহাতে তাহার কিছু 
উপকারে অংসি, এমন চেষ্ট। করিব” 
চিত্রকর-সত্রাটু সেই অন্তি সামান্য চিত্র- 
খানি তৎপক্ষে অদাম।ন্য মুল্যে ক্রুয় করিয়। 
প্রস্থান করিল। সমস্ত দিল্লি_সমস্ত জগং 
স্ুরনাথের প্রতিভার অর্চনা করিত। সেই 
খ্যাতনাম। মহাপুরুষের সুখ শ্ডিব অবাধ 
ত্রোত, প্রতিকূল-বায়ু-সঞ্চলিত কখন একটী 
কুটা'র আঘাতও সহ করে নাই-কোন্‌ 
শনির কুদৃষ্টি-আকর্ষণে সে অজ ভর৷ সন্ধ্যায় 
চিপ্ণলালের ছিপ্নবগ্(লয়ে আসিয়।. “মদন- 
ভন্মের; আলেখ্য উপলক্ষে আপনার ন্ুথ 
সৌভাগ্যে চিরদিনের মত অধিসংযোগ 
করিয়া গেল! , 
জ্ুরনাথ চলিয়। যাইলে, চিকণলাল মনে 
মনে অনেক কথার আন্দেলন করিতে 
লাগিল। রাঞ্জপথে জনতারও বিরাম নাই-_ 
নানাবিধ তাব ও শব্নুগক কোলাহলেরও 
বিরাম নাই-ভাঙাতে কিন্ত চিকণের চিন্তার 
কোননধশ কিচু আপিপ বাইগ ল1। অব- 
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শেখে দিদ্রাম্পর্শে চিস্তার সমাধি ঘটিবার 
অবাবহিত পূর্বে স্থির হুইল, পত্র দিন স্থুর- 
নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহাকে সমস্য 
খুলিয়া বলাই বিধি। স্ুরনাথ কর্মমবীর-_ 
তাহার সৎসাহসের পরিসীম! না _ প্রকৃত 
অনাথের সে প্রকৃত উপকারী বল্ু।. বিশেষ, 
সথনাথে ন্যস্ত বিশ্বাস কাহারও কখন নই 
হয় নাই--পশ্ড পক্ষীরাও নতমণ্তকে এ 
কথা স্বীকার করিত। 
ঘশ বৎসরের নিরক্ষর দরিত্র গ্রাম্য 
বাগক, পদর্রঙ্গে এবং প্রায় অনশনে, পঞ্চাশ 
ক্রোশ পথ অঠিবাহন পূর্বক দিল্লির স্যার 
সহরে একাকী মাপিয়া উপস্থিত হয়,__এনং 
যাহার অন্ধুশে মৃহুর্তকাল মধ্যে মহা! মহ! 
পর্বত ভাঙ্গিয়। পড়ে, সেই নির্মম অসুর 
দারিদ্বের সহিত মল্লযুন্ধ আরন্ত কৰে! 
বালক শ্রান্তি জানিত না-_-তাহার চরিক্রের 
অভিধানে “আরম? শব্দের অস্তিত্বগ ছিল না। 
দিবায় তাহার যে কিছু মজুরি মিলিত, সে 
তাহাই করিত-রাত্রি তাহার শিক্ষা ও 
সাধনায় কাটিয়! যাইত। তাহার ষোড়শ 
বৎসর বয়সে, প্রকাশ্য সভামণ্ডপে, সেই 
অন।ম। দগিদ্র যুবাকে-__চিন্রশিল্পে তাহার 
অনন্য-সাধারণ টৈপুণ্যের কারণ, দিল্লির 
প্রধান প্রধান ওষরাহগণ বিশিষ্ বতিনন্দন 
প্রধান করেন, এবং পরক্ষণেই তাহার 
কুটীরাবাসে প্রত্যাগত হইয়। অনাহার- 
করিক্টতায় সে যুব! মুচ্ছিত হইয়া পড়ে! এন 
বারত্বে দেব! প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে 
পারেন না! 
_ জ্ুরনাথের কল্পনার অতিনবত্বে, চিত্রের 
সঙ্দীবতায়, রঙ্গের অস্ভূত ইন্তরধন্থ খেল! 
দেখিয়া, অনেকে তাহাকে যাছুকর বলিত। 
আলে। যেষন অন্ধকারকে ত্বণ! করে, 
চিত্রশিল্পের নকলনবীশগণকে ন্ুরনাথ 
তেম্ন জাগ্রত ; পক্ষান্তরে) অপরিচিত 


উন 7 প্রহিতপ্রহিভ। [১১৭ বক, ৬ষ লা 
অধরা উপেক্ষিত প্রতিভা পতিত -দেখিগে চিকণের দোকানে “ভউপহিত, কারিরহিগ.! 
প্রজাতারুণের ' মৃদৃঝ কিরণের মত তাহার. বুঝি বা একাদিক্রযে পনর যোল বৎ 
আবরণস্বরূপ হইয়া, ম্বরমাথ * তাহাকে. তাহার উপর প্রসন্ন থাকায় শ্রান্তি বোধ 
লবত্বে পোষণ করিত। কারণ, হুরনাথ | করিয়া, ভাগ এক্ষণে পরিবর্তন প্রয়াসী 
সকল সময়ে প্রতিভার পুঞ্জা করিত,যশের হইয়াছিল, তাই | 


ময়! হালের শিল্পিগণ যশের উপাসক, চিকপ আপন চিন্তার বিষয় সুরনাথের 
প্রতিভার নয়! গোচরীতৃত করিবার কারণ পরদিন তাহার 
তাই ববিতেছিলাম। এমন মন্ুষ্;- বাটীর উদ্দেশে যাক্রা করিল। 
দেখতাকে কোন্‌ অলক্ষণে ভাগ্য সে দিন ক্রমশঃ 
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আশ্বিন যাঁয় কার্তিক আমে 
হরিৎ লত] হরিৎ পাতা শ্তা।ম-শন্তে ভরা ) সেই অমোদে খতু-রাণী করি আব!হন-_. 
সাড়ারখানি বুঝিয়ে দিয়ে হেমস্তের করে,-. অজয় হইবে জানি বালক বৃদ্ধ যুবা, 
“আব্ছিন যায় কার্তিক আলে মা-লঙ্ব; গর্ভে বসে;? প্রভাত হলে কর্‌বে সবে নিম্ব আস্বাদন । 
শরৎ বুঝি চললো হেসে ফিরে আপন ঘরে । তায় পাতায় শিশির পড়ে সন্ধ্যা সকাল বেলা, 
পন্জাঙ্থিন যায় কার্তিক আসে ম! লক্ষী গর্ভে বসে"-_ সাজের আগে হিমের ভয়ে বন্ধ ছেলের খেলা । 
পল্লী-রালে মশাল ঘালি গাইবে সরা রাত )-- অশ্বিন যায় কার্তিক আসে 'নবান 'ছুদিন পরে, 
রাত পোহাবে শরৎ যাবে, আস্‌বে নৃহন রাণী,_ নৃতন ধানের খাম।র গৃহী কচ্ছে ঘরে ঘরে । 
এ বুঝি তার আগমনী গীতি স্থপ্রভাত ) হি"ছুর ঘরের ছুর্গা ঠাকুর ডুবল! বলে জলে, 
আশ্বিন ঘ।য় কার্তিক আসে রেতে বাড়ি বাড়ি-_ ফরস। হোলে! দেশের নদী পলি পেলে! তলে । 
ঘরের বুড়ি সাথে সাথে ছোট মেয়ে নিয়ে, আঙ্িন যায় কার্তিক এল শীতের খবর নিয়ে, 
“অলঙ্্ীর মুখে ছাই লক্ষী এস বলি”-_ 'বাধ লো াবী মাঠে কুড়ে গৃহ ছেড়ে দিয়ে। 
অলি গলি আপডূ ভাড়ায় কুলোয় বাড়ি দিয়ে । আঙ্ছিন যায় কার্তিক আসে ভ1ঙ.লে! মিলন টুক) : 
অন যয কার্তিক আসে ফুল.বে নূতন ধন, কর্ম চলে কর্মক্ষেত্রে আশায় বাধি বুক | 
ভ্ীজগৎ্প্রসঙ্গ বায় । 


২১১ন কর্ণওয়ালিস ইট, র।ছধিপন্ছে'না জদ্থাবনাশচজ সরকার হার! মুদ্রিত ও প্রকা পিত, 


একাদশ খণ্ড] 





মানদা। 
( পুর্ধ প্রকাশিতের পর )। 
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একুশ বৎসর বয়সে গধাধর যখন কলি- 

কাঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ, পরীক্ষাতে 
সর্ব পথম স্থান অধিকার করিল, তখন 
আমাদের লাল/শ্রাবময়ী নায্বিক শ্রীমতী 
মানদা দেবী পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করিয়া, 
শিখিকণ্বর্ণ ক্ষুত্র পট্ট বসতে পরিহিত হুইয়, 
পুণ্য পু্রিণী স্বহস্তে খনন করিয়া, শ্রীমতী 
ছুলী ঘেবীর শিক্ষকতায়, ব্রতান্গষ্ঠান আরস্ত 
করিয়া দিল। বিশ্বপল্পব-ছায়া-সমাকুঙ্গ 
পুণাব।পীর ন্ুুসংস্কত ভীরভূমিতে বসিয়। 
বালিক1 মানদা ভক্তিগদগদ ব।লকণ্ে 
যুহুমুছঃ কোকিলকুহরণের ন্য।য়+ প্রশ্যহ 
প্রভতকালে গ।হিত,-_ 

পুণ। পুকুর পুষ্পমাল1। 

কে পুজে রে ছু'পর বেল ॥ 
প্রভাত রৌদ্রে সুকুমার মুখটি রক্রবর্ণ 
করিয়, পৌদ্রাপেকে কর্ণৃভ্ষা ছুগগাইয়, 
নোলক ন।ড়িয়। গাহিত।_ 

আমি সহী লীলাবন্ধী। 

ভাই বোন পুত্রবতী ॥ 
চন্দনচর্টিত ললাট (ুকুঞ্িত করিয়া, গ্রীব! 
উচ্চ করিয়া! গ(হিত,__ 

হ'বে পুত মরবে না। 

শথিবীতে ধরবে না॥ 
কঠের পুষ্পযালা দোলাইয়া, সদ্য প্রশ্ফু- 


৩৯ 


টিত রক্তপুষ্পদল তুগ্য যুগ্ম করপল্পব উর্ধে 
তূলিয়। ক্ষুদ্র কোমল ওষ্ঠ কম্পিত কারয়া 
গাহিত,__ 

স্ব(মীর কোলে পুজ দোলে । 

রেখ হরি পদতলে ॥ 
সরস শুামল বগমাত।র পরিশুদ্ধ কে 


তৃন্টাক। হ5রত1 দেখিয়া! আমাজের যনে হয়, 
বুঝি এই পুণ্য পুকুরের নুধাগান আমাদের 
দেশে আর প্রভাত বিহঙ্গ কাকলীর সহিত 
বালিকাদিগের মধুর কণ্ঠে ঝঞ্চারিত হয় না। 
সরে।বর প্রতিষ্ঠার পবিত্র প্রবৃতির বীজ, 
অ।মাদিগের বিশ্বাস, এই পুথ্যপুকুরের 
ব্রতের মধে নিহিত আছে। সকল বীজেই 
যে গছ হয়, এমত নহে। কিন্তু গাছের 
আন্ত হইলে বীজ বপন করিতেই হইবে। 
পুণ্যপুকুরের ব্রতধ।রিশী প্রতোক বালিকাই 
যে উত্তরকালে সরোবর এতিষ্ঠা করিয়। 
থাকে, এমত নহে; কিন্তু যে পুণ্যবতী রমনী 
বার্ধক্যে সরোবর প্রতিষ্ঠার পুণ্য সঞ্চয় করেন, 
তাহার বাল্য ইতিহাস অনুদদ্ধান করিলে 
দেখিতে পাইবে যে, বাল্যকালে তিনি পুণা- 
পুকুরের ব্রহাসুঠান করিয়াছিলেন। সরোবর 
গ্রতিষ্ঠ। করাট। অন্ত দেশে প্রান দেখিতে 
পাওয়া যায় না; উহ। বাঙ্গালীরই ধর্ম । 
পুণাপুকুরের ব্রতও বাঙ্গালী বাপণিকারই 
স্রত) উ কোথাও নাই। 


২৯৬ 





ছলীর শিক্ষকতায় মানদ। আও কত 
ব্াহ্ষ্ঠান করিল। নবীন ঘুর্ববাদূল দ্বারা 
গ্রাভীর সেবা শিক্ষা করিয়1, গোকালের ব্রত 
আরম্ভ করিল। চিত্রচ্চায় দশপুত্তলি 
জক্িত করিয়! স্বামিতক্ি শিক্ষা করিল। 
তাহার পর. সভীনকে গালাগালি দিবার 
মন্ত্র কস্থ করিবার জন্ত আর এক ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিল। সে ব্রতের নাম সাজ 
পুজনীর ব্রত। জানি না, আমার পাঠিকা- 
গণের মধ্যে কেহ সে ব্রতের অনুষ্ঠান করি- 
য্াছে কি না। তোমর। কি কেহ একটি 
পক্ষী অক্ষিত করিয়। সেই অঙ্কনের উপর 
হস্তার্পণ করিয়। কহিয়।ছ,-- 
অয়ন] দয়ন1 ময্ন1, 
সতীন ধেন হয় না? 
তোমব।] কি কেহ পিটালি গুলিয়া, তন্দবার! 
একট! গাছের মত চিত্র পিখিয়া তিনবার 
করিয়া বলিয়াছ.__ 
_... অশথ তলায় বসত করি, 
সহীন কেটে আল.ত। পরি । 
ইহ যদি তোমরা না বপিরা থাক, তাহ! 
হইলে বুথ।য় বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রঙ্ণ 
করিয়াছ। 
বাঙ্জালী। ঘণ্ট-সুক্ত-ছ্যাচ.ড়া-সড়সাঁড়-খগীর, 
ক্ষীর সর-ননীতুক্তা কন্তা আসল বাগাপা। 
সে পাঁচ বৎসর. বন্ধসে সাজপুঞ্জনীর ব্র5 
করিয়া, সতাঁন হইবার পুর্বেবে সতীনকে 
প্রাথ ভবিয়। গাল দিয়ছিল। তাহার 
গালির মন্ত্র হইতে মাছিটিও পরিত্রাণ লাভ 
করিতে পারে নাই। সেমাছির আকতির 
স্তর এক ক্ষুদ্র অঙ্কনের উপর, তাহার 
কক্ষণধ্বমিত ক্ষুদ্র করতল বিস্তন্ত করিয়া 
কহিয়াছিল,--. 
মাছি, মাছি, মাছিঃ 
 সতীন ম'লে বাছি, 
একব।র নর, তিনবার বণিয়াছিন 


লাহিত্য-সংহিতা। 


আমার নায়িকা, আমার মানদ। |. 


[ ১১শ খণ্ড; ৭ম সংখ্যা । 


ম।ছি মাছি মাছি, 

সতীন ম'লে বাচি। 
ব্রত নিয়মের মাঝে, সীমাহীন আদর 
সোহাগের মাঝে, মনোমত মহার্হ সাজে 
সদ। সজ্জিত থ!কিক্সা, নুবর্ণভূষায় সষিত 
হইয়। এাদরিশী মালদা 'বর্ধিতা হইতে 
লাগিল। তাহার আবদারে, বাহানাতে, 
হাসিতে, কান্নাতে জমীদার ববুর প্রকগ 
ব।টা সর্বদ। মুখরিত থাকিত। তাহার 
আহারে, বিহারে, নিদ্রায় জাগরণে, বাটার 
সমণ্ত দাসদাসী শিত্রত হইয়। ফিরিত। পে 
ইপিস মাছের ডিম থাহতে এত ভাল- 
বাসিত যে, তাহার জন্ত ইলিন মৎদ্যকে 
বার মাস সসন্বা অবস্থায় থাকিতে হইত। 
মেচুনি মাগী বার মাস জমীদার বাবুর 
আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ এক একটা গর্ভবতী 
ইলিস-যুবতী লইয়। হাজির হইত। তাহার 
পান জঙন্ ছুপ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে, 
গোপবধুকে আপনার সনাশুন স্বধর্ম ত্যাগ 
কৰিতে হইত ; গগ্ধে এক বিন্দু নীর সংযুক্ত 
করিবার সৎসাহস তাহার অঞ্চলাবৃত অস্তঃ- 

করণ মধ্যে উদ্দিত হইত না। 
মানদধার মাতার নাম রত্রময়ী। বিবাহের 
পূর্বে, হার নম ছিল বিন্দুবাসিনী। 
কিন্তু বিবাহের সময় বত্রেশ্বর বাবুর পিতা 
কহিলেন যে, ও নাম ভাল নয়। তিনি 
স্থির করিলেন যে, তাহার পুত্র রত্রেশ্বরের 
বধূর নাম রত্তমন্রী হওয়। উচিত। তাহার 
পার্বস্থ কয়েক জন ভত্রব্যক্তি কহিলেন, 
“হা) হা, বাবু মহাশয় যথার্থ আজ্ঞা করিয়।- 
ছেন। রন্রময়ী নামটি অতি জ্থমধূর এবং 
বিশেধরূপ প্রযুক্্য $. বধূর রন্কময়ী নাম 
হওয়াই উচিত। অতএব বিবাহের পন 
বিন্দুবাসিনী রন্বমদী হইয়! গেল। রত্বময়ীর 
শবশ্রঠাকুরানী বিবাহের সময় জীবিউ ছি:লন 
নাও এ লিমিস্ত বিবাহের জল্ল দিন পর 


কার্তিক, ১৩১৭] হানদা । ২৯৭ 


হইতেই 'তিনি জমীদার বাবুর বিপুল | ধনে করিতেন, স্বাধিসেবারপ স্কিন ্রতের 
সংসারের কর্ত্রী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্রিয়াটি ুসম্পর্ন হইয়া গেল। 
রত্বময়ী কর্রাঁ হইবার পুর্বে সে কর্তৃত্ববিহীন রক্রময়ীর চরিত্রচিত্রন জন্য আমরা 
বৃহৎ পরিবার মধো যে অঠি বৃহৎ বিশৃঙ্খলা উপরে যে কয়েক পংক্তি লিখিলাম, তা! 
বিরাজ করিত, তাহার অশিক্ষিত কর্তৃবা হইতেই তোমর। হদয়ঙ্গম করিতে পারিবে 
ধীনে থাকিয়াও, তাহ।র কিছুমাত্র অপনীত ষে, মানদ। কিরূপ মাতার কন্তা। . মাতাকে 
হয় নাই। তথাপি প্রতিবাসিনীগণ কোন দেখিয়া, তোমরা! কন্তার ভবিধাৎ জীবন 
প্রকার আবশ্ঠক দ্রব্য সংগ্রহাভিলাধষিণী চিঘিত করিয়া লও ।' 

হইয়া, যখন ত্তাহার নিকট সমাগতা৷ হইত, ০ এরা 

উন ভারান ভিসি রত বি, এ) পরীক্ষা খন খুব নিকটবস্তাঁ, 


এপ হা গনি পরা প্রবেশিকার ফল বাহির ভল 
চুর এবং মধু্ভাহিনী এবং পাক্ষাৎ জ্ঞানদ] বাবু সংবাদ-পত্র লইতেন বটে, কিন্তু 


$ ত ঠ 
লক্ীস্বব্ূপিনা গৃহিণী তাহারা বিশাল ভুবন রি হা রে রা না। এবর 
মধো কুত্র।পি নয়নগোচর করে নাঈ। | তান অত্যন্ত ও২লস্যের সাহত সংবাদপত্র 


একের দেবা দারা খুলিয়। বসিলেন। দেখিলেন, গদ[ধর তাহাকে 
এবং তৌঁচত্ব লাত করিচাও আপন গৃহ বহুুর্ধে যাগ বলিয়াছিল, তাহ। সতা 


মধ্যে পুব্বাপেক্ষা অধিক শুরা শৃঙ্খলা আনয়* হইয়াছে! তাহার প্রথম পুত্র প্রবেশিক। 
করিতে সঙ্গমা হান নাই। ফলতঃ প্রতে'ক | পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
কেকের নিকট হইতে অপরিমিত স্ততি ধন্ট গদাধয়ের বর) তাগার কোন পুরুষে যে 
লাত করা ব্যতীত গৃহিনীর যে অন্ত কোনও কাজ পারে নাঈ, নপ্নেও যাহার জন্য তিনি 
কর্তব্য সাধন পাকিতে পারে, তাহা তিনি আশা করেন নাই, গদ1ধর তাহাই সফল 
পরিজ্ঞাত ছিলেন না। অলঙ্কারে ভূষিত | করিয়াছে । তিনি গদ্বাধরকে ডাকিয়া 
হয়া, হানা স্তাবকী পুরনারীগণেটস্বতিপূর্ণ পাঠাইলেন। কহিলেন, “গদাধর, আজ 
মুখসকল মুখরিত করিয়া, সশব্দ চরণা- তুমি আমার মনে যে আহ্লাদ দিয়াছ, 
লক্ষারে গৃহতল ধ্বনিত হইয়া, তিনি দিব. তাহার অন্য দামার নিকট কোনও পুরস্কার 
ন্‌ রি 

বসান কাপে পুরীমধ্যে বিণ করিয়া, মনে | সু রা নিন 
করিতেন যে, তাহার কর্তৃত্বেণ কর্তব্য সমস্ত 


তিনিও বা | জন্মিয়াছে, উহা অপেক্ষা আমার আর অধিক 
5 হহল। কন্তার জন্য নবীন 
রর কি পুরস্ক'র আছে। আপনার আহলাদ 


» এবং 

১৪৮777175 | দেখিয়া আমি বেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি। 
যথাসময়ে তাহ। প্রাপ্ত না হইলে, মক়ণের সানা বাবু । না, বে, তোমার ও 
ক বি সিনা হিরু সখ বাঞ্জে কথ। আমি শুনিব না। আজ 
করায় হান বনে কাহিনি এক বারি ভোদার কিছু চাহিতেই হইবে যা” চাহিত 
এআদরিনী কন্তার গ্রতি পরম ন্েন্ময়ী দিব। 
মাতার সম কর্তব্য সম্পদিত হইয়া গেল। গদাধর। তাহা হইলে চাহিব? কিন্ত 
স্বামীর 'আহার কালে তালবস্ত-সঞ্খালনে বোধ ০ আমার প্রার্থনা পুর্ন 
'মঙ্ষিকাকুলকে বিভড়িত করিয়া কিনি করিতে পারিবেন না। 








২৯৮ 


শা 


জানদ)। নিশ্চিত পারিব। গ্রতিজ্ঞ। 
করিলাম, আজ তুমি যাহা ঢাহিবে, সাধ্য 
থাকিলে, তাহা আমি তোমায় দিব। 
ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আংটী, সোনার 
হার, কি চাও? যদি এ সবই চাও সবই 
দিব। বাদ নগদ টাক? চাও, তাহাও দিধ। 

গদাধর। আপান আগে প্রতিজ্ঞা 
করুন বে দিব? তাহার পর আমি চাহিব। 

জ্ঞানদা।, এইত প্রতিজ্ঞা করিলাম, 
আবার কি প্রতিজ্ঞ করিব? আচ্ছা, আমি 
তিন্বার বশিতেছি যে, তোমার প্রার্থন। 
পুর্ণ করিব, বরিব কারব। 

গদ্ধাধর। আমার প্রার্থনা এই যে, 
আপনি আঙ্গ হইতে, আগনার এই অতান্ত 
আনন্দের দিন হইতে, মদ খাওয়াট। ছাড়িয়া 
দিন। 

জনদা। সর্বনাশ! 

গদাধর। সর্বনাশ কেন? আপনি 
তিনব।র প্রতিজ্ঞা করিয়া কি তাহা রক্ষ। 
করিতে পারিবেন না? 


জানদা। কিন্ত কেন তোমার এরূপ 
খেয়াল হুইল? 
গদধর। আপনার অন্নে আমি প্রতি- 


পালিত। আপনাকে নিন্দশৃন্ত এবং নীরোগ 
করিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক 
হইবে। আপনার অনিন্দানায় চরিত্রে 
কেন এ কলঙ্ক লিপ্ত কারয়। র।খিবেন? 
এই রে।গপ্রবণ, উন্মাদকর দ্রব্যের ত্বার। কেন 
আপনার ভঙ্গুর স্বাস্থাকে তগ্ন করিবেন? 
আপনার অবসাদময় মুখের দিকে চাহিয়। 
আমার মনে হয় যে, আপনার দেহ মণ্যে 
কোন আভ্যন্তরিক রোগ প্রবেশ ল।ভ 
করিয়াছে। আমার খ্নীত প্রার্থনা, 
আমার-ন্য।য় আশ্রিচের প্রতি সদয় হষইয়। এ 
€রাগঞ্জনক অভা স পারত্যগ করুন। 


সাহিত্য-সংহিত।। 


[ ১১শ খধ, ৭ম সংখ্যা। 


শুনিব। অমি বেশ বুঝিতেছি-যে, তোমায় 
কথা শুনিলে আমার ভাল হইবে। 

গদ।ধর। আপনার কণ। শুনিয়া আমার 
জীবন সার্থক ছইল। আমি ধন হইলাম। 

সেই দিন, সন্ধ্যাকালে জ্ঞানদা বাবুর 
মনে।মধ্যে বাসন] এবং সংফম উভয়ে মিলিয়া। 
ভারি লড়াই বাধাইয়।ছিল। তিনি ভৃত্যকে 
হইবার আহ্বান করিলেন) ছুই বার 
তাগাকে কহিলেন ফে.ঠাগার কোন আবশ্তক 
নাই। পেজানিত নাষে তাহার প্রভুর 
হৃদয়ে এক শয়গ্কর সমর চলিয়াছিল; সে 
অকারণ আহ্বানে আশ্চধ্য হইয়া ফিরিয়া 
গেশ। আবার তিনি তাহাকে আহ্বান 
করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচীতে 
কয় বোতল হুইস্কি ব ব্রা মজুদ আছে। 
সে গণনা করিয়। আসিয়া! সংবাদ দ্িল। 
জানদ। বাবুর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল) 
প্রলোতনট। বড় উজ্জ্রপ বেশে তাহার সম্মুখে 
আসিয়া দগু।য়মান হইল। জ্ঞানদ] বাবু 
আসন ত্যাগ করিয়া! অন্ত আসনে গিয়। 
উপবেশন করিলেন। ভৃত্যকে কহিলেন, 
“তুই চলিয়া যা? ।” হে বিপয্লের আশ্রয়, হে 
আশ্রয়হীনের বন্ধু, হে সর্বরক্ষক, জ।নদ। 
বাবু আজ বড় বিপন্ন হইয়াছেন, তুমি 
তাহাকে রক্ষা কর। তুমি রক্ষা না করিলে 
বুঝি ভাগ্যহীন আবার বাসনাপ্রবাহে ভাসিয়া 
যাইবে। তুমি একমাত্র উদ্ধারকর্তা, তুমি 
তাহ।কে উদ্ধার কর। ধন্য তিনি! তাহার 
অমোঘ শক্তি জ্ঞান্দ বাবুর মনোমধ্যে 
সঞ্চারিত হইলশ সংঘমের নিকট বাসন। 
পর।জিত হইল। 

রাত্রে, অস্তঃপুরমধ্যে শয়ন করিলে পর, 
গৃহিণী অ।সিয়। জ্ঞানদা বাবুর সেবা করি- 
লেন। সেবায় তৃপ্তি লাভ করিয়া জ্ঞানদ! 
বাবু গৃহিণীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কই অন্ত 


জ/নদা। গদাধর, আমি তোম।র কথা | কোন দিন ত তুমি «ত আদর কর নাই।” 


কার্তিক, ১৩১৭ ] 


গৃহিণী কহিলেন, “আমি প্রত্যহই প্র।ণপণে 
*তোম।র সেবা করিয়া থাকি; কিন্ত তুমি 
মধ্য পানে অচেতন থাকুঃ এজন্ কিছুই 
অঙুতব করিতে পার না। আজত তুমি মদ 
খাও নাই?” 

জ্ঞানদা বাবু শয্য।র উপর উঠিয়া বঙ্সিয়! 
কহিলেন,_-“না, আজ আমি মদ খাই নাই। 
যদি ভগবান্‌ কৃপা করেন, তাহা হুইলে 
জীবনে আর কখন খাব না। দেখ, এই 
মদ্টা আমাদের কি একটা বিপুল স্থথ 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। ভক্তিমতী স্্ীর 
পেব। পৃথিবীর জিনিষ নহে এবং স্র্গেও 
বোধ হয় সুলভ নহে। এত দ্বিন এই 
সেবায় পরম তৃপ্তি অন্তবে আমি বঞ্চিত 
ছিলাম। দেখ, গদাধর সহজ বলক নহে। 
দেখিয়াছ ত, সে সেদিন কুস্তিতে রতন পিংকে 
কত সহজে পর।জিত করিল। আর, এখন 
আমার হাত কিছু অবশ হইয়াছে, পাখোও- 
য়াজ বাদ্যে বুঝি সে আমাকেও পরাজিত 
করিবে; কি মিঠা হাত! খোককে 
পড়াইবার জন্য এত যত্র করিল যে, আমার 
মত মূর্ধ পিতার সন্তান হইয়াও সে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল. 
ইহাতে খন আমি সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে 
পুরস্কৃত করিব।র অভিলাষ প্রকাশ করিণাঁম, 
সে ঘড়ি, চেন, আংটি টাক। কড়ি কিছু 
লইল না। দরিদ্র গদাধর অক্লেশে, ব্বস্নান- 
বদনে সমস্ত ত্যাগ করিয়া! কহিল, “আমার 
প্রার্থনা যে, আজ হইতে আপনি ম্ুরাপান 
ত্যাগ করেন, আমার কার্য্যের পুবস্কারস্বরূপ 
আমার এই প্রার্থন। পূর্ণ করুন।” সে 
যখন এই কথাটা কহিল, তখন ত তাহ'র 
মুখ তুমি দেখ নাই। তাহার চোখ দেখিয়া 
আমার ভয় হইল। তাহার বিনীত গ্রার্থনাট! 
যেন একটি। বিচারপতির আদেশ বলিয়া 
মনে হইল। আমার সে আদেশ অমান্ত 


মানদা। 


ইন 


পে 


করিবার সাধ্য রহিল না। তুমি কতবার 
আমাকে বারণ করিয়াছ, কতবার আমার 


পায়ে ধরিয়। কাদিয়াছ, তথাপি আমি এই 
কু অভ্যাপট। ত্যাগ করিতে পারি নাই। 


কিন্ত জজ গদাধরের মুখ হইতে কথ। বাহির 
হুইব।মাক্র, আমি বলির! ফেলিগাম, 'গদধর, 
আমি তোমার কথা গুনিব।* তুমি হয্নত 
জান না; কিন্তু পৃথিবীতে এক একট। এমন 
মানুষ আছে যে, তাহাদের কথা অমান্ত কর! 
চলে না; তাহ পালন করিতেই হইবে। 
| গদাধর সেই জাতীয় মানুষ। তাহাকে তুমি 
| মহজ লোক মনে করিও ন11” 
মৌনাবলম্িনী হইয়া স্বামীর বাক্পটু 
মুখের দিকে বিশাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! 
জমীদার-পত্বী সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তাহার 
বক্ষ মধ্যে শ্নেহ-সমুদ্র আলোড়িত হইয়। 
উঠিল। সেই দিন হইতে তাহার চক্ষে 
গদাধর পুক্রাধিক ঠির হইল। 
পর দিন প্রত্যুষে অতুল।নন্দ গদাধরকে 
আসিয়। কহিল, ওঠে ! তোমার ভাগ্য 
প্রসন্ন হইয়াছে । কত্রী ঠাকুরানী আদেশ 
করিয়। পাঠায়াছেন যে পার্ক স্্রাটের ধারে, 
গত বৎসর পঞ্চাশ হাজ।র টাক। মূল্যে যে 
তিন বিঘ! এগার কাঠ! জমী তাহার নামে 
খরিদ কর হইয়াছিল, তাহ) সমস্তই 
তোমাকে দিতে হইবে। আমার প্রতি 
সুকুম হইয়াছে বে, অদ্যকার মধ্যেই উাঁক- 
লের কাছে যাইয়। দানপত্রের লেখ পড়। 
সম্পাদন করিতে হুইবে। কঞ্ে ঠাকুরাণী 


আপাততঃ এ কথ। বলিতে নিষেধ 
করিয়ছিলেন। কিন্তু আমি ত বলিয়া 
ফেলিলাম।” 


শুনিয়া, গদ্াধর তাহার পিতাকে পত্র 
লিখিল,_-প্বাবা, সে দিন, আপনার পত্র 
পাইয়াছিল।ম। কিন্তু এবার তাহার উত্তর 
লিখিতেচাহদু্দেরী হইয়। গেল। আনি 


৬৩ 


একট বিষয়ে আপনার উপদেশ ' গরার্থন। 
করিতেছি। জন বাবুণ পুল প্রথম 
শ্রেবীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই- 
য্াছে। শীাহার। যনে করেন, আমারই যঙ্কে 
সে পরীক্ষাতে কৃতকার্ধা গইয়াছে। উহ 
যনে করিয়া, তাহারা আমাকে একট: 
পঞ্চাশ হাজার টাকার মুল্যের জশীদ।ন 
কফরিতেছেন। আমি ইহা লব কি? 
তাছার। আমাকে বেতন এবং আশ্রয় ছুই 
দিতেছেন। তাদের নিকট হইতে কি 
এ পুরস্কার লওয়। সঙ্গত? ন্সামর। দারদ্র; 
কলিক।তার ভিতর এঠ মূল্যবান জমী 
লইয়৷ কি কারব? কি কর। কর্তব্য, আপনি 
শীত উপদেশ দ্রিবেন। অমি আপনার 
আশীর্বাদ পত্রের আশায় রহলাম। আর 
চার দিন পরে আমাদের বিঃ এ, পরাক্ষ 


আরস্ত হইবে। পরীক্ষ। শেব হইলেই আমি 
বাঁচী যাইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইঠি। 
সেবক গদাই।* 


এ পঞ্র সুখসংবাদ লইয়া যখন মধুনুদনের 
নিকট পৌছিল, তখন তিনি সাংঘাতিক 
'ক্েছগে শধাগত। পঞক্রের উত্তর পিখিবার 
লামর্ধ্য উঠার ছিল না। উমাক্ণালী চক্রবর্তী, 
আসিয়া কহিল, *ভায়।, ডাক্তার বলিতেছেন, 
তোম।র রোগটা শত । গদাধবকে সংবাদ 
-দিখার জন্ত আমর! ইচ্ছা করিদাছি। তুমি 
-কি বল?” মধুহথপম ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 
মনা, না, আমার পীড়া কঠিন নহে। তোমরা 
'ঈাধকূকে পত্র গিখিও না। আমার পীড়া 
'জগ্ত চিন্তিত হইলে, সে আর পরাক্ষা দিতে 
পারিবে না। আর ছুই দন পরেই তাহার 
পরীক্ষা আরস্ত হইবে। :এই দেখ পে, 
আফার় পত্র লিখিয়াছে।” এই বণিরা, 
অধুুরন গদ্ধাধরের পথ উমাকালীর হত্তে 
পরল করিলেছ। : .. 


সাহিত্য-সংছিত। | 


[ ১১শ খু, ৭ম সংখ্যা। 


২৩." 

পিহাকে ধে পত্র লিখিয়াছিল, তাঙ্গা 
৯ত্তরের প্রচাক্ষা য় গদাধর উদ্বিগ্ন চিতে 
দ্বনের পর দিন অতিবাঠিত করিল। 
কিস্তু সে গ্রতীক্ষিত পত্র শার অ'দসিল ন!। 
তাধার মনের মধ্য একটা আত ভীবণ 
আতঙ্ক আসিয়া আশ্রয় লষ্টল। সে অতি 
কষ্টে মনকে শান্ত করিয়া চারি দিন পরীক্ষা 
দিল। 

পরীক্ষার পঞ্চম বা শেষ দিনের গ্রতযুষে 
চিন্তাভারে ঘ্রিয়মাণ হইয়া, সে ভাকহরকরার 
প্রত্যাশায় দ্বারের নিকট দগ্চায়মান ছিল। 
ভাবিঠ্ছিল, পরীক্ষা না দিয়া, ইতিপূর্ব্বেই 
তাহায় বাড়ী যাওয়া উচিত ছিল। পিতা 
গয়ত কঠিন পীড়া শযা।গত হইয়াছেন। 
হয়ত তাহ।র হাহ এমন অবশ হইএ] গিয়াছে 
দে, তাহাকেও পত্র লিখিবার সামর্থ্য ঠাগার 
নাই। চক্রবত্তা কাক কি করিলেন? 
তাহাকেও ত পত্র লিথিমাছি; তিনি উত্তর 
দিলেন নাকেন? আর সে থাকিতে পারে 
না। মনের এই উদ্বেগ লইয়। কলিকাতায় 
আর এক দণ্ডকাল অবস্থিত কর! তাহার 
অসম্ভব-হইয় পড়িকাছে। পরাক্ষ। থাক্‌, সে 
আঙ্গই বড়ি যাইবে । 

জ্ঞানদা বাবুর অনুমতি লইবার জন্য সে 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। রাস্তায় 
প্রান্তে ভাক-হরকরঠকে দেখিয়।) সে স্থির 
হইল। হুরকর। আসিয়। তাহার হাতে 
একখানি পঞ্জ দিল। পত্র তাহারউ, হন্তা- 
ক্ষরও পরিচিত। পর অধ্ষিক। দেবীর 
লিখিত। পত্র মধ্যে নিরলিখিত কয়েক 
পংক্তি লেখ। ছিল।--”গদধর, তুমি আম 
এণ।ম গ্রহণ করিও। আজ বাবার সহ্তি 
আমি তোমাদের বাটীতে গিয়।ছিলাষ। 
তোমাএ পি পীড়িত। আগামী কগ্য 
তোমার পরীক্ষা. শেব.. হইবে। পরীক্ষ! 


কার্তিক, ১৩১৭] ' 


. : আনা). 
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শেষ হইরামান্র তুমি ব'টী আসি । বাব। 
উ্ঠতামাকে অকারণ উদ্বিগ্ন হুইতে নিষেধ 
করিতেছেন। ভরসা করি, তুমি ভাল 
আছ। ইতি। প্রণতা নত্বিকা | 

পত্র পাঠ করিয়া, জ্ঞানদ। বাবুর অনুমতি 
এবং সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া, হাটখোলার 
ঘাটে আসিতে কে জানে গদাধরের কয় 
মিশ্টি সময় লাগিয়াছিল? মাতা তীর- 
ভূষির নিবিড় ক্রোড়ে এবং ভাগীরথীব শুল্র 
কোমল তরঙ্গ শয্য।য় শুইয়, এবং আপনাদের 
মুখ তইতে অতি কোমল ও তঠি শন 
কুদ্টিকায় আস্তপণটি অপসারিত করিয়া 
নৌগাসকল “মাতৃতস্তন পনরত' শিশু গুলির 
মত তটলগ্ন হইয়।ছিল। গর্দাধর একণানি 
ক্ষুদ্র তরুণী বাছিয়া লইল। মবিকে কহিল, 
“ছাড়িয়া দাও, নাড়িচা যাইতে হইবে ।" 
মাঝি গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল 
এবং বাক্যব্যয় না করিয়া ছুইজন দীড়ি 
লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দ্িল। নৌকা। 
জোয়ার টান মুখে লইয়। নািচার দিকে 
ছুটিল। কিয়ন্দর গমনের পর, গদাধর 
মাঝিকে গিজ্ঞাসা করিল, “মাঝি, তোমার 
কি মার এ+থান দাড় আছে? খ্ামাকে 
দ্।ও, আমিও টানিব।” মাঝি নৌকার 
পার্থখে যেপানে আর একথান৷ দীড় ছিল, 
তাহা দেখাইয়া দ্িল। গদাধর ক্ষেপণী 
গ্রহণ করিয়া, তাহা আ্োত মধ্যে নিমজ্জিত 
করিয়া আক্ষণ করিল। তরণী উন্মত্তবেগে 
নাড়িয়া অভিমুখে ছুটিল। 

বেল! দশটার সময় নাটী পৌছিয় 
গদাধর মৃত্যুশষ্যায় শয়ান পিতাকে দেখিল। 
তাহার মহাবলশালী বিপুল দেহ সহসা 
শক্তিহীন হুইয়! গেল। সে পিতার চরণতল 
তপ্ত অশ্রজলে বিধৌত করিয়া শধ্যাপ্রাস্তে 
বসিয়া পাঁড়ল। ভাকিল, 'বাবা। সে 
কণ্ঠস্বয়ে ভীত হইয়া, বুঝি বমরঃজও 


আপনার নিদারুণ কর্তর্য ক্ষথেকের জন্য 
ভুলিয়। গিয়ছিলেন। সে নুধাপুর্ণ ন্মাহ্বান 
মৃত সব্জীবন মন্ত্রের স্তান্ন মধুসুদূনের কর্পবিবয়ে 
প্রবেশ করিয়াছিল। তিন জ্ঞানগাত ক রঃ] 
চকিতনেচজ্র গারি দিকে চাহিয়। দেখিলেন। 
দ্বারদেশে রোরুদ্যমানা পত্বাকে দেখিয় 
কহিলেন, “তুমি কা!দও না) তোমার 
চোখে জল দেখিলে গদাই আমার অস্থির 
হইয়। পড়িবে । রঃ 

উমাকালী চক্রবন্ভী -দাওয়ায় বসিন্ন। 
কহিণ, “আহা হা হরি গে ।” টু 

গধাধর তাহাকে সম্বেধন করিয় 
জিজ্ঞাস। করিল. “চঞ্বন্ভা কাকা, ভাগার 
কখন আসিবেন? নান্দীগ্রমের গে।বিদ্দ 
ডাক্তারকে কি আনা হইয়াছিল ?” 

উম1। হা, তাহ!কেও আনা হইয়্াছিল। 
চিকিৎসার কোন ক্রুটী হয় নাই। কালা- 
দ্রহের কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় এবং তাহার 
সেই কন্ঠাট, বাবাজি, অদ্ভুত লোক। 
তাহার! নিজ ব্যয়ে দেশের ঘত ডাক্তারকে 
জড় করিয়াছিলেন। এবং সেই কন্ত।টি 
নিজে রাত দিন বসিয়া সেব! শুশ্রীধা করি- 
'তিছেন। ধন্ঠ তাহারা! কিন্তু যাহার জু 
শেষ হইয়!ছে, মানুষে তাহ।র কি করিবে? 
তুমি ক।দিও ন।, বাবাজি। তোমার কাল্পা 
দেখিগে মধু ভায়। অস্থির হুইয়। পড়িবে।' 
আহাহা, কর কি, তুমি ঘে আমাকে শুদ্ধ 
কাদাইয়। দিলে? 

কথ।ট। ঠিক সত্য নহে। উমাকালী 
পৃধ্ব হইেই অত্যন্ত কাতর হইন্সা পড়িকা-- 
ছিলেন, কথা কহিতে কহিতে কতবার 


নয়নাশ্র নয়নকোণ অতিক্রম করিয়াছিল। 

এক্ষণে বলিষ্ঠ যুবক, পুত্রস্থানায় অশ্র্লা বিত্ত. 
গদধাধরকে শে।কবেগে পিতৃপদতলে বিলুষ্টিত 
দেখিয়া তাহার বাক্য কণ্ঠমধো রুদ্ধ হইয় 

গেল। 


নয়নে) তাহার গণ্প্লাবিত, 
কিয়! নি 
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পুর্ধ রাজ্র হইতে অন্থিকা গদাধরের 
বটীতে অবস্থিতি করির।) মধুহ্দনের শুষ। 
করিতেছিল। আজ বেলা এক প্রহরের পর 
উমাকালী আলির, তাহাকে কন আহার 
জন্ত আপন বাটাতে রাখিয়া অ।পি)।ছিল। 
এক্ষণে সে স্নান আহার সমাপন করস, 
উন্মুক্ত, দি।বড় কেশ পৃষ্ঠদেশে নদ্িত করিয়া, 
বর্গ হইতে অবতীর্ণ। দেবীর নার, রোগীর | 
গৃহমধ্যে গ্রবেশ করিল। দেখিল, গদাধর 
তাহার পত্রপ্রাপ্তিমাজ বাটী আপিয়।ছে। 
বুঝিল, সে শেষ দিনের পরীক্ষার দন্য অপেক্ষ। 
করিতে পারে নাই) পিতাকে দেখিবার 
জন্ত পত্র প্রাপ্তিমাত্র ছুটিয়। অ।[সদাছে। 
তাগার পিতৃশুক্তি বিস্তংগৌরবকে পদদশিত 
করিয়াছে । সে মনে মনে বলিগ, দেবতা, 
তে।মার পুজার আসন, আম।র হৃদয় মধ্যে 
আরও উচ্চে উঠিল? 

মধুস্দনকে সম্বোধন করিয়া অন্িক। 
কহিল, «বাব। আপনার ওধধ খ।হব।র সময় 
হইয়াছে, ওধধ খা'ন।” 

মধুহুদন অগ্থিকার মুখের দিকে আপন।র 
ক্ষীণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া, ক্ষীকষ্ঠে কতিপেন, 
“মা, ওবধধ আর নথে। আমার ওধদ | 
দেখ।” এহ বলিয়' ছুইটি ক্ষীণ হও] 
উত্তেপন করিয়া, গ্াধকে 
দেখইয়৷ দিলেন। 

পিঠার কথ! শুনিয়া, গদাধর শোকবেগে 
নিতাস্ত অধীর হইয়া পড়িল। তাার 
কপোপ প্লাবিহ করিয়। অজত্র অশ্রধারা 
বছিল। গদ্ধাধর কাতরকণ্ঠে ডাকিল, 
বাবা ।? 

মধুহদন কহিলেন, “বাবা আমার! 
গদ্াই আমার! আন আমাকে ভাকিও 
মা। আমার পৃথিবীর কাজ ফুরাইয়াছে। 
আর আমার পৃথিবীতে থাকিষার অধিকার 
নাই। তোমার ডাক শুনিনৈষ্জীরার হরে | 


মধুহুদন 


| 
। 
] 
1 


লাহিতা-লংহিত! | 
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যাওয়াও কঠিন হইবে। তোমাকে শেষ' 
আশীর্ষ।দ করিবার জন্য এ প্রাণ বাখিয়াৰ 
ছিঙশাম। এখন তুমি অপিয়ছ। পুত্রের 
কর্তধা প্রতপালন কর। তোমার অঞ্জলি 
পুরিয়া গঙ্গার গল আমার তৃষিত মুখে 
ঢালিয়া দঃও। কানে, ভগব,নের পাত্র 
নাম কীর্তন কর। অধার হইও না। কঠিন 
এ কর্তব্য, তথ।পি ইহা! তোম।কে পাগন 
করিতে হইবে। বৎস, যত দিন পৃথিবীতে 
থকিবে, কর্তব্য তই কঠিন হউক, তাহ! 
হইতে যেন কখনও তোমাকে পরাদ্ুখ 
হইতে লাহয়। অমি আমার আসনরকালে 
তোমাকে আশীর্বদ করিতেছি, তুমি যেন 
কর্মাবীর হুইয়! পৃথিবীর উপকারের জন্ট 
আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে পার ।” 

উম|কাশী কাদিতে কীদিতে কহিল, 
“বাবাঃ, দাও তে।মার বাবার মুখে আর 
একটু গঙ্গাঙ্গল। মধু ভাই, আমাকে অংশী- 
বরবাদ কর, যেন আমি তোমার গদাইএর 
হাতে গঙ্গাজল পান করিয়া তোমার মত 
মরিতে পারি। মধুং ভাই আমার, তুমি 
গদাধরকে আর একটি আশীর্বাদ কর। 
তোমারঞ্মুণের বাণী মিথা। হইবে না। সে 
যেন জন্মজন্মাস্তরে তোমার মত পিত। লা 
করতে পারে।” 

মধুহদন কহিলেন, “গদাই আমার 
ংশের তিশক। 33 আমার বংশের যুধ 
উজ্জ্বল করিয়াছে । জানি না, কোনও জন্মে 
আমি এমন পুজ্র লাভ করিতে পারিব কি 
না॥ দীনবদ্ধু,* অসহায়ের সহায়, তুমি 
আমর বাছাকে রক্ষা করিও) সংসারে 
তাহাকে সুপথ দেখাইয়৷ দিও ।” 

অস্থিক! মধুস্থদরনের শধ্যাপার্থে বসির 
তাহার কপালে আপন শীতল হন্ত বিস্তত্ত 
করিল। থীয়ে ধীরে তাহার শিথিল হত্ত 
তুলিয়া আপন ক্রোড়ের উপর রাখিল। 


রি স্ষাঁকিক, ৮2 ] 


তাহার পর, আপনার অক্রপারাক্রানস্ত বিশাল 
আখি ভুলিয়। উাকাপীর , দিকে দৃষ্টিপাত 
করিল। 

উমাকাগী কহিগ, এবুঝিরাছি। এবং 
উঠয়। ত্ববিত পদে গরমের কগেকটি লোককে 
ভ।কিঘ। আনল। বেলা তিনটার সময় 
মধুকুর্ধনকে তারস্থ করু। হইল। পদাধণের 
হাহাকার ধ্বনিতে গ্রামের বক্গঃ বিদীর্ণ হইয়া 
গেল। আকাশের উদার বক্ষ কপ্পিত হইয়। 
উঠিল । 

২৪ 

ইংরান্জ ভাষঃষ একটি প্রবাদবাক্য 
গ্রচপিত আছে যে, বিপদ্ধ কখনও একাকী 
আসে না। এ কথাট। ষে অতাস্ত সত্য, 
তাহ বাস্তব জীবনে আমরা কতবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। 

পিতৃবিয়োগের অসহ বাধায় গদ[ধর 
যখন আহার নিদ্রা ভুলয়া ধূলিতে বিলুঠিত 
ছিল, বিধ(ত1 তখন সেই কাতবের মস্তকে 
আর একট। নিদারুণ বজ্জাঘাত কর! শাবশ্তাক 
বিবেচনা করিলেন। যেন তিনি পরীক্ষা 
করিয়। দেখিলেন, এই অসীম নি্দগতার 
পরও মানুষ তাহাকে করুণাময় বলে কি 
না। স্বামীর মৃতের সাত দিন "রে গদাধরের 
মাহা বিস্চিক। রোগে পরলে।কগঠ স্বামীর 
পদান্থুদরণ করিলেন । তাহার মৃত্যু দেখিয়। 
পল্লিাসিনীগণ কহিল, “আহ! এমন পুণ্য- 
বতী আর দেখি নাই) দশ দিনও স্বামীর 
বিচ্ছেদ সহ করিগ ন। 1” * ৪ 

শ্রাদ্ধাদ্ি সমাপ্ত হুইবার পর, একদন 
অধিক, পিতার সহত, গদাধরের নিকট 
আসিয়া! কহিল, "চল গদাধর, কিছুদিন তুমি 
কালীদহে যাইয়। আমাদের বাটীতে অব- 
স্থিতি .কম্দিবে। গদাধর কহিল, “না, 
অদ্বিকা। এখন তুমি এ অঙ্ছরোধ করিও না_ 


কারা 
'াহার-নাড়ীও গতি পরীক্ষ। করিয়া দেখিগ। 


৩৩৩ 


এখন আঘি এ গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে 
পারিব 7। এগৃহ এখন আমার পবিজ্ঞ 
তীর্থস্থান হইয়াছে। এই গৃহের আকাশে 
তাহাদ্ষের আদরবাণী ধ্বনিত হইয়াছে! 
তাহাদেন্স পদম্পর্শপৃত ধুলিতে এ গৃহতল 
পবিত্র হইয়া বহিয়াছে। এ তীর্থ ছাড়িয়া 
এখন কোথাও যাইব না অন্বিকা আর সে 
কথা উখবাঁপন করিল না? অন্যান্ত প্রস্তাবে 
কিছুকাল অতিবাহিত করিয়!,, গদাধবের 
হৃদয়ের বেদন।ভার আপনার হৃদয় মধ্যে 
বহন করিয়া সে পিতার সহিত কালীঘ্হে 
ফিরিয়া গেল। 

গদাধর নাঁড়িচা গরমে ছুই মাস থাকি- 
বার পর একদিন জানিতে পারিল যে, বি, এ 
পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বল! 
বাহুল্য, উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে গদাধরের 
নাম ছিল না। আমর। পরে অনুসন্ধান 
করির। জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যে সকল 
বিষয়ে গদাধর পরীক্ষা দ্রিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল, তাহার প্রত্যকটিতে পে সর্দ্এরথম 
স্থান অধিকার কারয়াছিল। কিন্তু পঞ্চম 
দিনে সে মৃত্শয্যা় শয়ন পিতাকে 
*দেখিবার জন্য, পরীক্ষা! দিতে পারে নাই। 
কাছেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিবেচন! 
করিয়াছিলেন ষে, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পক্ষে সে অন্ুপতুক্ত। 

ত1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে 
গদাধরের কোনও প্রকার ক্ষতি ছিল না। 
সে মনে করিয়াছিল যে, সংসারে তাহার 
সকৃল কাজ ফুরাইয়। গিয়াছে। বিগ্ভাৌরব 
লাতে তাহার আর আস্থা! ছিল না। 

কিন্তু অদ্বিকা ছাড়িবার পাত্রী নহে। 
সে ধীষ়ে ধীরে গদাধরের শোকক্ষতের 
উপর আপনার অপরিসীম দ্গেহের গ্গিপ্ক 


প্রলেপ 1 পে । আপনার 
মধুর আকর্ধ্ী তাহাকে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত 





৩০৪ 


আপনার প্রাণ ঢালিয়া, গদাধরের প্রাণে 
নূতন প্রাণ সধশারিত করিতেছিল। তাহার 
কাতরতা আপনি গ্রহণ করিয়।, তাহার 
হ্বদয়তার লঘু করিয়! দিতেছিল। এ্মহিমা- 
ময়ী আপন মহিমাপ্রভায় গদাধরের অন্ধকার 
হৃদয় প্রভাসিত করিয়া তু'লতেছিল ! 

মাতাপিতৃবিয়োগের তিন মাস পরে 
গদধর উমাকালী চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণ 
চাটুর্যে মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে এবং 
জ্ঞান! বানুর নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র 
প্রাপ্ত হইয়া, কালীদহ গ্রামে দুই তিন দিন 
অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতা৷ রওনা হইল। 
ছাদে দাড়াইয়। অন্বিক। দেখিল, গদাধরের 
নৌকা গদাধরকে সগোৌরবে ক্রেডড়ে করিয়া 
দক্ষিণ।ভিমুখে চলিয়ছে। তাহ।র মনে 
হইল, যেন তাহার প্রাণট। তাহার দেহ 
ছ।ড়িয়৷ গঙ্গার শ্রোতে ভ।সিতেছে। যতক্ষণ 
দেখা গেল, ততঙ্ষণ অস্থিকা সেই তরণীর 
দ্বিকে চাহিয়। রহিল। তাহার পর, সে দীর্ঘ- 
নিশ্বস ত্যাগ করিয়া ছাদ হইতে নামিয়! 
আসিল। 

গদাধর কলিকাতায় কিয়িয়। 
পাঠে মনোনিবেশ করিল । সে চবিবশ বৎসর 
বয়সে বি, এ, পরীক্ষাতে সর্ব প্রথম স্থান 
অধিকার করিল। পঁচিশ বৎসর বয়সে 
সে ইংরাজি ত।ষায় এম, এ, পরীক্ষা দ্রিল। 
সেই বৎসর সি, ম্যানফিল্ড নামক' একজন 
ইংর।জ প্রফেসর ইংরাজিতে এম, এ, পরীক্ষা 
দিয়ছিল। কিন্তু গদাধর তাহ।কে পর।জিত 
করিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
ইহাতে বাঙ্গালী-সমজ মধ্যে একটা সুখ্য।তি 
ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিপ, 
“এমন ছেলে দেখ! যায় না।” ছাব্বিশ 
বৎসর বয়সে সে 'রায়টা্ প্রেমটাদ” বৃত্তি 
গ্রহণ করিল। জানদ! বী্ুঃদ[ধরকে 
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কর্তব্যের পথে টানিয়া আনিতেছিল। 


আবার, 


[ ১১শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা! । 


ড।কিয়া কহিলেন, "এই বৃত্তির টাকা এবং 


আমার নিকট কর্ স্বরূপ ষোল হাজার 
টাক। গ্রহণ করিয়া, পার্ক স্ইীটে তে।মার বে 
জমী আছে, তাহার উপর একটি গৃহ নির্শণ 
আবম্ত করিয়া দাও ।” গদাধর ইহাতে 
আপত্তি উখ্থাপন করিতে যাইলে, তিনি 
কহিলেন, *ইহ। তোমার শুনিতেই হইবে? 
অমি তোমার কোন মাপত্তি শুনিব না। 
আমরা এতদিন তোমাকে যত্ন করিয়া, 
আদর করিয়! মানুষ করিলাম; আর তুমি 
আমাদিগের একট তুচ্ছ অনুরোধ রক্ষা 
করিবে না?” স্ুতর।ং পাক স্ট্রীট গদাধরের 
জন্য গৃহনিম্মীণ আরম্ভ হইল। আপাততঃ 
একতল। গৃহই প্রস্তুত হইল। সাত/ইশ 
বৎসর বয়সে, গধাধর বি, এল, পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়], আলিপুরের আদালতে 
ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল। এবং 
জ্ঞনদা বাবুর নিকট বিদায় ল্য়া, সে 
আপন বাটীতে আসিয়া বাস করিল। গৃহ- 
প্রবেশের দিন জ্ঞানদ] বাবুর স্ত্রী স্বয়ং নৃতন 
বাট়ীতে উপস্থিত হইয়া উৎসবের আয়োজন 


করিয়াছিলেন। 
যখন ওকাপতিকে গদাধরের একটু 


পসার ইইল, যখন রূপটাদের চ।কচিক্যে, 
লোকের নয়নে তাহার কৃষ্চাবয়ব উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি কন্ত।- 
ভারাক্রাস্ত পিতৃমাতৃকুলের আকুল দৃষ্টি 
সহজেই আকৃষ্ট হইল। কন্তার অতিভাবক- 
গণ ঘন ঘন গদাধরের ব1টীতে পদধূপি 
গ্রদ্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
সকলকেই গদাধর অতি গম্ভীর মুখে এক 


উত্তর দিল, “মহাশয়, আপনার কন্তার জন্য 
অন্য পাত্র অনুসন্ধান করুণ; আমারন্তায় 
কৃষণবর্ণ পাপ্রকে কোন কন্ত।ই পছন্দ করিবে 
না; বিশেষতঃ অন্য এক পাত্রীর সহিত 
আমর বিবাহের সম্বন্ধ ইতিপূর্ধেই স্থির 
হইয়। গিয়াছে ।” 


কাষ্তিক, ১৩১৭ ] 


গদাধর 
প্রবঞ্চন! করিবার জন্য মিথাকথা কহে 
নাই। সে ইিপৃর্েই স্থির করিয়া রাখিয়া- 
ছিল যে, যদি অন্থিককার অমত ন৷ থাকে, 
তাহ] হইলে, বিধিলিপিকে মিথা| করিয়া, 
পে তাহাকেই বিবাহ করিবে । সে এখনও 
এ বিষয় কৃষ্ণ চাটু্যে মহাশয়ের [নকট 
বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তুসেস্থির 
করিয়] রাখিয়াছিল যে, যদি বিবাহ করিতেই 
হয়, তাহা হইলে অন্বিক1 দেবীকে সে বিবাহ 
করিবে। হান! মানুষে যাহা স্থির করে, 
বিধাতা কি তাহ। সফগ করিয়! দেন? 
ইচ্ছা করিবার সামর্থা মাত্র তিনি মানুষকে 
প্রদান করিয়।ছেন. তাহ) ফলবভী করিবার 
শক্তিকে, ইচ্ছানয় আপন ইচ্ছাধীন কর্পিয়া 
রাখিয়াছেন। গদধর ত জানিত নাষে, 
তাহার বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। 

একদিন জ্ঞ/নদাবাবু গদাধরের ব।টীতে 
বেড়।ইতে আপিয়।ছিলেন। নানারূপ কথা- 
বর্তার পর, তিনি গদ্াধরকে কহিলেন, 
“দেখ, তোমাকে একটা বিশেষ কথ! বলিতে 
অমি ভূলিয়া যাইতেছিলাম।” 

গদাধর । কি কথা? 

জ।নদ।। তোম[দের 
উম|কালী চক্রবন্ী আছেন? 

গদাধর। হী, তাহাকে অ।মি “চক্রপত্তাঁ 


গ্রামে একজন 


কাঁকা? বলি। তিনি আমাকে বিশেষ স্সেহ 
করেন। 
জ্ঞানদা। তাহার নিকট হইতে এক 


পত্র লইয়া একজন ঘটক *্মামার নিকট 
আিয়ছিল। 

গরাধর। ঘটক? 

জ্ঞানদা। তোমাদের গ্রামের নিকট 
কালীদহ নামে এক গ্রাঘ আছে? 

গদ্াধ্ধী। আছে। আপনাকে বুঝি 
আগে বলিনাই? 


মানদ।। 


কন্।তরপ্রস্ত পিতৃগণকে, 


| 


|] 
। 


৩৬৫ 


জ্ঞানদা। সেই গ্রামের একজন গ্রধান 
লোকের কন্টার সহিত তোমার বিবাহের 
সম্বন্ধ লইয়া, ঘটকঠাকুরটি আসিয়ছিলেন। 
অ।মি তাহ।কে আগামী কল্য আসিতে 
বলিয়ধ্ছ। কেমন? এবিবাহে তোমার 
মত আছে ত? শুনিলাম কন্ঠাটি অত্যন্ত 
সুন্দরী এবং বয়স্থা ৷ 
গদধর। কন্ঠার, পিতার নামটি কি? 
জ্ঞানদ]। নামটি ঠিক স্মরণ হইতেছে 

কি চট্টোপাধায়। 

গদাধর চিন্তিত হইল। চট্টোপাধশৃয়ের 
বয়স্থা সুন্দরী কন্যা? কে এ? জিজ্ঞাসা 
করিল, প্চক্রবর্তী কাক] এ বিবাহ সম্বন্ধে কি 
পিখিয়াছেন।” 

জ্ঞনদা। তিনি লিখিয়াছেন যে, এ 
বিবাহে গদাধরের ভাল হইবে। ইহাতে, 
তোমার যাহাতে অমত না হয়, তাহা! করি- 
বার জন্য আমাকে অন্বরোধ করিয়াছেন। 
তেম।র অমত হইবার ত আমি কোনও 
কারণ দেখি না। কেমন? রাজিত? 

গদ্দাধর আবার চিন্তিত হইল। ভাবিল, 
শ্চক্রবন্তাঁ কাকা যখন এরূপ পত্র লিখিয়।ছেন, 
তখন নিশ্চিত ঠিনি কন্তার পিতার নিকট 
পরিচিত । কিন্তুআমি গনি, তিনি রুষঃ 
চাটুর্য্যে মহ।শয় ছাড়া, কালীদহ গ্রামের অন্য 
কে।ন৪ লোকের সহিত পরিচিত নেন। 
আর আমকে ও ত কাশীদহের অন্য কোনও 
বাক্তি জানে না; না জানিয়া, না দেখিয় 
কেহ কি আপন কন্ঠার সঠ্ত বিবাহের 
প্রস্তাব পঠ।ইয়া দেয়? আবার শুনিল।ম, 
কাণীদহ গ্রথমের তিনি প্রধান ব্যক্তি। আমি 
ত জানি ষে, গ্রামের মধ্যে কষ চাটটুর্য্যে 
মহাশয়ই স্বপ্রধান। তবে, এ কন্য।র পিতা, 
কৃষ্ণ চাটুষ্যে মহাশয়! এ কন্ঠ! অস্বকা! 
ধন্য আমি; আমি অন্থিকাকে সহধর্মিণী 
রূপে প্রাস্তিষ্ছছছব , তগবন্,। তোযার জয় 


না। 


৩ 


হউক। কিন্তু, অন্বিক। ত আম্বাকে পঙজ 
লেখে, সে এ কথ! আমাকে দানাইল ন 
কেন ? লজ্জাকুষ্টিতা আপনার বিবাহের 
কথ! কিন্তরপে জানাইবে? ছি! ছি! 
বাঙ্গাশীর ঘরের মেয়ে কি আপনার ন্িবাহের 
কথা৷ শাপলার ভাবি স্বামীর শিকট প্রকাশ 
করিতে পারে? তা, সে না জান।কৃঃ 
কুষ্ণ চাটুর্যের মহাশয় কেন অ।মাকে এ কথ। 
পিখিলেন না? বোধ হয় সেটা সামজিক 
শ্াথা নহে । ঘটকের দ্বার। বিপাহের প্রস্তাব 
পাঠানই লোধ হম সামাজিক প্রথ।। তিনি 
খিজ্ঞ হইয়া (করুপে সামজিক প্রথা উল্লঙ্না 
করিবেন 1” 

গদাধরের মনোমধ্ো যখন উল্লিখিত চিন্তা 
স্থান লাত করিয়াছিল, তখন জ্ঞানদাবাবু, 
তাহাকে আবার জিজ্ঞাস। করিলেন, «কেমন, 
রাজি ত? 

গদাধর প্রফুল্ল মুখে কহিল, “হই) এ 
বিবাহে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি।” 

জ্ঞনদাবাবু কহিলেন, প্নিশ্চর 1” 

গরদাধর কহিল, নিশ্চয় ।” 

৫ 

মানদার বয়ঃক্রম আয়োদশ বর্ণ অতিক্রম 
করিয়াছিল। সে বাল্য ও যৌবনের সন্ধি- 
স্থলে দী।ড়াইয়া, আপনাকে একটি সুন্দরী 
তরুণী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভাব 
দেখিয়া, তাহার পিতাম।তারও মনে হইয়া" 
ছিপ যে, না এ মেয়েকে গার আইঈবুঢ় 
রাখা চলে না। তীাহার। একটি কুপীন- 
চুড়ামণি গামাপার অন্বেষণে ঘটকগণকে 
পিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

রত্বেশ্বরবাবুর জাজ্িম-তাকিয়।--গড়গড়া 
গুড়গুড়িসমন্বিত, অন্বরি তামাকুর ধৃম- 
জুধাসিত ছুকাবৈঠকাস্থিত বৈঠকথান। ঘরে 
একজন অর্ধপককেশী বিশৃঙ্খলবেশী কুলাচার্য্য 
লমাগত হইয়া ররেশ বা বুফৈঞ্আহে+ভব।দন 


সাহিত্য সংহিতা । 


[১১শ খধ, ৭ম লংগ্যা। 


করিল। ররেশ্বরবাবু কহিলেন, *কি ঘটক 
ঠাকুর তোমার খবর কি?” 

ঘটক। খবর ভাল। 

বত্েখর | কোন স্থানে, কোনও সৎ" 
পাত্রের অনুসন্ধান পাভলো ক? 


ঘটক। আজ্ঞে একাট উত্তম সুপাত্র 
পায় গিয়াছে। 

কহ্েশ্বর! কোথায়? 

ঘটক । এই গ্রামের দক্ষিণে নাড়িচা 


নমে এক পল্লীগ্রথম আছে। 

রত্রেশ্বর । হা, নাড়িচা; গত বৎগর 
“রেভিনিউ সেলে” আমি. এই মাহ।লট। ক্রু 
করিয়াছি। 

ঘটক । তাহ! হইলে, নাড়ি আপনারই 


সম্পত্তি; আমি ইহা পূর্বে অবগত 
ছিগাম না। 
বত্রেশ্বর। ই, আড়ি আপাততঃ 


আমারই সম্পত্তি বটে। 

ঘট+। এই নড়িচ। গ্রামে, মধুকদন 
মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বাস 
করিহেন। 

রত্রেশ্বদ। কুশীন? 

ঘটকঝ। আজ্ঞে হা, শ্রেষ্ঠ কুঙগীন? 
অ।পন।দেরঠ পাল্ট র। যঙ্েশ্বর 
পগিতের সগ্গান। 

বত্রেহ্বা। কা পুরুষে? আমর] চার 
পুরু-ষ। ইহার সমান বা ইহা অপেক্ষা 
উচ্চ হওয়! চ|ই। আমি নামিয়া কন্যাদান 
করিব না। আমাদের বংশে এপ কার্ধ্য 
কেছ্ুই করেন নাই । 

ঘটক। আজ্ঞে না, আপনাকে তাহ! 
করিতে হইবে না। পা ত্বকৃত ভঙ্গের 
পুত্র। এর গ্রামেরই বিরূপাঙ্ষ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
একমাত্র কন্তাকে বিবাহ করিয়া, পাত্রের 
পিতা মধুহ্দন মুখোপাধ্যায় ০ কুলতঙ্ 
করিয়াছিলেন। 


কাস্তিক, ১৩১৭ ] 


মান্দা 


৩৬৭ 


ক সপ 


বত্বেশ্বধ ।:* এরূপ জাম।ত1 ল/ভ কর! 
গৌরবের কথ! বটে। দেখ ঘটক ঠাকুর, এ 
পাত্রটি হাত ছাড়া করা হইবে না। পাত্র 
দেখিতে কিরূপ? 

ঘটক । দেখুন. আমার ইচ্ছ। ষে আপনি 
গাআ্টিকে একবার নিজ চক্ষে দেখিয়। 
আসেন। 

রত্েশ্বর । তুমি এটা পাগলের মত কথা 
কচিলে। কালাদহের জমীদার পাত্রের 
ঘারস্থ হইতে পারে না। ইহা আ।স|দের 
ফুল গ্রথা নহে। 

ঘটক। আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করি- 
বেন; আমি ন| জানিয়া ওরূপ কথা 
বলিগাছি। তা, আমি আপনার কাছে সত্য 
কথা বলিব । পাঁআটি দ্রেখিতে দিব্য) হৃষ্- 
পুষ্ট; তবে শ্তামবর্ণ। 

রত্বেশ্বর। তা? শ্টামবর্ণ হউক । শ্ত।মবর্ণে 
কিছু ক্ষতি নাই। আমার পিসা মহাশয়ও 
শহ।মবর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাহার মত সুপুরুষ 
ত আমর! দেখি নাই। পাত্রের বয়স কত? 

ঘটক। আমি তাহার কেচী দ্েখি- 
যাহি। আগামী বৈশাখ মালে তাহার ত্রিশ 
বৎপর বয়স পুর্ণ হইবে। ঙ 

রত্বেশ্বর। বয়সটা একটু বেশী। তা” 
হকৃ। আমর কন্যাও ড।গর হইয়াছে। 
পাত্রটি কিকরে 1? ' 

ঘটক। পান্রটি €ম, এ, নি, এল ১-- 
আলিপুর জঙ্জ আদালতের উকিল। এই 
অল্প বয়সেই বিলঙ্গণ পসার এগ্রতিপত্তি 
হইয়াছে। * 

বত্বশ্বর । বেশ। কিন্তু বিবার পর 


আমি আর তাহাকে ওকালতি করিতে দিব 
নাঃ এখানে আনিয়া, আম।র সমুদয় জমী- 
জারীর ম্যানেজার করিয়। দিব। 

ঘটক সে আপনি যেরূপ অভিপ্রায় 
করিবেন, তাহাই হইবে। পাত্রের অপর 
অ(ভিভাবক কেহনাইঃ গ্রামে ঘর বাড়িও 





স্কেমন নাই। সেই এখানে থাকিবে 
আপনিই তাহার অতিতাণক হইবেন এবং 
াপনি যাহা অন্থমতি করিবেন, সে তাহাই 
করিবে। 

ঝত্ষেশ্বর | তোমার নিকট বাহ শুনিপাষ, 
তাহাতে পাক্রটিকে সকল বিষয়েই মনোয'ত 
বলিয়া বোধ হইতেছে । তথাপি, এ বিষয়ে 
আমি একবার ওপাড়ার কষ দাদার সহিত 
পরামর্শ করিব। তুমিকি তাহাকে চেন? 
তিনি আমাদিগের সগোন্র এবং দুরসম্পপ্ন 
আত্মীয়; তাহার মত বিচক্ষণ ব্যতিৎ,দশ' 
খানা গ্রামে খু'জিয়া পাওয়া যায় ন7। 

ঘটক। আপনি কৃষ্ণ চাটুর্যো মহাশয়ের 
কথা বলিতেছেন ত1 আমি তাহার নাম 
শুনিয়াছি। 

রত্রেশ্বর। আমি তাহাকে ডাকিবার 
জন্ত লোক পাঠাইতেছি। তুমি একটু 
অপেক্ষা কর। আমিত্তাহার সহিত পরামর্শ 
করিয়া তোমাকে একবারে পাক কথা 
দিব । 

ঘটক ঠ।কুর বাহিরে আসিয়া, গুড়,ক 
সেবায় মনোনিবেশ করিল। তত বড় 
একট! মান্ত জমীদারের সম্মুখে তামাকু 
সেবন কর! ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া, সে; 
বাহিরে আনিয়াছিল। তামাক খাইতে 
থাইতে, ঘটক বিদায়ের চিঞ্জট। সে মনোমধ্যে 
অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লইতে- 
ছিল। তামাকু খাইয়া, মস্তিদ্বটাকে কিঞ্চিৎ 
সণীব করিয়া, ঘটকঠাকুর বৈঠকখান। 
ঘরে আবার প্রবেশ করিল। দেখিল+ কৃষ্ণ 
চাটুর্য্যে মহাশর তথায় সমাগত হইয়াছেন। 
তাহার মুখ দেখিয়া ঘটক ঠাকুরের মনের 
মধ্যে একটু ভয় হইল। মনে হইল, তাহার 
এত কষ্টের ফোগাড়টা বুড়ো বুঝি, একটি 
কথার বজ্রঘমতে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। 
অতএবকী্দিন তিাইবার উ্ধেতে লে 
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কছিণ, “আহা, মহাশয়কে দেখিয়। আমান 
চক্ষু সার্থক হইল। ইতিপূর্বে লোকমুখে 
মহাশয়ের জগতব্যাপী নাম শুনিয়াছিলাম।” 
কুষ্ণ চাটুধ্যে মহাশয় হাত নাড়িয়া 
বলিলেন, “থ।ক্‌, থাক্‌।” ঘটকের বচন- 
বিস্তাস আরভেই সম হইয়া গেল। সে 
থ|কৃ-থ|কের পর অতি বড় বাগ্মীর বাকৃও 
নির্বাক হইয়া যায়। 
তিনি দরিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ঘটক ?” 
ঘটক। আজে হা, আমিই ঘটক। 
কষ । যেপাত্র তুমি স্থির করিয়াছঃ 
তাঁহার নাম কি? 


ঘটক। গদাধর। 

কৃষ্ণ । গদ|ধর মুখোপাধ্যায়? 
ঘটক। আজ্ঞে &া। 

কষ্। মধুকদন মুখোগাধায়ের পুত্র? 
ঘটক। আজ্ঞে। 

ককষ্খ। নাড়িচ।য় বাড়? 

ঘটক। আজ্ঞে। দেখিতেছি, আপনি 


সকলই জানেন। 
কৃষণ। ই, গদাধর আমার সম্পূর্ণ 


পরিচিত। ররেশ্বর বাবু, তুমি ইহার অপেক্ষা 
সুপাত্র সমস্ত বাঙ্গালা দেশে আর পাইবে 
না। তুমি এ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ 
লইবার জন্য আম।কে ড|কিয়।ছিলে ; আমার 
সৎ পরামর্শ গ্রহণ কর, এই পাত্রের সহিত 
তোমা 1 কন্তার বিবাহ দাও) সে চিরসুখিনী 
ইইবে। 

ঘটক ঠাকুর হ্ংপ ছাড়িয়া! বাচিল। 
বুঝিপ যে, ঘটকবিদায় সম্বন্ধে আর কোনও 
গোলযেগ রহিল ন1। | 

রদ্ধেশ্বরবাবু কহিলেন, "শোন ঠাকুর, 
আমি পূর্বেহ স্থির করিয়াছিলাম যে, এই 
শ্রেষ্ঠ 'কুলীন পাত্রের সহিত কন্তরর বিবাহ 
দিব। এক্ষণে কষ দাদাও বলিতেছেন যে, 
এমন: পান আর নাইশসুডন শীলে 


সাহিত্য-সংহিত। | 


। 
] 
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বিদ্তায় এ পাত্র উৎকৃষ্ট হইল্লাছে। আমি 
তোমার উপর সন্তষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে 


আগামী বৈশাখ মাসেই বিবাহ গেওয়। স্থির 
রহিল।” | 

অনর মহলে সংবাদ গেল যে, শ্রীমতাঁ 
মান্দ। দেবীর ফুল ফুটিয়াছে, বর মিপিয়াছে ? 
বর এম, এ পাশ-কর1 এবং তাহার চেহাগাট! 
ঠিক রাণপুত্রের মত। বুড়া হুলী মানদার 
গাল টিপিয়] কহিল, "ওলো!, আমাদের যেন 
ভূলিস্‌ নে। রাঙ্গা বর পেয়ে, ধেন বলিস্‌ নে, 
ও মাগী কোথাকার কে?” মানদা হাসিতে 
ঠেঁ1ট ফুলাইয়া, নয়নে তার ঘুরাইয়। মাটীতে 
অঞ্চল নুটাইয়া, ছুটিয়া পলাইয়। গেল। 
যাইবার সময় বলিয়া গেল, প্যাঃ1% 

চি 

বিবাহের ছয় দিন পুর্বে, কৃষ্ণ চাটুধ্যে 
মহাশয় গদাধরকে পত্র লিখিলেন যে, আমর! 
তোমাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাইব। 
অ।মরা চর পচ জন মাত্র যাইব; তুমি 
আহার।দির কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত রাখিও। 
কৃষ্ণ চ|ট্য্যে মহাশয়ের পত্রখানি স্বয়ং ঘটক 
ঠাকুর গদ্দাধরের নিকট ইয়। আসিয়াছিল। 
পত্র পাঠ«ফরিয়া গব।ধর যখন আনন্দে অধীর 
হইয়। পড়ির়াছিল, তখন বরকে আরও একটু 
আনন্দিত করিয়! বরপক্ষের ঘটক্বিদয়ের 
পরিমাণট। বৃদ্ধি করিবার মানসে, ঘটক 
ঠাকুর কহিল, “যর্দিচ পত্রে সে কথা লিখিত 
নাই, কিন্তু আমি যত্দুত জানি, তাহাতে, 
বোধ হয়, গৃথ্ণীর অনুরোধক্রমে, স্বয়ং 
রত্রেশ্বর বাবু, আপনাকে আশীর্বাদ করিতে 
অ1দিবেন।” 

গদ।। বত্বেশ্বর বাবুকে? 

ঘটক। হাঃ, হাঃ, হাঃ )--এ যে আপনি 
হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, দেখিতেছি। 
সাতকাও রামায়খের পর, সীর্ত। কার 
বনিতা ? 
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গরা। মামি রত্বেশ্বরবাবুর নাম 
ইতিপূর্বে কখন শুনিয়াছি বলিয়া! মনে 
হয় না। 

ঘটক। ক্রমে গুনিবেন; ক্রমে নাম 
জপমাপ। হইয়া দাড়াইবে। শনৈঃ পন্থ। 
শনৈঃ কম্থা, শনৈঃ পর্বতলজ্যনং। 

গদা। কে এরত্বেখবরবাবু? 

ঘটক। যে পরম] সুন্দনীকে আপনি 
পরীরূপে লভ করিবেন, রত্বেশবর বাবু 
তাহারই জনক । বত্রেশ্বর বাবু লক্ষপতি, 
কালীদহ গ্রামের জমীদ(র। আপনি কন্ঠার 
পিতার নাম ইতিপুর্বেই জানিতে পারেন 
নাহ, ইহ বড়ই অ.্চর্য্যর কথা । সন্বন্ধ 
স্থিরের সময়, আ'মত সকল কথাই জ্ঞ।নদা- 
বাবুকে বলিয়া গিয়।ছিলাম। 

গদাধর। আপনি যে কন্ঠার সহিত 
আমার বিবাহ স্থর করিয়।ছেন, তাহার 
নাম কি? 

ঘটক। তাহার নাম, শ্রীমতী মানদ। 
জুন্দরী দ্রেবী। 

গদাধর। সর্বন(শ! 

ঘটক । সর্বনাশ কিসে? এ নাম- 
টিত দ্বিব্য মনোহর নাম, আর ইচ্ছা যদি 
আপনর পছন্দ ন৷ হয়, ন/মট। পাল্টে .. | 

গদাধর। আপনি কোন ক্রমে এ 
বিবাহ রহিত করিতে পারেন? 

ঘটক। আপনি এ কি কথা বলি- 
তেছেন? 

গদ্াধর। আমি যাহ। ্রিজ্ঞাস৷ করিতেছি, 
তাহার উত্তর দ্িন। বাজে, কথা শুনার 
এখন আমার অবসর নাই। 

ঘটক। এ বিবাহ কোন ক্রমে রহিত 
হইতে পারে না। রত্বেখবর বাবু এ কথ! 
শুনিলে পৃথিবী তোলপাড় করিবেন। 

গদধার্ধঘধী। আপনি তাহাকে বুঝ|ইয়া 
বলিবেন যে, একট। ভ্রমে পড়িগ্জা আমি এ 


: 'আনদা। 
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বিবাহে সম্মত হইয়াছিপাম, বিবাহে তাহার 
কন্ত। সুশী হইবে না। আমি আপনাকে 
বিলক্ষণরূপ পুরস্ক£গ করিব আপনি এ 
বিবাহ স্থগিত করিয়! দিন। 

ঘটক ঠাকুর একটু মুষ্চিলে পড়িশ। 
রত্েশ্বরবাবুর নিকট হইতে সে যে ঘটক 
বিদায় পাইয়াছিল,এখনও তাঠ। সে পরিপাক 
করিতে পারে নাই। সম্মুখে আবার নুতন 
পুরফার উপস্থিত। আবার , এ নূতন 
পুরস্করটির 'বিলক্ষণ বিশেষণযুক্া সে কি 
করিবে? হস্তগত পুরস্কারট৷ ত্যাগ করা 
তাহাদের কুলপ্রথা নহে। কিন্তু এ বিলক্ষণ 
পুরফারট। হজম করাও সহঙ্গ নছে। 
রত্েশ্বরববু বখন রোষকয[য়িতলোচনে 
তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তখন 
সে হরকোপানলদঞপ্জ মদনের মত পুড়িয়। 
ভম্ম হইয়! যাইবে। হায়! হায়! বেচা! 
এ দুর্বরিপাক হুইতে কিরূপে মুক্ত লাভ 
করিবে? কিন্তু তাহার চিন্তা করিবারও 
আর অবসর হইল না। গদাধর ঝধ্ল্স 
হইতে পাচ খণ্ড এক শ' টাকার নোট 
বাহির করিয়া বলিল, “আপাততঃ আমি 
শপনাকে এই পাঁচ শত টাক দিতেছি, 
লউন। 

ঘটক। যা, পাঁচ-শ-অ-টাক্য? 

গদাধর | ই, আপাততঃ পাচ শ' টাক! 
দিলাম; কিন্তু অপনি যদি এ বিবাহ 
স্থগিত করিতে পারেন, তাহ! হইলে আরও 
এক হাজার টাক দিব। 
, ঘটক হাজার টাকা পাইলে, তত 
সুর্য্যের গতি আমি রহিত করিয়া দিতে 
পারি; পূর্বের হুর্য'কে পশ্চিমে উঠাইতে 
পারি। 

গদাধর। সে সব কিছু করিতে 
হইবে 


না। কেবলমাত্র এই বিবাহটা 
বন্ধ করি এ বিবাহে কাহারও 


১ 


পাছিতা সংহিতা | 
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মঙ্গল হইবে না? তানা হইলে, আমি | রোগী দেখিয়াছি; তাহাতে ম্পষ্টাক্ষয়ে 


কথ। দিবার পর এ বিবা€ ভঙ্গ করিতে চেষ্ট। 
করিতাম না। ৃ 

ঘটক। নাঃ। জগতের মঙ্গলের জন্য 
এ বিবাহ তঙ্গ হওয়াই উচিত।' আমি 
অ.জই ইহার উদ্যোগ করিব। 

গদাধর। বেশ। তাহ! হইলে, আপনি 
এখন যাইতে পারেন। 

ঘটক। দেখুন! 

গদাধর। কি? 

টক। এই নোট গুলা বাঞ্জারে 
ভাঙ্গাইতে যাইগে, লোকে ত বলিবে ন। যে, 
এগুলা জাল নোট? 

সেই মগাবিপদের সময়ও গদাধরের 
যুখে হাসি আসিপ। কহিল, “তা, লোকে 
কি বলিবে, তাহ! আমি কিরূপে বলিব ?” 

ঘটক। দেখুন্‌, জাল নোট বা চোরাই 
নোট ভাঙ্গাইতে আমার বড় ভয় হয়। 
তাহার চেয়ে, আমাকে আাপনি নগদ টাক! 
দিন। 

গদাধর ভূতাকে ডাকিয়া, বাজার হইতে 
নোটের পরিবর্তে টাক৷ আনাইয়া ঘটককে 
গুণিয়। দিল। ঘটক ঠাকুর আপনার কচ্ছ 
উন্মোচন করিয়া, তাহাতে টাকাগুপি উত্তম 
রূপে বাধিয়। ফেলিল। এবং পশ্চান্দেশে 
মুদ্রার গুরুভার দোলাইয়। জ্ঞানদাবাবুর 
বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

তাহাকে দেখিয়া, জ্ঞানদাবাবু জিজ্ঞাস! 
করিলেন “কি ঘটক ঠাকুর! তেমার 
খবর কি? 

ঘটক। খবর ভাল নয়। 

জ্ঞ/নদাবাবু। ব্যাপারকি? 

ঘটক। . আপনাদের গদাধর বাধুর 
রাক্ষস গণ। 

জানদা। কে বলিল? 

ঘটক। কে বলিল, বশঞ্জক:+ শ্ৃচঙ্ষে 


€ 


লিখিত আছে ষে, গদাধর বাবুর রাক্ষস গণ। 
জ্ঞমদা। তাহাতেক্ষতিকি? 
ঘটক। বর' পক্ষের ক্ষতি নাই বটে, 
কিস্তি কন্যা পক্ষের ক্ষতি অতি ভয়ঙ্কর ! 
কন্া যদি নর গণ হয়, আর বর বদি রাক্ষল 
গণ হয়, তাহা হইলে রাক্ষন বর, কন্ত। 
নরকে থাঃয়। ফেলে। 


জ্ঞানদা। তাহ। হইলে, এক্ষণে কি 
করা কর্তব্য? 

ঘটক। এ বিবাহ রহিত করাই 
উচিত । 


জ্ঞান্দা। গদাধর কি ইহাতে সম্মত 
হইবে? | 

ঘটক । তাহাকে এখনই একট। পঞ্্র 
লিখিয়া, তাহার মনোগত ভাব জ|/নিতে 
পারিলে ভাল হয়। 

জ্ঞানাবাবু, পত্র লিখিয়! গদাধরের 
নিকট পাঠাহয়। দ্রিধেন। ভৃত্য 
চপিয়। গেলে, তিনি ঘটকঠাকুরকে জিজ্ঞাস] 
পরিগেন, “ভোমাব্র কটিদেশে একটা উচ্চ 
বস্তু কি দেখিতেছি।” ঘটক এরমাদ গণিগ। 
মনে মন্েমধূহ্নকে ডাকিয়া, যুখট। একটু 
পিকৃত করিয়া কাঁহল, "ওট1 মহ।পয় একটা 
এক্ষেটক? কয়েক দিন হুইতে বড়ই কষ্ট 
পাহতেছি ৮ কহ, দেখি।? সর্বনাশ ! 
খে 1”রূপ সেই বিলক্গণ পুঃন্কারের গুরু 
পুটশটি জ্ঞানদবাবুকে দেখাইবে? শে 
কহিল, “এ ন্বণা বস্তট। মহাশয়কে দেখাই. 
বার, নহে। আমি এখন বাহিরে ষাই।? 
এই বপিয়া কচ্ছদেশে টাকার পুটলি 
দোলাইয়। সে ক্রতভগতি গৃহের বাহিরে 
আমিল। - 
প্রায় অর্ধপ্রহর পরে ভূতা' ফিরিয়! 
আ[সিয়৷ গদ।ধরের পত্র জ্ঞানদাবাধু্ হাতে 
দিল। সে পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল; 


ত্য 





স্যহ।শয় আর[কে কিম) কমিবের। আনি 


একটা ভ্যবশতঃ এ মিববাহের গস্কাবে লত। 


হইয়াছিলাম। এক্ষণে বেন বুঝিতেছি, এ 
বিবাহ ঘটিলে বিশ্বে অনঙ্গগণ উপক্থিত 
হইবে । মহাশয়, জছাশয়ের পঞ্রের সহিত 
খ্টককে অস্তই কালীদহ গ্রামে পাঠ।ইয়া 
হবত্ধি এ বিবাহ স্থগিত করিতে পাপন, তাহ! 
ছটুলে, উভয় পক্ষেরই বিশেষ বঙ্গল হুয়। 


আমার ভরসা হুন্ব, আপনি পত্র লিখিলে 


এ বিষয়ে আমর] কৃতকার্য হইতে পারিব। 
আমার প্রতি দত্বা করিয়। আপনি অদ্ভই 
পাত্রথানি পাঠাইবার বাবস্থা করুন; নতুবা, 
আশীর্বাদ করিবার জন্ত জ্াহারা আগ্র।যী 
কল্যই আলিয়। পড়িহ্বেন 

ক্বাঙ্বাধরের অভিগ্রায়মত একখানি পত্র 
লিখিয়।, দ্রুতগামী নৌকার জন্য অতিরিক্ত 
পাথেয় দিয়া, তিনি ঘটকঠাকৃরকে বিদায় 
কারলেন লটে, কিন্তু ঠাহার সে পত্র কখন 
কালীদহ গ্রায়ে পৌঁছল না। পথে, তাহার 
€পই 'পোছুলামন, ঢুন্না-নামক মেষের পুচ্ছের 
ম্যায়, কছ্ছের আকর্ষথে আকৃই হয়, এক 
বুদ্ধিমান্‌ পাছারাওয়াল! তাহার ক্ষীণ অন্িবন্ধ 
বিশেষে কবলিত রুরিয়। ক্েঁলিল। 
তাগার, যধুচকের যত, শ্বফসমন্থিত যুধ 
আড়িয়া, এবং সমীরণ-সেবিত (কোকনদের 
মত তাহার লাল পাগ্ড়িটি 'দোলাইন্া, 
জিজ্ঞাসা কপিল, “এ বারুন! তোর কাছায় 
কি?” ঘটক অন্ান বনে উত্তর দিল, 
শ্কই? কিছুই ত নয়; ওঃ! ও একটা, 
বুঝিলে, ফোড়া হইয়াছে ।” গ্রাপি্ঠ পাহান্রা- 


ওয়াল! ব্রাহ্মণের এই সরল উক্তিটি, সত্যের. 
পলাপ বণিক! বিবেচনা করিল এবং: 
তাহার নির্দয় রূলের সবল পক্ষেপে ফোড়াট। ' 
উড়মরূণে 'বিনীর্গ করিয়। দিল। তা 


বিদীর্ণ হইটা, রাজপথে রজতমুড্রা সকল 
বর্ণ রুরিল। নিহল। লোকারগ্যে ততপ্রদেশ 
৪৯ 
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পূর্ণ হয়া গেল। তাহার গর ছা সুমী, 
তাক! তোমর। ললাপন কল্পনা-খলে অভয় 
করিয়। লও। গল্পের কলেবববৃদ্ধির আতর 
সানি তাছ। বিবৃত করিব ন1। 
ঙথ 
 খ্বরদিন গ্রতাষে, জ্ঞানদাবাবুর মহিত 

সাক্ষাৎ করিয়! আপিয়া, গদাধর কতকট। 
নিশ্চিন্ত মনে আপন বাচীতে বসিয়াছিজ। 
পূর্ব দিন ঘটনাপটলের য়ে ঘন, অন্রমানা 
তাহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছর করিদাছিল, 
এক্ষণে তাহা রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকার ভ্ঞায় 
ধীরে ধীরে ভিরোছিত হইতেছিল। মেস: 
নিন্বুক্ত তাহার মনটি এক প্রতাময়ীয় মধুর 
স্বতিগ্রতভার়, জ্যোত্নালোকিত শ্বরৎ অন্বরের 
স্থায় প্রভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। 

ফটকের ভিতর ছুহখানি গাড় প্রবেশ 
করিতে দেবিয়া, গাাধর সহস! বিচলিত 
হইয়া উঠিল। এ অনময়ে, তাহার বাটাতে 
কে আসিল? ইই।র! কি কালীব্হের 
লোক? জ্ঞনদাববুর পত্রে পাইপার পরও 
কাশীদহ হইতে পোক আসি কেন? 
ঘট+ঠাকুরের কোৌশরা কু বার ভুইর়। 
গিয়াছে? 

গর়ধর পাঁচটি অপ্রিচিত কোলোরুকে 
গৃহমধ্যে লইয়া, বসাইল। তাগাদের নৃত্যে 
একজন কহিলেন, “আমর। কাগীদহ ছইড়ে 
আসিয়াছি। আয়।র নাম ররেগ্র চটে” 
পাধ্যায়।” ও্ঠাগাপের মধ্যে অপর একটি 
হাত নাড়ির! ইঙ্গিতের জারা গ্রাধ্রকে 
জানাইল, “প্রণাম রুর।” 

রত্বেশ্বর। তে।য়ার লাম্টি.কি? 

পদাধর। আমার -লাম গদধর। 

বঙ্্হের। তোঘারুই নন গদগরঃ 
তোমারই সহিত আমার কন্পার বিবাহ 
স্থির হইয়াছে? ঘটকটি জায়াদের সয়ে 
না স্াসারিজািনিদরে কচি অনবিঃ। £তাগ 
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করিতে হটয়াছে। তাহ। ছাড়া, কুষ্ণবিহারী 
চট্টোপাধায়_আমার কৃষ্খদাদা, যি'ন 
তোম।কে জানেন, তিনি গ্রামের একটি 
দলাদপির ব্যাপারে পড়িয়া, আসতে পারেন 
নাই। 

গদাধর ৷ গতকল্য জ্ঞানদাবাবু ঘটকের 
হাতে আপনাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, 
ভাহা কি আপনি পান নাই? 

রত্ধেগর । কিরূপে পাইব? 
সহিত মোটেই আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। 
এখানে পত্র দিয়া, গহকল্যই তাহার কালী- 
দ্হে যাইবার কণা ভিল। আমরা মনে 
করিয়াছিল।ম), তাহাকে অন্ত আমাদের 
সহিত লইয়া অসিব। কিন্তু তাহার ত 
দেখা পা&য়া গেল ন|। 

গদ্াধর। সেকোথায় গেল? 

বত্বেখর । আমাদের বিশ্বাস ছিল ঘষে, 
এ কথার উত্তর তোমার নিকটই জানিতে 
পারিব। 

গর্দাধর । না, 
কিছুই অবগত নহি। 

রত্রেশ্বর । সে যাহ! হউক, যখন অসিয়। 
পৌছিয়।ছি, তখন তাহাকে আর আমাদের 
'আবশ্তক হইবে না। এক্ষণে তুমি ধান 
দুর্ব! চন্দনাদির যোগাড় কর? শুভলপ্নে 
কার্ষ।ট। সমাপ্ত কর! যাউক। 

গদাধর। এ সম্বন্ধে, জাননাবাবু 

আপনাদ্িগকে কিছু বালবেন। তাহাকে 
আসবার জন্য পত্র লিখয়! আমি লোক 
পাঠাইতেছি। ইত্যবসরে মহাশয়ের স্নান 
আহার সমাধ। করিলে আমি কৃতার্থ হইব। 

ঝত্বেশ্বর। গঙ্গার ঘাটে, ভাউলেতে 
আমা'দগের আহার প্রস্তত হইতেছে, 
আমর। শুতকা্য সম্পন্ন করিয়া, সেখানে 
ঘ।ইয়াই আহার করিব। 


'গদাধর |. ইহা কেলিশখেই . হইতে 


তাহার 


আমি তাহার তথ্য 


[ ১১শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 





পারে না) আপনা দগকে' আহারাদি লা 
করাইয়। আমি ছড়িয়। দিতে পালি না। 

রত্বেশ্বর । ,তা? জানীর্ববাদের পর যাহা 
হয়, হুইবে। তাহারদপূর্বে আমরা তোমার 
বাটীতে জলবিল্দু গ্রহণ করিতে পারি ন1। 

গদাধর এ কথার কিছু উত্তর দিতে 
পারিল না। সেকি উত্তর দিবে? নিদারুণ 
নিরশার হাতে সে আপনাকে সমর্পণ 
করিয়াছিল। জ্ঞানদাবাবু আসিয়া কি 
তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন? সে 
পত্র লিখি জ্ঞানদ| বাবুর নিকট লোক 
পাঠ।হল। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়। 
দিল, প্ইাটিয়া বাইও না, রাস্তায় একট 
দ্রুতগ।মী গাড় ভাড়া করিয়৷ লইও | 

রত্বেশ্বর বাবু বিছানার উপর, তাকিয়। 
হেলান দিয়া, চিস্তিত হইপ়। নীরবে বসিয়া 
রহিলেন। গদাধরকে যতদিন তিনি আপন 
চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই, ততদিন কনার 
বলে, ভাবী জামাতার এ কটি চত্র মনোমধ্যে 
আঁকিয়। রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গদাধরকে 
হ্চক্ষে অবপগোকন ক'রবামাত্র তাহার 
মন-চিত্রধানা যেন একটা বজ্র ঘাতে চূর্ণ 
হইয়। €গল। এই কৃৰ্$ কর্কশ অবয্বকে 
তাঁহার ললিত লাবণ্যমরী, নবনীবিগঠিত। 
কল্তা কিরূপে, স্বামিরূপে বরণ করিবে? 
এই দৈত্যনিহ্দন বিকট মুত্তিকে ধিনি 
কিরূপে জামাতার উচ্চাসনে উপবেশন 
করাইবেন? হাগ! হায়! ছুষ্ট ঘটকট। 
এ মসীনিন্দিত বর্ণকে কিরূপে শ্তামবর্ণ 
কহিল? এর্সববাহ কি কোনরূপে রহিত 
করিতে পারা যার না? ও হরি | রহ্েশ্বর- 
বাবুও ষে, এ বিবাহ রহিত করিতে চা*ন! 
তবে কি প্রজাপতির নির্বন্ধ মিথ্য। 'হইবে? 
তবে কি মানদার সহিত গদাধরের বিবাহ 
হইবে না? 


জআন্দবাবু -আপিলেন। পরম্পত্ন 


৩১৩ 





পরস্পরের নিকট পরিচিত তইলেন । জ্ঞ।নন্া- 
বাবু সামান্ত বেশে আপিয়াছিলেন, তথাপি 
তাঁগকে দেখিয়া ররেবরবাবু বুঝিলেন 
যে, "থা, ইনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় 
জমীদার বটে। জ্ঞানদাবাবুকে সন্থোধন 
করিয়া, রত্বেশ্বর বাবুর এক সঙ্চচর £কঠিঙগেন, 
প্মহাশর়ের আগমন অপেক্ষায়) আমরা 
এ পর্যন্ত গুভানীর্বাদ কার্ধা সম্পন্ন করিতে 
পারি নাই। এক্ষণে মহাশয় অ সিয়াছেন, 
বারবেঙা পড়িবার পূর্বেই আশী বাদ-কার্যয 
সম্পন্ন কর। যাঁটক।? 

জ্ঞানদা। আশীর্বাদ হইবার 
আমার কিছু নিনেদন আছে। 

সহচর। অবশ্য. অবশ্য. আপনার যাহ। 
বলিবার আছে, তাহ! বলিবেন বই কি। 

ভানদা। আমি রত্রেখবরবাবুকফে যে 
পত্র লিখিযাছিলাম, শুনিলাম, তাহ] ইনি 
প্রাপ্ত হ'ন নাই। তাহা প্রাপ্ত হইলে, 


আমাকে আর কোনও কথাই বলিতে 
হইত না। 

বুত্রেশ্বর ৷ সে পত্দ্রে আপনি কি লিখিয়া- 
ছিলেন? 

জ্ঞানদা। এই বিবাহ বৃহিত করিবার 


জন্য সেই পন্বে আমি আপনকেঞ্অনুহোধ 
করিয়াছিগাম । 

সহচর । বিশাহ রহিত? 

বস্তেশ্বর। তুমি থাম। 

সহচর । থামিব কেন? এ বিবাহ কোন'ও 
ক্রমে রঠিত হইতে পারে না। আমাদের 
ও অঞ্চলে আমাদের বাবুর অতুল সম্মান 
ইনি পানত্রকে আশীর্বাদ করিতে আনিয়া, 


আশীর্বাদ ন! করিয়া! যদি ফিরিয়। বন, 


তাহা! হইলে ইহ।র সম্মন কিরপে রক্ষা 
পাইবে? লোকে কিবলিবে? 

রত্বেখ্বর । আহা! তাহা! আমার 
কিছু কর্থী ছিল? তুমি চুপ কর) আম 
ব'লব। 


পুর্বে, 


সহচর। ইহাতে চুপ করিশার কি 
আছে? আমিই বলিব । আপনার তবানক 
চক্ষৃগঙ্জ।। চক্ষুলক্জার খাতিরে, আপনি 
সকল কথ! বলিতে পারিবেন না। এক্ষণে 
এ বিধাঙ কোনও ক্রমেই রঠিত হঠতে 
পারে না। আঞ্চ আপনি পান্রকে আবীর্বাদ 
না করিয়া যদি ফিরিয়। বা'ন, তাহা হইলে 
মানদ। দেবীর বিবাহ হওয়া দুফর হইবে। 

জ্ঞানদা। আমার সকল কথা বলা ভন 
নাঈ। সকগ কথা শুনয়া, আপনাদের 
যাগ ভাল বলিধা বিবেচনা! হইবে, তাহ।ই 
করিশেন। আমি ঘটকঠাকুবের নিকট 
শুনলাম যে, জাপন!প্রে কন্যার নব গণ। 


বহ্েশর । হী, তাগর নর গণ বটে। 
পানে কি গণ? 

জ্ঞানদ]' বাক্ষস গণ। 

বহ্বেশ্বর। রাক্ষস গণ? সর্দান।শ! তাহা 


হলে, কিরূপ লিবাহ হইবে? জানিয়। 
শুনিয়া, কঙ্গাকে কিরূপে রাক্ষসের ভাতে 
সমর্পণ করিব? ছুই দিনেই যে খাইয়! 


ফেলিবে। 
জ্ঞানদা। এইট জন্য এনং অন্যন্য কারণে 


আমরা স্থির করিয়াছিগাম যে, এ বিবাহ 
স্থগিত কপাই মঙ্গলঞ্ছনক। এ বিবাহে 
পাত্রের কিছুমাত্র মত নাই জানিবেন। 
সহচর । দেখিতেছি, আমাপ্গকে 
অপমান কাই আপনাদিগের উদেস্। 
যি এ বিবাহে পান্ডের *ত নাই, তবে 
আমাদিগকে প্রথমে জানালেই হইত 
আমরা আশীর্বাদ করিতে আসিত।ম না। 
যখন আমর] আশীর্ববাদ করিতে আসিয়াছি, 
তখন আশীর্বাদ না করিয়া যাইব ন1। 
পত্রের রাক্ষস গণে আসিয়া যায় না, ও 
একটা শৃংস্তি-স্্ত্যয়ন করিলে কাটিয়া 
যাহবে। ও 
গদধর এ বিবাহে ক্পাপনাদেঃ বস্তা 
সখা রা 


৬০, 
সইচর 1. বাপু হে, পাত্রীর গুখের ব্যবস্থা 
তোমাকে করিতৈ হইবে না। সে ব্যবস্থা 
জীমাঁদের বাবুই করিবেন। বাবুর অগাদ 
ঈশ্পত্তি, আর কংশের মধ্যে এ একাজ 
কন্ঠা। বুঁবিয়াছ ? আরও শুন।. এক্ষণে 
ভুমি এ বিধাধে অসক্জত হইতে পাঁর না)__ 
তাহা হইলে, একট] উচ্চ বংশের সুখে “কালী, 
দেওয়া হইবে । কন্ত।র জন্ত বিবাহ দেওয়া 
রায় হইবে। তুশি আইন পড়িয়া; 
আর্মরাও আইনের মর্শ কিছু ক্ছি বু'ঝায়। 
থাকি । বল দেখি, বিবাহ করিতে ধন্দত 
সত হইনা, এক্ষণে আনীর্ববাদের সময় 


[১১শ খণ্ড) এষ লাখ ॥ 


পশ্চাৎপদ হওয়া নিঠাস্ত. আইনবিগাহত 
কর্যকিনা? 
ঝরেখর বঝুর সহচরেক্ক বাকৃবি তগাকজ 
ভীরুন্বতাঁধ রর়েসবরবাকু কিলক্ষণ কাবু হইয়া 
পড়িলেন। অনিচ্ছা সত্তেও, জাশীর্বাদ 
কর্ষা সত্ব সম্পগ্গ করিবার জন্চ:বাক্য- 
বিভাড়িত হইয়া, তিনি জানদ।ব।বুকে 
পীড়।পীড়ি করিগেন। উপার়াস্তর না; 
দেখিয়া। গদ।ধরও ইহ!তে সম্মত হইতে বাধ্য 
হইল। 
ধান, দুর্বাঁ ও দশ খান যোহর দিয়?» 
রহ্নেস্বরব-বুগদাধরকে আশাবাদ করিলেন। 
ক্রমশঃ 


ভ্ীমনোমোহন চট্টোপাধ্যাস্ক। 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী $& 


€ পুর্ব গ্রকাশিতের পর )। 


হিমুর সহিত আকবরের যুদ্ধ । 

পিতামহ হুমায়ূনের মৃত্যু পরেই আবার 
পিত। চতুর্দশ বর্ষ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে 
'অধিরোহণ করিশেন। ইহার অবাবহিত, 
পরেই অ।ফগান-সম্রাটু হিমু দিল্লী আক্রমণ 
ফরিবার মানসে স্বীর বাখিনীকে যুদ্ধোপষে/গী 
সন্জায় সাজ্দ্রত করিতে ল!গিলেন। হিজগ। 
শক ৯৬০ অঙ্গে মহরমের বট দিবস 
বৃছুপ্পতিধারে (ইং ১৫৫৫ খুঃ অঃ ২*শে 
'মতেম্বর ) হিমু অসংখ্য সুশিক্ষিপ্ত অ।কগান 
.সৈ্ লইয়। দিল্লীর সন্গিকটন্থ গ্রাঙ্গণে' 
আমির উপস্থিত ছইলেন। হিদু ছুষঠী 


মনে জনিতেন যে, তাহার সমকক্ষ বীর 
আবু কেহ নাই। এই যুদ্ধে তিনি শত 
সহক্র অশ্বারোহী, পঞ্চাশৎ সং উ্ট-পৃষ্ঠা” 
রোঁহা গুগালন্দ।জ, এৰং তিন সহঅ হস্তা 
লইয়। স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবশীর্ণ হইয়াছিলেন। 
হিমু পিতাকে বালক বোধে এবং তাহার 
সায় ক্ষমতাশ।লী রাজ।র সহিত যুদ্ধ করিতে 
অক্ষম বিবেচন। করিয়। বলিয়া প।ঠাইলেন )১-_ 
পন্ধে বালক। আমার এই অসংখ্য ও 
ছুদর্ষ সৈন্তগণের সম্মুখে আ[সিও না, ইহাতে 
তোমার আনিষ্ট হইবে। তোমাকে যমুনার 
পূ্বতট হইতে বালাগার সীমা! পর্য্য্ত ছু ড়িয়া 


প্রথলপল্া ক্রম হিন্দু রাজাকে ঝুছ্ধে পরাস্ত | দিতেছি এবং হিদু্থানের অবশিষ্টাংশ আঘার 


করিস গাহাদের সমগ্র রাজন শ্বাধিকার- 
ভূক করিয়াছিলেদ। ইহাতেই তিমি যনে 
 * ০১০): 819005 ৩ 88৫ 
আরও 38১55 মক বুক জহ্বা দিত. 


অধিকারে রহিল।” বাদশাহ আকবর 
তচ্ছ্রে গর্বিত ছিছুকে বলির পাঠাইলেন, 
“দেখুন, ছুইটী প্রবল হিন্কুরাজাক্কে 'পরাক্ৃণড 
করিয়াছেন ঝালয়াই কি আপনার স্টায় 


কার্তিক; ১৩১৭] 


ধ্যকির বৃখ। অহস্কার প্রকাশ কর। উচিত? 
ধদি গ্ররুত্ত বীরের সহিত যুদ্ধে জরলাত 
করিতে পাগিতেন। তাহা, হইলে আপনার 
এ অহত্কায় শোভ। পাইত, মোগল জাতি 
কখনহ্‌ ছীণবীর্য) নয়, জকবার ধুদ্ধোৎসাছে 
মতিয়া উঠিলে, তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর 
হইতে পায়ে, এমন কোন্‌ বাক্তি আছে? 
আফগান-সত্রাট! আমি বালক »৯ইলেও 
আপনার নৃবকুটীতে ভীত হইব না। আপনি 
খুদ্ধক্ষে তরে বুবিতে পারিবেন, এই জাতি 
আপনার সমকক্ষ কি না। নিশা-সহচরা 
তামসী জগংকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, 
কিন্তু উধাগমে মরীচিমালী তীয় (করণঞ্জাল 
বিস্তৃত করিলে পর, রঞ্জনীর অন্ধকার থীরে 
ধারে অপহ্থত হুইর! চলিয়া ঘায়। আগামী 
কল্য প্রত্যুষে আপনি সমগ্ত সৈম্ত লইয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, আমিও মে।গল- 
সৈল্তগণসযভিব্যাহারে তথায় উপাস্থিত 
হুইব। দেখিব__ক বিজন্ন-গক্মীর প্রসাদ 
লাভ করিতে পারে ।” 

হিমুর ব্যুহর5ন! ও যুদ্ধের বিবরণ ' 

পিতার এইরূপ তেজোক্ষীপ্ত উত্তর শ্রবণ 
পর দিন প্রাতে হিযু তাহার সেদানায়ক-, 
গণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দয়! কিরূপে 
লৈন্ক চালন। করিতে হইবে, তাহ। বলিতে 
লাগিলেন। প্রথমে এক সহস্র হস্তী, মধ্যে 
সাধারণ-সেনাদল এবং পশ্চাতে ছুষ্ঠ সঞত্র 
হস্ভতী সমভাবে থাকিবে। তিনিক্ম্বয়ং 
সেনাদলের অধিনায়কন্ধ গ্রহণ কারয়। ঘুদ্ধ 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।' 'পিতা. অগ্রন্তগে 
পঞ্চ সহত্র বর্ধারত অস্ত্রধারী অশ্বারোহী এবং 
পশ্চাতে এক সহজ শিক্ষিত হত লইয় স্বয়ং; 
করিগুতে হিসুর সন্ধুথে উপস্থিত হইলেন। 
গ্রখথষেই তীরঞ্পজেয়!। ও আপেকাজধাক্মীর] 





পকল জধশাই 'অস্রগর্ হইতে 'লাপিল। 


জাহাঙ্গীর আক্মফাছিনী। 


৬১৫ 





অল্পক্ষণ পরেই তুমুল সংগ্রাম বায় উঠিল । 
সহসা একটী তীর হিমুর মণ্তক, দেশ বিদ্ধ 
কাঁরয়। তাহাকে ভূগতশায়ী করিয়। দ্বিশ। 
অ।ফগান-সৈম্যদল তাহাদের নেত।কে এই- 
রূপে পতিত এবং মোগল-সৈন্তের সীম, 
অদম্য বীরহ ও যুদ্ধ নৈপুণ্য দর্শনে তাঁত 
হয়! পড়িপ, দেখিতে দেখিতে প্রবল বাত।- 
হুত ধূলিকণাণ স্থায় হিমুর অসংপ্য বাহিনী 
কোথায় অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। ,লাকুপী খান্‌ 
মোহরেম্‌ নামক একজন মোগল-বীর মুগ্টি- 
মেয় সৈল্ক পইয়] হিমু যেস্থানে হস্ঠী হইতে 
পঠিত হুইয়।ছেন, তথার উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহার বহুমূলা রত্বথচিত শ্বণনি শি 
আমন * হস্তগত করিলেন। এই হম্তী ও 
আসন এবং হিমুর ছিন্ন মস্তক, হারক, 
পন্মণাগ, অযস্ধাস্ত, হুর্যযকাপ্ত, নীপা ও মু 
দ্বার। মণ্ডিত তদীয় রাজমুকুট 1 পিতার 
সম্মুখে আনীত হুইল। 

হিমুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করাতে ইহা 
ষে রাজত্বের ভবিষ্যৎ গৌরবের শুকর 
স্থচনা, ইহু। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সাকুলা খার বীরতে সন্তষ্ট ইয়া! মহ!মতি 
আকবর পুরস্কারস্বপে তাহাকে পঞ্চ 
গাজারীর পদে উন্নীত করিলেন। হিমুর 
যাবতীয় রন্নরাজি, তিন সহস্র হস্তী, পঞ্চাশৎ 
সংঅ উদ্র, পিতার করতলগত হইল। মন্ত্রী 
বৈরাম খা! পিতাকে মৃত হিযুর দেহে 
বিজয়ের শেষ 'চহনরূপ একটী ক্ষত করিতে 
অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করিলেন, “বে 
সময় আমি আমার পিতার পুস্তকাগারে 
চিত্রকর আবহ্ম্থমুদ্‌ বার অক্ষিত চি্রগুপির 
মধ্যে হিমুর এতিকৃতি দেখিয়াছিলাম, সেই 
মই আমি উহাকে সপ্ত খণ্ড কারয়। 





রাজ ু/ও আগাজখারীর | ৮ হিদ্‌ হতিপূঠে বে শিহাদনে লিজ বুধ 
মুস্ধ আব্ুষট'করিল এখং উত্তয় পক্ষের হস্তি- | ফরিতেছিলেন, ও 


আঠার জঙ্ষ যুক্ত 
বঁ পাচ কোটা চলিশ লক্ষ পুজা? 


৩১৬ 


2 সাত: সিং 1. 


[১১শ খণ্ড, পম সংখ্যা । 





ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই সময়ই 
জানিতাম ঘে, আ'ম এই নাম্তিক দাস্তিকের 
উপর জয়লাভ কাঁধয়াছি।” 
এই যুদ্ধের অবসানে দেখ। গিয়াছিল যে, 
চতুদ্দণ সহস্র আফগন-সৈন্ত যুদ্ধক্ষে.এ 
শিহত হইয়া পড়িগ্া আছে। এতঘ্যঠত 
আহত পলায়নকারাদের মধ্যে অনেকেই 
মৃহ্ামুখে পতিত হইয়াছে। 
হিমুর সহিত্র যুদ্ধে মাবুলক সলের বর্ণন৷ | 
ছিমু হিন্দস্থানে অধিপতা ল।ভ করিবার 
জন্, এই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। 
হিজর। শক ৯৬৫ * অন্দে মহরমের দ্বিতীয় 
দিবসে বৃংস্পতিবারে পানিপথের স্ুবিস্তৃঠ 
প্রাণে এই ভয়ানক যুদ্ধের তুচন] হয়। 
আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, হিমু তাক্ষ 
তীর দ্বারা বিদ্ধ হইবরে9 জীবিত ছিলেন 
এবং আকবরের সম্মুখে আনীত হইয়।- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি বাদশ।র সাঁহও 
কথ! কহিতে অন্পীকার করায়, াকবর শাহ 
তাহাকে বধ কিয়! শ্বীয় তরবারিকে 
কলঞ্চিত কারতে চান নাই। হিমুর এহরূপ 
ওন্ধত্য দর্শনে বাদশাহু-মন্ত্রী বৈরাধ তাহ।র 
দেহকে তরবাবির দ্বার। 'দ্বধ্ডত করিয়! 
ছিলেন। হিমুর ঈদৃপ মৃত্।তে আকবর সাহ 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি 
এই বন্দীকে নিহত না করিয়! রাজক্ষার্ষে। 
নিযুক্ত করা হইত, তাহ! হঈলে মোগগ 
সাহ্রঃজোর অনেক উপকার হইতে পারিত। 
কারণ হিমু সাহসী, দক্ষ ও বিচক্ষণ ইৎ। 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ৃ 
আকবরের আমদাবাদ যাত্রার উদ্যোগ । 
তাছার ফতেহাপুরে অবস্থান কালে 
সংবাদ আসিল যে, গুজরাটের অধিবাসিগণ 
8 আবুল ফজল লিশিত ত/রিধর সহিত পুরব 


লিখিত :ত/গখের এফ বৎসরের অনৈক্য দেখা 
বাইডেছে। ৃ 


মির্জা উত্রাহিম লুসেনি এবং. মির্জী' সাহা 
মির্জার নেতৃত্বে আমোদাবাদ অবরুদ্ধ 
করিয়াছে। খানে আঙজেম * বহুসংখ্যক 
দৈস্ত লয়] তাহা রক্ষা করিতেছে, এই 
সংবাদ শ্রণে তিনি বিশ্বস্ত পারিষছৃণগের 
সহিত ইতিকর্তব্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হহলেন। 
খানে আজমের জনণী বিবিবেগমও তথায় 
উপস্থিত ছিলশেন। পরামর্শে ইহ। স্থির 
হহল যে, বাদশ। স্বয়ং সৈন্তসমভিখ্যাহারে 
তথ।য় যাত্রা ক্িবেন। ফতেহ।পুর হইতে 
গুঙ্গর।ট ছুই মাসের পথ, কিন্তু বাদশাহ 
সৈন্য দগকে লইয়া কখনও 'অঙ্বপৃষ্ঠেঃ 
কখনও ব৷ টট্টরপৃন্ভে এই ছুহ মাসের পথ 
চতুর্দশ দিবসে অতিক্রম করিলেন। 
আমদাবাদ সন্নিকটে | 

৯৮০ হিঃ শক বুধবার ত্বিতীয় জামোদির 
দিনে (ইং অক্ট! ১৫৭২ খু অঃ) তিনি 
আমদাবাদের অদূরে সৈশ্ত সমাবেশ করিয়া 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কখন্‌ শক্র- 
দিগের সম্মুখীন হইবেন। কেহ কেহ- 
বলিলেন, ঘেই রাঞ্রেই শরুদিগকে অলক্ষিত 
ভাবে মাক্রমণ করা যাউক। কিস্তি 
বন্ছনীর গাড় অন্ধকারের সাহাযো শরুদিগকে 
অতকফি হতাবে অক্রমণ করা কাপুরুযোচিত 
কার্য্য হইবে ভাবিয়া যহানুভব বাদশাহ 
উইাদের পরামর্শ মনোনীত করিলেন না। 
পরদিন, প্রতাষেই- আমদাবাদের সঙ্নিকটস্থ 
হইবেন এইরূপ স্থির করিলেন। রাজ্সিতে 
মে'গল-সৈম্প পথভ্রষণজনিত র্লেশ বিদু- 
রিত করিয়া ' উধাসমাগমে নবোৎসাছে 
শধ্যাহ্যগ করিয়া যুদ্ধ সজ্জা সজ্জিত 
হইতে লাগিল। অমনি মোগল-সৈশ্গের 


শ্রবণ-বিদ।যক জংঢাক ও তৃর্য্য ধ্বনি 
গগমমগুল নিনাধিঞকবিয়! বিপক্ষ শিবিরে 


*। খানেখাজেম-_-আকবরের ধাতী দু! তাছ।কে 


কখনও কখনও [ির্ঘ1 কোক। ৭8 হই 
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শক্রপক্ষীর -লৈল্তগণের হৃদয় কাপাইয়া 
তৃপিল। তাহারা সেই সমন্ব নিশ্টেষ্ট 
হুইয়৷ অপর একটি নগর অববেধ করিবার 
জন্ত পরামর্শ করিতেছিল।' 
সবরনদীতীরে। 

বাদশাহ সৈগ্দিগকে লইয়া স্বয়ং অঙ্থ- 
পৃষ্ঠে ধারে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন 
এবং সবরমতী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত 
হইলেন, সেই স্থান হঠতে দেখিপেন, একদল 
শরু-দৈন্ত নদীর অপর পারে অবস্থিত 
করিতেছে। কিন্তু নদীতীরের যে অংশে 
তিনি অপেক্ষ। করিতেছিলেন, তাহা 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অধিকাংশই বন্ধুর 
ভূমি, এই স্থান যুদ্ধের পক্ষে ততদুর 
জুবিধাজনক নহে) সেই জন্য তিনি 
সৈন্গদিগকে সাতার দিয়া নদী পার 
হতে আদেশ করিলেন। কারণ কোন 
রূপ জঙগযানের জন্ত বিলম্ব করিলে হয়ত 
শত্রগণ প্রতিকুলাচরণ করিতে পারে। 

এইরূপ আশ্চর্যজনক ব্যাপার শ্রণে 
মহম্মদ হাসেনি মির্জ। নদীতীরে স্ুতোন্‌ কুপী 
নামক একজন তুন্গাঁদেশীয় সেনানায়কের 
নিকট কতকগুণি শৈন্য প্রেরগ করি-, 
লেন এবং জানিতে চাহিগেন কোথ। 
হইতে এই সমস্ত সৈগ্ত আপিয়াছে, 
ইগাদের পেনাপতিই বা কে? সুুভোন্‌ 
প্রন্যুন্তরে বলির পাঠাইলেন,_ইহার? 
সকলেই ধাদশাহ আকব্রসাহের টসগ্ঠ। 
বাদশাহ স্বয়ং টৈন্যগাগনার ভাব গ্রহণ 
করিয়াছেন, এই অনশ্থীন্ত'বী সংবাদে ঘুদিও 
তাহাদের হৃদয় নিস্তেপ্গ হইয়া পড়িয়ছিগ, 
তপাপি তাহা ধে আকবরের টৈন্ত ইহা 
কখনও বিশ্বাস করে না। কারণ তাহাদের 
গুপ্তচর বাদপাকে ফতেহাপুরে দেখিয়া 
আসিরান্ইে এবং ছুই যাদের পণ চতুর্দশ 
দিবসে আস! সম্পর্ণ, জনস্কব। নিশ্চই 


, জাহাজীরের. আন্মকাহিনী। 
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ইহারা ধর্মতাগী কিংবা রাজদণ্ডে হত 
হইবার ভয়ে কোথাও পলায়ন করিতেছে।, 
খানকুলন ও আকবর । 

পিত। আকবর সৈম্যদি্গকে নিজ 
নিক্গ স্থানে দাড়াইতে বলিলেন এবং শক্রু- 
পঙ্গীর সৈশ্তগণ প্রস্তত হইতেছে জানিতে 
পারিয়। নদী পার হহতে আদেশ করিলেন। 
এই সময়ে খান্কুগন্‌ নামক জনৈক পেনা- 
নায়ক বদশাকে জাণাঠপেন যে, বিপক্ষ 
দল মোগল-পৈস্ত অপেক্ষা অধিকপংপ্যক 
এবং গুঙ্জর/টের শারিজন রাগ্কুম!র দুই 'লক্ষ 
চর্াচ্ছদিত সশক্্র অশ্বারোহী, খিংশতি সহত্র 
উষ্্রারোহী গোশন্দাঙ্জ লইয়া অগ্রসর 
হইহতেছেন, তাহার! যুদ্ধে জয় লাভ করিণার 
জন্য প্রাণ পর্যান্ত পণ করিগলা:ছন, এতঘ্যতাত 
ত্রিশ সহত্র উষ্ু গোগাগুলি বারুদ লইয়। 
উহাদের সঙ্গে আপিতেছে। ম্ুতয়াং 
থে পর্যন্ত খোন্‌ খানান্‌, খ। দোরন্‌ এবং 
খান জোহন অধিকসংখ্যক মোগণ-সৈন্ত 
লইয়া উপস্থিত না হন, ততক্ষণ পর্যাস্ত 
নদী পার হওয়। যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ 
এরূস অমিষুধ্যক।রিতার সহিত কাণ্য 
করিগে হয়ত সামান্তসংখ্যক মোগল-টসন্ত 
অপরিমেয় শত্রু সম্মুখে পরাঙ্জগিত হইতে 
পারে। 

সেনানায়ক খান্‌ কুলনের পরামর্শ বুক্তি- 
সঙ্গত হষ্টগেও, ঈশ্বরপরায়ণ সতমিষ্ঠ 
আকবর শ। বর্তমান ক্ষেে হানবল বলির! 
কিছুমাত্র বিচলিত বাভীত হইলেন না, 
কারণ তিনি জালিতেন যে, পরমেশ্বরের 
অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কোন কার্ষোই ঈীগ্মত 
ফললাত করিতে সমর্থ হন না। এই জনই 
ঠিনি কখনও ফলাকাজ্ষী হইয়। কার্য্যক্ষেতরে 
অবতীর্ণ হইতেন না | এই অচল দৃঢ় ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের ফলে তিনি প্রত্যেক কার্ষেযই 
অবা চিনিারিকগীহাষা পাইয়াছেন।, সর্ব 
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নি 





নিয়ন্ত। সর্বশত্িধাজ্‌ পরনেগরের সাছাযে। 


নিষ্ঘর করিয়া! তিনি আঙমদারাদে বিপুপ 
সেনাধ।হিনীর সম্মুখে অগ্রপর হইরাছিলেন। 
চিনি খান্কুগনে্ ঈঘ্বশ বিশৃব্যকরিতা 
দর্শনে সন্তষ্ট হইত! বপিয়া পাঠাঈলেন 
বে, ভিনি ষন্ুদ্যশক্তির উপর নির্ভর করিলে 
কখনও এরপ কার্যে অগ্রর ঘইয়া 
যোগপ-টসন্যের প্রবল বিনাশে উদ্যত 
হইতেন ন।| মঙ্গলময় তগবানের ঘাহ ইচ্ছা, 
তাহাই হইবে। 

,  সরর নদীর পর পারে। 

' অগ্ারোগী সেলাদল এবং প্রধান প্রধান 
অধিকাংশ সেনানায়ক আকবরের নিকট 
হইতে অনেক দুর পশ্চ'তে পড়িয়াছিল? 
স্গার সঠিত কেবপমাএ পাঁচ সহত্র সৈন্ত 
উপস্থিচ ছিল। প্রপান ওমরাহগণ পশ্চা- 
স্বতাঁ সৈন্তগণের জন্য ক্ষণক।ল ধতাক্ষ। 
করিতে তাছুরো! ককিলেও তিনি কালবিলম্ব 
ন। কিল হুন্ধক্ষেত্রে অণতার্ণ হহবেন এভরূপ 
আঅতিনঠ প্র্চাশ করিয়া! শঙ্বপুষ্ঠ হতে 
অবতরণ করলেন এবং মক্কাভিমুখে জা 
গাতিয়া অক্ষয় বিজয়দাতা ভগবানের 
আরংধন1! করিলেন। সহসা যেন তার 
বদনমণ্ডলে তড়িত্বেগে অপুর্ব তেজ:পূর্ণ 
জ্যোিঃ প্রতিতাসিত হঠল। তিনি অস্ব- 
পৃষ্ঠে পুনরাবেহণপূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাসে শ্বর- 
লংখাক সৈন্ত লইয়া নদাগর্ডে অবতরণ 
কঙ্গিলেন। ক্ষণকল পরেই নিরাপর্দে সবর- 
ম্ধীর অপর তাবে উপস্থিত হঠলেন। এই- 
খ।নে তিনি দেখ্ঠাদ নামক জনৈক শরীর- 
কক্ষককে তাহার ছদ্ুবেশ কোথার জিজ।সা 
ফরিলেন। দেবা বলিল, বান্ততা প্রযুক 
বই পরিচ্ছদ পাঁখমধ্যে কোপার হারাইয়। 
েণিয়াছে। তিনি কিছুমাত্র জু ন৷ হইয়া, 
রং ইছা]! যে ঠাকাদের. জয়লাতের একটা 
হঠতচিক»রচাহাই প্র কাল ঁ 





লাকা বংহ্কা! 


*” [১১শ খশ, গম রাগী 





ক্ষণকাল পরেই রেখ! গ্লেগ: যে. গক্চান্ী 
মোগগরাহিনী মমীহীয়ে উপস্থিত হই 
ভাছাছের সহিত যোগয়ার করিবার রা 
নদীতে অবতরণ রুন্তিচেছে। এই পেমা” 
দলের মধ্যে দশ সহত্র জ্গ্বারোহী, এক 
সগন্র হুড়্ী, ছুই সহ গোলন্মাজ ছিল। 
দয়স্ত টলগ্ককে একত্র রনিবেধিত করিয়। 
বাদশাহ শকু-পক্ষের প্রতীক্ষা! রুরিঠে 
লাগিলেন। মিি্ঠা। ইব্রাহিম ও যির্জ। শ! 
ভ্রাতৃত্ব নিজ্রতি হ।র। পরিচংলিত ভুইয়া 
ধরংসমুখে পতিত হইবর জন্তই যেন 
নিশ্চেষ্টভাবে সৈল্তপিধকে ্গইয়! শিবিবর 
মধ্যে কাপয়াপুন রুরিতেছিলেন। মির্মাদন 
বাকবরের দয়। ও সহৃদয়ত। বিস্মব্ণ হইন্ক 
তাহার |নরুদ্ধে যে যুদ্ধায়োজৰ করিযঘ়া- 
ছিপেন, ভগরানু তআহাদের অকতজ্রতার 
রিষমস ফল প্রদান করিলেন। তাহারা বে 
সুষে।গ হারাইলেন, তহ। খার পাইলেন ন1। 

থান-আজেম ও আকবর শাহ। 

মিনি আমদাবাদ দুর্গ বিড্রোহীকারীদের 
হস্ত হতে অক্কুতোধাহস ও জসীম টর্য্য- 
তার সহিত রক্ষা করিয়াঞ্জেণ, সেই /জভরু 


বিশ্বস্ত গ1মে-আজেম্‌ যখন নিলেন যে, 


যোগল -কুপ-রার বাদস্টাৎ আকবর শা ক্য়ং 
সৈশন্তসয়ভতিব্যহ।রে এপ জাশ্চধ্যঙ্গনচ 
ক্ষিপ্রতাসহক!রে তাহার উদ্ধারার্ঘ আমদ।- 
বাদে আপিয়াছেন, তখন তিনি আর স্থিত 
থকিতে পারিলেন অ।। আসক. খ। ও আক্তার 


.ওমর়াহগণকে সঙ্গে জইয়া মাগল-সিংহু 


আকববের সন্গু্লীন হইলেন এবং তাহার 
পদপ্রান্তে পড়িয়া বিনীতভানে . কদয়ের 
আবেগ ও কৃতয্ত। জানাহলেন। খানে 
আজেম্‌ তখনও পর্ব/্ত রিশ্ব/গী করিতে পারেগ 
মাই যে, তিন বাদশাধর সুখে; বোধ 
হয় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হুইর়াডু, মতুব। 
ইন্জপ্লগণ তাহাকে প্রবঞ্চণ। করিতেছে, ইহ 
ভিপি ভাবিতে “আাপিপেগ । 
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ঠ ,এহুন্বক্ষেজে উর লৈম্ছলে । 
. জা, একর, শফ-নৈজ নিলা 
কয়র হইতে বিরত ক়। হোখল সেরানীর 
সস্গু্ীম হইতে মাগির । *রিতভা! আকবর 
খাছ পূর্মাবৎ জটলা, অল ও প্রড়ীবড়াবে 
সর্মশক্িয/ন্‌, ত্বগ্ববান্ে মতি স্থিত রাখিয়া 
অগ্রতিহতপ্রন্তাবে শকুয় জাক্রয়ণের গতি- 
রোধ ক্ষরিতে প্রস্তক হইলেন। মহৃপ্মণ 
কুলী খু! ও তার খা দেঞ্টয়ানী জাদেশমত 
কত্তকঙচয়ি ষ্ঠ লযয়া জগ্রগাষী হইলেন। 
কিন্তু তাহারা শক্রপক্ষের গ্রবল আক্রমণ 
সন্ধ করিছে না পািয়া ফিরিয়। আসিলেন। 
তুঙ্ধর্শনে স্কু্মনা পিতা স্মাকরর শাচু অন্বর।- 
ধিপতি তগরান্‌ দ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, *শক্র-সৈন্ত যতই প্রবল ও জগণন 


হউক না কেন, 'তবরপারিচালনা বাভীত আমা- 


দের কৃতকার্য হইবার আশা লাই! কারথ 
করার ঘ্দি মোগল-সে্না ছত্রক্গ হইয়া 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে, তাহ! হ্টলে কেহই প্রাণ 
কাইয়। ক্রিরিতে প!রিবে না। ইঈশরের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমরা যুদ্রশেতে 
ফ্াবেশ করিয়াছি। এস, আম্বা সকলে 
দেহ ও গ্রাণকে এক করিয়। শ্রুদিগের 
যন্দুখীন হইতে চেষ্টা করি! শক্রগণ পাপ- 
নিরত, নিশ্চই আমর। এই ধর্মযুদ্ধে জয় 
লাভ করির। 

ইত্যবসরে মহম্মদ হোসেনি মির! দ্বীয 
ইসম্থ্দল হ্টতে অগ্রসর হইয়া সন্ুখতাগে 
জাতিতে মাগ্সিলেন। সাকুদী খা যেছরেম্‌ 
জরং হোয্েমি খা.টারকোমেন্‌ ইহ! দেখিয়। 
ঘন্গিলেন, "এই উতম হুখেগ।” পিতা 
জকি প্রায়,বুরিতে পারিয়। ঘষ্টচিভে তাহাদের 
ম্থাকেরে : জূূমোন কিয়া বলিলেন, 
্রহারমারের দৃক ঈশ্বরের সাহায্য পাইজাছি। 
রামিথিকট। উত্বম ্ুয়োধ আরিয়াছে।” 
হার গর মোগর রী খ্ান্কাবে 


৪২ 


' জামার দাটাাহিনী। 







১৪ 


মু ছ্যয়া শরপন্থুখে উগসির হান 1. 
এগিতা কোপার! নামক শিয়া রগ 
আর়োরর করিয়। টয় চালনা] ফুরিয়ে 
লাগিগেন। তাহার পর্বাধরীয় বর্সাচ্ছা দিত, 
চনে বর্ধা এবং কোমরবন্ধে ভুতীক ডীর- 
পরিপূর্ণ তুণীর় ঝুলিতেছিল। বীরাগ্রগণ্য 
শমনসদৃশ মোগল-বীরগণ সাহার লাহায়ার্থ 
সর্বজ] প্রস্তত হইন্প] রছিল। তখন রণদাত 
বাজিয়া উঠিল। তুরী, তেরী ও ঝয়চাছের 
শব বরণস্থলকে কাপাইয়! ভুণিন। মখ- 
সঙ্গীতে মোগল-যোদ্ধগণের হাদয়ে জত্িনর 
আপার সঞ্চার হইল । তাহার বণমদে মত 
হষ্টয় প্রাণের মায়া-মমতা যাবতীয় কোমল 
বৃত্ধিসকল ভুলিয়া গিয়া জাত্মহারা হুইক্ব! 
পড়িল এবং *ঙাল্লা ছে। আকবর, আলা ছে। 
আকবর” চীৎকার করিতে করিতে তরবারি 
উন্মুক্ত করিয়া! শত্রপ্ল মধো বর্ষাকাবীন 
প্রবল বন্যার ন্যায় বেগে প্রবেশ করিল। 
তাহাদের পাদবিক্ষেপ সহা করিতে না 
পারিয়া যেন ধরিত্রী কাপিতে লাগ্িলেন। 
অঙ্টের ক্রুত সঞ্চালনে বিক্ষোতিত ধৃলিরাশি 
ক্কষ্ণণর্ণ মেত্ের ন্তার় আকাশমার্গকে আন্ত 
করিয়া ফেলিল। নৃুর্য্য মেখাস্তরালে মূ 
নুকাইয় যুদ্ধের তীকষণ পরিগাম দেখিতে 
লাগিলেশ। তরবারির পরস্পর সংঘাতে 
উত্থিত অগ্রিরাশি চঞ্চল চপলার ক্যায় চক্ষু 
বাগসাইর। দ্বিতে লাগিল। ক্ষপকাল মাই 
রণস্থল প্রলয়কাগ্রীন মুর্তি ধারণ করিল। 
কিন্ত আকবর-শাছ দ্রেখিতে পাইবেন, যন 
পশ্চিযাকাশে চক্রবালের উপরিভাগে 
মোগব-কুষধক্মী অর্থ চল্গাক্ষিত জর়পত্াক্ষ! 
বইয়। ধীরে ধীরে উঠভিতেছেন। $হ দ্েবিযা 
তগবানুকে . দ্থরণপূর্রক, তিনি আরম /উ” 
মাহের-সহিতি যুদ্ধ.করিতে লাগ্যিলেন। . 
(এই বৃ যহস্মদ হোষেনি ঘা. পর 
দিকে (8কগণকে ছানরট রিমা 





নী 





নিজ সৈ্ের “বারা বৃহ রচম! করিপেন। | 


কিন্ত অচিরেই বাষশাহের সৈনা তথায় 
উপস্থিত হহয়। তাহার গতিরোধ করিল। 
বিপজ্জালে আকবর । 

বাদশাছু আকবর "শাণের মমতায় 
বিপদের সম্মুখীন হইতে ভীত হইতেন না? 
তাহার ঈশ্বরে এতই গ্রবল বিশ্বাস ছিল যে; 
তিনি জানিতেন, তগবান্‌ রক্ষা করিপে 
কেছ তাহার আনষ্ট করিতে পারিবে ন|। 
এই জনাই তিনি শক্ষর তীক্ষধার তরবারি, 
বর্ষার কিংব1 কালান্তক।রী বন্দুকের গুলির 
সপগুখে বক্ষঃস্থল পাতিয়া দিতে পারিতেন। 
শন্রুপক্ষীয় সৈনাগণ বাদশাহকে লক্ষ 
করিয়৷ চতুর্দিক্‌ হইতে বর্ষার বারিধারার 
ন্যায় অবিরণধারে গুলি বর্ষণ করিতে 
লাগিল। কিন্ত তিনি অক্ষতদেহে শক্র 
.লংহার করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল মধ্যে 
ভাগ্যচক্র সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে পরিবর্তিত 
হইল। বাদশাহের গপ্রাণনাশ করিবার জনা 
শক্রুপক্ষ যে সকল গুণি নিক্ষেপ করিতেছিল. 
তন্মধ্যে একটা গুলি ঘটনাক্রমে শক্রপক্ষীয় 
একটি হস্তীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। হস্তীর 
পৃষ্ঠে নানাধিধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বাঞ্দ বোঝাই 
ছিল। সেইগুলি সমস্ত হলিয়! উঠিল এবং 
চতুর্দিকে বিক্ষিণ্ত হইয়া স্বীয় সৈনাদলের 
প্রাণ বনাশ করিতে লাগিল। হস্তীট 
প্রাণভয়ে যুখমধ্যে প্রবেশ করিলে পর, এক 
ভীষণ দৃশ্তের অবতারণ। হঈল। হস্তিপৃষ্ঠ স্থিত 
সমস্ত দাহ পদা9থগুলিতে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া 
শর্ুপক্ষীয় সমস্ত অশ্ব, উদ্টু ও সেনাদলের 
প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিপ। এইবনপ 
ভীষণ ব্যাপার দর্শনে বিপক্ষদল তীত হইয়া 
“প্রাণ লয় যুদ্বস্থল হইতে পলাগন করিতে 
লাগিল। এমন কি দেখিতে দেখিতে 
গণ সেনা কোথা অন্য ও বিনষ্ট হইয়া 
গেল। ও 


.(১১শ খণ্ড বম রী? 


শক্রু“কবলে আকবর । 

বাদশাহ বিপক্ষ সেনাদলকফে এইরূপে 
পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। এবং এইরাপে কিয়দ.র 
অগ্রসর হুইবার পর দগায়মান হইলেন! 
হোসেনি মির্জার সেন।দল তখনও ভি ভিন্ন 
দিকে পলায়ন করিতেছে, যেন সংত্র সহ 
যোন্ধ। তাহাদের প্র।ণনাশে উদ্ধত হইয়াছে।. 
মেগল-সৈম্ত তখনও স্থানে স্থানে যুদ্ধ করি- 
তেছে। বাদশাহের নিকটে তখন সমান 
সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এই সুযোগে মহ্সদ 
হোপসেনি মির্জা সদলবলে আসিব] বাদ- 
শাহকে আক্রমণ করিল। তিনি জীবনে 
এরূপ বিপদে কখনও পড়েন নাই। অল্প- 
সংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি যেরূপ বিচক্ষণ! 
ও সাহসের পহিত হোসেনি মির্জার গতি 
রোধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লেখ- 
যোগ্য । রাঞ্জ মানপি'হ প্রতুর প্রাণরক্ষ!র 
জগ্ঠ অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়।ছিলেন 
এবং রাজা য়ঘুদাল এই যুদ্ধেই নিহত হন। 
উফাদার নামক জনৈক সেনানায়ক 
সাংঘাতিকরূপে মাহ হইয়।ও যুদ্ধ হইতে 
বিরত হহা নাই। 

সৌভাগাক্রমে হোসেন মির্্দ। বা তদীয় 
সৈন্তসকল বাদশাহকে চিনিতে পারে নাই। 
কিন্ত যে তিনজন অশ্ব(রোহী তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধো 
ছুট জন তাহাকে বিন! আক্রমণে অতিক্রম 
করিয়া/বঁলিয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তি 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমশই অগ্রসর 
হইতে লাগিল। বাদশাহ তাহার অভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিয়া তাহার বর্ষা উন্নীত করিয়। 
ঘাতকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিলেন। পাপিষ্ঠ 
প্রাপরক্ষার উপাদাস্তর না দেখিয়। বাদসশাহের 
নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বল, "আমি 
আপনার প্রাণ লইতে আসি নাই। 





ঠক, ১০১৭) 





আপনাদের. বিদয়-বার্ত। ঘোষণ। করিবার 
জন্তই জাহাপানার সম্মুখে আলিয়াছি।” 
এইব্ূপে আকবরশাহু শ্রক্রকবল হইতে 
উদ্ধার প্রাণ্ড হুইয়া স্বীয় সৈন্যবলের নিকট 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন? 

তবিষ্যতে ইহা জান! গিয়ছিল যে, এই 
তিনজন অশ্বারোহী সামান্য পুরস্কারের 
'লে।তে বাদশাধের অমূল্য জীবন ন।শে নিযুক্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু বাদশ।চের সন্বুখে আসিয়া 
তদীক্ক তেজে পূর্ণ সৌমামূত্তি দর্শনে ছুই জন 
খ্বতক অশ্ব ফিরাইয়! চলিয়। গিয়াছিল। 
তৃতীয় ব্যকি * সাহসের সহিত তদীর সম্মুে 
উপস্থিত হইয়াও তাহার উদ্দুক্র প্রাণন।শী 
বর্ষার ভয়ে প্রাণতিক্ষা করিয়াছিল । তৎপরে 
বিদ্রোহিগণ ভগ্নোন্ম হইয়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়। তিনি 
স্বীয় সৈন্টদলকে আদেশ করিলেন, “তে!মব। 
শেষ সীণ! পধ্যস্ত তাদের অ2সরণ কর 
এবং একপ্জনও নেন জাবিঠাবস্থ/য় পলায়ন 
করিতে ন। পারে, এরূপ চেষ্ট। কর।” 

যুদ্ধের শেষ পরিণাম। 

তৎপরে তাহারা ফুদ্ধলন্ধ ধন সংগ্রহ 
করিতে আরম্ভ করিণ। প্রায় ছই সহ, 
হস্তী, ছুই সহজ বর্ম্মাচ্ছার্দিত শশ্ব এবং 
পঞ্চাশৎ স্হত্র কাষানবাহী উদ্টু পিঠার 
সম্মুখে আনীত হইল। সুজায়েৎ এঁ। যুদ্ধে 
জয়লভের জন্য পিতাকে ধগবান দিতে 
ল!গিলেন। এবং তাহার শুভাদৃষ্ট ও ঈশ্বরের 
কপাতে তিনি থে এই ভীষণ যুদ্ধে জয়পাত 
করিতে সমর্থ হইয়ছেন, তৃজ্জন্ত ভগবু[ন্কে 


* আবুল কজল বলেন, তিন জি তকই তাহাকে 


পৃথক্‌ পৃথক তাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে 
' একজন তাহার জামুদেশে তরবারি দ্বারা অ।ঘ।ত করিয়া 

ছিল। কিন্তুড়াহার কাধ্যতৎপরতা ও যুদ্ধ-নিপুণতার 
ফলে আরটকোন আঘাত প্রাপ্ত না হইয়| তিনি শে পথ্য্ত 
কুক রা রন 


৩২৯, 


শত শত ধন্তবাদ দিতে লাপিংলুন। কারণ 
তংপক্ষীর় কেহই ইহা অনুমান করিতে 
পারেন নাই যে, যোগল-সৈন্ত ভুত অগ্ন- 
সংখ্যক হইয়া বিপুল শক্রবাহিনীর নিকট 
কিরূপে জয়লাত করিতে পারিবে । ০. 
খান কোকার মৃত্যুসংবাদ। 

যুদ্ধাবসানের পর পিত৷ বিজয়দাতা 
ভগবন্‌কে ধন্যবাদ প্রদ;ন করিয়৷ আমদাবাণ 
নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগলেন। 
পধিমধ্যে শুনিলেন যে, সেফ, খান কোক! 
এই যুদ্ধে বীরের ন্তায় দেহত্যাগ করিয়! 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, এই শোকাঁবহ 
সংবাদ শ্রবণ করিক। তিশি অধীর হইয়া 
পড়িলেন এবং ক্ষণক।ল পরে গ্রকৃতিস্থ হুইয়। 
তাহার ধাত্রা-পুত্রের (জেনি খার ভ্রাতার ) 
মৃত্যুর বিষয় যথাষথভাবে শুনিতে 
লাগিলেন। 

আমদাবাদের যুঃদ্ধর অব্যবহিত পূর্বে 
পিতা আকবরশাহ সমস্ত আমীরকে 
একটী ভোগ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন 
এবং সেই দিনে কতকগ্ডপি শেনাবিন্‌ 
(গণৎকার), তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
সম্তধিত যুদ্ধে কোন্‌ পক্ষ জয়গাত করিবে, 
বদশাহ তাহাদিগকে চ্জ্ঞাসা করেন। 
শেন।বিণগণ গণন। করিয়া বলেন যে, 
বাদশাহ জয়লাভ করিবেন বটে, কিন্তু এই. 
যুদ্ধে তাহার একটী-্টিং ও বিশ্বস্ত ওমরাহ] 
নিহত হষ্টবে। সেই দিন রাতে সেফ, খান 
পিতাকে বগেন, ওমরাহ এই যুদ্ধে প্রাণ 
হার।ষঈবেন এবং ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিয়া- 
শছল্র। ফুদ্ধ কালে তিনি মুখে ছুষ্টটী 
সাংঘাতিক আঘ।ত প্রাপ্ত হইয়। এ্রভত্ত 
কঙ্জেবরে তাহারা স্মটি, ও শ্রচ্ছু 
আকবরশাহের নিকটে ক্রুতবেগে 
ঘাইতেছিলেন, এমন সমটো ৯৯্মধ .হে!সেনি 
মির্াাানাঙগণিতরোধ বনেন, বিদ্কু খান্‌ 





ঙ্হহ 
বীবনের শেখ দুচুত্ত পধীপ্ত পাইসৈর সহিত 
খুদ্ধ করিয়া ইংলীলা। সংবরণ করিয়াছিসেন 
মহশ্মদ-হোঁসেনির পলায়ন ও ধৃ্ঠ ইন । 
হোপিনি দরজা (ধিনি নিঁজেফে 
গুজরাটের 'রাজ! বলিয়া ধোষণা করিয়া" 
ছিলেন ) পৈন্ঠগণ পরাপ্ত হইক্া পলায়ন 
করিলে পর, শঞ্রইন্ত হতে রক্ষা গাইব জন্ত 
পলায়ন করিয়। কণ্টকাকীর্ণ বমনধ্যে মাশ্রধ 
প্রণ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু টদধক্রমে 


তীহার অশ্বের পাদদেশে কন্টক বিউ, 


'ছও্রায় ভীহাকে পদবর্জে ধনে বনে ভ্রমণ 


করিতে হইয়াছিল। এমন অবস্থায় পিতার: 
একজন বিশ্বস্ত অন্ুচর সাহার অন্থুপরণ 


ফরেন এদং অবশেষে বন্দী করিয়া 
বাশাহের নিকটে পলাতক বিদ্রোহী 
'ছ্বৌসেনিকে বিচারার্ধ লইয়া আসেন। 
হোসেনি পাছে পন্গায়ন করে, এইজন্ট 
পচ্চান্তাগ হইতে তীাগার ভত্তগ্কয় বাধা 
'ছিল। অপর ছুট জন ব্যক্কি সি্জ। খাাকে 
শ্বৃত করিয়াছে, বপিয়া বাদশাতকে জানান, 
কিন্ত বাদসাহ বন্দীকে এই জটিল রহস্য 
মীমাংসা করিতে বলায় মির্জা! অত্যন্ত শুন 
ঘনে উত্তর করিলেন, “বাদসাহের নিষ্ক 
আমার বন্দীকারী” অর্থাৎ মির্জা বাদশাহের 
কয়া ও অনুগ্রহ ভুলি গিরা ভাহাএই 'বরুদ্ধে 
বিদ্রেহী হইয়্াছিলেন। সেই অক্ৃজ্ঞতার 
ফলেই সে এইরূপে বন্দী হইয়াছে । এই 
সঃখকীনক পরিবর্তন দর্শন করিয়। সম্রাটের 
ইয়ে দয়! হইল এবং মির্জার হপ্ডের বন্ধন 
ধোঁটিন করতে জাঙেশ দিপেন | 'মান- 
শিহ হরবারির জবীনে তাহাকে বন্দী করিয়া 
প্যারা হইল। কিন্ত মানসিংহের নিকট 
স্ন্বী পানীয় খল ভিক্ষা করিলৈ, ভিনি 
গৎলারিবর্তে ভাহাকেন্নিপরজবৈ,] প্রায় 
করিপেন: পিতা 'ইঞা রিং কাস 
*মাদীসংহের কাখোছ ভি পিছ 


মাহিন্া-সংহিতী। 











এধং অতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ কত 
বন্দীকে উহার নিকট ধাঁধতে জমাদের 
দিলেন ছি আকবরের তইীপ সহবতা 


স্ব হইয়া গাহাকে জানাস্থয়াছিলেন ঘষে, 


যদিও গুগগরাটের ধ্লাজকুমারগণের মো 
একজন পরাস্ত ও হন্দা হইয়াছে, তধপি 
টাহায় এরূপতাধে নিন্টেষ্ট ধাক। উচিত 


নহে, এখনও তিন জন অরণ্য যো আছেন, 
হার। পুনরায় সৈষ্ঠ সর্মাবেশ করিয়) 
আক্রমণ করিতে পরেন। | 
এখতিয়ার উল-মুহ্ধ ও মৌগল- 
সৈন্যের যুদ্ধ । 


বাদশাহ ধীরে ধীরে আমদাধাদ, 


নগর।তিসুখে যাইতে লাগিলেন এবং 


হোসেনিকে রায় পিংহের হস্তে সমপর্ণ 
করিলেন। হোসেনির হস্ত বন্ধন পূর্বক 
হস্তিপৃষ্ঠে উত্তোণিত করিক্াা। লওয়া! হইল। 
পথিমধ্যে একদল বিপক্ষ-গৈন্ত নব উদ্যমে 
ও উৎসাহে অরণ্য হইতে বাহর্ণত হইয় 
মে।গখ-সৈগ্ঠগণকে আক্রমণ করিবার গু 
অগ্রসর হইতে গাগিল। এখতিয়াক্ক উল.যুক্ক 
ত্রিশ সহ সৈন্য লইয়। এই বিপক্ষ সেনা- 
দলের পরিচালনা ফরিতেছিগেন। তিনি 
বাদশাহকে অতিনন্দন করিবার জন্য 
আসিতেছিলেন ইহা জান।ইলেন, মোগগ- 
সৈন্তগণ, শক্রসৈন্তগণকে দেখিয়া বিশ 


হুইয়াছিলেন এবং বাদশাহ তাঙার বলবা্গা- 
করগণকে রণবাধ্য করিতে আদেশ দিলেন। 
ষোদ্ধংপণ সকলেই নিগ্জ নিজ অস্ব পৃষ্ঠে 
আরোহণ পূর্বক যুদ্ধের জগ গ্রস্তত হই 
রছিলেন। ইত্যবসরে রাজা মানসিংহ, 
নুজায়েত খান, রাজ। তগব।ন্‌ দাস সাদান্ি- 
সংখ্যক সৈল্ত লইয়৷ অগ্রগাবী শকুগণের 
সন্থুবীন হইয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ 


করিতে লাগিলেন । তীরন্দাজ ও গ্ৌশন্বাজ- 
গণ উতটুপৃষ্ঠ হইতে শ্রুদিগের উপর অঞ্জজ- 


তাবে তীর ওওনি বি শা 'কাঁরিল। 
“মি 


আলোকের চাপ। 


খ্বাধু যুছধেগে বহিলে গাছেয় পাচার 
আন্দোশন গেখিয়া মরা বায়ুর চাপ | 
বুঝিধ। লইতে পান্ধি। শর পত্র সেই 
ছাই প্রধল হষ্থয়। যখন গাস্ছপাল! বাড়ীর 
ভূমিসাৎ করে, তখন চাপের কার্ঘ। আমরা 
সুম্পক্ট দেখিতে পাই। উচ্চস্থান হতে 
পড়িশে গুরু বস্ত যে চাপ দেয়, তাহ। গ্রতি- 
বিন আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু 
আলোকের চাপেক্স কথাটা সম্পুর্ণ নুহন। 

মনে করা যাউক অতি উজ্জ্বল 'দীপ- 
শিখার নিফটে কোন দ্রব্য রাখ! গিয়াছে, 
জবং'তাছার একার্ধে তীব্রালোক পড়িতেছে। 
এ প্রকার অবস্থ।য় জিনিসটা সত্যই কি 
আলোকেন্স চাপে ধাক্কা পাইর] দাপশিখ। 
হইতে দুরে যাইতে চেষ্টা করে? কোন 
লু বস্তর উপর ফুৎকার দিলে উহাতে 
যে চাপ পড়ে, তাহ। জিনিসটাকে উড়াইয়া 
ছবুরে লইয়। ববায়। উজ্জ্বল আলে।ক্র 
লন্ুথে লঘু বস্ত থাকিলে তাহা সত্যই কফি 
সুরে চলিয়। হায়? ্ 

আধুনিক জ্যোতিবিগণ ধূমকেতু শ্ুভৃতি 
জ্যোতিফের কু ক্ষুত্র কণার উপর হৃুর্যা- 
'লে।কের কার্য্য দেখাইয়। পুর্বোক প্রশ্নের 
'উত্তর দিয়াছেন। ইই।/রা সকলেই বলিতে- 
“ছেম, তীমকার ধুমকেতু বখন তাহার কোটি 
।ফোটি যোজনব্যাপাঁ বিশাল পুজ্ছটিকে বিস্তৃত 
কক্ধিয়া আকাশে উদ্দিত হয়, তখন নুরঘ্য- 
'লোকের 'চাপই তাহার দেহের সুগম হুক 
আঘুকপার উপর খাক। দিপা পুজ্ছের রচনা 
'করে। বৈশাখের পশ্চিমে ড়ে খুলি 
'উদ্ভিতে 'আখধস্ত করিলে, খায় ভাপে তাহ। 
'গাশ্চিসক্হিইতে পুর্বদিকেই 'চলিতে ০াংক। 
(গুধ্য- হইতে জজ আলোবরশি প্সাসিা 


€দখায়। 


ধৃদকেতুর উপধ্লে ঘে চাপ দেয়, "তাহাতে 
উদার দেহের লু কণান্ডুলি ঠিক উ প্রকারেই 
হুর্য্য হইতে ভুওর গয়া গড়ে এই কারণে 
ধূমকেতুর পুঙ্ছকে সর্বদাই হুর্ষেযর ঘিপন্ীত 
দিকে দেখ। গিমা থাকে। ইহ] ছা) 
পূর্ণ গ্রহণকালে চঙ্জাচ্ছাদিত, হুর্য্যবিদ্ে 
চারিদিকে যে ছটামুকুট (07০৮৮ ) প্রকাশ 
পায়, এবং সুর্মোর উপয়ান্তের আনেক পুর্বে 
২ পরে ধে মৃদু আশোক সবিতার সপ্তঙ্থের 
তুরাখিত রজ্জতধুপির ন্যায় রবিখার্গে 
(5.০111১0০) বিভ্ভৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের 
লকলেরই মূলে আলে।কের 'চাপ বর্তযান॥ 
নিয়তই জগতে এ প্রকার নেক ঘটন! 
সংঘটিত হহতেছে, যাছার অব্য চক্জুকান 
স্গ ইন্জিয় দ্বারা আমর। মোটেই বুঝিতে 
পরি না। হ্থচাগ্র প্রযাশস্থানে যে শত শত 
জীবাণু জীবনসংগ্রথমে বেগ দিয়া উততত 
প্র।ণিগণেরই ক্যা বিচরণ কারতেছে, 
আমদের স্কুল ইন্জ্রিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ 
করিতে পারে না। অথুধীক্ষণ যন্ত্রহ 
জীবজগতের এই বিশাল খগুডর!ত্যের লীল! 
কোটি যেন দুরের যা" 
জ্যোতিষ্ষগুণি হইতে দে ক্ষাণালোক শত 
শত বৎসর ছুটিয়। পৃথিবাঁতে অ।সিয়। গড়ে, 
আমাদের চক্ষু তাহাতে সাড়া 'দেয ম1। 
কিন্তু দুরবীক্ষণ যন্ত্র ও (োটোগ্র/ফের চিত্র 
তাহাদের পরিচয় প্রর্দন করে।- 
'আলেকের চাগ এইএকারেরই অতি 
ব্যাার। ঝড়ের মাঝে দাড়াইলে কাস্র 
প্রবল চাপ ইনিয়গুনি দ্বার]! আমর! বুঝ! 
'জই। কিন্তু নূর্য।লোডক খিঠ দিয়া ইকো, 
সগাডলাক ৫ -মৃহ চাগ-দ্রতাহা জান্করা 
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হুক ন্তরতার। তাগার অস্তিত্ব বুঝিয় লইতে 
হয়, এবং গণিতের নৃগ্ৰ তুলাদণ্ডে তাহার 
পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। আধুনিক 
বৈজ্ধানিকগণ এইপ্রকারেই আলোকের 
চ।পের অপ্ডিত্ব বুঝিয় বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে তাহার 
কফার্য। দেখাইতেছেন। আমাদের পৃথিণীর 
উপর হুর্যা।লোক পড়িয়! নিয়তই একুশ লক্ষ 
মণ জোরে ধাক। দিতেছে । 

আলোকের চাপের সাহাধো যে সকল 
জোতিবিক প্রহেবিকার মীযাংসা হইয়াছে, 
তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে, চাপ কি 
প্রক্কারে কার্ধা করে তাহা জানা আবগ্তক। 
যখন বাহির হতে কোন শক্তি আসিয়া 
কোন বস্তর উপর পড়ে, তখন জিনিসটির 
পৃষ্ঠকল অনুদারে শক্তির কার্য দেখা যায়। 
এক সের লৌহপিগডের উপর প্রবল বায়ু 
আঘাত দিয়া যে পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে 
পিটাইয়। বৃহৎ পাতের আকারে পরিণত 
করিলে সেই চাপেরই সমবেত পরিমাণ 
অনেক অধিক হইয়া দীড়ায়। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, ভূমধ্যাকর্ধণ (074৮1055008) 
প্রভৃতির শক্তি যেমন সামগ্রীর (01185৯) 
পরিমাণ অনুসারে অল্লাধিক হয়, বাহিরের 
চাপসে নিয়মে চলে না। দ্িনিস যতই 
লঘু হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত 
হইলেই চাপের পরিমাণ বাড়ির বায়। 
একসের লৌহপিণ্ের পৃষ্ঠকল যত, সেই 
লৌহঘার] গঠিত একশত গুপির সমবেত 
পৃষ্তকল তাহা অপেক্ষ। অনেক অধিক। 
তাপ পর সেই ছোট বর্ত,লগুলিকে 
ভাঙিয়। সহত্র সহ ক্ষুত্র ক্ষত্র কণিকা বিভক্ত 
করিলে, পৃষ্ঠকলের পরিমাণ এত অধিক 
হইয়া দীড়া যে, তখন পূর্বের অখণ্ড 
গোলকটির পৃষ্ঠকলের সহিত ইহার তূলনাই 
হয়ত11 হুতয়াং দেখা ধাইতেছে এক রে 


- ওজনের দৌহ পিওর উস বগি 
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পড়ে, অতি স্ষুত্র কণিকার বিভক্ত হলে, 
সেই দ্দিনিসই তাহার সহশ্র সহস্র গুণ চাপ 
পাইতে আরম্ভ, করে। টজ্ঞানিকগণ 
বলিতেছেন, বড় প্রিনিসের উপকার 
আলোকের চাপ আমরা বুঝিতে পারি ন।। 
অতি লুল হুক পদার্থের উপরে উহার 
'ষে কার্ধ্য হয় তাহ! পরীক্ষ/! করিয়া চাপের 
আস্তত্ব বুঝিয়া ল্টতে হয়। যে সকল 
পিনিসের পৃষ্ঠফল তাহাদের গুরুত্বের তুলনায়; 
অত্যন্ত অধিক, সেহ গুলিতেই উ্ার কার্যা 
সুষ্পষ্ট দেগ। যাঁয়। হিসাণ করিয়া দেখ 
গিয়াছে, সাধারণ গ্ৌহকণিকার বাসের 
পরিমাণ দি এক ইঞ্চির একলক্ষ ভাগের 
একভাগ হইয়। দাঁড়ায়, তখন উহার পুষ্ঠে 
পতিত ুর্ধালোকের চাপ কণিকাগুলির 
গুরুত্বের ঠিক সমান হয়। কণাগুলি 
ইহা অপেক্ষাও ছোট হইয়। পড়িল, আলো- 
কের চাপ তখন গুরুত্বের অধিক হইয়! 
সেগুলিকে ধুগিকণার স্যার উড়াইয়া দুরে 
চালাইতে থাকে । 
ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর 
ন্তায় জমাট শিলামুত্তিক দ্বার! গঠিত নয় 
“তাহার গমনেক প্রমাণ আছে। হুরধ্য বা 
অপর কোন জ্যোতফ ধূমকেতুর মুণ্ড ঘার। 
আচ্ছাদিত হইগে তাহাএ জ্যোতি:র একটুও 
হাস হয় না। জমাট পদার্থ দ্বারা গঠিত 
হইলে, চন্ত্র যেমন, গ্রহণকালে সৃর্ধ্যকে ঢাকিয়া 
ফেলে, সেইপ্রকার ধৃমকেতুগুলও হুর্য্য ও 
পৃপিবীর মধ্যে আলিয়া দড়।ইলে সুর্যাগ্রহণ 
উৎপূন্ন করিত। *কিস্তু এপ্রকার হণ কখনই 
ঘটে নাই। ভাছাড়া যে পথ ধরিয়। 
সামগ্নিক ধূমকেতু গুলি (6০79080 0০97)608) 
হুর্ধ্য গুদক্ষণ করে, তাহার সর্ধাংশ প্রায়ই 
বছ উদ্কাপিও দ্বার) ৰিকীর্ণ থাকে। কাজেই 
ইহাদের দেহ ছোট বড় উদ্ধাজগিও ছাতা 
গঠিত বঞ্িফ়াই য়ছান্ত করতে হয়। 
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হূধ্যালোক বড় পিগুগুলর উপরে যে চাপ 
দেক্স, তাহাতে পেগুলি গ্থানত্রষ্ট হয় না, কিন্তু 


ইছাদেরই সহিত যে সকল অতি লখুকণ। 
খু/কে, তাহার! সেই চাপ খীরণ করিতে না 
পারিয়৷ বায়ত।ড়িত ধূলিকণার স্ঞায় দুরে 
ধাবিত হইয়া পুচ্ছের রচনা করে। কোন 
ফোন ধূমকেতুর পুচ্ছ দশ কোটি মাইল 
অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে। অথচ সমগ্র পুচ্ছে 
যে সামগ্রী থাকে তাহা একত্র করিলে 
কখনই চারি পচ সেরের অধিক হয় না। 
ধূমকেতুর খগডদেহের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে 
কত সুঙ্ ইহ] হইতে আমর তাহ অনায়াসে 
অগ্চযান করতে পারি । 

কখন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ 
দেখা যায়। এপর্য্যস্ত এই ব্যাপারটির ভাল 
বৈজানিক ব্যাখ্য! কোন জ্যোতিষীর নিকটে 
শুনা যায় নাই। আলেকের চাপের 
সাহায্যে ইহার উৎপতি তত্ব এখন বুঝা 
যঃইতেছে। যে সকল উজ্জ্বল বস্ত আমাদের 
করায়ন্ত নয়, প্রশ্যক্ষতাবে তাহাদের পরীক্ষা 
করা চলে না। এই অবস্থায় রশ্মি-নির্বাচন 
যন্ত্র (505০699০915) আমাদের প্রধান 
সহায়। এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র হন্ত্রটির ফলাহাঘো 
কোটি কোটি যোজন দুরবর্তাঁ জ্যোতিফগুলির 
গঠনোপাদান কেবল বর্ণচ্হত্র (9910081) 
পরীক্ষা করিয়া স্থির কর! যায়। ধূমকেতুর 
পুচ্ছ হইতে যে আণোক নির্গত হয়, তাহ! 
এ বস্ত্র ফেলিয়া বিশ্লেষ করিলে পুচ্ছে অঙ্গার 
ও হাইড্রেজেনের সন্ধান পাওয়া যায়। 
ইহা দেখিয়। অনেক জ্যোতিধী মনে 
করিতেছেন, সুর্য্যের তাপে এ অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন ঘটিত বন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়। যে 
সকল অঙ্গারকণিকার উৎপাদন করে, তাহাই 
পুচ্ছের প্রধান উপাদ্ান। কিন্তু এগুপির 
সকলেই নুমান আকার গ্রহণ করিয়া উৎপরন 
হয় না; কাজেই একই হূরধ্যালোক ছোট বড় 
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হিসাবে নানাপ্রকারে চাপ দরিয়া একাধিক 


পুচ্ছের রচন। কবে । হেলিয় (-£7157+5 
00175) ধৃমকেতুটিতে গত উদয় কাপে 
অনেকগুলি ছোট ঠোট পুচ্ছ দেখ! [গয়া- 
ছিল। ১৭৪৪ সালে যে ধূমকেতুর উদন্ন 
হয়. তাহার পাঁচটি পুচ্ছ ছিল। নুবিখ্যাত 
ডনাটির (10০0178075 0০10) ধৃূমকেতুটি 
পঞ্চপুচ্ছের সহিত আবিষ্কারকালে ধর! 
দিয়াছিল। [ও - 

সুর্ষ(র নিকটবর্তী হইতে আরস্ত করিলে 
ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কত শীত্ব বাড়িয়! যায়, 
হেলির ধূমকেতুর ক্রমিক পরিবর্তন ধাহপর। 
লক্ষা করিয়ছেন, তাহাদিগকে এসন্বন্ধে 
কিছু বল! নিশ্রয়োজন। ১৬৮* সাপের 
বৃহৎ ধৃমকেতুটির পুচ্ছ হু দিবসের মধ্যে 
ছয় কোটি মাইল দীর্ঘ হইয়! পড়িয়াছিল। 
আধুনিক জড়বিভ্ঞানের জনক. নিউটন 
সাহেব তখন জীবিত ছিলেন। পুচ্ছের 
আকন্মিক বৃদ্ধির তিনিও কোন কারণ, 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা মগাপপ্ডিত 
অধাপক আরেনিয়স্‌ (41710517155 ) 
অ।লোকের চাপ দ্বার এই গ্রকার বৃদ্ধি সম্ভব 
বলিয় সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। ইনি 
হিসাব কারয়। দেখিয়াছেন+পুচ্ছস্থ কণিকা- 
গুলি বেষ্ট ছোট হইয়া পড়িলে, সেগুলি 
আলোকের চাপে ছুই ঘণ্টা কালে ছয় 
কোটি মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে 
পারে। 

তাপালে!কের বিপুল ভাঙার বক্ষে ধরিয়া 
ফে মহাজ্যোতিফটি আমাদের এই জগতের 
কেন্ত্রে দণ্ডায়মান রছিয়াছে, তাহাতে 
আলোকের চাপের কি কার্য। হয়, এখন 
আলোচনা কর! বাউক। দুর হইতে আব! 
সুর্য্যে র যে জ্যোতিত্মান্‌ মৃত্তি দেখিতে পাই,. 
ভাঙার প্রকু হু৮8% সেএ্রকার নয়। মান। 


৩২৬ 
ঘাযবীয় পদার্থের গভীর ভাবরংগ আহত 
ধাকির। নুর্ঘ্যদেব আমাদিগকে দেখা দেন। 
এই সকল হবনিকার দবন্তরালে তিনি কোন্‌ 
সপ গ্রাহণ করিয়। বিরাজ করিতেছেন। তাহ। 
দেখ! কঠিন । বাছা হউক, কত সুগ্য 
ক্বন-বান্প বা কঠিন যে অবস্থাতেই থাকুন না 
ক্ষেন, যে পক্চল উপাদানে সৌরদেছ গ্রঠিত 
ভাগ! যে খুবই উত্তপ্ত তাহাতে আর সব্ষেছ 
নাই। আমরা £জিম উপায়ে হত প্রকার 
ভাপ উৎপর করি, তনাধ্যে বৈচ্যতিক-তাপের 
উঞ্ণতাই সর্বাপেক্ষা অধিক। সুর্যের উষ্ণতা 
শচ্া শত বৈছাতিক চুল্লীর উষ্ণতাকেও 
অতিক্রদ্দ করে। 

পৃথিবী বায়ুমগ্ুলের গম্ীরতা পঞ্চাশ 
মালের অধিক নয়, কিন্তু নুর্য্যের ঘাল্পা- 
বরণটি কলের ঘাহির়ে রহিয়াছে, কেবপ 
তাহারই গভীবন্ত1 প্রায় পাঁচ হাজার মাইল । 
এই বিশাল হাপ্পরাশি জনব্ত হাইড্রোজেনের 
৫লাহিতান্ড আপগোকে রঞ্জিত হুইয়া সৌরা- 


কাশের সর্বাংশে ঝটিকাবেগে জালোড়িত 


হইতেছে। কৃর্ধাালোকফের ভীষণ বাটিকার 
মহিত আমাদের পরিচিত খাটিক| বা ঘুর্ণাাবর্ত 
গুলির ভুলনাই হয় না। এই 'আগোড়নের 
ছ্বাতপ্রতিষাতে তৌরাকাের রঙিন্‌ বাষ্প 
বাশিকে সহত্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখ।ক।রে 
জ্গমেক উপরে উঠিতে দেখা গিয়। থাকে । পু 
দ্য গ্রহণকালো ঘন উদ্ভ্বণ হূর্য মণ্ডল চা 
বি্বে আচ্ছাঞত হইয়। পড়ে, কেবল তখনি 
পৌরাকাশের এই অদ্ভূত দৃপ্ত দেখার সুবিধা 
ছয়। এন পুর্ণ হুরযযগ্রহণে এপর্য্যস্ত সৌর- 
ক্কাগ্ুল পরাক্ষ। করিঝার এ্রকমাত কুঘে।গ 


চথিল। দেশ বিষেশের জ্যোতিথিগণ কছুষার, 


কাশ বেকপ্রঃদশ এবং লুডু কাতযলকাটুক। 
প্রভৃতি তি হূর্গম -ছাছেও পর্ণ -তূর্যয গ্রহণ 
: ফেপিখার প্জন্ত রাজি নব্য) দারা 
কররাছেদ। ' কিছু এখ্কুধুকেনৃতমু বু্দারা 


সাহিন্া সংহিক্কা। 


[১১শ খঞ, পবুটে। 


সক্ষম সময়েই কর্ষের দ্স্গাব্রা পাকার 
নুষাগ কইয়াছে। ূ . 

যাহা! কটক নর্য/র আকাপের উপর 
পূর্বোজ্জ সহ লহ মাটন দীর্ঘ শিখাওলি 
(50658100015 ) বে কি কারে উৎপয় হর, 
আধুমিক কত. হণ কয়েক বাসর পূর্বে 
তাছ। ঠিক ৰখিতে পারিতেন না। লাষগ্রীর 
পরিমাণ বন গ্ারির হয়, 
জিনিষের আকর্ধনী পক্তিঞ তত হাড়ি 
থাকে। এই এব নিয়মের জনি রইয় 
সুষ্টির ছোট বড় বগল কার্ধাই ডলিতেছে। 
সর্যোর সায়গ্রী-পারমাণ পৃথিবীর ভুলনার 
অত্যন্ত অধধক। হিসাব কৰিলে (দেখা বায, 
ভৃত্তলে বে বন্ধর তার দেড় মগ, হূর্য//লোকে 
তাহার ওজন প্রার ৫৯ ষণহইয় দাড়ায়। 
এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে সুক্ধিলাক্ক 
কারয়া পৌরারাশের লঘু বাগগুলিকে 
বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপয়ে ভাসিতে 
দেখিয়া জোতিষিগণ অবাক্‌ হটয়! পড়িতেন। 
বাপারট। জ্যতিঃশাঙ্জের এক প্রকাণ্ড 
গ্রগ্েলিকা হইয়া! গঁড়াইরা ছিল। এগ্ন 
বৈজ্রানিকগণ ইহাকে আলোকের চাগ্ে- 
রই কার্য ব্লিয়! সিদ্ধান্ত কুরিয়ানেন। 
ইষ্ারা বলিতেছেন, যে বাম্পরাশি স্র্ঘা 
হইতে মহাকাশের দরে উৎজ্গিপ্ত হর, 
তাহা চিন্কালই দাশ্পাকারে থাকিতে পারে 
না। একটু দুরে-(গয়। শীতল হইয়া পড়িলেই 
তাহা জমাট বাঁধিয়া কুত্র ক্ষুত্র ধণিকার 
পরিণত হয়। জাকারে “একটু ঝড় হইলে 
ল্লালোরের চাপ সেখুলিকে জার শুনে 
রাখিতে পারে ' না, নিহজগের ভারে,ভাহায়! 
জাপনা হইতেই সূর্ব/প্ৃষ্ঠে পিড়িতে জোর 
করে। আমর নহ্দৃরে থাকি! এই-ক ফিক" 
লিকেই -সুর্যের 'হাম্পারয়কের অক্ররীগ1- 
ক্কারে দ্বেখিতে প্াই |. র্যাব 
ক্ষান্ত ছেয . ইজ -গ ইল. / রগ 


(01755) 


ছান্্রিক:১০১৭] 
আলোকের চাপ ঠিক গুরুত্বের সমান হইয়। 
পড়ে, তখন সেগুলি উপ বা নীচে কোন 
স্থানেই বাইতে পারে নাঃ) এ অনস্থার 
আমরা কপিকাগুলিকে লঘু মেঘাকার 
বাম্পাবরণের উপর ভাপিতে দেখি। পূর্ণ 
সুর্যা গ্রহণকালে সুর্ধার আকাশে এন প্রকার 
উজ্জ্বল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে। 
কণিকাগুলির আকার যখন আরো ক্ষুদ্র 
ছইর দীড়ার, তখন হুর্যালোকের ছাপ 
উচ্ভাদের গুরুত্বকে অণতত্রম করে। এই 
অবস্থায় সেগুল ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকা- 
গুল্রই ভ্তার আলোকের ধাকার দ্রুতবেগে 
সৌরাকাশ ছাড়িয়া দূরে চলিতে আরস্ত 
করে। হুর্য্য হইতে অনেক দুরে যে মৃদু 
আলোকের ছটামুকুট (0০01০)7 ) নুর্যা- 
গ্রহণকালে দেখ! দেয়, তাহা! আলোক- 
তাড়িত মতি ক্ষুদ্র কর্ণকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন 
হয়বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

এ পর্যন্ত রূসায়নধিদ্গণ পরমাণুকেই 
(500085) স্থষ্টপদার্থের হুক্ষতম অংশ 
বলিয়া অনুমান কর্রিতেছিলেন। শাধুনি* 
বিজ্ঞান উহা! অপেক্ষাও বহুক্ষুদ্র এক জাতীয় 
'তি পরমাণুর '(€ 001111১0165 )% সন্ধ!ন 
দিরাছে। এগুলি খ্াণাত্মক (15£70৬5) 
বিছ্বাতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র 
যে, অন্ততঃ হাঞারটি একত্র না হইলে 
আমাদের পর্রিচিত একটি পরমাণুর গঠন 
হয়না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সুয্যের 
বাম্পমগুলে যে রাসায়'নক কাধ্য ও তাপের 
লীল৷ বিরাম চলতেছে, শ্ুহাতে সৌরা- 
কাশ সর্বদাই বিহ্যুৎযুক্ত হইয়া আছে এবং 
অসংখ্য অতি পরমাণু খণাত্মক বিছাৎ বহন 
করিয়া! গোলাগুলির মত মহাকাশের 
ভিতর দিয়া! ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই 
ইহাদেরই ুবেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের 
উপর আমির! পড়ে, তাহাদের সংন্পর্শে 

৪৩ 





 তঁলোফের চাপ। 


৩হশ 
বায়ুরাশির উর্ধতন অংশ খণাত্মক বিহাতে 
পূর্ণ হষ্টয়! পড়ে। হুষ্টটী পদার্থ যদি একই 
জাতীর বিছবাতে পুর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি 
রাখিলে তাঙার! বিকর্ষণ সুরু করিয়া দেয়। 
স্থৃতরাং হুর্ধা হইতে যখন খাণাত্মক বিছান্তে 
পূর্ণ নূতন অতি পরমাণু দলে দলে পৃথবীর 
দ্বিকে ছুটিকনা আসে, তখন তাহারা আমাদের 
ধণাত্মক বিছ্যাৎ পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের নিকটবর্তী 
হইয়া পিছাইয়! যাইতে চার়। এই অবস্তায় 
সেগুলি বদি পরস্পর মিলিয়া বা অপর 
পদার্ধের সহিত সংযুক্ত হা আকারে ব্লেশ 
বড় হুইক্সা ঈীড়ার, তবে হুর্যোর দিকেই 
তাহার! পড়িতে 'শারস্ত করে, আলোকের 
চাপ গতিরোধ করিতে পারে না । জেোতিবি- 
গণ বলিতেছেন, পৃথিবী ও সৃর্যোর 
অতি পরমাণুর এই প্রকার আনাগোনা! 
সত্যই অবিরাম চলিতেছে । যদি ৫কহু 
চন্্লোক হইতে আমাদের পৃথিবীটিকে 
দেখেন, তবে সুগ্য ও ধরাকে প্র অতি 
পরমাণুর প্রবাঞ্জ দবার। নুম্পষ্ট সংুক্ত দেখিতে 
পাইবেন। 

স্ু্য্যোদয়ের পুর্বে এবং অন্তের পরে 
*রাশিচত্রস্থ নক্ষত্রগুলিকে ভেদ করিয়া যে 
এক মৃহ আলোক (20150811451) 
আকাপে দেয়, জ্যোতিষিগণ এত চেষ্টাতেও, 
উহা উৎপ'ন্-তত্ব নিঃসন্দেহে গতির করিতে | 
পারেন নাই। এখন কেতুকেই পূর্বোক্ত 
আলোক্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করা! 
হুইতেছে। 

অতি পরমাণু ও বিছ্যুৎ সম্বন্ধে ষে সকল 
কর্থ বল! হইল,আজকাল এক এক প্রাক্রয়ায় 
পরীক্ষাগারে তাহার সত্যতা চাক্ষুষ দেখানে। 
হইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পান 
উইলিরম ক্রকৃস্‌ (01০০9) এক প্রকার 
প্রাক বাযুশুন্ত নলিকার ( 2:0015,8 11১৩ ) 
ভিতর বি করিয়া পূর্বোক্ত কার্ধ্য- 





২৮ 


গুলির সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। নলের ছুই 
প্রান্তে ছইটি তার সংযুক্ত থাকে । ইহাদের 
সহিত বিছ্যৎ উৎপাদন যঙ্ত্রের ছুই প্রান্ত 
সংযুক্ত রাখিলেই নলের ভিতর আলোক 
দেখা দের়। ইহা সাধারণ আলোক নয়। 
হূর্ধ্য হইতে যে সকল অতি পরমাণু ছুটিয়। 
পৃথিবীর বায়ুমগ্ুলের উপরে আসিয়া! পড়ে 
ক্রক্সের নলের আলোকটা সেই জাতীয় 
বিছ্যৎ পূর্ণ অতি পরমাণুরই আলোক । 
নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌন্বকাকর্ষণে 
ত্র অতি-পরমাণুর প্রবাহকে সুস্পষ্ট বাকিয়! 
চলিতে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য 
বিশেষ আয়োজনের আবশ্তক হয় না। 
আজকাল. ছোটখাটো পরীক্ষাগারেও অতি- 
পরমাণু ও চুম্বকের এই অত্যাশ্চম্য কার্য) 
দেখানো হইতেছে । বৈজ্ঞানিকগণ চৌন্বকা- 
কর্ষণজনিত বিচলনের পরিমাণার্দি গণনা 
করিগ্না অতি-পরমাণুর গুরুত্ব ও বেগ প্রসৃতি 
নির্ণয় করিয়াছেন। 

যাহ। হউক ক্রকৃষের নলের ভিতর অতি- 
পরমাণুর কার্য) লক্ষ) করিয়৷ আচার্য্য আরে- 
নিয়স্‌ (4১171১67193) মেরুপ্রভার (2১97018) 
উৎপত্তির এক ব্যাখ্যান দিয়াছেন। আমাদের, 
পৃথিবী যে নান! প্রকারে একটি বৃহৎ চুপ্ধকের 
টায় কার্য করে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
সাধারণ চুন্বক-শলাকার যেমন দুইটি মেরু 
(5০165) থাকে, পৃথিবীর ভৌগোলিক 





" লাহিত্য-লংছিতা। [১১ খু, এম সংখ্যা । 





উত্তর ও হক্ষিণ মেরুর লন্গিছিত স্থানে সেই 
গুকার চৌম্বক-মেরুর স্টান্ধই ছুইটি স্থান 
নির্দেশ করা যায় । চৌদ্বক-শক্তিয় নুচক 
রেখাগুলি ( [1759 ০1 09109) এ ছুই 
মেরুকে সংযুক্ত করিয়া! পৃথিবীর উপর দিয়া 
চলিয়া গিয়াছো অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ 
বলিতেছেন, হুর্যয হইতে বিচ্ছুরিত সেই 
বিহ্যুৎযুক্ত অতি-পরমাণুগুলি যখন আমাদের 
দিকে ছুটিয়া আসে, পৃথিবী চুম্বকের স্তায়ই 
সেই প্রবাহটিকে বাকাইয়া দের। বিষুব 
রেখার (চ97509) সন্নিহিত প্রদেশ 
অপেক্ষাকৃত সুর্যের নিকটবর্তী, এবং চৌত্বক 
বরেখাগুলি সেখানে ধরাতলের সহিত প্রায় 
সমাস্তরালভাবে অব্থিত। সেজন্য এই 
সকল স্থানের উপরে ষে অতি পরমাণুগুলি 
আসিয়া পড়ে, তাহারা ক্রকূসের নলের 
কণিকাগুলির স্যার বাকিয়া মেরু অভিমুখে 
ছুটয়া চলে । তা'র পর এগুলিই যখন 
মেক্প্রদেশে পৌছিক়া এবং বক্রপথে নীচে 
নামিয়া, বামুমগুলের সংস্পর্শে আসে, তখন 
তাহাদেরই আলোক আমাদের নয়নগোচর 
হইয়া পড়ে। ইহাই মেরু-প্রভা। বিষুব 
প্রর্দেশহইতে তাড়িত হুইবাঁর সময় 'অতি- 
পরমাণুগুলি আমাদের বাযুমণ্ডলকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। কাজেই গ্রীষ্মপ্রধান 
দেশের অধিবানিগণ সেই বিচিত্র আলোক 
হইতে বঞ্চিত থাকে । 
শ্ীজগদানন্ন রায়। 


 চিন্রকরী । 


*  (পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 


৩ 
লুরমাথের বাটা প্রাচীরবেষ্টিত-- 
প্রাচীরের দক্ষিণ শ্রেনীর মধ্যন্লে তোরণ 
স্বার। বাচীকে অট্রালিক! বলিতে চাও বল-_ 
তবে তাহাতে গগনভেদী ত্তস্ত বা মর্দদরের 


কারুকার্যা নাই_অধথা ব্যয়-বাছুল্যে 
তাহার সৌন্দর্য্য-শ্রীতে জড়তার প্রলেপ 
ছিল ন1। 


গুত্র পরিচ্ছন্ন ছুই মহল দ্বিতল ভবন। 
প্রাটীরাত্যত্তরে আম, জাম, সপেটা, 
আখে,ট, বট, দেবদার গ্রাভৃতি অগণন 
বৃক্ষরাজী শাখাপত্রে হরিত চন্দ্রাতপ বিস্তার 
করিয়া সুরনাথের আবাপবাটীখানিকে 
পশ্চিমের প্রচণ্ড ক্রোধাবতার নিদ্।ঘ- 
সুর্য্যের দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়াছে। শীতল, 
ছায়াময়। মনোরম স্থান।--নিয়ে এ 
সমস্ত মহীরুহ সম্প্রদ'য়ের ব্যবধান প্রদেশে 
_বাতাবী, করবী, কামিনী, খেল যুঁই, 
গোল।প প্রভৃতি স্থকুমার পুম্পতরুর 
বন্দ।বন ! এইট সমস্ত বৃক্ষবাজি কোন "নি ির্ট 
প্রণ।লীর রেখাবন্ধনে ক্রিষ্ট নয়; অবাধ 
সবস্থ্যসৌন্দর্যো সকলগুলিই জ্ুন্দর [_ 
স্বভাবের উন্মুক্ত অসংযত শোভাই ভাবুকের 
চিত্তরঞ্রন কবে--তাহাকে প্র“ালীবন্ধ 
করিলে, সে চিকিৎসপীড়িত স্বাস্থাহীন 
মণিন-কাস্তি মানবের যত হইয়া পড়ে। 

বাটীর প্রাচীরে ঝুম্কালতা, তরুলতএ) 
মাধবীলত। প্রভৃতি বিডিন্নজাতীয়। লতিকাকুল 
পরম্পর আলিঙ্গন বন্ধনে কে কোথায় কাহার 
মধ্যে আপন!কে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহ। 
নির্ণ্র করিবার উপান্দ নাই। তোরণ- 
শিখরে তরী পাগলিনী জ্রাক্ষা আঙ্কুরের 


ফলধতী রমণীর যত রমনীয়ত। ধারণ করিয়। 
রহিয়াছে! 

দিল্লীর ওমরাহগণের মধ্যে বিনি 
স্থরনাথের গৃহে কখন না কখন অভ্যাগত 
হন নাই, তিনি £সন্ত্ান্ত * পদবাচ্য 
হইবার অধিকারীই নন বলিলে হয়।-_ 
ুরনাথ সর্বাগ্রে সে সকলকে তাহার 
বৃদ্ধা ক্ষীণ-শ্রুতি-দৃষ্টি জননীর পরিচিত 
করিত, পরে আপনি তাগাদিগের পরিচিত 
হইত।-_“আমার মাতৃদেবী*--সাহঙ্কারে 
স্রনাথ গ্রত্যেককে এই কথা বপিত। 

বৃদ্ধা আপনার মনে চরকা কাটিতেন, 
কাহারও প্রতি দৃকৃপাত করিতেন না। 

প্রতিদিন স্ুরনাথের প্রথম দৈনন্দিন 
কার্ধা জননীর চরণ-বন্দন]। পুল্প গুননীর 
চরণে ভূমিষ্ঠ হইলে জননী আশীর্বাদ করি- 
তেন-_ পুত্র তাহ'র পর সানন্দে অন্ত কার্য)া- 
দিতে মনোনিনেশ করিত । 
* হুর্য্যাস্ত_-চিকপঙাল স্বরনথের গৃহে 
প্রবেশ করিল। স্বয়ং সম্রাট, প্রবেশ করি 
যে গৃহ কোন দিন সম্মানিত করিয়াছেন, 
তাহানত ছিদ্র কোথায়, যাহার অপনোদনে 
হীন রিপুকর্তমকারের আবির্ভাব ! 

সাগাদিন গুরু শ্রমের পর বাগানে 
বাপীতটে বপিয় স্থরনাথ বিশ্রাম করিতেছিল 
চিকর তথায় উপস্থিত হুইল। সুরনাথ 
চিকণকে সাদরে সম্ভাবণ করিল। 

বাদশা হউক, ভিখারী হউক-_সর্ 
প্রাণ এবং শিল্পে অনুরাগ থকিলে সুরনাথের . 
নিকট উভয়ের সম।ন সযাদর। লক্গীর 


বরপুত্রগণেরু, বরুঃঞভঞন কখন দুরনাখের 


অসংখ্য স্তবক 'ঘোলাইয়া, অতি কিশোরী | সহিত বাদাহ্বা্দে বিপত্তি ঘটিত, দারিত্য, 


জুরনাথের অময়িকতায় এবং প্রসন্ন হাস্যে 
কখনও বঞ্চিত হয় নাই।-_ন্ুুরনাথ রণিত, 
প্জারিজ্রা-ক্েশ যে আমার অস্থিমজ্জা- 
নিহিত-_সুতপাং প্রত্যেক তিখারী আমার 
আত্মীয় কুটুন্ব।” 

সরসীসোপানে পাদচারণ। করিতে করিতে 
জুরনাধ চিকণের বিপৎ্-ইতিহাস শ্রবণ 
করিল। সান্ধ্যসষীরণোখিত জলহিল্লোলের 
তালে তালে,জঙলজ কুন্তুম-র।পি নৃতা করিতে- 
ছিল-_-উপরে আকাশতলে শিহঙ্গ-কবি চাতক 
উড়িতে উড়িতে তাহ। দেখিয়। অমিয়-কণ্ঠে 
গ।হিয়। উঠিল “আমরি--কি ফটিক-জল 1” 

'চিকপের বথান্তে স্ুরনাথ হাশর 
কঠে বলিল,__“আমি ভাবিয়াঁছিলাম যুব।__ 
পুরুষ 1” ভ্ত্রীলোফের চিকল।য় সাফলা_ 


অর্থ।-_-* 
লুরনাথ তাহার কথ! শেষ না করিলেও 


চিকণ তাহার 'অর্থাতের? অর্থ বুঝিল। 
অর্থাৎ) আুরনাথের বলিবার তাৎপর্য। 
এই, রমণী কথনও চিত্রক্লায় সাফল্য লাভ 
করিতে পারে নাই--পারিবে বলিয়াও 
তাহার ধারণা নয়। 

চিকণ সভগ্কে উত্তর করিল-_“তুমি ত, 
মদন-ভক্ষের চিত্রে অমার্জিত প্রতিভার 
লক্ষণ লক্ষা করিয়াছিলে ?” 

প্সত্য! কিন্তু তাহা তাহার পিতার 
যৎসামাস্তের উত্তরাধিকারিত্ব বাতীত আর 
কিছু না হতে পারে” . 

চিকথ বপিকা। উঠিল,_“তোমার অনুগ্রহে 
যদি দেই সামান্য শক্তি পরিস্ফ,ট হইয়। 
. সামাস্ত কার্যাকক্দীও হয়, তাহা হইপেও 
.ক্চাচার ছঃবেল। ছু'মুঠার সংস্থান হইতে 
পারেত? তাছার যে তাহারও কোন 
 উদ্ধৃক নাই_-” 
১০. শুরনাথের প্রসয্ন সুখে পলকের 
মধে) অন্ধকারের ছায়। পিজি ধো চত্বরে 


লাহিত্য-সংহিতা।  (১১শ খ) ৭ম লখ্যাণ 


জুরনাথ চিক্ণের চোখে চোখ র।খিরা বলিল, 
শন না-অমন কথ। মুখে জানিও না।-- 
শিল্পকলায় যাহার বস্ততঃ অধিকার নাই-- 
তাহার তাহাতে কখনই স্থান হইতে পারে 
না।_কেবণ উদ্রের পুক্সর্থ এ দেবকল। 
স্পর্শ কর? গো-€ত্যা অপেক্ষা নিরুষ্ট পাতক ! 
উদ্রের জন্ত পুরুষে লাঙ্গগ, এবং নারার 
চরক1, কোথাও পলায়ন করে নাই তা 

চিক্ণ অপ্রতিত হইল। থতমত খাইয়। 
বৃদ্ধ বলিল, “তোমার কথ। »ঠি যথার্থ__তষে 
তাহার আলেখ্য আলো'না করিয়৷ তুমি 
কাল ষাহ। বলিয়াছিলে, তাহ!র উপর নির 
করিয়াই তোমার কথার সত্তর করিতে, 
সাহস করি+_“চ্্রকলায় একেপারে তাহার 
স্থান নাই, এমন ধগ্ডান্তঞ তৎপক্ষে 
উচিত কি?” 

জুবনাথ ক্ষি প্রগঠিতে কার্যযাপয়ে প্রবেশ 
করিয়া পূর্ধদিনের ক্রীত চিত্র ঠিকণের 
নিকট আনয়ন করিল? 

“ই।! চিত্রে চিত্রকরের প্রাণের পরিচন্র 
পাওয়া যায় সত্য _আর সহশ্র ক্রটী সত্বেও 
চিত্র মৌলিকহ্ের পরিচয় প্রদান করে! 
শোন িকণ! আমি তোমার অনুরোধ 
রক্ষা করিব-_-ঘথলা তুদি য5টুকু অনুরোধ 
করিঠেছ, ভদপেক্ষা আমি আধক করিখ। 
আম আজ রাজ্রিতে আগ্রা যাইতেছি-- 
বোধ হয় পাঁচ ছয় মাস কাল সেথায় অশস্থান 
করিব--তোম।র অনুরোধে অ।মার কার্য্যা- 
লয় আমার অবর্তমানে তোযার নীলার জন্ত 
আমি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়। বাইব। 
তাহাকে এখানে আনয়ন করিও-_সে ইচ্ছ। 
করে, মর কাছে এ বাটিতে থাকিতে 
পারে--” রর 

সুরনাথের কথায় বাধ! দিয় এই সবন্ন 
চিকপ কি বলান, স্ুবনাথ উদ্র করিল, 
“উত্তম_এখানে সে ন! থাকিতে চাক, 


কার্তিক, ১৩১৭) ::. 
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প্রত্যহ! তুমি. তাহাকে পাঠাইয়। দিও। 
তাঙার প্রতিত1 আছে, সে আমার সমস্ত 
মমাপ্তড ও সমাপ্ত চিজ্াবলী সমনে- 
€যাগে আলোচন। করিলে, তাহার শক্তি 
বিকশিত হইবে, বমি বিশ্বাস করি। তবে 
জ্ীলোকের তুলিকায় তুমি অবশ্ত একটা 
অসাধারণ কাণ্ড কল্পনা করিও না। তুমি 
বাহ! ইচ্ছা কর, আর আমার ইচ্ছার ঘা 
বিরোধী, 'অধ্যবসায়ের আমুকুল্যে একটা 
সে রকম মাঝারী চলন-সই হাত তৈয়ার 
হইলেও হইতে পারিবে ।_-আরও এক 
কথা চিকণলাল ! তাহার উচ্চে স্ত্রীলোকের 
আরোহণ অনুচিত_যশের মুকুটভারে 
পুরুষেরই অবনতি ঘটে-_ন্ত্রীলৌকের মন্তকে 
সে যুকুটের গ্রভাব কত ক্ষতিকর হইবাঁর 
সম্ভাবনা, তাহ ভাবিয়া দেখিও। সে শিখিতে 
চায় শিখুক, কারণ, তাহার “মদ ন-তম্ম" 
তাহার প্রতি ভগবানের আশীর্বাদকণিকার 
পরিচয় প্রদান করে ।-_ চল, আমরা ভিতরে 
যাই।” 

অনুরোধ রক্ষা করা সুরনাথের ম্বাভা- 
বিক। স্ুরনাথের নিকট চিকণের অনুরোধ 
বর্থ হইল না। আলোকোতকুল্ল চত্রালয়ে 
প্রবেশে করিয়া সুরনাথ সহাস্তে চিকণকে 
জিজ্ঞাসা করিল-_-“তোমার নীগার কথা 
পুরণ-চঠ।দকে ঝলিয়াছ?” 

“না 15 

কেন বল নাই? এমন অসাধারণ 
কুষারীকে : নায়িকা করিয়। পূরণ একটি 
উপাদেযর ও অভিনব শীতিকরিতা রচনা 
করিতে পারিত, এবং তাহার উপহারে 
জগংকে আর একবার ধন্ত করিত ।+ 

“অথবা তাহার কবিতার ভাগ্য সে 
আমার কুমারীকেই প্রদান করিত”-__ 
- শ্তোক্কার কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে 


পাঠিলাজ বা।” 


স্পুরণেক্জ কবিতায় ভাগ।--জন্মের পর 
ছুই চারি মাস তাহাদিগের আদর '্ত্থনা, 
পরে 'গ্রতে বর্জন !_নীলাকে দেখিলে, 
কবি তা্ভার কবিতা মু্িম তী ভাবিয়া তাক।র 
কবিতার এ সাধারণ ভাগো নীশাকে অভি- 
ধিক্ত। করিত 1”? 

“অথচ তুমি পৃরণকে ভালবাস ?” 

পনশ্চয় ।--তাঙাকে,কে ন! ভালবাসিয়া 
থাকিতে পারে? তাহাকে না ভালবাদিলে 
কত অবলা অগ্নিপরীক্ষায় বাচিয়! বাট ত।* 

স্থরনাথ বলিল,_- “সমস্ত সংগ্রামের মঞ্জ 
“ভালবাপা,র সংগ্রামেও এক পক্ষ ৰাচে-_ 
এক পক্ষ মরে) ভালবাসার যে দিক্‌ 
নিষ্প্রাণ, সেই দিকের রক্ষা ।” 

চি। *পুরণ চতুর কবি-_একটি রুট 
প্রাণ লইয়া তাহার বাবসা) সে প্রাণটি 
সহজে বাহির করিল্লা সে তাহাকে শ্রান্ত 
করিতে চাহে না। সে বিলক্ষণ জানে-__ 
সহ সাবিআ্ী একান্রতা হইয়া! আরাধন1 
করিলেও, তাহার গ্রাণাস্তে তাহার মত 
সতাবানর জন্ত কালের করুণ! হইবে না; 
সুতরা* তাার সে রুণ্নপ্রাণটুকৃও সে ফেরত 
পাইবে পা” 

স্থ। “তুমি আমার “সাবিত্রী সভা- 
বানে"র চিত্র দেখ নাই ?” 

“সাবিত্রী সভাবান্‌্ ুরনাথের শেষ 
রচনা । এ পধ্যস্ত তাহা কে চাক্ষুষ করে 
না । স্ুৎ্নাথ স্বয়ং বর্তিকালোক লইয়া 
চিনের আবরণ উন্মোচন কারয়া চিকণকে 
তাহা দেখ।$ল। 

* চিত্রখানি সুরনাথের দৈবীশক্িরই, 
সমুপযুক্ত-শ্বন্দর ও সচেতন। একত্রী- 
ভূত প্রেম, করুণ ও তেঞ্জের সুকোমল 
আধার! মহীয়সী পতিত্রতা গত-প্রাণ পতি 
মন্তক অক্কে লইয়া, আপনার পুপাহোমারির 
বন্দি ঠ আবান্থত)' দেখার ' 
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কাহার সাহা, সে উত্তাপ-সা়খ্যে অগ্রসঃ 
হয়: দুরে দন অবহার মহাকাল শোচনীয় 
কিৎক্র্বাবিনুঢভ।বে দঙারমান | মঙান্‌ 
দুগ্ধ দৃষ্টিপাতমাআ শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত 
করে। 

চিত্র দেখিয়া মূর্খ রিপুক্মী টন্মত্ের নায় 
চিকণের চত্ততর় ধরিয়া! বলিল-_-“তুমি দীর্ঘাযুঃ 
হও ।” আরও কি বলিবার চেষ্টা করিল-_ 
বলির! উঠিতে পারিল না) পাগণ কদ্দাকার 
কুজের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, এবং 
তাহার কণ্ঠস্বর জড়তাবন্ধ হইল। 

শ্ুরনাথ বলিল,_-“সত্যবান্‌ চলিয়া যাইতে 
পারে, ধমের মুত্ি কতকট! বিভীষিকাময়ী 
চ্ইয়াছে বপিলে আপত্তি করিব না-_কিন্ত 
সাবিত্রীর মুখ, আমি সাদ! কথায় বলিতোছ, 
--কিছুই হয় নাই। 

“সুন্দর ' ও তো এ কালের প্রাণহীন 
সৌন্দধ্য। প্রণয়ের যে শক্তি মৃতসপ্ীবনী-_ 
যে শক্তির প্রতাপে অন্ত কেহ নয়, শ্বয়ং যম 
বিজিত-_ও মুখে সে শক্তিগত সৌন্দধ্য কই? 
দয়াময়ী কল্পনাদেবী সকল সময় তাহার এ 
হীন সাধককে অনুকম্পা প্রদর্শন করিরা 
আলিক্াছেন-_কিন্ত এ ক্ষেত্রে আমার সহমত 
মিনতি সত্বেও দেবীকে আম।র প্রতি সদয়া 
করিতে পারি নাই।--আমার মনের মত 
সাবিত্রী মামি তাহার নিকট হুইতে আহরণ 
করিতে পারিলাম ন।।” 

“কল্পনা দেবতাকে তুমি এবার আর 
বিশ্ক্ত কঠিও না। সাবিত্রী-মুখের ভরীবস্ত- 
ছবি. আমি তোমাকে দেখাইব-_তুমি 
তাহাকে চিত্রে প্রতিফলিত করিও ।” 
৮. “এ কালে তেষন কোথায় পাইবে ?” 

"আমার নীলার মুখে তুমি তোমার 
সাবিত্রীর মুখের “আদর্শ, প্রাপ্ত হইবে ।” 
সরলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর 


ফরিল--পঅন্য কেহ বলিীজ্জিজি হাসা 


[১১শখগ, গলা । 


উঠিতাম। কিন্তু 'তোসাজ ' পাপ আছে-_ 
চক্ষু আছে-চিকগলাল ; আনি. সোষার 
কণার আস! স্থাপন করিয়া আজ রাতে 
আগ্রায় যাওয়া স্থগিত করিলাম । এক দিন 
বিলম্বে আমার কিছু আঁদিবে যাইবে না। 
তোমার নীলার সহিত সাক্ষাতের পর, আম 
দিল্লী পরিত্যাগ করিব। তবে সে প্ররুতই 
আকারে সাবিত্রী হইলে, সাবিত্রীর ভাগা 
তাহাকে নাম্পর্শ করে, ত'ছ্বষয়ে লক্ষ্য 
রাখিও |” 

প্যদি সা'বত্রীর সামর্থ) তাহাতে বিদ্যমান 
থাকে, তাচ। হইলে তাহাতে মাপতি কি?” 

«এ কালের দেবতার মানবী শর্তে 
আকৃষ্ট হন না। এ কালের সামর্থ; কল।ণ- 
কর ন৷ হহয়া অকল্যাণের অবতারণা করে |” 

হায় চিকণ! কেন তোমার কথায় 
স্থুরনাথ নীলার সাক্ষাৎ অপেক্ষা করিয়া! 
আগ্রা! যাত্রা আঙ্ স্থগিত করিল--কেন তু'ম 
তাহাকে নীলার মুখের আদর্শে সাবিত্রী চিন্ব 
অঙ্কিত করিতে প্রলুন্ধ করিলে? 

১১ 

পরদিন প্রভাষে স্ুন্নাথ চিকণের গৃহে 
আসিয়া প্কিশোরী চিত্রকরীকে সন্দর্শন 
করিল । 

নীল! চিকণের সঙ্গে কখন্‌ তাহার গৃছে 
আমিবে, স্থরনাথের তাহার জপ্ক্ষা সহ্হে 
নাই। নীলাকে দেখিয়া হরনাথ ভাবিল-_ 
“আ মরি | এই নধর ননীর পুত্তলাই তে। 
বিশ্বচিত্রকরের মাধুরীময়ী মোঁহনী কল্লীনাঃ 


এই ছবিই আব(র ছবি আকে! এ বড় 
কাবে।র কথা !”. 
সুরনাথ নীলাকে আশীর্বাদ করিল। 


“তোমাতে শ্রী শক্তি নিহিত, তুমি 
প্রতিভা-সম্পন্না, সামান্ত শ্রমেই তুমি তোমার 
কার্যে পারদর্শিনী হইবে, চিন্তা করিও না 1” 
এই বলিয়! সুয়নাথ সমভাবে দোজ। কথার. 


কার্তিক, ১৩১৭ ] 
নীলাকে মোটামুটী কতকগুলি অতি প্রদ্ধো- 
জনীক় উপদেশ প্রদান করিল। বালিকার 
দ্ধপে আকর্ষণেক্ব বীজ বর্তমান থাকিলেও, 
স্থুঃনাথ সেই কোমলতার অবতার জোোতি- 
পয়াকে আপনার সম বাবসারিনী ভাবিয়া 
তাহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। 


স্থরনাথ নীলাকে বলিল *প্রতিভার অন্কুর 
প্রথমে ঈশ্বর স্বয়ং মানব-হ্দয়ে রোপণ 
ফরেন। পরে রোপিত অঙ্কুর ক্ষেত্রের জল- 
বায়ুর অনুসারে বৃদ্ধি বা লয় প্রাণ্ড হয়। 
তোমার প্রতিভ! লয়ের পথে না গিয়া বৃদ্ধির 
পথেই এ পর্যন্ত চপিয়া৷ আসিয়াছে । কৃতজ্ঞ 
হইয়া ঈশ্বরের দান পবিক্রতার মন্দির-বে্টনে 
রক্ষা কর! কর্তব্য। অতি সামান্ত তাচ্ছীল্য- 
কলুষে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা-_-এই 
ভাবিয়া তোমাকে তাহার সেবা করিতে 
হুইবে। কি খল,-না?” 


নীলা নির্ভয়ে স্থরনাথের মুখের পানে 
চাহিয়া বলিল,--”ই। 1” স্মুরনাথ তাহার 
সরল দৃষ্টিতে বুঝিতে পাবিল, বাণিকা তাহার 
কথার মন্ম গ্রহণ করিয়াছে। 


কিয়ৎ বিপস্বে নীলা বলিল- “আমার, 
শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে আমার অতিশয় 
ইচ্ছা। আমি আমার মনের ভিতর কত 
চমৎকার চমৎকার দৃশ্তের অভিনয় দেখিতে 
পাই-কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়। রাখিতে 
পারি নাঃ তাহাদিগকে ধরিতে গেলে, তাহা 
স্বপ্লের মত ভাসিয়! দুরে মিলাইয়! বায়”? 


“ওই ত আমাদের বিপুদ 1” আুরনাথ 
নীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “আমরা 
স্বপ্নরাজ্্যে সদ! সর্বদাই ভ্রমণ করি, কিন্ত 
অ।মাদের এ মাটার রাজ্যে সে স্বগ্রশিশুদিগকে 
মাঘাইয়! আনিতে গেলে পথিমধ্যেই তাহার! 
ভালিয়। গগু'ড়াইরা যায়। তবে সাধনায় 
নিপদ্‌--সম্পূর্ণ ন! হছউক। নে কপরিমাণে, 


 চিত্রকরী। 
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জতিক্রান্ত হইতে পারে। আমান শিক্ষকতার 
তুমি সে সাধনার লিদ্ধ হইতে পারিবে) আমি 
এমন আশা করি। তোমার প্রকৃত £তিতা 
আছে,বয়ম তোমার ম্বপক্ষ, সুতরাং 
শ্রমে তোমার শ্রাস্তি হইবে না_-অঙএব 
তুমি নিরাশ হই৪ না।» 

সুরনাথ চিকণকে লয়! বাহিরে তাছার 
দোকানে আসিয়। উপস্থিত হুইল ।--চিকণ 
জিজ্ঞাসা করিল,--ণকি বুঝিলে ?* প্নুনর 
শিশু! আহা! উন্ধার এ কোমপ তুষার শুল্র 
ললাটের অভ্যন্তরে কি শিধাতার কঠোর অন্ধ- 
কারময়ী লিপি ! শোন চিকণ ! এক কড়ারে 
আম নীলার বথাপাধ্য শিক্ষাভার গ্রহণ 
করিতে পারি।* 

শকি কড়ার, বল।” 

“যে মধুর প্রবঞ্চনায় ও ছধের বালি- 
কাকে তুমি আ্মবিস্বতা করিয়া রাখিয়া, 
আমাকে তাহার অশশ দিতে হইবে। 
নীলাকে তুমি বুঝাইবে, আমার শ্রদ-লাঘবের 
কারণ আমি এক জন সহকারী অন্বেষণ 
করিতোছলাম, তুমি তাহা! জানিয়া উহাকে 
সেই পর্দে অভিষিক্ত করিতে আমাকে 
অনুরোধ কর, এবং আমি তোমার সে 
অনুরোধ (কেবল উহার পারকতা 
বিবেচনায় ) রঙ্গা করিয়াছি । ভাবিয়া দেখ, 
চিকপলাল! পুরুষ হইলে কথা ভন্যরপ 
হুহত,_কিন্তু নারী-_বালকা--কোম তা- 
ময়া--তাহার কেই নাই। [বিপুল সংসারে 
সে একারকিনী! আক! কত বত্বের, কত 
আদর ০সাহাগের নিধি সে!» 

" “আমি যাহ] বলিলাম, তাহা তোমাকে 
করিতেই হুইবে-_-আমি স্বয়ং তাহ! পারিৰ 
না, কারণ দারিপ্র্ে বালিকা মহিমামগী-_ 
আমার ন্তার অপরিচিতের সামান্ত কথাতেও 
তাহার সে মহিমায় আঘাত লাগিবার 
সম্ভাবণ। 


সাছিভা নংছিভা। 





চিক্ণ উত্তর করিল, -_“্আশীবাফ কর, | কার কে-কোন দঘৃর্ণি বাতাসের ' জোরে 


ব্লীকনে তাহার যহিমাই ধেন অক্ষুপ্ন থাকে। 
তবে বস্ততঃ তাহার ভাবের সংখাও ঘড় 
অল্ল। চিরটৈস্তে তাহার বর্দন_এক 
তাঙার আপনার মানল-সম্পদ্‌ ব্যহীত অন্ত 
কোনও সম্পদের সহিত বালিকার কখনও 
পরিচয় হয় নাই। বোধ হয় আজন্ম তাহার 
ভাব দুর্ণীকরণের 'অপারকতার কারণ 
ভাব তাভ]কে স্পর্শ করিতেই সমর্থ হয় 
নাই--এক অবস্ঠাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ1৮ 

স্থ। শ্বলিলাম ত, বালিকা! না হইয়া 
বাঁণক হইলে, তাহার কথা স্বতন্ত্র হইত। 
কিন্ত এ অল্পশর্ত কোমল শরীর-_-ন্নেহ, 
বত্ব ও সর্ধববিধ সান্ছলো তাহার পুষ্টি 
চাই _-অবশ্থ তু'মযাহা বলতেছে, তাহাও 
অগ্রাহাঃকরিবার নয়। » 

প্বালিকাঁর এক কথায় চিত্র-শিল্পীর 
প্রধান লক্ষণ তাহাতে পারস্ক,্ট বুঝিনান__ 
কল্পনার শ্বপ্রধারণে ক্ষমতায় তাহার 
আস্তরিক য1এনার কথ।! প্রতিভার তাড়নায় 
এ যাতনার জন্ম-:ও লক্ষণ বাধারণ [শিল্পীতে 
বিরল! যাহ! হউক, কাল হুইতে তুমি 
নীণাকে আমার ওখানে লইয়া যাইখার 
বন্দোবস্ত করিবে-_-সেখানে উহার স্বতস্ত্র 
চিঞ্জাগার করিয়া! দিব।- আমার মাতৃদেবা 
্মাছেন- তাহার পরিচারিকারা আছে__ 
আমার বিশ্বাস) আমার গৃছে তোমার নীলার 
কোনরূপ কষ্ট হইবে, এমন তুমি আশঙ্কা 
করিবে না।” এই বলিয। হুরনাথ প্রস্থান 
কগিল। 

জুরনাথের কথায় ব৷ কার্যে কাহারও 
কখন৪ অবিশ্বাস হয় নাই--চিকণের কথা 
ছাড়াই দাও-_কিন্তু তথ।পি হুরনাথ চলিয়া 
সাইবার পর বৃদ্ধের মনটা মধ্যে মধ্যে কেমন 
পাত ছাত করিতে লাগিল। অনুস্থাস্তঃ- 
করণে বৃদ্ধ সথচীকার্য্যে রতি্জঞা। কোথা 


কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিল--আবার অবস্থা 
তরঙ্কে ভাি্সা চলিল -ফে জানে এবার 
কোথায় উপনীত হইবে । অধোধ সরর্- 
দৃষ্টি বন্য হরিণ-শাবক,_ ধর] পড়িয়া লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে অবরোধ-শারনে আবদ্ধ ছল-. 
ভালই ছিল--বিভীধিকামর সংযার-অরগো 
চিকণ তাহার প্রবেশের কারণ ছইতে যাইল 
কেন? সেথায় যে দাবাধি ও শিকানীৰ 
শবের আশঙ্কা নিতা নৈমিত্তিক । 

হার বৃদ্ধ! তুমি নিজে কতটুকু, তোমান্ন 
সামথ্য কতটুকু যে, পৃথিবীর কার্ধ্য কারণের 
মধ্যে তুমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার - 
স্পর্ধী কর! তুমি ভাগ্যের ক্রীড়ণকমাত্র! 

যেমন কৌশলাভাবে চৌধ্যে অশক্তি 
প্রযুক্ত অনেকে সাধু বলিয়া! থাকে, তেমনি 
স্বার্থের অভাবে অনেকে পরার্থপর সাজে। 
্বার্থাভাবে পূর্বের পরার্থপর সদাননদ চিকণ, 
আজ স্বার্থ সমন্ব'স্গ স্বার্থপরতার উতৎপীড়নে 
চিন্তাকুল, বিমর্ষ! অত স্বর্ণ তাহার+-- 
মাঝথান হুইতেঃ কেবল ঘন! মাজার কারণ 
স্ব্ণকারের তাহাতে একটু দাবীর ছার! 
পড়িবে, মূলে এই মর্্দাহইই চিকণের 
উপস্থিত মনস্তাপের কারণ! 

১২ 

ঘটনার এবংবিধ গতিতে চিকণের একটা 
গ্রকৃত আতহ্কেরও কারণ ছিল। হুরনাথের 
মুক্তস্ততায় দরিদ্রা নীলার প্রকৃতিতে পাছে 
বায়-বিপাসে অনুরাগ জন্মায়। স্ুুরনাথ 
বং বায়-বিলাসী নহে, তাহা চিকণ "বলক্ষণ 
জানিত) শ্রম ও দায়িজ্রের লছিত লংগ্রাষে 
সে কখনও পরাম্মুখ হয় নাই, এবং চিকপের 
দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও জাবশ্তক.হুইলে সে কখন 
তাহাতে পগ্চাৎপদ্দ হইবে না--কিন্ত তাই 
বলিয়! সৃ্টির শোভা কোমল রম্জ জাতির 
তত্কর্তৃক নির্ধ্যাতন।-্কুগ্জনাখের। 'এমং 


কিক, ১৩১৭ ] কত্রেকরী & ৬৩৫ 
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সুরনাণের সার এতোক পুরুযোচিত প্রকৃতি | "অন্ততঃ এখন হইতে বংদরেক কাল তো! 

পুরুষের গ্রাণে অসহ। | দিল্লী পূরণের বিরহ-সাঁগরে ভাসমান! 
পরধিন পূর্ববন্থ নীলাকে লঙ্গে করিয়া | থাকিযে।» 

ভিকণ নুরনাথের খ্হে উপস্থিত হুইল। | “তাহার নিশ্চরতা কি? পুর হশ 

সুরনাথ সারবে নীলাকে সম্ভাষণ করির! তিন | বৎসর কাণ প্রবামে ধাপন করিতে পারে 

বনে একত্র কার্ষালর়ে গ্রবেশ করিল। --আবার কাজও দিলীতে ফিরিগ্া আসিতে 
কাধ্যালয় তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । | পারে +” 

এক প্রকোন্টে কেবধ্থ হিন্দু পৌঝানিক চিত্রা লে প্রকোঠে যে অন্ত কেহ আছে, নীলার 


বলী-অন্ততিতে মহম্মপীয় পৌরাণিক, | তদ্দিষ'য সংজ্ঞা ছিল না। সুরনাথের ক্শ্বরে 
উ্তহািক ও অন্তান্ত বিবিধ চিত্র,_এ ] তাহার চমক ভাঙ্গিল। স্ুরনাথ জিজ্ঞাস! 
প্রকোষ্ঠ আপাততঃ মুরনাথ বন্ধ করিয়া | করিল, “কেমন ঘেোখতেছ 1” 
রাখরাছিল। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ নীলার নীল! অবলম্বে সুরনাথের কথার জবাব' 
কার্যযালয় নিদ্বার্রিত হহয়াছিল। দিয় বলিল--“আপনার সহিত্ত কথা কছিতে 
তিন জনে প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল । | আমার ভয় হইতেছে।” 
'অ কপ্মৎ উন্মুগ্ত অসম্ভব অননুমেয় চিত্্ৈশ্বর্ষে।র স্থানান্তরে বলিয়াছি, বালিকার সাংলারিক 
মধ্বস্থ! চইন্া কল্পনাহ্গৃহীতা গ্রানা [শশু শঙ্কা- | অভিজতা আদৌ ছিল না। তাহার চক্ষে 
1হবগ হইয়া পড়িগ। যেন্বপ্রথ্াজ্যের বসস্ত | ষাহা!' যেমন পড়িত, সে তাহাকে তেমনি 
সমীরণ-শ্বাস মধ্যে মধ্যে তাহার মন স্পশ | ধরিয়া লইত। লসাংসাপিকের মনশ্চঙ্ষু- 
করিয়া তাহাকে উৎফুল্ল এবং বিচালত করিয়া! | বিশ্লেষণে তাহা হইতে কুট বাহির করিবার 
তুপিত, তাহার আধিষ্টাত্রী ঘেবতা নগ্র- | ক্ষমতা! সে ধারণ করত না। তাহার মানস- 
সৌনারধ্যাপক্কারে বিভূষিত হুহয়া যেন সবত্বে | দর্গণে স্বতঃ বখন যে ভাব প্রতিফলিত হইত, 
তাহাকে আপনার অস্কে তুলিয়! লইলেন। | তৎক্ষণাৎ তাহা দে কথার মুখে প্রকাশ 
বিস্ময়-বিস্কারিত সরল হরিণী-নেত্রে নাল! | কারত-_লাংসারিকের তুষ্টি-মতুষ্টির বাট.- 
তাহার অঙ্গশোভা নিরাক্ষণ কারয়া মাপনাকে | খারায় পাবাণ-ভাঙ্গ। ভাব প্রকাশ করিবার 
স্তম্ভিতা, এবং পরক্ষণে অপহৃ ৩৩চতনা অন্ু- | অভ্যাসে মে একেবারে ৰঞ্চিতা ছিল। 
মান করিল। আমার তৃষ্ণাাবশতঃ জলপানের ইচ্ছা হইয়াছে 
সথুরনাথ ছানিয়া চিকণকে জিজ্ঞাসা | _-সংলার হাঙ্গত করিয়া বপিল--*এ নমর 
করিল, “তামার এ সজীব অলোক-নুন্দর | জলপান করিও না-_করিণে ভদ্রতাহানি 
চিত্রখানি এ পর্যযগ্ু প্রক তই ভাবুক পূরণের | হইবে সংসারের সেন্দপ নিষেধ উল্লজ্বন 


দু ইগোচর হর নাই?” করিয়া জলপানরূপ-মহাপতকে লিপ্ত হুহুতে 
চিকপ ঝবলিল-_“ন11” “ | নীলা কিছুমাত্র বিত্রস্ত। হইত ন1।-_তাই 
“এ চিত্র দেখিলে কবি এখন প্রবাসী | সৃরনাথ জিজাসা কারবামাআ, সে উত্তর 
হুইত না।” করিল, 


হ্ুরনাথ্র কথার, যেন কোনও ভাবী “আপনর সহিত কথা কহিতে আমার 
অযজলের গ্রাসে চিকণের মন উৎপীড়িত | তন্ন হইতেছে । আপনি মহু।পুরুষ !” 
হইল। সাহসে ভন্্ করিয়া চিকণ বলিল-- | অন্ত ক্র কিরণ প্রতিফলিত 
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ও 
হইয়া সমস্ত প্রতীচা আকাশে যেমন মধ্যে 


মধ্যে স্বর্গীয় সিপুরের লালী মাড়িয়া দের, 


নীলার অজ্ঞান-কৃত স্ততিবাদে সরনাথের 


আঁপাগমত্তক সর্ধবাঙ্গ. তেমনি লাল হইয়া' 


উঠিল--শত শত বাদশাজাদার স্ততি নিন্দা 
স্থর্নাথ কখনও কর্ণপাতও করে নাই! 
সুরনাথ বলিল-__“অমন কথা বলিও না। 
প্রকৃত মহাপুঞধগণ শ্বর্গে_-হালের আমরা 
তাহাদিগের পদাঙ্কমাত্র অনুসরণ করি। 
তীহাঙ্গিগের কার্ধের' তুলনায়, আমাদিগের 
কার্য নগণা। কুরুপাগুবের কুরুক্ষেত্রের 
'পর জয়টাদ পৃর্থীকাঞের পাশিপথ সামান্য 
ষ্যাপার !” 

প্যাক, কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, চল, 
তোমাকে তোমার কর্তব্যের প্রথম আভান 
প্রদান করিব ।” 

যে কক্ষ নীলার কার্যালয় নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল,  সুরনাথের সহিত নীলা ও 
চিকণ সেই কক্ষে গরবেশ করিল। তথায় 
চিত্র কর্দ্োপাষাশী জিনিসপত্র সমস্তই 
স্তরে স্তরে সন্িবেশিত। অর্দ ঘণ্টাকাল 
ধরিয়া স্ুরনাথ, নীলাকে কোন্‌ সময়ে কোন 
ককার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহ 
বুঝাইয়। দিল-অবশেষে বলিল, “হালে ন্যন- 
কলে মাসাধিককাল তোমার কার্ধ্য থাকিল, 
আমার পূর্বের সহজ সহ চিত্র বাছিয়া 
কেবল তাহার অনুকরণ। আমাকে দিল্লী 
হইতে প্রা বাছিরে যাইতে হয় বাহিরে 
ধাইবার সময তোমাকে অগ্থুকরণীয় চিত্রের 
তালিক! করিয়! দিয়া ফাইব। স্থিরচিত্তে 
তোমার সমস্তটা,মন কার্যে নিবিষ্ট করিলে, 
সফলতা! অনুর-ঙ্য হুইবে। এইবার চল, 


(নাছিভা-লংহিতা। 


, [(১১শ খণ্ড, বম সংখ্যা । 
আমায় বৃদ্ধা জননীর নিকট পিদ়্া তোমাকে 
সহায় পরিচিত কতিক্া! দিই। চিকণের 
সহিত তাঁহার অনেক দিনের পরিচয় 1” 

গে কক্ষ পরিতাগ করিবার সময় 
প্রাচীর-বিলম্বিত একখানি বৃহৎ চিন্রকে 
উদ্দেশ করিয়া নীলা সাগ্রছে জিজ্ঞাসা 
করিল--প্্রী অপরূপ সুনার সৃতি কাহার? 
কোনও 'দেবমূত্তি নিশ্চয় ?* 

স্থরনাথ নীলার পানে কটাক্ষ করিয়! 
বলিল, “ওখানি পুরণঠাদের প্রতিকতি--ও 
আমার অনেক [দনের-_-” 

নীলা ঘেন স্থরনাথের কথার বাধ! দিয়া 
বলিয়! উঠিল, দমৃত্তি বড় স্থন্দর! পূর্ণচন্ধের 
আকার কল্পন৷ করিয়া বুঝি আপনি ও 
চিত্রধানি আকির়াছিলেন ? আপনার কল্পনার 
শক্তি ও আপনার তুলকার নৈপুণ্য 
অনির্বচমীয়! বাবার নিকট গল্প শুনিয়া 
ছিলাম, আমাদের গ্রামে আমাদিগের পুর্ব 
পুরুষগণের আমলে একজন যাছকর ছিলেন, 
তাহার নামও পুরণচীদ্দ। তিনি নাকি 
ইচ্ছানুসারে নানারূপী হইতে পারিতেন।” 

স্ুরনাথ হাসিয়া বলিল--“এ পুরণ- 
টাদওধ্এক প্রকার সেই যাছুকরের মত-_- 
হয় ত বা তাহারই অবতার ।-_পুরণচাদ 
আমার ও চিকণের বন্ধু--দিল্লীর বড় 
আদরের কোকিল-কণ্ কৰি !__» 

শতনি প্রকৃতই আপনার এ চিত্রের মত 
সুন্দর--অত সুন্দর-_-মানুষ কি ঠিক্‌ অমন 
সুন্দর হইতে পারে ?” 

, স্ুরনাথ চিত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া, 'নীলাকে 
এবং অন্যমনস্ক চিকণকে সঙ্গে লইয়া সে 
কক্ষ ত্যাগ করিল। 


শ্রীয়ামলাল নার । 


হস্তামলকের আত্ম-পরিচয়।& 


প্রশ্ন। 
2072 
কে তুমি হে চারুশিশু |! কাহার সন্তান? 
করিছ গমন কোথা? কি তোমার নাম? 
এসেছ বা কোথা হ'তে? দিয়ে পরিচন্ন 
তো মোরে, দেখি” তোরে গ্রীত অতিশয় 
। 

(২) 
মনুষা, দেবতা, ষক্ষ, বাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠা, শৃদ্র, ব্রহ্মগারী নির্জিত-ইন্ত্রিয়। 
গৃহী বা সন্যাসী মধ্যে কেহ আমি নহি; 
নিজ-বোধ ম্বরূপে হে সদ! আমি রহি। 

€*) 
যেমন অ।লোকময় সুর্যোর কিরণ 
গমনা-গমন-আদি চেষ্টার কারণ 
সমস্ত লেকের; সেইরূপ হন্‌ ধিনি 
অন-মাদি ইন্জ্িয়ের চালক ও স্বামী, 
আকাশ-সদৃশ, সদা উপ।ধি-রহিত, 
নিষম্প-পদার্থ সেই হদি-গুহাস্থিত 
আঘ্ম। আমি হু, জেন,নিতা-জ্ঞ ময়; 
তব প্রশ্নে এই মম উত্তর নিশ্চয়। 

6 
অগ্নির স্বরূপ তার উঞ্ণত। যেমন, 
নিতা-জ্ঞান হয় যার স্বরূপ তেমন, 
স্বয়ম নিষম্প অর থাকি অদ্বিতীয়, 
যানার আশ্রয়ে জড় সকল উন্জিয় 


৯ হস্তামলক একখানি অতি প্রসিদ্ধ কুত্র প্রস্থ । 
ইহাতে ১৪টি মাত্র মূল সংস্কৃত ল্লৌোক আছে। রচয়িতার 
নাম হান্বমলক বলিয়া তাহার নামেই গ্রন্থের নাম- 
করণ ছইয়াছে। ইনি আচার্ধ্য হস্তামলক নামে খাত, 
শক্করাচার্য্যের শিষ্য হত্তামলক নহেন। শঙ্কর ইহারই 
শ্লোক কর়টার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং কঁহাকে 
আচাধী বলির উল্লেখ ;করিক্মাছেন | শক্বর-বিজয় ! 
খস্থে শর-শিষ্া হত্তামলকের আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে 


জোক করটা ইহ হইতে (তির 


নিজ নিজ কর্ম করে অথচনিয়ত, " 
নিত্য- উপলদ্ধি আত্ম। আমি সে, সুব্রত [ 
(৫) 

দর্পণের অভ্যন্তরে মুখ প্রতিবিদ্ব যেরে 
পড়িতে সতত দেখা যায়, 

যথার্থ মুখ হ'তে অন্ত মুখ নাহি তাতে, 
সকলে গ্রতাক্ষ করি তায়) 

বুদ্ধিবৃতি-দরপণে যার বিস্ব'ভাস সনে 
জীবনাম অভিহিত হয়, 

সেই আত্ম। হই আমি, সংশয় না কর তুমি», 
অবিকৃত নিত্য জ্ঞ।নময়। 

(৬) 

দর্পণের নাশে যথ। লুপ্ত প্রতিবিদ্ব-সত্তাঃ 
অবশেষ সত্য যুখ রহে? 

সেইরূপ বুদ্ধি-নাশে আভান-রহিত শেষে 
বহে ষাহা সত্বস্ত কহে; 

সেই অদ্বিতীয় অমি, আত্মা বণি জেন তুমিঃ 
উপলব্ি-স্বরূপ কেবগ? 

জীব-_ প্রতিবিম্ব মত, আমি রে পরমার্থতঃ 
সতবস্ত-_মুখ অবিকল। 

(৭) 

মন!দি অভ্তরিভ্রিয় চক্ষু-আদি বাহেন্রিয় 
হইতে বিমুক্ত যেই হয়) 

থ।কিয়া' তাদের আর & প্রকাশক অনিবার, 
স্বয়ং অগম্য হয়ে রয় ও 

পৃথগবস্থিত ওই, প্রকাশক আর ঘেই 
ইঞ্জ্িয়-অতীত চিরস্তন ; ূ 

সেই আত্ম! হই আমি, তাইতে রে অন্তর্য্যমট 


জ্ঞানময় নিত্য নিরঞ্জন 
(৮) 
এক ভানু যথ! শরাবাদি-জলে 


বিভাসিত হয়ে নানারূপে খেলে ৮ 
তেমতি যে এক স্ুুনির্মল-চিত 
বিবিধ বুদ্ধিতে দ্বতু; প্রকাশিত; 


৩তী৮ 





একই হুইয়) বিবিধ দেখায় 
আত্ম! আমি সেই নিত/-স্তালময় । 
(৯) 
এককালে রবি প্রকাশে যেমন 
নহে ক্রমে ক্রমে--অনেক লেচন ঃ 
এককালে তথ। যে মহাচেতন 
সমস্ত বুদ্ধির করে হে স্ফরণ? 
সেই আত্ম! জমি নহি কিছু আর, 
নিত্য-উপলক্ধি স্বরূপ আমার) 
(১০) 
কুর্যযালোকে যথা চক্ষুর প্রকাশ, 
জ্ব্-রূপ হয় চক্ষুতে বিকাশ; 
সেইরূপ হূর্যয যাহার আলোকে 
হয়ে প্রকাশিত প্রকাশেচক্ষুকেঃ 
একমাত্র সেই আত্ম হই আমি, 
নিত্য জ্ঞানময় জেন মোরে তুমি । 
(১১) 
একনুর্য্য হইলেও যেমন চঞ্চগ- 
স্থিরজলে প্রতিবিদ্ব ছেবিয়া সকল 
ছনেক বলিয়া! তারে অনুভূত হয়ঃ 
ধাস্তবিক থাকে নযে মিলিত তথায় ; 
সেইরূপ যেকা' এক হইয়! বিষল, 
ভিন্ন তিন্ন বুদ্ধিতে রে দেখায় চঞ্চল; 
মানাভাব ধরি তথ। থাকে অনম্বক্‌ট * 
সেই আত্ম। হই আমি সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 


সাহিভ্য-সংহিতা । . [১১ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা) 


(১). 
দিবসে আক।শে মেখে দৃষ্টি-রোধ হয়, 
আবৃত হয়ন। হুর্য মেঘ গাবরণে, 
নিতাস্ত যে মূঢ় গোক হতি-্রংশ হয়, 
মেঘাচ্ছন্ন গুভাশুন্ত ভাবে পে তপনে 
নিজ-বুদ্ধি-বন্ধ-বশে মোহ।চছন লে!কে 
বন্ধ বলি মনে করেম্হাকে তেমন, 
নিত্য-জ্ঞানময় সেই আত্ম। হে আমকে 
জানিবে নিশ্চয় তুমিও হে মহাত্মন্‌ ! 
৫১৩) 
সকল বস্ততে ধিনি অস্থবিদ্ধ হন্‌, 


পারে না ধীহারে কিন্তু সবে পঞশিতে 8 


অ।কাশের মত যিনি শুদ্ধ স্বচ্ছ বন? 


জালিবে অতেদ তথ তাহাতে আম্ঠতে। 
(১৪) 
শ্বভাৰ-শির্মল স্ফটিকাদি মণি 
রক্ত-জব1 কিম্বা নীলকাস্ত-মণি- 
সন্নিধানে যথা রঞ্জিত তখনি 
লোহিত-কুষ্ণদি ন/ন।রূপ ধরে; 
অথব। যেমন জলের তরে 
দেখায় চন্দ্রম। কাপিতে শ্রঙে ; 
থ|কিয়া তেমতি বুদ্ধির সঙ্গে 
ভেদ-কল্পন। করিছ তোমারে । 
জগদ্বযাপী বিষু! তব বুদ্ধি-বশে 
উঁপধিক * মাত্র জানবে বিশেষ । 
জীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


* উপাধি অর্থাৎ উপ।ধি-ভেদ-সন্বন্ষ, তত্িশিক্ 


£ হাহা কাহারও পশ্চাৎ গমন করে অর্থাৎ কাহারও [ যাহা; ত,হাই ই বুদ্ধিনূপ উপাধির সম্বন্ধ বড? 
নালাত্ব বিস্তৃহরূপেই প্রতীত হয়। নানাত্ব পরমার্থতঃ 
সহিত মিলিত হয়, তাঁহ! অস্বক্‌ ; যাহা তাদুশ. নহে বিদ্যমান নহে । পিচ তোমার চাঞ্চল্য পারম।ধিক 


তাহা অনন্বকৃ অর্থাৎ পৃথক ; বাচার স্বরূপের বিষয় চিন্তা | নহে, তাহা উপাধিক মাত্র। এখানে প্রশ্নকর্তাকে 
(করিলে তাহাকে পৃথক বলিয়। বোধ হয়,তাহাই অনন্ধকৃ। | (বক অর্থ/ৎ জগদ্য।গী বঙসিয়) সন্ধন কর। হইয়াছে। 


ফিরে নুখ পাই। 


তৃপ্ত, দীপ্ত, সন।তন হরবের মাঝে 
জীবজন্ত নিশিদিন রছি তরপুরঃ- 

কি জানন্দে, কি মাধুর্য, কিব। অচিনব 
ুধ!। সম তুলেছে শ্রীতি মাখা সুর । 
দেবতার স্থষ্ট অ।মি কত অধঃস্তরে ; 
হেখাও অশান্তি তবু খিরিছে আমারে! 
যদি কড়ু কোন দন মুহুর্তের তরে__ 
মনে মনে আপনারে সুখী মনে পড়ে ১ 
সণ, লুণ্ড,-গুপ্ব-তার আল! নিদারুণ 
বক্ষে উঠি ষেন সব ভেঙ্গে দেয় কড়ে। 
উল্লাসে উচ্ছাসে পূর্ণ বারি বনরাজি ; 
পুরতায় পরিপূর্ণ এভর। ভাদর। 

আমিই বিশু যেন, পাংগশুল পন্বগয-_ 
জাগে বুকে অবিশ্বাস, শত মনাদর। 
পাব!ণও গলিয়। ঘামে, স্থৃতীক্ষ কিরণে; 
আরম কিন্ত দেখি ন|ই কভু তিলবিন্দু-_ 


হামিতে, গলিতে তাঁর, কঠোর সাধনে 
জগ্মতরি ক্ষুদ্রতম গ্রেষ বজ্জ-সিজু। 
সেকি উপদংশ বিষ চিকিৎসার বার 
সগ্তবংশে সংক্লামিবে আপন ইচ্ছায় ! 
অথবা সে রাজবঙ্গা।, রক্ত াযকাশ 
তিলে তিগে দেহ ফোর করেছিবেঙায়। 
মনে পড়ে কত কথ! নিশি শেবে শুয়ে -- 
ম।পনার ছিল ধারা সবে গেছে থুয়ে। , 
মাবিরা লাগায়ে ডিগী ইচ্ছামতী-ভীরে__ 
সোয়ারি আনিতে আজে ধায় চন্দনপুরে ॥ 
গেছে ভদ্র, কিন্ত ্ষু্র, বত ছিল লোক; 
আছে সর্প, শেয়াকুল, বনতর। জেক।-_ 
আর আছে কাদপুর শ্বশানের খাটে 
ধৌত চিতা, সকলের পাটে-পাটে-পাটে। 
সকলি মরিয়! গেল, সেত মরে নাই; 
সে বুঝি মরিয়। গেলে, ফিরে সখ পাই। 
হজগৎপ্রলঙ্ন বাজ) 


ভারতী মঙ্গল-কাব্য । 


(পূর্বগ্রকাশিতের পর) 


ত্রিপ্দী। 


বেল1 যায় বার খৈল, জয়দ্রথ না মরিল, 
ধনঞ্জয় কষ্ট তাবে মনে। 

ইহ জানি মায়া করি) কৈল! বিভাবরী হরি, 
জরদ্রথ আইল বিদামানে ॥ 

হেনকালে মায়ানাশ, দিনমণি পরকাশ, 
দেখি পার্থ চাপে ইবুমুড়ে। 

আকর্ণ পৃরিয়া কোপি, ক্ষেপে বঙ্গমন্তর জপি, 
অলক্ষিতে মুড কাটি পাড়ে ॥ 

নাঁশি জন্্তথ বীর, ধনঞয় হৈল স্থির, 
দেখি ভর কোপে অতিশয় । 


| শর্বরীতে হৈল রণ, 


মৈঙ৷ বহু সেনাগণ, 
উভয়ত ঘটিল সংশয় ॥ 

কোপি দ্রোগ বীরবরত ক্ষেপি বহু ব্রচ্মশর, 
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা মারে। 

ভঙ্গ দিল সৈশ্তগপে, দেখি হেন বিঘ।মানে, 
ঘৃটছায় আমিল গোচরে ॥ 

দেখি অরি রণস্থলে, শক্তি তিন্দ্িপাল শেলে, 
বহুরণ করিল ব্রঙ্গণ। 

ধষ্টহায় তৃর্ণ চলে, অতিকোপে রথে মিলেঃ 
সবি মুণ্ড কাটিল কপাগে ॥ 

পঞ্চদিন যুদ্ধ করি, দৈল বৃদ্ধ অর্ধচায়ী, 


_ ঝজাঙ্গার্নি রাজ। ছ্ষ্যোধন। 


৩৭০ | পাহিতা-সংছিত।।  ([১১শ খণ্, ৭ম সংখা। 


অলংক্ষতে কাটে শির, পড়িল রাধের বীর, 
. ছির ক্রম যেন ভূমি পর ॥ 
অভত্ত তাপিত মনে, তবে রাজা হুধ্যোধনে, 
. শল্যকে 'করিলা সেনাপতি । 
চড়ি ম্বর্ণময় রথে, মহাধনু লৈয়া হাতে, 
যুদ্ধ করে পাগ্ডথ সংহতি ॥ 
' বুধিঠ্ির ভূপে তারে, দিব্যবাণে নাশ কছে, 
ছু্যা।ধনে ছুংখ ভাবি মনে। 
গদ্দ! লৈয়৷ নিজ করে, আসিয়া সমর করে, 
মহারণ করে ভীমননে ॥ 
ভীমের গদার ঘাতে। তু ত্যজে নরনাথে, 
পড়িলেন বিফম সমবে। 
| পাওবে জিনিল রণ, অতান্ত ইউল্লাল মন, 
জয়ধ্বনি উচ্চৈঃস্থরে করে | 
রাজা হৈল বুধিঠির,  প্রজাগণ হৈল স্থিরঃ 


ভূমে পড়ি ত্যজিল জীবন। অশ্বমেধ ক্রুতু পরে কৈল!। 
ভ্রৌপদীর হুংখ স্মরি, দুই হাতে বক্ষঃচিরি, | বছুকাল রাজ্য করি, পরে ধর্মমমধিকারী, 
বুল্ত শৈয়া করিল অশন 1 সশরীরে স্ব্গপুরে গেল! ॥ 
দেখি হেন কর্ণবীরে, অতি কোপে বণ করে | গুন দ্বিজ কালিদাস, তারত প্রসজ ভা, 
ই! দেখি আইল ধনগ্য়। হৈল সাঙ্গোপাঙ্গ এই খানে। 
প্রাণপণে ছুইজনে,, অসংখ্য আমুধ হানে, | ভারতী চরণোপক্সে। যেন মত সাধ্যে ধরে, 
সংগ্রাম হইল অন্তশয় ॥ ঘিজ রাঁজসিংহে পদ ভণে ॥ 


বন্ধ অন্তর লৈলা করে, পার্থতূর্ণ চাপে পুরে, |" 
মন্ত্র পড়ি ছ্াড়িল সে শর। 
২১১নং কর্ণওয়াশিস্রাট, বরঙ্কমিপন সে ভীনবিনাশচন্ত্র সরকার দ্ব্ মুদ্রিত ও. প্রকাশিত 


ইৈয়া বড় কুতৃছলী,.. হনুরর্াণ উদ তুলি, 
নৃষ্ঠা করে পাগু'বর গণ। ূ 

কর্ণে করি সেনাপতি, হ্ুর্ষ্যোধন তৃর্ন তি, 
আমি পুন প্রবেশে সমবে। 

দে'খর। পাগ্ডবগণে, আসি উত্তরিল রণে, 
মহ! কোপে সিংহনাদ করে ॥ 

কোপে কর্ণ সেনাপতি, সংহারে বিস্তর রী, 
রুধিরে সরিৎ তৈয় চলে । 

দেখি কোপে রূকোদরে, মগাগদ! লৈয়। করে, 
কুরুদল নাশে কুতুহ্ধালে॥ 

হেন দেখি দুঃশাসনে, অতান্ত কোপিয়! মন, 
ভীমকে হানিল কোপ মনে। 

চাপ কাটি চারিবাণে, দিব্যশরে পুনি হানে, 
ধবজ রখ তুর সংহারে ॥ 

অ , কোপে গদা হানে, দৃঢ়াধাতে ছুংশাসনে, 



















এ্রকাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, অগ্রহায়ণ । 






1৮ষ সংখ্যা। 





পরমাণুবাদ সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনে যে 
অতি হুক গবেষণা হইয়াছে, এ বিষ্বয় কোন 
সন্দেহ নাই এবং এই গবেশণার ফলে আণ- 
ধিক সমুদায় বস্তঈ যে আনিন্য ওক্ষণ পরি 
বন্তনীয়, এই সত্যেও মতিমান্‌ লোক প্রতা- 
ঘ্ান্থিত হইয়াছেন; কিন্তু বাদরায়ণ 'ও 


বাদরায়ণের পরমাণুবাঁদ সমীক্ষণ । 


করিয়া গিয়াছেন। এই মায়াবাদ সম্বন্ধে. 
কখন কোন উত্তটপন্থী তক্তবন্ধু যে বেদ- 
বিরোধিতার অ'ভধোগ আনিয়া থাকেন 
ইনার মূলেও তাহাদের অসম্যক্দর্শিতাই 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, শ্নিহারেণ 
প্রাবৃতা জল্লা অন্গতৃপ উক্থশাস শ্চরস্তি” 





শঙ্করের লোকাতীত প্রচ্ছাপ্রন্থত যুক্তিপূর্ণ | প্ইন্্রো মাক্কাভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ও “্মায়ান্ত 


বিচারণার উপর মনোনিবেশ করিলে এ 
গবেষণাকে অঙ্গবৈগ্ুণা দোষ হইতে অস" 
শ্লি্ট রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এইট দোষ- 
টার স্বরূপ ও ভাহার অক্গপ্রত্যঙ্গাদি উভয়ের 
ধ্রবিচাঁরণার পর্যাবেক্ষ:ণই বিশেষ ভাবে 
বান হইয়া! পড়িবে, স্বতরাং এ যন্বন্ধে 
এই স্থলে মোটের উপরে ইহা বলা যাইতেছে 
যে, জগতের 'আর্দিকারণ কোন প্রকারে 
বক্ত প্রকুতি বা বক্ত ধর্ম বিভিন্নতা 
প্রভৃতির আধার হইতে পারে না। কণাদ 
ও তদীম প্রশিষ্যবৃন্দ হুদ যুক্তির অন্ুশীপন 
করিয়াও এই সম্বন্ধে যে সাবধানতার 
পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহা কপিলের 
গ্র্কৃতিবাদ ও ব্যাসের .মায়াৰাদ হইতেই 
বুঝিতে পারা যার। ঘদ্যপি' মায়াবাদের 
প্রবর্তক বলিয়া শঙ্করই বিখ্যাত, তথাপি 
তীয় ভাষ্যের যুগীভূ্ স্ুত্র-প্রপেতাকে 
ইহার মূলে না রাখ! বিচার-বৈশদরযের পরি- 
চাঙ্গক হইসে পারে না। আ'র শ্বপ্র অবস্থাঁ 
বর্ণনে স্বয়ং ব্যাস “মায়ামাত্রস্থ কাৎন্গেনা- 
নভিব্যক্তম্বরূপত্বাৎ হুর দ্বার! মায়ার উল্লেখ 
৪৫ 


প্ররুতিং বিদাৎ” ইত্যাদি শ্রুতি মায়াধাদের 
সমর্থন করিতেছে। দকুহকরূপিণী মায়ার 
আবৃত হইয়া জল্পনা করিতেছে, প্রাণের 
তৃপ্তি সাধনে রত হুইত্েছে ও কর্মকাণ্ডের 
প্রশংসা গাহিতে গাহিতে ইতস্ততঃ যাই- 
তে,ছ।” “পরমেশ্বর মায়ার বিবিক্ত শক্তি 
দ্বারা নানারূপে প্রতীরম'ন হইতেছেন”। 
“মায়াকে উপাদান কারণ জানিবেশ। 

এই পরমাণুবা সমীক্ষণ সম্বন্ধে ধর্তমান 
প্রবন্ধে সানুবাদ ব্যাসসুত্রে ও তদীয় শঙ্খর- 
ভাষ্র অন্ুবাদ প্রদর্শিত হইতেছে । আশা 
করি, পাঠকবৃন্দ বাদরায়ণ ও শঙ্করের যুক্রি- 
পূর্ণ বিচারণায় মনেনিবেশ করিতে সাবধান- 
তার ক্রুট দেখাইবেন না। ইহাতে সন্দেহ 
নাই যে, বিচাধ্য বিষয় দার্শনক, জটিল ও 
অট্শেষদর্শীর পক্ষে অন্থবোধ্য ) কিন্তু 
গৃহকোণে মধু প্রাপ্তি ষে সকল বিষয়ে ঘটে 
না, এই জন্য সময়ে সময়ে পর্বত অভিক্রন্ব 
করিতে হয় ইহাও মনীষীর বিবেচ্য । 


গ্রক্কৃতিকারণবাদ পূর্ব্বে নিরাক্কত হুই- 


৩৪২, 


স্বাছে, এইক্ষণে পরমাপুকারণবাদের নির1- 
করণ করা চাই। এ সনবন্ধেও পরমাণুবাদী 
যে ব্রহ্ধবাদীর প্রতি দোষ কল্পনা করিয়াছেন 
প্রথমে তাহার সমাধান কর! যাইতেছে। 
বৈশেষিকের! এইরপ শ্বীকার করিয়া! থাকেন 
যে, কারণ-দ্রব্য সমবেত গুণ কার্ধা-দ্রব্যে 
নিঙ্গের তুল্যঙজাতীয় গুণের আরম্তক হয়? 
কেন না গুরু তন্ত হইতে শুরু পটেরই উৎপত্তি | 
দেখিতে পাওয়া যার, কিন্তু ইহার বৈপরীতা 
ঘটে না। সুতরাঁং চেতন ব্রক্মকে জগৎ- 
কারণ বলিলে কার্ধ/রূপ জগতে ও চৈতন্যের 
সমাবেশ হউক। আর যখন এইরূপ দেখা | 
যাইতেছে না, তখন চেতন ব্রঙ্গকে জগং- 
কারণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। টবশে বক- 
দিগের এই সিদ্ধাস্থটা তদীয় প্রক্রিয়।তেই | 
দোহগ্রস্ত বলিয়া! সাব্যস্ত হয়। 
“মহদ্দীর্ঘবন্ধ। হন্বপরিমগ্ডুলাঁভাং |” 

২ অঃ ২ পাঃ ১১০৪ | 
"যেরূপ পরমাণুর শুদ্ধ অপু পরিমাণ হইতে 
দ্বাগুকেবু অণুত্ব বিশিষ্ট হস্ব প'রমাপ এবং 
ঘ্যগুকের অণু ও হুম্ব পরিমাণ হইতে ত্রাযণু 
কের মহত্ব বিশিষ্ট দীর্ঘ পরিমাণ আবন্ধ হুহয়া 
থাকে, সেইরূপ চেতন ত্রদ্ধ হইতে অচেতন ৃ 
জগৎ উৎপন্ন হইলে কোন দোষ হয় না” 


ঁ প্রক্রিক্গাটা এই যে, পরম1ণু সমুহ 
কিছুকালের আন্ত কোন কার্য আরম্ত | 
মা কৰিয়। যখাযোগ্য রূপ প্রভৃতি গুণ ও 
অণু পন্রিমাণ যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে 
(এই অবস্থাট। প্রলয় কালের)। অতঃপর 
জীবপুজজের আনৃষ্ট ও ঈতবরগ্রবন্থকে পুরোবর্তী 
করিয়া পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে দ্বাণুকাদি 
ক্রমে নিখিল কার্ষ্যের উৎপত্তি আরস্ত করে। 
আর কারণের গুণই কার্য সমূহে গুণাস্তরের 


আরম্ভ হয়। ( এই সপে দ্রব্যের আরম্ভক 
জব্য। ও গুণেজ আর্ত বসব (নবে )। 


[১১শ খন্ড, ৮ম বধ্যা $ 


ধখন ছুই পরমাণু গ'গুকের আরম্তক হয়, 
তখন পরমাণুগত রূপাদি গুণবিশেষ শুরাদি 
ছ্াুকে অপর .গুক্লাদির--আরস্ত করে। 
কিন্ত পরমাগুর গুণবিশেষ পারিমাগুল্য 
দ্বাগুকে অপর পারিমাগুলোর আরম্ত হয় না, 
কারণ হ্বাপুকের অপর পরিমাণ স্বীকৃত 
হইয়াছে, উহা অপুত্ব বিশিষ্ট হ্বত্ব। পক্ষান্তরে" 
যখন দ্বযণুকযুগল চতুরপুকের আরম্ভক হয়, 
তখনও তুল্যরূপে দ্বাণুকসমবেত শুর্লাদি গুণ 
চতুরণুকগত শুক্লাদদি গুণের আরম্ভক হইয়া 
থাকে । কিন্ত খ্ক্টুকসমবেত অুত্ব, হম্বত্ব 
চতুরণুকগত গুণের আরম্ভক হন্ন না; কেনন। 
তদীয় মহত্ব ও দর্ঘত্ব পরিমাণই শিষ্ট ব্যক্তিরা 


ূ স্বীকার করিয়া অসিয়াছেন। যখন অনেক 


পরমাণু নেক দ্বাঞুকর 'অগব! দ্যগুকের 
সভিত পরমাণু স্বকীয় কার্যোর আরস্তক হয়, 
তখনও এইরূপ প্রক্রিয়ারই যোজন। করিয়া 
লইবে। অতএব যেরূপে পরমাণুর স্বকীয় 
পরিমাণ হইতে ছ্বাপুকের অণু ও হুম্ব পরিমাণ 
আ.রন্ধ হয়, কিস্ত পরমাণুগত পরিমাণ নহে, 
এবং ্রাুকের অপু ও হু পরিমাণ হইতে 
ত্রাগুকের মহত ও দীর্ঘ পরিমাণ জন্মে, কিন্ত 
অণু ৪ হস পরিমাণ নহে, সেইব্নপে চেতন 
বঙ্গ হইতে অচেতন জগৎ জন্মে এইরূপ 
্বীকার করিলে কোন দোব হয় না । বদি 
তুমি এইরূপ মনে কর যে, দ্বণুক প্রত্ৃতি 
দ্রধ্য বিরোধী পরিমাণ স্বারা আক্রান্ত হওয়ায় 
গরমাণুর পারিমাগুগ্য পরিমাপ হবণুকগত 
পরিমাণের আরমক নহে ইহা! স্বীকার 
করিয়া লইব ; কেন ন| চেতনার বিরোধী 
অচেতনা নামে কোন গুণ নাই, এই জঙ্া 
তথাবিধ গুণদ্বারা জগৎ আক্রান্ত হইয়াছে 
এই অছিলাদ কারণগত চৈতন্য কার্ধ গত 
উহ্বার আরস্ভক নহে এইরূপ কল্পনা করিতে 
পারা বায় না.এ'ং এই কারণে পারি- 
মাগুণ্য টবযম্য হওয়ায় কারণগত চৈতন্তের 





কাধ্যগত চৈতন্তারন্তকত্ব প্রসঙ্গ হুইন্া 
পড়ে, তবে বলিতেছি এটক্নপ মনে করা 
অস্গত। ইহার কারণ এই যে, কারণগত 
পারিমাগুলোর ন্তার তথাবিধ চৈতন্তেরও 
অনারস্তকত্ব বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। 
ইহাও বলা ধাইতে পারে ন! যে, পারিমা- 
লা অপর পরিমাণ হবার! আক্রান্ত হওয়ায় 
দবণুকাদি পরিমাণের আরস্ভক নহে, তেন 
না অপর পরিমাণ আস্ত করার পুর্ব পারি- 
মাওল্য।দিও ছাণুকাদি পরিমাণের আরম্তক 
হইতে পারে । আর ইহাও বলা- যাইতে 
পারেনা যে, বিরোধী পরিমাণের সহিতই 
কার্ধা দ্রবা উৎপন্ন হউক, কেন ন| গুণ আরম্ত 
করিবার পুর্সে উহা ক্ষণকাল নিগুণ আঅব- 
স্থাতে অবঠিতি করে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । 
পক্ষান্তরে পরমাণু প্রভৃতি হইতে যে দ্যণুকা- 
দির অপর পরিমাণ হইয়| থাকে ইহারও 
অপর কারণ, এইজন্ত পারিমাগুনাদদি পরিমা- 
ণাস্তরারস্তে ব্যগ্রহ্হয়! নিজের তুলাজাতীয় 
পরিমাণের আরম্তভক হয় না এইরূপ 
আপত্তি হইতে পাগেনা। এই অপর 
কারণট। বক্ষমাণ কণাদ স্তর সমূহ্‌ দ্বারা 
বক্ত হইতেছে। 

“কারণবনৃত্ব'২ কারণমহত্বাৎ প্রচয়- 
বিশেষঃচ্চ মহৎ? “তদ্বিপরীতমণু” “এতেন 
দীর্ঘতহ খত্বে ব্যাখ্যাতে 1৮ 

“থাণুকরূপ কারণের বহুত্ব প্রযুক্ত 
ত্রাপুকের, মৃত্তিকার মহত্ব প্রযুক্ত ঘটের এবং 
অবয়রবের সং.ঘাগ বিশেষ প্রবৃক্ত দ্বিতুগ- 
পিগারধ অঠি স্কুপ পিণডের মহত্ব (মন 
পরিমাণ ) জন্মে” ।১1 পরী মঠৎ পরিমাণ 
হইতে দ্বাগুকের অণু পণ্রমাপ বিপরীত অর্থ।ৎ 
পরমাণুগত ছ্বিত্ব সংখা] জনিত” 1 1২। “ইহ। 
দ্বার! দীর্ঘতব ৪ হস ব]খা!ত হইল অর্থাৎ_ 
ধেনপ মহত্ত্রের অদমবায়ী কারণ মহ পমপি- 


করণ ঘর ত শহসকাক়্া সি সপ 


৩৪৩ 





সপ 


থাকে, সেইবূপ অণুত্বের অপমবারী কারণ তদ- 
বিনাতৃত হৃত্বত্বেরও অসমণাদী কারণ £হয়”। 
পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ হয় বলিম্বা 
তদগত বহুত্বাদি সংখাঁই আরম্তভক হউক, 
কিন্তু পারিমাগুল্যাদি নন্কে, এইরূপ আপত্তির 
পরিহার৪ এইরূপে হয় যে, দ্রবা বা গুণা- 
রস্তাবস্থাতে সমস্ত কারণগুণই তুল্যরূ'প 
নিজের মাশ্রয়ে সদবেত হওয়ায় আরস্তক 
হইয়া থাকে? কিন্তু কেহ আরস্ভক কেহ 
অনারস্ভক এইরূপ হয় না। অতএব স্বভা- 
বতই যে পারিমাগুগান্দ অনারস্তক এঠরূপই 
বলতে হইবে; সৃততাং চৈতন্ত সম্থন্ধেও 
এই প্রকারই জানিয়া লটবে। এইরূপ 
াপন্তিও উঠিতে পারে ন! যে, প্রস্তাবিত 
বিষয় দ্রব্য হওয়ায় উদ্াছরণে গুণকে রাখা 
যুক্তিযুক্ত নহে) কেন না উদাহরণে ভিন্ন- 
লক্ষণ।ক্রাপ্ত বস্তর আরম্ত মাত্র বিব- 
ক্ষিত হুইয়াছে। আর এইরূপও কোন 
নিয়ম নাই যে, দ্রব্যের উদাহরণ দ্রব্ 
এবং গুণের উদ্দাহরণে গুণই রাখিতে 
হইবে। প্রকৃত পক্ষে সুত্রকার কণাদও 
“প্রত্যঙ্ষা প্রতাক্ষাণানপ্রতাক্ষত্বাৎ সংযোগসা 
পঞ্চাত্মকং ন বিদ/তে” সুত্র দ্বারা দ্রবে'র 
উদ্দাহুরণে গুণকে রাখিয়াছেন। ইহার অর্থ 
এই যে, “যেরূপ প্রত্যঙ্গীভৃত ভূমি ও অপ্র- 
ত্ঙ্গীভূত আকাশের সংযেগ অপ্রতাক্ষ হইয়া 
থাকে, সেইরূপ প্রতাক্ষ ও অপ্রতাক্ষ পঞ্চ” 
ভূতারন্ধ শরীরও: প্রত্যক্ষ হউক, এইজন্য 
গ্রত,ক্ষীভূত শরীরকে পাঞ্চভীতিক বল! 
যাইহত পারে না।” এইক্ষণে আবশ)ই বল! 
যাইতে পারে যে, সংষোগরূপণ গুণকে 
শরীঃরূপ দ্রব্যের উদদাহরণে বাণ হইয়ানে। 
আর'প্ৃস্তে তু” ব্রক্ষহ্ত্রেও কারণের গুণ 
ষে কার্ধা সম্বন্ধে ভিয় লক্ষণাক্রান্ত গুথেত 


ারনক উাটটঙঙ্গাত হহযাছ। এই 


হইয়া | হুল সইদপ আলারিও হইজে পুতি না থে, 


৩৪৪ 
“দৃশ্ততেতু" স্ব দ্বার বর্তমান সুত্র গতার্থ 
হুইল, কেননা উহা সাঙ্খ,মত সম্বন্ধে, আর 
ইহ! বৈশে ষক মতের গ্রতি। পক্ষাত্তরে-_ 
পএতেন শিষ্টা পরিগ্রহা অপি ব্যাথাতাঃ” 
অর্থাৎ “স।ঙ্ঘখামত নিরাকরণ দ্বার! শিষ্ট 
ব্যক্তির অপরিগৃহীত স্টায় ও বৈশেধিক মত 
নিরাকৃত হইল।” বেদাস্তের অতিদেশ হুত্রে 
বৈশেষিক মতের সমীক্ষণ হইয়াছে এই 
গ্রকার আক্ষেপেরও কোন অবকাশ নাই? 
কেন না ত্র অতিদেশ সুত্রেরই বৈশেধিক 
এক্রিয়ারস্তে তদীয় প্ররক্রিয়ানুযায়ী নিদর্শন 
ছার! বিস্তার কর। যাইতেছে ।” 

*উওয়মাপিন কর্খমাতন্তদভাবঃ”। প্র প্র ১২ 

“কর্দের নিমত্তভৃত অনৃষ্টকে আত্ম 
সমবেত বলা বা অণুমবেত বলা এই উভয় 
গ্রাকারেও পরমাণুর কর্ম অসম্ভব, স্থরাং 
তন্সকক সংোগও অভাবগ্রস্ত হহর। 
পড়ে ।” 

আাধ্য--এইক্ষণে পরমাণু, কারণবাদ 
নিরাকৃত হুইতেছে। ত্র বাদের অভু- 
থান এই প্রকারে হয় যে, দেখিতে পাই 
সাবয়ব পটা'দ দ্রব্য নিজসন্লি্ট সংযুক 


তন্ধ গ্রভৃতি দ্রবো আরন্ধ হইয়া থাকে ।' 


স্ৃতর:ং এই দৃষ্টান্তের অগুপরণ কায়। 
অনুমান কর! যাইতে পারে, সাবয়ব দ্রবা 
মাত্রই নিজসংগ্লিষ্ট সংযুক্ত দ্রব্যে আগন্ধ 
ভয়। আর যাহা হুইতে অবয়বের বিভাগ 
নিবৃত্ত ুঈগা আসে সেই অন্তিম অবয়বকে 
গদম্বাধু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে 
গিরি সমুদ্র প্রভৃতি সমস্ত জগংই সাবয্পব, 
এইজন্ত উৎপন্ন ও বিনশ্বর। আর কার্ধ্য 
কখন নিষ্কারণ হইতে পারে না বাণয়! 
কার্ধ।রূপী জগ:তেরও অবশ কোন ন1 'কোন 
কারণ বগিতে হুইবে,. স্থৃতরাং প্রকারণ 
পরমাণু বটে 


টি 
অভিপ্রান্ন। বিশেধতঃ পৃথিবা। জল; তেগ্ 


সাহিত্য-সংছিত! ৷ 


1 ১১শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 





ও বাবু এই চহুর্বিধ 'ভূতকে সাবক্কব- 
দেখিয়া উহাদর কারপরূপে চহুর্ধিধ 
পরমাণু কল্পনা করা বাইতেছে। এ 
পরমাণু সমূহের সর্বাস্তিম হংশ ভওয়ার 
বিভাগ হইতে পারে ন! বলির নশ্বর পৃথিবী 
প্রন্ভতির বিভাগ পরমাণুতে যাইক! সমাপ্ত 
হইতেছে। এই প্রকারে বিভাগ সমাপ্তির 
কালকে প্রলয় কাল বলা ষফয়। পক্ষান্তরে 
প্রলয় কালের পরে স্থ্টি সময়ে বায়খীয় 
পরমাণুতে অদৃষ্টজনিত কর্ম আরম্ত হক্ব 
এবং ইহা নিজ্জের আশ্রয়ভূত পরমাণুকে 
অপর পরমুর সহিত সংযুক্ত করে। 
এইরূপ নিয়মে ছণুকাদিক্রমে বাছু উৎপন্ন 
হয়। তেজ, জল, পৃথবী, শরীর ও ভদ্র 
সম্বন্ধে এইরূপ ক্রমই জানিয়া লইবে) 
অধিক কি বপিব, এই সমস্ত জগৎ এই 
নিয়মে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 'এইত গেল 
দ্রব্য সম্বন্ধে, গুণ সপ্ন্ধেও পরমাণুগত 
রূপার্দি হইতে তন্তুপট ন্যায়ে দ্বাণুকগত 
রূপাদি জান্ম। উল্লিখিত ক্রমে সংক্ষেপতঃ 
কণাদমত ব্যক্ত হইল। এক্ষণে তৎসম্ব-্ধ 
বিবেচনা করা যাইতোছ-_ 

কঞদমতালম্বীরা বিভক্ত পরমাণু সমূহের 
সংযোগ কর্মসাপেক্ষ ম্বীকার করিবে, 
কেন না কর্াবশিষ্ট তন্ত গ্রভৃতিরই 
সংযেগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরস্ধ কর্ম 
কার্যরূপ হওয়ায় তাহার কোন না কোন 
কারণ অব্ঠ মানিয়া লওয়া চাই, 
না মানিলে অণুরাশির প্রথম কর্্মই অসভ্ভব 
হইয়া উঠে।” পক্ষান্তরে উহা মানিলেও 
অভিঘাত প্রভৃতি বা প্রযত্বকেই আনৃষ্ট 
অনুম।রে কর্মের কারণ বলিতে হইবে ; 
কিন্তু তাহা অসম্ভব, কেন না প্রলয় অবস্থাতে 
কোন শরীর নাই, আর শরীরস্থ মনের সহিত 
আত্মার মংযোগ ঘটিলেই প্রযয় হয়া থাকে। 
গ্রত্বের ভ্তায অভিতাতাদি দৃই বস্তকেও' 


জগ্রহায়ণ, ১৩১৭ ]. ' বাদরায়ণের পরমাপুবা্ সমীক্ষণ। 
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কর্ধের কারণ বর! যাইতে পারে না এই 
জনা ঘে, প্রলয় সয়ে নিখিল কার্য অভান- 
গ্রস্ত তওয়ায় উহ্থাদের 'আনস্তিত্তিই অসম্ভব। 
এইস্বলে তৃষ্ট কারণকে লাদ.দিয়া অদৃষ্টকে 
উহ বল! যাইতে পার না, কারণ এই যে, 
আত্মা বা পরমাণুতে সমবেত হইয়াই উহা! 
কর্মের কারণ হইতে পারে, কিন্তু উভয় 
প্রকারেই তাহা, ঘ:ট না, এই জন্য যে, 
অদৃ্ অচেতন বলিয্বা কোন চেতন বস্তব 
আশ্রপ় ব্যতিবেকে স্বপ্ং প্রবৃত্ত হঈতে বা 
অপরকে প্রণর্তিত করিতে অক্ষম ইহা! সাংখা 
প্রক্রিয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে। 

ইন্া্ার! বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 
অ.টতন অপুতে দমবেত মৃষ্ট তদীয় কর্মের 
কারণ হঠতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রলয় 
অবস্থাতে বৈশেষিক মতানুসারে শরীরাদি 
সাধনের অভাব হেতু চৈতগ্ উৎপন্ন হইতে 
পারে না বলিয়া! এ মবস্থাতে আম্মা অচভন; 
স্গতরাং তদবস্থাপন্ন আত্মাতে সমবেত 
অৃষ্টও 'মচেতনাধিষিত হওয়ায় প্রস্তাবিত 
কর্মের কারণত্ব পর্দে অভিষক্ত হইতে 
অ.বাগ্ায। এইস্থংল ই৮াও মন্থধাবন করিয়! 
লইতে হইবে যে, যখন অৃষ্ট আষ্কামবেত 
হইতেছে, তখন উহা বাধিকরণ, 'অণুগমবেত 
কর্মের কারণ কি প্রকারে হইতে পারে? 
কেন না এইরূপ 'অবস্থ'য় কাণ্য ১ কারণের 
সম্বন্ধই 'অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা'তও 
য্দ মআপত্তিকারী বলে যে, গুরুত্বের ন্যার 
স্ব সমবায়ীর সংষেগরূপ কারণতাবচ্ছেদক 
সন্বন্ধই বর্তমান আছে, তবে* বলিতেছি, যে, 
অপর নিয্নামকের অভাব হেতু এ সধ্বন্ধটা 


সর্বদাই হইতে থাকুক এবং এইজন্য অবিরাম, 


পরমাণুর ক্রিয়া হুওয়াও প্রলয়ই অসিদ্ধ 
হুইয়! পড়ে। অতএব কর্মের কোন নিয়ত 
কারণ খুদিজয়া পাওয়া বায় না বলিয়া 
পরমাণুর প্রথম কর্মই অসম্ভব। আর কর্শ 


অসম্ভব বলিয়া সংযোগও হউতে পারে না। 
স্ৃতরাং তন্মলক দ্বাগুকান্দ কার্দাসমূক্চ ও 
অসম্ভব হহয়া উঠিল। বিশেষ বিবৈচা 
এই যে. অণুবাঁশির পরম্পর সংযাগটা 
সর্বাংশে বা একাংশে হঈবে। প্রথম পক্ষে 
তজ্জনিত উপচয় অর্থাৎ বৃ্ধ ঘটি-ত পারে না 
মগুপরিমাণই থাকিয়া যাইতে পারে এবং 
দৃঈবিপর্যায় দোষ ঘটা দৃষ্বিপর্ধ্যর না 
ঘট:ব কেন, প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রবোরই তথাবিধ 
অপর দ্রবোর সহিত সংযোগ দেখিতে. পাওয়া 
যায়। সৃতবাং নিরবয়ন অণুর অপর তথা বিধ 
অণুর সহিত সংযোগ বাপারটাই অপগতি 
দোষে পরিপূর্ণ । দ্বিতীয় পক্ষে-__নিরবন্নব 
পদার্থের একাদশ অসস্ভব হওয়াতে এরূপ 
স্বীকার করায় পরমাণুর সাবয়বন্ব প্রসঙ্গ. 
হইয়। পড়ে। এইরূপ কঠিন সমন্তায় যদি. 
খল ষে,. পরমাথু। প্রদেশ অর্থাৎ অংশ 
কলিত, তবে বলিতেছি যে, কল্পিত বস্ত 
অসত্য হওয়ায় তজ্জনিত সংযাগও আঅসতা 
হইয়। উঠিল, সুতরাং হা! সত্য বস্তর সম্বন্ধে 
অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না। আর 
মসমবারী কাণের অভাবে দ্বাণুক প্রভৃতি 
কার্ধাদ্রবোর দশাও তইৈবচ। এইরূপ 
প্রণাণীতে স্থষ্টির প্রথমে উপযুক্ত কারণ নাই 
বলিয়া ষেমন সংযোগ উৎপন্ন হুইবার অন্ত 
পরমাণুর কর্ম সম্ভবপর নহে, তেমনি মহা- 
প্রলয়েও বিভাগ উৎপত্তির উদ্দোশ্যে তদীয় 
কন্ম অসম্ভব । আর এ ছুই অবস্থাতে যেরূপ 
কোন নিন্নত দৃষ্ট 'কারণ নাই, সেইরূপ 
অনৃষ্ কারণেরও অগব বটে। স্থতরাং 


পরমাণু সম্বন্ধে সংযোগ ও বিভাগ উৎপন্ন 
হইবার জন্ত ' কর্মই অভাবগ্রস্ত। পক্ষাস্থরে 
সংযোগ ও বিভাগের এইরূপ দশা হওয়ায় 
তদধীন সৃষ্টি এবং প্রলয় ব্যাপারট!ও অসম্ভব 
হইয়া, উঠিল। কাজেই পরমাণু কারপ- 


বাদকে যুক্িবিরুঞ$ুজন। বলিয়া! থাকিতে পার! 
যায় না স্পা ৃ 


্ 





লাঁইত্যসংাইা। [১০শ খণ্ড, ৮খ লংখা। 
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প্ীএ১৩ক্্্র। 

“সদধার সম্বন্ধ স্বীকার করাতেও 
পরমাণু ছাণু:কর কারণ হইতে পারে না, 
কেন না যেক্ধপ ছুই অণু হইতে উৎপন্ন দ্বাগুক 
উহ! হুইনে' অত্যন্ত তির হইয়াও উহার 
সহিত সমবায় সম্বন্ধ সম্বন্ধ হয়, লেইরূপ 
সমবাঞ সন্বন্ধও লমবারী হইতে অতাস্ত ভিন্ন 
হওয়ার অপর সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর 
স্তি সন্থন্ধ হইতে পারে। এইরূপে অপর 
সমবার ধারার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবন্থা 
দোষ আসিয়া পড়ে ।” 

ভাষা-.. 

পপুর্ব সর হইতে যে তদভাব পদের 

অধিকার হইগাছে উহার অন্তঃপাতী তৎ শব 
প্রস্তাবিত অণু কারণবাদ বুঝাইয়া থাকে, 
সুতরাং তদভাব পদের অর্থ অণু কারণবাদের 
নিষেধ। ইঞার প্রণালী বক্ত হইতেছে__ 
ছুই অণু হইতে উৎপন্ন ত্বযগুক অত্যন্ত 
ভিন্ন হুইয়াও উবার সহিত সমবায় সম্বন্ধে 
'সন্বপ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ তুি ম্বীকার 
ফরিতেছ, কিন্ত ইহাদ্বারা অধুকারণ বাদের 
সমর্থন হইতে পারে ন। কারণ এই যে, 
যেরূপ ছুই অণু হইতে হ্বাগুক অত্যন্ত ভিন্ন 
হইয়াও উহার সহিত সমবার' সম্বন্ধে সম্বন্ধ 
হয়, সেইরূপ সমবায় সম্বন্ধও সমবামী হইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অপর সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা 
সমবায়ীর সহিত সম্বপ্ধ হইতে পারে, কেন না 
অত্যন্ত ভেদট! উভদ্ন পক্ষেই তুলা । স্থৃতরাং 
উহা অপর সমবায়ের সহিত সম্বদ্ধ হউক, 


এইরূপ প্রণালীতে পর সম্বায় ধারার 


বিরাম না হওয়াম্ অনবস্থ! দোষ আসিয়! 


পড়ে। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা, 


যায় ন! বে, তন্ততে পট ইত্যাদি রূপ বিশিষ্ট 
বুদ্ধিপ্ন নিয়ামক সমবা [বীর স:হত 
নিতাই সম্বদ্ধ অছে, কিন্ত অনন্বদ্ধ বাঁ অপর 


সম্বন্ধ এই 'প্রণালীর অনবণ্ত ঘটতে: 
পারে না। কেন, না. এইরাপ হইলে পর 
সমবারের ঠায় সংঘোগও ংযোগীর 
সহিত নিত্য সম্বন্ধ "ছউক বা অপর নম্বন্ধর 
অপেক্ষা না করুক। আর যদি বল 
বে, সংযোগ সংযুক্ত বস্ত হইতে অতিরিক্ত 
বলিয়া সন্ধাস্তরের অপেক্ষ। করে, তবে 
আমিও বণিতেছি যে, সমবারও নিজের 
অন্থযোগী এবং 'প্রতিষোগী হইতে অতিরিক 
হওয়ায় অন্ত সম্বন্ধের অপেক্ষা কেন করিবে 
না? ইহাতেও যদি তোমার আপত্তি হয় 
যে, সংযোগ গুণ বলিয়া অপর সম্বন্ধর 
অপেক্ষা করিবে, তবে আমারও বলিবার 
অধিকার আছে যে, ঘমবায়ও গুণ নহে 
বলিয়া! অপর সম্বন্ধের অপেক্ষা! করুক্‌, কেন 
না উভয় পক্ষেই অপেক্ষার কারণট! তুল্য । 
আর কর্ম্ম প্রভৃতির অপর সহন্ক-সাঁপেক্ষতা 
আছে বলিয়৷ ব্যভিচার হওয়ায় সন্বদ্ধাত্তর'- 
পেক্ষাতে গুণ পরিভাবাকে নিরত কারণ বলা 
যাইতে পারে না। অতএব অতিরিক্ত 
সমবায় স্বীকারকারীর পক্ষে অনবস্থা দোষ 
'অনিবার্ধ)1 আর এই আনবস্থা দোষে 
সমবায়ের সিদ্ধি হয় না বণিয়া ছাণুকাদির 
সিষ্ও অসম্ভব; সুতরাং সকল জিনিষেরই 
সিদ্ধি সুদুর পরাহত। কাজেই পরমাণু 
কারণ বাদকে যুক্তি বিরুদ্ধ বল! যাইতেছে ।” 
পনিতামেৰচ ভাবাৎ।” এ এ ১৪ হুত্র-- 
“পরমাণুর প্রবৃতি, নিবৃত্তি, উভয় বা 
অন্থভম স্বভাবে কোন একটা স্বীকার 
করিলেও উহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না) 
কারণ এ স্বভাবটার নিরন্তর অবস্থিতি প্রসঙ 
হুইয়] পড়ে 1 | 
ভায়া | ও ৪ 
“পরমাণুকে প্রবৃত্তি, নিবৃতি) উভয় ২! 
'অন্কুভয় স্বভাব স্বীণ1র করিলেও: তাহা যুক্ত- 
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যুক্ত হুইতে পারে না। কারণ এই যে, 
প্রবৃত্তি স্বভাব স্বীকার করিলে সর্বদা প্রবৃত্তি 
হওয়ায় প্রলয়ের লোপাপত্বি হইয়! গড়ে, 
দিবৃততি স্বতাব মানিলে সর্বদ! নিবৃত্ত হওয়ার 
সষ্টিই আরৃহ্া হইয়া উঠে, উদয় স্বতাব 
স্বীকারে পরস্পর বিরোধমূলক অসামঞজজন্স 
আসিয়া! পড়ে এবং অনুতক্ধ স্বতাথ মানিলে 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নৈষিতিক স্বীকার করিতে 
হইবে? সুতরাং আদৃষ্টা্দি নিমিতের নিরন্তর 
লারধানে সর্বদাই গ্রবৃত্তি হইতে থাকুক্‌। 
আর যদি বল যে, এই সম্বন্ধে অৃষ্ট কারণই 
নহে, তবে সর্বদা অগ্রবৃত্তি প্রসঙ্গ হইয়া 
পড়িল। অতএব পরমাণু কারণবাঁদকে 
সুতির অনুমোদিত বলা যাইতে পারে না।” 
প্রূপদিমত্বা্চ বিপর্যায়োদর্শনাৎ |” এ ১৫ 
“পরমাণু রূপ প্রভৃতি গুণ সমস্থিত বলিয়! 
ও তদীয় নিত্যত্ব ও অপুত্বের বিপর্যয় ঘটয়া 
থাকে; কেন না লোকলমাজে তথাবিধ 
বস্ত:ক স্থূল গু অনিত্য দোখতে পাওয়া যাঞ্স |” 
অবয়ব সন্গিবিষ্ট বস্তর অংপতঃ বিতাগ 
করিতে করিতে যাহাতে যাইয়া আর নিগ্াগ 
হইতে পারে না মেই অবিতাজা অ'শকেই 
পরমাণু বল! যায়। এ পরমাণু চ্ভুধিধ ও 
চতুধিধ তৃত তৌতিক পদা.থর আরম্তক, 
লৃতরাং নিত্য । বৈশেধষিকের। ষে এইরূপ 
্বীকার করিয়! থাকেন ভাঙার কোন তিন্তি 
নাই। কারণ এই বে, তাহা হইলে পরমাণু 
অপুত্ব ও নিতাত্ব হইতে বিপর্যয় তাবাপন্ন 
হইয়া পড়ে অর্থাৎ চরম কারণ অপেক্ষা উহ্থা- 
দেরস্থুলত্ব ও অনিতাত্ব গ্রনঙ্গ হইয়া যায়, 
কিন্তু ইহা! বৈশেধিকদিগের অতিগ্রারবিরুদ্ধ। 
আর লৌকক নীতি অনুদারেও দেখা যাই- 
তেছে যে, রূপাদদিশালী বন্তদাতই নিজের কারণ 
অপেক্ষা স্থল ও অনিত্য। ইহায় উদাহয়ণে 
তন্ধ অপেক্ষা স্থুল পট এবং অং (মুস্ম হুর) 
অপেক্ষা স্তুপ তন্ককে রাখ! যাইতে পারে। 


এইক্ষণে এইরূপ বলিতে কোন বাধা রহিল 
না যে, যখন বৈশেধিকগণ পরমাণু সমূহকে 
রূপা্দি বিশিষ্ট শ্বীকায় করে, তখন এগুলি 
কারণ জন্য, স্কুল ও আনতা। পক্ষাঙরে 
বৈশেষি করা যে, প্লদকাহুপদনিন্াং* 
(কারণ হইতে অন্ুৎপন্ন ভাবাত্মক বন্ধ মিতা) 
এই হুত্রকে পরমাণুর নিতাত্ব সন্বন্ধে কারণ 
বলিয়াছে তাহাও সম্ভবপয় নহে; কেন না 
উল্লিশিত প্রণালীতে অণুও কারণ অন্য প্রতি- 
প্ন হুইক্! থাকে। এইরূপে প্অনিত্য- 
মিতিচ বিশেষতঃ প্রতিযেধাতাবঃ1” হ্দি 
কারণ নিতা না হয়, তবে কার্ধা অনিত্য 
এইরূপ বিশেষতাবে কার্ধোর নিত্যন্ব নিষেধ 
নসঙ্গত হয়! পড়ে? আতরাং ছবাণুকাদির 
কারণ রূপ অণু নিত্য। হুরকে এ সম্বন্ধে যে, 
দ্বিতীয় কারণ বল! হইয়াছে তাহাও 
পরমাণুকে নিত্য বশির! প্রতিপন্ন করিতে 
পায়ে না। পারিবে কি প্রকারে, কোন 
প্রকার নিতা বস্তু নাথাকিলে অন্্তই 
অননত্যং এই স্থলে নঞ সমাস হইতে পার 
না উহা লতা, কিন্তু এ লমাসটা যে, পরমাণুর 
নিতস্ব অপেক্ষা করে এইরূপ বলা কে'ন 
গ্রকারে যুক্তি দত হয় না। অর নিত্য 
চরম কারণ পরব্রহ্মই ত্তভম'ন রছয়াছেন। 
বিশেষতঃ শব্দ ব1 অর্থের বাবঞার মাত্রেই 
“কান বস্ত প্রসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ 
প্রমাণানণ্তর দারা সিদ্ধ শব্দ ও অর্থেণই ব্যবহার 
হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে. পরমাণুর দিতাত্ব 
সম্বন্ধে যে, তৃতীয় কারণ “অবিদাা” 
(বৈশেধিক সুত্র ) ইচ্ছার ব্যাখা বদি এইরূপ 
করা যার যে, যে কারণের কার্ধ্য মনকল পরি- 
দৃষ্ট হইতেছে তাহাকে প্রত্যক্ষত না জানা, 
তবে ছ,ণুক ত্র'ণুকের অপ্রত্যক্ষ কারণ লিনা 
নিত্য হুইয়া উঠিল, কিন্তু ইহা তোমার 


মতের অত্যন্ত বির আর যদি এইম্থলে। 
কারণের তব শু্ত এইরূপ একটা 


৩৪৮০, 


. পচা লহহিতা। :[১১শ খত, ৮দ লং. 





হিশেষণ লাগাইয়া দেওয়া! যান, তবে কারণ 
অজ্ানিতত্বই ফলত নিত্যতার নিয়ামক হুইয়! 
উঠিপ) কিন্তু ইছা প্নদ্কারণবন্পতাং” সুত্র 
দ্বার' পূর্বে ব্যক্ত হওয়ায় “অবিদ্যার” সুত্র 
পুনরুক্তি দ্োষগ্রন্ত হয়। এহ স্থলে যদ 
উক্ত ব্যাথা! না করিয়া এইরূপ ব্যাধ্যা করা 
যার যে, কারণের বিভাগ ও তীয় নাশ 
ধ্যতীত বিনাশের অপর তৃতীয় কার ণর 
অসম্ভবই আঁবদ্যা, আর ইহাই পরমাণুকে 
নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, তবে 
ঘলিতেছি যে, এইরূপ বলা অদঙ্গত। কেন 


মালাধক গুণশাপী হওয়ার স্থুল, লুঙ্গেঃ 
শৃক্তর- এবং শুক্মতম বশিয়া অনসমাঁজে 
প্রশিত হই আসিক়্াছে। পরনাপুলন্ব 
এই প্রকার নিয়ম স্বীকার বা অস্বীকার 
উভয় পক্ষেই পোষ আসিক্া পড়ে। 
উহার ক্রটা এই যে, পরমাণুকে হদ্দ 
নানাধিক গুণশালী মান! যায়, তবে তথাবিধ 
বন্তপ শ্বরূপত উপচয় ঘটায় অপরমাণুত্ব 
গ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, কেন না পৃথিবী প্রভৃতি 
ভূত সমুহ সম্বন্ধে গুণের উপটয়ে স্বরূপের 
উপচয় দেখায়; ম্বর্ীপের টণ্চয় ব্যতিরেকে 


ন। অবশ্ত বিনাশনীল পস্তর এই ছুই হেতদ্বারাই | গু;ণর উপচয় হঈতে পারে এইরূপ বলা যায় 


বিনাশ হুইবে এইননপ কোন নিয়ম নাই। 
তথাপি ইহা সতা যে. সংযুক্ত সাবয়ব দ্রব্য 
যখন অপর কোন দ্রব্যের আরম্তক হয়, 
তখন অবশ্তই এইরূপ নিয়মে কার্ম্য দ্রব্যের 
বিনাশ ঘটির। থাকে । পরন্ত যখন নির্বিশেষ 
সামান্ত রূপ কারণ বিশিষ্ট অপর অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া আরম্তক হয়, তখন স্বৃতের কাঠিন্ 
বিলয়ের স্ায় মূর্ত অবস্থার ।বলয়েও বিনাশ 
সম্পর হইতে -পারে। স্থতরাং রূপা্দি 
বিশিষ্ট হওয়ার অণুসমূহের অনিতাতা! প্রভৃতি 
দোবর্মাসিরা পড়ে, এইঅন্য পরমাণু কারণ- 
বাদ অসঙগ্গত। 

পউভয়ধাচ দোষাৎ।” এ এ ১৬ 

“পার্থিবাদি চতুর্ব্িধ পরমাণুর নৃ-নাধিক 
খুগ স্বীকার এবং অস্বীকার উভয় পক্ষেই 
দোষ হয়।” 

ভাষা -_- 

পৃথিবী গন্ধ, বস, রূপ ও ম্পর্শগুণ 
বিশিষ্ট হইন্না অপর তিন ভূত হুইতে স্কুল, 
বূপ, সবল ও ম্পর্শগুণ বি'শই হুইয়। জল 
পৃথিবী হইতে সুক্ম রূপ ও ম্পর্শগুণ বিশিষ্ট 
হইর! তেজ এ ছুই হইতে স্তর এবং 
স্পর্শগুণ বিশিষ্ট হইয়া! ব তিন হইতে 
হুক্মতদ। এইনপ প্রণালীতে ভূত সমূহ 


না, এবং পরমাণু নু'নাধিক্ গুণশালী নহে 
এইরূপ স্বীকার করিলে তদীয় তুপ্য পরিমাণ 
প্রত্িপন্ন করিবার জন্য ঘি সকল পর- 
মাণুকেই এক এক গুণ বিশিষ্ট কল্পনা করা 
যায়, তবে কার্মযের গুণ কারণ গুণ পূর্বক 
হওয়ায় তেলে স্পশের, জলে রূপ 'ও স্পর্শের 
এবং পূথপীতে রস রূণ স্পর্শের উপলব্ধি 
হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বন্দ সমুদার 
পরমাণুককই উক্ত চারিগুণ বিশিষ্ট বলা যায়, 
তবে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধ রসের এবং 
*বাধুতে "গন্ধ রূপ রসের উপলান্ধ হুইতে 
পারে। অতএব পরমাণু কারণবাদ যুক্তি- 
বির্দ্ধ। 

« অপগিগ্রহাচ্চা ত্যন্তমনপেক্ষা 1৮ 
১৭ সু 

“পরমংণু কারণবাদ নিখিল শিষ্টদিগের 
অপরিগৃহীত বলিক্পা কোন প্রকারে ইহার 
সমান্ধর কগা যাইতে পারে না।” . 

বেদবিৎ মনত প্রভৃতিও প্রধান কারণ 
বাদকে যুক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও উহার 
লৎকার্ধ্যত্য অংশ উপযোগী এই জন্ত স্বকীয় 
গ্রন্থে উদ্ধত কাঁরয়াছেন; কিন্ত এই পরমাধু 
কারণবাদ কোন শিষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করেন 
ন।ই বগিয়। কোন প্রকারে বৈদিক পওত- 


ধর 


অগ্রহায়ণ: ১৩১৭ ].. বাদযায়দের লরহাপুবাছ হমাক্ষণ। 





৩৪৯ 


দিগের আদরণীয় হইতে পারে লা। পক্ষ” | শ্রবাত্মকতা প্রতিপাম দ্বার কর্প: সাষান্ত 


স্তরে বৈশেধক শাস্তের প্রতিপাদ্য যে দ্রবা, 
গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় ছন়্ 
পদার্থ, গুলিকে টৈশোঁষক পণ্ডিতেক্ 
পরস্পর ভিন্ন ও তিন্নলক্ষণাক্রাস্ত শ্বীকার 
করিয়াছেন এবং মনুষা, অশ্ব ও শশ প্রভৃতির 
দৃষ্টান্ত ন্পপ ম্বীকার করিয়াও উঠার 
বিরুদ্ধে গুন প্রন্ৃতি অপর পদার্থগুলির 
জব্যাধীনত। মানিয়া -লইয়াছেন? কিন্ত 
তাহা বুক্ষির অন্থমোদিত নহে। ইহার 
কারণ এই যে, লোক-নীতিতে যেরূপ শশ, 
কুণ ও পলাশ প্রসৃতি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন 
হুণ্রয়ায় একে অপরের অধীন নহে, সেইরূপ 
প্রস্তাবিত পদার্থগুলির পরস্পর অতাস্ত 
ভিন্নতা স্বীকারে গুণ গ্রভৃতিকে দ্রব্যের 
অধীন বণা যাইতে পারে না। এরূপ 
আপন্তিও উঠিতে পারে না যে, যেরূপ একই 
দেবদন্ত অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দে প্রতীতির 
বিষয় হয়৷ থাকে, সেইরূপ দ্রব্য বর্তমানে 
গুণাদির বর্তম।নতা ও অবর্তমানে তাহাদের 
অবর্ডমানতা। দেখিয়া অবস্থ/তেদে এক 
দ্রব্যই গুণা্ি অনেক শব্দের অভিধেয় হয়) 
কেনন। তাহা হইলে সাঙ্খ। হিদ্ধান্তের 
সমুখান ও নি সিদ্ধান্তের বিগোধ হইয়] 
পড়ে। 

(ইহার তাৎপর্য্য দ্রব্য ও গুণদির তাঁদাত্ম 
স্বীকরে এইরূপ দোষ) এই আপত্তি 
লম্বন্ধে এটরূপও বলা বইতে পারেনাষে, 
অগ্ি হইতে তির ধৃমেরই অগ্নির অধীনত 
দেখিতে পাওয়। বাক্স; কেনুন।' এ স্থলে 
ডের প্রভীতিমূলক অগ্নি ও ধূমের ভিন্নতাব 
সুনিশ্চিত, কিন্ত এই স্থলে ভ্রব্য ও গু৭ 
সন্বন্ধে শুরু কম্বল, লোহিত ধেনগু ও নীল 
উৎপল ইত্যাদি প্রতীতি দেখায় অগি ধূম্র 
স্তায় তিন্নক্গ বোধ হইতে পাবে না? সুতরাং 


গুণ ত্ব্যাত্মবকই.বটে। : এই গ্রকারে গুণের 
৪৬ 


বিশেষ এবং সমবান্ও যে ভ্রবারূপ, ইহা 
প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না। আর 
ঘদি বল যে, ড্রবা ও গুণ অধুচগসিদ্ধ বলিয়! 
গুণাদ্ি ভ্রব্যের অধীন, তবে বলিতেছি, 
অধুতসিদ্বত্ব কি অপৃথগদেশত্ব, না অপৃথক্‌ 
কাগত্ব অথপ। অপৃথক্‌ দ্বভাবন্? কোন 
প্রকারে ইহা সঙ্গত হয় না। অপৃথকগ.- 
দেশত্ব পক্ষে তোমার নিজাঙ্গীকৃত বিষয়ই 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেননা তগুতে 
আরন্ধ পটকে তত্তরই দেশ বল] হইয়। 
থাকে; কিন্তু পটের শুক্লাদি গুণকে তত্ব 
দেশ স্বীকার না করিয়া তাগারই দেশ 
বলিয়! স্বীকৃত হুইয়াছে। (দেশ শব্দের 
অর্থ অবস্থাবিশেষ )। নিজাঙ্গীকূুত বিষয়ট! 
এই যে, দ্দ্রবাশি দ্রব্যাস্তরমারতস্তে গুণাশ্চ " 
গুণাস্তরং এই বৈশেধিক সুত্র অর্থ।ৎ 
কারণ দ্রব্য অপর কার্য দ্রবা পটাদির 
আরস্ভক হয় এবং তন্তর গণ শুরাদি 
পটরূপ কার্য্দ্রবযে অপর শুক্লাদি গুণ 
আরস্ত করে। পরস্ত দ্রব্য ও গুণের অপৃথগ, 
দেশত্ব স্বীকার করিলে ইহার বাধ হইয়। 
“থাকে । (তাৎপর্য হুত্রশ্থ ভ্রব্যান্তর ও 
গুণান্তর পদই পৃথগদেশত্ব জ্ঞাপন. করে) 
এইরূপে অপৃথককালত্ব পক্ষে বামভাগন্থ ও 
দক্ষিণভাগস্থ গো-শৃুঙ্গের পরস্পর অযুত- 
সিদ্ধত্ব আপত্তি অ।পিয়া পড়ে । পক্ষাত্বরে 
অপৃথক্ন্যতানত্বকে অধৃতসিদ্ধত্ব বলিলে 
দ্রব্য ও গুণের পরম্পর স্বরূপ ভেদ অসম্ভব 
হয়) কেননা অপৃথক্‌ স্বভাবদ্বট। তাদাস্মো- 
বই ন।মাস্তর। এই স্থলে যুতসিদ্ধ (ব্যধি- 
করণ হইয়। পরস্পর ভিন্ন আক।র বিশিষ্ট) 
বস্তযুখলের সন্বন্ধকে সংযোগ এলং অযুত- 
পিদ্ধ বস্তদ্বয়ের "সন্বন্ধকে সমবায় শ্বীকার 
করিলেও কোন ফলোদয় হইবার নহে), 
কেননা র্যা হইতে পূর্ন শিদ্ধ 





৩৫৩ 





দ্রব্যন্ধপ কারণের অযুতসিদ্বত্ব ললত্ব হয় না। 
€ তাৎপর্য! পূর্ববসিদ্ধত্ব ও অপূ্ববসিদ্ধত্বের 
বর্গ মর্ত্যের অন্তর হওয়ায় উভয়ের অপৃথক্‌- 
স্বভাবত্ব রূপ অধুতসিদ্ধত্বই অসম্ভব হইয়া 
উঠে )। আর এইরূপ বললেও নিস্তার নাই 
যে, এ স্বীকারটা ছুই পদার্থের মধ্যে অন্ত- 
তরের অযুত সিদ্ধত্ব সাপেক্ষ; সুতরাং 
অযুত সিদ্ধ কার্ষ্যর যে কারণের সহিত 
সম্বন্ধ, তাহাকেই সমবায় বলা যাইবে; 
কেন্সন! পুর্বকালের অসিন্ধ ও অঙগৰ্‌ স্বরূপ 
ঘে কার্য কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
হইতে পারে না। আর সঙ্ন্ধ যে ছুই 
সিদ্ধ বস্তর অধান হহ। সর্ববাদিসম্মত। 
ইহাতে এইরূপ আপতিও হইতে পারে 
না যে, কাব্য স্বয়ং সিদ্ধ হইয়। কারণের 
সহিত মম্বন্ধহত্রে আবদ্ধ হউক, কেননা 
করণের সহিত সম্বন্ধ হইবার 
পূর্বে কার্ষে।র সিদ্ধি মানিলে (কাধ্যত্ব ও 
কারণত্ব প্রভৃতি পৃথক স্বভাব হওয়ায় ) 
অপৃথকৃন্মভাবত্ব রূপ অযুতসিদ্ধিই কার্যয 
ও কারণের নুদুরপরাহত হইয়া পড়ে? 
সুতরাং পকার্যযকারণয়োঃ সংযোগবিক্ঞাগো 
ন বিদোতে" বৈশেধিক হুত্র অসঙ্গত হইয়। 
যায়। . ইহার ভাবার্থ এই যে, যেরূপ 


উৎপন্ন কার্ধ্যদ্রব্যের নিক্রিয় অবস্থাতেই, 


আকাশাদি বিভু পদার্থের সহিত সংযোগ 
সম্বন্ধ হয়, কিন্ত সমবায় নহে, সেইরূপ কারণ 
দ্রব্যের সহিত সংযোগ সম্বন্ধই হউক, সমবায় 
ন। হউক। আর সংযোগ ও সমবাসের 
সম্বন্ধী হইতে অতিরিক্ত সত্তাতে কোন 
প্রমাণ নাই। এই স্থলে এইরূপও বর্লিতে 
পার! ধায় না যে, সবন্ধী ব্যতিরেকেও 
খংযোগ এবং, সমবায় শব্ঘজলিত প্রতীতি 
দেখায় সংযোগ ও সমবায়ের অতিরিক্ত সম্ভা 
কেন হইবে না, কারণ বস্ত এক অভিন্ন 
হইলেও স্বরূপ বাবা ক] করিয়া 


সাহিতা-্পংহিতা । (১১৮ খত ৮ম সংখ্যাও 





অনেক গ্রকার শব্বজনিত প্রতীতির বিষয় 
হইয়] থাকে। ইহার উদাহরণে মনুষ্য, 


ব্রাহ্মণ, শ্রোতরিয়, বদান্ত, বালক, যুবা, স্থবির, 


পিতা, পুত্র, পৌন্র, ভ্রাতা ও জামাতাকে 
রাখা যাইতে পারে। এইরূপ অক্কসন্থন্ধেও 
স'ন্নবেশ ভেদে একই বেখাবশেষ এক, 
দশ, শত.ও সহত্্ এভৃতি নানা শবজবোধের 
গোচর হুয়। জ্ুতরাং সম্বন্ধিুগলই সম্বন্ধী 
শবজ প্রতী!তর ব্ষয় না হইয়া! সংযোগ ও 
সমবায় শব্জ প্রতাঁতির গে।চর হইয়া থাকে, 
কিন্ত অতিরিক্ত বস্তসত্ত। এই স্থলে প্রতীতির 
বিষয় নহে। অতএব সম্বন্ধী ব্যতিরেকে 
সংষেগ এবং সমবায় শকজনিত প্রতীতি 
দেখ।তে'ও সংযোগ এবং সমবায় ষে অতিরিক্ত 
বস্ত, এইরূপ উপলব্ধি না হওয়ায় উভয়ের 
অতিরিক্ত বস্তত্বসান্ধ ম্ুদুরপরাহত। আর 
সম্বন্ধীকে প্রতীতির বিষয় বলিলে এইরূপ 
আপত্তি উঠিতে পারে না যে, সম্বন্ধী সর্বদা 
বর্তমান থাকে বলিয়। সম্বন্ধশবজ প্রতীতি 
নিরস্তরই হইতে থাকুক; কেননা স্বরূপ 
ও বাহরূপের সাপেক্ষ যে এ গ্রতীতি, ইহা 
পূর্বেই বল গিয়াছে। পক্ষান্তরে পরম।ণুও 
আত্মা «ও মনের গ্রদ্েশ নাই বলিয়া 
মংযোগই অসম্ভব হইয়া উঠে; কেননা 
পদেশ বিশিষ্ট বস্তরই তথাবিধ অপর বস্তর 
সহিত সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
স্থলে এইরূপ. বলিলেও কোন ফলোদয় 
হইবার নহে যে, পরমাণু, আত্মা ও মনের 
প্রদেশ কল্পনা করিয়া লইলেই কার্য্য সিদ্ধি 
হয়; কেননা .অবিদ্যমান বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ 
এই এই পদার্থই কল্পনার যোগ্য; কিন্ত 
ইহাদের অপেক্ষা অধিক নহে এইরূপ কোন 
নিয়ম না! থাকাতে এবং কল্পন! নিজায়ত্ত 
বলিয়৷ স্বচ্ছল হওয়াতে, .অবিদ্যমান বস্তর 
কল্পন। হইতে সম্ভব অসম্ভব সকল পদার্থের ই 
শিদ্ধিগ্রসঙ্গ আলিয়া গড়ে। এই স্থলে 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ ] বাদরায়গের পরমাগুবাদ সমীক্ষণ। 


এমন কোন হেতু দ্বেখিতে পাওর। ঘায় নাঃ 
হাহা বৈশেধিকের কলিত বট, পদার্থ হইতে 
অপর শত সহত্র অধিক, বস্তর কল্পানা 
নিবারণ করিতে পারে। সুতরাং কল্পনার 
ওভাবে ঘাহার যে বস্ত অভিলধিত, তাহার 
পক্ষে সেই বন্তই সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পার । 
কোন দয়ার্জহদর প্রাণিসমূহের ছুঃখবহুল 
সংসার তিন কালে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শুষ্তময়, 
এইরূপ কল্পনা করিয়া লউক এবং অপর 
সংসারাসক্ত ব্যক্তি মঞ্চ পুরুষদিগের ও পুনর্জন্ম 
করনায় নিযুক্ত হউক। কে তাহাদিগকে 
নিবারণ করিতে সমর্থ? কেবল অভিহিত 
বিষয় দ্বারাই বৈশেষিকদিগের মত সম্বন্ধে 
দোষের ভাগাবু খালি হইতেছে না, আরও 
আছে। -আকাশের সায় নিরবয়ব পরমাণু- 
যুগলের সহিত সাবয়বন্থ্যগুকের সমবায় 
সম্বন্ষট| সঙ্গত নহে। আর আকাশের 
সহিত পৃথিবী প্রভৃতির জতুকাষ্ঠের ন্যায় 
সংশ্লিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ 
সমস্তায় অন্যোন্তাশ্র় দোষের অভ্যুত্থান 
বলিয়া সমবায়ের অন্বীকারে কার্য ও 
কারণের আশ্রয়াশ্রিততাব সিদ্ধ হয় না 
ল্তরাং সমবায় শ্বীকার করা জীবশ্তুক, 
এইরূপ অপাসদ্ধাত্ত করিবারও কোন উপাক্স 
নাইঈ। আন্টোন্টাশ্রয় দোষটার ক্ষ এই যে, 
কার্য ও কারণের ভিন্নতা! সিদ্ধিমূলক আশ্রয়া- 
শ্রিতভাব সিদ্ধি এবং আশ্রয়াশ্রহ ভ।ব- 
$লদিমুলক ভিন্রত1 সিদ্ধি। ইহার উদাহরণে 
কুণ্ড ও বদর রাখা যাতে পারে। 
পক্ষাস্তরে বেদাস্তমতে কার্মা কারণের 
ভিন্নতা বা আশ্রয়াশ্রিত ভাব স্বীকৃত হয় 
নাই; কেনন! কার্য কারণের বিবর্তমাত্র। 
কাজেই এ দোষটা এই মতে আমিতে পারে 
না। এইরূপে পন্পমাণু পরিচ্ছি্ন বলিয়। 
ছয়, আট কী দশ যত দিক আছে গলির 
ছেদক উপাধিভূত 'অবয়ব ঘর সাবরব 


৩৫১ 


সিদ্ধ হইয়। পড়িল; গ্ুতরাং সাবয়তমুপক 
নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ধের বাধা ন! হইয়া রহিল 
না। এই স্থগে এইরূপ বলিগেও কোন 
ফল 'হইবে না যে, তুমি ধাহাকে এরূপ 
অবয়ব করন! করিত্েছ, তাহাকেই আমি 
পরমাণু বলিব ; কেননা সুপ হুক তারতমা- 
ক্রমে মূল কারণ হইতে পারে না বলিয়! 
পরমাণুর বিনাশ অবত্তস্তবী। (এই স্থলে 
অনুমিতি বাক্য এইরূপ যে, পরমাণু যুল 
কারণ নহে, যেহেতু বিনাশী ) উদাহুরণ'ঘট)। 
ইহা! উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে, 
যেরাগ পৃথিবী দ্যগুক গ্রভৃতি অগেক্ষ। স্কুল হম 
বস্ত হইয়াও বিনশ্বর, সেইরূপ উহার সুক্ষ 
বাশ্ক্মতর অংশ এমন কি ছ্গাণুক পরাস্ত 
বিনষ্ট হইয়। থাকে, সুতরাং এ প্রণাপীতে 
পৃথিবী সমজাতীয় হওয়াতে পরমাণুর বিনাশও 
অবশ্ঠন্তাবী। এই সমন্যাতে : এইরূপ 
দোষও আসিতে পারে না যে, পরমাণু 
নিরবরব বলিয়া! অবয়ব বিভাগ অসম্ভব 
হওয়াতে বিনাশের কোন কারণই অন্ুসন্ধ।নে 
পাওয়! যায় নাঃ কেননা! ইতঃপূর্বে ব্যক্ত 
করা গিম্মাছে যে, দ্বৃতের কাঠিগ্ঠ বিলগ্নের 
সায় যুর্ভ অবস্থার বিলয়েও নাশ হটতে 
পারে। এট বিষয়টা বিশদ হইতেছে যে, 
যেরূপ অবিভজ্য অবয়ব ত্বত' স্বর্ণাদির 
অনল সংঘৈ!গে দ্রবীভাব হওয়ায়, কাঠিন্যের 
বিনাশ হয়, সেইরূপ পরচাণুসমূভেরও পরম 
কারণাব প্রাপ্ত হওয়ায় মুর্ভ অবস্থার 
বিধবংস ঘটে । এইরূপে কেবল অবয়বসংযোগ 
দ্বারাও কার্য্যের আরম্ভ হইতে পাঁরে না 
কারণ ছুপ্ধ ও জলাদির সম্বন্ধে অবয়ব সংযোগ 
ব্যতিরেকে ও দধি ও তুষার ওভূতি কার্ষ্যের 
আরম্ত হইয়া থাকে । অতএব অসার তর্ক- 
গুদ্ছিত, ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব এ্রতিপাদক 
বেদব।ক।বিরুদ্ধ এবংবেদপ্রধণ মন্থু প্রভৃতি 
শিষ্ট ব] র অপরিগৃহীত হলি! 


৬৫৭ রী 


 প্রেয়োতিলাষী ব্যজিমাজেরই. পরযাপুকারখ- 
ব'দকে অত্যন্ত অগ্রাহ কর! উচিত । 

পাঠক, মহর্ধি ব্যাস ও বিদ্যানূর্তি শহর 
ধে পরমাণুবা সমীক্ষণ সম্বন্ধে অকাট্য 
যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত 
হইল। এই স্থলে ন। বলিয়া থাকিতে 
গারিলাম না যে, পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কুশাগ্র- 
বুদ্ধি শর যে দোবগুলি দেখাইয়াছেন, । 


লাহিতানাংছিভা। : [১১শ খত, ৮ন'লংখ্টা।, 


তাহার সমু্ধার ব্যাপারটা অলস্ভব ধলিয়াই 
বোধ হয়। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, 
দর্শনশান্তরে জলব্ধগ্রবেশ ব্যতি, এইগুলিকে 
সহজে বুঝিয়। লইতে পারিবেন ন।। যাহ! 
হউক, আগরমী প্রবন্ধে এই শফরভাব্য সম্বন্ধে 
আমাদের বিশেষভাধে আগোচন। করিবার 
ইচ্ছা রহিল। 
পঅচাত।নন্দ সরদ্যতী। 


জাহালীরের আত্মকাহিনী ।* 


( পূর্ধপ্রকাশিতের পর )। 


হোসেনি মির্জার হত্য। ৷ 
এই যুদ্ধবাপদেশে রা! তগবান্‌ দাস 
পিতাকে সংবাদ জানাইলেন যে, এইরূপ 
অবস্থায় হোসেনি মির্জা যর্দ কোনবুপে 
পগার়ন করিতে পার, তাহা হইলে মোগল 
পক্ষে অতিশয় অনিষ্ট ঘটতে পারে; 
জ্বতরাং তাহাকে হত্যা! করাই শ্রেন্সঃকল ॥ 
জিন্ত বাদণাহ আকবর এতই দয়াবান্‌ ছিলেন 
যে, শকুগণের এইরূপ অকুতজ্ঞতা দেবিয়াও 
হেসেনির প্রাণবধ করা ন্যায়সঙ্গত কার্ণ্য 
বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। . স্থৃতরাং 
তিনি ভগবান্‌ দাসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 
না। বার সিংহ বা'শাহকে আর ফোন 
কথা না বপিকা হোসেনি মির্জাকে হস্তীর 
পৃষ্ঠ হইতে ফেপিয়া দিতে আদেশ করিলেন, 
লের মহদ্মদ নামক একজন সৈনিক মির্জার 
দেহ তরবাগি দ্বারা স্বধণ্ড করিরা ফেলিল। 
এইযপে হতভাগ্য অযঠজে দির্াণ অনি 
মগজের ধখলিকী পতিত হইল। 
এখতিয়ার_উলমুক্ষের পরাজয় ও হত্যা । 
এখতিয়ার মোগল-সৈজ্েের পরাক্রম সহ 
চরিতে না পারিঙ্া বাদশাছের নিকট দত 
৯8০6০0০82৯0 সবি, 06. ৮0৪ 
:80075097 [808০্াত পুস্তক ছুইন্ে অন্বাদিত। 


প্রেরণ করির। জানালেন ফে.বাদণাহের 
সহিত তাচার যুদ্ধ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিণ 
না; তিনি রাজতক্কি প্রদর্শন করিবার অন্ত 
বাদশাছের সিংহাসনসমীপে আপি'তছি:লন ; 
কিন্তু মোগল-সৈন্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়! 
তাহাকে ও তাহার অধীন লৈম্তগণকে 
আক্রমণ করিয়াছে। সেই সমর তাহার 
নিকট সংবাদ প্রেরণ কর অসম্ভব, এই অগ্য 
তিনি পর্ধতাতিমুধে পলায়ন করি প্রাণ 
রক্ষ। করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্ত মোগল- 


] দেনা তাহার অন্থপরণ করিল 


এই স্থানেই শোরান বেগ নামক একজন 
টারকোমেন্‌ তাহাকে হত্যা করে। তীহার 
সৈগ্তিগণেত্র মধ্যে অনেকেই পলায়ন করে 
এবং প্রায় দশ সহশ্রাধিক পৈল্ত মোগল- 
পৈল্তের ছারা নিহত হয়। 
দ্বিতীয় বুদ্ধ জগগাভ করিবার পর আকবর 


আনদাবাদ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিগেন, 
এবং তথায় সাত দিবস কাল অতিবাহিত 


করির। বৈয়াম খাঁর পুত্র থান্‌ খানানের হস্তে 
তত্রত্য শাননভার অর্পণ করিস! দিল্লী অতি- 
মুখে যাত্র! করিলেন। 
আকবরের চিতোর জাক্রেমণ। 
ইহার পরেই বাজাল! দেশ, চিতোর এবং 


: জ্াছাযণঠ তক: 


খণতাম্‌ পুরের ছুর্ভেদা রে কলি, জন 
বাদশা মনোনিবেশ করিলেন। তিনি 
চিতোর ও খণতামপুরের যুগ্ধেয ভার নি 
হস্তে গ্রীণ করিরাছিলেন। চিতোরবাহিনীর 
পরিচাপক রাণা অরমল্ল হুর্গগ্রাচীরের ক্ষু্র 
ছিত্র দির 'বরোধকারীদের ক্ষার্যযকলাপ 
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং শক্রুগণের 
মন্তক লক্ষ্য করিয়া এমন অবার্থ সন্ধানে 
একটা বন্দুক ছু'ড়িতে লাগিলেন যে, তাহার 
গুলিক খনও নিক্ষল হইল না। তিনি এই 
বন্দুকটীকে এইজন্য দ্রুদতান্দ।জ' অবার্থ 
সন্ধানকারী) বপিতেনা এই বন্দুকটী 
এখন আমার নিকটে রহয়াছে। ইহার 
তুলা বন্দুক আর দেখা যার না। বিশ্বস্তথত্রে 
শুনতে গাওয়া যায়, পিতা আকবর শাহ 
এই বন্দুকটী দ্বারা খিংশ তিসহস্্ পশুপক্ষীর 
প্রাণনাশ করিয়াছিলেন ইহাতে বন্দুকটীর 
গুণর সঙ্গে সঙ্গে পিতার অসাধারণ লক্ষ্য- 
ভেদের পরিচয় পাঁওরা যায়। শিকারে 
আমারও সাতিশন্ন আপক্তি থাকায় আমিও 
এই বন্দুকের সাহায্যে কুড়িটি হরিণ এক 
দিনে বধ করিয়াছি; কিন্তু একটী অসন্তব 
ঘটনাচক্রে পড়িয়। আমি শপথ করি্াছিলাম 
যে, পঞ্চাশ বৎসর বন্ধসে আর এই বন্দুক 
ধারব না। 

ম্থগশিকারে জাহাজীরের মুস্ছা। 

এক দিন অবরণো মুগয়। করিতে যাইয় 
"একটি সুন্দর হরিণ আমাদের নয়নপথবর্তাঁ 
হইল); তাহার সুন্দর বর্ণ. দেখিয়। আমি 
অন্তান্ত সমভিব্যাহারিগণকে* তাহার প্রতি 
অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলাম; কারণ 
হয়ত মুগটী এত অধিকসংখ্যক লে।ক দেখিয়া 
আঅগ্রণ্যমধে। অদৃশ্য হইতে পারে। তারপর 
অমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়] ভ্রসতানদাঞজকে 
ছুড়িলামণ প্রথম লক্ষ্য বিফল হওয়ায় 
ক্রমান্বয়ে ছুইবার আওয়াঙ্গ করিলাম? কিন্ত 





য় আত্মকাহিনী । 


৩৫৩. 


মৃগটা পূর্বের স্ত।র় সেষ্ট স্কানেই ঈড়াইয়া 
রহিল.। ইহাতে আশ্চর্যা স্বিত হা আমি 
ভাঙ্গার সমীপবর্তী হচঙগাম। আমাকে 
দেপণিয়! মৃগটী যেন ন্বণারে ল।ফ!ইয়া 
উঠিল, আমি পুনরায় লক্ষ্য করিল।ম, কিস্তু 
পে লক্ষ্যও ব্যর্থ হইল। তখন আমি 
তাহার আরও নিকটে বাষঈটলাম; কিন্ত 
মৃগটী হঠাৎ লন্ফ প্রদান করিয়] রণ মধ্যে 
অদৃশ্য হইয়া! পড়িল এবং আমিও -জানিন। 
কোন্‌ দৈবকারণবশতঃ মুচ্ছণপনন ৪ইয়। 
পড়িলাম। এইরূপ অবস্থায় যে কতক্ষণ 
তথায় ছিলাঁষ, তাহ! বলিতে পারি না। 
তৎপরে আমার পুত্র খুরাম আমার প্রত]- 
বর্ত:ন অথষ।বিলম্ব দেখিয়। যেস্থানে আমি 
অজ্ঞ।নাবস্থায় পড়িগাছিল।ম, সেই স্থানে 
অসির়। উপস্থিত হইল এবং আম।কে 
তাদৃশ মোহভাবাপর দেখিয়া গোগাপ জগ 
ত্বারা আমার কগোগদেশ পিঞ্চন করিতে 
লাগিল। ক্ষণকাল পরে আমার চৈতন্ের 
উদয় হইল। সেই সময় হইতে প্রায় মাসা- 
খিক কাল আমাকে মানসিক দৌর্বগ্য 
ও অসহনীয় ঠিস্তায়্ কালাতিপাত করিতে 
হইয়াছিল ; আর সেই দিন হুইতে গ্রতিজ্ঞ! 
করিলাম যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইগে 
পর, আর আমি এই বন্দুক ব্যবহার 
করিব না। 


আকবরের উপবাস ও পরিমিতাহার । 
পিতার বিষয় শেষ করিবার পূর্ব 


| তাহার পরিমিতাহার ও উপবাস সম্বন্ধে 


কিছু বল। আবশ্তক। এই ছুষ্টটী বিষয়ে 
তিনি এতদুর নিয়মাহ্বর্তাঁ ছিলেন যে, 
বৎসরের মধো তিন. মাসকাল কোনরূপ 
আমিষ ভোজন করিতেন না। তাহার 
জন্মমাসে যাহাতে কোন জন্তর প্রাণবধ 


|. কর। না হয়, ৮৮ তাহার নিষেধ-আব্ঞ। 
ছিল। দের সময়ে ঘদিও তিনি 





সমস্ত মাপ উপবান করিতেন না বটে, 
কিন্ত রমগ্গানের শেষ দিবস তিনি এডগাতে 
112108:817) উপসনলয়ে যাইয়া বিধিমত 
ছুইবাব উপাসনা! করিতেন এবং তিনি 
ঘে উপবাস করিতে পারেন নাইট, সেই 
পাপ হইতে যুক্তিগাভ করিবার জন্য 
তিন শঙ ক্রীহদাসকে মুক্তিদণান করিতেন, 
এবং দ্বিদ্রদিগের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মুদ্র। 
বিতরণ করিতেন। 


জন্মল উদ্দিন আন্জু। 


.* আমার অগ্রাপ্তবয়সের হিটতষী বাক্তি- 
গণে? মধ্যে জম্মল উদ্দিন আহ্ু পিতার 
জাবেদশায় আমার মঙ্গগ্ের জন্য সাতিশয় 
আগ্রহ প্রস্কাশ করিতেম। এতদিন পর্য্যস্ত 
তিনি এক-হার্গারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন; 
কিন্তু এক্ষণে আমি ষ্াহাকে “এজাদদৌল!” 
এই উপাধি দ্বার ভূষিত করিয়া বাঁর-চাজারীর 
পদে উন্নীত করিয়াছি। এবপ উচ্চস্থানীয় 
মান্ত আমার পিতার সময়ে কিংবা আমার 
সময়ে আর কোন ওমরাহ পান নাই, 
এন্ষদ্বযতীয় তাহাকে জয়ত!ক) বাক্গচিহ্[ক্কিত 
পঠাকারত্বা্দি, ভীরকখচিত তরবারি ও কটি- 
বন্ধ, সুন্দর অশ্ব ও বনুণূল্য অশ্বাভরণ প্রদ।ন 
করিয়াছি । এইরূপে তীহাকে পিতৃদত্ মান্ত 
অপেক্ষ। বহুগুণ মান্ত ত্বার। ভূষিত করিয়। 
প্রভূত ক্ষমতার সহিত বেহারের শাঁসনভ।র 
তাহার হস্তে অর্প। করিয়াছি। আরও 
তাহার এক।দশ পুত্রকে অবস্থা্ুসারে এক 
বা ছুই সহত্র অশ্বারোহীর নেতৃত্ব তার 
প্রদান করিয়াছি। এমন কি ওমরাহগণেপ্র 
মধ্যে ইতিঘদ্দৌলার বংশ ব্যতীত অর কেহ 
এরূপ আশাতীত উন্নতি লাভ করিতে 
পারেন নাই, কারণ ইতিমদ্দৌলার পুত্র ও 
সম্পকাঁয় ব্ক্তিগণের হস্তেই রাজ্যের প্রন্তত 
শাসনত|র অর্পিত হইয়া ২০০, 


১ সাহিজ) সংহিতা | 


1 সঙ্গে চার কোটা 


শ ১১প খত চনহ |. 

জাহাঙ্গীরের নৃতন মুদ্রাপ্রচলন। 

এই সময়ে আমি সামাজ্যের গচলিত 
মুদ্রার উন্নতিকল্পে মনোণ্নবেশ করিয়! 
নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ 
দিলম। ব্যবসায়ী ও অন্যান্ত লোকের 
মধ্ো বর্তমান সময়ে প্রচপিত রৌপ্য মুদ্রা 
বা স্বর্ণ মোহবসকল বহুদিন যাবতব্যবহৃত 
হওয়ায় ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়াছে; নূতন মুদ্রায় 
স'গত তুলনায় কোনরূপ অনন্থকৃশ পার্থক্য 
ৃষ্ট হইলে তাহ] অগ্রাহ কর] হুঈটবে, এই- 
রূপ আদেশ করিলাম । 


জাহাঙ্গীরের নব সংস্কার । 


আমার পিতার সময়ে মুদ্রা বিভাগের 
প্রধান কর্মচারী ব্যক্তিবিশেষের- কার্ধা- 
দক্ষতার পুরস্ক স্বরূপ রাঞ্জপরকার হইতে 
একটী অশ্ব ব। হস্তী এবং পাঁচ লক্ষ মুদ্রার 
আয়ের সম্পত্তি গ্রদান করিতেন। এইরূপ 
ব্যবগার আমি অসম্ভব ও কষ্টদায়ক বিবে- 
চনা কগিয়। তাহ! উঠাইয়। দিয়ছি এবং এই 
অদেশ খদান করিয়াছি যে, বর্তঘান সময 
রাজকোঁষ হইতে পুরস্ক।র বা ভাতাস্বরূপ 
আর কে'ন অর্ধ দেওয়া হইবে ন|। 


দাক্ষিণাত্য হইতে সালবাহনের আগমন। 
_ মৃত সুলতান ডানিয়েলের পরিতাক্ 
সম্পত্তি সকল লইয়! সালবাহন্‌ দাক্ষিণাত্য 
হইতে আমার নিকট উপাস্তত হইল। ইহার 
মধ্যে পনের শত বৃহৎ শ্রেণীর হস্তী_প্রতোক- 
টীর মুলা চারি লক্ষমুদ্রা ছিল। এত্্যতীত 
ইয়াক ও বদকৃশাম্‌ জাতীয় আট সহত্র অশ্ব, 
ইহাদের প্রত্যেকটার মু্যও হস্তীর মূলা 
অপেক্ষা ন্যুন নয়। এই সঙ্গে আট সহজ 
ছিল। রাজদভার উপযোগী নানাবিধ বভুমৃগ্য 
আনবাব, চীনদেশীর় ন্বর্ণথচিত রেশমী বস্ত্র 
এবং গুজরাটের-ম্বর্থচিত স্থত্র ব্জ। এই 
গঞচাশ বক্ষ মুদ্রার 





অক্রহারণ ১৩১৭ 0: 
. বহুযূলা এন্তরাদি ও দুক্তা' আনীত 
হইয়াছিল। ও 

ভ্রাতা দ্ানিয়েলের রক্ষিত তিন শত বেগম 
সালধানের সহিত আলির" আমার সাহাধ্য- 
প্রার্থিনী হইলেন। আমি তাহাদিগকে 
বলিলাম,ঞ্যদি কেহ পরিণয়প্রার্থিনী হন, 
তাহা হইলে আমার ওমরাহগণের মধো 
উপঘুক্ত দেখিয়া! তাহাদের বিবাহ দিতে 
পারি) এই সমস্ত দেগমের নিজ নিজ 
সম্পত্তি ছিল। গ্রত্যেকরই বহুমূলা 
ক্াভরণ, বন্ত্রাদি,ন্বর্ণ ও রৌপোর তৈজসাদি, 
হত্তী, অশ্ব, খোজ! ও ক্রীতদাসী ছিল এবং 
প্রত্যেকের বিবাহসময়ে উপহারস্বরূ:প 
প্রাপ্ত তিন লক্ষ মুদ্রাও ছিল। আমি ইহ 
দের কপর্দক্মাত্র না লইয়৷ তাহাদের 
মনোনীত আমীরগণের সহিত বিবাহ দিয়া 
যথাস্থানে প্রেরণ করিলাম । 

ইন্দ্রগজ ৷ 

আমার ভ্রাতা দানিয়েলের রক্ষিত হৃস্তি- 
যৃথের মধ্যে_সর্বযাপেক্ষ। বৃহৎ ও গুণশালী 
একটী হস্তী ছিল। আ'ম তাহার নাম 
ইন্দ্রগজ রাথয়াছিলাম। ইহার ন্যায় উচ্চ 
হস্তী আমি কখনও দেখি নাই ইহার 
পৃষ্ঠে চড়িতে হইলে বৃহৎ পি'ড়ির আবশ্ক 
হইত। ইহা এত শান্ত ও ধস ছিল যে, 
যদি কোন বালক অসাবধনতাবশতঃ ইহার 
বারা তাহকে নিরাপদ্‌ স্থানে সরাইয়া দিয়া 
পরে অ।পনার গন্তবা স্থানে চণিয়! যাইত । 
ইহা যেরূণ শান্ত, তদ্রপ দ্রুতগামী ছিল। 
এমন কি কোন বেগগামী অশ্ব9 ইহার 
সহিত ছুটতে পারিত না; ইহার সাহ্সও 
অসীম ছিল, ইহা শতদংখ্যক উন্মত্ত হুস্তীকে 
এককালে আক্রমণ করিয়! পরাভব করিত। 

তাহার আহারের অন্ত দৈনিক এক মণ 
মন্ধয, চাক্মণ চাউলের অন্ন, এক মগ ঘ্বত 
বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলাম।. প্রতিদিন 





জাহাগীচের আস্মকাহিনী। €৫৫ 


প্রাতঃকালে আমি সেই হস্তিপৃষ্ঠে নুরর্ণ- 
নিশ্ষিত হাঁওদার উপর চছিয়া বেড়াইতে 
যাইতাম। তাহার নানাবিধ সুধর্ণর 
আসবাব ছিল, বথ। শৃঙ্খল, ঘণ্ট। ইঠ্াদ। 
চন্দন দ্বার! গ্রতাহ তাহার অঙ্গ চিত্র বিচির 
করা হইত) ইহার চিন্তবিনোদনের জগ্ত 
একদল গায়কও নিযুক্ত করিয়া'ছলাম। 


জাহাঙ্গীর কর্তৃক স্থলতান দানিয়েলের 
পুর্ন ধণ-পরিশোধ । 


আমি অবগত হইলাম যে, মৃত শাজাদ। 
দানিয়েল বলপুর্ববক বাক্তিবিশেষের নিকট 
হইতে হস্তী ও মন্যান্ স৷মগ্রী ক্রয় করিতেন 
এবং তাহাদিগকে প্রকৃত মূলা দিতেন না। 
আমি রাজামধ্যে ঘোষণা! করিয়া দিলাম, 
ধর্দ কোন বাক্তি সম্তোষদন* কারণ 
প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিক্রীত বস্তর 
অবশিষ্ট মূলোর জন্য আমার নিকট দাবী 
করেন, তাহা হইলে আমার মৃত ভ্রাতার 
সেই সমস্ত খণ আমি পরিশোধ করিণ। 


জাহাঙ্গীরের বন্দুক। 

আমার নিজস্ব এক্টী বন্দুক ছিল। 
মির্জা রম্তম ইহার পূর্ণ স্বত্বাধিকারীকে বার 
হাজার টাক! ও দশটা অশ্খ দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্ক তথাপি তিনি ইহা দিতে 
অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা! শুনিয়! 
আমার অসম্ভব বোধ হইয়াছিল এবং 
মমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনার 
বন্দুকের এমন কি বিশেষ গুণ আছে যে, 
মির্জা রস্তম এত অধিক মূল্য দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। গ্তুত্তরে তিনি লিখিয়া পাঠা- 
ইজেন ;--বন্দুকটার বিশেষ গুণ আছে। 
প্রথমতঃ ইহাকে শতবার আওয়াজ করিলে ও 
হন] উত্তপ্ত হয় না? দ্বিতীগতঃ ইহাতে অগ্মি- 
সংযোগ করিতে হয় না; তৃতীয়তঃ ইহার 
সন্ধান সুজজগধং পচ নিত.কাল ওজনের 


যা 








- ১১প সক সজনী 





পি বহন করিতে সমর্থ । এই সমস্ত খুণের | ক্ষেন, অয বাধে জিনিষ লই কিক 
জন্ত আছি ভাহাকে খঙ্গুকের মুল্য্রপ | স্থানে বাতাঙগাত করিতে পারিবে ১ তজ্ন্ত 


একটা উপঢৌকন দিরা'ছলাম। 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক খুরামকে কহার 
প্রদান । 

১০২০ হিঃশয়, ১৭ই শাভল শনিধার & 
আমি পুত্র খুরামকে 1 মু ও হীরক খার্চঠ 
একছড়া কনার উপঠার দিয়াছিলাম। 
ইহার মুণ্য আাট লক্ষ মুদ্রা। কালক্রমে 
খুরাম অনেক রত্বা্দর অধিশ্বামী হুইয়া(ছল। 
আমি আশ! করি, খুরাম বুদ্ধি, ধর্ম এবং 
নানাবিধ সদ্‌গু;ণ অন্যান্য পুত্রগণের অপেক্ষা 
উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। 

জাহাঙ্গীরের নিকট কাবুলের কাজী 

আনছুল্লার আবেদন। 

এই দিনে আমি কাবুলের কাজী- 
আবদুল্পার [নকট হইতে এই মর্দে একটা 
আন্দেন পাইলাম যে, যাহার! রাজা মধ্যে 
ব্যবণামী ৭ স্ট্যবসায়ীর স্ায় কাধ্য করে, 
এরপ বাক্তির নিকট |জকয়েত নামক কর 
আদায় করা হইবে না, তিন এইরূপ অ-দখ 
প্রদান করিযাছিলেন। ইহার দ্বারা রাজ- 
সরকারের আযম. অনেকপ:রমাখে কমিয়া 
যাইবে ও তাহাতে অনিষ্ট সাধন হুইবে। 
এই আবেদনের দ্বার আমার মনে হইল 
মহান্থুভব কাজী মহাশগ্ নীচ স্বার্থপরতা য় 
অন্ধ কইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন? 
প্রকৃতপক্ষে ধাঙ্গলরকারের উন্নত কামনায় 
ইহা করেন নাট। তজ্জন্ত আমি আরও 
একটা নুতন আ'দশ প্রচার করিয়াছিলাম 
বে, ব্যবলারী বা যেকোনবাক্তি হউক না 





. ৬ ১৬১১ হী: অঃ ১২ই ডিসেম্বর, তাহার রাজদ্বের 
লগ্মদ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন। 

. পাঁপরে ধিনি সাজান নামে দিল্লীর সিংহালনে 
আধিরাহণ করিযাছিলোর | 


তাহাদিগের কোনরূপ শুক্ধ লাগিবে না এবং 
আমার সৈন্যদলের মধ্যে. কোন বাক্কি এই 
সাধারণবিদিত অনুজ্ঞা অবহেলা করিবে ন!। 
শৈয়দ কমলের পদচ্যুতিষ্ণ 

পিতা আকবরশাহ সৈয়াদ আবদুলওহা-, 
ফ্লেবের পুত্র সৈয়াদ কমলের হস্তে দিল্লীর 
শাসনভার অর্পিত করেন এবং তিনি এই 
পর্দে থাকিয়া কয়েক বর যাবৎ কার্য 
করেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বীয় কর্দের 
দায়িৰ বিস্মরণ হইয়া এরূপ গহিতাচরণ 
করিতে লাগি.লন যে, তাহার অনুঠিত কার্দ্য- 
সকল লততাশৃন্া হওয়ায় ক্রমশঃই শাসনের 
অগৌরব হইতে লাগিল। এইজন্য সর্ব প্রথমে 
ত্রাহাকে তীয় অসদাচরণের জন্ত শান্তি 
দিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু আমার পিতার 
জঃবদশায় তিনি যেরূপ মানসম্ত্রম আদৃত 
হুইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ ক্রিয়া তীহাকে 
ক্ষমা করিতে বাধা হইলাম এবং অন্ত কোন 
শান্তর [বিধান না কারয়া তাহাকে পদচ্যুত 
করিলাম। 

কারূল ও অন্যান্য স্থানে জিকায়েত 

উত্তোলন 

যে সময় হিন্দুগানে জিকায়েত নামক 
কর উঠা্টয়া দিবার অন্য আদেশ দিলাম, 
সেই সময়ে কাবুল এবং তাহার অধীন স্থান 
সকণও এই নিয়মের জন্য জিকায়েত হচতে 
মুক্তিলা করিল.। পিতার সময়ে এঁ সমস্ত 
স্থানে এক কোটা আশর'ফি অর্থাৎ নন়্ কোটা 
মুদ্রা রাজত্ব আদায় হইত। এক্ষণে ইরাণের 
সহিত তুরণের যেরূপ সম্বন্ধ, কাবুলের 
সহিত্ত হিনদুস্থানেরও সেইরূপ সন্বন্ধ। তঙ্জন্ত 
আমার ইচ্ছ! হইল যে, হিন্দস্থানের অধিবাসি- 
গণ হেনধপ সুবিধা উপভোগ (করিতেছে, 
খোজাসান এবং ম্বারান নেহারের, 


(29150515177) অধিবালিগখ আমাক রাজত- 
কালে সেই নকল শ্ুবিধা উপভোগ করিবে। 
বাজ বাহাদ্ুরকে আসফ খার জায়গ্ীর 


গ্রদান। * 
আসাফ খার অধিকৃত জারগীরলকল 


ঘাজবাহাতুরকে প্রদান করিলাম। কিন্ত 
আসাফ খার দুই লক্ষ টাকা -বাকী 
পাওন! ছিল; এই জন্ত ঘেপর্যাস্ত্রটাকা 
ভাগাকে দেওয়া না হর, তভ দিন পর্বত 
জাদ্গীর আসফ খার ফখলে থাকিবে! 
আম আদেশ নিয়াছিলাম যে, এক লক্ষ 
টাকা রাজ-ধনাগাঁর হ£তে সাফ খাকে 
লেওয়া হটবে এবং বাজবাচাদুর বাকী 
মমস্ত টকা আদায় করিয়! রাজদরকারে জন! 
দিএেন। 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক শেরিফ খঁকে ত্রিশ 
সহস্র মুদ্র। পারিতোষি+ প্রদান। 
প্রায় সেই সময়ে শেরিফ খাকে বিশ 
নহস্ত্ মুদ্রা পাঁর-গাষকস্বরূপে প্রদান কারগা- 
ছিলাম, কারণ ঠি'ন উদিপুরের রাণার 
বিরুদ্ধে আক্রণের সময় আমার পুত্র পারভি- 
জের সহিত ওথায় গমন কারয়|ছিলেন। 
হিন্দল মিঙ্জার কন্যার সহিত্.স্জহসী 
খঁ। মেহরেমের পরিণয় | 
সেই দিনে আমার ম।হুল ছিন্দল মির্জার 
কন্তার সহত সাকুলী খ" মেহরেমের পারণন 
সমাধা করিয়াঁছলাম। পিতা আমার পুত্র 
খুগামকে তাহার হস্তে লালন পালন ভার 
প্রদান করিয়্াছিলেন। 
খসরু কতৃক পঞ্জাব আক্রমণের সংকল্লু। 
১০১৪ হিঃ শঃ ৮ই জিলভ্ভ.তি 
শনিবার * রাত্র ঘ্বিপ্রহর অতীত হইলে 
8১০ হী আ ও১এ মার্চ। বদি এই ভারিখ 
ঠিক হয়, তাহ! হইলে পরবর্ত ঘটনা! জাহালীরের 
সিংহাসনারোহ্ধপর বার মাস আঠার দিন পরেই টিক্না- 
ছিল এবং ইহা আরও পুরে বলা উচিত ছিল। 
৪৭ 


জাছাজনরের আত্মকাহিনী । 


6৭ 





পর আমার গুম খসরু ছুরতিসন্ধিকারী 
ছুট লোকের গ্ররোচনায় পঞ্জাধের গ্রতি 
লক্ষ্য করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন 
করিয়াছে, সংবাদ পাইলাম। 
খসরুর পলায়ন। 

ক্ষণকাল পরেই খসরুর আলোকরক্ষক 
মন্ত্রী উদ্জির-উলমুলককে জানাইয়াছিল 
যে, সাহাজাদা' খিতীর প্রন্ছরে রাঞ্জ- 
প্রাসাদ ভইভে কোথায় চলিয়া |গদাছেন। 
তিন্নি বিলম্ব না করিয়! অন্যতম মন্ত্রী ামির- 
গল-ওষবার নিকট তাহাকে পাঠাইয়! দিয় 
ছিংলন। তিনি আমার নিকট হইতে নিজ 
গুছে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সমরে 
আমির-ওল-ওমর] পথিমধা হইতে খসরর 
প্রানাদে ফিরিয়া যা+লেন এবং তত্রত্য 
খোজ! শান্ধী রক্ষকদিগকে আহ্বান করির়। 
সমস্ত ত'থ্যর অনুপন্ধ'লের পর জানতে 
পারিলেন, প্রকৃতই সাহাজাদা রাজগ্রাণাদ 
হইতে চলিয়া গির ছেন। দেড় ঘটা পরে 
আমির-ওল-ওমরা পুনরায় জামার নিকট 
ফিরিয়া এই মাম্চর্যা ঘটনার সংবাদ প্রদান 
করি:লন। আমি বিশ্রামার্থ অণরে প্রবেশ 


,করিয়াছিলাম, সুতরাং তিনি খে'জ। একলাপ 


ছারা জানাইযা পাঠ[ইলেন, কোন কার্ধা- 
বশতঃ আমার সরহুত তাহার সাক্ষাৎ বিশেষ 
আবশ্যক । 

আমার অনুমান হইল, গুজরা:ট বিদ্রোহ 
স্টপশ্টিত হুইয়াছে। কিংবা দাক্ষিণাত্যে 
কোন শক্রুর আক্রমণ আশঙ্কা হইকাছে। 
ঘাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তঁহার নিষ্ট, 
হতে, পুত্র খসরুর অকারণ পলার়নের 


সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিলাম। ক্ষুন্ধ 
ও, আশ্চর্য।ন্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, এক্ষণেকি কর! বিধেয়। আমি 


বং তা যাইব, অথবা! অপর 


এপুঁজ খুরাদকে, তাছার অস্থসরণ করিতে 
আমেশ করিব। আমির-ওল-ওময়া তছ্‌- 
ত্বয়ে বলিলেন, হি আমি তাহাকে আজ্ঞা 
করি, তিনি নিশ্চয়ই ঈখরের অনুগ্রহে এবং 
সাজলক্ষ্রীর গ্রসাদে এই অশুভ ঘটন1 শেষ 
করিয়া! আমার ইচ্ছানূরূপ কার্য করিতে 
পারেন। 
তিনি অতাস্ত ব্যগ্রতীর সহিত আরও 
জিদ্াসা করিলেন, যদি শাহাজাদ! সীম! 
জতিক্রম করিয়া আমার বিরুদ্ধে মন্ত্র ধারণ 
করেন, তখন মামি কিরূপ উপার অবলত্বন 
কাঁরব। আমি তাহাকে বগিলাম, যদি 
এইকপ বুঝিতে পারেন যে, বিন। যুদ্ধে এ 
ব্যাপার শেষ হুইবে না, তবে তাহার যাহ 
ইচ্ছা! করিছে পারেন। রাজক্ষমতার গৌরব 
অক্ষুথ রাখিতে হইলে পুর বা আত্মীয়ের 
ধুখ তাকাইলে চলিবে না। ঘন্দ একজ্জন 
বিদেশীয় বাকি বাজার ত্বর্থের জন্য নি 
জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তিনি সংশ্র পুত্র বা শাত্মীর অপেক্ষা 
আধিক প্রির। যিনি ক্ষমতা বা প্রভাব 
সবার স্বীয় প্রভুর উন্নতি সাধন করিতে প্রদ্নাসী 
হন, তীহাকে প্রভূর্ন সামর্থের অন্তর্গত কোন 
বস্তট অদেয় নাই। যে পুত্র অহঙ্কারদৃণ্ত 
হইয়া পিতার প্রতি কর্তব্য কর্ম বিশ্বৃত হয়, 
যে অক্কতঙ্ মুক্তভাবে অসংখ্য রাজ গসাদ 
লাম করিয়াও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, 
সে পুত্র হইলেও আমার নিকট বিদেশীর় 
শক্রপদবাচ্য। যদিও আমার পুত্র মিংহা- 
সনদের তবিষ্যৎ উন্তননাধিকারী, কিন্তু সে 
নীস্তি-বিগরহিত মাচরণের দ্বায়! তাহার হৃদয়ের 








িা। [১১৭ বত, পালা। 
টরীভাব প্রকাশ করিযাছে। যেমন কোন 
ব্যক্তি গৃহের ভিত্তিকে শিধিল করিস 
তাহার উপর ছাদ তুলিতে গিয়া নিজ 
মুখভার পরিচয় দেয়, খসরুর কার্ধ্যও তজ্ঞপ। 

দেখ, যে ব্ক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শক্রেতা- 
চরণ করিয়া অকুতজ্ঞঙার পক্চিয় প্রদান 
করিয়াছে, ইহা আশা করি৪ না? পুব্ধ বলিয়া 
আ'ম তাহার সহত কোন ঘনিষ্ঠতা রাখিতো। 
ইচ্ছা করি। মুসলমান-ধর্্মাবলম্বী ওসমান্‌- 
বংশীয় নৃপতিগণের গার্গ্য অন্ুশাসন- 
রীতিতে ইহার একটা জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, তাহারা রাজ- 
শক্তিকে দৃঢ় রাখিবার জন্য একটা মার 
পুরকে জীবিত রাখিয়া, অন্তান্ত সকলকে 
নষ্ট করিতেন। এই ক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা 
করিবার জন্য এবং রাঞ্জোর অশান্তি দুর 
করিতে যর্দ আমার বংশের একজনকে 
নষ্ট কর! বিধেয় বিবেচনা করি, তাহা হইলে 
অন্তার ছইবে না। কিন্তু সমস্ত বাপার 
পর্যযালোচনার পর পিতার 'প্রতি এইরূপ 
অবন্রাঞ্জনক কার্ষের চাক্ষুধ প্রমাণ পইয়াও 
ধন্দ ইহার প্রতিবিধান না করিয়। সেই পুবকে 
পুনঝ়ায় ক্ষমতা দিনা কোন কাণে। নিযুক্ক 
করি, তাহ! হইলে আমার উপর ্ান্ত ক্ষমতার 
কি অগৌরব করা হইবে না? যদি ঈশ্বর 
গর তত রাজক্ষমত! আমি নিজে সেই ধব'সকারী 
পুরের হস্তে তুলিয়া দিই, তাছ! হইলে তাহার 
মৃখতা ও ব্যদনের জন্য এই রাজত্ব শীগরই 
ধ্বংসমুখে পরিণত হইবে । আমি কখনও 
সামান্ত অত্যাচার সহ করি নাই ? এক্ষণে এই- 
রূপ গহিতারণ কিন্নূপে অনুমোদন করিব? 
(আমশঙ)- 





ম্বানদা।। 


( পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 


০ 


হাঁনদার গাআহরিদ্রা উপলক্ষে, গ্রাম] 
মহিগপাগণ রত্বেশ্বরধাবুর অন্তঃপুর মধ্যে সম- 
বেত হুইয্াছিলেন। সমবেত ম'হুলাগণের 
হধো কতকগুলি নবীন, ঠানদিদি নামধের 
রজ চকুস্থলা, ম্থশিতার্চপা বর্ষিরসীগণে; 
সভিত কল-কল-নিনাদে বহুবিধ স্থগভী; 
সমালোচনাত্ব ব্যাপূতা ছিগেন। 
কল্পনা-বলে বরের মোহনমৃত্তি গড়িয়া শিখি 
বাছুন ষড়াননের সহিত তাহার তুলন 
করিতেছিলেন। কোন গণিত-বিদ)াবত' 
আপন চম্পকমুকুলবিনিলিত, মণিমণ্ডিত 
করাঙ্গুলি সঞ্ালন করিয়া স্থির করিতে, 
ছিলেন যে, মানদার বিবাহ হইতে আর 
ছুই দিনমাত্র বাকী আছে। কোন প্রজ্ঞা 
গুভাকরকরন্নাত মুখখানি উদ্দে তুলিয় 
কুঞ্চিত ললাটতলকে চিন্তিত করিয়া, অস্ু 
মান করিতেছিচলন যে, বেল! ছ্ধিগ্রহর হইতে 
আর অধিক বিলম্ব নাই) এক্ষণে ৰরে; 
পদম্পর্শপূত, ন্েকছসিক্ত হবিদ্রাচূর্ণ লইয়া 
নরস্থন্দর নরপুক্ষবের শুভাগমন করা কর্ত 
ছিল। 

নবীনাগণের মধ্যে, বিমলা! নামী এব 
প্রসু্লমুখী, হারুঠান্দিদি নামী এক মিশি, 
মসীমুখীকে প্রশ্ন করিলেন, “শু'নছ ত?' 
হারুঠান্‌ দদি মিশিমশীময় দন্ত গুলি বিকশিত 
ও আলোড়িত করিয়া কছিলেনু, “কি লো?' 

বিমা । বর বড় পণ্ডিত; এমু,'এ 
পাশ করা; উকিল। 

হাকু। তাইত বোন, এবার বালর ঘরে 
আমর! কি কথা কছিতে পারব? 

বিমলশি কি হ'বেঠান্দিদি? তোমর 
ইছার একটা যুজিঞ্জর। বর বাড়ী ফিরি 


কে? 


যদি বলে যে, কাল দচের মেয়েগুল। সব মূর্ঘ, 
তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইব। 
হারু। ইস্‌. তা? আয় বল্তে হয় না! 
তোমর! এক কাজ ক'র, একটু চেষ্টা করিয়া 
অন্বিকাকে বাসর ঘরে লইয়া আমিও বি-এ 
পাশই করুক, আর এমএ পাশই করুক, 
শুনিয়্াছি অদ্বিকার মত বিদ্বান্‌ কেহই নাই? 
বিমলা। ঠিক বলিয়াছ, আমর! 
৷ অস্বকাকেই ডাকিয়া আনিব। আমরা 
পচ জনে ডাকিলে সে নিশ্চ্ন মালিবে। 
হার। সে এই বাড়ীতেই আছে। 
তাহাকে ডাকিয়া! আঙ্গই কথাটা! পাকাপাকি 
করির। লও। 
বিমলা। বেশ বলিয়াছ। 
বিমল! অন্থিকার সন্ধানে গেল। ইতি- 
 পৃর্বেই রত্বময়ীর আহ্বানে, অন্থিকা তথাগ্ন 
| আগমন করিয়াছিল। রত্বশয়ীকে সে 
খুড়িমা” বলিয়া সম্বোধন করিত । সে খুড়িমার 
সহিত রন্ধনকার্ধ। পরিদর্শন করিতেছিল। 
,কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য পারদর্শিতা গ্রামের 
স্ীলোকগণের আবাদত ছিল মা। অনেক 
পাকপরিপকহস্ত। প্রবীণা নূতন বাঞ্জন 
রদ্ধন সম্বন্ধ অকুঠচিত্তে তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেছিলেন। বিমলা তাহাকে 
গিয়া ধারপ) কহিপ, “ভাই, তুমি নহিলে 
আমাদের মান রক্ষা হইবে না) তুদি কোনও 
খালরে কখনও যাও নাই, কিন্তু মানদ।র 
বাসরে তোমাকে আসিতেই হইবে ।” 
অন্বকা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া 
রাখিঘ্াছিল যে, পরিণীতা নববধূর পার্খে 
সমালীন প্রফুনমুখ গদাধয়কে যে কোন 
উপায়ে দেখিয়া সে আপনার জীবন দার্থক 
কারবে। ঁদেখিণ যে, বিখুতি। শব 


উড 


পাহিতা-লংছিতা। [১১শখ৪,৮ম লংখ্যা। 





তাঁঠার মনস্কামলা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া, 
দিচেছেন। সে বিমলাকে বলিল, “এ 
বাসয়ে গদাধয় বর; এ বাসরে আলিতে 
কোনও বাধ! নাই 7 বাবাও বোধ হয় নিষেধ 
করিবেন ন11” 
বিমল1। তুমি কি বরকে চেন! বরের 
নামটি তবে গদাধর? 
অন্বিকা। হা, তাহার নাম গদাঁধর, 
তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপে 
চিনি। সে বাবার 
, অস্থিকার কথ! সমাণ্ড হইতে না হইতে 
কলকলারমান নারীসম'জ সংক্ষু হটয়া 
উঠিল। চরণালক্কারসকল শিঞ্জত করিয়। 
মরালমন্থরগামিনীর। শিকারানুসারী তরক্ষুর 
স্যার, প্রাঙ্গনের এক প্রদেশে প্রধাবিতা 
হইল। তথায়, গদাধরের নিকট হইতে 
হুরিদ্রা লইয়া নাপিত আসিয়াছিল। ম্বর্পের 
ক্ষুদ্র পাত্রে যে অল্প হরিদ্র! ছিল, তাহা 
কন্তার জন্য । রৌপানির্মিত বৃহৎ আগারে 
যে হুরিদ্রা ছিল, তাহা! কন্যার কুটগ্বিনীগণের 
জন্ত। নাপিত হাত দিয়া দেখাইয়া দিল, 
«এই সোণ।র বাটিতে কন্তা তেল মাথিবেন। 
তেল মাখিধার সময় মেদিনীপুরের এই' 
পাটীর উপর, এই শ্বেত পাথরের পী'ড়িতে 
হেলান দিয়া বসিবেন। আর এই ঢাকাই 
কাপড়খানি পরিবেন। আর এই যে 
মার্বেণ পথরের জঙ্গচৌকী দেখিতেছেন, 
ইহাতে বাসয়া-ন্নান করিবেন। এই ছুইটি 
রূপ।র ঘঢ়াতে দানের জল থাকিবে । এই 
রূপায় গামল/তে, এই রূপার ঘটাটির দ্বারা 
জল ঢালিয় লইবেন। এস্টা রূপার ঝারি, 
ইঠার ধার! মাথায় জল ঢালিবেন। জগটি 
হৃবাসিত করিবার জন্ত এই দেখুন ছুই 
বোতল গোলাপজল জআনিয়াছি। স্সান 
করিয়া এই দর্পণে মুখ (্লেখিবেন) এই গন্ধ 
ভ মঞ্চধয়া, এই সকল টক্দী দিরা চুল 


বাঁধিবেন। এই সকল তোঘালে দিয়া সুখ 
যুছিবেন। এই বারাণনী কাপড় পরিয়া, 
এই মখমলের বিছানার উপর বলিবেন। 
বাক্সের মধ্যে গহনা আছে, এই তার চাবি। 
ওটা একট। মখমলী গালিচা, উদ্ধার উপর 
বসিয়। চুল বাধিবেন। জল খাইবার জন্য 
এই সব রূপার বাসন । এই 'পেঁড়ার মধ্যে 
কুড়িখানা ঢাকাই কাপড় আছে, এ গব 
কন্তার কুটুন্বিনীগণ পাইবেন।* 
দ্রব্যসকল দেখিয়া, গ্রামবাসিগণ স্থির করি- 
লেন যে, এ গাত্র-হুরিদ্রার সঠিত এরূপ বছ্‌" 
বিধ এবং মূল্যবান্‌ সামগ্রী আসিতে তাহার! 
কুত্রাপি অৰলোকন করেন না) কেবল 
মাত্র একবার অমুক গ্রামে, তাহাদের অমুক 
আত্মীয়ের অমুক কন)ার বিখাহের সময়, 
অমুক গ্রামের অমুক জমীদার'দগের বাটা 
হইত্তে যে "গাত্রহরিদ্রা” আসিয়াছিল, তাহাই 
ইহা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিণ। কারণ, 
তাহাতে দাত খু'ঁটিবার সোণার খড়.কটি 
হুটতে আরস্ত করিয়া, পা ঘ:ষবার জন্য 
বিপাতি ঝামাটি পর্যান্্,-_কোন দ্রনা বাদ 
পড়ে নাই। এবং তাহাতে কুট্ম্বনীদিগের 
জনা েকবহামাত্র এক এক খানি সাড়ি 
আসে নাই, পরন্ধ এক এক ছড়া সোণার 
চেন হার আসিয়াছিল। ইত্যাদি। 
চারুশশীর বাটা ষে কালীদহ গ্রামে, 
তাহা তোমর| অবগত আছ। সেহাহার 
মাতার নিকট হইতে একথানি পত্র পাইয়া 
অবগত হইয়াছিল যে, গ্রামে জমীদার বাবু- 
দিগের বাটাতে জমীদার বাবুর কন্যার গুভ 
বিবাহ হইবে; এবং ত্ছুপলক্ষে গ্রামে 
মহ।সমারোহ উপস্থিত হইবে। অতএব, 
সে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হুইতে 
পিক্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছিল। 
মাজ সেও গাত্রহরিদ্রা উপলক্লে জমীদার 
বাবুদিগের বাটাতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিযা- 


ঝগ্রাহায়ণ, ১৩১৭]. 
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ছিল। কিস্তসে এ পর্যন্ত জানিতে পায়ে তুমি যে বাবুর নাম করিলে, তিনিই আমার 
নাই যে, ঠিক কাহার সাত মান্দার বিবাহ | শ্বামী। 


হইবে। সে এইমাত্র শুন্রাছিল যে, ধরের 
বাটী কপিকাতাত। এক্ষণে সে তাহার 
কলিকাতা সম্বন্ধে সর্ধবাদিসত্মত অভিজ্ঞতা 
জাহির করিয়া, আগত নাপিত-পুত্রকে 
অহ্বান করিয়। জিজ্ঞাসা করিল, “ও"গ!! 
আমাদের বরের বাড়ী, কলিকাতার কোন্‌ 
পাড়ায় ?” 

নাপিত বলিল,_“বরের বাড়ী চৌরঙ্গীতে । 
কিন্ত আামরা বরের বাড়ী হইতে , আসি 
নাই।” 


চারুশশী। তোমর। তবে কোথা হইতে 
আসিয়াছ? 
নাপিত। আমাদের বাবু বরকে বাল্য- 


কালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং লেখা 
পড়া শিগাইয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনিই বরের 
একপ্রকার অভিঠানক। আমরা ত্বাহারই 
বাটী হইতে আসিয়াছি। গিন্ী মা ঠাকৃরুণ 
নিজে দেখিয়া, এই সকল জিনিষ ক্রয় 
করিয়া পাঠাইয়াছেন। গ্রত্যেক জিনিষটি 
তিনি (নজে পছন্দ কয়া লইয়াছেন। 
চারুশশী। তোমার গিন্নী মা ঠাক্রুণের* 
পছন্দ ভাল নয়। পাড়াগায়ের লোকে এই 
জিনিষ দেখিয়। অবাঁক্‌ হইয়া যাইতেছে বটে, 
কিন্তু আমার বাড়ী কাঁলকাতায় ; আমি 
অনেক জান্পগায় অনেক ভাল 'গায়ে হলুদের 
তত্ব দেখিয়াছি । 
নাপিত। কলিকাতায় কোন্‌ যায়গায় 
আপনাদের বাড়ী? . পু 
চারু । ঝামাপুকুরে। 
মাপিভ। ঝামাপুকুরে ? ঝামাপুকুরের 
অতুগবাবুর বাটাতে আমি হই একবার 
কামাইতে গিয়াছি। - 
চারু তুমি, তাহা হইলে, আমাদের 
যাটীতেই গিক়াছ। সেই আমাদের বাড়ী। 


মাপিত ভূমিষ্ঠ হইয়া, চাকশহী.ক প্রণাম 
করিয়া! কহিল, “তাহ! হষ্টলে, আপনি আমা- 
দিগের পর নহেন। অতুলবাবুই ত 
আমাদের বাবুর ছোট ম্যানেজার। 

চারুশশী। একটু অগ্রতিভ হইকা। 
গি্নীর সম্বন্ধে সেই মত প্রকাশ করাট! 
তাহার ভাল ভয় নাঈ7)_ন/পিত বাড়ী 
ফিরয়া, যদি গল্প করে। . পরে, একটু 
সাহস করিয়া নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“তাহ! হটলে, তুমি মাল্পঞ্বাবুদের বাটা 
হইতে আপিয়াছ।” 

নাপিত। আজ্ঞে হা । 

চারুশশী। বরের নামকি? 

বিমলা নিকটে দঁড়াইয়াছিল। নাপিত 
চাকশশীর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই সে 
বিজ্ঞত। প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও মা। 
অবাক! তুমি বরের নাম জান না?” 

চারু। না ভাই, কোথ। থেকে জানিব? 
তুমি বদি জান, তাহা হইলে, বল। 

বিমলা। বরের নাম গদাধর। 

নামটি বজুনিনাদে চারুশশীর মলোমধো 
ধ্বনিত হইয়া উঠিল? তাহা বজের আঘাতের 
মত তাহার হৃদ্পিগকে আঘাত করিল। 
এই ব্রজর চকিতালোকে তাহার হৃদদের 
সন্দেহ-অন্ধক্কার মুহূর্ত মধ্যে তিরোহিত 
হুইয়া গেল। বৃঝিল, তাহারই সেই গদাধর 
বর সাজিয়া তাহাদেরই গ্রামে অন্ত এক 
কুন্তাকে বিবাহ করিতে আ(সতেছে। 
পাপীর়সীর হৃদয়মধ্যে আশ! জাগিয়! উঠিল, 
কত বৎনর পরে আবার তাহাকে দেখিব।” 

২৯ 

ছুইখানা বজরা ও চারিখানা ভাউলে 
আপিয়া হুু৮০৮খানা বজ.রাতে জ্ঞানদা 
বাবু। গদাধর, অতুঙবাবু। এবং জ্ানদাশাবুর 
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নিচ ১১% গু কান । 





[তি পুহ টু । অন্ত ব্ জাতে বরয়াহীগর 


ছিখেন। তাউলেতে নাপিত, গুরেঃহিত্ব, 
এবং ভূত।বর্গ ছিল। সন্ধার কিঞিৎ পয়ে 
বরা ও ত্কাউলে কালীদছের বীাধাঘ।টে 
আসমা ভিড়ল। গ্রামের মধ্যে দ্বর 
আসিয়াছে,” “বর আলিক়াছে” সাড়া পড়িয়া 
গেল। পুপ্প-পল্লব-পতাকা-পরিশোতিত, 
অ.লোকমাণা-বেষ্টিত চদনিতে নহবৎ 
বাজিয়া উঠিণ। পুরস্ত্রীগণ গল্প বন্ধ করিয়া 
কোণের ছেলেটিকে কোলে ক্রিয়া, বর 
ঈণনাভিপাষণী হইয়া, গৃহচ্ছাদদে উঠিয়া, 
আবার গল্প ধরিল। 
বর, সুগার রৌপ্যকাকুকার্ধযথচিত 
সুদৃহ তাঞ্জামে চ়্িয়া, এবং বরধাত্রীর! মন্থর- 
গামী অশ্বশক'ট আরোহণ কারগা, বিচিত্র 
ফান্ুল-বেষ্টিত দ্বীপাবলীতে পরিবেষিত হইয়া, 
বহু স্বদঙের বাগ্ভনিনাদদে বধির হুইয়া, 
সভাগৃছে প্রবেশ কারল। তথায় সাখ্যা- 
ভীত স্ষটিক দীপাধারে উতজ্জ্বশ আলোক. 
মক্ষল, উজ্জল গৃহশব]ায় গ্রতিফ'লত হইভে- 
ছিল। তথা আখেখা-অলম্কৃত গৃঙহভিত্তি 
সকল কমনীয় কুম্থমঘারে পরিশোভিত 
হইয়াছিলপ। তগাম সভামধ্যে উচ্চ স্থানে 
ব্রের জন্ত মহার্থ মসনদ বিস্তৃত ছিল। তথাগ 
চিকের অন্তরালে মন্তঃপুরবানিনাগণে পর- 
বুত। হইয়া, রত্বলঙ্কারে বিভূষিত হুইয়।, 
রন্বমনী জামাতার মুখচন্ত্র অবগোকন করিবার 
জন্ত বসিয়া 'ছলেন। 
বর দেখি, রদ্ধমন্রীর হাড় জণিয়। গেল। 
চ.ক্ষ গল আদল। হায়! হার! তাহার 
জআমানিনী, কন্তার অদৃং্ট আর কোনও সুখের 
আশ! রহিল না। তাহাত্র নির্বোধ স্বামী 
দেখিয়া শুনিয়া, কিরূপে কমলমুখী এবং 
নধনীতধিগঠিত-পুভতলিকা-নম| .কন্তার এরূপ 


কাকার (বিকটদর্শন বন্খ্মনোনীত করিল! 
ইহা অপেক্ষা কন্টার হস্তপন্ধ ্ করিয়া 


ছহাক্ষে বসুর হলে নিছক করিবে 
তাল হুইত। রত্বধয়ী বার বার আপনার 
বিদ্ধ ললাটের নিন্দা! করিয়া, এবং তাহাকে 
আশ যমালয়ে লইর়' যাইবার জন্ত, বমরাজকে 
আহ্বান করিয়া, আপন শয়নকক্ষে বাইয় 
শষ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিগ । আমরা পরে 
অবগত হইতে পারিয়া ছল!ম যে, সে রাজে 
রত্বময়ী আর শযাকক্ষের বাছিয়ে আসেন 
নাই; কেবল রাত্র একাদশ ঘটিকার পর 
শ্রীমতী মুলীদেবীর একান্ত নির্বন্থানুযায়ী 
[এধিৎ জলযোগ করিয়া, কাতরকণ্ে 
ভাহাকে কহিক্জাছিলেন, পক ভাবিলাম, 
আর কি হুইল! | 

রত্বময়ীর অভাবে, কিন্তু মান্দার বিবাহ 
বন্ধ হয় নাই। চটন্বা-ঢেল-নকবং-সানাই- 
নিনাদিত হুলু-হুলু ধ্নত বিবাহছট। লগ্নণত 
হুইয়া গিক়াছিল। তাহার পর, উত্তরীরাঞ্চলে 
নববধূকে বন্ধন করিয়া, রাত্রিযাপন উদ্দেস্তে, 
ৰর বাসরগৃহদ্বারে আনীত হইয়াছিল। 

তথায় অলক্ঞরক্তে আপন কোমল কপোল 
তয় রঞ্জিগ করিয়া, অলক্কার-আলোকে আপ- 
নার পরিণত 'দেহতট গ্রজলিত করিরা, বর্ণ 
খচিত ছার পরিয়া, দ্বারদেশে চারুপশী 
দণ্ডায়মান ছিল। দেখিয়া, চরণ।গ্রে সহসা 
ব্ষিধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন স্তম্ভিত হুর, 
গদাধর সেইরূপ ত্যন্তত হুইয়া দাড়াইঙা। 
ভাবিল, এ পাপ কোথা হইতে আমিল ? 

গদধরকফে অচল দেখিয়া, চারুশশী 
কহিল, “ঠাকুরপো | কেমন আছ? ভিতরে 
এস) ভয় কি? আমি তোমাকে খানা 
ফেলিব ন1।” গদাধর জিজ্ঞানা করিল, 
“আপনি এখানে, কিরূপে আসিলেন ?” 
চারুশশী অকারণ অনেকট! হাসি হাসির! 
কহিল, “এই তোমাকে দেখিতে আদিস্াছি। 
তুম ত আপনা হইতে দেখ] দীও না।+ 
গৃহের ভিতর হইতে উঠল! বিমঙা। হিল, 


অর্রাযগ, ১৬১৭ ] 


পও চাক, ছুই থে ভাই, বরকে পখানেই 
দীড় করছিয়া বাখিলি। দাড়া, আগে 
ভিতগ্ে এসে বনগুক্ষ, তা'র পয কথা কল ।” 

বর গৃহমধো ক্মালিয়া বলিলে চারুশশী 
ভাবার একমুখ হাসি হাসিয়া, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জানতে ন1 যে, 
এই কানীদহ গ্রামে আমায় বাপের বাড়ী?” 
গঙ্পাধর কি একট! উত্তর দিতে যাইতেছিল, 
কিন্ত হারুঠ'ন্দিদি আলিয়া, তাছার চিবুক 
ধরিয়া বণিল, “আহা! বরটি নয়ত যেন 
চোরটি।” এই কথাটি বলার পর হারঠা”ন্‌ 
দিদি মনে করিল যে, তাহার মত রলভাষিক! 
কূসিকা, গৃহমধো আর কেহ বর্তমান নাই। 
ফলতঃ ঠা”ন্দিদিয় কথাট। শুনিয়া গৃহমধ্যস্থ 
সকল স্ুন্দরীই স্থির কক্িলেন যে, এপ 
ক্লসিকতার পর সকলেরই হাস্ত করা একাস্ত 
বর্তব্য। অতএব গৃহমধো খিল-খিল, 
খল-খল রবে একট। হাসির তরঙ্গ উঠিল। 
হাসিতে হাসিতে বিমল হারুঠ।নদিদ্দিকে 
ধরিয়া! বলিল, ”ঠা+ন দি, আজ তোমায় একটা 
গ্রান গাহিতেই হইবে, আমরা কিছুতেই 
ছাড়িব না।” 

ঠাস্নদিদি কছিলঃ "আমার ডি ভাই, 
আর সেকাল আছেবেগানগাহিব? তবে 
তোমর! ধরিয়া, একট! যা'হ”ক গাই, 
পোন।” ঠান্দিদি একবার বরের মুখের 
কাছে, আর বার মানদার মুখের কাছে 
ছাছাত নাড়িত্বা, এবং মসীবিচিন্র দস্তচ্ছটা 
প্রকটিত কগিয়া এবং রাগিণীসকলকে 
মৌন্সার ভ্বারের কুক্ুটার স্যার “হালাল 
কারয়া, তারস্বরে গাহছিলঃ_ পু 

"আই আই এ বুড়া কি 

এই গৌরীয় বর লে৷। 
'শ্বয়ার বেল! এয়োর মাঝে 
*. হৈলদিসস্বয় লো!" 





 শ্দিদিয গান আর বাবে পা--গৃের | চক যু 


আীনঙগী । 


৬১৩ 





পোন্রে-আনা-রক্ষ অবলা নিজ্রিত1. হই 
পড়িল। বহক্ষণ পয়ে, হার্ঠানদিগি আপন 
সঙ্গীতবেগ উদপম করিয়া, চার দিক 
চাছিল। দেখিল, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূন্ত সৈস্ত- : 
গণের ন্যায়, যেন তাহারই ধীর অ'ঘানে 
নারীগণ বালর-আসরে ধরাশাদী তইয়াছে; 
সমস্ত আততাম়ী নিধনকারী পরাক্রান্ত 
বিজয়ী সেনাপর্তিয় ন্যায়, যেন মে একক 
আপন মন্তক উন্নত রাখিয়াছে।, 

বিমলা ও চারুণশী বরের বিছানার 


"নিকট নিদ্রিতা ছিল। বর নিছে তন্দ্রাঘোরে 


অচেতন ছিল । 

পার্খের ঘরে, বরের আহারের জন্য স্থান 
্রস্তত হইয়াছিল। তথায় কতকগুলি 
পুরনারী বহুবিধ উপাদেয় আহার সামগ্রী 
সজ্জিত করিতেছিলেন। আন্বকা তাহাদের 
সাহা করিতেছিল। সে সেদিন সৎকষ্ট 
বমন ও অলঙ্কারনকল পরিধান করিয়া'ছল। 
উৎসব-বসন-পরিঠিতা অক্ষ্কৃতা মহিমমন়্ীকে 
রাজরাজেশ্বরীর স্তাক় প্রতীয়মান হইতেছিল। 

আহারের জন্য গাহ্বান করিতে, আম্বক! 
গদ।ধরের [নকট আসিয়া ডাকিল, “গদ।ধর ৮ 


“গদধরের কানের ভিতর স্বর্গের সঙ্গীত 


বাজিয়৷ উঠিগ। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সে 
সম্মুখে চাহিয়া দেখিল ; মনে হইল, সে যেন 
স্বপ্রের ঘোরে স্বর্গের ছবি দেখিয়াছে। মনে 
হইল, তাহার হৃদরমধো, বিহুলের কাকলী 
লইয়া, কোমগ পল্পবময়ী পুশ্পিতা লতিক! 
লয়, শীভল নির্মল চঞ্চল জলপ্রবাহ লইয়া, 
আপনার সবস্ত সৌন্দরধ্যভাগ্ডার খুলিরাঃ 
বলস্ত যেন জাগিয়। উঠিরছে। অন্বিকাঁঞ 
জাবার ভাকি ল, “গদাধর |” .. 
গদাধর জাগ্রত হইয়া কহিল, “কেন. 
অত্বিক] ?” | পিন 
বিষলী! ও টারুশুষ্থী বরের নিকটে শুভ ' 
রা ওানণ, “কেন অধিক? 





বিমল1 তাবিল, “একজন ডাকিপ, প্গনাধর।” 
আর একজন উত্তর দিল, “কেন অস্বিকা?” 
স-দেখিতেছ্ছি, পরম্পারের মধ্যে পরিচয়ট! বড় 
গুরুতর” চারুশনী তাবিল, “বাঃ অন্থিক! 
এই অল্প সময় মধো, গদাধরের সহিত 
কিরূপে এত এণয় করিয়। লইল) এই বুঝি 
অন্বকার সতীপনা।” চারুশশী তজানিত 
না যে, ৰাল্যকাল হুইতেই উভয়ে উভয়ের 
নিকট পরিচিত। 

গদাধর “অধ্বিকার সহিত পার্থের ঘরে 
যাইয়া গাহার করিল। তাহার সহিত কত 
কর্থা কাহছল। বরের লছিত অন্থিকার 
বাকাল।পের প্রথা অবলোকন করিয়া, সেই 
গৃহস্থিত পুরমহিলাগন। ' ভাবিগেন, “একজন 
পরিচিত যুধক বরের সছিত, যুবতী 
অধিকার চোখ মুখ নাড়িয়া, ওরূপ গাবে অত 
কথ কহ! অনুচিত ভহয়াছে) এবং একগ্জন 
বেহায়া! স্লীলো? ছাড়া, অন্য কেহ এরূপ কথ। 
কহিতে পারে না।” 

আহারাদির পর গদ।ধর আলিয়া আবার 
বঃসরঘ:ুর বমসিল। ন্সম্বিক! আসক: 
গদাধরের পার্থ বসিয়া, মাবার কথোপকথন 
আবন্ত কিয়! দিল। যাহারা ০নই ঘরে 
নিদ্রিত! ছিল, তাহাদের মধো অনেকে উঠি 
হান্তকৌতুকের অভাবে, বিজ্ন্তণসহকারে 
গৃহান্তরে যাইয়া শরন করিল। বিমপা ও 
চারুশশী যথাস্থানে শুইয়া! রহিল। কিন্তু 
তঃহারা-নিদ্রিত ছিল না। জাগ্রত অবস্থ!য় 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অদ্বিকার বাক্যালাঘপের 
মধে। কোথায় গুপ্ত প্রেমে লুক্কাপ্িত ছিণ, 
তাহার অনুসন্ধ/নক।খের্য আপনাপের শ্রবধ- 
সনকে বিশেষরণে নিযুক্ত রাধিরাছিল। 

ঝ্লাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, অন্থিকা 
গদাধরকে কহিল, “আর রাত্রি জাগিলে 
তোমা অন্ধ হইবে) তুমি শয়ন কয়। 
আমিও শয়ন করিবার জইস্ীজ্তহ।” 


সাহিত্যন্যংহিতা ৷ . [১১৩ খগ। ৮ম. লং, 





অন্বকার সহিত কথা কছিতে পাইলে, 
গধাপয় বোধ হুগ্গ চিনজীবন হিনিদ্র অবস্থায়, 
বাপন করতে পারিত। কিন্তু সে তাবিল; 
লে শয়ন না কর্রিলে অদ্বিকা শন্পন করিতে 
বাইবে না। ইহাতে রাত্রি জাগরণ হেতু 
অন্বিকার শরীর মন্স্থ হইতে পারে। শত- 
এব মে কিল, “হা, রাতি বেশী হুইয়াছে। 
এখন শয়ন কগিতে হুইবে। কিন্ধ এই স্থানে 
শয়ন করতে পারি না। তুমি আমাকে 
বছ্রাটার পথ দেখাই দাও; আরম 
বাহিরে যাইন্সা শয়ন করিখ।” 

অখ্বিক] গদাধরকে পথ দেখাইয়া অগ্রে 
চলিল। গদাধর পশ্চাৎ চলিতেন্ছিল। বৃহৎ 
ভবন। গৃহছর পর গৃঙথ অণ্তক্রম' করির! 
অধ্িকা উন্ুক্ত স্থানে আসিয়া দীড়াইল। 
জনদমাকীর্ণ বন্ধ গৃহর বাহিরে আসিয়া, 
শীহল বায়ুর স্পর্শে গদ্াধর সবিশেষ '্নস্বন্া 
শন্ুভব করিল। হৃদয়ে শান্তি ল:ভ কারয়া 
কছিল, প্বাচিলাম। বাহিরে আগিয়! 
বাচিলাম। বোধ হয় এই বিতাহে আস! 
আমার ভাল হয় লাই ।” 

অগ্বিকা হাসিল; কহিল, “তোমার 
পিবাহে গুম না আসিলে কিরূপে বিবাহ 
€গত 1” 


গদাধর। শোন অন্বিক! এ আমার 
বিবাহ নহে। জমীদারকন্যা মানদার 
বিশাহ। ঘটন|চচক্র পড়িয়া অ'ম নিশান্ত 


অনিচ্ছায় উহাকে বিবাহ করিতে বাধা 
হইয়াছি। ইহাতে মঙ্গল হইবে না। হন 
হইতে আমি জীবনে কোন স্ুধ লাত করিতে 
পারিব না। 

অন্বিকা। গর্দাধর, ভাই, ভূমি পৃথিবীতে 
সখের আশা করিও না। স্ুুখলাভ করি- 
বায় জন্য আমন! এ পৃথবীতে আমি নাই। 
এখানে, আমাদের যাহা কর্তব্য তাহ আমরা 


পালন, করি যাইব। সে কর্তব্য যদি অত্যন্ত 


অপীয়ণ, ১৩১৭ 


কঠিন: হয়) 'তাহাও আবাদিগরকে হানসুখে 
পালন কল্পিত হুইবে। কিন্ত কর্তব্যপাগন 
করিয়া, ভাই, ভুমি পুরস্কারের প্রত্যাশা 
ফালও গা! তাহাপ্প ফলাফল ভগবানের 
ছাতৈ পমর্পণ করিও । তুমি ক'হতে'ছলে 
বে, এ (ধবাথে মঙ্গল হইবে না। কাহার 
মঙ্গল হইবে না? তোমার? মানদ।র? 
ভাই, এই সীমাহীন বিশ্বের মঙ্গলের কাছে, 
তোমাদের আপন আপন ক্ষুদ্র মলের কথা 
গণনা করিও না। 


গফাধগ। আমি গিজের মঙ্গলের কথা 
ভাবিতেছি নাও মানদার অনষ্টের কথ 
ভাবিতেছ। আনি তাহাকে অনিচ্ছায় 
বিবাহ কাদিয়াঃ তাহার দিশেষ অনিষ্ট 
কারয়াছ। 

আম্বক।। অননচ্ছায় বিবাহ করিয়াছ? 


ভাই, ভাবিয়া দ্বেখ, অ।মা'দূর ইচ্ছার বল 
কতটুকু । ইচ্ছা! করিলে কি তুমি এ বিাহ 
রহিত ক্ধিতে পারিতে £ ধিধাঠ যে হ্যত্রে 
তোমার জীবনঘউনাবলীর মালা গ|থিয়|ছেন, 
তুম মানুষ হইয়া [ক তাহা ছিন্ন করিতে 
পাপ্সিতে ? না ভাই, মানুষ তাহ! পারে না। 
মানুষকে আজঙ্জাবহ ভৃত্যের হ্যায় হিধাতার 
নির্দিষ্ট পথে চলতেই হইবে । কলের 
পুডুংশর স্ায় ভবিতব্যতার অস্ুলিনিপদেেশে 
নৃত্য করিতেই হুইবে। তুমি বলিতেছিলে 
ঘে, এ বিবাহের দ্বারা মানদার তুমি অনিষ্ট 
করিয়াছ। তোমার কি সাধ্য ভাই, যে 
তুমি এই ভগবানের পনিজ্র রাজ্যে কাহারও 
অনিষ্ট )।করিরে? তোমার কুশাস্ধুরয়ুম 
মন্ুষ্যের শক্তি লইঙ্না, কিক্পপে মহাশক্তি- 
ধের শ্লেহাশ্রিতের অনিষ্ট সাধন করিবে? 
অসম্ভব! অসন্তব!| . 

গদাধর তাহ! হইলে, তোমার মতে 
ফোন মানুষ কোন মানুষের অনিষ্ট করিতে 
পারে না? রি 
সি কি 


মানদা ৷ 


৩৬৫ 


অন্বিকা। সাধা কি?..: এ পৃথিবীর 
ইঞ্টানিষ্টের কর্তা মানুষ নহে। ভ্‌ষি 
কাঙারও অনিষ্ট করিতে পার না । কেহ 
পারে না। রাঙ্গ-কারাগারে যে নরধাতী পাপা 
মৃক্যদ্ড-প্র শীক্ষার আঅবস্থত করিতেছে, 
সেও কাহারও অণনইট করিতে পারে নাই। 
আপনার বিশরাগ্যে বিশ্বদবতা যে মহান্‌ 
কার্তি মন্দির সংস্থাপন ক রতে.ছন, সেঈ 
মন্দিপ- প্রতিষ্ঠান, মহাপুযাস্বার” স্টার, এই 
নরঘ!তী পাপীও সহাযঠ সরিতেছে। বে 
লজ্জাহীনা নারী নারী মাপন লজ্জা গোপন 
করিবার মানসে, ন্হস্তে আপন সবাপ্রস্থত 
| সন্তানের কগ্ঠাবরোধ করিয়াছে, সেও 
জগতের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই 
আপন দ্ফ্ার্যের দ্বারা কেবলমাত্র সেই খিপুপ 
বিজয়মান্দরের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে । 
বুঝিয়া দেখ । 
গদাধর কি বুঝিবে? সে প্রতিভাময়ীর 
অমানু'ষক জ্োতির্মর মুখের দিকে চাহি! 
রহিল । ভাবিল, “হায়! দেবি! এজীবনে 
তোম।কে পুজা করিধার অবসর পাইলাম 
না। তোমারই আদেশ মাথায় লইয়া, 
*আমি কুশিশসম কর্তব্য আপন বুকে গ্রহণ 
কারব।” 
৩০ 
গদাধর বন অলিন-পর্থে অহী! 
অ.স্বকার সম্মুখে দাড়াইয়া, অনন্পমনে, কঠিন 
কর্তবা-ভার আপন বুকে গ্রহণ করিতে- 
ছিল, তখন তথার আচাম্বতে নৈশ নিস্তব্ধ হা 
ভগ্ন, করিয়া, স্্রীকগ্ঠপ্রস্থত হাম্যধ্বনি উখিত 
হুইয়াছল। 
অন্বিকার সহিত গদাধরকে একাকী, 
বাসর ঘর ত্য।গ করিতে দেখিয়!, বিমল! প্র 
ঢারুশণী তাগাদের চরণালঙ্কারসকল উদ 
চন করিয়া, 984৮ নিরাপদ্‌ স্থানে লুক্কারিত: 
রাখিল। বল! বাহুল্য, মুল্যবান অলঙ্কার. 


ভ৬ত. 





সকল অপহারীর হত্ত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্ত বে স্থানাট তাহার! নিরাপদ্‌ মনে করিকা- 


ছিল, তাহা! নিতান্ত নিরাপদূ হয় নাই।. 


তাহারা যেমন হিংসা ও কৌতুহল বুকে 
পুরি! আপনাদের উদ্দেশ্তসাধনমানসেঃ 
কপট-নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিব্, 
তেমনই, সেই গৃহমধো অন্ত এক ছুষ্টা, 
ছলঙ্কার অপহরণের ম্বযোগ খু'ঁজিয়া, নিদ্রার 
াণ করিয়াঃ সুদ্রিতনয়নে পড়িয়াছিল। 
বিমল! ও চাকশশীকে, অলঙ্কার উন্মোচন 
করিয়া, অন্য স্থানে যাইতে দেখিলা, সে 
পক্ষিশাবক-লাত-লোলুপ সরীন্থপের ন্যান 
তাহাদের পথ অনুসরণ করিল। দেখিল, 
তাহারা এক স্থানে অলঙ্গারসকল লুক্কায়িত 
করিল। দেখিয়া, ত্বরিতপদে 'অ।পন স্থানে 
আসির] শরন করিয়। রহিল। অন্বিক! ও 
গদাধরের পশ্চাদ্‌গামিনী হইয়া, খন বিমলা 
ও চারুশশী চলিক্ন! গেল, তখন সে পুনরায় 
গাত্বোথান করিয়া, অলঙ্কারসজল আপন 
বন্তরমধ্যে সংগ্রহ করিয়া ঈপ্দিত স্থানে রাখিয়। 
আসিল। এইরূপে, বিমলার কৌতুহলের 
জন্য এবং চারুশশীর হিংণার জন্য, বিধাতা 
আপন বিহিত দণ্ড প্রদান করিলেন। 

অলঙ্কারবিহীন নীরব চরণে, তাহারা 
কখন আলিকা, অলিন্দের এক ত্তম্তের 
'্সস্তয়ালে লুকারিত ছিল, তাহ! অন্বিক কিংবা 
গদ্াধর কেহই জানিতে পারে নাই) 
এক্ষণে সহসা তাহাদের হাস্য-০কোলাহুলে 
উভয়ের চিন্তাস্থত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া! গেল। 
চক্ষু ফিরাইয়া, তাহাদিগকে দেখিয়া, অন্িক) 
জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা, ভাই, এখানে 
কখন্‌ 'মাদিলে 1 

বিমল। আপন নাসিক! কুফিত করিয়া! 
এবং চক্ষুপ্রান্তে কৃষ্ণ তার! ঘুরাইয়া, রক্তা- 
হয় তরদিত করিয়া, সত চারুশশী 
খছিল, “আমর! বাসরজ্কুর বরকে না 


'সাহিতা-সংছিতা। 


দেখিয়া, তাহাকে খুঁজিবায জন্ত বাহির 
হয়াছিলাম ॥ এখানে আলিয়া দেখিলাম, 
তুমি উহার সহিত লুকাইয়া (্রীনের কথা 
কছহিতেছ। আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করি, এই রাত্রে, এই গোপন স্থানে তোমার 
কি বরের সহিত এরূপভাবে কথ! কহা৷ 
উচিত হইয়াছে ?* 

অন্বিকা। কি কথা কহিয়্াছি? 

চারুশশী। কি কথা কহিয়াছ, তাঃ 
তুমিই জান। কিন্তু মান্থুষ লুকাইয় থে কথ। 
বলে, তাহ! ভাল কথা নহ। 

চারুশশীর এই কথার পর, "তাহার সহিত 
কার কোন কথা কনা আবশ্বক আছে, 
অস্বিক। এরূপ বিবেচনা করিল না। সে 
গদাধরকে সত্োধন করিয়া কহিল, প্চল, 
গদাধর, আমি তোমাকে বহির্বাটির পথ 


দেখাইয়। দিই ।* 
তাহার! চলিক্না গেলে, নিমল চারুশশীর 


গায়ে হাত দিয়া বলিল, অস্বিক1 ছুশ্ড়ী 
ভিতয়ে ভিতরে যে এমন, তাহ] 'মাগে মামি 
জানিতাম না।৮ চারুপশী আপনার 
অলক্তরঞ্জিত গণ্ডে অলক্তরঞ্রিত হুস্ত বিন্যস্ত 
করিয়। কহিল, “মবাকৃ করিয়াছে; এমন 
নিলজ্জি বেহায়া, বেয়াদব মেয়ে, আমি বিশ্ব 
চরাচরে দেখি নাই। গ্রামের বোক লোকে 
উহাকে আবার সতীলঙ্গমী বলে। পোড়া 
কপাল সতী লক্ষ্মীর । কেমন সতীপনা তুমিত 
স্বচক্ষে দেখিলে? রাত ছু" পরে পরপুরুষের 
কাধে হাত দিয়া) কথ। আর ফুরায় না।% 

বিমল! জিজ্ঞাসা করিল, প্কাধে হাত 
দিপ্নাছিল বুঝি ? কই আমি ত তাহা দেখি 
নাই!” ূ 

চারুশশী। ও মা! তুমি বুঝি তা? দেখ 
নাই? তোমার চোখটা ছিল কোথাদ্স? 
কাধে হাহ দেওয়া ত অল্প কথ] ॥ আমার 
একবার মনে হ'ল, যেন 'অস্বিকা ছুড়ী ওর 
মুখে একবার চুমো খাইল। 


আগ্রহাযণ; ১৩১৭] : মানদা। ্‌ | উন, 
টারুশশী। ওমা কি হবে 1 কিছুই নাই 

বিমল । আমার যে ডায়মন্কাট। মল। 

চাকুশশী। আমি যে ভাই, এই সে দিন 
পঞ্চাশ ভরি দিয়। চরণ-পদ্ম গড়া ইয়াছিলাম। 
এখনও যে সেক্রার সব দেন! শোধ হয় 
নাই। 

বিমলা। কে নিলে ভাই? কিরূপে 
বাড়ী ফিরিব? শ্বাশুড়ি যে বিয়া অনর্থ 
করিবে। 

খোজ, খোজ চারি দিকে খোজ পড়িয়া 
গেল। বাতির বিগলিত শ্বেতবিন্দুর দ্বারা 
গৃহতল অলঙ্কৃত করিয়া সকলে পাতি পাতি 
খুঁজিল। যে চুরি করিয়াছিল সেও কত 
খুজিল) কিন্ত সে গ্মাভরণসকল আর 
প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তখন সকলে 
অন্থমান করিতে লাগিল, "্লইল কে এ 
বাসর-গৃহ হইতে ত কেহই বাহিরে বাক 
নাই, কেবল বরই বাহিরে গ্িয়াছ। যাহার! 
গৃহে আছে, তাহাদের মধ্যে ত কাহারও 








বিমল! । তুই আর জলা”সনে ভাই। 
দাত উচু মুখে কি কেহ চুমে। খাইতে 
পারে? আরে, রাম ! রাম! 

চারুশশী। তুমি তবুঝনা দিদি!তৃমি 
সকলকে আমাদর মত মনে কর। ও 
ছাঁড়ী আইবুড়ী, ও কি আর দত উঁচুর 
বিচার করবে? ওর একটা হলেই হল। 

বিমল! | হাভাই চারু! তুই বরকে 
তখন ঠাকুরপো _বলছিলি; তুই কি 
ওকে আগে দেখেছিণি? 

চারুশশী। ওকে আবার দেখিনি? 
ও যে রোজ বিকালে আমাদের বাড়ীতে 
আসিয়া জল খাবার খাইয়া যাইত। 

বিমল । তোদের বাড়তে আনত 
কেন? 

চারু। তা” বুঝি জান না? আমার 
স্বামী কলিকাঁতার যে রাঁঞ্জার বাড়ীর ম্যানে- 
জার, সেই বাড়ীতেই ও থাকে । বড় গরীব। 
ও জলখাবার খাওয়াবার জন্য ওকে ডেকে 


নিগ্বে আসত। নিকট এ অলঙ্কার নাই। গহনাসকল ভস্ত 
বিমলা। সে রাজার বাড়ীতে ও কি | পদবিশিষ্ট নহে, যে ছুটিয়া পলাইবে, কপূর 
করে? নহে, ষে উিয়! যাইবে ; তাহাদের পক্ষ নাই 


যে আকাশপ'থ পলায়ন করিবে । কোথাক় 
গেল? কে লইল? ভাবিতে ভাবিতে 
গ্রভাত হইয়া গেল। 

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, ঘুমঘোর আখি 
লইয়া, নিশীথ ঘটন।বলীর ইতিহাস হদর়- 
মধ্যে রচনা করিয়া পল্লী-মনোমোহিনীগণ 
দিকৃবিদিকে আপন আপন গৃহপথ অনুসরণ 
করিল। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন।- 
দিগের রচিত মনোরম ইতিবৃত্ত বিবৃত 
করিল। 

শুনিয়) গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা 
বুঝিণ যে, জমীদার বাবুর 'জাঁমাতাটি যম- 
দুতেরস্দুস্তুরাকার। এবং নিতাত্ত বোকা, 
যেছেতু বাসর:ঘরে একটিও কথ! কহিতে 


চার। কি জানি ভাই ক্ষ করে? 
তখন ত ছেলে পড়াইত। 

বিমলা। কত টাকা মাহিন! ? 

চারু। তখন ত শুনিয়াছিলাম, উহ্বার 
কুড়ি টাকা মাহিনা। এখন কত হইয়াছে, 
বলিতে পারি ন|। 

চারুশশী সথি বিমলার সহিত কথা 
কহিতে কহিতে যেস্কানে তাহারা চরণাভরণ 
সকল চরণ্রকমল হুইতে উন্মুক্ত করিয়া 
সংগুপ্ত রাখিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হুইল। সংগোপনস্থানে হস্ত দ্বার! 
অনুভব করিয়া ভীত প্রকম্পিত কণ্ঠে কহিল, 
“আমার চরণ-পল্প 1” 

বিমল! । আমার মল? 


লাহিগঃ সংহিষ্তা। 


[১১শখক্। চঞলখ্য 





শগারে নাই এবং বিহীন, ০ হেতু কেবল 
মাত্র একটি কুড়ি টাকা বেতনের . সামা 
"চাকুরী করিয়া থাকে, এবং দগ্িদ্র যেহেছু 
" অস্কুলিতে হীরার আংটী বা বক্ষ সোনার 
চেন কেতই দেখে নাই। এবং চোর, 
যেহেতু হার ঠান্'দদির স্তায় বুদ্ধিমতী রসিক 
ভ্রীলোক তাহার মুখ দেখিবামাত্র বলিয়ছিল 
যে, বরটী নয়ত যেন চোরটি ; আর সে বাসর 
ঘর হইতে চলিয়া অসার পর হইতেই অল- 
স্কার গুণি অন্তঙিত হইয়াছিল; এবং লম্পট 
যেতুসে নিভৃত স্থানে অন্বিকাকে লইয়া 
তাহার ক বেষ্টন কবিয়। মুখচুম্বন কারিয়া- 
ছিল। 'আহএবস্থির হইয়া গেল যে, মানদার 
বিবাহ দেওয়া গুঁয় নাই; তাহাকে এক 
গ্রকার জলে ফেলয়। দেওয়া হইয়াছে। 
খমার অন্বিক! সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা! অনেক 
যুক্তি-তর্কের পর স্থির করিলেন যে, কেবল 
মাত্র ঘোর কলির এ্রভাবেই এক্প স্ত্রীলোক 
পৃথবীতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হুইখজাছে। 
যদি অইন এনং পুলিশের ভয় নাথাকিত, 
এবং যদ্দি ইতিপুর্ধেই নাপিত ধোবা ও গয়শ। 
বন্ধের ব্যবস্থাটা না হইয়া যাইত, তাহা হইলে 
মাপিতের দ্বারা উহার মন্তকমুঞ্ন করিয়া, 
এনং ধোবার নিকট হইতে গাধা লইয়। তাহার 
উপর চড়াইয়া এবং গয়লার নিকট হতে 
ঘোপ সংগ্রন্থ করিয়া উহার মাথায় ঢাংলয়! 
ভগ্ন কুখোর বাতাস দিয়া তাহারা কুঁঞট। 
অদ্গিক।কে গ্রামের বাহির কিয়া ধিত। 
কিন্তু ইই। করিতে না পারয়া কর্তারা আপন 
আপন অস্তঃপুর মধো আ'সয়া, দক্ষিণ হতে 
তর্জনী উন্চ করিয়। স্্রী-কন্তাগণকে সম্বোধন 
করয়া এই শাসনবাক্য প্রচার করিণেন 
বে, খরদার ! তোমরা আর কেহ অগ্িকার 
ছা স্পর্শ করিতে পারিবে ন11% 
হাস্ব! অবোধ গ্রাম 


ফে, গ্রতিভাদয়ী পুণামী ধগিনী অধিকার 


গনিত না, 


দে ছাস্কাহীন শব্দের আলোকে আহরিশ 


আলোকিত ছিল। দ্েবতাদিগের . অমর 
দেছেগ হায় সে দেছের ছায়া ছিল না। ক 
বেস্থানে আ.সঙ্া দড়াইত, রূপপ্রভার পুণ্য- 
চ্ছটায় সে স্থানটা এ্রভালিত হৃইয়! উঠ্ভিত । 
৩১ 

বিবাচের পরধিন গ্রাতাতে, গ্রামের 
পাচ ভন তর্রবাক্তিকে সক্ষ্য রািয়া, 
উপযুক্ত মুগ্যের াাল্প কাগজে শিখি 
রত্বেশ্বরববু নাঁড়িচা গ্রামখানি বিবাহের 
যৌতুকস্বরূপ গদাধরকে দান করিলেন 1 

পুর্বেই স্থির ছিল যে, নাঁড়িচ। গ্রামেই 
গদাধরের বে-ভাত হইবে । তজ্জন্য বৃদ্ধ উমা- 
কালী চক্রবর্তা সকল বন্দোবস্ত ঠিচ করিয় 
রাখিক।ছিল। গদাধরের পৈতৃক বাটা 
ত্তনরূপে সংস্কত হইয়াছিল । এবং"বহি- 
বঁটীত এবং ভিতর।বাটীর অঙ্গনে তাল- 
পন্বের দ্বারা আচ্ছাদিত ছুইটী বৃদ।কার 
অস্থায়ী মণ্ডপ প্রীস্তত হইয়ছিঙা। এই সন 
সট।দ্যাগ সমাপা করিয়া উমাকাশী গদাধূরর 
শিধাহ দেখিবার জ্বন্ত কালীদহ্ গ্রামে আল 
ঘন যোতুক-দান-কার্যয 
ঘথারীতি' সম্পন্ন হইবার পর, সে গদাধরকে 
সম্বেধন করিয়। সিল, প্বাবাঞ্জি! তুমি 
বধৃমাতাকে লঙ্য়া পণ্চ!ৎ স্পাপিও। আমি 
অগ্ে চলিলাম। বরকন্য।র গৃহ 'পেশের 
ব্যাস্থ! করিতে হইবে।” 

সেই দিন সন্ধশার সময়, বধূ.ক লইয়। 
কতদিন পরে গদাপর আবার অ।পন বাটীতে 
প্রবেশ করিল। গৃহত'রে লগ্ঈপদে মগিন 
বস্ত্র পায় উমাঙ্ালা দীড়াইয়া ছিল। 
গদাধরকে দেখিয়! বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া 
কাদিয়া উঠিশ, "মধু ভাই, কোথায় তুমি ? 
তোদার গদাই বধু পইয়া গৃছে আুনপিয়।ছে। 
তুমি এস ভাই, আপিয়া তোমার কার্ধ্য 
কর)--পুজ্জ এবং পুপ্রবধূকে আশির্বাদ 


করিয়ানছগ 1 


জাগ্রহারাদ, ১:১৭] 


করস গৃহমধ্যে লইয়া. যা1% অনল 
শে্রিবাহসম অস্রধারা গদাধরের গণ্ড বহিয়া 
শতবাহিত হইব ৮-দ্বারদেশে বসিয়া) ম্তকে 





হাত দিয়া, সে ফাতরকে ডাকিল, 


শ্বাবা গে! ।* 

ছুলী মানদার সহিত আসিয়াছিল। 
যে গাড়ীতে যান্দ। ছিল, সে তাহারই ভিতর 
বসিয়াছিগ। সে বাহির হইয়া, এবং বাছু 
বেষ্টিত সুবর্ণের অনস্তটি বাহির করিয়' 
মান্দার বানু ধরিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের 
দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দেখিল, ত্বাবের 
কাছে দাড়াইয়। উমাক্াণী রোদন করি- 
'ছেছে। তাহার মলিন বেশ এনং পাছুক'- 
বিশ্গীন পদ দেখিয়।, জমীদারদিগের বাটীর 
পুরাতন 'ঝিস্থির করিতে পারিল না যে, 
ব্যক্তিটি কোন ভদ্রলোক হইতে পারেন । 
বন্ুকাঁল জমীদারদের ব1টীতে থাকিয়া! তাহার 
এই ধারণ! জন্সিঘাছিগ যে. মানুষ ধোনা ও 
মুচির সাহাধা বাতীত ভদ্র লোক হইতে পারে 
মা । অতএব সে উমাকালীকে লক্ষ করিয় 
কহিল, “আ'-মর, অলক্ষণে মিন্সে! দরজার 
কাছে দীড়াইয়! কীা্দস্ কেন? এখন 
ক'নে বাড়ীতে ঢুকিহেছে, এ সময় চোখের 
জল ফেলে অকশ্গযাণ করিস্‌ কেন 1” 

কথাটা গদ1ধরের কাণে গেল। পরীর 
পরিচািকার হৃদয়হীন আম্পর্দা মে আপন 
কাতর হৃদয়মপ্যে 'নুভব করিগ। হায়! 
কি সাহসে এই নিলজ্জ। তাহার পিতৃস্থানীয় 
পরম সুহৃৎকে অবজ্ঞার ভাষায় অপমানিত 
করিল! বিরক্তিবিজড়িতকঠে গদাধর 
ছুলীকে সম্বোধন করি কিল, “দ:ড়াও |” 

ছুলী মানদার বাহ ধরিয়া জাড়াইল, 


কহিল, «কেন গা জামাইবাবু, আমরা 
ঈাড়াইব কেন 1” | 

গদাধর'াহার চক্রবর্তী কাকাকে নির্দেশ 
করিয়া কিল, “ইই।র পদধূলি গ্রথণ করিয়া 
তোমর়। গৃহে প্রধেশ করিবে ।” 


আাদদা । 


স্পা 


৩৬৭৯ 





ছণী অবাক হইয়া! গদাধরের মূপেব 
দিকে চাখিল। দেখিল, €দে মুখিয়ে 
আদেশ দির্গীত. হইয়!ছে, তাহা অযান্ 
করিবার সাধ্য তাঙগার নাই। অগত্যা সে 
এবং মানদা উমাকালীর পদে প্রণত| হট । 
কিন্ত এই ঘটনায় সথুগী অহ্যন্ত বিগক্ত হয়! 
গিয়/ছিল) এবং এই অপমানের প্রতিশোধ 
দিবার একটা ইচ্ছা সে মনোমধো সাঞ্চত 
করিয়া রাখিয়াছিল। সে গদদাধরের তৃণা- 
চ্ছাপ্তি লাখাগ্ মৃন্ময় গৃহে বেশ করিয়! 
বুঝিল যে, তাহার বুকের মিধিকে জলে 
ফেপিয়া দেওয়া হইয়াছে )১--এ গৃহে রাজ- 
রাণীর কন্যা.কিরূপে বাদ করিবে? গ্রাষ 
দেখিয়া, ছলী ভাবিল, প্ষি মা! ও ম1! 
এ গ্রামে নাকি মনিধ্যি বাস করিতে 
পারে ।” 

পরদিন কুশগকা ও পাকম্পর্ণ হইগ। 
গ্রামের সমস্ত লেক আসিয়া গদাধবের 
বাটীতে আহার করিল। সকলেই বগিল, 
এরপ স্ুপ্ক আঠারসামগ্রী তাছার। বহুকাগ 
ভক্ষণ করে নাই। 

তাহ।র পরদ্দিন গদাধর হাহা'র চক্রবর্তা- 
কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, 
“চকুবস্তা কাকা, আপনি যদি কয়েকটা 
বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তাহ? 
হইলে বড় ভাল হয়।” 

চক্রবর্ভাঁ-কাকা | কি ভার গ্রহণ করিব, 
বল। 


গদধর। আপনি পুনিয়াছেন যে, এই 
ন।ড়ি51 গ্রামখ।নি, অ।মার শ্বশুর মহাশয় 
আমাকে বিবাহের যৌতুক ম্বরূপ দান 
করিয়াছেন। 

চক্রবস্তাঁ। শুনিয়াছি বই কি? 

 গদাধর্ঠ আমি কাগজ, পত্র দেখিছা 
বুঝিলাম :.4ই গ্রামে বৎসরে তের শত 
টাকা খাঁজান। কিয়, হইয়। থাকে ।:-ইহা 


৩৭৩ 


ভইতে প্রায় পচ শত টাকা বাধিক সদর 
মাপগুজারি দিতে হয়। বাকী আট শত 
টাকা মুনাফা পাওয়া] যায় । থাজান1 আদা- 
য়ের এবং কিন্তি কিন্তি মালগুজারি দাখি- 
লের ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। 

চক্রবর্তী । ইহ। ত অতি সহজ কথা। 
আমি খাঞ্জান৷ আদায় করিব, মালগুজারি 
দিব, এবং মুনাফার টাকা কলিকাতাতে 
তোমার নিকট পাঠাইয় দিব। 

গদাধর। না, এইট যুনাফার টাকা, 
আধি আমার কয়েকটি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য 
আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিতে চাই। 

চক্রবর্তী। কিব্যয়? 

গরদাধর। "প্রথম ছুই বৎসরের ১৬০৭ 
টাকা মজুদ হইলে. উহার যারা একটি 





ভাল রকম আটচাগ। প্রস্তত করাইতে 
হইবে। 

চক্রবন্ী। আটচালা কোথা প্রস্তুত 
করাইব ? 

গদাধর। কেশব কামারের ভিটা, 


যাহাতে মোট এক বিঘা! আট. কাঠা জমী 
আছে, বাব! বাগান করিবার জন্য খরিদ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। দাম হুইয়াছির্স 
তিন শত টাক1। কিন্তু বাধার হাতে তখন 
তিন শত টাকা ন৷ থাকায়, এঁ জমী ক্রয় 
করিতে পারেন নাই। এ ষোল শত টাকা 
হইতে তিন শত টাক লইয়া, এ জমী 
ক্রয় করিতে হইবে। এ জমীর চারি পার্খে 
সাত আট শত টাক খরচ করিয়া একটি 
ইষ্টকনির্ষিত প্রাচীর দিতে হইবে। “এবং 
তন্মধ্যে ফুলগাছের বাগান প্রস্তুত করিয়া! 
ধ্ বাগানের এক ধারে পাঁচ ছয় শত 
ট/কায় আটচাগাটি বাধিতে হইরে। 

চক্রবস্রী। তাহার পর? 

গর।ধর। ছয় বৎসযজ্ঞ্রে বার বংসর 
বয়সের ছেলে গ্রামে কয়টি আছে? 


” সাহিতা-সংহিতা।" [১১শ খখ, ৮ম গং্যা। 





চক্রবভাঁ। আমার অনুমান হয় ত্রিশ 
চল্লিশ জমের বেশী হইবে না। 

গদাধর | এই ত্রিশ চল্লিশ জন বালককে 
প্রত্যহ ছ'পর বেলায় এ আটচালার মধ্যে 
একত্রিত করিতে হইবে। 

চক্রবর্তী। বাবাজি, এইটী অত্যন্ত 
কঠিন কার্যা। এই ক্ষুদে ছেলেগুগা তোমার 
চক্রবর্তী-কাকাকে মোটেই গ্রাহ্হ করে না। 
কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ, তখন চেষ্টা! করিয় 
দেখিতে হইবে । আমার মনে হয়, কিছু 
বাতাসা ও যুড়.কি খরচ করিতে পারিলে 
এ কার্ধ্য সহজ হুইবে। 

গদ।ধর। বেশ, প্রত্যহ আট আনার 
বাতাস! ও মুড়কি খরিদ করিয়। ছেলেদের 
থাইতে দিবেন। 

চক্রবর্তী । প্রত্যহ এ কার্য কর! কি 
আমার স্টায় বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব হইবে? 

গদাধর। তাহা কি কখনও সম্ভব হয়? 
আপনি অশ্িনী সরকারকে জানেন। আমি 
তাহাকে এই কার্ষোর তার দিব। 

চক্রধর্তী। বাপু হে, অশ্িনী সরকার 
কায়স্থ সম্ভান এবং লেখাপড়। জানে। সে 
কি ঝিঁছু বেতন গ্রহণ না করিয়া এ কার্ধ্য 
স্বীকার করিবে? 

 গঞ্জাধর। বেতন দিতে হইবে বই কি। 

বোধ হয়, পঁচিশ টাক বেতনেই সে এই 
কা্ধ্য এবং ছেলেদের একটু একটু লেখাপড়া : 
শিখানর কার্ধা করিতে শ্বীকৃত হইবে। 

চক্রবর্তী। খুব, খুব। 

« গদ্দাধর। তাহা হইলে, আমার বাধিক 
আট শত টাক! মুনাফা, তৃতীয় বৎসর হইতে 
এইরূপে খরচ হইবেঃ--. 

মুড়কি বাতাস! মাসে পনের টাক! 


হিসাবে-_- |... ৯৮০৯ 
অশ্বিনী সরকারের বেতন মাসে 
পঁচিশ ট/ক1 হিসাবে-_. ৩৩০. 


তাহার পর যে তিন শত কুড়ি টাক। উদ্বস্ব 
হইবে, তাহার ম্বারা 'মাপনি আপনার 
ইচ্ছামত গ্রামের পথ ঘাট পরিফার পরিচ্ছন় 
করাইবেন এবং আমার বাটীটি আবশ্তকমত 
মেরামত কক্বাইবেন। 

আয় ব্যয় সম্বন্ধে চক্রবর্তা-কাকার সহিত 
কথাবার্ডী কহিয়া, এবং অন্তান্স বন্দোবস্ত 
সমুপয় সমাধা করিয়া, নববধূকে লইয়ণ 
গদাধর কালীদহ গ্রামে শ্বশুর বাটীতে 
বিবাহের প্রথা অনুযায়ী আগমন করিল। 
এবার রত্বময়ী বাধ্য হইয্বা! জামাতার কিছু 
আদর করিল। ভাবিল, হিন্দুর ঘরের 
বিবাহ ত ফিরিবার নহে। কিন্তু যতবার 
সে জামাতার কৃ্ণ-মুখ অবলোকন করিয়া- 
ছিল, ততবার তাহার দারুণ অন্তর্দাহ 
উপস্থিত হইয়াছিশগ। ইহার পর নুলীর 
মুখে যখন সে গদাধরের কণ্টকবনবেষ্টিত 
পর্ণকুটীরের শব্দালরক্কাসংবলিত বিবরণ 
শ্রবণ করিল, তখন তাহার মনে হইতে 
লাগিল, যেন নুলীর কথাগুলা, একটা 
বিষধরের দেহ ধারণ করিয়া, তাহার বাস্্রর 
ভিতর, তাহার দেহকে বেষ্টন করিয়া! ধীরে 
ধীরে বিসর্পিত হইতেছে। সে+সর্পের 
শীতল স্পর্শে যেন তাহার শরীরের তপ্ত রক্ত 


জল হইয়া যাইতেছিল। 
৩২ 
ছুই চারি দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি 


করিয়া, গদাধর রক্রেশ্বর বাবুর নিকট 
আসিয়া সসন্ত্রমে কহিল, “মহাশয়, আমি 
আগামী কল্য কলিকাতা যাইবার টচ্ছা 
করিয়াছি, আপনি অন্থমতি করিলে যাইতে 
পারি |” 

বত্ধেশ্বর। কাল কখন্‌ যাইবে চ্থির 
করিয়াছ? | 

* গদাধর। বিকালে বড় বাদলের আশঙ্ক 
আছে। ০এক্ন্ত মনে কতিয়াছি, কাল 
, প্রতাষেই যাইব। 











রত্বেখবর। আহারাদি না করিয়া! যাওয়! 
হইতে পারে না। আহারাদি করিয়া 


যাইতে হইবে। 
গদাধর়। 


ঘাইব। 
চলিবে। 
রত্বেশ্বর। যাইবার আগে, আমি 
তোমাকে কিছু, উপদেশ দিব। আমি 
তোমার পিতৃস্থানীয়, আমার উপদেশ অন্ু- 
যায়ী কার্ধ্য করিলে তোমার মঙ্গন্ন হইবে। 
গদাধর। কি করিতে হইবে বলুন। 
ররেশখর। তুমি এখন কলিকাতান্ 
যাইতেছ, যাও। কিন্তু ছুই চারি মাসের 
পর, তোষাকে কালীদহে আসিয়া! বাস 
করিতে হইবে । তুমি আমার জামাতা ;-- 
তোমার সামান্থ চাকুরি বা ওকালতি কর! 
হইবে না। আমি তোমার মাহার! বরাদ্দ 


করিয়া! দিব? তুমি এখানে আসিয়া বাস 
করিবে । 
গদাধর। আপনি যাহা অন্থমতি 


করিতেছেন, তাহা পালন করা আমার অবশ্থ 
কর্তব্য। কিন্তু কয়েকট৷ কার্য্যের ভন্থ্য 
আম।কে বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর কণি- 
কাতাতে থাকিতেই হইবে। উহ] ছাড়! 
অলসভাবে বসিয়া মহাশয়ের অন্নধবংশ এবং 
মাসহার। ভোগ করা অপেক্ষ।, পরিশ্রমের 
দ্বারা কিছু উপার্জন কর! আমার ভাল মনে 
হয়। যাহ] হউক, এ বিষয়ে পরে আমি 
আপনার উপদেশ লইয়। কার্ধয করিব। 


বহ্েশ্বর। তাই ভাল। তবে মনে 
বাখিও যে, আমার জামাত! হইয়।, তোমার 


চাকুরী বা ওকালতি কর] হইবে না । 

পরদিন আহারার্দি করিয়া নৌকা 
চড়েয়া গদাধর কলিকাত। রওনা হুইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার নৌকারোহণের পূর্বে ঘে একটা 
ক্ষুদ্র ঘটন। ঘটিক়াছিল, তাহা আমব্না লিপি- 
বদ্ধ করি,কচ্ইন্ছা করি। 


ভাল, আহারাদি করিয়া 
কিছু আগে আহার করিলেই 


বেলা শটার সয়, জনাত। করে 
ঘলিলে। রত্বময়ী: অক পরিচারিক!কে 


কথিকাছিলেন বে, পূর্ণিমা উপলক্ষে অধ্য 


তিনি গঙ্গা নে যাইবেন। পরিচারিক। 
বুষাইয়। দিগ যে, যদি গঞ্গা্মান করিতে 
যাইতে হয়, তাহ হইলে সে কার্ধ। জামাতার 
বিদায় গ্রহণের পূর্ববেই সমাধা হওয়। অ:ব- 
শতক; কারণ কেহ বাঁটী হইতে যাইবার পর, 
ধাটীর গৃহিণী ম্লান করিলে যাত্রী ব্যপ্ির 
অকল্যাণ হয়। কাজেই রত্রমরী ত্বরিত- 
পদে গঙ্গান্সানে বাহির হইলেন। তীহার 
সহিত দুষ্টজন পরিচারিকা ন্রাদি লইয়া 
এবং একজন ত্বারবান্‌ স্কন্ধে দীর্ঘ বংশযষ্ট 
বহন করিয়৷ চল্স্াছিল। 
চাদদনি ঘাটের পার্থে একটি বৃঙদাকার 
বটবৃক্ষ ছিল। বটবক্ষের তগায় একট 
ক্ুদ্র মৃন্তিকান্ত,পের উপর, চন্দন ও ঘ্বাদি 
লিপ্ত, এবং বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি আচ্ছাদিত 
মস্থণদেহু একখগ শিলা স্থাপিত ছিল। 
কোন্‌ অনাদি ক্ষাল হইতে এই শিলা! সেই 
স্থানে স্থাপিত ছিল. তাহ। গ্রামের কোনও 
বদ্ধ লোক অবগত ছিল ন।। এই শিসাট 
, কালেগর মহাদেব এই উপাধি ধারণ 
করিয়া অনার্দি কাল হইতে গ্রামবাদীর 
ভক্তি ও পুজা গ্রহণ করিত। হায়! হায়! 
সেই পদহীন গপ্রশ্তরণণ্ডের পদতলে না! 
জানি কত বিমগ তজিপুঞ্জ অনাদিকাল 
হইতে: উৎসগাঁরৃত হইয়াছিল; মস্তকহীন 
সেই প্রস্তরখণ্ডের মন্তকে, আমাদের লোলুপ 
জিহ্বাফে বঞ্চিত করিয়া, না জান, কত 
বাঁশি রাশি নবনীত/তক্র, দ্ধ এবং এবংবিধ 
ফত উপাদেয় এবং সুধাপম খাদাসামগ্রী 
বর্ধিত হইয়াছিল । | রর 
 আ্গান সম্পন্ন করিয়া) রজবর্ণ পট্টবগ্ত 
পরিধান করিয়া সুকুত্তগ] রহময়ী ক্ষুদ্র 
রৌপাধারে পবিত্র গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া, 








কালেশ্বর বহাদেবের তণ্ত; বাঁধা), পঙ্গাগল-: 
বর্মশে শীতল করিবার মানসে অগ্রপর ভইয়া- 
ছিলেন.। তিনি দেখিতে পান নাই থে 
একটা বৃগ্দাকার বৃষ পূর্রোর্লিখিত সুন্ময় 
শে'দকার পার্থে শুইয়া, প্রভূ মহাদেবের, 
প্রহরার নিযুক্ত ছির। রন্নময়ীকে সধাগত- 
দেখিয়া, দেবতার বাহন শ্রমান্‌ বগডেশর 
জমীদ।র গৃহিনী বপিয়া কিছুমাত্র সম্মান 
প্রদর্শন করিল না। অপিচ, গাত্রোখান 
করিয়া, তীঠার রক্তান্ঘরবেহিত কোমল 
গাজর বিদ্ধ করিলার জন্য, আপনার সুক্ষ গ্র' 
শৃদদ্বয় খু করয়া, রত্রময়ার দিকে অতি 
বেগে ধাবিত হইল। 

রত্রময়ীর শরীর রক্ষা! করিবার জন্য ঘণ্তি 
স্কন্ধে লইয়া. তাহার সঠ্ত যে দ্বারবান্‌ 
আ[সিয়াছিল, সে, এপ কালে অন্য ত্বারবান্‌- 
গণ যাক কয়া থাকে। তাহাই করিল।' 
এরূপ অর্বাচীন ক্রোধোয়ন্ত ষণ্ডকে যষ্টুর 
তাড়না কর। বৃথ। গ্জানিয়া, যষ্টট বযগ্ডেশ্বরের 
পদে আশ উপহার দিয়া বটবৃক্ষের রঙজ্জু- 
শাখা গ্রহণ করিগা উপরে উঠিয়া, সে একটি 
বঙ্দ[কার কুম্মগ্ডের ম্যায় ঝুলিতে লাগিল। 


সঙ্গিনী পরিঢারিক। ছুণ্টা প্রদ্কুপত্বীর এবংবিধ 


বিপদ দেখিয়া, যেন শোকাবেগে জীবন 
বিসক্জন করিবার জন্য, পধনগতিতে আলিয়। 
গঙ্গ।দ্রলে ঝাম্প প্রদান করিল। 

একাকিনী অসহায়া রত্বময়ী প্রাণভয়ে 
উদ্ধাশ্বাসে ছুটলেন। তাহার আলুলায়িত 
কুস্তঙগরাশি পবনবেগে উড়িল । রুক্ত বসনা- 
ঞল চরণ হলে লুট । 

আহারাদি সমাপন করিয়া, কলিকাতা 
যাত্রার পূর্বে গদাধর শ্বশুর মহাশক্নকে 
প্রণাম করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদ্যার 
গ্রহণ কন্লিয়া, স্ব্রঠ।কুরানীর পদখুলি গ্রহণ 
করিবার জন্ত অস্তঃপুরমধ্যে আগমন 
করিয়াছিল। সে তথ:য় আসিয়া গুনিশ, 


প্রহার, ১৬১৭]. 
বে; সরণী গঞ্গাঙ্থানে শিয়াছেন। গঞ্গা- 
তীয় তাহা পদধূল গ্রহণ করিয়া নৌকা" 
-বরোছণ করিতে পারিবে, ষনে করিয়। গদাধর 
ঘ।টী হইতে বাহির হইক্জ। গলা ঠীরাতিমুখে 
উপিল। তাহার পেটকাদ্ি ভৃত্যগণ পূর্বেই 
হছন করিয়। নৌকায় রাখিয়া আসিয়াছিল। 

পণিমধ্যে বিপদগ্রস্ত বত্বাময়ীকে 
দেখিয়া গদাধর বিপুলগবেগে ত্ববতের উদ্যত 
শৃ্গের পার্থে আনিয়া, হন্তপ্বার। সবলে তাহা 
গ্রহণ করিল। পরিজ্রণ লাভ করিয়। 
অবলন্নদেহা বন্বষর্ী পথিমধো বসিয়। 
পড়িলেন এ'ং গশ্চাৎ ফিপিয়া দেখিলেন, 
গাছার জামাতা অমানুষিক শক্তি আপন 
বিশাল কুক্ বাহ প্রক্টিত করিয়া, 
দৃঢ় যুষ্টিতে বৃষের শৃ ধারণ করিয়া! রহি- 
কাছে । বৃষট। বনু চে্টা করিয়াও আর 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বগা বাহুগা, 
জাগাতার মহ।বলশালী দেহ দেখিয়। এবং 
তাহাকে আপন ঈদ্ধরকর্ত। মনে করিয়া, 
তাহার প্রাত রহ্বময়ীর পূর্ব ত্বধাটা কিধিথ 
উপশম প্রাপ্ত হইয়াঠিল। 

ষণ্ডকে বিযুব করিয়া, গদ্াধর নিকটে 
অ।লিঘা, শ্বশুটির পদে এণঠ হইয়া 
কহিল, “মা, অ!পনি অনুমত্তি করুন, 
আমি কিকাতায় যাই।” রত্রময়ী কি. 
লেন, “এস, বাব । * 
 জামাতাকে বিবায় দিয়। রঙ্্রষমী বাটী 
ফিরিয়া আপিগ। কিয়ংকাগ পরে পরি- 
চারিকাদ্বগন এবং ঘ্বারবান্ট, আপনাদের 
নুবুদ্ধি এবং পরাক্রষ সন্বন্ধে কয়েকটি গল্প 
বচন করিয়। গৃছে ফিরিল। ছ্ারবান্‌ 
সরকারের নিকট কহিল যে, ধষ্টির আথাতে 
পে বণডকে নিশ্চগ্ যমালয়ে প্রেরণ করিতে 
পারিত, কেবল শিবের বাছনকে হিচ্ছু 
হইয়া যারউচিত নর, এই জন্ত সে মারে 
নাই। 





ঙ ৩. 





বিদ্যায় লইয়া, গদ।ধর কনিকাতা। অভি- 
মুখে বাতা করিবার পর, কালীদ গ্রামটি 
তাহার গুণাগুণের আলোচনার বিশেবরূপ 
মুখরিত হুইয়। উঠিল। বছু রামকে বলিল, 
“বাবুদের জাযাইটি ষেন একটি আস্ত কনাই। 
বাবা কালেশ্বরের বাড়টাকে আধ-মার! 
করিয়াছে) ঘ্বারখান্ট। ম। থাকিলে; বোধ 
হয় একেবারে মাঁরিয়। ফেপিত।” হরি, 
গোপালকে বলিল, *্বাবুদের জমা ইটিকে 
ধেরূপ দেখিলাম, তাহাতে ডাকাতি না 
করিয়া, সে চুরি করিয়াছে, ইহা গ্রামের 
লোকের চৌদ্দ পুকষের পুণয।” মগ 
মাধবকে বিল, “বাবুদের জামাইটি শিবের 
বাড়কে রেয়াৎ করে নাই; আমাদেরই 
কিআর ছাড়িয়। দিলে? বাগে পেলেই 
পকেট হইতে পয়ল। কাড়িয়া লইবে। 
অতএব সাবধান সন।ই |” কর্ত। গিল্িকে 
বলিলেন, *“বু'ঝহ, ভায়।র মৃতু!র পর হইতে 
মেজ বৌটাক্ষে লইয়। আমি বড় খিখ্র্ 
হইয়াছি। আমি শ্বুরর লোক, ম্বামীর 
জোষ্ঠ অথত।, ওর ধঠ লজ্জা আমার কাছে। 
তুমি উহ্বাকে বিশেষপূপে বারণ করিয়া 


শদও, ও যেন বাবুদের গামায়ের সম্মুখ 


ন। বাহির হয়। নিলাম, ছু'চো বেট! 
নাকি মেজ পৌঁকে দেখে হেসেছিল।” 
তরুবাল! শুরঙ্গিণীকে ভাকিলা, তাহার 
গল টিপিয়! বলিল, "ও লো, বোজ যে 
লে। রোজ যেত। এমন কুচরিত্রের 
জ।মাইত ভাই, আম কখন দেখিনাহ। 
আমার গায়ে ধেন কাটা দেয়। আর 
অন্থিকারই ব। কি বুকের পাট! দিন ছু'পরে 
বাড়ীতে লইয়া] গিষ্পা, বুড়ো বাপের সামূনে 
-ছি, ছি, ছি।” 

কর্তব্যানছরোধে বাধ্য হইয়। সুমী অস্বিক1- 
ঘটিত কথাটা! ম[নদাকে শুনাইল। তাহ 
মান্দা এক শ্রবণপথে প্রবেশ করি 


৩৭৪ 





জন্য শ্রবণ পথ দিনা বাহির হুইয়৷ গেল। 
মানদার হৃদয় থাকিলে, হয়ত কথাটা তাহার 
হৃদয়ে স্পর্শ করিত) কিন্তু তাহার ত হাদয় 
ছিল না। মৎসা ভক্ষণের জন্য, অলঙ্কার 
পরিধানের জন্ত, সধবার শত সুবিধা উপ- 
ভোগ করিবার জন্ত, মানদার একটি স্বামীর 
গায়োজন আছে, শ্বামীকে ভালবাসিবার 
প্রয়োজন ছিল, শ্বামীর ভালবাদা ন! 
পাইলে ছুঃখিত হইবার আবশ্তক আছে, 
এন্ন্‌প জ্ঞান বালিকা মান্দার হদয়মধ্যে 


পাহিত্য-সংছিত| ৷ 


[ ১১শ খণ্ড, ৮ম সংহ্যা। 


তখনও উদত হয় নাই। কেবলদাকে 
জীবিত থাক্িয়। তাহার মংস্যাহাক্ের এবং 
ভূষণধারণের শুবিধ। করিম! দিয়া, স্বামী 
বাহ ইচ্ছা, তাহাই করুক, ত।হাতে মাসধার 
আপত্তি ছিল ন1। তাহার নিকট, শ্বামীর 
স্নেহ লাভ কর! অপেক্ষ। আভরশ এবং মৎস্য” 
পুচ্ছের সমাদর অধিক ছিল। জামাদের 
ভরসা আছে, একটু বস হইলে, বালিক। 
মানদার এ দোবট! কাটিয়। বাইবে। 
ক্রমশঃ । 


ভ্ীমনোমোহন চট্টেপাধ্যায়। 





ভারতীমঙ্গল-কাব্য । 


(পূর্ব গ্রকাশিতের পর)। 


ত্রিপদী। 
পুনি কাপিদাসে, মুনিতে জিল্ঞাসে, 
বিনয় করিয়া! অতি। 
কহ তথা সুনে, গেলেন কেমনে, 
রসাতলে ভাগীরথী ॥ 
বলে মুনিবরে, যে ছেল তৎপরে, 
শুন বলি-সাবছিতে। 
নৃপে রুপা! করি, হর্ষে জুরেশরা, 
তূর্ণ চলে তথা হৈতে | 
তবে নৃপযণি, করি শঙ্খধবন, 
আগে আগে চলি বায়। 
গঙ্গ! মনোরঙ্গেঃ হিল্পেল তরছে, 
| পাছে জতি লঘু ধায়। 
বিলে পথ ক্রমে, সহ, আশ্রমে, 
গজ! যান কুতৃছলে। 
কুশ তিল যব, ভাসি গেল সব, 
অতায্ তর জলে। 
কুপি জন,মুনি, ধ্যানে বার্ত। জানি, 
 ্রঙ্গার এমত কার 


অগ্ললিতে পুরি, মুনি পিয়ে বারি, 
দেখি ধন্জ্র৫১) মহারাজ ॥ 
হৈপ জল লোপ, মুনি কাছে তৃপ, 
চলিলেন শীঘ্র গতি 
করি যোড় হাত, কৈল। গ্রণিপাত, 
গুন স্ততি মহামতি ॥ 
মোর পিতৃগণ, পাইয়াছে শমন, 
ব্রহ্মশাপে ভন্ম হৈয়া। 
বিনা গঙ্গ! তার, নাই প্রভীকার, 
এতেকে চলেছি লৈয় ॥ 
অপার হরিষে, যাই নিজ দেশেও, 
তাতে পথে তুমি বাদী। 
জানি মোর দোষ, ক্ষমা! কর রোয,২)) 
চরণে ধরিয়া সাধি॥ 
শুনি ছেন বাণী, কৃপা করি মুনি, 
যাছাকে দিলেন. সায়। . 
অন্তরে আমার, রর অলধার, 
বল করিকি উপায় 8." 
০) অন্ধতা ) জম । ৫) রাগ! 


আগার 1০১৭ ] 


জারতী সকল. কাব্য। 


৩৭, 





মুখস্বার দিয় বাছিত্ব কছিয়, 

হি দেই ভাগীরখী। 

স্বর্গ মর্ত স্থানে -এতিন ভুবনে 
ৰাস্ত(১) বলি হবে খ্যাতি ॥ 

যদি গুস্ঘায়ে, হুইল বাছিয়ে। 
সকলে কছিবে মল। 

ঝলহ হৃপতি, ইহার যুকতি, 


'কিরূপে নিকাশি জল ॥ 
রাজ! বলে মুন, তুমি মহাজ্ঞানী, 
কি বুদ্ধি বলিব আমি। 
বের়পে ইহার, ঘটে প্রতীক, 
তেন কার্য কর তুমি ॥ 
ইহ। শুনি মুনি, ধ্যানে থাকি খানি, 
জানু চিরে দ্বিজবরে। 
আজ্ঞ! পায়ে তার, গঙ্গা জলধার, 
বার হৈল সেই দ্বারে ॥ 
দেখি হেন কাজ, হর্ষে মহারাজ, 
মুনি.ক বন্দিয়৷ চলে। 
জতি লঘুগতি, হল উপস্থিতি, 
গঙ্গ। রত কর(২) কূলে ॥ 
গঙ্গা পুছে ঝাণী, কহ নৃপমণি, 
কোথা তব পিতৃগণ। 
যুড়ি যুগ করে, ! বলে নৃষ্টাবরে, 
শুন মাতা নিবেদন ॥ 
হেদে গে! ভারতী, 
আ্রাণ কর নিজ গুণে। 
তোমার চরিত, করিয়। রচিত, 
ভূপতি অনুজে ভগে & 
পয়ার। 
তবে রাজ! তগীরথ যুড়িছুইকর। 
স্ততি ভক্তি করি কহে গঙ্গার গোচর॥ * 
কপিল সুর ধামে পাতাল নগর। 
ভন্ম হৈয়া তথা আছে মোর পিহৃব্র & 
তুমি মমি তথা যাও অন্গ্রহ করি। 
তবে আপ ভয়, সক পম মহেশ্বরী ॥ 
0 বনি )দদী্ণ। ২) সমুজ। .. 





আমি হীনমতি, 


গঙ্গা' বলে তথা বাইনডে নাহছিক শরণি। (১) 
কি উপায় করি এবে কহ নৃপদণি-॥ 

রাজা বলে অন্ত পথ নই বাইবারে। 

প্রবেশ করহু মাত। গভীর, সাগয়ে ॥ 

এত গুনি ভাগীরখ। শভমুখী হৈয়!। 
রসাতলে গেলা ভ্রু লাগরে পড়িয়! ॥ 

সেই ভল্ম স্পর্শ বাটন কৈল! গজাগলে । 
মুক্ত হৈয় রাজা সব বৈকুষ্ঠেতে চলে। 
উর্ধবাহু নাচে রাজ! মন আনন্দিতে । 
ঘোষণা হইল বহু এ তিন জগতে |, 

মনুজ (১) মাঝারে হেন কীর্তি আছে কার।' 
হয়না হয়েছে লাই হইবেনা আর ॥, রি 
গঙ্গার মাহাত্মা কখা গুনি কালিদাসে। 


 পুনরপি ঘোড় হাতে মুনিতে জিজ্ঞাসে | 


পূর্ববে আজ্ঞা কৈলা লক্ষ্মী হইল! তুললী। 
বিস্তারির়া সেই কথা কহ মহা খযি॥। 
মুনি কহে শুন ছিজ হৈয়। সাবধান। 
ঝলি পূর্ব ইতিহাস পুণা উপাখ্যান ॥ 
দস্তনামে মহাবল ছিল দৈত্যবর। 
পুফধরেতে তপ করে ভাবি গদাধর। 
এক পায়ে লক্ষ বর্ষ রৈল অনাহারে । 
দিবানিশি ভাবে হরি আপন জভ্যরে & 
* তাহার উৎকট তপে হর্যহৈক্না জরি । 
আসিল! সাক্ষাতে তার দেব গিরিধাকী ॥ 
তুষ্ট স্কানে দম্ভ ছানে বলে নানারণে। 
লও বর দৈতা রায় যেই ইচ্ছে মনে 
দতিসৃত বলে মোরে দেও এই বর। 
তুমি আসি পুত্র হৈয়! জন্ম মোর ঘর। 
হব বলি অন্তধণান হৈল! জনার্দীন। 

দস্ত দৈত্যপত্তি গেল! আপন ভবন ॥ 
তদস্তরে যেই হৈল শুন বিজবর। . 
যথাকালে একদিন গোলক নগর 
কুপিগা রাধিকা দামের দোষ দেখি? 
হইতে অন্দুয় শাপ দিলা চমুদ্ধী ॥, 








(১ পথই৮ত 


৭৬ 
স্্রীদাম ত।পিত মন শুনি ছেন বাণী। * 
রাধিকাকে করে স্ততি যুড়ি যুগাপাণি ॥ 
তুষ্ট হৈয়া ্লাধ। বলে শুনহ গোপাল। 
অনুর হইয়া যাটয়া থাক কত কাল॥ 

না হইয়া ব্যস্ত মোর শুনহ যুকতি। 
পুফরে পায়েছে বর দত্ত দৈতাপতি ॥ 
বিষুঃ অংশে তার ঘরে হইতে নন্দন। 
অতি ভূর্ণ তুমি তথা করহ গমন ॥ 
কালান্তরে শিব হস্তে হুইয় সংহার। 
মুক্ত হৈয়া স্বস্থান পাবা মাপনার ॥ 
ইহা শুনি কষ্ট ভাবি চলিলা শ্রীদাম। 
উপনীত হৈলা আসি মম্থুরের ধাম ॥ 
তৎক।লে বন্নিতা তার হৈল খাতুনতী। 
শুভ যোগে দভাম্র করিল স্ুরতি॥ 
প্রীদাম প্রবেশে গর্ভে সেইত সংযোগে । 
দশমাস গর্ভবাল নিপ্গ কর্ম্মভোগে ॥ 
বিংশতি পক্ষেতে পুর্ণ কাল উপজিল। 
সর্ব সথুলক্ষণ এক কুমার জশ্মিল ॥ 
দেখি দত্ত দৈতাপতি হরি অপার । 
শঙ্ঘচ্ড় অভিধান হইল তাার ॥ 

গুনি কালিদাস স্থানে বলিলেন ধাষি। 
শুন লক্ষ্মী ষেন মতে হুইল তুপসী॥ 


স্থষল্ অখ্যান ধর্ম্মবন্ত নরপতি। £ 


কালক্রমে নারী তার হৈল গর্ভবতী॥ 
কলাংশেতে সেই গর্ভে গ্রবেশে কমলা। (১) 
গুভধোগে রাণী এক কন্তা গ্রসবিলা ॥ 
সর্ব সুলক্ষণা কন্যা মতি অন্ুসম। 

তুলদী বলিয়া তার তাতে (২) খৈল নাম ॥ 
কালক্রমে এখ। শঙ্ঘচুড় দৈতানাথে। 

্রন্ধা মায়াধন হেতু চলে বিগিনেতে ॥ (৩) 
বিষম উৎকট তপ করয়ে অন্থরে। 
প্রলন্ন হইয়া বিধি আসল! গোচ:র ॥ 

লহ বর যেই ইচ্ছ! বলে পল্প.যান। (৪) 
কহে দৈত্য অনড় ফুড়ি যুগ্মপাণি ॥ 





09 লক্ী। ৫) পিতা। তোস্ধ। ৫) ব্রন্ধা। 


[১১শ খু, চন সংখ্যা । 





এই পিবেগন গুাভু বলি তব স্থানে। 
জয়ী ঠৈতে দেও বত € তিন ভ্ুকমে ও 
তথাস্ত বলিয়া ধাতা গেলা নিজ খরে। 

বব পায় দৈতা গেগ আপন বাপরে ॥ (১) 
তথাতে তুলসা দেশী ব্রহ্মাকে ভাবিয়া? 
মগাতপ 'ারস্তিল অরণ্যে সসিয়া ॥ 
শঙ্খচূড় ছৈতে পতি করিয়া! কামন!। 

দিবা বিভাবরী (২) কুরে ক্রহ্ম। আরাধনা 
হইল শরীর শুষ্ক শিরে জটাজাল। 

না পার অন্বর (৩) বামা সবে বক্ষছাণ ॥ 
না করে অপন (৪) কিছু থাকে অনাহাকে। 
উদ্দক্ষ (৫) ভিতজে বসিথাকে যে শিশিরে ॥ 
নিদাঘেতে চারি দিকে অনণ জ্বাপিয়া। 
প্রচণ্ড তপনতাপে থাকয়ে বলিয়া ॥ 

স্পন্দন না“হুক দেহ মুদ্রিত লোচন। 
বল্মাক (৬) কীটেতে তু কৈল নাচ্ছাদন ॥ 
হেন মতে উগ্র তপ করণে যুবতী। 
বুকালে প্রমনন হঈলা পজজাপতি (৭) ॥ 
দেখিয়া হ্ন্বয়ী তুর্ণ হৈয়া যাড়হাত। 
লুটায়ে ধরণী ধনী (৮) কৈল প্রণিপাত ॥ 
বলিল! সিরিঞ্চি (৯. বর ল? উচ্ছামতে। 
যোড়প। পহৈল়্। বাম! লাগিল কহিতে ॥ 
শঙ্খ 7 হৈতে পতি মোকে দেও বর। 
তোমার চরণে এই নিবেদন মোর ॥ 

ব্রহ্ধ। বগে হবে পতি শব্ঘ দৈত্যপতি। 
বণয়ে তুলপী পুন করিগা কাকুতি ॥ 
দিলা এই বর যদি মোকে কৃপা করি। 
পিকে অমন বর দেও অধিকারী ॥. 

ব্রহ্ম! বলে না কছিব অমর হইতে । 

লও আর বর তোর ইচ্ছা যেছি চিতে ॥ 
তুলশী বলিল প্রভু ভাঙলে আমারে । 
অবণ্ত অন্ুরে হংস! করয়ে অমরে ॥ 








ঠ গৃহে। ২্)রাজরি। €)বস্ত্র। (৫) ভক্ষণ। 
(৫) অল। (২) উইপোকা । (৭) বঙ্গ! ? 
৮) যুবতী স্ত্রী। ০) ক্ষ. 


জাছায়ন ১৩১৭ খু 





দেবের দারুণ চক্র কে গায়ে বুঝিতে। 
শঙ্খচূড় বুঝি নষ্ট হবে ত্বচিরেতে ॥ 
তবে গ্রজ/পতি বলি চরণে তোমার। 
যাবত সতীত্ব নই ন! হয় আমার ॥ 
তাবন্ত না হবে নাশ শঙ্খ জৈভাপতি। 
এই বর দেও পাত্ত। করিহে কাকুতি॥ 
তপস্ত বণিক চলি গেলা অজযো টি (২)। 
হর্য মনে তপোবনে রৈল! স্থব্দনী ॥ 
শুন মাতা শ্বস্বতী মোর নিবেদন। 
রাখিও চরণে ববে ধরয়ে শমন (২)॥ 
আমি মতি হীন মতি পর মোর আশ। 
ভণে রাঙ্গপিংহ বিজ নাম তব দাস॥ 


ত্রিপদী। 


দুঁড় মনে কালিদাস, শুন ধর্ম ইতিহাপ, 
যে বৃত্তান্ত ছৈল তদন্তরে। 

চড়িয়। মরাল (৩) যানে, চলে অই রঙ্গ মনে, 
শঙ?ুড় দৈতোর বাসরে ॥ 

দেখি দৈত। প্রঙ্জাপতি, মাসি অতি দ্রুতগতি, 
কৈল নতি অবনী লুটাইয়া। 

সিংহাপন দগ আনি, বলি বহুস্ততি বাণী, 
বসাইল পাদ্য মর্খা দিয়া ॥ 

দৈত্য বলে পিতামন্ক,কিবা হেতু আইল! কহ, 
মোর স্থানে কোন্‌ গ্য়োগনী। : " 

দেখিল চরণ তোর, সফল জীবন মোর, 
পুণ্য ভাগ্য নাচিক গান॥ 

হূর্য হৈরা বণে ধাতা। শুন দৈত্য বগি কথা, 
জুযজের দহিতা তুলসী । 

ত্যজি ভোগ অভিলা, সার কল বনবাদ, 
তৰ লাগি হৈয়াছে তপন্ী ॥ 


আমি তাকে দিছি বর, গৃণী হইতে তোর |, 


চল তুর্ণ দানব ঈখর। 


বলি মাত্র এই বাণী,(৪) মন্তরী-ক্ষ অজযোনি, ৫ 


চলি গেলা আপন বানর ॥ 





০) ৬্ক্গা। 0) বম। . 
১0 হংস 8) আকাশ ৫). ক্র্ষা. 


ভারতী, গঙ্জল-কাব্য। 





সনণ 





বরক্জার আদেশ পাইয়া, শঙ্খচুড় টলে ধাইয়া, 
অপ।র হরিষ রঙ্গমনে। 

লত্বিয়! ন।নান স্থান, ইৈল যাইয়া বিদ মান, 
তুললী সুন্দত্বী যেই স্থানে ॥ 

দেখিয়া স্ুৃষত্র-নূতা. দৈতা স্থানে কহে কথা, 
কেবা তূমি।দেও পরিচয়। 

বন্দ বল মিশা! ভাষ, শাপিয্া করিব নাশ, 
সতা মনে বলছ নিশ্চপ্র ॥ 

বলে শঙ্খ দৈতেগর, দস্তান্গুর পিতা মোর, 
শঙ্খচুড মোর অঠ্ধান। 

মোর কাছে আমি ধাতা,কহিছে সকল বার্তা, 
এই হেতু আইল বিদ্যমান ॥। ** 

শুনিয় দৈত্যের বাণী, চকিত হইয়া! ধনী (১) 
অন্তরে ভাবিত হৈয়া অতি। 

কেবা বটে এই জন, নাহি জানি নিরূপণ, 
সথী স্থানে বপেন যুবতী ॥ 

এই মত পরকারে, (২) দশানন সীতা হরে, 
এ কথ শুনেছি রামারণে। 

শুনি পুছে সখীগণ, কেবা বটে দশানন, 
সীতাকে হরিলকি কারণে ॥ 

কহে সুযন্দের সুতা, শুনহ অপূর্ণ কথা, 
বালীকির কাবা মনোহর । 

অযোধা। নগরে পুরী, হৃুর্য্যবংশ অ্বন্ারী, 
্ণরথ নাম নৃপবর & 

কৌশল্যা ৈকেয়ী নাম) ছুই গতি অনুপম, 
তৃতীযেতে সুমিত সুদারী । 

পতিব্রত। মহা! সতী, রূপে কিনে রস্তা রতি, 
এই তিন মুখ্য পাটেশ্বরী ॥ | 

চারি পুত্র নৃপতির, বিষম সংগ্রামে ধীর, 
জ্যেষ্ঠ রাম কৌশল্যা-নন্মন। 

ভরত টৈকেয়ী সত, রূপে গুণে অন্ভুত, 
সুমিত্রোর তনয়. লক্ষণ । 

কনিষ্ঠ তাহার আর, মহা যোদ্ধাপতি সার, 
শত্রুস্স তাহার অভিধান। 


(৯ঞ্্তী ৫) রাবণ. . 








উদ 





এলে খেলা চারি জন, . হাতে ইুশয়ামন, 
ইৈলা সনে মা বলধান | 
দেখিয়া রাঘবধর, -. মনে ভাবে নরেশ, 
নৃপতির যোঁগা বটে রাম। 
ঘশরখ হর্য মনে, কফৈল সব আয়োজনে, 
লংঘমিতে রৈল! গুণধাৰ ॥ 
সাম হবে নৃপমণি। শুনিয়া কৈকেছী বাণী, 
তূর্ণ চলে বথথাতে ভূপতি। 
ফান্দির রাজাতে বলে,রামকে ভাঙ্ির। ছলে, 
রাজা দেও তরতের প্রতি ॥ 
পূর্বের প্মরিয়! পণ, ভূপতি চিস্তিত্ত মন, 
* ভ্টরামকে দি! বনবাস। 
জানকী লক্ষণ সাথ, বনে চলে রঘুনাথ, 
কৈকের়ীর পূর্ণ হেল আশ ॥ 
বনে গেণ। তিন জন, বাকুলিত গ্রজাগণ, 
শোকে ভূপ তাজিল জীবন । 
আনিয়। ভরত রাজ, করিরা অন্তেষ্টি কাজ, 
বথ! রাম গেল! হই জন ॥ 
ভরত বলেন বানী, গুন রাম রঘুমণি, 
দেহ ভগ টকল! মহারাজ। 
গুনি রাম ছুংখী অতি, বিধিমতে রঘুপতি, 
টৈল! পরে শ্রাদ্ধ আদি কাজ। 
কামে বুঝাইক়। বলে, দেশেতে ভরত চলে, 
গেলা রাম দণ্ডক কানন। 
রূপবত্তী ইৈপা ছলে, শূর্পণধ। আসি মিলে, 
মৈধিলীকে ১) করিতে অশন(২) ॥ 
তাছার বৃত্বাত্ত জানি আজ্ঞা দিল] রুমি, 
লক্ষণে কাটিল নাস| কাণ। 
কুপিয়! রাক্ষদী অতি, গেল চলি জরতগতি, 
সব.কখ! কছে খর স্থান ॥ 
সন গ্রভু রছুপতি, মোর জান হীন আত, 
: ভ্রাণ ঝর প্রভু বিজগুণে। | 
শীরামের পদাবুঞজে, 
ভ্রিপদীতে ভূপাগুজে খে ॥ 





(৯ বীতকে , ()জদণ 


পাহারা? 


বনে জানহ্থীন ছিজে,, 


পু ১১৮ খন। (০০ 


এপ (0.1 77 নি ১ 
নিও অঃ ধ্খিহ রে 3. 
খর মিনি পে তা 7 
আর্ত লোচন গঞ্জ কীপরে ধর ।'. 
কোপে তূর্ণ প্রেষে ৩) চতুর্দশ নিশাউর ॥. 
না করিবে ব্যাজ লখু ঢল পুপাজন। 
আন সী বি কাম সহিতে লবণ ॥ ৫ 
আল্ঞ। পায়ে চতূর্দশ জাতুধান(8) চলে। 
যুদ্ধ সঙ্গে রাধবের কাছে বাইয়া! মিলে |, 
দেখি অরি দাশরধি চাপে লৈয়া করে। 
বেদাধিক দিক ঝাণে স্থসন্ধান পুরে।॥ 
ছেলে উক্ষুদণ্ড যেন কাটে শিশুগণে। 
তেনই রাক্ষস মৈল রাঁঘবের বাঁণে ॥ 
দেখিয়া রাক্ষসী চলি গেল শীঘ্রগণতি। 
খর স্থানে কনে গিয়া এসব ভারতী (৫) ॥ 
গুনি কোপে ডাকি বলে রাঙ্স ঈশ্বর । 
মানুষে জিনিল সেনা আমার গোচর | 
কারক (১) করিয়া করে উঠে কোপমনে ৷ 
আরোহণ ঠকল তুর্ণ বর্ণের হ্যন্দনে (২) ॥ 
দৃষণ ব্রিশিরা (৩) ছুই চলে মহারথী। 
চতুর্দশ সহত্র বরূখী (৪) স্বসংহতি ॥ 
যথায় রাঘব তথ! ছৈল উপস্থিত। 





দেখি মনে দাশরথি হইপা বিশ্রিত & 


ভার্ধ্য।র রক্ষক রাখি ন্ুমিত্রানন্দন। . 
রণস্থলে তিষ্ঠে রাম ছাঁতে শরাসন ॥ 
মার মার বলি কোপে ডাক ছাড়ে খরে। 
পদাতি মান্ুষ-এক। আমার সমরে ॥ 
হেন ধাণী শুনি সবে রামকে বেড়িয়া। 
পুর্ণ ৫কল চারি দিক বাণ ববির ॥ 
পরাষে ৫) পর্জন্ত (৬) যেন পর্বতে বরিফে। 
তেন অস্ত্র কুপি ক্ষেপে পরম রাক্ষসে ৷ 
কিবা দিবা বিভাবরী (৭) নাই পরিচন্। 
অন্থরে (৮) অম্রগণে ভ।বিল সংশয় ॥ . 
০৩) শ্রেক্গগ করে (8) রাস . ৫) কা:। 


(১ ধনুক (২) রক্ষে (৫): খরা) সেনা 


(৭) বর্ধাকালে ৫). হেধ (৭): রাজি) আক্ষাণে, 


_ হারও ১৩১৭ ] কুঁদিই ত সব। ও 














 বহাযণে চ (9 চাপ লৈহা সবি অভি ক্র পুন যাণ ক্ষেপে রতুমাখ 1 

অতি ক্কোপে- গুবঃপুলঃ ট্টানেন শিঙিনী(২)॥ | সময়ে শর্বরীচর (১) করিলা নিপাত ॥ 

ঘরিহে আসুধ প্রভু নিজ' বাছবলে। সকল সংহারে সেন! সংগ্রামে রাখবে । 

কারা রাক্ষপী অহ চারি দিকে ফেলে অনিলে (২)'কর্গলীবন যেন মাধবে (5) ॥ 
(১) তীক্ষ (২) ধনুর গুণ (১) নিশাচরখ্‌২) বায়ু দ্বারা (৩) বৈশাখ মাসে 


তুমিই ত সব। 


-তুমি ইত সব কল্পে এসে, যেদিন তোমার হোল বিয়ে) 


শান্ত টুকু গেল ভেসে, 

ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে, 
ভাঙলে সোণার ঘর? 

অক্ষি দিয়ে বক্ষ ফুঁড়ে. 

পড়লে বনে হায় যুড়ে, 

পঙ্গী মতন উড়ে উড়ে_. 
দিলাম তোমায় ভর! 

হ।স্লে যেন চক্র উঠে ) 

নয়নকোণে পদ্ম ফুটে ) 

আলির মত ছুটে ছুটে-_ 
তোমাতে বেড়াই ;* 

মায়ের কথা ভূলে গেলাম 

গাগণ গান। হয়ে পোলাম। 

শকেমন তে।মার অঙ্গ মোলাম-- 
ভ।খনা ছোল তাই। 


বর্ষাকালে নদীর মত-_ 

গর্ব তোমা বাড়লে কত! 

ভুব্ধে। ছিল হণ বত,_ 
উঠলো মানের ভারা? 

পোড়লে। অলক চ4৭ চুমি১- 

চরগ' ভরে ক!গংলো ভূমি, 

বঙ্গে হবে ভাবলে তু 
লীঙাকাশের ভারা। 





রঙিন টোপর মাথায় দিয়ে. 
পালকী করে এলাম নিয়ে, 
জ।গ.লো কত আশা নে! 
শিশু কালের সরল নারী,২_ 
এমনি হোলে অহক্কারী,__ 
আপন্‌ রূপে আপনি মরি ১-- 
ভাও.লে সাধের বাগা রে। 
তশ্বী ভা?য়ের খাওয়া! পরা1__ 
কষ্ট হোল সহ করা; 
থাক্‌লে হোর়ে জ্যান্তে মরা 
টান্লে শেষে আমারে। 
ধ্বংল এখন বাস্ত ভিটা). 
পড়ে নাক গোবর ছিটা; 
দেখছে! এখন কোন্ট। মিঠা! ? 
চর্ছ ঘুঘু খানায়! 
কথার কথায় অতিমান,--. 
পান্থাড় তলে নদীর বান) 


(এখন, আস্তে দেখে কাপছে প্রাণ )-- 


' ভালবাসায় ফলটা! 


তারার কোলে, ফুলে ফুলে” _ 

গগন যুড়ে তু'ষ ছিলে, 

এম্নি শেষে করে দিলে-_ 
চাই না ভে জলট!1। 

চাই না তোষায়, চাই না টি 

শঙিপনিঘ আনুক দুঃখ) 


-ডাঙ,ক প্রেমের নেশাটুক--. 
তোমায় ভর! সবইতা। 

উচ্চ. অমন আকাশ থেকে, 

ঠদের সুধার ডুবিয়ে রেখে, 

নিতা নুতন স্বপন দেখে, 
লিখবো নাক কবিতা। 

তুমিই ত সব গড়েছিলে। 

তু'মই ত সব ভেঙ্গে দিলে 


লাহিভ্য-সংহিতা। [১১ খণ্ড, ৮ম পাখা 


সাগর সমান গুষে নিলে; .' 
তোমায় বলহারি ! 
আগে বদি জান্তে পেতাম, 
তবে কি এ বেকুব হোতাম, 
গণক ডেকে গুণ নিতাম--. 
কেমন তুমি নারী! 
তুমিই স্ক সব কালক!লে-. * 
তোমায় বলিহারি !! 


ইজগৎএ্সন্ন রায়। 


গুরু নানক এবং তাহার উপদেশ । 


১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা নানকদেব লাছো- 
ঘের পঞ্চদশ ক্রোশ পশ্চিনে তলবগ্ডি নামক 
মগরে এক ধনাঢ। ক্ষতিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন। বর্তমান সময়ে সেই স্থান নানকান 
মামে অভিছিত। প্রতি বদর কার্তিক 
পুণিমার দিন তথায় এক মেলা হইয়া থাকে । 
এক্ষণে নর্থ ওয়েষ্ট রেংলর একটি শাখ' উক্ত 
স্থানে পৌছিয়াছে। নানকের পিতায় নাম 
কালুাদ ; মাতার নাম ত্রিপত! দেবী। 

কালু গ্রাম ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারীর 
কার্য করিতেন। নানক বাল্যকালে সাধারণ 
বালকের গায় ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না। তিনি 
সর্বদ! নির্জনত! ভালবামিতেন এবং অতিশয় 
শাস্তত্বভাব ছিলেন। পঞ্চবর্ষ বয়সে নানককে 
গোপাল পগ্ডতের পাঠশালায় ধারাপাত 
শিখিতে নিযুক্ত করা হয়। যখন পাত 
মহাশয় গুকার উচ্চারণপৃর্বক ছাত্রকে পাঠ 
আসত করিতে বলেন, তখন নানক তাহার 
অর্থ জিজ্ঞাস] করিলে পণ্ডিত মহাশয় 'বলি- 
লেন, বেদ-মস্ত্রের অর্থ করিতে নাই। তবে 
নানক এই ধৌহটি আবৃত্তি করিলেন -- 

ও নম অক্ষর শুনহু বিচার, ' 
ও নম লক্ষর ভভুবনম্পর্ধে 


অর্থাৎ গুকার এই অক্ষরটি বিচার করিয়! 
শ্রবণ করুন, ইহা ভ্িভূবনের সার পদার্থ। 
এইরূপ নানা! কথায় পণ্ডিত মহাশয়কে 
গুকারের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর 
নানক তাহার নিকট পাঠ।ঙ্যান ন! করিয়া 
বলিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে তাহার 
পিতা এক মৌপবির !নকট তাহাকে ফারসি 
ও উর্দ্, শিখিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। 
পর্বের ন্যায় তথায় মানকদেব প্রতি অগরে 
এক একূটি দৌথা রচনা করি! মৌলবির 
নিকট আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, যথা, 
"আলিফ, আল্লা ইয়াদকর গফলত, 
মনছ বিচার, 
শ্বাস পাটে নাম বিন ধূগ জীবন সংদার।” 
অর্থাৎ আলিফেতে আল্লার স্মরণ কর, নাম 
বিন! শ্বাস যাইতে.ছ; সংসারে এমন আবন 
ধারণে ধিকার। 
বম বর্ষ বরসে লানকের উপনগ্নন 
সংঙ্কার হয়। তখন নানক নিজ পুরো- 
হিতের নিকট ব'জ্ঞাপবীত ধারণ করিবার . 
কারণ জিজ্ঞাস! করেন। তছুত্তপ্নে পুরো- 
হিত মহাশয় বলিলেন, ন্রা্গন এবং ক্ষত্রিয় 
যাবৎক|ল যজ্জোপধীত ধারণ না করে, তাবৎ 


অগ্রযযা?, ১৬১৭ ] গুরু মাদক এবং,ভাহার উপদেশ । 





কাল বেত! এবং পিতৃ কর্ণের অধিকারী হয 
না। এই কথা গুনিক়া নানক বলিলেন )-_ 
দয়া কপাহ সন্তোষ শুৎ জিত গঠ, 
তিত বু, 
ইহ জনেমু জিয়ে কা হুইতু 
পাড়ে বতু। 

অর্থাৎ দয়ার কার্পস গ লস্তোষের সুত্র, 
ভগধন্লামের সহিত পাক এবং গীঠ দিয়া 
যে উপবীত প্রস্তুত হয়, সেই উপবীতই হৃদয়ে 
ধারণ করা উচিত। অন্ত কয়েকটি দেৌহায় 
তিনি পুরোহিতকে বলিয়াছন ১--“যে 
হজ্জোপণীত চরকানন কাটিয়া প্রস্তত কর! হয় 
এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ একত্রিত হুইনন! উপনয়ন 
সমক্জে উপনীতের গলদেশে লহ্বমান করে, 
এবং উপনয়ন.উৎলবের সমাগ্তকালে সকলে 
মিলিয়া ছাগমাংসার্দ আহার করে, সেইরূপ 
স্রগুচ্ছের গ্রয়োজনীরতা কি?” এইখানে 
উল্লেখ করা আবশ্তাক যে, পঞ্জাব প্রদেশে 
উপনয্বনক।লে ছাগধধ প্রচশিত আছে। 
যখন তাহার পিত। দেখিলেন, নানক লেখ। 
পড়া শিক্ষ। করিল না এবং এক্ষণে বয়ঃক্রন 
প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইয়াছে, তথন [৩নি বাপা- 
জাট নামক এক ক্ষার্রয়ের হস্তে কু'ড়টু মুদ্রা 
দিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি নানককে সঙ্গে 
লরয়া লাহে(রে ষাঁও এবং তথা হুইন্তে !কছু 
লাতঙ্নক পণ্য ক্রয় কারগ্া আন, আমি 
নানককে ব্যবসায় কর্মে [নযুক্ত কপ্সিতে 
অভিলাষ করিয়াছি। 

বালাজাটের মমভিব্যাহারে লাছোরাভি- 
মুখে বাইবার কালে নানক পথিমধে। এক 
স্থানে কোন উদ্ভান মধ্যে কতিপয় সদধু 
দে'খতে পাইলেন, এবং কথাবার্তার জানিতে 
পারিবেন বে+ সাধুরা সেই দিবস সকলে 
অভুক্র 'আছেন। তখন নানক বালাজাটকে 
বলিধেন, স্ঠিতা' আমাকে উত্তম লও ক্রস 
করিরার জবন্ত আদেশ করিয্লাছেন। অত এব 
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কমার বিষেচনায়, ইহা. অপেক্ষা উত্তষ 
সওদা আর কি হইতে পারে? এক্ষণে 
তোমার অগ্মতি ও অভ্ভিরুচি হইলে আমি 
অজ্ঞ সন্যাসীদিগকে পর়্িতোষরূপে আহার 
করাইক্সা পুণা সঞ্চয় করি । বালাজ!ট ইহাতে 
সম্মতি প্রকাশ করিল এবং এইরূপ সওদ! 
করিলে তাহার পিতা! বিশেষরপ ক্ুঙ্গ হই- 
বেন, এ কথাওআনাইল। কিন্তু নানক 
কোন কথাই গুনিলেননা। স্িনি সেই 
কু'ড়টী মুদ্রা বায় করিয়া সন্নগাসীদগের সেবা! 
করিলেন। হই সকল দেখিয়া শুনিয়া নানকের 
পিতা ও ভতগনীপতি নালককে সংসারী করি 
বাক্স নিমিত্ত তাহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন 
পরে নানকের পিতা দৌলত খা লোদী 
নামক জনৈক প্নবাব” উপাধিধারী মুসল- 
মানের অধীন কপূর্ণতল রাজ্যের আন্তর্গত 
সুলতানপুর নামক নগরে, নিজ জানাতার 
নিকট চাকরির উদ্দেগ্তে নানককে প্রেরণ 
করিলেন। এই নবাবের এক যুদদিখানার 
দোকান ছিল, নানক সেই দোকান চালাই- 
বার ভার প্রাপ্ত হইলেন, স্তিনি প্রতাছ লাধু 
মন্লাসীদিগংক অপর্যাপ্চপরিমাণে দে।কাণ 
হইতে দান করিতে লাগিধেন। নবাধের 
কর্পণে সেই সংবাদ উপস্থিত হইলে নন্বাথ 
সাছ্ছেব কর্মচারীর শ্ব।রা দোকানের হিসাব 
পত্র লইলেন, !কদ্ঘ এক পয়নাও কম হইল 
না দেখনা! নানককেই সেই কর্মে নিযুক্ 
রাখিলেন। 

এই সময়ে এক দিবস নানক নদীতে 
সান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইলেন, তাহাকে 
কেহই খু'িয়া পাইল না। তিন দিন পরে 
সকলে দেখিয়া বিন্মিত হইল যে, নানকদেব 
এক গোরস্থান মধ্যে বসির! আছেন । তখন 
সকলেই তাহাকে শ্রঙ্থা ও সম্মান করিতে 
লাগিল। নানক তাহার অন্নদাতা প্রভু 
নবাবকে, স্ঙ্গলেন। আমি আর এক্ষণে অর্থ 


৩৮২ 


উপার্জনের জন্ত পরিশ্রম করিব না। এই 
কথা শুনিয় নবাব সাহেব তাভাকে অর্থের 
শীয়েজিনীয়তা, সংসারীর সুখ প্রভৃতি সম্বন্ধ 
ম।ন! কথায় বুঝাইতে লাগিলেন ॥ ততুন্তরে 
মানক বপিলেন, আমি ভগবানের চাকর, 
আমার ঘারা অন্য কাজ হইবে না। 
তখন নবাব সাক্েব নানককে তীভাবু 
সঙ্গে মস্জিদ্ধে লইয়! গেলেন এবং বলিলেন, 
যদি তুমি ভগবানের চাঁকর,তবে আমাদিগের 
লহিত মিমাজ পড়। যখন অন্ান্ত লোকে 
নিমাজ পড়িতে লাগিল, তখন নানক নিন্তবধ 
হইয়। 'এক পার্থ দণ্ডায়মান রহিলেন। নবাব 
সাহেখের নিমাজ পড়া শ্ষে হলে তিনি 
নানককে লিজ্ঞাসা করিলেন, এ কিরূপ 
ব্যাপার? তুমি ত আমারিগের সহিত 
নিমাজ পড়িলে না? তাহার উত্তরে নানক 
বলিলেন,আমি কাহার সহিত নিমাজ পড়িব ? 
মৌলবী সাহেব ভ নিমাজ পড়িবার সময়ে 
আপনার গো-শাবকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন 
এবং আপনি কাণ্দাহারে অশ্ব ক্রয় করিতে 
নিযুক্ত ছিলেন। নানকের মুখে মনের 
গ্রকৃত কথা বলিতে শু'নয়া নবাব সাহেব 
অতিশয় আশ্চর্ধান্বিত হুইলেন। 
মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলেন 
যে, মৌপবীও সেই সময়ে নানককথিত 
চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাহার! যে উন্চয়েই 
বাহভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছিলেন, 
এন্সন্য লজ্জিত হইলেন এবং নানককে আর 
কোন কথা বলিলেন না। 

অনস্তর নানক সুলতানপুর ত্যাগ 
করিয়া সিয়ালকোট নগরে কোন এক সিদ্ধ 
মুদলমান ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশ্তে 
গমন করিলেন। তখন নানকের সঙ্গে 
মক়দানা নামক এক ভক্ত শিষ্য ছিল। 
সিয়ালকোটের এক মসজিদ মধ্যে পূর্বোক্ত 
মুসখমান ফকির অবস্থিতি কাঁতোছিলেন। 


লাহিতা-সংছিতা । 


তিনি, 


[১১শখধ,৮ধ সংবা। 


তিনি নগরবাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়া 
নগর ধ্বংস করিবার উদ্দেশে কতপসংকল্স 
হয়াছিলেন। .তাঙার অসামান্য যে'গবল 
ছিল। নানক তাহার সাক্ষাং লা করি- 
বার জন্য তাহার কর্মচারীর নিকট অভিপ্রায় 
জানাইলেন) পরস্ত কোন কর্মচারী মসঙ্জিদ্‌ 
অভ্যন্তরে যাইতে সাহসী হুইল না। তখন 
অকষ্মাৎ মসজিদের ছাদ ভঙ্গ হুইল এনং 
ফকির সাহেব নানকের সম্মুখে উপক্গিত 
হঈলেন। নানক তীহাকে জিজ্ঞাসা করলন, 
আপনি কিজন্ত নগরবাসীর উপর রুষ্ট হয়া 
ছেন ? ফকির সাহেন বলিলেন যে, নগরবাসী 
সকলেই পাপাচাপী এবং মিথাবাদদী। তখন 
নানক আপনার শিষা মরদানার হস্তে ঈটি 
পয়মা দয়া বলিলেন, বাজার হইতে 'এক 
পয়সার “মথা1”, এবং এক পয়সার “সত্য” 
ক্রয় করিয়া মান। মরদানা বাজারে যাইন্াা 
কাহার দোকানে সতা এবং 'মথ্যা পাওয়া 
যায় তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। 
তাহার কথ! শুনির1 বাজারের লোকের! 
অনুমান করিল, এই বাক্তি পাগল, নতৃবা 
এরূপ সওদা খু'জিতেছে কেন। পরিশ্ষে 
মুলাক্ষত্ নামক এক যুবক, মরদানার হস্ত 
হইতে পয়সা ছইটি লইয়া ছুই টুক্রা কাগজে 
লিখল, “মৃহা সত্য এবং জীবন মিথা11* 
মরদানা নানকের নিকট ফিরিয়া 
আসিলে নানক সেই কাগজ খণ্ডে লিখিত 
“মৃত্যু সত্য এবং জীবন মিথ্যা “এই ছুইটি 
উক্তি ফকির সাহেবকে গশুনাইন্লা বলিলেন, 
আপনি বলিতেছিলেন, লিয়াপকোট নগরে 
সকলেই পাপাচারী; কিন্তু দেখুন, নগর 
মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে ব্যক্তি 
মৃত্যু সত্য এবং জীবন মিথ্যা বলিয়! জানে । 
তখন ফকির সাহেবের ক্রোধের শাস্তি 
হইল। অভঃপর সেই ফকিরের করোধ 
হুইতে নগরকে রক্ষা করিয়! নানক সেই 





 অতীহায়ুখ,.১৩১৭ ] গুরু নানক এবং তাহার উপদেশ। 





সত্যমিখ্যার বিক্রেতা সুলাক্ষত্রিকে সঙ্গে 
লইয়া অমৃতলহরে গমন করিলেন এনং 
তথাম্ম এক ধনাঢ্য কুপণ বণিকের গৃহে 
যাইর়া বলিলেন, আপনি "আমার একটি 
চিক! বন্ধক শ্বরূপে রাখুন, আমি ইহ! 
আপনার নিকট হইতে পরলোকে গ্রহণ 
করিব। এই কথ! শুনিয়া সেই বণিক্‌ 
উত্তর করিল, পরলোকে ইহা আমি কিরূপে 
লইয়া যাইতে পারি? তছুত্তরে নানক 
বলিলেন ;--মহাশয়। যদি আপনি সামান্ত 
একটি হুচ লইয়া! ফাইবার সামর্থ্য রাখেন 
না, তবে কি প্রকারে আপনার এই প্রভূত 
ধনর।শি সঙ্গে লইয়া যাইবেন? নানক 
কর্তৃক কৌশলে এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত 
হ্ইয়! বণকের চৈতন্ত লাভ হই, এবং 
সেই ব্যক্ত তদবধি নিগ্গ অর্থ সৎকর্ম বায় 
করিতে লাগিল। নানক তখন শিষ্যগণতে 
সঙ্গে লইয়া পুর্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া 
হরিদ্বারে পৌঁছলেন। হরিদ্বারে ব্রাহ্মণগণকে 
পুর্বমুখে তর্পণ করিতে দেখিয়া নানক 
পশ্চিমমুখে অঞ্জলি ॥অগ্রপি জল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন; তদর্শনে পাগ্ডার] অর্থাৎ 
হরিতারবাপী বাহ্গণেরা নানককে গ্নুশ্চিন- 
মুখ জল নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তাহাতে নানক বলিলেন, যাদ আপনাদিগের 
দেয় জল পিভৃলোকে পৌছায়, তবে অবশ্যই 
আমার নিক্ষিপ্ত জল পঞ্জাবের করতাগপু্ 
নগরে আমার স্বকীয় উদ।ানে পৌছিবে ॥ 
তদনস্তর হরিদ্বার হুইতে পুর্বমুখে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হুইয়! নানক বেহারের পাটন! নগরে 
উপস্থিত হুইলেন। শঙথায় নানকের শিষ্য 
মরদানা! নানককে জিজ্ঞাসা করিণেন, 
জগতের লোক তগবস্তক্ের মর্যাদা কি 
হেতু অবগত নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
নানক ৰলিক্পেন ;--ইহার উত্তর পশ্চাৎ দিব, 
এক্ষণে আমি একটি মাণিক দিতেছি) তুম 


৩৮৩ 





ইহা! বাজারে বিক্রয় করিয়া আহাবীয় দ্রবাদি 
ক্রয় করিয়া আনিবে। মরদানা মাণিক. 
লইয়া বাজারে বিক্রক্ধ করিতে যাইল ৰটে, 
কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত মুল্য না জানিয! 
এক পয়সাও দিল না, পরশেষে এক জনি 
মাণিকটি হাতে লইয়া! বলিল, ইহার মুলা 
এত অধিক যে, আমার দিবার সামর্থ্য নাই। 
আপনি এই মাণিক লইয়া! যান এবং আমার 
নিকট হইতে এক শত যুদ্রাও লই বান। 
মরদান! সেই এক শত মুদ্রা এবং মাণিকটি 
লইয়া গিয়া নানকের হুন্তে অর্পণ করিল 
এফং পূর্বাপর সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিল 
নানক বলিলেন, এই ঘটনাই তোমার, 
পূর্বোজ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ জানিবে, এক্ষণে 
এক শত মুদ্রা যাহার, তাহাকে ফিরাইয়! 
দিয়া আইস। জছরি ব্যতিরেকে জহরতের 
মুলা কেহ অবগত নভে । 

অনন্তর পাটন। হুইতে পুর্মুখে ধুবড়ি 
হইয়া নানক কামাধ্যাতীর্থে উপস্থিত 
হইলেন) এইখানে কিছুর্দীন অবস্থিতি 
করিয়া তত্রত্য অধিবাশীদ্িগকে নানারূপ 
উপদেশ দিয় তথ! হইতে সিলেট, কাছাড়, 
জগন্নাথ হুয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে সিংহল 
স্বীপে উপনীত হষ্টলেন। সিংহলের রাজ! 
ও রাণী উভয়েই একে একে নানককে 
দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছলেন,। বাণী 
আসিয়! নানকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 
আপনি কুপা করিয়া বলুন, কি উপায় 
অবলম্বন করিলে, আমার পতি একমাব্র 
আমার বশে থাকিবে । নানক বলিলেন, 


'বাঁজমহিষি, ইহার অতি সহুপায় আমি 


তোমাকে বলিয়! দিতেছি। যদি তুমি নয্রস্তাঃ 
মিষ্ট কথা, এবং দীনতা রূপী তিনটি সখীকে 
সর্বদা সঙ্গে রাখ তাহা হইলে তোমার পতি 
তোমার অনুগত থ/কিবেন। সিংহল হইতে, 
নানক দেক্টউস্উত্তরপশ্চিম অভিমুখে খারক! 


নর হত ক্রেমশঃ ভিন সুগতান গন্ধে 


উপস্থিত হইলেন। তৎফালে সুপতানে 
খহুসংখ।ক পিদ্ধ যুদলমান ফকির বাস করি- 
তেন। আঁনকের উপস্থিতি-সংবাদ পাইয়া 
তাহার! নানকের নিফট এক বাটি দুগ্ধ, এবং 
কয্েকখানি বাতাসা প্রেরণ করিলেন। 
তথর্শনে নানক তীহাদিগের উপটৌকনের 
গ্রতিদান শ্বরূগে তাহাদিগকে কতকগুলি 
পুষ্গ পাঠাইয়া দিলেন। ছুদ্ধ এবং বাতাসা 
পাঠাইবার অর্থ এউ যে, এস্থলে আনেক 
সাধক আছেন, আপনার আপাঙ্গ কোন লাভ 
নাই। নানক যে পুষ্প পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার অর্থ এই যে, আমি পুষ্পর দ্বারা 
আপনাদের অর্চনা করিতেছি, এবং পুম্পের 
স্তায় আপনাদের বোঝার কারণ হইব না। 
এই প্রকার ইঙজগিতস্থচক উত্তর পাইয়। তাহার! 
সকলে নানকের সহিত সাক্ষৎ করিতে 
আফদিলেন। 

নানক মুলতান হইতে প্রত্যাবর্তন 
পূর্বক কিছুদিন রাতী নদের তীরে বাটলার 
পশ্চিমাংশে বর্তমান তেরান।নক নামক 
গ্থানে বাস করিয়াছিলেন ।.এই সময়ে তাহার 


মহধর্মিণী এবং শ্রী্টান ও লক্ষমীচা্দ নানক. 


ছুইটি সন্তান তছার সমভিবাহারে ছিল, 
লাহোরের কতকগুলি ধনাঢ্য লেক জালা- 
যুখী দেবীর দর্শন ইচ্ছান্প গমন করি- 
ধার সহয় ল্গম্ন নামক এক ডাকাতের 
জলস্থ ছুই চারিটি লোক সঙ্গে লইয় 
যাইবার জন্ত লয়মুকে বলিয। পাঠান, 
তাহাতে লরন্থু সম্মন্ত হয় এবং সে বাক্তি 
নিজেও যাইতে ইচ্ছুক হয়। পথিমধ্যে অন্য 
ছন্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা উদ্দেশে লয়নুর 
দ্গবলকে তীছারা সঙ্গে লইলেন। রাভীর 
তীরে তীরে উত্তরমুখে যাইবার কালে 
অকলেই মহাত্মা নানকদেবের দর্শনার্থে 
ছেগানানক নামক স্থানে উ্গন্থিত হন। 


এ নি 


₹ ৯ খধ, সখা 


| মানকদেব তখন, জপমালা হন্তে খ্যানস্থ 
ছিলেন । অন্তান্ত সকলে দর্শন করিয়া চলিয়া 
গেলেন ) কিন্তু দহ্থা লন তথার গন্ঠীর ও 
নিশ্তক ভাবে বপিয়। রহিল । কেহই শত. 
চেষ্টায় তাহাকে উঠাইতে সমর্থ হইল না। 
এইরূপে একাসনে তিন দিন অতিবাহিত 
হইলে গুরু নানক তাহার সহিত সম্ভাষণ 
করিলেন। ন[নকের দর্শনে দন্ার পূর্ববভাব 
তিরোহিত হইয়াছে । এক্ষণে সমস্ত পাপকর্দের 
কথা ম্মরণ হুইয়। তাহার মনে অত্যন্ত আত্ম- 
গ্লানি উপপ্থিত হইল। সে নানকের নিকট 
নতজানু হইয়া তাহার সেবক হইবার বাসন! 
জাপন করিল। ইহাতে তিনি আজীবন 
শিব্যভ।বে তাহাকে সঙ্গে থাকিতে অন্মতি 
দিলেন। অতঃপর একধিণ নানকদেৰ লর়নুরু 
মনোগত ভাব অর্থাৎ বলবিক্রমজনিত অহ- 
স্কার দূর করিবার উদ্দেগ্ঠে লয়ন্রকে বলিখেন, 
এস, তোমার সহিত আমি মন্্যুদ্ধ করিব। 
প্রথমতঃ লরনু তাহাতে সম্মত হুইল না, 
কিন্তু গুরু আন্ঞা অবহেলা কর! পাপ 
বিবেচনা করিয়! দন্া লয়ন্ত নানকের সহিত, 
চন্গমুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হঈল। তখন 
হুইতেত্ীনকর্দেব লয়নুর নাম অঙ্গদ রাখি- 
লেন। এই ব্যক্তিই নানকদেবের অবর্তমান 
সময়ে তাহার গদি পাইগ়াছিশেন, এবং 
গুরু অঙ্গদ নামে নানকপন্থের দ্বিতীয় গুরু 
হইয়াছিলেন । 

নানক দ্বিতীয় বার বহির্গত হুইয়! হিমা- 
চলের নান! স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং তৃতীয় বারে, তেহরণ বোগ্দাদ্‌ হইরা' 
মন্কায় গমন করিস্বাছিলেন। শিখাদগের মধ্যে 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি মক! নগয়ে, 
উপস্থিত হুইর। একদিন কাবার অর্থাৎ 
তজনা-মলঞ্জিদের দিকে পা ছড়াইয়! শুইয়! 
ছিলেন। এইরূপ অন্তায়াচিণ বেখির? 
যুপলানেকা তাহাকে নিষেধ করে, কিন্তু 








'অ্রতিযন; ১০১৭৭: গুরু নানক ইমং উহার উপদেশ 


৪ 


তিন কর্ণপাত ঝা করিলে, তাহার] বলপুর্ববক | করেন, সেই সমগ্ে পথিসধ্যে হোগা 'সগরে 


. ভাঙার প্যুগ্রল- সরাইকা দিল। তাহাতে 
কাব! মসজিদের দরুজ! তছার পদের সম্মুখ" 
বর্ভা হর অর্থাৎ যে দিকে নানকের পদ ঘুর 
গেল, সেই দিকেই কাখার দরজা ঘুঃরণ। 
তখন নানক গেড় হস্তপরিমিত এক পাছুক। 
নির্মাণ করাইয়া তাহার এক পাটি তাহাদের 
কাবার নিকট ফেপিয়। বাখিলেন। অতি 
দীর্ঘ পাছুকা সন্দর্শনে মৌলবীর! ভাবিল, 
এই জুতা অবস্ত আল্লাতালার (ঈশ্বরের )। 
এইরূপ ভাবিয়া তাহারা সেই পাছুকার 
পুজ! করিল, এবং ধৌত করিনা তাহার 
জল পান করিল) এমন সময নানক দেখ 
অপর এক পাটি পাছুকা হস্তে করিয়! 
উচৈঃস্বরে জিক্ঞ।স। করিলেন, হে ভাইগণ ! 
তোমরা কেহ ক আমার অপর এক পাটি 
ভুতা দেখিয়াছ? এই বাপারে মৌলবিদের 
গর্ব খর্ব হইল। ইহা! কতদূর সত্য, তাহার 
প্রমাণ নাই । বোধ হয়, শিথের! মুসলমান 
বিদ্বেষ হেতু এই প্রকার গল্প রচনা করিয়া 
থাকবে । এই গল্পের সিত আরও কিছু 
কটুকাটণ্য আছে। এইথানে আর একটা 
ঘটনা লি'খত হইল। সর্বঞরই কর্মের বাহ 
আড়ম্বর এবং কে।থা ও আন্তরিকতা না দেখিনা 
ইই।র মন অতিশর ক্ষুণ্র হইয়াছিল। কথিত 
আছে যে, একদা মকা নগরের অন্ত একটা. ৷ 
মসজিদের দিকে পা করিরা ইনি এক- 
দিন শয়ন করিম্াছলেন। তদর্শনে জনৈক 
মোল্লা রোষাবষ্ট হইয়া রূঢ় বাক্যে ইহাকে 
তিরস্কার করিতে আঁরস্ত করিলে ইনি অতি 


এক ধনাঢ্য তন্করের ঝাটীর দুখ কয়েক 


দিবদ বাল করেন। একদিন [তিনি তাহার . 
বাটার সন্মুথে রাশীকৃত খোলাভাঙগ! জড় 
করিয়া বলিয়। রহছলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত 
দন্্য-সর্ঘীর নানকদেবকে রাশখীকৃত খোল, 
তাঙ্গ। একত্র করবার কারণ জিড্তাস! কিলে 
নানক বলিলেন, যেমন তুমি ঠোমায় পাপের 
ধন পরলোকে লইক় যাইধে, তজপ আমিও 
এই খোলাভাঙ্গাগুল পরলোকে লইয়া 
যাইব। এই প্রকার উত্তর পাইয়া দন্থা- 
দলপাত কিছু লাজ্জত হুইল, এবং গ্রীতাহ 
নানকের নিকট সহ্পদেশ শ্রবণ করির। 
মন হইতে সমস্ত পাপ সংকল্প দূর করিবার 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল । এক্গণে সে আপন 
সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে 
ল/গল। তাহ! দেখিয়া বোগ্দাদ বাসিগণ 
নানকের শত শত ধন্যবাদ কীর্তন করিল। 
যখন নানক এই স্থান ত্যাগ করেন? 
সেই সময়ে দস্থাপতি নানক সাহ্বেকে 
কোরাণের মন্ত্রপখিত এক দীর্ঘ রেসমের 
চোগ! দান কন্তিয়াছিল। এই চোগ! আজিও 
ডের] নামক স্থানে রক্ষিত আছে। মক্কা 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নানকদেব 
জলন্ধর সহর হইতে দশ মাইল দূরবন্তী 
করতারপুন্ন নগরে প্রত্যহ দরিত্র-সেঝ- 
পরায়ণ হইর! বাস করিয়াছিলেন। সপ্তাতি- 
তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নানকদেব ইহুলীলা 
সংবরণ করেন। পবিআ্র জীবন এবং সাধু 
আচএণে ইনি হিন্দু মুসলমান সকলের সমান 


বিনীতভাবে উত্তর করেন )--মোল্প! সাহেব, | শ্রদ্ধার পান্সর ছিলেন। তাহার প্রণীত এক 


. ক্কাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পর- 
মেঙ্র নাই, দর! করিয়া সেই দিকে আমার 
প্রা ছখানি সরাইযর়া দিন। মোল্ল! সাহেব 

. দির্বাকৃষ্ছইলেন। 

. ,লানক যখন মক! হইতে প্রত্যাবর্তন 


বৃহৎ পুস্তক আছে, শিখের! এবং অন্তান্ত 
নানকপন্থীর! সেই পুস্তকের পুজ! করিয়। 
থাকেন। উক্ত পুস্তকের নাদ গুরুগ্রন্থ 
সাহেব ) উহ! গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত ॥ 
নানকীরা প্রত্যহ আতে এবং সন্ধ্যা 





. সাহিতা-সংহিতা। : [১১শ খ্জ) ৮ সখ্য 





গ্রন্থ সাহেবের পাঠ, শ্রবণ, এবং আরতি ও | ইত্যাদি। বিশ্বস্ত পাচ জন শিখ তাহার শরীর 


ভোগ দান করে। 

গুরু নানকের পর আরও নয় জন গুরু, 
নানকের গর্দিতে উপবিষ্ট হন /ঞ% তন্মধ্যে 
পাচ জন ধর্মচর্চায় এবং অপর পাঁচ জন 
ধর্ম ও যুদ্ধচর্চান্ধ নিযুক্ত ছিলেনঃ বর্তমান 
স্মশ্রধারী শিখসন্প্রদায় দশম গুরু গোবিল 
লিংহ কর্তৃক স্থ্) ইহারা যুদ্ধ ও গুরু নাম 
ভিন্ন মন্ত শিক্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। শ্গ্রীবাহ 
গুরুকী খাল্শা, বোলে! বাহু গুরুকী ফতে” 
ইহাই ইহাদের মন্ত্র; কিংবা কেবল বাহ গুরু 
বাহু“গুরু (প্রকৃত উচ্চারণ ওয়াহু গুরু) 
জপ করেন। এই মন্ত্র গোবিন্দ সিংহ প্রবন্তিত 
করিয়াছেন। গুরু গোবিন্দের জন্মস্থান 
প্াটনা, মৃত্যুস্থান হাগদারাবাদ নিজাম 
রাজ্যের নাদেদ সহরে। তিনি নবাবপুঝ্রের 
হস্তে ছুরিকাথাতে প্র।ণত্যাগ করেন। গুরু 
টেক বাহাছুর মুসলমান সম্রাট কর্তৃক ধৃত 
ইইয়া দিল্লী সহরে মুসলমান কর্তৃক হত হন। 
সেই জন্ত গোখিন্দ দিংহ আপনার শিষাগণকে 
সর্বদ1 যুদ্ধ সজ্জায় সঙ্জিত রাখিতেন এবং 
বুদলমানের বিরুদ্ধে বার অনি ধারণ 
করির়াছিলেন। নানকের * গ্রন্থ ব্তাত 
"গাবিন্দ সিংহ একখান গ্রন্থ প্রণয়ন কারয়া- 
সছুলেন, তাহার ভাষা! আতশর উত্তেক ও 
ইররস পূর্ণ। 

চিড়িরা হোকে বাজ মীরা, 

তব. গোবিন্দ সিংহ নাম ধরাউ ॥ 
সর্থাৎ ক্ষুদ্র পক্ষী হুইয়া শিকারী পাখীকে 
1ারিব, তবে গোবিন্দ মিংহ নাম ধারণ 
ঃরিব। অর্থাৎ আমর! অল্পগল হুইয়াও* 
'রাক্রান্ত মুসণমানদিগকে পরাস্ত করিব, 
তুবা গোখিন্দ সিংহ নাম ধারণ করিব না 


রি 


১২ । অঙ্গদ ;৩। অমরদাস ; ৪ | রামদাস; ৫। গুরু 
জুন ; ৬ | হরগোবিন্দ ; ৭ | শ্রীহর রায়; ৮।গুরু 
রকিবণ ; ১। তেগ বাহাদর ; ১৯ । গোষিল্ুংহ ) 





রক্ষার সর্বদ] তাহার সঙ্গে থাক্িত। তিনিই 
শিখদিগের ধূমপান রহিত করেন। 
নানকসম্প্রদাঞ্জের দশ গদির মধো লর়হ 
দন্থ্য অর্থাৎ 'ঘ্বতীয় গুরু অঙ্গদ দেব, প্রায় 
গুরু নানকের সমতুল্য প্রভাবশালী হুইয়া- 
ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, গুরু 
নানকের দেহান্তের পর, গুরু অঙ্গদ দেব 
ব্যাস নদের তারে এক পর্ণকুটারে নির্জনে 
ঈশ্বরারাধনায় দিবারাত্র মগ্ থাকিতেন। এই 
সময়ে সম্রাট হুমায়ুন সের সাহের নিকট 
যুদ্ধে পরান্ত হুইয়া প্রাণতয়ে গজ্নি নগরে 
পলায়ন করিতেছিলেন ৷ সম্রাট ব্যাস নদের 
তীরে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে, অদূরে 
এক সিদ্ধফকীর, ঈখর আগাধনায় মগ্ন 
আছেন। এইরূপ সংবাদ পাইয়া! হুমায়ুন 
গুরু অঙ্গদ দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
বিক্ষিপুচিত্ত সম্রাটও অঙগদ দেবের ধ্যান ভঙ্গ 
হইবার আশায় কিয়ংকাল অপেক্ষা! করিয়া, 
পরে ক্রোধে অধীর হইলেন এবং কোষ হইতে 
অসি নিফোষিত করিয়া, গুরু অঙগদ দেবের 
প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরস্ত 
অসি কোফু হইতে বহির্গত হইগ না। অঙ্গদ 
দেব অগ্তরে সমস্ত অবগত হইয়া চক্ষু উত্মীলন 
পূর্বক সম্রাটু হুমাদুনকে বলিলেন ;__হে 
দিল্লীর! আপনি সামান্ত ফকিরের উপর 
বাহাদুরি দেখাইতেছেন) পরন্ত যদি এই 
তরবারি সের-সাহের উপর প্রয়োগ করিতেন, 
তাহ! হইলে বুঝিতাম আপনি বীর পুরুষ। 
হুমায়ুন আশ্চর্য ও লজ্জিত হইয়া অঙ্গদ 
দেবের, চরণে মন্তকের উ্ীষ রাখিয়া, 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অঙ্দ দেব 
তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, আপনি 
পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং 
শী্রই আপনার এক পুত্র সন্তান স্ুম্মগ্রহণ 
করিবে । সেই পুত্র লমগ্র ভারত জয় করিবে 





এক্ষণে কিছু দিন পর্যাস্ত আপনি নানারূপ 
কষ্টভোগ করিবেন বটে, কিন্ত অচিরেই 
আপনার সকল ঘঃখের অবসান হইবে। 
ইতিহাসে কণিত আছে বে, সম্রাট, রাজ- 
পুতানার মরুভূমিতে অশেষ হঃখ কষ্ট সহা 
করিয়া পথিমধো আক্বর সাহু নামক পুত্রমুখ 
দর্শন করেন এবং অমরকোট-রাজের সাহাযো 
গিন্ুপ্রদেশ জয় করিয়া, ক্রমশঃ বল সঞ্চয় 
পূর্র্বক পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন। 

গুরু নানকের গ্রন্থের অনেক স্বলেই 
ভক্তি পূর্ণ কবিতায় পরিপূর্ণ । গ্রন্থ-সাহেবের 
শ্রুতিমধুর ভক্তিরসপূর্ণ বাণী শুনিলে পাষণ্ডের 
মনেও শান্তি সঞ্চারিত হয়। গ্রন্থ-সাহেব সরল 
গুরু-মুখী ভাষায় লিখিত; ভাষার প্রাচীনত্ব 
হেতু বর্তমান পাঞ্জাববানীরা তাহার সম্পূর্ণ 
অর্থ করিতে সমর্থ নহে। দেখিতে পাঁওয়! 
য়, নানকের গ্রন্থে অনেক স্থলে কবিরের 
বাণী উদ্ধৃত আছে। এই গ্রস্থের ভাষা প্রাঞ্জল 
এপং বিশুদ্ধ হিন্দি, ও কতক উর্দ মিশ্রিত। 
তাহ! সহজে বর্তমান হিন্দিভাষাভিজ্ঞগণ 
বুঝিতে সমর্থ। কোন কোনস্থলে নানক 
রচিত শুদ্ধ হিন্দি লিপিও আছে-_ 
জগৎ মে ঝুটি দেখি প্রীত, 


মেরো মেরা সবছি কহত হ্যায়, 

ছিত সে বান্ধো চিত, 
অন্তকাল, সঙ্গী কোই নহি, 

এহ অচরজ হ্থায় গীত, 
নানক ভব জল পার পরে, 

জো গাওয়ে গুরুবখী গীত ॥ 


ইহার বঙ্গানুবাদ এই ;_-জগতের ভালবাসা 
মিথ্যা দেখিলাম, সকলই অসার মঙ্গল 
কামনায় চিন্তকে নিযুক্ত করিয়া, আমার 
আমার বলিতেছে, কিন্তু কেহই অন্তিম 
কালের সঙ্গী নয়। এই উক্তি আশ্চর্য্য 
জানিবে, ছে নানক ! যে ধ্যক্তি গুরুদেবের 
নাম কীত্ঁন করেন, তিনিই ভবন্দী পার 
হুইতে প|রিবেন। 


৬৮৭ 





নানক ছুখিয়! সব সংসারা, 
জুখিয়া সেচ যো নাম অধার1। 

অর্থাৎ হে নানক, সমুদয় সংপার ছঃনী, 
কেবলমাত্র ধিনি ভগবন্নামের আশ্রয় লটয়া- 
ছেন, সেই ব্যক্তিই সুখী। 

ভগবস্তক্ত বাতীত সকলেই অন্বুখী, 
এই কথা শুনয়া সেবক মরদানা নানককে 
বলিলেন, আপনি বলিলেন, সংসারে কেহই 
সুখী নে । এই কথায় আমার বিগাল 
হইতেছে না) কারণ শত শত ধন্য 
বণিক পরম. সুখে জীৰিতকাল অতিবাহিত 
করিতে,ছ, কিন্ত আপনি বলিলেন, সংসারে 
কেহুই সুখী নাই। এরূপ কথার অর্থ বুঝিতে 
পারিতেছি না। তখন নানক দেন মরদানাকে 
সম্বাধন করিয়া বলিলেন, তুমি নিজের 
মনে যাহাকে সুধী বলিয়া জান, তাহাকে 
আমার নাম করিয়া ডাকিয়া আন, তখন 
মগদানা এক শুভ্র বন্ত্রালঙ্কারধারী ধনাঢা 
ব্যবদায়ী ক্ষত্রিরকে পরম স্বী ধারপা করিয়া 
ডাকিয়া আনিল; সে ব্যক্তি নানকদ:বর 
সম্মুখে আসিয়া প্রধিপাত করিয়। তাহার 
আজ্ঞান্থমারে উপবেশন করিল। ন'নক 
তখন মরদানার ভ্রম দুর করিবার অন্ত 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিঙগেন, আপনি যথার্থ 
বলুন, এই অতুল ধনরাশ লাভ করিয়! 
আপনি সর্্বিষয়ে সুখী, অথবা! আপনার 
কোন হঃখের কারণ আছে। নান.কর 
এইব্নপ প্রশ্নে সে ব্যক্তি উত্তর. করিল, 
হে সাধুত আপনার 'নকট আমি মিথ্যা বলিৰ 
নাঃ প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় আমার স্যার 
ছুঃখী জগতে নাই। হে মহাপুরুষ, আপনি, 
আমার ছুঃখের কথা মনোষে'গপূর্ব্বক 
শ্রবণ করুন। আমার পিত তমাকে 
প্রাণের সহিত ন্গেহ করিতেন। বাল্য 
কালে গামি সব্ধদা স্েছপুত্তলিকার স্তাক্স 
লালিত পাঁলত হুইক়াছিলাম। যৌবন 


৩৮৮ 


লাহিা সংহিতা । 


[৯১%শ গঙ, দন নগর) 





সযাগনের পূর্বে তি অল্প বয়সেই পিতা! 
আমার. বিবাহ দিয়াছিবেন। বাল্য- 
কাল হইতেই আমর! উতয়ে উভয়কে 
ভালগ্রামিতায।. একপ্র উপবেশন, একক 
আহার বিহার, একত্র শযনন ও ভোজনে 
আমাদের পরম্পরের অনুরাগ বন্ধিত হইতে 
লাগিল। আমার বাল্যসখীর সহবাসে 
আমি পরম আনন্দ উপভোগ করিতে লাখি- 
লাম। নির্শল আমোদ প্রমোদ আমাদের 
দিনগুলি বেশ ুখে অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। ক্রমশঃ আমাদের বয়প বৃগ্ি হইয়া 
আমগ্প! যৌবনে পদার্পণ করিপাম। পিতার 
অহুস ধন ছিল, আমার উপার্জনচিন্তা 
ছিল না। যৌবনে অহুপ এধর্ধ্য লাভ 
করিয়া আমরা উভয়ে পরম গ্রীতির সাগরে 
নিম হইয়! স্বর্গ সুখ অদনুতন করিলাম। 
হায়! এই সুখ আমার ভাগো অধিক কাল 
স্থাী হইল না। একদ!| সহসা আমার 
পরীর কঠিন পীড়া হইল। তিনি মৃতপ্রায় 
অবস্কায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া কাতর- 
কে আমাকে বালপেন, *ম্বামিন্! আমি ত 
ইহলোক তাাগ করিয়া চলিলাম, আমার 
মৃত্যুর পর তুমি পুনরায় বিবাহ করিও । 
আমাকে ভুলিয়া গিয়া সুধী হইতে চেষ্টা 
করিও ।” তাহাতে আমি উত্তর করিলাম) 
«কখনই নহে, আমি তোমাকে ছারাইলে 
কখনই অন্ত বিবাহ করিব ন|' এই কথা 
শুনিয়া আমার পন্থী উত্তর করিলেন, আমি 
নিশ্চয়ই মরিব,, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তখন আমি আমার মুমৃতু পত্রীকে আমার 
ভালবাস দেখাইবার জন্যঃ এবং আমি ধে 
কখন অন্ত স্ত্রীতে আসক্ঞ হইব না, তাহার 
সাক্ষাৎ প্রমাণ দ্রিবার জন্য, আমি তীত্র ওষধ 
প্রয়োগে স্বকীয় উপস্থেক্িয় শক্তিশূনয 
করিলাম। খ্রল্প দিন পরে আমার পেই 
পীড়িতা পরী আরোগ্য লাভ করলেন। 


প্রতো! সেই পপ. কথ! বলিতে আমার 


হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । পতিবেষের 


পরাকাষ্ক। প্রদর্শন করিতে যে নারীর জন্ঞ 
আমি আমার এ্র্প সর্বনাশ করিলাম, সেই 
নারীই কালসর্পনী হইয়া আমাকে দংশন. 
করিল। পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী হইয়া অন্ত 
পুরুষে আসক্ত হইল। তাহার পুর্ধের দেই 
নির্মল পতিগেম পন্পূর্ণ তিরোহিত হইগ। 
এই সকল দেখিয়া! আমার অন্তঃকরণ সর্্দ| 
দগ্ধ হইতে লাগিল অতুল প্রব্য্য কিছু 
মাত্র আমার তৃণুদায়ক নহে।” বণিকের 
কথা শেষ হইলে নানকদেব মরদানাকে 
বলিলেন, বত্স মরদানা, শুনিলে সংসারে 
এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি নিরবচ্ছিন্ন 
সুখী, সংসার-স্থখ ক্ষণস্থায়ী, এবং তাহ!র 
পরিণাম ছঃখ, প্রকৃত সুখ সংসারপ্রব্ৃত্তির 
নাশে এবং ভগবন্তক্তি:ত প্রাপ্ত হওয়া যায় 
ঞ?নিবে। 

এইবার আমরা নানকের গ্রন্থ সম্বন্ধে 
কিঞিৎ আলোচনা! করিব। নানক সাহে- 
বের গ্রন্থে নানা স্থানে অনাহত শব্দের 
সাধনার কথা টল্লেখ আছে, যথা $-- 
“পঞ্চ শব্ধ জে| বাঞ্জতে, ঘর ঘর হতো রাগ 
তে মন্দির খালি. পড়া বৈঠন লাগে কাগ,। 
অনাহত শবের অর্থ-ন+আহত অর্থাৎ 
যাহা আপনা আপনি হুইতেছে। শব্ধ 
ছুই প্রকার ধ্বন্তাত্বক- এবং বর্ণাত্মক, শব্দ 
প্রধানতঃ দশটি, যোগ-মার্গের ব্রঙ্গাগুস্থ 
পঞ্চ ভূমিকার প্রত্যেকটিতে ছুই প্রকার 
অনাহত শব্দ শ্রবণগোচর হয় বলিয়া, অনা 


হত নাদ প্রধানতঃ দশ প্রকার বলিয়। 
পরিগণিত হয়, তত্তিন্ন ধ্বপ্তাত্মক শব্দ নান! 
প্রকারের আছেঃ বামুসঞ্চলনজনিত্‌ শন, 
জল প্রপাতের শব্দ, অশনিপা্েতর+. শব্দ 
ইত্যাদি; যে সকল শব বণ অর্থাৎ অক্ষর 
দ্বারা লিখিত হয় যাহা অর্থবোধক. 
তাচ্ছাকে বর্ণাজ্বক বে 


- অত্রঙাযগ, ৪৬৮৭ ] সুরু নানক এবং কাহার সিপদেশ । 


বদ্ধাণ্ডের পঞ্চ ছুমিকাক্স পাঁচটি মূল 
শব্ের কখ। নানক হেব নিজ প্রছে লিখিয়া- 
ছেন] পুর্বে দৌহাতিৰ তাৎপর্ধ্যার্থ 
এইক্সপ ;--যানব-দেহরধপ বন্দিকে জ্াত্া- 
জ্রপী বেবতা বাধ করিতেছেন, তিনি 
যথার্থ ঈশ্বরের অংশ; তাহারই শক্কি- 
কিরণে নুযুম। নাড়ীর উর্ধমুখী ত্রোতে 


অনাহত নাদরূপ নানা প্রকারের মঙ্গল 
বাদ্য বাজিতেছে। মনুষ্য অন্ধ ব্যক্তির 
স্তায় নিজ দেহরপী মন্দির ও আত্মারূপী 
দ্বেবতাকে না জাঁনিয়। অন্ত কাল্পনিক 
দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ও পুজা 
করে, এই কারণে প্রকৃত দেহ-পৃ্জা মন্দির 
আরাধনা! ব্যতিরেকে পুন্ত থাকে বলিয়। 
ঘড়রিপুকূপী বায়সসমূহ তাহাতে বাল! 
করিতেছে। 

এই প্রকার ষোগমার্গের ইঙ্গিতবাক্য 
নাণক-প্রধীত গ্রন্থের অনেক স্থলে দৃষ্টি 
গোচর হন্ন। তত্িন্ন ভক্তির মহিমা, ত্রহ্ম 
জনীর লক্ষণ এবং মনোনিঝোধের কথা 
অনেক স্থলে আছে ; বথা-_ 

(১) “পও পর. বাদ্ধে অট্‌ুকি আল 

গুরুবন্‌ পও ক। দাও না পাঁয়ি।” 

পও অথাৎ মন। মন, বুগ্চিঃ চিত্ত, অহঙ্কার 
এই চারি অন্তঃকরণের মধ্যে, “পও" অর্থাৎ 
(একপোয়া একের চতুর্থাংশ) বলিলে, মনকে 
বুঝায় এবং অন্য অর্থে “পও” বলিতে দাবা 
বড়ের একটিমাজ্র বড়েকে বুঝায় । মনে।রূপী 
একটি বড়েতে বাঞ্জি আটরাইয়া৷ রহিয়াছে 
( অর্থাৎ মনকর্তৃক ভববন্ধন হষ্ট ও তারা 
সর্ধজীব বন্ধ আছে )) সবৃগুরু ব্যতীত সেই 
মনোক্পপী বড়েফে কেহ জয় করিবার উপায় 
লাভ কত্সিভে পারে না। আন্তন্জস এইরূপ 
একটি কথা আছে, যখ।-- 

(২) ঈন্কে ছয়ে, হারিয়ণ, মন্কে 
জিতে জিৎ অর্থাৎ মনের [নক হাানলেই 

৫১ 


চেষ্টা কর। 


৩৮৯ 





বার্থ হায় হইল ও মবকে জর করিলেই 
প্রকৃত জঙ্গী হছইল। মন কর্তৃক চালিত 
ছইন়াই লোকগ্নণ লৎ ও অসৎ হর্থের 
অনুষ্ঠান করিম্বা থাকে। যাহার! অনের 
বশীভূত নানা প্রকার প্রলোতনজনক কর্দে 
লিপ্ত হয়, তাহার! ভাবী ছংখের বী্ধ বপন 
করে। আর বাহার! ন্ুযৃদ্ধর প্রভাবে 
মনকে নিজ আজান পরিচালিত করিভে 
পারেন, তাহার ইহুপৌকিক ও পাঃ- 
লৌকিক সব্ধপ্রকার সুখ অর্জন করি! 


থাকেন।, 
(৩) অস্ত্যত করছি” অনেক জন, * 
অন্থ'ণ পাঝাধার 
নানক রচন! প্রভু র'চ, 
বনুবিধি অনেক প্রকার। 
নানালোকে নানাপ্র কারে সেই পরমাত্মার 


স্তুতি করতেছে, পরন্ত কেছই সেই অপার 
সমুদ্ররূপী ভগবানেন্ন অস্ত নির্ঁর করিতে 
পারেন নাই। হছে নানক, সেই এ?মান্্র 
পরমেশ্বর এই দমন জগৎ নানা আকারে 
গঠন করিক়্াছেন। অর্থাৎ সেই ভগবান্কেই 
এহ দৃশ্ত জগতের কর্তৃত্বপ্ূপ জানিবে ॥ 
ভক্তিবিবরক *কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত্ত 
হইল, বথা-_ 
€৪) পতিত উধারণ, ভয় হরণ, 
হুরি অনাথকে নাথ 
কই নানক 1তহ জানিয়ে, 
সদা বসত তৃম স.থ.॥ 
তন ধনজিই তোকে। দিও, 
তাসো লেহন কিন্‌ 
কঞ্ছেনানক নর বাগে, 
অবকেও ডভোলত দিন্‌॥ 
নানক দেব বলিতেছেন, বিনি পতিতগণের 
উদ্ধারকর্তী, ভবতয়হরণকারী, জনাথের 
নাথ শ্রীহরি, তিনি সর্বদ! তোমার সহিত 
অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে জাতে 


গা. 


'শাহিস্া সংহিতা ॥ 


(৬ খতন স্ব 





হী প্রাধী, পঞ্ণহ পুরুব পগ, লাংগা। 
- সোষত কাহ! মোহ নীষ্ষে, . 
ফবছ সুচিত হে! জাগো, 
 সআউয়ণ কাছ উপদেশত হায়, 
পণ্ড তোহি' প্রবোধ ন লাগো, 
লি'চত কাছ, পরে বিষয়ন কো, 
কষবহু বিষয়-রস তাগো, 
কেবল কর্ম তন্মতে চিন্ছো, 
ধর্ম কর্ম্ম অন্ুরাগো, 
নংগ্রহ কর লদ। সুষিরণ কো, 
পরম পাঁগ তান ভাগে, 
ঘাতে ছুখ পাপ নহি" ভে'টে, 
ফাল জাল তে তাগো, 
জে সুখ চাছে সদ। ভজন কের, 
তো। হরিকে রল পাগে। ॥ 
অর্থাৎ হে জীবগণ! পরমপুরুষ পর- 
আন্ধার চরণ বন্ধন! কর) মোহুরূপী নিদ্রাতে 
কি হেতু গুইর! রহি্নাছ? শীঘ্র চেতল। লাভ 
ফারিয়া জাগ্রত হও ; তুমি এখনও গণ্ডতুল্য, 
তোষার নিজের জান হর নাই, তবে কি জন 
অপরকে উপদেশ প্রান করিতেছ? কি 
জন্তই বা ইঞ্জিরগণের বিহন্তঘকলকে লিঞ্চন 
ফরিতেছ? অর্থাৎ রূপরসাদি উপ:ভ!গ 
দ্বারা ইঞ্জিয়গথকে সবল করিতেছ? বিষয় 
ভোগ বাঁসন! পরিত্যাগ কর। তুমি কেবল 
বিষ কর্মরূপ ত্ত্রানস্টিকেই চি্তা কগিতেছ 
কেন? ধর্মা-কর্টে অনুরক্ত হও। সর্বদা 
ঈশ্বর প্রণিঞান র্থাৎ ভগবত ম্মপ্রণ কর, 
মঙাপাপসমূহ তাগ্র করিয়া পলায়ন কর 
অর্থাৎ পাপকর্া পরিত্যাগপুর্বক ভগবানের 
ধাম. লইতে থাক । এমন কর্ম কর, যাহাতে 


শ্বঃগ এবং পাপের বহিত সাক্ষাৎ হুইবে না। 
“দি সর্বদ। আরাধনাজনিত সুখ লাভ 
' করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইণে হয়ি নাম 
রূপ অমৃত-়সে মগ্ন হও 
(২) লাখংস্তক্ত জাকৌ আরা ধর 
লাখতপিখস্ তপছি সাধে, 


লাখ, যোগিশ্বর করতে যোগ, : ্‌ 
লাখ, তোগিশ্বর ভোগৰি' ভোগা : 
ঘট ঘট বসহি', জানতি" প্র হৃখোড়া, 
হায় কোই সাজন্‌ পযগাতোড়া, ৭ 
করউ যতন বে হোই মেহরবানা, 
জাকো দেই জীব কুর্বানা, 
ফিরত ফিরত সম্ভন্‌ পহ জাইর1, 
দুখ ত্রম হামার সকল নিটয়া, 
মহল বুলান্ন! গ্রভূ অমৃত 6, 
কহ নানক প্রতু মেরা 5, 
ছুক্স1 কাছে সিমিরিয়ে? জন্মতে মর জায় 
একে সুমিপ্ে নানক1, জল. থল, 
স্নহিয়া সমায়। 
লক্ষ ভক্ত ধাঁহাকে আরাধন। করিতেছে, 
লক্ষ লক্ষ তপস্বী তপক্তা দ্বারা বাহার সাধন! 
করিতেছে, লক্ষ যোগীশ্বর ধাহার জন্য সর্নবদ! 
যোগ করিতেছেন, লক্ষ ভোগেশ্বর যাহার 
প্রসদ্দে ভোগ্য ভোগ করিতেছেন, ঘটে ঘটে 
অর্থাৎ সর্ব পদার্থে এবং লর্বজীবে বিন 
অবস্থিতি করিতেছেন, সেই প্রতৃকে তুমি 
সামান্ত জান কর? যিনি মানার আবরণ 
ছিন্ন করিতে পািগ্লাছেন, এরূপ সাধু অতি 
বিরল।* ধাহাকে আমি আমার প্রাণ 
উপঢৌকন দিয়।ছি, তিনি যদি কৃপা করেন, 
তবেই কিছু বন্ধ অর্থাৎ সাধন! করিতে লমর্থ 
হইব। আমি ঘু'রতে ঘুরিতে উন্নত. সাধু 
তক্কের নিকট আসির়াছি, তিনি আমার 
নকল কেশ এবং সকল ভ্রম মিটাইয়! দিয়া- 
ছেন। নানক ধলিতেছেন, প্রভূ আমাকে 
অমৃতময় অষ্টর।লিকায় ডাকাইঙ্গাছেন। 
আমার প্রভু অতি উচ্চ এবং মহৎ। যে 
মকল বস্ত পম্মে এবং মৃদ্থা গ্রাণ্ত হন্গ ( অর্থাৎ 
বিনাশবীগ) এপ দ্বিতীর বস্তকে, কেন, 
চিন্তা করিতেছ? নানক্ক তাথাকে ধ্যান 
করে বিনি. এক হ্যা জলে "এবং স্থলে 


+ নর্ধত ব্যান, আাছেব।.. ও গছ ঠা হালি ই 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭] গুরু নানক এবং উাহাঙ উপদেশ । 


ওঝা 





কে মন এই বিধি ঝোপ কমাউ, 
সিঙ্গি সাচ, অকপট কলা 
1 ধ্যান বিভুত্ চড়া, 
তাতে গছ আতম বশ কর্কে, 
ইচ্ছানাম আন্বাধং ॥ 
বাজে পরম তার তৎ হুরিকো, 
উপজে রাগ রসারং ॥ 
উদ্বটে তান তরঙ্গ রঙ্গ অতি, 
জ্ঞান গীত বন্ধানং ॥ 
চক্‌ চকী রছে দেব দানব মুনি, 
ছক্‌ ছকী ব্যোম বিমানং ॥ 
আতম উপদেশ ভেষ, সংবম 
কে জাপস্থা ॥ 
অজপ। জাঁপে সদ রছে, কঞ্চনমি 
কার।, কার ন কব্হুব্যাপে॥ 
ওহে মন, এই প্রকার ফেোঁগ সাধন! 
করিব, সতোর শৃঙ্গি, অকপটতারূপ কণঠমালা, 


ধ্যানরূপ ভন্ম অঙ্গে লাগাইব ; তাহার সহিত | 
আত্মাকে বশ করিক্ক! (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় 
কারক) ইচ্ছাকে অর্থাৎ বিষয-ভৃষণাকে | 
ভগবল্লামের উপর নিষুক করিব € আধার | 
' বনবিহ্থারি নরহরি নারায়ণ, হে প্রভূ, জামার 


অর্থে ছিন্দি ভাষায় অবলম্বন )। ভগবানের 
সেই পরম বাদ্য (মানব-দেহ-নধ্যেই ) 
বাজিতেছে এবং তাহা হইতে স্তুরস রাগ 
রাগিণী উৎপন্ন. হইতেছে । পেই অনাহত 
তানের তরঙ্গে জ্ঞান-গীতি নানা-রঙ্গে উৎপন্ন 
ছুইতেছে। দেবত', “দানব, এবং মুনিজন 
(সেই নাদ শ্রবণে) আশ্চর্য্য হইয়া রহিয়া- 
ছেন £ও শুন্তমার্সে বিমান রহিয়াছে। 
সংঘমের সহিত জপ আত্মার উপদেশ এবং 
ভূষণ স্বরূপ। জজপা জপ করিলে সর্ব! 
কাঞ্চনম্বরূপ শয্ীর থাকে এবং কাল অর্থাৎ 
সঙ কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। 

খনসাচা সুখসচা সোর়, আউরন পেখে 


এক স বিন্ন কোও |. 


নানক ইহ ল্ণ অন্গজানী হোক... 





বাহার" মানসে সভা: চ্চা এবং সুখে 

সর্বদা সতা কথ! বলেন, ও "বাহ কিছু 
দর্শন করেন, তাহাতে একমাত্র বর্গ খ্যতি- 
রেকে অন্ত কিছু দেখেন না', তীহারাই ব্রক্ষ- 
জআানী। হে নানক, এই লক্ষণগ্ুলি 
বঙ্গজ্ঞানীরই হইয়! থাকে । 

প্রভুজি তোকছি লাজ হমারি, 

নীলকণ নর হর নারায়ণ নীলবসন বনয়ারী, 


' পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্বামী, 


পাবন পওন আহারী: 
মাধব মহাজ্যাত মদ মর্দিন, 
মান মুকুন্দ মুরারী ॥ 
নির্বিকার নিজর নিনিদ্রা, 
বিন্‌ নিরবীষ নরক নিবারী, 
কৃপাপিন্ধু কাল প্রিয়দ পীর, 
কুক্কত প্রণাসনকারী ॥& 
ধনুর্ব্বাণ ধূতমান ধরাধর+ 
অন্বিকার অলিধ।রী, 
হু মতি মন্দ চরণ শরপাগতত, 
কর গছি লেহ উবারি ॥ 
অর্থ হে নীলক্১ড নীলবলনধারি' 
চিন্তা ধর্মকর্ম বথাসর্বস্ব তোমারই উপর, 
নির্ভর করিতেছে । হছে পরমপুরুষ সর্বশ্রেষ্ঠ 
পঞ্মশ্বর। হে মাধব, মহাবিক্রমশালীর দ্প 
দমনকারী সর্ব্বপৃজয মুকুন্দযুরার, ছে নির্বি্ধি 
কার, জরারহিত, নিদ্রারহিত ; এবং বিষয়- 
বিষ রহিত, নরক হুইতে আ্াপকারি; ছে 
কৃপাসি্ধু, প্রিয়দর্শন, কুকশ্মের নাশকারি। 
হে, ধন্ুর্বাণ- ধারি, বিশ্বস্তর, বিকাররহিত 
এবং অনিধারি, আমি মন্দমতি এবং তোমাক 
চরণে শরণাগত, আমার হত্তধারণপূর্বক 
€(ভববন্ত্রণা হইতে ) মুক্ত কর। 
* অতি উচাতাক! দরবারা, 
অন্ত নহি কুছ পারাধায়া, 
কোটি, কোটি, কোটি, লখ, বায়ে, 
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শ্রফ ডিল তাক বহুলন পাও, 
. শ্বভাবি কৌন হুজলা, জিভ প্রভু মেলা ॥ 


অর্থ-'তাছার দরবার অভ্যস্ত উচ্চ, তিনি 


সঙতুগা, তীছার পাত্র মাই, কোটি কোটি 
পোক খন্বেধণ করিতেছে, পরস্ত তাহার 
জাবাঁপের কিছুমাত্র সন্ধান পাক নাই। কিন্ত 
এমন কোন শ্বভাবতঃ পবিজ স্কান আছে, 
বথাক প্রডূর সহিত সাক্ষাৎ হুইরা থাকে। 

হে অচ্যুত হে পর ব্রহ্ম, অধিনাঁশি অঘন।শ, 
ছে পুরণ হে সর্বদন়, ছখভঞ্জন গুণতাশ ॥ 
হে.সঙ্গি ছে নিরংস্কার, হে নিগুপ সব্টেক্‌ 


ছে গোবিন্দ হে গুণনিধান, জাঁকে সদ। 
বিবেক ॥ 


হে অপন্পর় হর হরে, হায় ভিছোবন হার 

ছে সম্ত'হকে সদ! সঙ্গ, লিরধার) আধার ॥ 
ছে ঠাকুর 6২1 দাস্য্সে?, মায় নি ৭ গুণ নহি 
কোর, 
মানকজিজে লাম দান, রাখে হিয়ে পিরোয় ॥ 
অর্থ__হে অচাত, হে পরজ্ক্ষ, অবিনাশি. 
পাঁপনাশন, ছে পুর্ণ, ছে সর্বময়, হে ছঃখ- 
তঞ্জনকারি) ছে সর্বগুণাধার, হে সঙ্গি, হে 
অহঙ্গান্বর্জিত, হে গুণজ্রেরবর্জিভ এবং 
সঙ্ষলের দৃঢ় অবলম্বন, ছে গোবিন্দ, হে গুণ- 
নিধান, হে মহু'বিবেকশাপিন্ঠ হে পরম্পরা" 
রহিত ধাদি পুরুষ, হরিহর, হে সাধু তজ 
জনের সদালঙ্গি, হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তে 
ঠাকুর) আমি তোমার দাস, আমি গুণহীন, 
আমান কোন গুণ নাই; আপনি 21নককে 


আপনার লামের মাহাআ্মা বুঝিবার শক্তি দিন, 


যি ছাদগ্ধে গাথিয়া দাখিব। 
: বিশ্ব্নন্‌ কে? কাছেকে। রচে। 
'নিষষ লা ছোয়-উদাস 
কহে নামক হরি ভজ মর, 
পরেন জফ্কে সঃ 
: হরুণাপন্‌ এ ওহি, গাও) . 
লি অনা তন্বিত, 


£ 


, খর্গাছিত্য সংছিত। | 
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ফর্থ নানক তন হি মন, 

অবধি জাত হ্যার বীত. ৪ . 

বিরধ ভয়ে সুঝো নহি, 

কাল পৌছে জান. 

কে নানক নর বাণর, 

কেও ল ভজে ভগবান্‌ ॥ 

ধন দ্বারা সম্পতি সকল, 

জিন, অপনি কর মান, 

ইন.সে কছু সঙ্গ নহি, 

নানক সাচি জান. ॥ 

অর্থ_ভে মন! সর্বদা শনন্তচিতহইয়া 
কি জ্ন্ত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ?. 
রেমন! সর্ধদ। শ্রীচরির ভজনা কর, তাহ? 
হইলে যমের. হাতে পড়িতে হুইকে না। 
যৌবন অবস্থা বৃধ! শতিবাহিত হুইল) এখন 
জর! শরীরকে অধিকার কর়র়াছে; নাণক 
বলিতেছে, রে মন? প্রারির তজনা কর, 
আমু ফুরাইয়া বাইডেছে। বদ্ধ হইযর়াছ, 
দেখিতে পাও না, মৃতু সম্মুখে আসিয়াছে, 
নাণক বলিতেছে, হে পাগল মনুষ্য, কি ক্েতু 
ভগবানের ভঙ্জনা কর ন।1? ধন, দায়, 
সম্পন্তি প্রস্ৃতি ফে সকলকে আপনার বলিয়? 
জ্ঞান কর; ইছার মধো কিছুই সঙ্গে ঘাইকে 
না, এই কথা সত্য জানিও। 
বর্তমান সময়ে নানকপন্থী বলিতে 

/কবলমাত্র নানকের প্রচলিত সন্ত্াদায় নহে 
ইহাই বুঝিতে ছইবে। নাণকের পত্ু 
গোবিন্দ সিংহ পর্যাস্ত অপর নয়টি গুরু এবং 
অন্তান্ত মোহস্ত কর্তৃক নান। সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । লানকের পুজ ভ্রী্টাদ কর্তৃক 
উদ্জাসী পরমহংস নক্গ্রদায়, ভ্রীতম্দান বাবাজি 
কর্তৃক উদ্লাসী দাগাপম্প্রদার, গোবিন লিং 
কর্তৃক শিখসন্পরঙায়, তত্তির সির্ধালক্প্রদা, 
নিহসমপ্রদায়, কুকাপন্থী, খমীবনানঠ দখ্র। 


নশ্তুন্ধায ইত্যাবি । . বর্তমান সময়ে নারকের 


গ্রষথোত্ক (বাগবার্সের কথ! অলেক্ষেই ব্বরগত 
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নেন) গ্রন্থ লাছেবের পাঠ পৃঙ্গ। ডিন 
অ.নকেহ তাহার সার গ্রহণ করতে মনো- 
যোগী নহেন। সুশদর রেপম রপ্্ের দ্য! 
গ্রন্থখানি ঢাকিরা রাখ! হয়, এবং পুষ্পনালে। 
ভূষিত করা হয়। অমৃত সঙরের স্বর্ণ মন্দির 
নানকপন্থীদের এক প্রধান তার্থস্বান। বহু 
অর্থ ব্যয়ে নানাপ্রকার মন্দ প্রস্তর হবার 
জুবিস্তৃত সরোবরের মধান্থগে উক্ত মন্দির 
অবাস্থত। সরোবরের চারিদিকে মর্শর 
সোপান ও মর্মর আচ্ছাদিত রাস্তা । সরো- 
বরতট হইতে মন্দির পর্য)ভ্ত একটি বিস্তৃত 
মর্শার সেতু নির্শিত আছে। মন্দিরটি স্বিতল, 
উপরি াগে স্থবর্ণমণ্ডিত, অভ্যন্তরে সুবর্ণ 
জল দ্বারা লতা পাতা কারুকার্ষ্যে 'চত্রত। 
এই সরোবরস্থিত মন্দির সঙবের মধ্যগলে 
অণস্থত। ইহার পার্থ একটি উদ্ভান আছে) 
তাহাতে নন! দেশ হইতে আগত সাধু 
সঙ্ন্যাসীয়া বাস করেন। বর্তমান সময়ে, 
ইংরাজ কতৃকি একটী ঘটকা-যন্ত্র এক উচ্চ- 
মঞ্চে সরোবর-পার্খে নির্মিত হইয়াছে । শিখ 
নৃপতিরা কাবুল ও গজনন লুট করিদা সেই 
লুষ্টিত অর্থে উক্ত স্বর্ণ মন্দির নিণ্্মাণ করেন, 
তাহার পর মুসলমান-সম্রাটের। উহ!*্একবার 
ভাজিয়। দিয়াছিলেন। পরে রণজিৎ মন্দিরের 
সংস্কার করিয়া ইহাকে ন্ুবর্ণম্ডিত করেন। 
উক্ত প্রধান মন্দির ভিন্ন আরও অনেকগুলি 
মন্দির আছে। পবাব। অটল” অমৃত সহবে, 
ণডেরানানক”' কটালার পশ্চিমে, মুকত সর” 
ফরিদকো:টর নিকট। “করতার পুরের 
মন্দির” জলম্ধকের নিকট। “লাধবেণ।” 
(অর্থাৎ সাধুদ্িগের তরণী) সিছুপ্র:দশের 
সঙ্কয় নগরের সন্দুথে সিন্ধু নদের মধ্যস্থলে 
স্বীপাকারে অবস্থিত । প্তরণ তারণ” অমৃত 
সহরের দক্ষিণে অবস্থিত। নানফাঁনার 
বন্দির” লাঙোরের পশ্চিম । “গোখিদ 
: বিংহেয সমাধি মন্দির” নিজাম রাজোর 


৩৯৩ 


নাদেদ নগরে। “গাবিশ লিংকের আন্মস্থ।ন 
তীর্ঘঃ পাটন নগরের চফের নিকট । গগঞ্জা 
সাছে1” রারল'পঞ্ডি ও অটক নগরের মথো 
ছোসেন আব্দাল্‌ ষ্েসনের নিকট। প্ভ্ীচাদের 
চিনান বৃক্ষ ও আশ্রম” কাশ্মীর শ্রীনগরে । 
পঞ্চম গুরুর সমাধ ল'ছোর হূর্গের সম্মুখে । 
এইগুলি নাণকপন্থীদ্িংগর প্রসিদ্ধ তীর্থ। 
তত্তিন্ন আরও অনেক মন্দির ও মহস্ক 
তারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিদ।মান আছে । 
নানকপন্থী সাধুদের মধ্যে অনেকে দিদ্ধ 
হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ 
পরমহংস ও নির্মল সাধু বেদান্ত অপায়ন 
করেন। ইষ্ার ক।শীধামে আসিয়া সংস্কৃত 
ভাষার অগ্তশীলন করেন। রায় 'অনেকে 
হরিস্বার ও হৃষিকেশ তীর্থে বিদ্।াচর্চা এবং 
ঈশ্বরারাধনায় কালবাপন করেন, এতসিনন 
নানকপন্থের অপরাপর সম্প্রদায়ভূঙ 
ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অক্স। উদাসী নাগাদের 
সংখা। প্রায় এক লক্ষের কম নহে। কথিত 
আছে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গ্রীতমদাস 
বাবাজী এক সময়ে নিজাম রাজ্যের দেওয়ান 
চম্দুগালের সমুদয় সম্পত্তি (প্রায় তিন কোটী 
যুদ্রা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেই মুদ্রা 
সাহায্যে হুর্ভিক্ষকালে প্রতাহ সমর যুদ্রা 
অন্নদানে ব্যয় করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের 
পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কুক সম্প্রদায় 
এক সময়ে ইংরাঞ্রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হুইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহা 'দগের 
ংখ1] অতি অল্প। নির্দদলাসম্প্রদার শিখ 
সুন্্রদায়ের শাখাষাত্র। নিহ্ঙ্গের! অদ্যাবছি 
মন্ত:কাপরি লৌহ-চক্র ধারণ করে। গরীব 
দ্বাসীপন্থে অনেক পরমহ্ংস ও গৃহস্থ আছে। 
সুখরাগণ ছুইটি কাষ্ঠটখও্ বাইয়া বাজাইয়া 
থাকে এবং প্রতি দোফান “হইতে এক 


পরসা তুহুণ কয়ে। উদ্দানী সর্ধপ্রকার 


সাধুদ্দগের মধ্যে এক্ষণে বহুসংখ্যক স্্ীপুত্র- 





৩৯৪ 





যু সংশারী বাজি দৃষ্টিগোচর হ়। 
বর্তমান সময়ে নানকপন্থীর। হিন্দুদিগের' 
সর্বগেবদেবীয় পুজা করিক্া: থাকেন । 
ইই।র! শবদেহের ন প্রসংস্কার করিয়া পরে 
অস্থি লইয়া গিপনা হরিছ্বায়ের গঙ্গা 
নিক্ষেপ করেন। অনেককে পিতৃলোক্র 
পিগুদান করিতে দেখা ধান্ন। পরন্ধ এ 
সকল কর্খানুষ্ঠ:ন নানকের গ্র্থে নিনানীয় 
বলিয়। লিখিভ হুইরাছে। তিনি এ প্রকার 
বাহা পুজা ও কাল্পনিক জারাধনার সম্পূর্ণ 
বিরোধী 1ছলেন। শিখের! বন্য শুকর ও 
গৃহপালিত কুকুট মাংস ভক্ষণ করেন এবং 
বাছা: প্রস্তত অন ব্যঞ্জন ব্যবহার করেন, 
ইহাদের অধিকাংশ কৃষিগ্াবী ও সোনক, 


ধিক 





[১১খ খণ্ড, ৮ম সংখ্ঠা। 
অতি অলপ লোকই ব্যবলায় কর্ন নিযুজ 
আছেন। অনেককে চাকুরী করিতে ও দেখা 
ষার। ইঞ্ঠাদের মধ্যে জারগীরদার ধনী ও রাজা 
উপাধিধারী ব্যক্তি আছেন। 'শিখসম্প্রনায় 
হইতে শিংগ সমতা নামক এক সভা বর্তমান 
কালে উদ্ভৃত হইয়াছে। তীছার! দেশোনতি 
করিতে চাভেন। তাহাদের মধো অধিকাংশ 
ব্যক্তিই ইংরাজিশিক্ষিত, ধনী ও মহারাজ 
উপাধিধারী আহেন।, শিখদের মধো অনেক 
তীক্ষবুদ্ধি লেক দেখিতে পাওয়া যায়। 
কতিপর স্থানে শিখের! অদ্যাবধি দন্থাবৃত্ির 
দ্বারা জীবিক অর্জন করে। পরন্ত, সাধারণতঃ 
ইহারা সরলপ্রক্কতি, পরোপকারী ও ধর্ম 
পরারণ। 


ভ্ীমনোমোহন মিক্র। 





একাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, পৌষ। 


[ ৯ষ সংখ্যা। 





বিশুদ্ধানন্দ সরম্ঘতী । 


বেোন্বাই হইতে চব্বিশ মাইল উত্তপ্- 
পূর্থ-কেণে কল্যাণী নগরে ১৮*৫ থ্ষ্টাবে 
স্বামী বিশুদ্ধানন্ব সরম্বতীর জন্ম হয়। 
ইনার পিতার নাম পঙ্ডিত সঙ্গমগাপ এবং 
মাতার নাম বমুনাদেবী। সঙ্গমলল নিজ 
পুজের নাম বংশীধর রাখিয়াছিলেন। 
বংশীধর বাল্যকালে মুগী-রোগাক্রাস্ত ছইলে, 
তাহার মাতাপিত। অত্যন্ত চিত্তিত হইয়া 
পড়িলেন। বংশীধরের বয়দ বখন চারি 
ঘৎসর, সেই সমন একদা বংশীধর আপনার 
শ্লেঘময়ী মাতাকে বলিলেন, মা! আমার 
সেই পুস্তকখানি কোথায়? পুত্বের 
এই প্রকার কথ শুনিয়া খেল? করিবার 
জন্ত তিনি বংশীধরকে একখানি পুস্তক 
প্রান করিলেন। ইহ! দেখিয়া বংশীধর 
বলিলেন, মা! আমি এ পুস্তকখানি 
চাহিতেছি না, আমার সেই পুস্তকখানি 
কোথায়? বোধ করি, উহ! আমাএ কুটারের 
যধ্যে থাকিতে পারে উহা! পাইলে আমি 


নিশ্য়ই রোগমুক্ত হইব। মাতাপিত! 
উভয়েই বালকের এই কথার কিছুই মর্ত 
যুখিতে পারিলেন ন]। 


কল্যাণী নগর হইতে এগার ক্রোশ 
ছুরে, ওরাৎ নামক গ্রাষে, কীর্ণা নদীর 
সঙ্গমে গুঁত্যেক বৎপর একটী মেল! হুইয়! 
খাকে। এই স্থান ভীর্ঘবরূণে পরিগণিত। 
52 স্হ ৮ ৭ 


এই মেলার অধিবেশন সময়ে এখানে 
পুণা-সঞ্চ-অভিপাষে বহু লোক স্বানার্থে 
আগমন করিয়া থাকেন। মেলার সময়ে 
বংশীধর পিতামাতার সহিত উক্ত স্থানে 
তীর্ঘদ্ান হেতু গমন করিয়াছিলেন। 
ইতস্ততঃ ভ্রষণ করিতে করিতে বংশীধক় 
একটী পর্ণকুটীর দেখাইয়া মাতাকে বলি- 
লেন, ম।, আমার পুস্তকখনি এ কুটারের 
মধো আাছে, তুমি উহা! আমাকে আনিক! 
দাও। 

বংশীধরের মাতা প্রিয় পুজের ঈদৃণ 
উল্কি শ্রবণ করিরা) উক্ত কুটীর-সমীগে 
উপনীত হইলেন, এবং তথান্গ এক লঙ্নযা- 
সীকে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাহাকে 
প্রণামপুর্বক বংশীধরের আবেদন অবগত 
করাইলেন। পরে অনেক অন্বেষণ দ্বার। এক- 
খানি হস্ত-পিখিত জীর্ণ পুস্তক উক্ত পর্ণকুটা- 


| রের চাল হইতে গ্রা্ত হওয়া গেল। সন্্য।লী 


বলিলেন, এই পুস্তকখানি আমার গুরুদেবের 
ছিল। তিনি, তাহার মৃত্যুকালে আমাকে 
ইছা অন্বেষণ করিতে বলির়/ছিলেন, পরস্ত 
আমি সেই সময় অনেক অন্বেষণ করিয়া 
ইহা খুঁজিয়া গাই নাই। লন্্যাশী কিছুক্ষণ 
বংশীধরের দিকে চাহিয়া রহিলেন.) অতঃপর 
বলিলেন, আমার দুধ বিশ্বাস এইরাপ, এই 
বালক, উুর্ঘজঙমে আমার গুরুদেব ছিলেন? 





একাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, পৌষ। 


[ ৯ষ সংখ্যা। 





বিশুদ্ধানন্দ সরম্ঘতী । 


বেোন্বাই হইতে চব্বিশ মাইল উত্তপ্- 
পূর্থ-কেণে কল্যাণী নগরে ১৮*৫ থ্ষ্টাবে 
স্বামী বিশুদ্ধানন্ব সরম্বতীর জন্ম হয়। 
ইনার পিতার নাম পঙ্ডিত সঙ্গমগাপ এবং 
মাতার নাম বমুনাদেবী। সঙ্গমলল নিজ 
পুজের নাম বংশীধর রাখিয়াছিলেন। 
বংশীধর বাল্যকালে মুগী-রোগাক্রাস্ত ছইলে, 
তাহার মাতাপিত। অত্যন্ত চিত্তিত হইয়া 
পড়িলেন। বংশীধরের বয়দ বখন চারি 
ঘৎসর, সেই সমন একদা বংশীধর আপনার 
শ্লেঘময়ী মাতাকে বলিলেন, মা! আমার 
সেই পুস্তকখানি কোথায়? পুত্বের 
এই প্রকার কথ শুনিয়া খেল? করিবার 
জন্ত তিনি বংশীধরকে একখানি পুস্তক 
প্রান করিলেন। ইহ! দেখিয়া বংশীধর 
বলিলেন, মা! আমি এ পুস্তকখানি 
চাহিতেছি না, আমার সেই পুস্তকখানি 
কোথায়? বোধ করি, উহ! আমাএ কুটারের 
যধ্যে থাকিতে পারে উহা! পাইলে আমি 


নিশ্য়ই রোগমুক্ত হইব। মাতাপিত! 
উভয়েই বালকের এই কথার কিছুই মর্ত 
যুখিতে পারিলেন ন]। 


কল্যাণী নগর হইতে এগার ক্রোশ 
ছুরে, ওরাৎ নামক গ্রাষে, কীর্ণা নদীর 
সঙ্গমে গুঁত্যেক বৎপর একটী মেল! হুইয়! 
খাকে। এই স্থান ভীর্ঘবরূণে পরিগণিত। 
52 স্হ ৮ ৭ 


এই মেলার অধিবেশন সময়ে এখানে 
পুণা-সঞ্চ-অভিপাষে বহু লোক স্বানার্থে 
আগমন করিয়া থাকেন। মেলার সময়ে 
বংশীধর পিতামাতার সহিত উক্ত স্থানে 
তীর্ঘদ্ান হেতু গমন করিয়াছিলেন। 
ইতস্ততঃ ভ্রষণ করিতে করিতে বংশীধক় 
একটী পর্ণকুটীর দেখাইয়া মাতাকে বলি- 
লেন, ম।, আমার পুস্তকখনি এ কুটারের 
মধো আাছে, তুমি উহা! আমাকে আনিক! 
দাও। 

বংশীধরের মাতা প্রিয় পুজের ঈদৃণ 
উল্কি শ্রবণ করিরা) উক্ত কুটীর-সমীগে 
উপনীত হইলেন, এবং তথান্গ এক লঙ্নযা- 
সীকে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাহাকে 
প্রণামপুর্বক বংশীধরের আবেদন অবগত 
করাইলেন। পরে অনেক অন্বেষণ দ্বার। এক- 
খানি হস্ত-পিখিত জীর্ণ পুস্তক উক্ত পর্ণকুটা- 


| রের চাল হইতে গ্রা্ত হওয়া গেল। সন্্য।লী 


বলিলেন, এই পুস্তকখানি আমার গুরুদেবের 
ছিল। তিনি, তাহার মৃত্যুকালে আমাকে 
ইছা অন্বেষণ করিতে বলির়/ছিলেন, পরস্ত 
আমি সেই সময় অনেক অন্বেষণ করিয়া 
ইহা খুঁজিয়া গাই নাই। লন্্যাশী কিছুক্ষণ 
বংশীধরের দিকে চাহিয়া রহিলেন.) অতঃপর 
বলিলেন, আমার দুধ বিশ্বাস এইরাপ, এই 
বালক, উুর্ঘজঙমে আমার গুরুদেব ছিলেন? 


৩৯৬ .. 


লাহিত্য-সংহিতা।  [১১শ খণ্ড, ৯ম লখ্যা | 





মচেৎ কিরূণে এ প্রকার স্মৃতি উৎপন্ন হইল। 
তিনি বংশীধরকে এই পুস্তকখানি দিতে 
কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন ন1। কথিত 
আছে, বংপীধর উক্ত পুস্তকখানি পাইবার 
পর ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ব্য। বিমুক্ত হইলেন। 
ঘংশীধর পঞ্চ বৎসর বয়সের লময়ে পাঠ- 
শালার প্রবিষ্ট হইলেন এবং অতি অল্প 
দিনের মধ্যেই মহারাস্রীয় ভাষায় পারদর্শিতা 
লাত করিলেন।, ফল্টাণী নগর মহারাষ্র 
দেশের অন্তর্গত। সম্মুখে; _পুর্ববতাগে পর্বত- 
মলা উদয়াচলের স্থায় মনোহর দৃশ্যে দণ্ডায- 
মন আছে। নগরের অনতিতুরে সুবিস্বৃত 
কল্যাণী নদী তগতরগতিতে প্রবাহিত 
হইতেছে। কল্যাণীবা!সগণের অধিকাংশই 
মহারাহ্রীয় এবং তওুণাহারী। কোন কোন 
গ্রন্থে বংশীধরকে মহারাহীক্ "ব্রাহ্মণ বণিয়। 
উল্লেখ করা হুইয়াছে। পরস্ত বংশীধর 
শহাাস্্রীয় ত্র্গণ ছিলেন না। ইই।র পিত। 
মধ্য-তারতের অবস্তিক। অর্থাৎ উজ্জয়মী 
নগরের লঙ্গিকটস্থ একটী পল্লীর অধিবাসী 
ছিলেন। তিনি জীবিকা উপার্জনের জন্য 
ফল্যাণী-নগরে আলিয়াছিলেদ। তথায় 
ইনি সবস্থখরাম নামক এক নিজাম রাজ. 
কর্মচারীর ভন্মীকে বিবাহ করিয়া কল্যাণী 
নগরের স্থা্ী জধিবাসী হন। বংশীধর 
ঘাল্যকাল হইতেই মৎস্যমাংসাদিবার্জত 
ছিলেমন। ইমি গো-দুঞ্জ ও উদ্ভিজ্জ সহযে।গে 
অন্লাহার কনিয়া দেহের পরিপুষ্ঠত। লাত 
কগ্গেন।! এইরূপ সান্বিক আহারে তাহার 
মেধাশক্তি অতিশয় তীষ্ষ এবং 
সর্ব! শীতঙ্দ থাকিত। কল্যাণী-নগরের 
শীতোঞ্চতা প্রায় নিন বলের স্তাক। বৃষ্টিপাতও 
বঙ্দেশের স্তা় হইয়! থাকে । এখানকার 
অধিবাপিগণের আক্কৃতি বঙ্গদেশবাসীদিগের 
অনুযূপ।  ইহাদিগের নিকট জাতির]; মৎসা 
মাংস আজাহার করে। সমাজের উচ্চ জাতীয়েরা 


মস্তিষ্ক, 


মৎস্যমংসবর্জিত, সত্যবাদী, নিরহক্ষার, 
পরোপকারী ও ধর্ানিউ। . মহারাত্রী় 
ব্রহ্মাগণের সংস্রবে, থাবিয়!, বংশীধর 
সন্তাব ও সং ধর্মগ্রবৃত্তি লাভ করিগ়া- 
ছিপেন। সপ্তম বৎলর বন়ঃক্রমকালেঃ 
বংশীধরের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি চিনি 
মাতুলেক্ আশ্রয়েই লালিত পালিত হইতে 
লাগিলেন। 

ত্রক্নোদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বংশীধর 
মহারাস্ট্রীয় এবং ফাস ভাষায় উভমরূপে 
শিক্ষালাত করিয়াছিলেন। বোডশ বৎসর 
ঘয়ঃক্রম হইতে তিনি অস্বারোহণ ও অস্ত্র 
চালন। বিদ্যাশিক্ষ! করিতে আরস্ত করেন। 
একদ। মোহনসাহ * নামক নবাবের একটী 
অশ্বকে বংশীধর বিশেষরূপে প্রহার করিয়- 
ছিলেন। ইহাতে অশ্বটী প্রাণত্যাগ করে। 
তখন নবাব সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া] বংশীধরকে 
কারাগারে প্রেরণ কফরেন। বংশীধরকে 
কিছুকাল কারাগারে বাস করিতে হুয়। এই 
অমঙ্গলের ভিতরই ভাবী মঙ্গল নিহিত ছিল। 
এক্ষণে বংশীধর গভীর চিস্তার অবসব 
পাইলেন। অসীম গ্রজ্ঞাবলে তাহার মনে 
পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার সকল উক্ত কারাবাস 
কালেই পরিস্ফুট হুইয়ছিল। অতঃপর 
কারাবাসের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত, 
হইলে, বংশীধর কিছুদিনের জন্ত মাতুল1- 
লয়ে বাস করিয়াছিগেন। পিতৃবিয়েগের 
কিছু দিন পরেই তাহার মাতাঠাকুরানী 
লোকাস্তরিত হইশেন। এক্ষণে সংসারের 
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল। অল্প বয়সেই মাত1- 
পিতৃহীন হইয়া! বংশীধর এক প্রকার উদ্দা- 


সীন তাবাপনন হইলেন যৌবনের প্রারস্তেই 





* মোহনসাহ নবাব নিজাম সরকারের অনীন. 
ছিলেন। ডাহা সেনানায়ক নুন নববেদার নায়ক এক. 
ব্যক্তির অধীনে বংীধরেরমাডুল সবহ্গ্রাম ক্যাড 
করিতেন। 


পল] কিনররী। 





তিনি পূর্ণ টররাগ্যভাব প্রা্ড হইলেন.!সং- 
“যাতে আর গুহার মন ভিটিল ন।) এক দিন 
কাহাকেও কিছুই না বলিয়! নিশীথ সময়ে 
গোপনে তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগপুর্ববক 
উত্তরমূখে পঞ্চণটা বন অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। অনস্তর নিবিড় অরণ্যা- 
চ্ছাদিত পর্বতমাল! লঙ্ঘন করিয়া নাসিক * 
'সহরে উপনীত হইলেন। এক্ষণে তাহার 
মন সছ্গুরু লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। 
তিনি শূন্তমনে হতাশগ্রাণে দেশে দেশে 
গুরুর অনুসন্ধান কপিতে লাগিলেন । নাপিক 
হইতে বার মাইল দুরবর্তা পশ্চিমঘাট 
পর্বতের তধদেশে-যেখানে পুণ্যতোয়। 
গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই 
স্থানের নাম ত্রান্ধক। বংশীধর নাসিক 
হইতে ত্রাত্বক যাইয়া, ব্র্যস্বকেশ্বর নামক 
মহাদেবের দর্শন করিলেন, এবং তথাকার 
সম্ভোধী বৈরাগা পাঁু মহাত্মাদিগের পণ: 
কুটীরে যাইয়৷ তাহাদের পবিক্র মৃত্তি দর্শন- 
পূর্বক একে একে সকলের সহিত আলাপ 
করলেন। অতঃপর না,সক নগরে প্রত্যা- 
গমন পূর্বক, ক্ষুদ্র আোতশ্ষিনী পুখ্যতোয়া 
গোদ্াবরী নদীর তীরভাগে এক ব্রাঙ্ষণের 
অ।লয়ে কিছুদিন বাস করিলেন । এইখ|নে 
তিনি উক্ত ব্রাঙ্মণের নিকট বেদেক্ত কর্ম 
কাণ্ডের শ্লেরক সকল কঠ্স্থ করিলেন। আধ- 
কাংশ নানিকবাসীহ মহারা্রীর এ্রঙ্গণ। 
ত।হার! প্রতাহ প্রাতে বেদাধ্যয়ন করি॥ 
খকেন। কিন্ত আধকাংশ ব্যাক্তই ইহার 
অর্থ অবগত নহেন। ইহ! দেখিয়া বংণীধর 
অতিশয় ক্ষুঞ্জ হইলেন। পরস্ত বর্তমান কালে 
জারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই এই 
প্রকার অর্থশিক্ষাীন বেদমন্ত্র উচ্চারিত 
** এইস্থলে লক্ষণ শূর্পপখার . নাসিকা ছেদন 
করিয়াছিষেন। এই জন্ত উদ্ক স্থানের নাম 'নাসিক' 
হইয়াছে। 


৯৭ 


হইয়া থাকে । বৈধিক মহছাজাষ্া. বা।করণ, 
বর্তমান সময়ে অতি অল্প লোকেই পাঠ 
করিয়া থাকেন। বংশীধর শিক্ষা, কল্প, 
বাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ, বেদের 
এই ছয় অঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষা 
ও কল্প অঙ্গ নাসিকনগরে কণ্স্থ করিয়- 
ছিলেন। এক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম প্রায় 
অষ্টদশ বৎসর । 

কিছুকাল নাসিক নগরে বাস করিয়া 


পরে তিনি সেখান হুইভে পদত্রজে উত্তর 
যুখে গমন করিলেন। এইবার তিনি কঠিন 


মরুবৎ পার্বত্য প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া! তাণ্তী 
নদী অতিক্রমপূর্ববক নর্মরদাতীরস্থ ওক্কারেশ্বরে 
উপস্থিত হইলেন। ওক্কারেশ্বর পবিত্র স্বচ্ছ- 
পলিলা নর্শাদার উত্তর তীরে অবস্থিত। 
তথায় নর্শদার উত্তর তীরে উন্নত পর্বতম!লা 
প্রাচীরবৎ দ্ঞজারমান আছে। ওজ্ারেশ্বর 
হিন্দুদিগের একটী পবিস্ত্র তীর্থ, এবং সন্ন্যাসী- 
দিগের একটী ঘড়ি অর্থাৎ মঠের শাখ!* 
আশ্রমবিশেষ । এখানে শিবপুরী, ব্রন্ষাপুরী, 
ও বিষুপুরী নামে তিন্টী স্বতন্ত্র পর্বত- 
শিখর বর্তমান আছে। উক্ত পর্বতোপরি 
সন্নাসীপিগের জাশ্রম নির্শিত। প্রাচীন কান 
হইতে বছুমংখক সাধু মহাত্মা এখানে 
বিদ্যাভ্যাস এবং যোগসাধনায় আজীবন: 
অতিবাহিত করিয়া! থাকেন। বংশীধর এ 
স্থানে কোন সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎকার 
লাভের আশার গমন করিয়াছিলেন? 
এখানে তাহার আশ! পুর্ণ হইল না। তিনি 
কয়েক দিবস পুতসলিল। নর্খ্দা নদীতে দ্গান 
করিয়া মহারাষ্ীর ব্রাহ্মণ ও উক্ত প্রদেশবাসী 
্রাঙ্গণগৃছে অননঘাআ ভিক্ষা) করিয়া জীবন 
যাপন করিতে লাগিলেন। বন্ধুর পর্বতননা্গা 
মধ্যে নামা গুহা ও নাঁনা কুটারে বিচযরখ . 
করিক্কা ঈশ্সিত বস্তর অনুসন্ধান করিলেন: . 
গ্রস্ত ওক্ষারেখর পর্বতে তাছুশ উন্নত 
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:স্তখাপর বহাত্ম! সা পাইয়া তিনি উদ্জায়িমী 
অপর সহাকাণেশ্য দর্শনপুর্বক জোমশঃ 
উত্তর সুখে প্রশস্ত রাজপথ অবলম্ধম করিয়া, 
ঝাজধা্নী দেওয়ান ও লীগরী নগর অতিক্রম 
করিয়া গোয়ালিয়র়ে উপস্থিত হইলেন। 
এখানে তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। 
স্মাজকর্পাচারিগণের সন্দেহ হেতু তিনি 
বিনা দোষে কারাগারে নিক্ষিণ্ড হইলেন। 
পরে রাজবিচাবে নির্দোবিতা এ্রাপ 
হইলে তিনি কারামুক্ত হন। অনস্তর তিনি 
গোষ্কাণিয়য় ত্্যাগপূর্মক গঙ্গাতীরবততণ 
বিঠুর নগরে বান্ীক্ির আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন এবং তথান্ সাধু মহাত্মা ও মহা- 
স্াইীর « ব্রাঙ্গণ পঞ্জিত্তের সৎপঙ্গে বাস 
করিতে লাগিজেন। 
বংশীধর বিঠুর হতে হরিদ্বার কঙ্খলে উপ- 
স্থিত হইয়া, হাবি.কশ, লক্ষ্ণকোলা,ব্যাসসঙ্গ ম, 
দেখ গয়াগ, ভীনগর, কুদ্রপ্রয়াগ, অগন্তযাশ্রম, 
গুপ্তকান,ত্রিদুগিনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি 
মানাস্নে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কেদ!রনাথ 
ভীর্থে উপস্থিত হইলেন। উত্তরাথণ্ডের 
ফঠিন পার্বত্য গ্রদেশে বিচরণ এবং শবষ্লাহার 
হশতঃ বংশধর এক্ষণে গনিতান্ত ক্ষীণকলেবর 
হইলেন । এট সমর সাহার অস্তঃকরণ এক 
পবিত্র সুধাময়তাবে যেন সর্বদা সিক্ত এবং 
উন্মত্ত খাকিত। তিনি কোন দিবস কেবল 
খরণার (নুঈতল জল পান করিয়। বন্ধুর 
পর্ষাতে আরোহণ পূর্বক অগ্রসর হইতেন, 
ফোন ছিন বা যদৃচ্ছালন্ধ ফলযুলার্দি আহার 
' ক্ষাড়িয় কুসিবত্তি করিতেন । হিমালয়ের 
ক্ষিস শৈতা প্রবুক্ত রাত্িক!লে নিত্রা হইত 
: শাঁণ, আই বিশিদ্র নিশীথে তিনি তগবানের 


*' মহারাজ বাজিযাও পেশোয়! পুমা হইতে অনেক 


পুজি আজ্ঞায় গঙ্গাতীর- 
সহী ঠুকে. বাস ফরিগ়াছিনেন। তবযধি ফিঠু, 
বুক সহায়উর আদ আহেন। ও 


মামগান করিয়া সাত । ॥ 
“তেম। এই লোকসবাগষশূ্। সাপে অহা 





জয়ের অরপ্যমত্যে. বছ রাত্রি অতিবাহিত: 
হইল। পরন্ত তিনি সকল প্রকার শারীরিক 
কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। তুঙ্গনাথের পর্বতে. 
আরোপ করিলেন। পরে গোগেস্বর চামেলিঃ 
পিপলচটি, কুমারচটি, খদিমঠ; বিষুহগ্রর/গ, 
পঙুকেশ্বর হইয়া পরিজ ন্বর্গধানতুল্য 
বদরিকা শ্রমে উপনীত হইলেন। 
বদদরিকাশ্রমের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত সন্দর্শন করিয়। তাঁহার মনে অনির্বচনীয় 
ভাবের উদয় হইল। পরে হৃবিকেশে 
ঞ্ত্যাবর্তনপূর্বক, গোবিন্দ স্বামী নামক 
এক মহাত্মার সংসঙ্গে! দীর্ঘকাল বেদান্ত 
শান্ত শিক্ষ। করিয়া ইহাতে পারদর্শিত। লাত 
করেন। ইহীর নিকট অধ্যয়ন করিয় 
তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় পিপুণ হইলেন। এইবার 
তাহার মনম্কীমন] সিদ্ধ হবার উপক্রষ 
হইজল। তিনি দেশে দেশে সম্‌গুরু 
লাভের আশায় ভ্রষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
কোন স্থানেই তাহার মনোমত গুরু 
পান নাই। বারাণসী ধামে দশান্বমেধ 
ঘাটের দক্ষেণ পার্থ গৌড় স্বমীর আশ্রষ 
অবস্থিত । গোঁড়স্বামীর বেদ-পাঠশাগ। 
ছিল। বংশীধর এঠখানে উভমগ্ধণে 
বেদাভ্যাস ও সটায়, সাক্ষ্য পাতঞ্জল মীমাংসা 
বৈশেষিক প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হইর? 
অবশেষে গৌড়স্বামীর নিক্ট দণ্ডাশ্রম গ্রহণ 
পুর বিশুন্ধানন্দ সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হন 
তদবধি ইনি উত্ত আশ্রম অন্যন্তরেই শেষ 


জীবন অতিবাহিত্র করিয়াছিলেন। গৌড়- 
স্বামীর আরও তিন জন শিষ্য সেই সহক়ে, 
বর্তমান ছিলেন। তাহাদের নত্ধ্য বিশ্ব 
স্বামী নামক এক দ্ভী গৌড়নামীর. অত্যঙ্জী 
প্রিয় ছিলেন। বিশ্বরূপ বেদাস্তুশ।গ্তরে বিশে. 
মিপুণ ছিলেন। তিনি এক ছিপ স্বাদ 
বিশ্বদ্ধানস্দের সহিত বিচারে প্যাক হুদ 8... 


বিশ্রী গরতরী। 


৩৯৯, 





পপ] 


০০ ১১ হোখানী বেটা, 
হর কমভিষকালে, ভিশি। স্বাখী বৈগুদ্ধ!- 


নঙ্দ পরশ্ষতাকেই শ্বীরা আশ্রমের 
মোঁান্ত করিগ্লা ঘান। ভাঁ্ার পরবর্তী 
সর হইতে অস্বিতীক্ম পণ্ডিত ন্বষী 
বিপ্ুদ্কানন্দম বেদ-পাঠপালার ছাআদিগকে 
বিগ্যাঙ্গান করিতেন ও কাশীবানী তাবৎ 
পঙিচদগুলীর 
ফালাতিপান্ত করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 
মহিষ! প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশের 
মন্গুয্যই অবগত হুন। অনেক রাজ মহা- 
সাঙ্গ যথাত্মা বিশুদ্ধানন্দেত্ন নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার শান্ত্রাপোচন। শ্রবণ করিতেন। 

বিশুন্ধানন্দ যথা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, 
তিনি কৌপীন ব্যবহার করিতেন। কদাচিৎ 
কখন শীত খতুভে পশুলোম নির্টিত বস্ত্ে 
দেহাচছ।দন করিতেন। 

ভারতবর্ষের বছুসংখ্যক হিকুরাজা 
(হাকে প্রণামীন্বরূপে বনু অর্থ ও নালাবিধ 
মৃল্যয।ন্‌ দ্রব্য উপহার দিতেন) পরস্ত তিনি 
ভা ম্পর্শও করিতেন না। তাহার আশ্র 
মেয় এক প্রান্তে চাতের উপর জাহ্যবী- 
সম্মুখে পিঞ্জরাকতি একটি ক্ষুদ্রঞ্কুটীরে 
কৌপীনমাতর পরিধান করিয়। তিনি একাশী 
উপবিষ্ট থাকিতেন, বৃথ! বাক্যালাপ 
করিতে তাহার কগাপি অতিরুচি হইত না! 

এক দিবস বারাণপীর মহারাজ কতক- 
গুণি উৎকৃষ্ট লেংড়। আমর লইয়া, বিশুদ্ধা- 
মন্দের সন্তুথে স্থাপিত করিলেন। বিগুদ্ধা- 
নব এক একটী করিয়া, ক্রমশঃ সমস্ত আম্ই 
ববানরদ্বিগকে প্রদান কূয্েলেন। তঙ্দ্শনে 
কাশীরাজ বিশ্ষিভ হম, এবং' কিছুই বলিতে 
ভরসা না করিয়া যৌনাবলমবন পূর্বক উপ- 
বিষ খকেন। কোন সময়ে এক ত্তরান্ধণ, 
গ্বানী বিগুধানম্বকে, দুধর্ণনির্িত দোয়া 
ফলযে ঘিখিভ্ধে দেখি 


সহিত শ্াস্বালোচনায়্ 


করষেড়ে 


জিঙ্জাগা করেন, ছে হিজর মহা” | 
শাস্রজ ব্বানীজি মহারাজ, আগছি,সমুহছ.. 
শান্বোজি অবগত খাকিয়াও কিজন্ত সমাস: 
ধর্মের অন্প্‌ শা নুবর্ণ্পর্শ করেন? তীর. 
উক্তিয় উত্তরে শ্বানীজি বলিয়াছিলেন, দেখ 
তোমরা শাস্ত্রের গু মর কিছুই অবগত নহ, 
সন্ন্যাসী শবের সাধারণ অর্থ ত্যাগ এবং 
প্রকুত অর্থ হেধ্াঘেবা, প্রিয়াপ্রিয় পদার্থে 
সমবৃদ্ধি লাভ অর্থাৎ স্পৃহাহীনতা। স্বর্ণ 
স্পর্শ করিলেই পাপ উৎপন্ন হয় নাঁ, আলক্তিই 
পাপের অগ্ত নাম। তগবান্‌ শ্ীক্ণ গীত! 
শাস্ে বলিয়াছেন ঘে-_ টি 
লমলোষ্ট্রীশ্রকাঞ্চমঃ অর্থাৎ লোস্ এবং 
কাঞ্চনে সমবৃদ্ধি হওয়া চাই। 
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্‌ কার্য/ম, কর্ম করোতি থঃ 
স সন্তরাসীচ যোগী চ ননিরঞ্জি ন' চাক্রিয়ঃ। 
অর্থ/ৎ যিনি কর্্মকলের আশ! না রাখিয়! 
সর্বদ! ব।সনাহীন হইয়। কর্্প করেন, সেই 
বাক্তি সন্নাসী এবং যোশিপদবাচা। অক্সি- 
বর্জিত কিংবা সতকর্বর্জিত ব্যক্তি সন্ন্যাসী 
নহেন। এই বাক্য ভগবাগীতার ষষ্ঠ অধ্যা- 
য়ের সর্বপ্রথমেই ধলিখিত আছে। 
বিশুঞ্কানন্দের নিকট শাসন্তর্থ অবগত 
হইবার জন্ত দুর জর্মনদেশব।সী সংস্কত- 
পাঠার্থা পণ্ডিতগণ আগমন করিতেন। 
বগ্তযান কালে পৃথিবীর মধ্যে অপর 
কোন ব্যক্তি তীহার ন্তায় সংস্কত তাবাবিং 
ছিলেন ন|। ১৮৯৮ খষ্টাবে ৯৩ বৎসর 
বন্ংক্রঘ কানে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দেহত্যাগ 
করেঝ। তাহার ননেহ জহুবীজলে ভুবাইয় 
দেউয়। হয়। তিনি মৃত্যুকাল গর্যযত্ব হিপ 
স্থাহগণের নিকট হইতে বাছা কিছু উপ" 
চৌকন্ত্বপগে পাইয়াছিলেন, তাহায় পন্ধি- 
ম্রাণ সপ. লক্ষ মুদ্রা । বর্তমান সময়ে উক্ত 
সুহায় সাহায্যে দত্তী লন্ন্যাসীদের অন্নলন্ের 
বা নির্বাছি হইতেছে। 


লাহিত্য-যংহিত!। 


[১১ খণ্ড ৯ম সংখ 





বিগুদ্ধানন্দ একজন রাজযোগী অর্থাৎ 
করক্ষল্জানের সাধক ছিলেন। তিনি যখন 
জাহ্ুবীতে গান করিতে নামিতেন, গঙ্গার 
'সোপানাষলীর উপর তাহার সেবকগণ উভয় 
শ্পার্থে দণ্ডায়মান হইর1. চামর ঘারা তাহাকে 
ব্যজন ফরিত। তিনি স্কুপদেহধ। রী, তেজস্থী, 
সিংহসদূশ উরতদ্বভাবাপল্প ছিলেন, তাহার 
তোগবিগাসম্পৃহা, কিংবা অর্থলোত কিছু- 
মাত্র ছিল বণিয়া, কেহ কখনও অন্যান 
করিতে পারে নাই। বিশুদ্ধানন্দ ন্বনামধন্ত 


এবং বর্তধান যুগে ভারতবর্ষের অমূল্য রহ 
স্বরূপ ছিলেন। ভারতের হিন্দুমাত্রেই তাহাকে 
শ্বরণ করিয়া! পবিভ্রচিভ হুইত। তিনি 
বেদাস্তের গ্রর্ূত উজির স্বরূপাবন্থা 'গ্রাণ্ত 
হইয়াছিলেন। ব্রহ্গজ্ে। ব্রন্মৈব ভবতি অর্থাৎ 


ব্রহ্মজ্জাত। পুকরুব ব্রদ্ষের সাদৃশ্ঠ লাত করেন। 
তিনি প্রকৃতই ব্রহ্ধ্বরূপ ছিলেন, “দণ্ড গ্রহণ 
মাত্রেণ নরো নারার়ণে। ভবেৎ,৮ এ কথ! 
মিথ।], জ্ঞানদণড ধারণ ব্যতিরেকে কেহ বংশ- 
দণ্ড ধারণে লারায়ণ হইতে পারেন না, ইহাই 
তাহার বিশ্বাস ছিল। 





এক জীববাদ। 


আর্য দর্শনিকগণ জীবতত্ব লইয়া আবহ- 
মান কাল হইতে বিচার করিয়া আসিতে- 
ছেন। এই বিচারের ফলে অধাণ্ম বিদ্যা 
সম্বন্ধে আর্য জাতির সহিত 'গ্রতিযোগিতায় 
অপর কোন ঞ্াতিই নিজ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিপা বিজ্ঞলমাজে অদ্যাপি যশস্থ 
হইতে পারেন নাই। বদ্যপি বর্তমান 
প্রতীচ্য কৃতবিদ্য কতিগন়্ ব্যক্তি অধাত্ম- 
বিদ্যার আলোচনাম্ম নিধুক্ত হইয়াছেন, 
তথাপি তাহারা ষে কৃত পন্থা ধরিয়] 
উঠিতে পারিয়াছেন, ইহাতে কোন প্রবুদ্ধ 
ব্যক্রিই প্রত্যরান্বিভ হইতে পারেন ন|। 
পু:515081 ( চিত্ত সংক্রমণ ) 11517001512 
(সন্মোহন ) অথবা [150০ € আবেশ ) 
প্রভৃতিকে ভিত করিয়া অধ্যাত্মবিভার 
অট্র।রিক। নির্দাণ করিলে উহ! যে দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রবণ বাত্যায় অটুট 
থকিবে এরূপ আশাকে দ্বুরাশা ব্যহীত 
আর কি বল। যাইতে পারে? আর্যাভূমিতে 
যখন এই সকল বিষয়ের চর্চ। অনভিজ্ঞ 
লোকের মধ্যে সবিশেষ দেখিতে পাওয়! 
যায়, তখন তদধুাধিত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই 
এইগুলির মহিমায় মুহ্যান হইতে পারেন 


লা। ফলতঃ বিচারবিধৌত-বুদ্ধি তবদর্শী 
ব্যতিরেকে কে যে ভূতপ্রেতের সাহায্যে 
আত্মবিদ্যার লুখসেব্য সুশীতল সমীরণে 
বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার 
এই মর জগতে বিরল। তবে ইহ! 
লত্য যে, এই প্রকার আলোচনার প্রভ!বে 
তহার। জড়বাদের প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার প্রশস্ত বক্স ভবিষ্যতে প্রাণ্ড 
হুইবেন। 
এই জীবশুত্ব বিচারের প্রকৃষ্ট পরিণ ত 
থে একদীখবাঁদ ইহা মতিমান্কে অবস্তাই 
স্বীকার করিতে হয়; কেন না, জাগ্রৎ ও 
স্বপ্ন অবস্থায় জীবগত পার্থক্য জানগে।চর 
হইলেও সুযুপ্তি অবস্থাতে তৎসম্পফিত ভিন্ন 
তাক আমরা কোন প্রকারে ধরিয়া উঠিতে 
পারি না। জাগ্রত রামের বাহ ও আত্যন্তর 
ক্রিয়াকলাপ তথাবিধ শিমের তথাবিধ 
ক্রিয়াকলাপ হইতে ভিন্ন বটে; কিন্তু 
কুবুত্তিতে-এঁ উভয়ই একীভাবাপন্ন -&ঁ 
উভয়েরই অন্তর্বাপার ও বহিবর্ণাপার স্ব" 
কারণে অন্তগত। এইরূপে স্বপ্র অবস্থাও উহ্থ 
করিয়] লইবে। যেরূপ বিভিন্ন মনুষ্যেত 
হুযুণ্তিতে একীভাব হইয়। থাকে, দেহনপ 





সগৌধ, ১৩১৭] এফ জীবধা | ৪*১ 
তঙ্গিতর় জীঘ ও তৎসম্বদ্ষে দেখিতে | কোন বাধারছিল ন! যে, কার্যয অবস্থতে 
পাওয়া! ঘার। জাগ্রৎ বা ম্বপ্র অবস্থায় | জীবের কাধ্যেপাধি জনিত পার্থকাবা 


বিভি্জতীয় জীবের বিভিরত)] উপলন্ধিকে 
আপাততঃ প্রমা বলিয়া বুঝিয়া লইলেও 
সুযুপ্তিতে যে, নিখিল জীবই একত্ব-জলধিতে 
নিমগ্ন এই ধু সত্যকে কেহই মিথ্য। বলিয়া 
প্রত্যাখান করিতে পারে না। আজ পর্য্যস্ত 
এরূপ দাশনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়। 
আবন্কৃত হয় নই, যাহা ন্ুবুণ্ড জীবের ঠিন্ন 
তাৰ বুঝাহয়৷ দিতে পারে__যাহা জাগ্রৎ ৪ 
ক্প্র অবস্থার স্ঞায় নুবুগ্তকেও ভিন্নতার 
পৃতিগন্ধে কঝুষিত করতে পারে। প্রত্যেক 
মনুষ্যেএই প্রত্যহ সুযুপ্তি ঘবস্থ! ঘটে, কিন্তু 
পর অবস্থার অন্তগুব প্রকৃঠরূপে ণ"ইদমেব 
তত্বং” বগিয়া ধিয়। লইতে পারে, এইরূপ 
ক্ষণজন্ম। পুরুষ অতীব ছুল্লত। 

এই স্থলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে 
যে, যেন্ধপ সুধুণ্ত গ্াবের অবস্থাগত একত্ব 
দেখিয়] জাগ্রৎ-পরপ্র-অংস্থাপন্ন জীবের তথা- 
ভাব শ্বাকার করিতেছ, তদ্রপ এই উতয় 
অবস্থাপন জ।বের পার্থক্য দেখিয়া সুযুণ্ত 
জীবেরও কেন তাহ। বল ন।? ইহার উত্তরে 
বলা বাইতে পারে যে, নুবুণ্তি, জাবের 
মৌলিক অবস্থ।, সুতরাং উৎার একত্বে তাহার 
মৌলিক অবস্থার ক্য নির্বিবাদে গ্রতিপন্ন 
হুইয়। গেল। আর জাগ্রং ও-শ্বপ্র অবস্থ। বে 
আগন্তক মায়বিগাদ বা কার্য্য-তাবাপন্ন 
ইহ! সর্ববাদি-সম্মত সত্য। বদিও এ 
অবস্থা! যুগলকে মায়-বিলাস. বলিতে কে।ন 
কোন মতবাদীর আপত্তি থাকিতে, 
পারে, কিন্তু উহাদের অলৌকিকত্ব ও কাধ্যত্ব 
বিষয়ে কোন মতবাদীরই অস্থযে।গ দেখিতে 
পাওয়! যায় না। পক্ষান্তরে নুযুণ্ডিতে যে 
জীবের মন গ্রতৃতি স্বকীয় উপ।দানে বিলীন 
হইন্া যায় এই*সন্বন্ধেও কোন বিবাদ নাই। 
এই জন্য এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 


নানাত্ব গ্রমাণিত হইলেও কারণ অবধাতে 
তাহার একত্ব অঙ্কুই থাকে । "নুখমন্ব।প সং 
ন কিঞ্দিবেদিষং” এই স্বতি যখন প্রত্যেক 
নুপ্তোখিত ব্যক্তিরই অভিন্ন, তখনযে সুখ 
ও অজ্ঞানান্ুভূতিরূপ , নুষুণ্তি অবস্থা একী- 
ভাবাপন ইহাতে সন্দেহ করিতে পারা যায় 
না। আর লুগুব্যাক্তদিগের শরীরাদিগত 
পার্থকা দাগ্রৎ জীবই অন্থতব করিস্ব। থাকে, 
কিন্ত নৃগ্ত জীব নহে; ম্ুতরাং তথাবিধ 
অবস্থাপন্ন জীবের শরীরাদি-লম্পরকিত 
পার্থক্য জ্ঞানও সুপ্তপাবের নহে। মনে কর, 
যন, উপেন ও নরেন একআ নিত্রিত হইন্না 
পিয়াছে, চতুর্থ হেম আসির়। তাহা দিগের 
বিতিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙগাদি দেখিতেছে। এই স্থলে 
দ্রঃ হেম জাগ্রৎ অবস্থার লোক, আর বহু 
গ্রন্থতি নুদুণ্ডি অবস্থাপন্ন.কিন্তু তাহার! আপন 
শরীরাদি সম্পর্কিত তিন্নতার লেশমাত্র ও 
অনগুতব করিতে পারিতেছে ন।। যদিও 
এ তিন্নতার হ্যায় পরম্পর একত্বেরও জ্ঞান 
তাহাদের নাই, তথাপি তাহ।র। নুযুণ্ত তগের 
পরে প্রস্তাবিত স্্বতির এক্যত্বার! এ অবস্থারও 
এঁক্য বুঝিয়। লইতে পারে। পক্ষাস্তরে উক্ত 
চতুর্থ ব্যক্তি কেবল শরীরাপির পার্থক্যই 
দর্শন করে, কিন্তু তিনি অভ্যগ্তরীণ ঘটন! 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। 

ইছাও বিবেচ্য বে, জীবের প্ররুতশ্বরণ 
চৈতন্থ অংশের ভিন্নত। ব! পার্থক্য প্রম[ণ 
করিতে খন কেছই সমর্থ নছে, তখন 
তাহার উপাধিভূত অল্পান ব! অবিদ্যার 
মূল স্বয্লপেয় পার্থকালিদ্ধির উপর টৈবিক 
পার্থক্য সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে; কিন্তু 
মানব অন্ধ বিশ্বীসের শরণ না লইয়1 বুক্তি- 
বারা কোন গুক্তটারেই অজ্ঞানের মৌলিক 
পার্থক্য বুঝিয়া৷ উঠিতে পারে না? প্রড্যু 


নি 


৭২ 


সুহুপ্তি অবস্থা পর্যযালে।(চন| করিলে উহার 
একত্বই গ্রমাশিত হুইয়| পড়ে। গুতগ্নাং 
এইরূপ আ'ম্থাতে জীবের মৌলিক দানাত্ব- 
স্বীকারকারীকে কি বলির অপ্রান্ত মানির। 
লওয়। বাইতে পাবে? এইব্ূপে যখন জীবের 
নিজ মূল স্বব্ূপ ও তদীয় উপাধিভূত 
অপ্দ্যার মূল স্বরূপ অভিন্ন বলিয়! প্রতিপর় 
ছইত কোম প্রতিবন্ধক দেখ। যায় না, 
তখন একুজীববাদকে বন্ধঘুক্তির বাবস্থ। 
হয় না বগিয়া উপেক্ষ। করা কখন বিচার- 
গাটবের পরিচায়ক হইতে পারে না। 
অবশ্ত আতন্তিকমণ্ডণীর মনে আপাততঃ 
হন্ধমুক্তির ব্যবস্থা না হইবার আশঙ্কা- 
জনিত একট। তীতি আলিতে পারে, কিন্তু 
নৈপুণা সহকারে বিচার করিলে পর 
বন্ধ ও যুক্তির মূর্তিট(ই মানা-কল্পিত বিলাসে 
গরিণত ন! হুইয়। থাকে ন1। যাহ] হউক, 
একজীববাদ সম্বন্ধে যতিপ্রবর বেদাস্ত 
সুক্ত।বলীকার যে যুক্ধিগ্রমাণোপেত সুক্ষ 
বিচার করিয়াছেন, তাহ জিজ্ঞাম্ুমাত্রের 
উপাদের বিবেচনা নিয়ে উদ্ধত করা 
যাইতেছে। গ্রন্থকার প্রথমে অজ্ঞানের 
একন্ব নিরূপণ করিয়া তছুপহিত জীবকে 
এক বলিয়। গ্রমাণিত করিয়াছেন। 
“তথাপি তদজ্ঞ।নমেকমনেকং বেতি 
কথং নির্ণয় ইতি চেৎ একমেবেতি বদামঃ 
কিং তঙ্জ সাধকমিতি চেৎ উচ্যতে। 
লৌকিকী বৈদিকী চাপি নাজ্ঞানে দৃশ্ততে 
প্রযা। 
কার্যাদৃষ্ট্যার্ঘকল্াং চেল্লাঘধাদেকমেবতৎ ।৮ 
শনির্বিষঙ্গ চিনতে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের 
আশ্রয় হইলেও উহা এক ব। অনেক ইহার 
শিরূপণ কি প্রকারে হইতে পারে, এইক্সপ 
যদি বল, তবে উত্তর এই বে, অজ্ঞান সন্বদ্ধে 
লৌকিক গ্রত্ক্ষাতি বা বৈদ্ধিক প্রাণ 
দোখিতে পাওয়। বায় না১.কিন্ত জগতের কার্য 


সািতা-সইতিতকা । 


পপি পাপা 


[১১শ খণ্ড, ৯৪ লংখ্যা। 





দেখিয়। অর্থ/পত্ভি প্রমাণদ্বারা উদার কমন! 


কষ্িতে হয়! বিশেষ্£ নানা অজ্ঞান 


মানিলে গৌরব্‌ হয় বলিয়া! লাঘবতঃ উহাকে 
একই স্বীকার করা যাইতেছে 

গ্রন্থকার স্বন্ংই কারিকার তাবার্থ বাক 
করিতেছেন-_ 

পঅজ্ঞানং কিং বেদসিদ্ধং উত পরত্যক্ষাঙ্গি- 
সিদ্ধং উত পরিবৃশ্তনান কার্ধ্যান্তথা সুপপত্তা| 
কল্পাং। তত্র নাদ্যঃ পূর্র্ঘকাগ্ডসা কর্ম মাত্র- 
বিষয়স্বাৎ বেদান্থানাংচ পরিপূর্ণপচ্চিদানন্ব 
্রক্মমাত্রবিষয়ত্বাৎ তব্রৈব ফগসম্বন্ধাৎ অ্ঞা- 
নাদে। তদভাবাৎ তদ গ্রতিপাদকত্বাৎ। নাপি 
ঘ্িভীয়ঃ স্পষ্গ্রতাক্ষাদিসিদ্ধত্ে বিবাদা তাব- 
প্রসঙ্গাৎ ৷” 

“অজ্লান (মায়) বৈদিক প্রমাণদ্থায়। 
সিদ্ধ বা] গ্রত্যঙ্ষগাদ প্রমাণসিত্ধ অথব! 
অন্ত প্রকারে দৃহমান কার্য -জগতের 
বিশৃঙ্খলা হয় বলিয়া উহা ক্নীর। ১ 
পক্ষ ঠিক নহে, কেন না বেছের পূর্কাণড 
কেবগ বাগ।দি কর্পশাকেই অধিশার করির! 
প্রবর্তিত হইয়াছে । উত্তরকাণ্ড বেদাত্তও 
একমাজ পরিপুর্ণ সঙ্চিদানন্দ ব্রদ্ধকেই বিহন্ন 
করিয়া থকে কেন না উহ্থাতেই সর্বানর্ধ 
নিবৃতিরূপ ফলের সম্বন্ধ দৃষ্ট হুইয়৷ থাকে, 
কিন্তু অজ্ঞান প্রভৃভিতে ণহে) আর উহ্থাতে 
এ ফলের সম্বন্ধ বেদ গ্রতিপ।দন করে নাই। 
এইরূপে ২য় পক্গও দোষ-ষংপৃক্ত, কেন ন। 
অন্ঞ।ন নুম্পঞ্ক গ্রত্যক্ষাদি নিদ্ধ হইলে তা 
লইয়া শান্রকারদিগের এত ঝ!দ বিলম্া 
হইত ন।। 

' গ্রন্থকার জগৎ প্রপঞ্চের পরিণাষ উপাদান 
কারণ মার়া-পর নামক অজ্ঞনকে এক 
বলির প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
এই জন্ত যে, উহ] জীবটচতনের উপাধি। 
আর উপাধির একত্ব ও জর্নেফত্ধের উপর 
উপহিত বন্ব্ব একত্ব ও অনেক শির্ভ় 


পৌষ, ১১১৭ শু. 

'ক্সিতেছে... বলিয়া উপাধিভৃত অজ্ঞালের 
: একত প্রস্তিপযন হুইগে তদুপহিত জীবের ও 
খএকত প্রতিপন্ন হইয় ঘাইবে। 

ক্তপ্মাৎ দ্বতোইপঙ্গেি।সীনম্ত সদা 
ক্বানন্দতৃপ্তন্তাসতনেকবিধ স্থৃখছঃখাগ্ভাস্মক 
প্র“ঞ্বচনানুপপত্যা অজ্ঞানং কল্পযত ইত্যেবং 
হ্থাচাং গত্যস্তরাভাণাৎ। তথাচ কল্গানান- 
মজ্ঞানমেকমনেকং বেতি বিবাদেইপি 
একল্সাপি নিদ্রাদোষন্তানেকবিধ কার্যয- 
নকতন্ত স্বপ্নে দৃষ্টত্বৎ লাখবসহরুতান্তগ।চুপ- 
পর্ভিবিচিত্রশক্তিকমেকমজ্ঞ/নমদার বিশ্রামা- 
তাঁচি ঘুক্তং| অতঞএবাজ্ঞানস্ত জীবে" 
পাধিত্বাতস্ত চৈকত্বাত্ুপাধিক আত্মা 
জীবে। ভবন্েক এব তবন্তি ইঠ্যেকীব- 
ঘাঁদিনে1 বস্তি 

"অজ্ঞান সম্বপ্ধে লৌকিক বা টৈদিক 
প্রমাণ নাই, সুতরাং স্বতঃ অসঙ্গ, শিলেপ, 
নিরন্তর আনন্দপন্দোহ-সংতৃপ্ত, ব্রহ্গাত্ম।র 
পক্ষে মিথাভূত, বিবিধ সুখছুঃখাত্ম কও 
প্রপঞ্চের রচন। অদঙ্গত হয় বলিয়। উপায়াস্তর 
ন। দেখায় অজ্ঞান. কল্পন। কর ব।ইতেছে 
এইরূপ বলাই ষুঁজিযুক্ত। ইহার বিশদ 
ব্যাখ্যা এই যে, যেরূপ স্বপ্ন অবস্থাত্রে একই 
নিদ্র।দোব তুর মাতঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বস্তর 
কারণ হইয়। থাকে, তন্রপ কল্্যমান অজ্ঞান 
এক বা আনেক এই বিষয়ে মতঙ্দ 
থ/কিলেও প্রকারাস্তরে জগৎ-বৈচিত্র্য সঙ্গত 
হয় না বলিয়া ল/ঘবতঃ উহান্বার! বিভিন্ন 
শক্তিশাণিনী এক মায়।র অর্থাৎ অজ্ঞানের 
কল্পনা! করা য/ইতেছে। পক্ষস্তরে এক 
অভ্ঞ।ন জীবের উপাধি হওয়ার তহুপছিত 
আত্মাই জীব হুইয়া উঠিল? সুতরাং উহার 
একত্ব প্রতিপন্ন হইতে কোন বাধ। রছিল না, 
এইন্ একজীবরাদীর! বলিয়। থাকেন। 
. প্যখোস্াস্থপপতিসিদ্ধ।ছবাদিনী ত- 
রপি। প্নঙ্গাদেকাং লোহিতগয়ককাং 
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ধছবীঃ গ্রজাঃ হজমানাং সরূপাঃ। অঞঙ্জো 
হেকো জুষমাণেইসুশেতে জহাত্যেনাং 
ভুক্ততে।গাযজো ইন্স১।” অন্যায়মর্থঃ_অসত্যন্ত 
জগতো! অবিভ্ভাহেতুকত্বে বক্তব্যে সা কিং 
জনতা অজগ্তা বেতি সংশর়েন জন্কেতাথ্‌, 
অঙ্জমিতি। নচাবিদাবাচকপদাভাবঃ অঙ্জ- 
মিত্যন্তৈব স্ত্রীলিগনির্দিষ্টন্ত তন্বাচপত্বাৎ তল্তা 
অনেকত্বং ব্যবর্তর্দতি এগামিতি। তত 
বি চত্রকার্ধযজননসামর্ধ্ং ব্রিগুণাক্ম হেন 
সমর্থযতে লোহিতেত্যাদিনা।” 

অভিহিত অসঙ্গঠিসিন্ধ বিষয়ের অর্থাৎ 
এক অজ্ঞানের অপর পধ্যায় মায়ার প্রি- 
পাদনকাগী বেদমন্ত্রেরও অতান নাই। উহ! 
এই “অনাদি মায়া এক, উহ ব্রিগুণশালিনী 
ও স্বসমানরূপ ববিধ কার্ধঞুনিকা। এই 
মায়ার শরপ লইয়। জীব মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন 
হইল পড়িতেছে এবং. ভোগ লমাপণাস্তে 
ইহ!কে পরিত্য/গ করিতেছে অর্থাৎ আ্মদর্শন 
মুগ বিদেহকৈবগ্য প্রাপ্ত হইতেছে। এই 
জীব ন্বরূপত মায় হইতে তিন ও এক ।% 
এই বেদমন্ত্রের অর্থ এই যে, মিথ্যাভৃত 
জগৎকে অবিগ্তাজনিত বিলে এই সশন্ন 
আসিয়। উপস্থিত হয় যে, উহ। জন্য ব! 
অওন্য, সুতরাং ইহার উচ্ছেপার্থ “অঙঞ্জং 
এই বিশেষণ দ্বারা উহার জন্ত্ব নিষেধ কর! 
হহতেছে। এহরূপ আপতিও হইতে 
পারে না যে, এহস্থপে অবধিদ্ভাবাচক পদ 
নাই, «কন না স্ত্রীপিঙ্গান্ত “অজাং” এই পদই 
তাহার বাচক। “একাং* এই পদদর। 
তাহার অনেকত্ব নিবারিত হইতেছে। 
“লোহিতশুকুকুষ্খ'ং বহ্বাঃ গ্রজাঃ হ্জমান।ং 
সরূপাঃ” এই বিশেষণাবলি , তারা মায়ার 
তিনগুণ আছে বলির! বিবিধ কার্যযজননের 
সামর্থ্য সমর্থন কর] বাইতেছে। : 

“তাদৃশাবিদ্তে পিতন্ত জীবস্থোৎপন্বিং 


নিরসতিউপদ ইতি। তত্ত লীবন্তানেকদ্বং 
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নিষেধয়তি এক ইতি। নম্থু জীথগত- 
মনেকত্ধং লোকে অনুভূয়তে তৎ কথং একত্ব- 
শিত্যাশক্ব্যাতেদক্টোপনিষৎপ্রসিন্বত্বং যুক্তি- 
পিদ্ধত্বং চ প্রসিদ্ধর্থেনে “ছি” শন্দেনাহ 
হীতি। নন্ু শ্বয়ং-গ্রকাশত্রঙ্ধা তিননত্বাজ্জীবন্ত 
কথ: তদ্িলক্ষণ।বন্থ। ইতাত আহ অনুশেতে 
ইতি । তামবিদ্যামন্ুল্যত্য নিপ্রিত ইব শেতে 
অক্ঞানেনাবৃতঃ স্‌ .সুদ্রিতজ্ঞাননেত্রো! ভবতি 
ইতার্থঃ। পশ্চাৎ কার্যযাকারেণ স্থিতাং 
তামেব জুষমীণঃ সেলমানঃ সংসারী ভবতি 
্বপ্রবৃগিবেত্যাহ জুদমাণ ইতি ।” 

উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট অবিদ্যোপাধিক 
জীবের উৎপত্তির নির।স হইতেছে “অজ” 
পরত্ারা। “এক” পদ দ্বারা প্র জীবের 
অনেকত্ব নিবারিত হইতেছে । যখন সকল 
লোকই জীব নান। এই প্রকারই অন্ৃতব 
করিতেছে, তখন কি প্রকারে তাহার একত্ব 
প্রতিপন্ন হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা 
প্রসিদ্ধ “হিশশবদ দ্বারা জীবের এ+ত্বকে 
উপনিষৎ ও যুক্তিপিত্ধ বলিম্না কথিত 
হইতেছে। জীব শবয়ং-প্রকাশ ত্রক্মবূশ হও- 
য়ায় তাহার ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ অবস্থা 
কিরূপে হইল এই আভপ্রার্দে বগ। হইতেছে 
পঅনুশেতে”? । 

ইহার ধ্যাখ্যা এই যে, এ অবিদ্যাকে 
অনুসরণ কারক গীব নিদ্রিত ব্যাক্তর শ্ায় 
ঘুমাইয়া! পড়িয়াছে অর্থাৎ অভ্ঞ।নে আবৃত 
হহইয়। জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত করিয়। লইয়াছে। ইহার 
পরে অগৎকা্যরূপে পরিণত এ আবদ্যার 
হবাসত্ব-শৃঙ্ধলে বন্ধ হইয়!ছে। হছার উদা- 
হরণে স্বপ্রত্রষ্ঠীকে রাখা য।ইতে পারে) এহ 
তি গ্রায়ে ব্যক্ত হইতেছে “ভুষমাণ”। 

নন আবিদ।ায়। অনাদিত্বেন।বিনাশি- 
ত্বাৎ অনিমে+ক্ষ প্রনঙ্গ ইঠ্যত আহ গহাত্যে 
নামিতি। বাকে। তথাত্মতত্বসাক্ষাৎক।বেণ 
নিবর্তরতি ইত্যর্ঃ। ত্যাদ্যা (বাবদ 


সাহিত্য সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা ।, 


কথং তি তামাশ্রিতবানাত্মেত্যাশস্ক্য 
ভোগার্থং হ্বিদাশ্রয়ণং ভোগন্য চ তয় 
জনিতত্বা্দদ। নীং স্যাত্মদর্শনেন গ্রয়োজন- 
শৃন্ঠাং মন্যমানো। জহাতীত্যাহ ভূক্ততোগ।- 
মিতি। তৃক্তে! তে।গে। যয়া৷ সা তথেতি 
বিগ্রহঃ। নম্ববিদ্দাবিশিষ্টস)  জীনত1- 
দ্বিদ্যা য় জীবন্বরগান্তর্ভাবাৎ কথং জহাতী- 
তুাক্তমিতাত আহ অজোহন্ত ইতি। অজে। 
জীব ঃ অন্দ্যাতোহন্ত এব নত্ববিদ্যান্তর্বেন 
জাবত্বং অবিদ্ায়া জড়তাৎ জীবস্য চেত- 
নত্বাজজী বোপাধিত্বেন শ্বীকারাচ্চেতি।” 

আবিদা অনাদ বলিয়া অবিনশ্বর হওয়াতে 
অবিদ।ার অত/স্ত বিনাশরূপ মুক্তি সিদ্ধ 
হয় না এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 
"্প্রহাত্যেনামিতি |” অবিদ্যা যদ্দি উপেক্ষণীয়ই 
বটে, তবে কেন আত্ম তাহকে আশ্রয় 
করিল এইরূপ আশঙ্কায় কথিত হইতেছে 
যে. “ভুজে।ভোগ।ং” অর্থাৎ ভোগের জন্য 
অবিদ্যার আশ্রয় লওয়, কেননা! ভোগ 
অবিদ্য। হইতেই সম্পন্ন হইয়। থকে। পরস্ত 
এইক্ষণে তব্জ্ঞানের পরিপাক অবস্থায় 
উহাকে নিরর্থক মনে করিয়। আত্ম! উহ্াকে 
গরিত্যাগ্‌ করে। ভুক্ত হইয়াছে তে।গ যাহ! 
দঘ্বগা সে ভুক্তভোগ! ইহাই সমাস বাক্য। 
অবিদাবাশষ্ট চৈতন্ত জীব এবং অবিদা! 
বের স্বরূপে অন্তু হওয়াতে জীব কি 
প্রকারে তাহাকে ভাগ করে বগা যায়? 
এই উর্দেশ্তে বলিতেছেন **অজেইন্তঃ 1” 
অজ শবের অর্থ জাব) উহা! অবিধ্য হহতে 
ভিন্নহ বটে। জীব আরদ্যার অস্তভুক্ত 
হওয়[তে অবিদ্যার জীবত্ব গ্রতিপন্ন হইতেছে 
না, কারণ আঁবদ্য। জড় আর জীব চেতল। 
পক্ষান্তরে শান্ত্রকারের! অবিদ্য/কে জীবের 
উপাধিই বলিয়াছেন, তদীয় শ্বরূপ কখন 
বলেন নাই। ঞ 

এক্ষণে গ্রন্কার় উক্ত শ্রুতির অর্থ 





পৌষ, ১৩১৭] 


করিয়া বন্ধমুক্তির ব্যবস্থ। সম্বন্ধে আলোচন। 

করিতেছেন। 

“বন্ধমোক্ষব্যবস্থ। স্তাজ্জীবাভেদে কখং তব। 

বখাদৃষ্টং তখৈবাস্ত তৃষত্বাৎ স্বপদৃষ্টবৎ |” ৯। 
নম্বেক এব চেজ্জীবঃ কথমেকো। মুক্ত 

. একে! বন্ধ ইতি ব্যবস্থিতি: | নম কাজ্রামুপ- 

পভিঃ অনুভভবসিদ্ধত্বদ্বৈতস্ত অনুভব এব 


নোপপদ্যতে একমুক্র্যা সকপসংসারো- 
চ্ছেদ্রা্দিতি চে২ ন অস্তঃকরণাদের্যথ। 
ষখমাবিদ্যকস্য শ্বীকারাৎ করণান্ুপপত্ত- 


ভাবাৎ বিষয়াভাবাৎ প্রাম।ণ্য।নুপপন্তযান্প- 
গর্নোহনুতব ইতি চেৎ তত্র বন্তব্যং কীদৃশে 
বিষয়োহপেক্ষিতঃ ব্যবহারযোগ্যপ্চেদস্ত্যে- 
বাসে পরমার্থণ শ্যুশ্চেৎ কথমেবং ভবিষ।তি 
একত্বস্যৈৰ বেদতাৎপর্য্যবিবয়ত্বৎ তত্রৈব 
ফলপন্বদ্ধাৎ'ভেদপ্য বর্বস্ প্রতিপন্পলোপাধো 
নেতি নেতি ইতি বাক্যেন নিধিধামানতয়! 
মিথ্যাত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ।” 

প্রশ্ন হইতেছে যে, তেষার মতে জীব 
এক হইলে পর ক্ প্রকারে বন্ধন ও মুক্তির 
ব্যবস্থা হইতে পারে? ইহার উত্তরে বল৷ 
হইতেছে যে, অনেক জীববাদপক্ষে যেরূপ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে এক জীববাদ পক্ষেও” স্পদৃষ্ট 
পদার্থের স্তায় সেইরূপই হউক, কেন ন 
উভয় পক্ষেই তুল্যরূপে উহ! দৃষ্ট হইয়! 
থাকে ।” 

গ্রন্থকার শ্য়ং 
করিতেছেন-__. 

জীৰ বদি একই হুইল, তবে কোন 
ব্যঞ্জি বন্ধ কোন ব্যকি মুক্র এইরূপ ব্যাবস্থ! 
কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তরে বন! 
হইতেছে বে, বখন ছৈত প্রপঞ্চ অন্গভব-সিদ্ধ 
তখন কোন বিপ্রতিপত্তিই নাই। আর 
বদ্ধ বল হে, এক ব্যক্তির মুক্তি হইলেই 
নিখিল সংসীরের বিলোপ হওয়ায় অন্ুতবই 
অসগত হইয়া উঠে, তবে ঝলিতেছি | 


এই ল্লোতেব ব্যাথা 


এক জীববাদ। 


৪৩৫ 





হথাযে।গ্য অবিদ্যা-জনিত অন্তঃকরণ প্রভৃতি 
স্বীকার করা বাইতেছে বলিয়া অন্থতবসাধক 
করণের অনুপপতি হয় না। পক্ষান্তরে 
অনুতবের বিষয় নাই বলির! প্রমাণেপ্র 
অসঙ্গতিমূলক অনুভবের অসঙ্গতি হইয়া 
উঠিল এইরূপ বদি আপত্তি কর, তবে তাহার 
ভঞ্জনার্থ বলিতেছি যে, কিরূপ বিষয় তুমি 
চাহ? যদি ব্যবহারযোগ্য বিষয় তোমার 
অভিমত হর, তবে তাহ বিদ্বামানই আছে। 
আর যদ্দি পরমার্থ সত্য (আ্রিকালাবাধ্া) 
বিষয় তোমার অভিষত হয়, তাহা অসস্তব, 
কেন না৷ একত্বই টদিক তাৎপর্ষের বিষয় ) 
একত্বেই সর্বানর্থনিবৃত্তিরপ ফলের সম্বন্ধ 
এবং সর্বপ্রকার ভেদভাবের পবত্রঙ্গে 
&নেতি? “নেতি” বাকা দ্বারা নিষেধ 
করাতে 'প্রতায়মান দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাতৃই 
পিদ্ধ হইয়৷ থাকে । 

“বেদ এব বামদেবাদেন্ত্ানং শ্রয়তে 
ইতি চেৎ সত্যং তস্ত জীবতেদাপ্রতিপাদ্দ- 
কত্বাৎ। শ্রুতার্থান্থপপত্ত্য কল্লাত ইতি চেৎ 
ন নিশ্চিতার্থ জীনৈক্যপ্রতিপাদকবাক্াস্তর- 
বিরোধেন কল্পনান্পপত্তে: | নম একজীব 
পক্ষে একযুক্ত্যা সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন 
একত্ববাদিনং প্রতি সর্বহস্ত নিরূপয়িতু- 
মশক্যত্বাৎ। তগাপি বহুবে। জীবা অনুভব 
সিদ্ধ। ইতি চেৎ ভবতু তথি স্বপ্রবনধ্যবন্থা । 

বামদেবাদির তন্বজ্ঞান বেদেই উপনিষ্ট 
হইয়াছে এইরূপ যদ্দি বল, তবে ইহার উত্তরে 
বলিতেছি যে, উহা জীবের বিভিন্ন গ্রতি- 
পাদুন কেরে না'। ব্ক্তিবিশেষ বামদেব 
বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ শ্রুত অর্থের অনুপপত্তি হয়, 
এইজন্ত উহ! কল্পন। কর] যাইতেছে এইরূপ 
বলাও অসঙ্গত, কেন ন। জীবের সুনিশ্চিত্ত 
একত্ব অভিধ।রক অপর বেদবাকোর 
সহিত বিছ্ু।খ হয় বলিয়। উক্ত কল্পনাকে 
কোন প্রক্কারে অসঙ্গতি দেব হইতে 


85%.. 


সাহিত্তা-সঃছিত]। 
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মিম্ুক্ত করিতে পারা যায় না। গার, 


হদদি বল যে, এক জীববাদ পক্ষে এক বাক্তির 
মুজিতে নিখিল বাক্তিরই যুক্তি এসঙ্গ হুইয়। 
পড়ে, তবে বলিতেছি যে, তাহ1 নহে, কেন 
ন। একত্বধাদীর প্রতি শনেকত্ব ঘটিত সর্বত্তের 
নিন্ধপণ করাই শক্তির অতীত। তাহ 
হইলেও জীব ধে অনেক ইহ] অনু *ব সিদ্ধ 
এইরূপ আপত্তি তুগিলেও কোন ফলোদয় 
হইবার নহে, কেন না পপ্রে যেনধণ একই 
জাব হন্তী থোটক।দি বিবিধ জাব কল্পন! 
করিয়। লয়, সেইগ্প এক জীবেরই কল্পিত 
নানাজীব এইরূপ ব্যবস্থ। হইতে পারে। 

নঙ্গ হ্বপ্রে এক এব শ্বপ্রদূক্‌ পরমার্থপত্যঃ 
অগ্তে তত্মকপিতাঃ সর্ব এএং জাগবেইপি 
এক্ এব পরুমরর্থত্যঃ অন্টে সন্ধে কাল্পতাঃ 
তথাচ বহুনাং মধ্যে কোইদাবেক ইত্যনিশ্চয়ে 
কঃ শ্রবণাদৌ প্রবর্তেতেতি সাধনানুষ্ঠা- 
নাজাঁবেহনিমেক্ষ প্রসঙ্গ ইতি চেৎ নুনং 
দেহাত্মব.দমাশ্রত্য ত্রস্থোহসি, কথমিতি- 
চেৎ, শুণু শ্বপ্লেইন্তে জীবাঃ কলিত। ইতি 
কোহর্থঃ। 

এইরূপ যদি বলযে, স্বপ্ন অবস্থায় এক 
বপ্পরষ্টাই পরমার্থ সত্য, অর্পর সমুদয় জীব 
ত।হারই ভ্রান্তি কল্পন করির। থাকে । এই- 
জন্ত বু জীবের মধ্যে কোন্টি পরমার্থ সত্য 
এবং কোন্টী কল্িত ইহার নির্ণয় না হওয়াতে 
অনিণিষ্ট বিষয়ের শ্রবণ।দিতে কেহই প্রবৃত্ত 
হইবে না, স্থতরাং সাধন-নুষ্ঠঠনের অতাবে 
জগতে কাহারও যুকি সিদ্ধ হইবে না । 
ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে থে নিশ্চয়ই 
ভুমি দেহাঝ্ববাদের প্রলোভনে পড়িয়া 
ভ্রাস্তিতে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়াছ। বদি বল ধে, 
এইরূপ কেন তুমি বপিতেছ, তবে শুন, স্বপ্ন 
এবস্ায় জপর জীব কল্পিত ইহার অর্থকি? 

শকং দেছাদেব গন্ধর্বাহিসংজক1 
ফপ্লিতাঃ উতাজনোপ।ধিকো। জট১বাহন্মদ- 


ভিমতন্তাদশা এব - বহবোহসথ হভান্তেবাং, 
মধ্যে একঃ সতা$ অন্তে কলি! ইতি.। নাদাহ, 
দেহানাং কপ্পিতত্বেৎপ্যবিরোধা। লহি তং 
বা দেহাব্ছিন্নং বাঁ শ্রবণাদ্যখিকারিণং ক্রমই 
যেলাবিনিগষো। দোবঃ স্তৎ। ন ত্বিতীয়ঃ 


(অক্ঞানাবচ্ছিনস্ত স্বপ্নে ভেদানমু গবাৎ। নহি 


পরুজ্ঞনাবচ্ছিন্নঃ পরসা প্রত্যঞক্ষো ভবিতু" 


মর্থতি। তথ।পি তত্তদ্দেছচেষ্টযানুমীয়ত 
ইতিচেখ ন একেনাপানেকদেহচেষ্টা- 
পপত্তেঃ। নৈয়াগ্লিকানাং কামব্যহদশীয়াং 


যে।গিদেহব।” 

দেহণেদেই কি পন্ধব্বাদি নামক নানা 
জীব স্বপ্নে কল্গিত, অথবা আমাদের অভি- 
মত ৰে অজ্ঞানোপাধিক জীব ত্জপই 
অনেকগুলি অনুভূত হয়, এবং এ্গু.লর 
মধ্যে এক সত্য, কিন্তু অপর" সকলেই 
কান্সত ? 

১ম পক্ষ ঠিক নহে, কেন না, নানা শরীর 
কল্পিত হওয়ায় শরার।বচ্ছিন্ন জাবের বন্ধন 
ও মুক্তির ব্যবস্থাতে কোনই আঘাত লগে 
না। পক্ষান্তরে শরীর বা শরীরাবচ্ছিন্নকে 
আমর! শ্রবণাদির অধিব্ঞারী বলিতোছ না, 
স্থতরাং ই বিষয়ে একতর নিশ্য়্ের অভাব- 
রূপ -দাষ আসিতে পারে ন|। 

২য় পক্ষও ঠিক নহে, কেন ন। শ্বগ্ধে 
অজ্ঞনাবিচ্ছিন্ন জীবের তিন্রতা এই জন 
অনুভূতির বিষয় নহে যে, অপরের অজ্ঞনা- 
বচ্ছিন্ন দীবচৈতন্যকে মপরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করিতে পারে নাঃ তথাপি বিচিনন দেহের 
চেষ্টা বিতিন্ন হয় বলিয়া! গ্রতাক্ষ না৷ হইলেও 
উদ্থাত্বার। জীবগত ভিন্নতা অনুমান করিয়। 
লয় যাইতে গারে, এইকপ বলাও ঠিক 
নহে) কারণ এক জীবচৈতন্ত ঘারাও তৎ- 
সম্বন্ধ অনেক দেহের চেষ্টা সম্পন্ন হুইকে, 
পারে। ইহার উদ্াহরণে ন্যার়মন্তের কান্- 
বাহ দশ।র যে|গিদেহকে রাখ! ব|ইতে গারে। 
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*তখদেবাহুপন্ধ'নএরসগ ইতি চেৎ জবি- 
ঘাবচ্ছিন্নং প্রতি ইঠত্বাৎ তততদ্দেহাবচ্ছিরং 
গ্রাতি তত্রাপাভাবাৎ আত্মহাত্রন্তান্ুদং- 
ধাতৃত্বাৎ। অতঞএটবকন্রি্নপি দেছে পাা- 
বচ্ছি্নঃ--শিরোহ্বচ্ছিরস্ত স্ুখং নানলংধত্তে 
পাদে মে সুখং শিরপি মে বেদনেতান্থতবাৎ। 
তথাচ দেছাম্মন্রমমাশ্রিটতাব জীলভেদানু ভব 
ইতি স্থিতং। তথাপি কখমক্সান্থতধ ইতি চেং 
শ্রেতবাং সাবধানেন।” 

ফায়বৃহ দশাতে যোগী যেরূপ সকল 
শন্ধীরের অনুসন্ধন রাখেন, সেরূপ এক 
আত্মার নিখিল শরীর সম্বন্ধে অগ্রসন্ধান- 
কারিস্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এইরূপ আপভিতে 
উত্তর জইতেছে যে, উহা ইষ্টাপত্তি। আর 
স্তায়মতেঞ্ বিভিন্ন শরীরাবচ্ছির আত্মার 
অনুসন্ধানকারিত্ব স্বীকৃত হয় নাঈ, কেখল 
অন্ঞানোপহিত আত্মাকে অনুন্ধানকারী বল! 
হইয়াছে। এই জনাই প্রমতে এক শরীর 
সন্বন্ধেও পাদদেশ.বচ্ছিন্ন আত্মা মস্তকা- 
বচ্ছিন্ন আত্মার সুখ অনুভব করে না। এই 
সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, আমার পাদদেশে সুখ 
ও মস্তকে বেদন। হইতেছে এঃবপ গ্রতীতি। 
এইরূপ প্রণালীতে দেহাত্মত্র।স্তির জনুসরণ 
করিয়াই ষ, জীব সম্বন্ধে বিভিন্নত1 অনুভূত 
হইয়। থকে ইহা স্থিরীকৃত হইল। তথাপি 
হদ্ধি বঝ। ঘে, ইহা কি এুকারে নিরূপণ করা 
যাইতে পারে, তবে সাবধান হইয়] শ্রবণ 
কর। 

“এক এব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বতাব- 
উপমিষন্মাত্রগমে। বস্ততোইন্তি। স এবাজ্সন 
মাশ্রিত্য জীবতাবং লক্‌1 দেবতির্য্যম্মতুদি- 
দেহান্‌ গরিকল্পয তহ্পকরণত্বেন রন্ধাগাদি 
চতুর্দশ তূবনং হা! তেহু দেহেষু কশ্চিঙ্গেবঃ 
কশ্ডিথন্্যাঃ কশ্চিদ্ধিরণাগর্ত: সর্বোষাং আঙ্টা 
কন্ডিত্বিকঃ এপালকঃ কম্চিভঃ সর্বংহার- 
বর্ত]! রুত্রঃ প্রলয়ে তেবামৃপাধয়ঃ সত্বাদি- 


গুণ! স্তদ্বশাত্তেষ1!ং সর্বাং সাদর্ধ্যং অহং পুঃ 
কশ্তিত্বাহ্মপকুমারঃ তেষাং ভক্তিং পুঞ্জা- 
নমস্ক রাদিনা অনুষ্ঠার শ্রবণাদিসাধদহ 
সম্পা্দা মোক্ষং সাধরিযামীতি ঈশ্বরোহপি সম্‌ 
ভ্রান্তো তবতি। জাগরে পুনর্যথোক্ত 
জাগর প্রপঞ্চমুপসংহত্য স্বপ্নে সিদ্রাদোষ 
সঙক্ুতঃ তাদৃশমেব প্রপঞ্চং পরিকল্ায 
তত্তদকেব্্রয়সাধাভোগং ভুক্ষ1 বাশষ্টা- 
দয়ো মুক্তা অন্তে বন্ধা অগমপি, কশ্চিব্ধা 
ছুঃখী সংসারী মুক্তো ভবিধামীতি কররিত্থা 
পুনস্তামবস্থামূপসংহৃতা জাগরং নুযুগ্তিং হা! 
সর্ব ভ্রমনিবৃত্তিক্ূপাং গ্রাপ্মোতি ইতি ।” 
একমাত্র উপনিষদ্গের গমা নিতা, শুদ্ধ, 
বুঙ্ধ, মুক্ত স্বভাব এক বরন্ধাস্থাই বস্তুতঃ বর্ত- 
মান রছিয়াছেন। তিনিই অজ্ঞানের বশীতৃত 
হইয়া! জীবভাবে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়াছেন এবং 
নিজ দেকের উপকরণ স্বরূপ রক্ধাগড প্রভৃতি 
চতুর্দশ ভূবনের স্ষ্টি করিয়া দেখত] তির্ধযকৃ- 
ও মনুষ্য দেহ কলনা দ্বার এ দ্নেক সযুকের 
মধো কাহাকফে দ্েবতা, কাহাফে মনুষ্য 
কাহাকে সর্বষ্টা হিরণ্যগর্ভ, কাহাকে 
পালক বিষু এব$ কাহাকেও প্রলয় কালের 
সর্বসংহর্তা রুদ্র মানিয়া লন। পক্ষান্তরে 
ইহাতেই নিবৃত না হইয়া! তাহাদের উপাধি 
সন্ব গ্রতৃতি গুণ ও তজ্জনিত সকল সামর্থ্য 
ছঙ্গীকার পূর্ববক্ষ অমুক ব্রাহ্গণকুমার আমি 
পুঙ্জা নমস্কারাদি বিধানে তাহাদিগের প্রতি 
ভক্ষি করিব এবং উহ্থার গ্রতাবে শ্রবণ মনন 
প্রভৃতি সাধন সম্পাদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত 
হইব, এইরূপ প্রণালীতে প্রকৃতপক্ষে 
ঈশ্বর হুইয়াও ত্রান্তিতে নিষগ্ত। এ শুদ্ধ 
মুক্ত আত্মাই জাগ্রৎ অবস্থায় সুখ হুঃখ 
প্রসৃতি প্রপঞ্চের উপুভোগ করিয়া দ্দাবার 
উহার উপসংহার পূর্বক শপ্ন অবস্থায় উপ- 
মীত হয় । এই অবস্থাতেও নিদ্রদেষ জনিত 
এরূপ বিবি প্র“ কল্পনা করিয়া! জয় এবং 
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যখাযধ শরীরক বা এ্রিয়িক ভোগ উপ- 
ভোগ করে। পশ্চাৎ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুক্ত 
অপর সকণে বন্ধ. আর্মও কোন দুঃখ- 
সাগরে নিমগ্ন সংলারী বন্ধ জীব, কিন্ত কালে 
ঘুর হইয়া যাইব এইরূপ কল্পনাতে অঙ্গ 
ডালিয়া দিয়া এ অবস্থার উপসংহার পূর্বক 
জাগ্রং বা নিখিল ভ্রান্তির নিবৃতিরূপ স্ুযুপ্ধি 
অবস্থা গ্রাপ্ত হয়। 

এবং সৃতি এক এবাত্ম! পরিপূর্ণ? স্বয়ং 
প্রকাশানন্দস্বভাবঃ শ্বাজ্ঞানবশ্াজ্জীবঃ সংসা- 
ঝবীত্যাদিপব্বাভিধেযে। ভবতীতি ন তান্তঃ 
ফশ্চিৎ সংসার সন্ভাবায়তুমপ শক্য ইতি 
স্থিতং। তন্তৈবানাদিসংসারস-ঞ্চত পুন্য- 
নিভযক্ষালিতকম্সবল;য  বৈরাগ্যাদলম্পন্নণ্য 
শান্ত্রাচাধ্য প্রলাধ।সাদিত. আদএনৈরন্তর্ 
ঘার্থকলাদিসেবিত শ্রবণমনন[[দ ল1ধন- 
গাটখস্য বদ! তন্বনন্যা,দ বাক্যোথপাক্ষাৎ- 
কার উদয়মাসাদয়তি তদা! অজ্ঞানততৎকাধ্য 
সর্বমুপসংহতা স্বানন্দতৃত্তঃ ন্বমহিক্সি [স্থতে। 
মুক্ত ইতি ব্যবহারভ।গ, ভখতি।” 

তস্যামবস্থায়াং ন তান্তঃ কশ্চিৎ 
ংসারী তেনাহুতুয়মানং দ্ৈতং ব! কাঞ্দ- 
স্তীতি রহুসযং |» 

ইহ! দ্বারা এইরূপ স্থির হইলফে,ম্ব- 
প্রগাশ। আনন্দন্বরূপ, পরিপূর্ণ, এক 
আত্মাই অন্ঞানের অধীন হুইন্পা ভাব ও 
সংলারী ইত্যাদি আখায় আভঠিত হুহরা- 
ছেন। এ মত্মমরই অনাদি কালের সাঞ্চত 
পুণ্য সমূহ ছারা পাপরাশি নির্মল হুইলে 
বৈরাগযাদি লাত হুর, পরে শান্ত ও গুরুর 
প্রসাে সুদীর্ঘ কাল হইতে নিরস্তর অন্ুরক্ 
হৃদছে শ্রবণ মনন প্রভৃতি সাধন্দক্ষত1 দ্বারা 
যখন তাহার তত্বমমি মহাবাক্যোথখ আত্ম- 
সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তখন অগ্তান ও 
তজ্জনিত নিখিণ কার্যরাশির ০উন্মূলন 
করিয়া ডিনি নিজানন্দ পররিত্প, আপন 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 





মহিমায় আপনিই স্থিত ও মুক্ত ইত্যাদ 
বাবছারের ভাঙন হইক্! থাকেন। 

পাঠকঃ বতি গ্রবর বি্বংকেশরী বেদান্ত 
মুক্তাবলী-প্রণেতার এক-জীববাদ বিষয়ে 
যুক্তি পুর্ণ আলোচনা শুনিগেন। আহ্বন 
এক্ষণে মহামহোপাধ্যার অপায় দীক্ষিতের 
“বেদাস্ত দিদ্ধান্তলেশোশদ্ধত এক জীৰ 
বাদের অনুশীলন কর! যাউক। 

“অথায়ং জীব এক উত্তানেকঃ অন্ু- 
পদ্দোক্তপক্ষাবলম্বিনঃ কেচিদাহুঃ একে! 
জীবন্তেন চৈকমেব শরীরং স জীবমন্তানি 
্বপ্নৃষ্টশরীরাণীব নিজ্জাবানি তদজ্ঞান- 
কলিতং সর্ধং জগৎ ত্য শ্বপ্রদর্শন বদ্যাব- 
দবিদ্যং সর্ব্বো বাবহারঃ বন্ধমুক্তব্যবস্থাঁপ 
নাস্তি জীবন্তৈকত্বাৎ। শুকমুক্তাদিকমপি 
স্বাপ্রপুরুষাস্তরমুক্ত্যাদিকমিব কলিতং। 
অত্র 5 সম্তভাবতলক্কনশক্কাপন্যক্ষালনং ন্বপ্প” 
ৃষ্টান্তনলিলধারট়ৈব কর্তব্যমিতি। 

জীব ঈশ্ক৫র নিরূপণের পরে জীব এক 
বা অনেক এহ সম্বন্ধে অন্ুশীণন 
হুইতেছে। 

শত্রহ্ধৈব শ্বাবিদায়া সংসরতি স্বাবদ্যর়া 
পরিমুচা্” ইত্যাদ ভায্যোক্রপক্ষ[বণস্বট 
কোণ মনীষার! এইপীপ বালর! থাকেন যে» 
পীব একই বটে এবং উহা ত্বার! একহ শরীর 
সজীব, [কন্তু অপরাপর শগার স্বপ্রদৃষ্ট 
শরীরসমূহের স্তায় নিব মাত্র। 
একই জীবের অগ্জান সমস্ত জগতের কল্পনা! 
করি! লইয়াছে। এবং উদার অবিদা! 
নিমূল না হওয়া পর্য/গও শ্বপ্র দশনের হ্যাক 
সমস্ত ব্যবহার হুইর। থাকে। পক্ষান্তরে 
জীব এক বলি মুঞ্রও কোন ব্যবস্থা নাইঃ 
শুকদেব প্রভাতর মুক্তিও ন্পনদৃষ্ট অপত 
পুরুষের মুক্তির ভার করনা-প্রহ্ুত। এই 
মতে গুরু ঈথর প্রন্ৃত্ধি অপর চেতন বস্তর 
অস্তহ্থ ব্যাতরেকে ফি গ্রকরে তন্থজানের 





পোঁধ, ১৩১৭] 
উদয় হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কার 
নিবৃত্তিও স্বপ্র দৃষ্টান্ত ছ্বারাই করিয়া 


লইবে। 

প্অন্তে তু অশ্মিযেকশরীটৈ ক্দীববা'দ 
মনঃ প্রতায়মলভমানা অধিকন্ত ভেদ. 
মির্দেশাৎ গোকবনু. লীলাটকবল্যমিতাদি 
শৃত্রৈর্জীবাক্সিক ঈশ্বর 'এব জগতঃ অআঙ্া ন 
জীবস্তস্যাপ্ুকামত্বেন . গ্রয়োজনাভাবেইপি 
কেবলং লীলরৈব জগতঃ ক্্টিরিতাদি 
প্রতিপাদয়স্তিঃ বিরোধং চ মন্তমান! হিরণ্য- 
গর্ভ একো ব্রক্মপ্রতিবিষ্বো যুখ্যো জীবঃ। 
অন্যে তু তত্প্রভবিশ্বভৃভাশ্চিন্্রলিখিত- 
মনুষ্যদেহার্পিতপটাভাসকল্প। জীপাভাসাঃ 
সংসারাদিভাজ ইতি সধিশেযানে কশরীদৈ ক- 
জীববাদমাতিষ্ঠন্তে।” 

অপর এক-জীববাদীয়! এই এক শরীর- 
বিশিষ্ট এক-জীববাদে প্রতায়ান্িত নচেন। 
কাহার মনে করেন যে, প্অধিকন্ত ভেদ- 
নির্দেপাৎ” এবং “লোকবত্ত, লীলাক্বল্য'” 
ইত্যাদি বেদান্তস্ত্র, জীবাতিরিক্ত ঈশ্বরই 
জগতের অষ্টা, কিন্তু জীব নচে, এ ঈশ্বরের 
সৃষ্টিতে কোন প্রয়োজন না থাকলেও মাপূু- 
কান হওয়ার ঠিনি কেখল লীপাখে্টঠুর জন্ 
জগৎ রচনা করিয়া লন, ইহা! প্ররতপাদন 
করে বলিয়া এইরূপ একজী'বাদে বিরোধ 
হইয়া থাকে ; 
পরক্র্ষর এতিবিস্বভৃত মুখা জীব, অন্য 
সকলেই চিত্রলিখিত মনুষ্যুশরীরাপিত 
চিন্রাভাসের স্তায় তদীয় গ্রতিবিশ্বরূপ জীবা- 
ভাস মাত্র। এই জীবাভাস সমূচ্ই জন্ম 
মরণ প্রভৃতি সংন্যতি চক্রে পতিত। এইরূপ 
প্রণালীতে প্র একভীববাদীরা সবিশেষ 
অনেক শরীরবিশিষ্ট একজীববাদ ন্বীকার 
করেন।* 

“অপরেঞ তু হিরণ্যগর্ভস্য প্রতিকল্পং 
তেদেন কন্ত হিরণ্যগর্ভন্ত সুখ্যং জীবত্বমিত)ত্র1 


এক জীববাদ। 


সুতরাং এক হছিরণ্গর্ভষ্ | 


৪০৯ 





নিয়ামকং নাম্তীতি মন্তমানা এক এব জীবে: 
ইবিশেষেণ সর্বশরীরমধিতিষ্ঠতি। নটৈবং 
শরীরাবয়বভেদ ইব শরীবভেদেহপি পর্ম্পর- 
সুখাদানুসন্ধান ্রসঙ্গঃ জন্ম।স্তরীয়সথখাদযম্থ- 
সন্ধানাদর্শনেন শরীরভেদস্ত তঙ্দননুসন্ধান- 
প্রয়োজকত্বক্রিপ্তেঃ ফোগিনস্ত কায়বৃছ- 
স্থখাস্তনূসন্ধানং বাবহিতার্থগ্রতণ বদেধাগ- 
প্রচাবনিবন্ধনমির্তি ন ততছুদাহরণ মা 
বিশেষানেক শরীরৈকজীবধাদং রোচয় স্ত।” 
প্রস্তাবিত ছুই শ্রেণীর এক-জীব্বাদা 
হইতে অপর এক জীববাদীর। স্বীকার করিয়!] 
থাকেন যে, করপভেদে (হরণাগর্ভের পরিবর্ডন 
হওয়ায় কোন্‌ হিরণাগর্ভ মুখ্য জীব এই 
বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নাই বলিয়৷ একই জীব 
নির্বিশেষে নিখিল শরীরে অবস্থিতি করেন। 
এই মতে এইরূপ আপাত্তও হইতে পারে না 
যে, যেরূপ এক দেহের বিভিন্ন ভঙ্গ গরাত্য য় 
স্থখ দুঃখ গুভৃতি এ দেহাভমানী জীব 
উপশন্ধি করিয়া! থাকে, সেহরূপ এক শরীরা- 
বাচ্ছন্ন জীবের অপর শরীর সম্পফিত সুখ 
£খ প্রভৃতির উপলন্ধিকেন হয় না? ইহার 
উত্তর এই যে, কোন জীবকেই জন্মাস্তরীয় 
দেহের সুখ দুঃখ” ভাত উপলান্ধ ক।রতে 
দেখা যায় ন।,এইজন্ত শরীরভেদকেহ প্রপ্রকার 
সুখ হুঃখাদির অশন্রভব না হয়! সম্বন্ধে ক্রিপ্ত 
প্রয়োজক বলিতে হুহবে। তবে যোগীদের 
যে, কায়বৃহ অবস্থ।তে নিখিল শরীরেরই 
সুধহঃখ।দি উপলান্ধ হয়, ইহাও তাহাদের 
সন্বন্ধে দুরস্থ বস্তগাশির প্রত্যক্ষ অনুভবের 
ন্যায় যোগঞ্জ মহিম! জনিত; স্থতরাং ইহাকে 
উদাহরণে রাখিয়া এক শরীরাবচ্ছন্ন জীবের 
পক্ষে অপর শরীর সম্পকিত সখ ঢুঃখাদির 
উপলব্ধি প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অত «বৰ 
এই মতবাদীরা নির্বিশেষে অনেক শরীর 
বিশি্ই একজীববাদ মানিয়! থাকেন। 
বেদাতইদুক্তাবলী ও বেদান্ত নিদ্ধান্তলেশ 


৪৮৪ 


এঃ ঘুগলের ঘুক্তিপূর্ণ গবেষণা হইতে ইহা! 
বুঝতে পারা ঘ্বায় যে, মহামায়া কার্য 
ফপাপ বিতিন্ন প্রকারের হইলেও মস্ত? 
তিনি একই ব্ঃটন) সুতরাং তছুপছিত- 
চৈতন্য জীবও তিল জিনিব। এই নিখিল 
গ্রাপঞ্চের পরিণাম উপান্দান মহামার়ারই 
নামান্তর অজ্ঞান ও অবধিদ্যা। ইান কারণ 
ক্সবস্থাতে ভিন্নহার জঞ্জাল মিটাইয়! একত্ব 
পদ্দে সমাসীন হইব থাকেন? [কন্ত দুঃখের 
বিষ এই যে, এইরূপে অবস্থিতি তাহার 
পক্ষে চিরকালের জন্ত হয় না। তিনি একত 
পদ সমাদীন! হুইয়াও আবার কার্ষ্যোন্মুখী 


হইয়া পড়েন। এই কার্যাম্মুধতাই 
উহার নানান্ব বিকার ডাকি! আনে 
মর্থাথ তিনি বিভিম্না অনির্বচনীয় 


রূপে পরিণত হৃইক্। তথাবিধ বিৰিধ 
গেল! খেলিতে থাকেন। এই. খেলার পর- 
গামেই এক শুদ্ধ বুদ্ধ সদাশব ক্রঙ্গাত্ম(কে 
ভিন্নতা-পঞ্ষে নিমগ্ন বলিয়া বোধ হয়। পরস্ত 
বিচার-বিধো তবুরদ্ধ বিশেষদশাঁ এইরূপ 
পাঁরণাষের মধোও পরমার্থ সতারূপে একত্বই 
দেখিতে পান। যদ্যপি তিনি সর্বথারূপে 
নানাত্বকে প্রতীতির চঁতুঃসীমার বার 
করিতে পারেন না, তথাপি উহাচক কদাপি 
সম্যতার সহিত সামানাধিকরণা সম্বন্ধে সম্ব্ 
দেখেন না। এইন্প সম্বন্ধ বিভ্রাটটা কেল 
অগ্রবুদ্ধ সমাজেই আসন জনাইয়া বসিয়াছে। 
তাহারাই নানাত্বের লাম লাবণ্যে আতম্মহার! 
ভুইয়া “দেছি পদপল্লবমুদারং নীতির 
ভ্ববদ্য ভাবে ভুবিয়া যান। এই শ্রেণীর 
কোন কোন শ্বনামধন্ত মহাশয়ের একই 
র্যক্তিকে স্ত্রী পুরুষ ঘটিত দ্বৈতাবকারে 
বিকুত করিয়া তুলেন এবং জ্মাশ্চর্যের বিষয় 
প্লই যে, সী বিকৃতান্বের প্রভাকে করস্ধাত্। 
ঝ[লতেও জজ্িত্র হনন!। 

এক জীববাদের চরম সৃষ্াস্ত হখন 


লাহিত্য লংক্ষিতা | 


1 ১১শ খন এম-স্খ্যা। 





নির্বিশেষে নেক শরীর বিশিষ্ট এক 
জীববাদ হুইল এং শরীরতেগই নিন 
জীবের বিভিন্ন প্রঙ্গারে সুখ ছুঃখ প্রতি 
অনুতশ্রে নিষ্কামক। তখন প্রচলিত 
পরলোকট। এই মতে মন্ষেচ ভাবাপনন ন। 
হুইর রহিল না। আর মৃত্াই বে পরীরের 
অস্তিম সীম। এই বিষয়ে আপামর প্রত্যয় 
ব্বিত। তরে যে অনাদদিকাল হইতে মুক্তি 
পথ্যন্ত স্থারী না"! লিঙ্গশরী:রর কথা শ্রুত 
হইয়া আদিতেস্থ এবং মৃতার পরে এ 
শরীরের আশ্ররে জীবের উৎ্ক্রমণ প্রভৃতি 
হর! থাকে, ইনার মুলে অন্ধবিশ্বান ব 
বিচারবিভ্রাটকেই দেখতে পাওয়া! যার এ 
বিশেষতঃ বেদান্তের সুখ, সিঙান্তে ছ্বিসত্তাবার 
অর্থাৎ পঠক্রদ্মের পারমার্থিক সন্ত ও তদ- 
তিরিক্ বস্ত মাজের প্রাতিভামিক সন্ত 
দেখিতে পাওয়া বায়। পারমার্থিক সভার 
অর্থ এক ভাবে অনাদি অনস্তকাল অবস্থিতি 
এবং প্রাতিভাসক সভার অর্থ কেবল 
প্রতীতিকালে অবস্থিতি, কিন্তু উহার 
পুর্ব্বে ও পরে অভাব। সুতরাং এইকপ 
অবস্থাতে অনাদিকাল হইতে মুক্তি পর্যান্ত 
স্থায়ী বদ্ধ 'তিরিক্ত আনংখ্য লঙ্গ শরার 
মানিয়। লওয়! কোন প্রকারে এ দিদ্ধান্তের 
অনুমোদিত হুইতে পারে না। ব্রঙ্গ।তিরিজ 
ভাব লাঝ্জেরই যে প্রতিভামিক সত্ত। এই 
সম্বন্ধে শ্ধগুন খণ্ডখাদ।” “চিতসুখী” ও 
“বেদান্ত মুক্তাবলী” গ্রতৃতি গ্রন্থে যুকিপূর্ণ 
হুঙ্ষ গবেষণ! দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রবন্ধা- 
স্তরে এ বিষয় আলোচন! করি5 ইচ্ছা 
রহ্ল। 

এই একজীববাদকে ভাষ্য ও বার্তিক- 
মুলকই বলিতে হইবে? কেন না বৃহদারণাক 
ভাষে ও খান্তিকে এইরূপ দেখিতে পাও! 
যায় যে,“বদ্ধৈব সবাবিদ্যয়। সংস্রতি শ্ববিদ্যয়া 
পরিমূচ)তে*। পরাগলুনোঃ স্মৃতি প্রাণ ব্যাধ- 


পৌষ ১৩১৭] 
ক্তাবো নিবর্ততে | বখৈবমাত্মলোইজ্ঞস্য তত্ব- 
অপ্যাধিবাঁকাত১1” এই ভাষ্য ও বার্ডিকের 
তাৎপর্য এই বে, প্রকৃতপক্ষে কুস্তীতনয় কর্ণ 
যেরূপ অন্তানেরুবশবন্তাঁ হইয়। আপনাকে 
আাধাপুর্$বলিয়,বিশ্বাস করিয়।্রলইয়াছলেন 
বং এই জন্ত তাঁহাকে অনেক কষ্টভোগ 
করিতে হইয়]ছিল। পশ্চ।ৎ কোন। কারণে 
অজ্ঞান দূরীভূত হইলে পর.।তিনি ষে কুস্তী- 
সুত ইহ] শ্বতিতে জাগরূক হওয়ায় শ্রেয়ঃ ও 
শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ পরক্রহ্গ 
আনি অনিদ্যাব্ত হইয়া,আপন।কে .জীব- 
জূপে কল্পনা করিয়া লন এবং এই জন্য 
আপনার নিত্য নিরতিশপ্; আনন্দ শ্বরূপ 
ভুলিয়া জল্মমরণরূপ সংস্থতি ও তজ্জনিত 


শেষ ছঃণ তোপ করেন) পশ্চাৎ তত্বজ্ঞনের ৃ 


৪১১ 
প্রসাদে ঃঅনিস্তার নিবৃত্তি হওয়ায় শ্বরূপা- 
নন্দে 'অবস্থিতি করেন। এই স্প্ে 
প্অবিদ্যয়া” এক বচন দ্বার আবি] থে 
এক, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । ্ুতরাং 
অনিদ্যারূপ উপাধি এক হুইল বণিক্। 
তছপহিত চৈতন্ক্ূপ জীবগড একই বটে। 
পক্ষান্তরে ;কার্ধযভূত অবিদ্যার বিভিশ্নতা দুষ্টি- 
গেচর হইলেও: হযণরূশিশী তিনি ষে 
আমাদের বিভিপ্ন গ্রন্থার বুদ্ধির অতীত, 
এই [বিষয় ইতঃপূর্ববে সুধুপ্তি অবস্থাক 
উদ্বাহরণ দিয়া সপ্রমাণ কব গিয়াছে। 
ফলতঃ জীবের নানা জ্ঞানটা বিশেধদশীর 
নিকটে কোনরূপেই প্রমা৷ থলিয়। প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না। কাগেই একজীববাদের 
বিজয় না হইয়। রহিল ন।। 


মানদা। 


ওও 

কলিকাতায় প্রজ্যাগত হইয়া, গদ/ধর 
পেখিল ধে, তাহার নামে একখানি, শমন 
আসিয়াছে; পুলিস আদালতে অক্ল।মীর 
পক্ষে তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে; আসামীর 
মাম বলদেব আচার্য ; আগামী সোমবার 
মকদ্ষঘার দিন ধার্য হইয়াছে। আলামী 
চৌর্্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে। আপনার 
স্মর্ণশক্তিকে বিশেষরূপ প্রগীডিত করিয়াও 
গদধর ম্পরণ করিতে পারিল না যে, এই 
চুরির আপামী বলদেব আচাধ্যটি কে। 
অনেক চিন্ত। করিল, কিন্তু ই নামটি কথর্নও 
শুনিয়াছে বলিয়! তাহ।র মনে হইল না। 

সেমবারে পুলিস আদালতে উপস্থিত 
হইবার পর, এ সমন্তার মীমাংসা হইল। 
তখন দে জ।নিল যে,চুরির আসামী বলদেব 
আচার্য্য আর কেহই নথে, সেই ঘটক ঠাকুর | 
ঃ ৫৪ 


ঘটক ঠাকুর অনেক গীড়াপীড়ির গর 
পুশিশের কর্মচাণ্চিগণকে বলিতে বাধ্য 
হইয়াছিল যে, তাঁহার কচ্ছ-প্রচ্ছাদিত বজত 
যুদ্রা সকল ঘটক্তার পুরস্কার-ম্বরূপ সে 
আলিপুরের জজ-আদ!লতের উকিল গ্রীক 
বাবু গদাধর মুখোপাধা।য়ের নিকট প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। তাহার এ বাকোর যথার্থত। 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সাক্ষিত্বরূপ পে 
গদাধরকে আহ্ধান করিয়াছিল। গদাধর 
আদাপতে আসিয়া, বিচারকের নিক্কট সকল 
কথা বিকৃত করিয়া, বেপমান্‌ ব্রাক্ষণকে 
পুণিষের ভীম কবল হইতে মুক্ত করিস! 
দিল। ব্রাঙ্ছণ আপন বজ্ঞোপবীভ জাপন 
সম্প্রদারিত হস্তের অঙগুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে 
ধারণ করিয়া, গদাধরকে আশীর্দাদ করিয়া, 
এবং জলপুরুচক্ষু ও টাকার পু টুপি. লইয়] 


8১২ 
ট 
পাচ শত টাকা ছিল না। 
থাক্‌ট হাহ। ছিল, তাহার পক্ষে তাহাই 
ঢেবু। - 

উপরোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনায় গদাধরের এক 
মছ। উপকার ঘটিয়াছিল। সে কলিকাতার 
পুলস আদালতে পরিচিত হুইয়াঁছিল। 
সাক্ষ্যগ্রহণ কালে তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ- 
যুক্ত উৎকৃষ্ট ইংরাজি বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
প্রধান ইংরাঞজ-বিচারক বলিয়াছিলেন ধে, 
এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজি তিনি জার কখনও 
অন্য কোনও বাঙ্গালীর মুখে শ্রবণ করেন 
নাই। বিচারকের এইরূপ উক্তির পে ফল 
হওয়! সম্ভব ছিল, গদাধর সে ফল লাত 
করিয়াছিল। ইহার পর, আলিপুর 'জাদা- 
তের ন্যায়, পুপিষ আদালতেও প্রত্যেক 
জটিল বিচার বাপারে বিচার গ্রাধিগণ 
গদাধরের আশ্রয় গ্রাঃণ করিত, এবং আইন 
সম্বন্ধে তাহার সুগভীর জ্ঞানের দ্বারা পরি- 
চালিত হইয়া আপনাদিগের শ্াধ্য স্বত্ব রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইত। তাহার সুখ্যাতি 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িল। সকলেই 
জ।নিল যে, কলিকাত|তে তাহার ন্য।য় পার- 
ঈশর্খ আইনজ্ঞ ব্যক্তি ব্বার নাই। ইহার 
পর গদ্াধর যখন দি, এল” পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হইয়া, হাইকোর্ট ওকালতি আর্ত করিল, 
তখন যুখে মুখে তাহার সথষশঃ কান্তিত হইল। 
দিকৃসকল তাখার যোগ্যতার যশোগানে 
ধরবানত হইয়] উঠিল । স্বয়ং লক্ষ্মী গদ্াধরের 
খ্যাতিগান শুনিয়া, তাহার প্রতি কগাকটাক্ষ 
ঘর্ষণ করিলেন; আপনার ভাগার খুলিয়া 
অর্থরাশি গদাধবের পদে ঢালিয় দিলেন। 
ষে দীন বালফ একদিন চারি ক্রোশ পথ 
নগ্রপদে পরিভ্রমণ করিয়া] বিছ্বারস্ত করিয়া- 
ছিণ, আজ সে কলিকাতার্কটি মধ্যে একজন 
ধান ব্যক্তি । [বয় সম্মানে, সম্পদে 


গাছিত্য-সংহিতা। 


পিয়া গেল। ব্রাঙ্গণের পুট্লিতে আর | তাহার মত তখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশে আক 
ত। না| কেছিগ? 


[১১শ খু, এম সংধ্যা। 





আমরা'ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যুক্ত 
রত্বেশ্বর বাবু মানদাকে কলিকাতায় গদা- 
ধরের নিকট পাঠাইত্তে অভিলাধী ছিগেন 
ন1। কন্তার প্রতি তাহার অত্যধিক স্মেহ পযুকা 
তিনি মনে করিতেন ধে,কলিকাতাঁয় আপিয়া 
স্বামিগৃহে বাস করিলে সে অতান্ত ছুঃখ 
পাণ্ড হইবে। স্ব-আহার এবং অভিলাষ- 
অনুযায়ী বসন-ভূষণ কিছুই প্রাপ্ত হইবে না, 
এবং অতিরিশ্তঃ গৃহকার্য্য করিয়া অসুস্থ 
হইয়। পড়িবে। কিন্তু কয়েকট। ছুটী উপ- 
লক্ষে অবসরমত শ্বণুরালয়ে আগত হইয়া 
কলিকাতা সম্বন্ধে নানাব্ধূপ গল্প করিয়া, 
গদ্দাধর কলিকাতা-দর্শনাভিলা'ষণী বাপিক" 
মানদার মনটি বিশেষপ বশীভূত করিয়। 
লইয়াছিল। এবং তাহার মনোযধ্যে এরূপ 
আগ্রহময় এক কৌতুগলের সৃষ্টি করিয়া 
দিয়াছিল যে, মালদ। স্বেচ্ছায় সুপীর দ্বারা, 
তাহার পিতা-মাতাকে জানাইয়।ছিল যে, 
কণিকাতায় যাইবার জগ্ত সে একাস্ত উৎসুক 
হস্যাছে। ইহা ছাড়া গদাধর তাহার 
অপরিসীম বাক্পটুঠার দ্বারা রত্বেশ্বর বাবুর 
ইতিপূর্বে কথিঠ অনুরোধ সকলকেও নিরম্ত 
করিয়াছিল। এক্ষণে মানর্ধাকে কণিকাতার় 
পাঠহতে কিংবা গদাধরেপ্ধ কলিকাতা 
বাসে রত্বেশ্বর বাবুর আর কোনও আপক্তি 
ছিল না। তিনি গদাধরকে কালীদহ গ্রামে 
আপি! তাহার জমীদারী দেখিবার জন্য 
আর অনুরোধ করিতেন না। কন্ঠাকে 
স্বামিগুছে পাঠাইবার অনিচ্ছাটাও কন্তার 
আপন ইচ্ছার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। 
এক্ষণে তাহার কেবল মাত্র একটি আপত্তি 
ছিল) মানদ। চিরদিন গ্রিতল গৃহে বাস 
করিয়াছে; কলিকাতায় বাইয়! সে গদাধরের 
একতল গৃহে বাস করিতে পারিবে না॥ 


পৌষ, ১৩১ 


গদাধরের প্রচুর ধনসম।গম হওয়ায়, লে 
হছুটি কেবল মাত্র দ্বিতল নচে, ত্রিতল 





মান্দা । 
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তাহার স্বামীটিকে প্রয়োজন ছিল, তাই সে 
পুলকভরে, নৌকায় আরোহণ করিক্কা 


করিয়া! প্রস্তত করিল। এবং পার্থ সংলিগু | গদ1ধরের পার্খে বলিল। তাগার পুলকপূর্ণ 


পঞ্চ বিঘা পরিমাণ ভূমিখ্ড ক্রু করিয়া, 
তাহাতে মানারম পুষ্পবাটিক। রচনা করিল। 
তৎপরে গৃহকার্যের জন্তু এবং মানদার 
গুশ্রধার জন্য অতিরিক্ত দাসদাসী নিযুক্ত 
করিল। 

এই সকল কাঁ্ধ্য সমাধা করিয়া, 
মানদধাকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য 
অনুরোধ করিয়, সে বহ্রেশ্বর বাবুকে এক 
পত্র লিখিল। পত্রের উত্তর পাইয়া সে 
কালীদহ গ্রামে আসিয়া! উপস্থিত হইল। 
কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার পক্ষে 
বত্বেশ্বর বাবুর আর কোন আপত্তি উত্থাপন 
করিবার কারণ ছিল না। তিনি একট। 
শুভ দ্বিন দেখিয়. মানদাকে গদাদরের সহিত 
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বল] বাহুগ্গা, 
পট্টবস্ত্রপরিহিতা কুলী মানদার সহগামিনী 
হইয়াছিল। এই ঘটনাট। গদাধরের 
বিবাহের ঠিক ছুই বৎসর পরে ঘটিয়।ছিল। 

তোমর] ঘদ্দি মনে করিয়া থাক বে, 
স্বেহময় মাতা পিতাকে ছাড়িয়া, বাল্যণ্ল্র 
সঙ্গিমীগণকে চিরঠিনের জনা ত্যাগ করিয়া, 
চির-অভ্যন্ত চিরপরিচিত পিতৃগৃহ ফেশিয়া, 
কলিকাত। যাইবার কালে মানদা বসনাঞ্চলে 
অশ্র-পলাবিত মুখ লুকাইয়া অন।' বালিকার 
নায় রোদন করিয়াছিল, তাহা হইলে 
তেমর) তাহাকে এখনও িছুমান্র চিনিতে 


হৃদয়ে জনকজননীর বিচ্ছেদ-ব্যথাটা স্থান 
লাভ করিতে পারে নাই। মুগমদগন্ধ- 
বিহ্বল মুগের ন্যায় তাহার মনটা একটা 
অপরিচিত মানন্দের অগ্নসন্ধানে ছু টয়াছিল ; 
আর পশ্চাৎ ফিরিয়া, পিতার ছুঃখকাতর 
মুখ দেখিবার অবসর তাহার ছিল না। এক- 
মাত্র প্রিয়তমা কনা!কে বিদায় দিতে বত্রেশ্বর 
বাবুর মুখমগ্ডলে যে কাতরতার ছায়। পড়িয়া- 
ছিল,তাহ। অবলোকন করিয়। বরং গদাধরের 
নয়ন প্রান্ত আর্ত প্রাপ্ত হইয়ছিপ ; কিস্ক 
কাতর নেহুময় পিতার মান মুখের পে 
মাঁলন ছায়া হৃদয়হীন। মানদার হৃদয়মধ্যে 
গ্রতিবিষ্বিত হয় নাই। মানদা পৃথিবীর 
কাহাকেও ভালবাগিত না) কেবল সে 
আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভাগবাসিত। 
সম্মুখে দর্পণ রাখিলে যে মুখখানি তাথাতে 
গ্রতিবিত্বিত হইত, মানদ। জানিত পৃথিবীতে 
সে মুখের তুলনা নাই। যে মৎপ্যঙীবিনী 
তাহার জনা ইলিশ মৎস্যের ডিথ্ব প্রতিদিন, 
আহরণ করিত, মানদা জানিত পৃথিবীতে 
মানদারই জনা সৃষ্ট হইয়াছে । €নীকায় 
বসিয়া মানদ। ভাবিতেছিল, এই যে 
গঙ্গা রজ্ত-বিনির্মিত রাজপথের ন্যায় বিস্তৃত 
রহিয়াছে” ইহা কেবকখাত্র তাহাকে 
কলিকাতায় লইয়৷ যাইবার জন্ঠ পৃথিবীতে 
অবস্থিতি করিতেছে । উপকুলবিরাজত 


পার নাই। গৃহ পরিত্যাগ কলে, মানদার; বিটপিশ।খায় ব'সয়াষে সকল বিহঙ্গ খন 
ময়নকোথে কেহ এক বিন্দু অশ্রু দেখিতে [. গ।হিতেছিল, শান্দার মনে হইতেছিণ' 


পায় নাই। আপন মনোভিলাষের সাফল্য 
জন্য ঘে দ্রব্যের বা যে ব্যক্তির আবশ্তক, 
তাহা পাইলেই মানদার মন পরিতৃপ্ত 
থাকিত। কলিন্তাতার অপূর্দত্ব দেখিলার 
বিশেষ ব।সন।টি পুর্ণ করিবার জন্য এখন 


যেন তগবান্‌ তাহাদিগকে তারই জয়গান 
করিবার জন্ত হৃষ্টি করিয়াছেন। মান? 
পৃথিবীর কাহারও জঙ্চ স্য্ট হয় মাইঃ 


[ পৃপিবীর সকলে তাঙ্গার কল স্থষ্ট হইয়াছে। 


তাহার মাত।প্ষ্ভি। তাহার ভন কীদিবে ) 
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কিন্তু সে তাহাদের জন্ত কাদিবে কেন? সে 
হাসিতে হাদিতে কলিকাতায় চপিল। 
শি ৩৪ 
ক্হু গদাধরের মনে সখ ছিপ না। সে 
নৌকার মধ্যে নীরবে বসিয়। আকাশের 
দিকে চাহিয়/ছিল। মধ্যাহ্থের ভাম্বর গলচ্ছবি 
তাহার চক্ষে নিতান্ত মলিন বলিয়া! বোধ 
হইতেছিল। জাহ্‌বীর জলপ্রবাহটা একটা! 
অতি বিশাল অশ্রুপ্রবাহ বগিয়। তাহার ভ্রম 
জন্মিতেছিল। তীরভুমি-পরিশৌভিভ বৃক্ষা- 
, বলির আন্দোলন মধ্যে, সে একটা দীর্ঘ- 
নিগাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। কেন? 
মানদাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রার 
পুর্বে, কৃ চাট্র্যে মহাশয়ের পদদূলি 
গ্রহণ করিবার ন্ট, সে অস্থিকাঁদের বাঁটাতে 
গিয়াছিল। তথায় কৃষ্ণ চাটুর্যো গদাধরকে 
সংসারধাত্রা নির্বাহ সম্বন্ধে নানাবিধ 
সহৃপদেশ প্রদান করিয়।ছিলেন। গদ- 
ধরকে উপদেশ ও ক্মানীর্বাঁদ প্রদান করিয়) 
কুচ চটুর্ষে কহিলেন, প্গদাধর, তুমি 
ঝাঠীর মধ্যে যাইয়া অস্বিকার সহিত সাক্ষাৎ 
কর; তাহার সহিত 'পাক্ষাৎ না করিয়া 
তুমি ষদি কলিকাতা চলিয়া! যাও, তাহা 
হইলে সে অত্যন্ত ছুঃখিত হইবে। সে 
তোমাকে বড়ই ভাগবাসে।” 
কৃষ্ণ চাটুর্ষেযে মহ।শয় ষে ভাঙবাগার 
কথ। বলিলেন,তাহ। অতাস্ত সংজ ভালবাস1। 
এরূপ ভালবাপা আমর) নিতা শত শত 
লোককে বাসিয়। থ|কি।' আমর! সংসারে 
থাকিয়া নিত্য বগি, অমুক অমুরের ছোট 
ছেলেকে ভালবাসে, অমুক অমুকের 
ভ্রতাকে ভালবাসে, অমুক অমুকের পিতাকে 
ভাগবামে। এ ভালবাস ভালবাসা মাত্র; 
ইহাতে উপন্তাস।দিতে বর্ণিত প্রণগ্জের গন্ধ 
মাত নাই। গদাধর আপগ্রী।র সহঙ্গ মন 
হই যদি এই ভ:লবাসার কথাট। শ্রবণ 


লাহিতা-সংহিতা। 


[১১শ খত, ৯ম সংখ্যা। 





করিত, তাহা হইলে সেই ভালবাসার অর্থ 
আমর! যেন্ুপ বু'ঝতেছি। হয়ত সেও &. 
সেইরূপ বৃঝিত। কিন্ত সে বাল্যে যাহার 
নিকট বিদাারস্ত করিয়াছিল, যৌবনে যাহ!কে 
সে সঙ্গিনীরপে লাভ করিতে পারিয়া- 
ছিল, ষে মহিমময়ীণ তাহার পিতার মৃত্যু- 
শয্যার পার্থখে দেববালার ন্যায় বসিয়। তাহার 
শুশ্রুষ! করিয়াছিশ, যে দেবী আপন জীবন 
সঞ্চট!পন্ন করিয়) তাহ।কে জলনিমজ্জবন হইজ্রে 
উদ্ধার করিয়।ছিল; যাহার সহিত নিবাহু 
হইবে মনে করিয়া সে কয়েক দিন বেন 
স্বর্ন-সপ্রঘথে।রে জীবন অতিবাহিত করিয়া . 
ছিল, সেই শ্রেঠা, মধুর! অন্বিকাকে গদাধর 
যেব্ূপ ভালবাসি তাহা সামান্ত নহে। 
তাহা তাহার সমস্ত্র হৃদয়কে পূর্ণ করিয়। 
র।খিয়াছিল। তাহা আগ্নের গিরির গর্ভস্থ 
তপ্ত প্রস্রবণের ন্তায়১ কর্তব্যের কঠিন 
গ্রস্তরাবরণ উত্ভিন্ন করিয়া সবেগে উৎক্ষিপ্ত 
হইপার জন্ত, তাহার গঞ্জর মধ্যে বারংবার 
সবেগে আঘাত করিতেছিল। মনের স্তর 
ছদমনীয় এই ভালবাসা লট! গদাধর 
শুনল ষে,অন্তিক। তাহাকে বড়ই তাগবাসে | 
এ হ্ঠালবাসার অর্থ আমর] যেরূপ বুঝিয়া- 
ছিলাম, সে সেরূপ বুঝিগ্ন 1ন1। তাহার 
মনট। অতান্ত চঞ্চল হইয়। উঠিল। 

এই চঞ্চল মন লইয়া, সে গৃহ মধ্যে 
অন্বিকার সহিত সাক্ষাৎ করিল। কহিল, 
“অব্বিকা দেবি! আমি কলিকাতা যাইতেছি, 
তোমার নিকটে বিদায় লইতে আনিয়াছি।” 

অস্থিকা স্বর্গের ছবির ন্তায় তাহার অতি 


বিশাল ছইটি চক্ষু গদাধরের সম্ুথে ধরিয়া 


জিজ্ঞাসা করিল, পার বোধ হয় শী 
কাপীদহে আসিবে না ?” 

গদাধর। না -আর শীত্র কাণীদছ্ধে 
আস! ঘটবে না। বহুকালধক্সার তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তুষি আমাকে ' 
পত্র শিথিবে ত? | 


পৌষ, ১৩১৭ ] 

অস্থিক। আমি ত তোমাকে বরাবর 
ঝীঁতিমত পত্র দিদ্না থাকি । তুমি কেমন 
থাক, তাহা মাঝে মাঝে আমাদের লিশি'ও। 
আর ধদি কখন অবকাশ পাও, তাহা হইলে 
মানদাকে লইয়া! মাঝে মাঝে কালীদ্কে 
অ]সিও। 

গঙ্গাধর। এরূপ অবকাশ পাইবার 
কোনও তরস। নাই। তখাপি তুমি 
বলিতেছ বগিয়। আপিবার চেষ্ট। করিব। 
কিন্তু না আসিলেও এই কালীদহ গ্রামটা'ক 
অ!যি কখনও ভুণ্লিব না। এ গ্রামের কাছে 
আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব । মনে আছে, 
এই গ্রাম তোমার কাছে আমার বিদারস্ত 
হইয়াছিল। তোমার দেওয়। আংরাখায় 
এ অঙ্গ প্রথম আচ্ছাদিত হইয়াছিগ। 
তোমার দেওয় সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া, আমি 
এই গ্রাম হইতেই প্রথম কলিকাতায় গিয়া- 
ছিলাম। এই গ্রামের সম্মুখে গঙ্গাজলে 
ভুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। 
এ গ্রামকে আমি কখন? ভূলিব না। 

আহ্বকা। যে গ্রামে তোমার বিবাহ 
হস্টয়াছে, তাহ! তোমার প্রিয় ; তাহাকে 
ভুমি ভুলিবে কিরপে? 

গদাধর। না, এ বিবাহের কথাও 
ভুলিতে পারিব না। কিন্ত এ বিবাহটা 
ভুলিবার বদি উপায় থাকিত! 

অস্বিক।। ইহা ।বড় আশ্চর্যা! যখনই 
এ বিবাহের কথ। তোমাকে আমি বলিয়াছি, 
তখনই এ বিবাহ খটিয়াছে বলিয়া তুমি 
ছুঃখ গ্রকাশ করিয়াছ। কেন? মানদ! 
হম্মরী, গুণবতী, তাহাকে লইয়া তুমি সুখী 
হইবে না কেন? 

গদাধর। সুখী হইতে সাধ্যমত চেষ্টা 
করিতেছি, কিন্ত এ পর্য্স্ত সুখী হইতে পারি 
মাইণ যে চাতক জল চায়, তাহার সম্মুখে 
গোলাপ-স্থুব!সিহ সুমিষ্ট পরযার ব।খিলে 
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কি পে সুখী হয়? আমার ।পিপসিত 
মন যপন একটি নিগ্ধ জলধার/র অন্গেবণে 
ছুটিাছিল, তখন ভগবান্‌ কেথা হইতে 
মানদাকে আনিয়া আমার সুখের পথ 
অবরোধ করিয়। দিলেন ! পু 

অন্িক1। তগবান্‌ যাঁ£] দিয়াছেন, তাহ। 
ভগবানের দন মনে করিয়া, তাহার প্রতি 
নাদর করিও ন।। 

গদ(ধর। না, আমি যানদাকে কখনও 
অনাদর করিব ন1। ন্ব/মীর যাগ কর্তৃবা, 
প্রাথপণ শক্ততে তাহ! আমি প্রতিপালন 
করিব। কিন্তু স্থখী হইতে পারিব নী। 

অন্তথিক্]। কর্তবা প্রতিপালনই সুখ; 
ইহা! ছাড়া পৃথিবীতে অন্ত কোনও মুখ 
নাই। 

গদধর। অর্থিকা! তুমি বোধ হয় 
কাহাকেও কখনও ভালবাস নাই? বাসিলে 
বুঝিতে আমার ছুঃখট। কি? 

অন্বিকা। আমি হিন্দুর ঘরের মেনে 
কাহাকেও ভালবাসিলে আমি অধর্দে 
পতিত হইব। তথাপি,_-আমি তোমাকে 
লুকাইব ল,--আমি ভালবাসিয়াছি। সে 
তালবাসায় পৃথিবীর কোন উপকার হইবে 
মা মনে করিয়া, কষ্টে তাহা যনোমধ্যে 
গোপন রাখিয়াছি। আমার যে চিরবাঙ্ছিত, 
সেও ইহ জানে না যে, আমি তাহাকে 
কতখানি ভালবামি। অতএব তোমার 
£খটা যে কি, তাহা। আমি বিলক্ষণ অনুভব 
করিতে পারিয়াছি। আপনার মন দিয়া, 
তোমার মনের কষ্ট বুঝিয়াছি। কিন্তু ভাই, 
এ ছুঃখ নিবারণের উপায় কি? আপনার 
সুখ ছুংখ অপেক্ষা ব্দি আপনার কর্তব্যকে 
বড় করিতে পার, তাহা হইলেই হুঃখের 
অবসান হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে 
পুরুষোত্তম অর্জুন বাসুদেব কর্তৃক পরি- 
চালিত দিব্য রথে বসিয়া, যখন স্বজন বধ 
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আশগ্কায় ব্যথিত হুইয়াছিলেন, তখন ভগ- 
'বান্‌ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া উপদেশ 
দিয়াছিলেনঃ-. 

বিহার কামান্‌ বঃ সর্ধ।ন্‌ পুমাংস্চরতি 

নিম্পৃহঃ 

নির্মমো নিরহক্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥* 
তুমিও তাই, আপনার কাম্য বস্তকে উপেক্ষা 
করির়। নির্ধম কর্তব্য পালনের ভ্বারা শাস্তি 


লাভ কর। বদি তুমি কাহাকেও ভাল- 


বাসিক়া থাক, তাহ হইলে সেই ভালবাসা 


ভুলিতে হইবে ১ যনকে দমন করিতে শিক্ষা 


ফরিতে হেইবে। চিত্তদ্মন ব্যতীত, পৃথি- 
'বীতে শাস্তিগাতের উপায় নাই । 

গদাধর। তুমি বলিতেছিলে তুমিও 
আমার ন্যায় কাহাকেও চভালবাসিয়াছ। 


আমি জিজ্ঞাস! কিঃ তুমি কি সে. ভালবাস! | 


ভুলিতে পারিয়াছ ? 

অস্বিকা। না, আমি তাহা ভুগতে 
পারি নাই। ইহুজীবনে কখনও তাহ! 
ভুলিতে পারিব, এমন ভর! নাই। 

গদাধর। তবে আমাকে কেন আমার 
ভালবাস ভুলিতে বলিতেছ? তুমি বাহা 
পার নাষ্ট, শামি কিরূপে তাহা পারিব ? 

অদ্থিকাঁ। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি 
যা পারি নাই, তুমি তাহা সম্পর করিতে 
পারবে । আমি হূর্বলা) পাপ; আমি 
আমার হৃদয়কে শাসন করিতে পারি 
'মাই। তুমি তোষার দেবচরিক্র লইয়া, 
হৃদয়ের অমিত বণ লইয়া, আপনার মোহ- 
প্রাপ্ত চিত্তকে ঘমিত করিয়৷ পরম। শাস্তি 
উপভোগ কর। যাহ? পাইখার নয়, তাহ! 
গাইবার, আশার, উন্মতের স্মায় পৃথিবীতে 
ঘুরিয়া পৃথিবীকে অশাস্ত করিও না; আপনি 
অন্থখী হইও ন!। তুমি সুধী হইলে, 
আমরা তুর হইতে, তোমার শুখপূর্ণ বিষাদ" 
ক ভাবনীকা আখ বোক। জজ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খত, ৯ম ল্খ্যা। 





নস শুভ জীবন অবলোকন করিয়। সার্থক 
হইঝ। বল ভাই, যাহ। পাইয়াছ, তাহা 
লইয়] তূষি নুখী হইতে চেষ্টা করিবে ? 

গদাধর। অধিক আমি বরাবর প্রাণ- 
পণ শক্তিতে তোমার কথা প্রতিপালন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং চিরদিন 
করিব। এই একট] বিষয়ে, তোমার কথা 
অবহেল! করিবার ইচ্ছ। আমার মনে উদ্দি 
হইয়াছিল। কিন্তু না, তোমার কথাই 
শুনিব। যাহ! পাইয়াছি, তাহা! লইয়াই 
স্থখী হইতে চেষ্টা করিব। বাঁমন হইয়া, ' 
আকাশের চাদের আশার আর উর্দযুখে 
চাহিয়। থাকিব না। হায়! আপনার 
হৃদয়ের অগ্নি দিয়া, সংসারকে দঞ্জ করিবার 
অধিকার আমাদের নাই। 

অশ্বিকা। আমি কায়মনোবাক্যে ভগ- 
বানের কাছে গ্রার্থন৷ করি, তোমার চেষ্টা 


যেন ফলবতী হয়। এস, আজ বিদায় দিবার 


সময় তোমার পদধৃতি গ্রহণ করি। 

এই বলিরা, কমনপঙাশলোচন। গদা- 
ধরের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল। করত্বর 
বিস্তার করিম! তাহার পদধূপি গ্রহণ করিল 


| কুঙ্ছমসদৃশ দিবা কে?মল করম্পর্শে, গদাধরের 


সর্ধাঙ্গ পুলকতরে শিহরিয়া উঠুল। হায়? 
এই পদপ্রান্ত-পতিত পবিত্র করপুস্পযুগঙের 
মালা গাথিয়। যদি সে বক্ষে ধরিতে পারিত ! 
_-অন্থিক! উঠিয়া দীড়াইল। গদাধর স্পষ্ট 
দেখিল, গন্মপলাশে নীহারবিন্দুর স্যার, 
নীলাকাশে নক্ষত্রের দীপ্তির ন্যায়, পীতান্বরের 
বক্ষঃশোভা কৌন্তভমণির ন্যায়, এক বিন্দু 
অক্র পনের মত, আকাশের মত ভগবানের 
হৃদয়ের মত অস্িকার নয়নপ্রান্তে 
জলিতেছে। | 

মানজকার পার্থে নৌকাঁয় নীরবে বসির! 
বিমর্ষ গদ্াধর অন্বিকার এই অশ্রত্ন রথ! 
ভা্যভেহিল। ভাপিতে শ্যাশিতে, বুঈশিনের 
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উপর এক কৌটা তীব্রান্্ন পড়িলে যেষন 
তাহা দ্রশীভূৃত হইয়! খায়, গদাধ:রের 
তিক্ত শুক শুভ্র.কর্তব্যপরায়ণত৷ সেই এক 
কৌটা অশ্রঃলে তেমনই বিগলিত হইয়া 
ঘ/ইতেছিল। আন্বিক। তাহাকে বলিয়াছিল যে 
সেও ভালবাসিয়াছে ;--কাহাকে? অন্থিকা 
বোধ করি তাহাকেই ভালবাসে। গঙ্গার 
তরঙ্গকল্পোল তাহার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত 
হুইয়। তাহাকে বলির! দ্রিতৈ'ছল যে, অস্থিক। 
তাহাকেই ভালবাসে । নৌকার ক্ষেপণী 
সকল জলমধ্যে শন্দ করিয়৷ কৃষ্ণ চাটুধ্যে 
মহাশয়ের ক্তায় যেন মানুষের “ভাবায় 
গ্দ।ধরের কণের কাছে বারবার বলি: 
ছিল, “অন্থিকা তোমায় বড় ভালবাসে 1? 
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অশ্রুপুর্ণপোচনে গপাধরকে বিদায় দিয়। 
আপন শয্যাকক্ষে ব|ইয়া, মতি কষ্টে অন্থিকা 
আপন অগ্রবেগ প্রশমিত করিগ। হায়! 
ঘাহাকে পাইবর নয়, সে কেন তাহাকে 
ভালবাসিল? যে ভালবাস! প্রকাশ করি- 
বার নয়, তাহ। কিরূপে তাহার হৃদয় মধ্যে 
সঞ্চারিত হইল? হে ভগখন্ঞু যদি তাহার 
ভাগ্যে বিবাহ না লিখিলে, তবে তাহাকে 
ভালবাসাশুন্ত।, নিশ্রাণ। করিয়। কেন সৃষ্টি 
করিলে না? এ পাপ হৃদয় মধে; বহন 
করিয়। সে কিরূপে জী'বত থাকিবে? 

তুমি উপন্তাসপাঠক ! তুমি হয়ত 
বলিবে, ভালবাসা পবিভ্র জিনিস, ভালবাসায় 
পা।€কোধায়? ভালবাপা পবিজ্র জিনিষ 
এবং ভালবাসায় পাপ নাই, তাহ| সঠ্য? 
কিন্তু ধে ভালবাস আমাদের সংসারে 
প্রপিত আছে, তাহ! নিতা্ত পবিভ্র 
জিনিষ, নহে? তাহা। মোহমাত্র। কাহারও 
রূপ জদেখিয়া, বা কাহারও গুণ বুবিয়া, 
আমর! যে ভালবাসিয়৷ থ।কি, তাহা যোহের 
নামান্তরমাত্র। অন্ান্ত নিগুকে বশীভূত 


মাদদী! | 
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রাখিয়া তাহাদের খ্বীর! যেমন সংসারের 
শুত সংসাধন করিয়া লইতে পারা হার, 
তেমনই এই ভাগবাসারপ মোহটাকে 
সংসারের নিয়মের গঞঙ্ির মধ্যে রাখির। 
তাহা হইতে সংসারের অনেকটা মঙ্গল 
করিয়া লইতে পার। যায়। ভালবাসাটা 
যতক্ষণ গ:গুর মধো খাতকে, ততক্ষন তাহ! 
মঙ্গলময়, গণ্ডি অতিক্রম করিলেই তাহ! 
রশ্মিবিচ্যুত অঙ্ের স্ায়' ছুর্দমনীয় হইয়া, 
পড়ে। শগ্গবাধ আ্রোতন্বতীপ স্থায় বন্ত।- 
জলে পৃথিবীর মধ্যে হাহাকার * ছড়াইয়া 
দের়। পুঝের প্রতি পিতায় যে ভালবাস1ঃ। 
ধাহাঞফে আমর! ম্নেহ বাল--তাহ! হি 
পুঙ্ের প্রতি অর্পিত না হইয়া পাত্রাণ্তরে, 
অর্পিত হয়, তাহ! হইলে তাহা পুত্রকে: 
পিতৃন্বেবী করিয়া! তুণে ; এবং তাহ! বদি. 
পুজের প্রতি অপরামত ও অসংধতভাবে. 
বধিত হয়, তবে তাহাও পুত্রকে উচ্ছঞ্খগ 
করিয়া তুলে। স্বামীর প্রতি পীর যে 
ভালবাসা__যাহাকে আমর! প্রণয় বল__ 
তাহ যদি পুরুষাস্তরের অস্ুসন্ধানে প্রধ!বির্ত 
হয়ঃ তাহা” হইলে, বহু ক্ষেত্রে তাহাতে 
স্বামীকে নির্মম নপঘাতী করিয়া তুপে। 
সংঘত জ(লবালায় পৃথিবীতে ধেমন কগ্যাণ 
আনয়ন: করে, অ-ংবত উচ্ছজ্খগ ভ।লবাপায় 
তেমনই অগ্নি জশিয়া উঠে। তোমর। 
ভালবাপিও; কিন্তু সযমের গণ্ডি মধ্যে 
তাহাকে জাবন্ধ:ব1খিও। ্ 
অন্বিক1 তাহার ালবাসাটাকে সংযমের 
গঞ্জির মধো আবদ্ধ রাখিতে সমর্থহয় নাই; 
যাহাকে ভালবাসা চিত নয়, তাহাকে প্রাণ 


ভরিয়। ভালবাসিয়াছিল। তাই অস্তর মধ্যে 
প্রাণথভর। এই ভালবাস লইয়া, লোকে চিত্ত 


| দমনে যে শাস্তি লাত করিতে পারে, তাহ! 


সে প্াতভ করিতে পারে ন।ই। বুদ্ধিমতী 
মাপনার পপ আপনার হৃদয় মধ্যে অনুভব 
করিম একান্ত অবসন্ন হইয়া! পড়িযছিল। 


7৪১৮ 


পাহিতা'লংহিতা । 


((১১শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা ।: 





এ ভালবাসা অবাক্ত রাখিতে পারিলে, 
ইদয়ের লংগোপন স্থানে তাহা লুকাইর1 
রাখিতে গারিলে, বুঝি কিছু মঙ্গল হইতে 
পাবিত। কিন্তু অস্বিক! কি তাহ! গোপন 
আখিতে পারিবে? ভাহার পরিপূর্ণ হৃদয় 
যে সামান্প আন্দোলনে উছলিয়া পরড়িতে- 
ছিঙস। গরদ্াাধরকে কেন সে বলিঙ্গ যে, সে 
কাহাকেও তাগবাসিয়াছে ? তাহাকে বিদায় 
দিবার সময় কেন তাহার চক্ষু ফাটি অঞ্ 
ঘাহির হ্টয়। পড়িল? 

অুন্বিকা ভাবিল, “গদাধর বলিতেছিল, 
সে কাহাকেও তালবাসিয়াছে ;-কাঠাকে ? 
আর্মাকে ? আমকে সে ভালবাপিয়ছে ;-_ 
আমার ভালবাস! দরিয়া অ।মি তাহ। বুবিতে 
পানিয়াছি। সে আমাকে ভাগবাসে, আমি 
তাহাকে ভালবাসি )--তথাপি তাহ!কে 
সেবা! করিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত 
হইব বহিলাম__তথাপি আমি তাঁহাকে 
পুজ। করিতে পারিলাম না! হে তগবান্‌! 
তবে কেন আমাকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া? 
পৃথিবীতে থাকিলে, হয়ত একদিন মামার 
এ ভালবাস! ব্যক্ত হইয়া পড়িবে । লোকে 
তাহার নিন্দ। করিবে । আমার নিন্দা 
করিলে ক্ষতি ছিল না? কিন্তু তাহার নিন্দা 
আমি সহা করিতে পারিব না। তাহার 
নিন্দা গশুনিবার আগে আমার যেন মৃত্কা 
খটে। আমার কোঠীর ফপ এট যে, আমি 
জলমগ্পা! হইয়া মৃত হইব। পঠিতোস্কাধিণী 
গঙ্গার কাছে, এ পতিতা কায়ষনোনাকো 
প্রার্থন। করিতেছে, গদাধরের নামে কশঙ্ক, 
্পর্শ করিবার আগে যেন সে গঙ্গার শীতল 
গর্ডে স্থান লাভ করিতে পারে।” 

তাহার পাপের আকর্ষণে, তাহার সংসর্গে 
আসিয়া, গদাধর পাছে জনসমাজে নিন্বিত 
হইয়। পড়ে, এজন্ড অস্থিকা গতিদ্ধি স্ব" 
কামনা করিল। প্রতিদিন কাতর ম্বরে 


ভগবানকে ডাকিয়া আপনর আগ শৃত্যু 
লাতের প্রার্থনা জানাইল। প্রতিদিন গরঞ্গার 
উপকূলে দাড়াইয়! ডাকিল, “পতিতপাবনি মা 
আমার! এ পাঁতকিমীকেঃ এ আবর্জনাকে 
তোমার পবিত্র তরঙ্গাথাতে পৃথিবীর পবিত্র 
গাত্র হইতৈ বিধৌত করিয়া পৃথিবীর 
অশান্তির তয় নিবারণ কর। অন্মি বিশ্ব 
বিনাশিনি, এই মহাবিস্কে গদাধরের 
উন্নতির গথ হইতে তোমার তরগতাড়নে 
বিতাড়িত কর।” প্রতিদিন যমরাজকে 
ডাকিয়া সে কহিল, “এ পাঁপকে ঘর্দি অতি- 
শীন্র তোমার যমালয়ের অন্ধকার মধ্যে না 
নুকাইরা রাখিতে পার, তাহা হইলে 
ইহা পৃগিবীমধ্যে .পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে ।” 

বলা বাহুল্য, আপনার মৃত্যু কামন! 
করিবার আগে, অন্িক হৃদয়কে শাপিত 
করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্ট। করিয়াছিল। 
কারণ সে জানিতে, আপনাকে হুতা। 
করিবার ইচ্ছাটা, অন্যকে হত্যা করিবার 
ইচ্ছার ন্যায় একট। মঞাপাপ। কিন্তু পে 
আপনর হৃর্য়কে কোনও ক্রমে শাসিত 
করিতে পারে নাই। যতবার পে গমাধরকে 
ভুলিব বাঁপয়া মনে করিয়াছিল, ততবার 
গদাপর মার ও উদ্জ্বলবেশে তাহার মনোমধ্যে 
মাবিভূতি হইয়।, অ'রও অমে'ঘ আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল। . কোনও সময়ে, 
সন্নাসবেশ-বিভূষিত, ভন্মমণ্ডিত এক ধূর্ত 
বাক্ত, আপনার অপ্ৌকিকন্ব প্রতিপন্ন 
কণ্রবার উন্েশ্থে লোকসমাজে প্রচারিত, 
করিয়াছিল যে, তাহার নিকট সর্বরোগের 
শান্তিকারক ওঁধধ আছে; লোকসকল 
তাহার নিকট বধ লইবার প্রত্যাশায় আগত 
হইলে, সে তাহাদিগকে ওবধের বটিক! 
প্রদান করিত্ত এবং বণিয়া দিত দি, ওবধ 
খাওয়া সম্বন্ধে আর কোনও নিকষ নাই? 
রোগী ইচ্ছামত গান আহার করিতে পারিবে, 


পৌখ৩ক১৭] : 
-কবল সবখ খাইবায় সময় *উট+--এই 
ছুই অক্ষরযুভ্ত শব্দট স্মরণ করিতে পারিবে 
মন, ইহ স্মরণ করিলে ওবধসেবনের কোনও 
ফণ হইবে দা; বল! বাহুল্য, কোনও 
রোগীই এই ওবধে নিরাময় হইতে পারে 
নাই )-_ তাহারা কেহই ওষথ খাইবার সমস্ব 
*উট+'__এই শট] বিন্মরণ হইতে সমর্থ 
ছয় নাই। যাহা ভুলিবার জন্ত আমর] 
হার বার চেষ্টা! করি, তাহ। আমর! ভুলিতে 
পারি না। অন্বিক গদ্াধরকে ভুপিতে 
চেষ্ট। করিয়াছিল বপিয়া, কৃতকার্য হইতে 
পারে নাই। কৃতকার্য হইতে না পারিস, 
গদাধরের অশুভ আশঙ্কায় আপনার. ধংস 
কামন। করিয়াছিল। গদাধরের উন্নতি-পথে 
আপনাকে কন্টক মনে কুরিয়], তাহ! অপ- 
সারিত করিবার জন্ত ব্যাকুল। হইয়াছিল। 

ত্ভ 

কলিকাতায় আসিয়া মানদ1 অবাক 
হইয়া! গেল। কি বড় বড় বাড়ি! কি 
অনন্ত শকটশ্রেণী! কি কলকলায়মান জন- 
প্রবাহ। ভাগীরথী বক্ষে পোতসকলের 
গুণবৃক্ষলকল কি নিবিড় অবণ্যানী সৃষ্টি 
করিয়াছিল! সে প্রতিদিন সকালে এবং 
বিকালে আপনাদের গাড়ি চড়িয়া, মুলীকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া, বাস্তাদ্গ রাস্তায় ঘুরয়। 
বেড়াইল। ফকলিকাত। দেখিয়], সে কখনও 
ফালীদহে ফিরিবার আকাঙ্ষা রাখিল ন|। 

গদাধর তাহাকে পশুশালা, যাদুঘর, 
দেবালয় থিষ্েটার, বাগান, মাঠ, সার্কাস 
গ্রভৃতি দেখ|ইয়া, এবং নানান্ধপ উৎকুষ্ট 
খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইয়া, এবং অপুর্ব 
পরিচ্ছদ-ও বত্বধচিত বিচিত্র অপক্কারসকল 
পরিধান করিতে দিয়া, বিলক্ষণ বশীভূত 
করিয়। বাখিগ়াছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষ! 
আন্মও এঞ্চট। মহামূল্যবান সামগ্রী দে 
পত্বীকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সে 

6৫৫. 
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তাহার ভ্বদ্ধয়ের উৎকট ভালবাসার প্রবাহ 
অসীম মানসিক শক্তির দ্বার! সংবত করিয়া 
যানদার দিকে তাহা প্রবাহিত কিয়! 
দিরাছিল। মৃর্থ। মানদ। তাহ। গ্রহণ করে 
নাই। আত্মগ্রাহী মাঁনদা শ্বামীর পবিক্র 
ভালবাসার মহান্‌ মর্যাদ। বুঝিতে পারে 
নাই। এ ভালবাদ্যর প্রবাহ হইতে আত্ম- 
রক্ষা করিয়! লে অলঙ্কারের অহঙ্কারের মধ্যে 
আপনাকে লুকাইয়! রাখিয়।ছিল। গদাধরের 
সমস্ত উপেক্ষিত প্রণয় গিরিগ্রতিহত প্রব।- 
হিনীর স্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়! 
আসিতেছিল। হায়! মানদ! যদি থিয়েটার, 
সার্কাস, পরিচ্ছদ ও অলফারাদে ভুলিয়া, 
এই অনাদৃত তালবালাটাকে হৃদয়ে তুলিয়! 
লইতে পারিত, তাহ হইলে, আমর। বুঝি 
পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গের সুন্দর আলেখ্য 
অবলোকন করিতে পারিতাম। কিন্তু 
সে ত তাহা লইল ন1। স্বামীর প্রবল 
ভাঁলব।স।র প্রবাহ-মধ্যে সে নিশ্চল পাষাণ 
খণ্ডের স্তায় অবিচপিত রহিল। গদাধরের 
বার্থ ভালবাসার সমস্ত বিচুর্ণ বেগ পাবাণ 
প্রতিমাবিচ্যুত ভঞ্তক্তর পুষ্পাঞ্জলির ন্যায়, 
পাষাণীর পদতলে বিনুত্ি ত হইছিল ! 
মানদ।র কপিকাত। ত্বগমনের ছয় মাঁদ 
পরে, ব্ৃপ্ধ উমাঁকালী চক্রবন্তীর নিকট 


হইতে গদাধর একখানি পত্র পাইয়ছিল। 


ইস্তিপুর্র্বে গদাধর নান্দীপুর নামক একটি 
গ্রামের জমীদারী-সত্ব ছয় হাজার টাক।, 
মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। সদর মালগুদারি 
বাদে জমীদারীটির বাধিক আ।য় যোগ শত 
টাকা। কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায়, এবং 
গ্রাম মধ্যে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায়, 
পূর্ব জমীদার কিছুমাত্র আদায়-তহসীল 
করিতে সমর্থ না হইয়া, অন্তি সাণান্ত মুল্যে 
জমীদাীটি,গদাধন্বকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। 
গ্রামটি গদাধরের হস্তগত হইলে, গ্রামবাসীর 
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2৪০০ 
উন্নতিকল্পে কি কি কার্য কর! কর্তব্য, তাহা 
গিখিবার জন্ সে তাহার চক্রবর্তী কাঁকাকে 
এক পঞ্জ লিখিয়াছিল। আঙ্গ গদাধর এই 
পত্রের উত্তর পাইয়া, তাহা। হস্তে লইয়া, 
মানদান্ব নিকট অন্তঃপুৰ মধ্যে আগমন 
করিল। 

মানদা তখন একথানি কৌচের উপর 
শয়ন করিয়া, গৃহতলোপবিষ্ট। স্থণীর নিকট 
তাহার অপূর্ব বিদ্যা গ্রহণ করিতেছিল। 
অমুক গ্রামের অমুকা ধার্মিক! নারী মন্ত্রপৃত 
সর্ধপ তান্ুলমধ্যে পুরিয়া, তাহা স্বামীকে 
চর্বণ করিতে দিয়) কিরূপে তাহাকে 
মেষরাজের ন্যায় বণীহৃ করিয়াছি এবং 
কিরূপে তাহ।কে অঙ্গুলি-সক্ষেতে নৃত্য 
করাইতে পারিত, এবং অমুক গ্রামের 
অমুক1 পতিরতা নারী কিরূপে মুলবিশেষের 
সাহায্যে তাহার পাপিনী সপত্বীকে উন্ম[দিনী 
করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং অমুক 
গ্রামে অযুক। পাপিষ্ঠ। আতপতাপ নিবা- 
বণার্থে মন্তকোপরি ছত্র ব্যবহার করিয়া, 
এবং দগধারণ জন্য ঘগ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়! 
কিরপে লোকসমাজে নিন্দিতা হইয়াছিল, 
এই সকল চিত্তহর বিবরণ নুগী মানদার 
নিকট আনুপুর্তবিক বিবৃত করিতেছিল। 

গদাধরকে সমাগত দেখিয়া, সুপ? অতি 
সত্ব গৃহাস্তরে প্রস্থান করিল। কিজানি 
কেন, গদাধরকে নিকটে দেখিলে নুলীর 
হৃতৃকল্প উপস্থিত হইত। গদাধরের দৃষ্টি- 
তলে সে সংকুচিত হইয়া পড়িত। 

সথলী প্রস্থান করিলে গদ্দাধর মানদার 
নিকটবন্তাঁ একখানি চৌকীতে উপবেশন 
করিল। মানদার করতল আপন হস্তের 
মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অতি কোমল কণ্ঠে 
কহিল, “মানদা, আজ তুমি অসময়ে শুইয়া 
বহিক়্াছ কেন? অসুখ করে নাই ত?” 

মানদ। পূর্ব শায়িত। থাকিয়া, এবং 


সাঁহিত্য-সংহিতা। 





[১১শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


. 


গম্ধাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত ন করিয়া কহিল, 
__পতুমি এখন এখানে কেন আলিলে ? 

গদাধর মানার করতল আপন বঙক্ষের' 
কাছে টানিয়া লইয়! কহিল,*তোঁমার সহিত 
আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, তাই 
আসিয়াছি। কিন্তু বিনা কাজে কি তোমার 
কাছে আমার আসিতে নাই? কাজ আছে 
বলিয়া! ন৷ আসিয়া, ঘদি ভালবাসি বলিয়া 
আসি, তাহা হইলে; তোমার কি' তাহা! ভাল 
লাগে না?” ৃ 

মানদা আপন হস্ত গদাধরের কবল 
হইতে যুক্ত করিবার জন্য তাহা আকর্ষণ 
করিয়। কহিল১--"তোমার হাত কি শক] 
আমার বেদন। লাগিতেছে, ছাড়িয়। দাও ।” 
গদাধর মানদার হস্ত ত্যাগ করিলে, মানদ। 
কৌচের উপর উঠিয়্। বসিয়া বলিপ, ওঃ 
তোমার কি কাজ আমি তাহা! বুঝিতে 
পারিয়াছি। সে দিন আমার জন্য ষে 
ব্রেসলেট ফরমাইফ দিয়াছিলে, তাহ বুঝি 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই আম।কে দ্বিবার 
জন্য তুমি এখন এখানে আসিয়াছ !” 

গদাধর বলিল,_-"ন1 না মানদা, আমি 
কিজন্ত ।সিয়াছি, তাহ তুষি ঠিক বুঝিতে 
পার নাই। তোমার ব্রেপলেট প্রস্তুত 
হইয়াছে বটে, এবং আমি তাহ। লইয়াও 
আসিয়াছি। কিন্তু তোমার সহিত আমার 
অন্য কাজ আছে ।”” 

মানদা, গদাধরের কথ। শেষ হইতে না 
হইতে, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল।-_.. 
“কই দেখি, আমার কেমন ব্রেসলেট 
হইয়াছে 1" ব্রেসলেট দেখিয়া! মানদার 
পছন্দ হইল না,সে কহিল, প্জ্ঞানগ| বাবুর 
পুত্রবধূর হাতে যে ব্রেসলেট দেখিয়াছি, ইহা 
তাহার শতাংশের একাংশও সুন্দর নহে।” 

গদাধর জানিত যে, অলঙ্কারটি মানদার 
মনোমত হইবে না; কারণ এ পর্য্যন্ত গদা» 


পৌঁধ, ১৬১৭]. 


মান্দা । 
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ধরের আনীত কোন তভ্রব্যই ষনোমত 
হইয়াছে বলির! মানদ! স্বীকার করে নাই। 
তথ!শি এই অমনোমত অলঙ্কার বা বস্রা্দি 
পরিধান করিয়া, সে আপাকে পৃথিবীর 
মধ্যে লর্ববাপেক্ষ। অধিক সু-মলক্কতা মনে 
করিত। গদাধর হাতে করিয়া আনিলে 
যে অলঙ্কার কুৎসিত দেখাইত, মানদার 
অঙ্গে উঠিয়া তাহ! অপূর্ব শ্র৷ বিকীর্ণ করিত। 
মান্দা মনে করিত, এটা তাহার অঙ্গের গুণ, 
গদাধরপ্রদত্ত অনঙ্কারের গুণ নহে। 
ব্রেসলেট ছু*টি মানদ মণিবন্ধে ধারণ করিলে 
মানদার কমনীয় বাহুযু্গল অবলোকন 
করিয়া, গদাধর প্রফুলমুখে কহিল,_- 
*তোমারকাছে যে কাজের জন্য আমিয়াছি, 
এখন তাহ] বপি, শুন।” 

মানদা, তাহার বাম হস্তের ব্রেস্লেটটি 
দক্ষিণ হস্তের অন্গষ্ঠ ও তর্জনীর সাহাযো 
ঘুরাইয়া, তত্প্রতি আপনার আনত দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখিয়া, কঙিলঃ--”কি কাজ 2 

গদাধর বলিল,_প্তুমি একটি পুফরিণী 
প্রতিষ্ঠা করিবে? তোমার নাম অন্ুযানী 
পুফরিনীটির নাম হইবে, “মান-সরোবর |» 
আমার ইচ্ছা যে, তুমি ইহা কর)-্ইহাতে 
ইহকালে নাম আছে, পরকালে পুণ্য 
আছে।» 

মানদা পরকালের বড় ধার ধারিত ন]। 
কিন্ত ইহকালে লোকযুখে তাহার নাম 
কীর্তিত হইবে, তাহার সুষশ পৃথিবীতে বাপ্ত 
হইবে,--তাহার পক্ষে এট। বড় চমৎকার 
সামগ্রী; ইহার প্রলোভনটা সে ত্যাগ 
করিতে পাবে না। সে স্মিতমুখে বলিলঃ-_ 
কোথা, কবে পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে।” 

গদাধর বলিল,--“দেখ, নাড়িচার খুব 
নিকটে, গঙ্গাতীর হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ 
গশ্চিমে নান্দীপুর নামে এলটি গ্রম আছে। 


এই গ্রামখানি আমি ক্রয় করিয়াছি। 
গঙ্গাতীর হইতে এই গ্রামে প্রবেশ করিবার 
ভাল রাস্তা নাই; এবং এই গ্রামে পানীয় 
জলের উৎকুষ্ট পুফবিণী নাই। গ্রামটি আমি 
অত্যন্ত সুলভ মৃল্যে ক্রয় করিয়াছি) উপযুক্ত 
মুগ্যের সিকি মুলাও প্রদ/ন করি নাই। 
মূল্য কম দিগ্না আমি যে অর্থ লাভ করি- 
য়াছি,গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্ত আমি তাহা 
ব্যয় কত্রিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই 
অর্থব্যয় করিয়া গ্রামমধ্যে একটি সরোবর 
খনন করিতে হইবে এবং নাড়িচা হইতে 
নান্দীপুর পর্যাত্ত একটি রাস্ত। প্রস্তত করিব, 
চক্রবর্তী কাকা লিখিয়াছেন, আমার এ 
কার্য্যে গ্রামবাসীরা সহায়ত করিবে। 
এই তাহার পত্র দেখ ।” 

মানদা মণিবন্ধে ব্রেস্লেটটি ঘুরাইয়া 
কহিল,_-“এই মাঝের হীরাটি যদ্দি একটু 
বড় হইত, তাহ! হইলে অনেকট। ভাল 
দেখিতে হইত ।” 

গদ্াধর উমাকাঁপী চক্রবর্তাঁর পত্রধানি 
আপনার বিশাল উরু প্রদেশে বিস্তৃত করিয়া, 
কহিল,_"ইহার পুর হীরা ছুটি পরিবপ্ন 
করিলেই চলিতে পারিবে । - তুমি যখন 
পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠ। করিতে যাইবে, তখন এই 
ব্রেসলেট পরিয়! যাইও। ইহা! পরিগ়াঃ 
তোমার হাত ছু'টি বড়ই সুন্দর হুইয়াছে। 

মান্দা আপনার সুন্দর হাত নিরীক্ষণ 
করিয়। কহিল,_-“আমি কলিকাতায় আপিয়।. 
একটু মোট! হইয়াছি ;--নয় ?৮ 

গ্ৰাধর মান্দার রত্রালস্কৃত পুষ্পসঙ্গিভ 
গ্রকোষ্ঠপ্রদেশ আপন করতল দ্বার] 
পরীক্ষ। করিয়! কহিল;_ণ্নমি তোমাকে 
রোজ দ্বেখিতেছি, এজন্য তুমি একটু মোটা 
হইয়াছ কিন! বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
পুকুর প্রতিষ্ঠার অন্য বখন তোমাকে 
ইসা, িক্নী চারি মাস পরে নান্দীপুর 


৪২২. 


যাইব, তখন তোমার পিতামাতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কাঁলীদহে ছুই একদিন 
অবস্থিতি করিব, তখন তাহারা তোমাকে 
দেখিলে বুঝিতে পারিবেন তুমি যোট! 
হুই্লাছ কিনা ।” 

মানদা আপন প্রকোষ্ঠ-বেছিত গদাঁধরের 
ককঞ্$ করতল পর্যবেক্ষণ করিয়। কহিল,__ 
“দেখ, আমার হাতের কাছে তোমার হাতটা 
কত কাল দেখাইতেছে! তুমি এরূপ কাল 
হইলে কি প্রকারে? 

গদাধর বগিল,_“মানদা আমি কাল 
বলিয়া কি তুমি আমাকে পচ্ছন্দ কর না?” 

মানদা হাণ্সয়া কভিল,_“ত। কেন? 
মা বলেন, স্বামী কাল হলেও, কদাকার 
হইলেও, তাছাকে ভক্তি করিভে হয়; 
সুলীও তাই বলে। দেখ, নান্দীপুরে যাইবার 
সময় অ।মি মুলীকেও লইয়া বাইব। তখন 
কি-কি গহনা পরিতে হইবে, তাহ] এখন 
হইতে স্থির করিয়। রাখিতে হইবে। 
মুকুতার মালাট। নূতন করিয়। গ(থিবার জন্য, 
বাবার কাছে কতদিন আগে পাঠাইয়াছি, 
এখনও তাহ! পাইলাম ন।1. বাবার বড় 
দেরী কর। ন্বতাব। তুমি একখান! 
চিঠি লিখিও ত।+ 

আজ মানদ। স্বামীর সহিত যে কথাবার্তা 
কহিল, তাহ? তোমরা ম্বকর্ণে শুনিলে। 
কুঝিশে, মানদ। একটি প্রকাণ্ড আমি? সে 
স্বামী টামীর বড় ধার ধারিত ন|। 

৩৭ 

পঁচিশ বিঘ! জলকর-_ প্রকাণ্ড, কাকচক্ষু- 
সরিত কষ জলরাশিপুর্ণ সরোবর, নান্দীপুরে 
চারি মাস মধ্যে খাদিত হইল। সন্রোবরের 
দক্ষিণ তটে প্রশস্ত ইষ্টকনির্মিত সোপানসকল 
বিনি্সিত হইল। গ্রোমস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে 
উৎকৃষ্ট আহারে আহ্বান করিয়া, মানদা 
গদাধর-সমভিব্যাহারে নান্দীপুরে উপস্থিত 


লাহিত্য-সংছিতা। [১১ খত, ৯ম লংখা। 





হইয়া, রাজরানীতুপ্য অলক্কারতারে পরি- 
শে]ভিত থাকিয়া, পুরিকী প্রতিষ্ঠা করিল। 
পুফরিণীর নাম হইপ, মান-সরোবর । আহার 
সমাপনাস্তে গ্রামের জোক গগনস্পর্শী 
নিনাদে চীৎকার; করিয়। বলিল, “জয় 
মানদা ম|য়িকি জয়।” আমর জানি, এ 
বিজ্য়-ধবনিটা বহুদিন মানদাকে বিভোর 
করিয়! রাখিয়াছিল, আপনার আমিত্বে 
মানদা বহুদিন ডূবিয়াছিল। বে স্বামীর 
অনুগ্রহে সে সেই মহাষশ লাভ করিয়াছিল, 
সে স্বামীও তাহার মনোমধ্যে স্থান লাভ 
করে নাই। 

পুফব্রিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গদাধর 
মানদাকে লইয়া কালীদহে আগমন করিয়া 
ছিল। মানদাকে বহুদিন পরে দেখিয়া 
রপ্জেশ্বর বাবু বিশেষ পুলকিত হইয়াছিলেন। 
রত্র*য়ী জামাতা ও কন্যার জন্ত প্রচুর আহার 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছই দিন 
কালীদহে অব.স্থৃতি করিয়! যানদ। ও গদ[ধর 
করলপিকাতাতে প্রতা গত হইয়াছিল। 

যে ছই দিন গদাধর কালীদহে অবস্থিতি 
করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একদিনও সে 
কৃষ্ণ চাচ্র্য্যে মহাশয় ঘা তাহার কন্তার 
সাহত সাক্ষাৎ করে নাই। আসিবার 
সমগ়ও সে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
আসে নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
বিদবাক্গগ্রহণকালে অস্বিকার সেই এক বিন্দু, 
চক্ষে জল এখনও সে ভুলিতে পারে নাই। 
তাহা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের স্যার এখনও 
তাহার হৃদয়মধে। ধক্‌ ধক্‌ করিয়া! আলিতে- 
ছিল। পুনরায় বিদায় কালে অন্বিকার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হয় 
নাই। তাহার হৃদয়ের বলকে সে বিখাষ 
করিতে পারে নাই। 

গদাধর কানীদহ হইতে চপিয়া“ যাইবার 
কয়েক দিন পরে, এক দিন ক্ষণ চাটুর্ষে 


পৌব.১৩১৭ ] 


'মানদা | 
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মহশিয় বহিত্র্নণ হইতে বাটাতে ফিরিয়া, 
অন্থিকাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, প্মা 
অন্বিকা! গুনিলাম, গত ,সণ্ডাহে গদাধর 
ম।নদাকে জইয়া কালীদহে আসিয়াছিল। 
কই, সে ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসে নাই? 

যানদ] চম্কাইর! উঠিল। তাহ! হইলে 
গদাধর আসিঘাছিল; তবে তাহাকে সে 
দেখিতে পাইল না কেন? তাহাকে 
ছ্বানিতে দিত না, অন্তরাল হইতে দেখিত; 
কাহার অভিশাপে এ দেখায় সে রঞ্চিত 
হইল! সে বিমর্ষ মুখখানি উন্নত করিয়া, 
বিশ।ল চক্ষু বিস্তৃত কররয়। পিতাকে জিজ্ঞাস! 
করিল,_-“কবে আসিয়াছিল ?,--সে 
গদাধরের নামটা সহস। উচ্চারণ করিতে 
পারে নাই। ষাহার! বাঙ্গালার প্রণয়িনী- 
গণকে চিনিদ্লাছেন, তাহারা জনেন যে, 
তাহ।র! প্রণয়াম্পদের নাম সহসা উন্চারণ 
করিতে পারেনা । মানদ। পুর্বে গদাধরকে 


গদাধর বলিয়াই ডাফিত, কিন্তু প্রণয়ের, 


কোমল পুষ্পটি তখনও তাহার হদদ্মধ্যে 
প্রচ্ষুটিত হয় নাই। এখন তাহার মনটি 
পর্ণপ্রণয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
এখন গদাধরের নামট। তাহার কণ্ঠপথে 
বাহির হইল না) হ্ৃদ্য়মধ্যেই রহিয়। গেল। 


সে পিতাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাস। করিল)-- " 


“কবে আসিয়াছিল ?” 

কুষণ চাটুর্যে কন্ার প্রতি সেহপুর্ণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়! কহিলেন, _প্রত্রেশবর বাবুর 
বটীতে গুনিলাম থে, নান্দাপুরে পুকুর 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত মানদ! এবং গদাধর 
উভয়েই নান্দীপুরে আসিয়াছিল, সেখনে 
পুকুর প্রতিষ্ঠ1 করিয্লা, ছুই দিন কালীদহে 
অবস্থিতি করিয়া, তাহার গত বুধবারে 
কলিকাত। চলিয়া] গিয়ছে। আমি ভাবি- 
তেছি পে আমার সহিত বা তোমার সহিত 


সাক্ষাৎ করিতে আলিল না কেন? আমর! 
গ্রামে সমাজচাত বলিয়। কি গ্রামের লোকে 
তাছাকে আমাদের বাটাতে আলিতে নিষেধ 
করিল? গদাধর সন্প্রতকি এমন ছূর্বগ- 
চিত্ত হইয়া গিয়ছে যে, লোকের নিষেধ 
শুনিয়।, যাহা! বর্তব্য তাহ। পালন করিতে 
পরাত্ম,থ হইল? মা.অস্থিকা', তুমি গদাধরকে 
পত্র লিখ; দ্দিজ্ঞাসা কর, কেন সে আমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।” 

অন্বিকা কহিল,_-“ই। বাধা, আমি 
তাহাকে পঞ্জ লিখিব। কিন্তু আমার মনে 
হয় না যে, সে কাহারও নিবেধ শুনিয়। 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত 
হইয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার শরীর 
অসুস্থ ছিল, এগন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিতে 
পারে নাই ।৮ 

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কহিলেন,_“তাহা। সম্ভব 
হইতে পারে। কিন্তু যে অন্ুস্থতা লইয়৷ সে 
কলিকাতা যাইতে পারিল, সেই অনুস্থত। 
লইয়া আমার সহছিতও সাক্ষাৎ করিতে 
আমিতে পারিত। যাহ! হউক, তাহার 
নিকট হইতে পক্জোন্তর পাইলে সকল বিষয় 
জানিতে পারিব। তুমি তাহাকে পত্র 
লিখ ।” 

অন্থিক1 গদাধরকে পত্র লিখিতে বসিল। 
গদাধরের প্রতি তাহার যে ভালবাস! জন্মিয়া- 
ছিল, তাহার সহিত কামন। বিজড়িত 
থাকিলে, তাহ! নিকষ নিন্দনীয় কামন! 
নহে তাহ] ভক্তি করিবার কামনা । কিন্তু 
এই ভক্তিপুর্ণ কামনার দ্বারাও সমাজমধ্যে 
বিশৃঙ্খলা আমিতে পারে, ইহ! বিবেচন। 
করিয়া, অগ্বিক] ইহাকে সামাজিক পাপ 
বলিয়া! গণন। করিয়াছিল । সমাজে থাকিয়াঃ 
সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্ঘগ। বিস্তার করিবার 


অধিকার 'ামাদের নাই। ভগবান্‌ বাসুদেব 
তাহার প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে বলিয়া ছলেন 
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বে, যে লোক লকগকে বিচলিত করে না, সে 
তাহার প্রিয়।* তাহার ভালবাপার পুজার 


জনসমাজজ বিচলিত হইবে তাবিয়া মান্দা, 


ইতিপুর্ব্বে তাহার চির আরাধ্যকে-_-চির 
পুজ্যকে তক্তিপুর্ণ' উক্তির দ্বার পুজ। 
করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ গদাধরকে 
পত্র লিখিতে বসিয়া, সে পাপ-পুণ্য ভুলিয়া 
গিয়াছিল। আত্মহারা কাতর! পত্রধানি 
ছত্রে ছত্রে সুধাসম ভক্তিরসে সিঞ্িত কিয়! 
দিয়।ছিল। 
সেই দিন রাত্রে, আপন শব্যায় শুইয়া, 
উদ্দেশে গদ্দাধরকে প্রণাম করিয়া, অস্থিক! 
আপন পত্র-লিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতেছিল। গদাধরকে সেইরূপ পত্রথান। 
লেখ! কি তাহার উচিত হইয়াছিল? তাহার 
সবার তাহার হৃদয়ের গুপ্ত প্রেম কি ব্যক্ত 
হইয়া পড়িবে না? তাহার হৃদয়ের অপরি- 
মিত তক্তির সন্ধান পাইয়া ন| জানি 
গদাধর কত আনন্দিত হইবে। না জান 
'সে প্র পাইয়া,তছুত্তরে উচ্ছ,সিত মনোবেগে 
গদাধর তাহাকে কত প্রেমপূর্ণ কথা লিখিয়া 
ফেলিবে। সে তখন তাহার কি উত্তর দিবে? 
সে তখন তাহার ভক্তির ভাগার খুলিয়] 
গদাধরের চরণতলে ঢালিয়া দ্রিবে। কিন্তু 
. মা সে একুপ করিতে পারে না? সে আপ- 


সংহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খঞ, ৯ম সংখ্যা । 





শট 


নার তক্তির টানে গদাধরকে তাহার কঠিন 
কর্তব্য.শিখর হইতে নিয়ে টানিয়া আনিতে 
পারে না । তাহার প্রাণেশ্বরকে কর্তব্যের 
মহিমাশিথর হইতে বিচ্যুত দেখিবার পূর্বে 


_সেহ্লোয় জাহুবী-দীবনে আপন জীবন" 


উৎসর্গ করিবে। 

চারি দিন পরে সে গদাধরের নিকট 
হইতে পত্রোত্তব প্রাপ্ত হইল।--কি নীরস, 
কঠিন, নির্মম পত্র !_-গদাধরের কর্তব্য- 
শিখরের শিলাথণড অন্বিকার হৃদয়মধ্যে কি 
কঠিন আঘাত প্রদান করিল। পৰ্র পাঠ 
করিয়া, অন্বিক। কীদ্রিয়া ফেলিল। অন্বিকাই 
একদিন নির্মম হইর1 কর্তব্য পালন করিবার 
জন্ত গদাধকে উপদেশ দিয়াছিল। আজ, 
কর্তবাব্রতধারী গদাধরকে তাহার প্রতি 
নির্মম দেখিয়া, সে কেন অশ্রবেগে অধীর 
হইয়া পড়িল? মনস্তত্বজ্ঞ পণ্িতেবা এ 
কথার উত্তর দ্রিতে সমর্থ হইবেন। আমরা 
উপন্ত।স-লেখক-_দর্শনশাস্ত্রের বড় ধার. 
ধারি না।' 

কিন্তু সেই নীরস পত্রখান৷ অন্বিক! 
নষ্ট করে নাই; অতি বত্বে পেটকমধ্যে 
বাখিয়। দিমাছিল ! 

ক্রমশঃ 
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


মন্ত্রীকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়! সন্দেহ । 
সাধারণ শাস্তিস্বাপনের জন্য আমার 
এই লকল চিন্তা বহুদর্শী ও বিচক্ষণ আমির- 
ওল ওমরা অতাস্ত অভিরিক্ত বলিয়! মনে 
করিয়াছিলেন । যদিও তিনি আমার এই- 
রূপ সত্র্কভাব পছন্দ করিতেছিলেন না, 
*. শীতা! ১২শ অধ্যয়। ১৫ পলকতে 


তথাপি' তিনি আমাকে সন্ত করিবার জন্য 
তাহানু ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সহিত পরামর্শ 
করিবাপ তান করিতেছিলেন। তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে লোকে তাহার প্রতি 
সন্দেহ করিবে না। তিনি আমার চক্ষুর অন্ত- 
রাল হইলে আমার প্রতি তাহার « অনুরাগ 
ও আগ্রহ থারকশেও, তাহার রীতিবিরুদ্ধ 


পৌঁধ, ১৩১৭ ] 
কার্ষে আমার মনে তাহার রাজভভ্তির উপর 
কেমন সন্দেহ উপস্থিত হইলন দতনি আমার 
অভ্ভতম পুত্র খসরুর কনিঠ মুরাদের সহিত 
মিশিয়।ছিলেন। এই চিন্তাতে আমার মনে 
আকশ্মিক অশান্তি উপস্থিত হইল; কারণ 
'জ্যেষ্ঠই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, এইরাশ 
প্রথা ছিল। 
আমীরগণের প্রতি জাহাঙলীরের 
আদেশ প্রেরণ । 
শুজসদৃশ গ্রিন ও বিশ্বস্ত আমিরওল 
ওমর! অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন এবং আমিও 
ম্মাত্র এক প্রহরর পর তাহার অনুসরণ 
করিতে ইচ্ছুক হুইলাম। এইরূপ অবস্থায় 
পড়িয়। আমি তীাধাকে ফিরাহয়! আনিবার 
জন্য আদেশ করিলাম, এবং আগ্রার প্রাসাদে 
শাস্তিরক্ষার্থে নিযুক্ত সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত 
হইবার জন্য সেখ ফরিদ বম:ক আদেশ 
করিলাম। সহর কোতোরাণ হুতিমাম্‌ 
খাকে ক্রতগামী দূত দ্বার। চারিদিকে প্রধান 
প্রধান আমীগগণকে এই সংবাদ £প্ররণ 
করিবার আদেশ দিলাম যে, আমীরগণ 
যেন বাদশাহের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হুইয়। 
থাকেন, যে সমন্ত আমীর তথায় *উপাস্থৃত 
ছিলেন, তাহাদিগকে প্রস্তঙ্ত হইতে এবং 
সংবাদ্ধ প্রেরণমাক্জ আমার সংহত যাত্রা 
করিতে পারে, এইরূপ আদেশ প্রেরণ 
করা হইল। 
খসরুর বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের যুন্ধসভ্জ | 
আমার অশ্বশালায় চল্লিশ সহস্র উৎকৃষ্ট 
অশ্ব ছিল । সমস্ত অস্বকে ই এক্ষণে সম্মুখে আনা 
হইল এবং রণানিপুণ ও সাহসা যোন্ধু গুঁণকে 
প্রয়োঞনানুরূপ শুই সকল অশ্ব দেওয় 
হইল। আমীরগণের মধ্যে কাহাকেও এক 
শত, কাহাকেও বা হুইশত অশ্ব দেওয়া হইল। 
এক লক্ষ দ্রুতগামী উদ্্রকে যুদ্ধোপযোগী 
সামঞ্ী দ্বার! সজ্জিত করা হুইল এবং থে 





[জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


৪২৫ 
সমস্ত সৈন্তের উদ্ীনকল ততদুর কাধ্যপ 
ছিল গা, ভাহাদিগংকে ভাল ভাল উদ্দ্পশেরা 
হইল। 

আমায় সমভিষ্যাহারী হইতে না পারিলে& 
গ্রতোক আমির এবং মুন্স্বেদার.ক পশ্চাং 
পশ্চাৎ শীঘ্র আসিবার জন্য আদেশ করা 
হুইল । দোস্ত মহম্মদ এএং মহম্মদ ধেগ কাবু- 
লাইতকে যথাক্রমে কাবুলে ও পাঞ্জাবে পেরণ 





করিরাছিলাম। তাহার! সেকেন্দারাব' দের 


অনতিদুরে ছাউনি করিয়া! অবস্থিতি কঙ্গিতে- 
ছিলেন। তীাহারাই আমার নিকট সংবাদ 
লইয়া আসিলেন যে, সাঙাজাদা খসরু জিশ 
সহঞ্জ সৈন্য লইয়া সেকেন্দারাবাদ অতিক্রম 
করিয়! পাঞ্জবাভিমুখে গিক়্াছেন। 

বিশ্বস্ত টৈন্যগণকে ভ্রতগামী অশ্ব ও 
উষ্ী দিয়া আমি শ্বঃং অধপুষ্ঠে বাম পার্খের 
রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং 
পাথমথ্যে বহুসংখ্যক বাক্তিকে গিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলাম ধে। খসরু সিদ্ধ 
উপকূলের দিকে যাত্রা করিয়াছে । পরদিন 
প্রত্যুষে আগ্রা হইতে তিন ক্রোশ দুরে 
লেকেগারাতে পেঁটছিলাম। এই স্থানে মির্জ। 
সারোকের পুত্র মির্জা:হাসেন খসরুর সহিত 
যোগদান করিতে পারে নাই। এক্ষণে 
সে আমার নিকটে আনীত হুইল। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করায় সে সমস্ত বিষ অকপটে 
্বীকার করিল। এক্ষণে আমি তাহার 
হস্ত বদ্ধ করিয়া উদ্রপৃষ্ঠে তুলিয়া লইতে 
আদেশ করিলাম। 

শুভ চিহ দর্শন। 

এই সময়ে আমি স্বর পিতার 
আশীর্বাদ একটা শুভ চিহ্ন দেখিতে 
পাইলাম। এইরূপ একটা ঘটনা আমার 
পিতামহ হুমায়ূনের জীগনে সংঘটিত 
হইয়াছিল) পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে হুমায়ুন 
তন্দীর পিতা বাবরের কবর পরিদর্শনার্থ 


৪২৬ 


»* লাহিতা-মাংহিত্া । - 





গমন করিতেছিলেন, এমন সময় একটী 
পক্ষা তাহার পথ অতিক্রম করিয়া উত্তিয়া 
যাইতেছিল1 তাহা দেখিরা তিনি অনুচর, 
ঘর্গকে বলিলেন, বদি তাহার নিক্ষিপ্ত শর 
(সেই পক্ষীটীকে বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা 
হইলে নশ্টরই তিনি সমন্ত সাত্াঙ্যের 
অধীশ্বর হইবেন। এই বলি তিনি 
পক্ষীটার প্রতি শর নিক্ষেপ কণ্িলেন। 
অমনি পক্ষাটী শর বিশ্ব হইয়া তাছার সম্মুখে 
পতিত. হইল। সেই সময় হইতে তীাছার 
মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, 
কো কার্ষে] হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে তিনি 
এইরূপ কোন চিহ্ন ঘার! স্ব ভবিষং ভাগ্য 
পরীক্ষা! করিবেন; তাছার এইরূপ বিগাস 
জন্সিয়াছিল যে, আরন্ধ কার্ষে।র ফলাফল 
ইহা! ছার নিশ্চরই অনুমিত হটবে। 

পথিমধ্যে আমারও এইবশ একটা 
ঘটন! উপস্থিত হুইগাছিল। পিতার কবর 
স্থান অতিক্রম করিয়৷ আমি ঙ্পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিণাম। এক ক্োোশ পথ যাইবার 
পরই এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইল। সে আমাকে বাদশাহ বালয়া 
চিনিতে পারে নাই। তাহার নাম গগিজ্ঞাসা 
করাক় সে বগিল, “মুরাদ খোগ1” আম 
বলিলাম, ভগবানের অনুগ্রহে আমার আশা 
পুর্ণ হইতে পান্তে। আরও [কিছুদুরে যাইণার 
পর বখন আমর। বাবরের কৰরের স'ননকটস্থ 
হইলাম, সেই সময়ে অপর একভ্রন ব্যাক্তর 
সহি আমার সাক্ষাৎ হইল। সে কতকগুপি 
জালানি কাষ্ঠ গাধার উপর চাপাইয়! লইঙ়া 
যাইতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠদেশেও এক বোঝ 
কাট। রাহয়াছে। তাছাকেও সেই একই প্রশ্ন 
জিজ্ঞান। করায় লে উত্তর করিল, “দৌলৎ 
খোজ।” (ভাগা-দেবতা)। ইহ! শুনিয়! 
আমার হৃদয় আননে পরিপূর্ণ হইল। 
আমর! হক্ষিণ পার্থের একটা ক্ুত্র নদীর তা 


দিপা যাইতে লাগিলাধ। অনতিদূরে 
আমি দেখিলাম বে, একটা ছোট বালক 
হফতকগুপি গরু চর়াইতেছে। তাহাকে 
দেখিয়া আমি ' ভ্রপ প্রশ্ণ করিলাম ; 
তাহার উত্তর শুনিয়া আমি বুগপৎ 
আনন? ও বিশ্বর়সাগরে নিমগ্প হছইলাষ, মই 
বালকটাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, 
“সোর়াদৎ খোজ! (গুতজ্ঞাপক)। ইহা! 
শুনিয়া আমার সৈন্বগ্রণের মধ্যে আগনের 
তরঙ্গ বছিতে লাগিল। সেই সময় হইতে 
আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই তিনটা 
মাঙ্গপণিক পূর্বস্থচঝার সানৃস্তে আমার 
সাম্রাজ্যের বাবচীয় কার্দ্য তিন ভাগে 
বিভক্ত করিব এবং ইহাকে আয়মন-৪- 
আলাগা (তিনটা চিহ্ন) * বলা হইৰে। 

জাহাঙীরের বৃক্ষতলে বিশ্রাম । 

বেল! দ্বিপ্রহর অতীত হইলে পর সুর্ধয- 
দেব মধ্যাহু গগন উদিত হুঃঈলেন। তীহার 
প্রথর উতপ্ত কিরণ অসহা বোধ হওয়ার 
আমি একটী সুণীতল বৃষ্ষচ্ছায়ায় আসিয়! 
উপবেশন করিলাম। এই সময়ে আমার 
মনে বিষাদপুর্ণ চিন্তাসক্ল উদিত হইয়া 
আমাকে ৫$্শ দিতে লাগিল। আমি,মনে মনে 
থান্‌ মাঙ্জামকে ভংমনা করিতে লাগিণাম, 
কারণ উপযুক্ত আসবাবের অভাবে আমাকে 
এবং আমার অন্থচরবর্গকে এতদুর কষ্ট ভোগ 
করিতে হইতেছে। আবার ইহাও ভাবিলাম, 
এন্ধূপ অতান্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজন, 
উপাদানসকল লওয়াও স্ুকঠিন। ভাবিলাম 
সেই বালক খসরুকে ইহ! অপেক্ষা অধিকতর 
কষ্ট 'পাইতে হইতেছে, কারণ তয়ে ও 





* যদি এই সমগ্ত ঘটন। প্রকৃত ঘটিয়া থাকে এবং 
কোন উপাখ্যান-লেখকের দ্বারা কল্পিত ন! হুইন্ন! থাকে, 
তাহ! হইলে ইহ স্বীকার করিতে হইখে যে, হুমাযুনের 
জীবনে যেরূপ ঘট ছিলঃ তাহার সহিত ই বর্ণে বর্ণে 
মিল আছে। 


₹পৌষ, ১৩১৭ ] 


স্বানে নিশ্স্ত হৃটকস! শিশ্রাম করিতে 
পারিতেছে না। আমাদের এই শারীরিক 


ও মানলিক কষ্ট ভাঙার তুঈনায় কিছুষ্ট নছে। 


(কন্ত যখন জা'ম ভাবিপাম, আমার রাজত্ব 


কালের প্রথমেই আমাকে ও আমার অন্ুচর-. 


বর্মফে এইন্সপ কষ্ট সহ করিতে হইতেছে, 
খন আমার ক্রোধ ক্রমশই উদ্দীপ্র হইয়! 
ছুঠিল। 
অন্কে 
আমি আলসোর বশবর্তী হইব 


«ই লাস্বন! বিতে পারিলাষ, যদি 
স্বক্ং না 


আ্িতায, তাহা হইলে হয়ত হুঠভাগ্য 


পলাতক কোন সীমান্ত স্থান অধিকার 
ফরিকা ফেশিত এবং অনেক অগন্তষ্ট 
বিশ্বাসঘাতক কপটী তাছার সছিত ধোগ- 
জান করিত সুতরাং তাহাকে দমন 
করিতে হইলে মামার শ্বং আগমন ব্যতীত 
সুফললাভ করিবার উপায়াস্তর ছিল না। 
জাহাঙ্গীরের শিবিরস্থাপন। 

'ইব্ূপ কষ্টের দছহিত অনেক পথ অতি- 
আম করির। আমরা একটা গ্রামে আলিয়া 
উপস্থিত হুইলাম। এইখানে অনেকগুলি 
পুষরিণী ও সুন্দর বৃক্ষবাটিক! খাক্ক্স শিবির 
স্থাপন করিতে মনম্থ করিলাম । 

খসক কর্তৃক হিন্দুতীর্থ মথুরা 
লুষটনের বিবরণ। 

এই স্থানে সংবাদ পাইলাম বে, খসরু 


মধুরাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ঘাদকশান 
দেশীয় ঠোসানবেগ সৈম্তমহ নগর মধ্যে 
গ্রবেশ পূর্বক অসহার আঁধবাসীদেখ উপর 
নানাবিধ অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন 
করিয়া তাহাদিগকে বিপর করিয়াছে, প্রতো- 
কের নিকট হইতে বলগ্রকাশ পূর্বক বথেচ্ছ- 
ভাবে অর্থসংগ্রহ করিল্লাছে। স্ত্রীলোকের 
উপর এরূপ পাশব অত্যাচার করিতেছে যে, 
তম্মী, স্ত্রী বা! কন্তার মান সন্ত্রম রক্ষা করা 
৪৬ 


জাহাজীরের 


পাপের ভাড়নাযর নিরাশহদয়ে দে কোন 


আত্মকাহিনী । 
হতভাগাদের ভার হুঈয়' উঠিক্ষাছে। পণ্ড- 


1-প্রকৃতি সৈল্তগণ নিজদের কুগ্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার জন্ঠ বে সমস্ত ত্বশত কার্য লাপন 


এই সমস্ত কষ সবেও আমার. 


৪২৭ 





এবং অবথ! লোকক্ষ করিতেছে, ভাহা! 


দ্নেখিকয়! খসরু ভীত শু সন্ভপগ্ত চিত্তে অনুচর- 


বর্পের মধ্যে তাহার রুত-কর্দোর জন্ত 
আত্মগ্রানি ও অক্কত'পানলে দগ্ধ হয়া 
বলিয়াছে,হার! আমি ক্ষোথায় আ+সয়াছি 
কাছার কৃমন্ত্রণায় আমি এই দ্বণিত কার্ধা 
করিতে পারচাশিত হরি! আমার 
সেই হিতাঁকাজ্জী পানিষর্সর্গগ বা কোথার £ 
কেনই বা আমাকে এই সমস্ত ঘ্বশ্য 
পশুভাবাপন্ন সমাজের অগ্াঞ্জ দিগকে 
মামীর বল্রিয়। অভিবাদন করিতে হইতেছে! 
কেনই বা পিত'র রাজত্বের পুরকনা।লম 
প্রঙ্জাবর্গের ভীঘপণ পরিথাম দর্শন করিতে 
হইতেছে?” 

খসরু আপনার ছুরদৃষ্টঞজনিত কর্ম 
ফলনিবন্ধন আত্মপ্লানি ও অনুতাপানলে 
দগ্ধ হইতেছে, অমূলক লজ্জা ও নির্বাদ্ধতার 
পরবশ হইয়া, এই সমস্ত পাপকাধ্য হইতে 
সে নিজেকে নিরত্ত করিতে না! পারিয়া 
ধ্বংসের যুখে অগ্রসর হহতেছে। টী্বর 
সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বপিতেছি, এখনও 
যদি হততাগ্য খসরু অ।পনার ছুবৃ"দ্ধ 
ত্যাগ করিয়া অবিমূষ/কারিতার জন্ত গরিতগ্ত 
ও লজ্জিত হুইয়! আমার নিকট ছাসরা ক্ষমা 
ভিক্ষা করে, তাহা! হইগে ক্ঞামি তাছার 
সমস্ত দোষ মার্জন] করি! পূর্নাপেক্ষা 
অধিকতর ন্েছের সহিত তাহাকে গ্রহণ 
করিতে পারি । পিতা! আকবরের পীড়িতা- 
বস্থায়, খসরু আর একবার পিতৃভক্কি- 
হীনতার পরিচয় প্রধান করিয়াছিল, ভাহাগ্ন 
শক্রতাপুর্ণ কু-অভিমন্ঘসকল জানতে 
পারিয়। খসরুর বিপজ্জনক হীন চারতের 
উপর আমীর বিশেষ সদেহ হইঙ্াছুল। 


৪২৮ 


ও লাহিত্য-সংহিতা। ". (১১শ খণ্ড, ১ম লংখ্যা। 





কিন্ত যখন মে গ্রকাখ্যতাবে আমার নিকট 
আসিয়া অন্ভাগ করিতে লাগিল এবং 
তাহার কর্তবা কর্ম বুঝিতে গারিল, তখন 
আমি হৃদয় হইতে তাঞার প্রত অগ্রীতি- 
জনক ভাবসকল দুরীভূত করিয়া! তাহাকে 
ক্ষম! করিলা। পিতার মুমূর্যাবস্থার 
অশান্তিপ্রিয় আমীরগণের' বৈরভাথ ও 
কপটত। আমি বু'ঝতে পারিয়াছিলাম. কিন্ত 
আমর ফৌভাগ।বলে সেই সমস্ত কপটা 
আমিরগণকে মন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের 
কৃপাবপে এই সমগ্র হিন্দুগ্থানের আধিপত]) 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি সেই 
সময় কিরূপ বিপদ পড়িয়া কালাতিপাত 
করিয়াছি, হাহা পরবন্তী বর্ণত ঘটনা হইতে 
সমাক্রীপে বুঝতে পারা ধাহবে। 

১০১৪ হিঃ শঃ জামাদর পূর্ব মাসের 
১৯শো মোমবার পিতা আকবরের অন্ুস্থত! 
নিখন্ধন যন্ত্রণার সময় অন্তঃপুরবাসনী 
মহিনাগণ তাহাকে বলিয়াছিলেন, জীবন- 
সঞ্চারিণী মদ্য পান করিবার পূর্ববে কিছু ফল 
ব। খদ]াদ্ি ভোঞ্জন কর! উচিত। এইরূপ 
করায় আকবর সাছের ভয়ানক আগ্রমাণ্য 
হইল। এই সময়ে তিনি আসিন্উন্দিনকে 
তীয় ব'সনাসক্তির জন্য সাতশয় ভত্লন! 
করিতেছিলেন, গীড়ার যন্ত্রণায় তাহার ক্রোধ 
আরও গ্রবলতর হইর়। উঠিপ। তজ্জন্ত 
রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় পর দিন তাহাকে এক- 
বারে নিরাহাঝেে কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু 
বুধ শর মাংসের ঝোলের সহিত মদ্য মিশ্রিত 
করিয়া! খাইয়াছিলেন ।পর আর এক দিন 
তিনি ছিক্মি আলি নামক জনৈক চিকিৎ» 
সককে অনস্তোষজনক ৰাকোর দ্বারা! ভতসন! 
করিরাছিলেন। সেই চিকিৎসক তাহাকে 
সত্ব করিতে চেষ্টা করিয়া! বলিয়াছিলেন, 
উত্তেজনার সময় কোন বস্তই অভী& ফল 
গরদান করে না। নির্জনতাই “*ত্াহার 


একমান্র আরামলাভের উপায় এবং ইহা 
দ্বারাই তিন স্বাস্থযলাভ করিতে পারিবেন। 

' জীবনধারণ অপেক্ষা তাহার আত্মীয়গণের 
উদ্বেগ প্রশমিত করিবার জন্ত, তিনি 
খিচুড় খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয্া'ছলেন। 
কিন্তু তাহার পেটের অবস্থা এতদূর শোচনীন়্ 
হইয়াছল যে, এই সময়ে যাহা কাহার 
করিতেন, তাহাতেই তার অগ্নিমাননা ও 
অজীর্ণ হইত। [হুম মাজাফর্‌ নামক 
অপর একজন চিকিৎসক তাহার অবন্থ1। 
দেখিয়া বলিলেন যে, তাহার সমব্যবসায়ী 
হিকিম আলি বাবগ্কা-পত্রে ওধধ-নির্বাচনে 
তুল করিয়াছেন, বিশেষতঃ রোগীকে 
গীড়ার প্রারস্তে শশ। ভক্ষণ করিতে দিয়া 
আরও অনিষ্ট নাধন করিয়াছেন। হিকিম 
আলির প্রতি তাহার এইরূপ হিংসাপূর্ণ 
উক্তিতে আমার মনে হইল, একজন সম- 
ৰাবসায়ীর কথা শুনয়া অপর একজনের 
সুখ্যাতি নই করা উ“চত নয়। 
আমি ভাবিলাম, যদি আমাদের দুরদৃষ্ট কমে 
চিকিৎসকের ভ্রম না হইত, তাহা হইলো 
আমর! কেছই মরিতাম না। আমি বিবেক 
ও দয়ার বশবর্তী হইয়া হাকিম আলিকে 


ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্ত ত্তাহার প্রতি 
আমর হৃদয়ের বিশ্বাস একবারে নষ্ঁ 
হইয়া! গেল। 


আকবরের পীড়িতাবস্থায় সেলিমের 
বিরুদ্ধে আমীরগণের যড়যন্ত্র। 

পিতার পীড়ার সময়ে দশ দিন যাবৎ আমি 
প্রা একঘণ্টা করিয়া তাহার নি?ট 
থাকতাম এবং মঙ্গলবার পর্যাস্ত এইরূপ 
করিয়ছিলাম। কিন্ত ত্রমশঃ তিনি অত্যন্ত 
শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। আমি প্রাতঃকালে ওষধ 
সেবনের সময় হইতে সমস্ত দিন তাহার 
নিকটে থাকিয়া সেখ! শুশ্রব! করিতে লাগি- 
লাম। তখনও পর্য্যস্ত তাহার জ্ঞানের কোনকপ 


পৌষ, ১৩১৭ ] 


লক্ষণ ঘটে নাই। তিন আমাকে 
ছ্গপ্রাসাদ্দ হইতে চলিয়া বাইতে বলিলেন, 
এবং 
তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। 
আমার মনে হুইল, একপ পরামর্শে ্গবহেল। 
কর! যুক্তিসঙ্গত নয়। €ইরূপ বিপদের 
লমর় আমি অতান্ত সমীক্ষাকারিতার সত 
প্রাসাদে যাতায়াত করা উচিত বিবেচন! 
করিলাম। তার পর, একদিন পরিজন- 
গণের সহিত দুর্গমধো প্রবেশ করিলাম, 
কিন্ত পর দিন আমীরগণ বাদশাহর অনুমতি 
না লইরা, দ্র্গের ছার বন্ধ করয়। দিল এবং 
আমার অনুচরগণকে তথায় প্রবেশ করিতে 
দিল না। কিস্ঠু ১৬ই বুস্পতবার 
আমি বুঝি'ত পারিলাম আমীরগণ গুপ্ুভ.ৰে 
ষড়যন্ত্র করিতেছে । সেইদিন হইতে আমি 
ভর্গ প্রাসাদে পিতার নিকট যাওয়া একবারে 
বন্ধ করিয়া দিলাম। তার পর আমি 
মোকারেব্‌ খার হস্তে মানসিংহের নিকট 
হইতে একখান পত্র পাইলাম. তাহাতে 
মানসংহ জান।ইয়াছেন যে, আমি যেন 
তাহাদের লঞিত একমতাঁবলম্বী সই । এট 
ঘটনার সময় আমি জানিতে পারিপাম যে, 
মোকারেব, খা ক্ষণকালমার বিশ্রাম না 
করয়! আমার স্বার্থের জন সাতিশয় আগ্রত 
ও উদ্দোঁগের সহিত হুর্ণ প্রাসাদ মধ্য আমার 
মঙ্গলের উদ্দেস্টে চেষ্ট। করিয়াছেন। আগার 
হর্গমধ্যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে 
বঞ্চিত হইয়। আমি যে কি অসহা উদ্বেগ 
ভোগ করিয়াছি, তাহা অবর্ণনীর | এন্ন কি 
আমি কিছুকালের জন্ত কাহারও সহিত 
সাক্ষাৎকার বা আল।প বন্ধ কনিগ্লা কেবল 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, এবং 
তাঁহার ও অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া! কাঁপযাপন 
চরিয়াছিলাম। এই শক্ুগণ মধ্যে এমন 
চমেকজন ব্য ছিলেন, ধাহাদের মানি 


জাহার্জীরের আত্মকাহিনী । 


আমাকে আহচপাবর্গসমভিব্যাহারে, 


৪২৯ 


বিশেষরূপ জানিভাম। অবশেষে আমি তাহা" 
দগকে আমার হুঃখের কারণ ও মানসিক 
উদ্বেগের বিষঙ্গ জানাইয়াছিলাম। 


স! ইম্ম(ইলও সুলতান হায়দার মির্জার 
ও * ইতিহাস 


আমার শিশ্বস্ত বন্ুগণ প্রারই নানাপ্রকার 
সাত্বনা বাকোর দ্বার আমার চিন্তবিনে।* 
দন করিতেন। পারস্য গ্রদ্দেশের শাহ 
তামাম্পের মৃত্যুর দিনে তীর পুত্রগণ 
স.ইন্মাইল ৪ সুলতান হাইপার মির্ষ| 
কিরূপ সন্কটে পড়িরাছিলেন, তাহ! আমাকে 
বলিক্নাছিলেন। শাহের আলন মৃত্যু বুঝিতে 
পারিয়া কতিপয় আমীর ইম্মাইল মির্জার 
পক্ষ অবলম্বন করিবে বলিয়া তাহার সহিত 
সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়। ইন্ম/ইল মির্জা 
নগরে দুর্গমধো অবস্থন করিতেছিলেন। 
যে রাত্রে ছর্শরক্ষার ভার আমীরগণের উপর 
অর্পিত হুইয়ছিল, সেই পিন তাছার। 
ইন্ম/ইল মির্ভজর ভগ্রীকে অবগত করিয়।- 
ছিল যে, অপর কতকগুলি আমির 
ইন্ম(ইল্‌ মির্াকে বন্দী করিয়া হাইদারকে 
পারস্তের সিংছানন প্রদান করিবে, এইবূপ 
ষড়যন্ত্র করিতেছে। সেই রাঁঞ্জেই পারস্তের 
অধিপতি শাহ তামাস্প পরলোকগত হইয়া 
ছিলেন। এই স্থযোগে ছোসেনি বেগ ও 
তৎপক্ষীর আমীরগণ হাইদ্ৰার মির্জাকে 
শাহর পদে গ্রতিঠিত করিবার মানসে, 
তাহার ভ্রাতা মুস্তফা মির্জাকে তথায় আনন 
করিয়া! হঠাৎ বিদ্রেছ উপস্থিত করেন। 
কিন্ত, তাছাদের জয়ের আশ। সন্দেহমূপক 
বুঝতে পারিয়া, হুর্ণমধ্যস্থ সৈন্যগণ অনর্থের 
মূল উচ্ছেদ করিঘ।র জনা, সুলতান হার়দ!র 
মির্জার মস্তক্ষচ্ছেদন করিয়া তদীন্। 
ছিন্ন যুক্ত তুর্ণ থাচীরের বহিরাগে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল। হায়দায়ের 'এবংৰিধ শোচনীয় 


৯.০ 
মৃত্যু দশনে তদীয় পক্ষাবলমী সৈম্তগণ . হতাশ 
হইয়া. পড়িল এনং মুস্তফ! মির্জা দশ 
সইক্র-সৈম্ত লই! পলায়ন করিল। কিছু- 
কাল পরে হোসেনি বেগ ও তদীয় ভ্রাতগণ 
ব্যতীত সকলেই মুস্তফা নির্জাকে পরিত্যাগ 


_ সাহিতা-সংহিতা। 


[১১শ খত, ৯ম সংখ্যা? 


করিল। অবশেষে মুস্তফা হির্জা কোঁসেনি' 
বেগের স্বারা এঠারিত হুইয়। ইন্াইল মির্জার 
হস্ত পতিত হইলেন এবং নুতন শানু 
ত্বীয় কণ্টক চুর করিবার জন্ত মুস্তকফাকেও 
হত্যা করিলেন 


ভারতীমঙ্গল কাব্য । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর )। 


পিশিতে (১) হল পক্ক সরিত (২) শোণিতে । 


অজ আয়ুধ জাইসে নহি অবপর। 


রখকেতু(২) হয়(৩ পদ্দী(৪) ভাসে খর আোতে॥ বাণাঘাতে স্থকিত হইলা রুবর ॥ 


সর্ব চমু ৫) বিনাশ দেখিয়া ব্দামানে। 
ধাইল ত্রিশির। (৬, বেগে সঙ্গেতে দূষণে ॥ 
সিংহনাদ করে কোপে লোহিত লোচন। 
কম্পিত অধর গণ হাতে শরাসন ॥ 
জলক্ষিতে ক্ষেপে অন্তর জাঁকর্ণ পুরিয়া। 
রামেরে জর্জর কৈল সর্ব ভেদিয়া ॥ 
ক্ষণেকে ন্ুস্থির হৈয়া রাজীবলোচনে (৭)। 
ম্হাতীক্ষ খাণ প্রভু রাক্ষসেকে হানে ॥ 
কটাক্ষে কাম্মুক কাটি কৌশল্যাকুমারে । 
কেতু কাটি কলেবর বিন্ধে খর 1৮) শরে॥ 
অংহারে দৈদ্ধব (৯) সৰ শতাহ (১০) মহিতে। 
শেলে শির ভিশিরার ছেদে রঘুণাথে ॥ 
দুষণের ছুই হস্ত সনে কাটে শির। 
ধুলে লুটে (১১) জাহুধান সর্বগে রুধির ॥ 
ইহ! দেখি কোপে খর পুণ্যজনপতি । 
গর্জিতে গঞ্জিতে বলে শুন দাপরথী॥ 
ভেঙ্গিবে (১২) এমনে তুর্ণ শুনহ রাঘব। 
£দার সাথে রশে কত হারিল বাসব (১৩)॥ 
ইহা! বলি চাপে বাণ সন্ধান পূরিল। 
শরজাল করি দিনমণি আচ্ছাদিণ ॥ 


€১ মাংস (২) পতাকা ৫) অন্ব ৫) হস্তী €)সেন। 


১) খররালস (৭) রাম (৮) তীক্ষ (১) ঘোটক (১) রথ 


(১১) রাক্ষম (১২) পেরণ করিষে (২৩) ইহ্্র; যিনি 
দ্বর্থে হাস করেন 


ক্ষণমাত্র স্তির হৈয়া জলজলোচন (১)। 
আকর্ণ পৃরিয়! বাণ করে বরিষণ ॥ 
রঞ্জপীচরের অস্থ করিয়। সংহার | 
[সংহনাদ করি প্রভু লাঁগে হানিবার ॥ 


| খয়ের ধনুক ধ্বগ্জ (২) করিল জর্জ । 


অতি কোপে চাপে যুড়ে অর্চন্ত্র শর & 
মহামন্ত্র পড়ি বাণ ছ:ড়ে রঘুনাথে। 
কাটিগ খরের মুড কুগুল (৩) স'হতে ॥ 
মহারণে মেল যদি খর ছুরাচার। 

দেগণে লাগে পুষ্পবৃষ্টি কারবার ॥ 

ইহ] দেখ.শ্পণব। [চস্তাযুপ্ত মনে। 
ব্যেম (৪) পথে চণে শত্র রাবণ যেখানে ॥ 
শুন ভু রঘুনাথ নিবেদন মোর। 

অস্তে মোকে দিবে স্থান পদযুগে জোর ॥ 
পুনঃ পুনঃ করি স্ভরতি তারহ শ্রীরাম। 
৬ব[এুবে ভয় ভারি না হইও বাম॥ 

শুন বানী কর প্রভু যেন ইচ্ছা মনে। 
রামের রাজীব (৫) পদে র।জসিংহ ভনে & 


ত্রিপদী। 


শুন্ত পথে নিশাচরী, গেল! তৃর্ণ লককাপুরী 
রাবণ রাজার সঙ্গিধান। 


(১ রাম (২) পতাকা (৩) কর্ণাভরণবির্শেষ (8) শৃক্ত 
আকাশ; (৫)গন্ব। 


পৌধ:১৩১৭) 





শ্রীরামে, কাটিল নাক কাণ॥ 

দেখিয়। এমত কাজ, বলো নিশাচররাজ, 
স্থির হ9 না! কর ক্রনান। 

শ্রীরাম লক্ষণ মারি, আনিব তাহার নারী 
নতু আমি কিসের রাবণ॥ 

মারীচ সংহতি করি রাক্ষসের অধিকারী 
দ্বওকে আসল শীঘ্রগাত। 

ছাল পর] জট! মাথে, জানকী লক্ষণ সাথে, 
কুটারে আছেন রঘুপতি ॥ 

ভুরজ ১) কুরজ(২) হৈয়া, মারীচ মিপিল গিয়া, 
দে'খ সীতা রামেতে গোচরে। 

শুন প্রভু নাগা্ণ) . বলি আম নিবেদন, 
এই মুগ ধরি দেও মোরে ॥ 

হাতে হবু শরামন, তাড়মুগ নাগায়ণ, 
চলি গেপা মতি দুণ বনে। 

প্রহথ9 বিলম্ব দেখ, বলে বাণী চন্দ্রমুখী 
শুনিপছে ধাইল গক্ষণে ॥ 

পারা এহ অবসগ, আ.।দ [নলে লঙ্কেখর, 

.. যোগীবেশ অপুর্ব মূরতি। 

শিরে টা ভন্ম অঙ্গে, বসন আপগক্ত রঙ্গে, 
শঙ্গা করে ডাকে পশুপাতি ॥ 

আ.:সয়া কুটার কাছে, জানকীরে ভিক্ষা যা, 
দে।থ সাঁতা গেল! [তিক্ষ৷ দিতে। 

দুরাচার নিশাচরে, জানকীর ধর করে, 
তুলিয়া এইল [নজ রথে॥ 

জটাযু বিহঙ্গ সাথে, বাবণের দেখ! পথে, 
তার লঙ্গে হৈণ মহারণ । 

শেলাঘাতে পক্ষী মারি, অন্তরীক্ষে হুরাচারী, 
সীতা লৈয়া করিল গমন ॥ 

লঙ্বি ক্রুত রত্বাঞ্করে,৩) উত্তরিল নিজ পুরে, 
রাখে দীত! অশোক কাননে। 

সীতার রক্ষক কাজে, নিয়োজে রাক্ষদরাজে, 
জ্রিজট্যাকে (8) পঞ্চ চেড়ী (৫) সনে ॥ 


রি :8888385235753798857 
0১) উদ্্বল রং (২) হরিণ (2) সমুদ্র (8) রাক্ষপী 
. বিশেষ (৫) দাসী । 


ভাররভীমঙ্জল কাব্য 
কানা রাক্ষণী বলে, আঁমাকে ধরি ছলে [ এখা গ্রতু রদুনাখে, 
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মৃগ বধি হর(বতে, 
নেউটিয়। (১) চলে নিজ ধামে। 
পথে লক্ষণের সাথে, দেখ! হৈল অকন্মাতে, 
বিস্তর গঞ্জিল। (২) গ্ভু রামে ॥ 
কন তুমি ভ্রম পাইয়া, মোর গাছে আটলে থান 
সীতাকে রাখিয়া! একেম্বরী। 
বনে ফি:রনিরস্তর, ' দানব ভ্রিযামাচ র, (৩) 
চপ তুর্ণ ঘ:র যাই ফরি॥ 
গৃহে আ'স ছুই জন, দেখে শূন্য নিকেতন, 
কুটীরে নাহিক চন্তরমুখী। 
ফেলিগ! ধন্থুক শর, চক্ষে বহে ধারাধর দ) 
.. অন্তরে অহ্যন্ত হৈন! ছুঃখী ॥ 
বিচারেন নানা স্থল, দরী গিরি বন জল, 
কোন খানে ন1 পায় উদ্দেশ। 
ত্রমি ফিরে ছুই ভা, সীতা চাইয়া ঠাই ঠাহ, 
না পাইয়। ভাৰে মহা রেশ ॥ 
খষামূক গিরি পরে, দেখে ছুই সঙ্ছোদরে, 
স্গ্রীব প্লবগ পঞ্চ সাথে। 
রামস্থনে কপিবরে, নিজ দুঃখ সগোচরে, 
শুনি মৈত্র কৈলা রঘুন।থে ॥ 
সুপ্্রীবের পক্ষ হৈয়া, বালি কপি সংহারিয়া, 
যান গুতু রত্ধাকর কুলে। 
পরে পুন হরিনাথে, শ্রীরামের সাথে সাথে, 
শাখামৃগ সৈন্ত লৈয়া চলে ॥ 
আজ! দিলা রঘুনাথে,  হনৃষান্‌ শৃন্তপথে, 
সন্ধু তরি গেল! লঙ্কাপুরী। 
মীতাকে অশোক বনে, দোঁখ তুষ্ট হনুমানে, 
রাম কাছে পুনি আইসে ফিরি ॥ 
রামকে করিয়া নতি, কছে হুনু কপিপতি, 
শুন প্রভু অনুজ.৫) লোচন। 
জানকী লয়েছে হরি, রাথিয়াছে লঙ্কাপুত্রী, 
রাবণ আখ্যান পুণ্যজন ॥ 
রাম হেন বাক্য শুনি, সুগ্রীবেতে কছে বাণী, 
কর শীত্র বন্ধন সাগর। 
ৈ ফিরিয়া (২) ভিরক্ষ(র করিলেন (৩) দিশ/চন্ত 


৫) মেঘ (এখ।নে) অশ্রু ৫৫) পদন্ম। 


8৩২ 


গাহিতা-সংহিতা। 


[১১শ খধ, ৯ম সংখা! । 





অঙগদার্দি নীল নল, মুখ্য যত কপিবল, 
ডাকি কহে সুগ্রীব বানর ॥ 

সকলে গুনহু বাণী, প্রস্তর পাদপ আনি, 
সেতুবন্ধে কর অনুমতি । 

শু'ন তুর্ণ কপিগণে, কৈল সেতু রঙ্গমনে, 
দেখি হর্য হেলা রঘুপতি ॥ 

শুউক্ষণ লগ্ন করি, সসৈন্ঠ সছিতে হরি, 
সেতু হাটি হৈলা সিদ্ধুপার। 

পঞ্চ নিশচর সনে, আনি মিলে রাম স্থানে, 
বিভীষণ অভিধান তার ॥ 

মৈত্রী কৈজা তার সাথে, লঙ্কাপুরে বঘুনাথে, 
তিষ্টিলেন সহিতে বাহিনী । 

শ্রীরাম জপিয়া মনে, রাজসিংহ দ্বিজে ভণে, 
সঙ্কটেতে তরাও তারিণী। 

পয়ার। 

লঙ্কাতে বানরে চারিদ্বার বন্ধ কৈল। 

শুনি মনে দশাননে কোপযুক্ত হৈল॥ 

সারথি সম্বোধি কহে সাজাওস্তন্দন। 

এত বি কোপে দর্পে উঠিপ রাবণ ॥ 

ংহতি অসংখ্য সেনা মহাযোদ্ধাপতি। 

হেন কালে দিবা রথ যোগায় সারি ॥ 

লম্ফে রথে চড়ে রাজা! কম্পিত মে্দনী। 

আ(স মিলে রণস্থলে করি সিংহধব্ন ॥ 

দেখি নিশাচর কোপে কাপে কাপগণ। 

মিশাইয়! দুইজনে হৈল মহারণ ॥ 

প্লবঙ্গমগণ গাছ পাথর বরি:ষ। 

নানামত সন্ত্রে রণ করয়েরাক্ষসে॥ 

হেন ঘোর হৈল রণ ঢাকে দিনমণি। 

জক্ষে লক্ষে বীর পড়ে উঠয় বাহিনী ॥ 

গ্রাম লক্ষণ কোপ ধনু পৈলা হাতে। ' 

আকর্ণ পুরির! বাণ হানে কোপ চিতে | 


বিছাত জিনিয়া! দীপ্তি করি চলে শরে। 
খগে যেন ভ্রতগতি করয়ে অন্বরে ॥ 
অনংখ্য রাক্ষদ,রণখে হইল নিপাত। 
কুধিরে হইল নদী অতান্ত অগাধ ॥ 
একা যেই নিশাচর জিনেছে বাসব। 
ক্ষণেকে রামের সাথে হৈল পরাভব ॥ 
মেঘন।দ অতিকায় যাবগনন্দন। 
মহাযোদ্! বলনান গ্রতাপে শমন ॥ 
সুমিন্রার সুত সঙ্গে সনুখ সমরে। 
বাণাঘাতে ছুইজন গেল যমঘরে ॥ 
কুম্কর্ণ মকরাক্ষ প্রহস্তা'দ্ বীর। 
জ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধে তাজিল শরীর ॥ 
হেন মতে সর্ব সৈম্ত &ইল বিনাশ। 
দুশানন ভাবে মনে জীবন ব্নাশ ॥ 
মারথিকে ডাকি বলে ।নশাচরনাথে। 
নেহ মোর রথ শীন্ব শ্রীরাম অংগ্রতে ॥ 
সারধিয়ে দ্রুতগতি চালাইয়। স্তান্দ। | 
ভিড়াভিড়ি হৈল ছুই শ্রীরাম রাবণ ॥ 
রাধবেরে বিরথি দেখিয়া বলারাতি। (১) 
প'ঠাইল! নিক যান মাতপি সংহতি ॥ 
সেই রথে উঠি প্রভু জগজলোচন। 
ঘোর পিংহন[প করি টানে ধঙ্থগুণ॥ 
ইহ! দেখি দশ।নন হৈয়া কোপমাত। 
উপহান করি বণে শুন দাশরথি॥ 

কি যুঝিবে শিস তুম মের বিদ্যমান। 
রমণীর হেতু কেন হারাও পরাণ ॥ 
ৰলে প্রভু শুন বাণী পাপিষ্ঠ রাবণ। 
কার্য না করিয়া দন্ত কর অকারণ 
হেন মতে বাকাযুদ্ধ ছৈল পরস্পর। 
পার অস্ত্রধাত যুদ্ধ হৈল ঘারহ্র॥ 





(১) ইন্ত্র। 


প্রাপ্তিম্বীকার। 


ভক্তের জয়- শ্ীযুক্ অতুপরুষ্ণ 
গোন্বামী কর্তৃক বিরচিত। মুলা ১২ টাক]। 

ভগবাঁন্‌ ভকাধীন। তিনি নান! উপায়ে 
ভক্তের মাহস্থ্য বাড়া ইয়! ভক্তির ও তক্তের 
শহিম। প্রচার করিয়া থাকেন। ভক্তের 
সখ ছুঃখ, সম্প বিপদ সকলই তগবানের। 
ভগবান্‌ তক্তের জ্রন্দনে, কাদেন, ভক্ত 
হালিলে হাসেন। কিন্তু ভগবানকে এইরূপে 
কাদাঈতে হাসাইতে হইলে একটা শক্তি 
লাহের গ্রয়েজন। সে শক্তি ভক্তি। 
এজন্য ভক্তকে গ্রথমে বিপদের ঘোর ঝঞ্ী- 
বাতের মধ্য দিয়া একট! ভীষণ পরীক্ষা 
দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় ভক্তের তাক্ত 
যখন অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের নায় শত গুণে উজ্ভ্বগ 
হইয়! উঠে, উত্তাল তরগ্গময় বিপৎসাগরে 
পঙ্ত হুইয়াও ভক্তের অবিচলচিন্ত যখন 
দিগবর্শন যন্ত্রের মায় কেবল ভগবানেরই 
চরখ[ভিমুখী হইয়। থাকে, তখন তগবান্‌ 
সন্মেহে ভক্তকে আপনার অমৃতময় ক্রোড়ে 
গ্রহণ করিয়া তাহার সংসারবন্ধন ছেদন 
করিয়া দেন জিলে!কে তক্ের জয় স্বিত 
হয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটী তক্ত- 
চরিত্র বর্ণিত হইয়!ছে। চরিক্রগুলি উতৎ্কল- 
ভাষ।র 'দ1ঢণ ভক্তিরপামৃত? গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত। ভক্ত কিরূপে ঘোর বিপদ্রাশির 
মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার চিত্তকে 
ভগবচচরণে অবিচল রাখিতে পাপে, এবং 
সেই প্রকান্তিকতার গুণে শেষে কিরূপে 
শ্ীতগবানের করুণ! লাত করিয়! ধন্য হয়, 
তাহা ইহার প্রত্যেক চরিত্রে পরিক্ষ,ট। 
এপ চরিত্র পাঠে নির্মল আনন্দ ও 
পবিআঅতা উন্ভয়ই লাত করিতে পারা যায় 


তক্তিপিপাস্থু ব্ক্রিমাত্রেই সাদরে “জের 
জয়? পাঠ করিয়া যে বিষল আনন্দ উপতে।গ 
করিতে পারিষেন, তদ্বিধয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। এন্ধপ ভক্তচরিরের গ্রকাশ দ্বারা 
জনসমাজে তক্রির আোত প্রশাভিত কপ] 
গ্রন্থকার গোন্বামী মহাশয়ের বংশোচিত 
কাধ্যই হইয়াছে । আমর তীহাঁর নিকট 
এইরূপই আশা করিয়া! থাকি। 


ভীম্ব মহাদর্শন (রা! মহা- 
শক্তি ভার্যাদর্শন)-ছ্নশী- 


নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও তৎকর্তৃক্ 
প্রকাশিত। যুঙ্গা ২২ টাকা। 

আর্যজাতির ধর্শ, জ্ঞান, শক্তি, চিত্ত! 
প্রভৃতি কিন্ূপ মহান ছিল, এক্ষণে সেই 
আর্যজতি কোন্‌ রন্র হারাইয়া পপ্রে 
কাঙ্গাল হইয়াছে, এবং কি উপায়েই বা 
সেই শ্রেঠ্ঠরত্ব লাভ করা যায়, তাহাদের 
প্রদর্শনই এই পুস্তকের ন্দেম্ত। মগাস্মা 
ভীষ্মের চরিত্রকে আদর্শ করিয়। গ্রন্থকার 
এই উদ্দেষ্ত বিবৃত করিয়াছেন। ভীন্স 
চরিঞ্রকে আদর্শ করিবার কারণ 'এই যে, 
রস্থক্কারের মতে *ভীম্মস্ত তগবান্‌ পূর্ণ।” 
ভগবান্‌ কাহাকে বলাধায়? 
ধ্রম্বর্যাস্ত সমগ্রন্য ধর্মস্ত বশসঃ শ্রিয়ঃ। 
বৈরাগ্যস্তাথ মোক্ষন্ত যগ্জাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥” 

এই শরীশ্বর্যাদি ছয়টী ধীহাতে পূর্ণমাত্রার 
বিরান্মান, তানই পুর্ণ তগবান্‌। গ্রন্থ- 
কারের, মতে ভাম্মই পূর্ণ ভগবান্‌* পদের 
বাচ্য, তত্তিন্ন আর কেহ এই পদবাচ্য হইতে 
পারে নাঃ এমন কি, হরিহর ব্রহ্ধাদিও. 
নহে। পভাগবতে আছে-__কিষ্স্ত ভগব।ন্‌ 
স্বয়ং”, কিন্তষ্ধেমন গাঁয়ে মানে না আপনি 


৪৩৪ 
মোড়গ তেষনই কৃষ্ণ শ্বরং তগবান্‌, “পূর্ণ” 
নঠেম। যেহেতু কুষ্ঃই বলুন, আর হরিহর 
বর দিই বলুন, সকলেরই বীর্ধা খণ্ডিত 
হইয়াছে _সকলেরই সম্তন।দি জন্মিয়াছে। 
কেবগ তী ম্মর বাঁধাই অথণ্ডিত, দ্দুতরাং 
তিনিই পূর্ণ ভগবান্‌।” অতএব পূর্ণ ভগব।ন- 
কেই আদর্শ করিয়! গ্রন্থের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য 
বিবৃত হইয়াছে। 

উত্তম, কিন্তু ইহার দভীম্মের জীবন 
চরিত” নাম ন। হইয়া “ভীগ্ম মছাদর্শন* নাম 
হইল কেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার বণিতেছেন, 
-_-প্মহান্‌ পদার্থের চরিত হয় না, তাহার 
চরিতের নামই দর্শন, যেমন অব্ক্ত ঈশ্ব-রর 
জীবনচপিত (1) "ছয় বক্তি ছয় বপেবাক্ত 
করিয়াছেন, তাহারি নাম বড়,দর্শন, ইহাও 
তদ্রপ ব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন চারত, স্থৃতরাং 
ভীম্ম মহাদর্শন।” - 

. উত্তম বিচ।র ! যখন অব্াক্ত ঈশ্বরেরও 
জীবনচরিত লিখিত হয়, এবং তাহ! দর্শন 
নামে অভছিত হইয়া! থাকে, তখন পূর্ণ 
ভগবান্‌ ভীমের প্ীবনচরিতই ব। “মহাদর্শন, 
নামে আতহিত না হইবে কেন? বাসদেব 
মহাত্মা ভাব্বকে উন্নত করিয়া! গিয়াছিঙেন 
বটে, কিন্তু এতদুর করিতে পারেন নাই। 


এইবার ভাম্মের চরমোন্নতি হইয়াছে। 
এই মহ।দশনে গ্রস্থারের অপুর্ব (বগার- 


শক, অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও অভ 
তূয়োদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


জোলেখা-তিহালিক উপা- 
খ্যান। ্ীাবছুল লতিফ কর্তৃক সন্ধলিত। 
হিতবাদা পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত) 
সৃণ্য ১২ এক টাকা। * 

ইহা প্রসিদ্ধ কব জামী প্রণীত জোপেখা 
নামক পারন্ত কাব্যে ভাবাবলদ্ধনে 


সাহিত্য-সংহ্িত। | 


[১১শখও, ৯ম সংখ্যা! 


লিখিত। মহ্থাত্ম। ইউলফ এই গ্রন্থের নায়চ। 
তাহার ধর্শযয় জীবন কাহিনা, ও জোণে- 


খর প্রগাড় প্রেমানুরাগ ইহাতে নুদ্দর 
ভবে চিত্রিত হুইয়াছে। ইহার রচন! 
ওজেগুণসম্পশ্ন ও ভাষা প্রাঙ্জর। আমব! 


এই পুস্তক্খনি পাঠ করিয়া নিরতিশয় 
গ্রীতিলাভ করিলাম। 


মাবিত্রী_কথাগ্র। প্রীহুক্ত বসন্ত- 
কুমার বন্দোপাধায় প্রবীত। মুণ্য তিন 
আন মাঞ্জ। 

পুঠচারত্রা সতীশিরোনণি সাবিত্রীর 
কথা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নক্চলেই 
অবগত আছেন। এই গ্রন্থ সেই পাখিত্রীর 
উপাধাান সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষায় রচিত 
হইয়াছে। অন্পশিক্ষতা রমণীরাও ইহা 
পাঠ করিয়া আনন্মলাত করিতে পারিবেন ।. 
নিক্ষন গন্পপূর্ণ উপন্তাল নাটকাদির পরিবর্তে 
সকলেই ইহা আপনার স্ত্রী কন্ত। ভগিনী 
গ্রভৃতিকে উপহার দিয় সংসারকে সুখময় 
করিতে যন্ত্বান্‌ হইবেন। 


বিধবার বিবাহ হওয়া 
উচিতি কি না৷ ?_দঘরাজ-ুমার 


শৈপেন্্রক্চ দেব প্রণীত। মূলা ॥* আনা। 
এই পুস্তকে বু বুক্িতর্কের সহিত 
বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হই- 
য়াছে, এবং এ সম্বন্ধে গ্রধান প্রধান ব্যফ্ি- 
বর্গের মত ও রাজ বিধি উল্পখিত হইয়ছে। 


বঙ্গের কবিতা- শ্রীযুক্ত অনাথ 
কৃষ্ণ দেব গ্রণীত ও সাহিত্যদভা হইতে 
প্রক্কাশিত। | 

ইহাতে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের কবিত্ব 
ও তাহার দোষ-গুণ নিপুপতাসহকারে 
আলোচিত হহয়াছে। 
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১৩১৭ সাল, মাঘ । [ ১০ সংখ্যা। 





কবীর সাহেব । 


বিক্রমাদ্দিত্য সংবং ১৪৫৫ অর্থাৎ ১৩৯৯ 
্ীষ্টান্দে কবীর সাঞ্ছে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম নূর আলী এবং মাতার 
নাম নীমা। কেহ কেহ বলেন, কবীর নীমার 
গর্ভ জন্বগ্রহণ করেন, নাই। জোষ্ঠ মাসের 
সোমবার" বৃষ্টির সময় নীরুজোণ! লহর 
তারা নামক .সরোবরের জলে হুত্র ধৌত 
করিতে গিয়। সেখান হইতে শিশু কবীরকে 
উঠাইয়! আনিয়াছিলেন। 

বল্যকাণ হইতেই কবীর অনেক ব্রানের 
কথা অপরকে শুনাইতেন। কবীর গন্ম 
হইতেই লিদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি স্বামা 
ঝামানন্দকে গুরু করিয়াছিলেন। রামাননর 
রামানুপ-মতের"পক্ষাবলবী ছিলেন । ফ্কুণারের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি রানানন্দ অপেক্ষা অনে- 
কাংশে উচ্চ ছল) কেবলমাঞ্জ লৌকিক প্রথা 
রক্ষার জন্ত তিনি রামানন্দকে গুরু বলিয়! 
স্বী*র করেন, নতুবা রামানন্দ তাহাকে 
শিষ্য করেন নাই। এ দন্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ 
গুচলত মাছে )-. 

রামানন্দ অুম্ধ ছিলেন। এক দিবস 
প্রাতঃকালে তিনি গঙ্গার ন্বান করিবার জন্ত 
সোপানাবপি অবতরণ করিতেছিলেন। 
সেই সমর সোপানে শায়িত কবীরের অলে 
তাহার পদম্পর্শ হওয়ায় তিন প্রাম রাম” 
বলিয়! উঠনে। তখন কবীর সাহেব ব্যন্ত 

€? 


ভাবে গাত্রোথান করিয়া তাহার পদযুগল 
গ্রহথণপৃর্ত্বক বলিলেন )--গ্রহু, আমি এক্ষণে 
আপনার শিষ্য হইলাম, দেছেতু আপনি 
আমাকে আপনর শ্রচরণ এবং রাম নাম 
প্রদান করিলেন। 

রামানন্দ একদিন নিজ ইঞ্টদেবের বিগ্রহ 
পৃজ্জা করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে মূর্তির 
মস্তকে মুকুট পর্াইর। পশ্চাৎ পুষ্পমাল্য 
পরাইতে গিয়। দেখেন যে, মুকুট না খুলিলে 
মালা পরাইধার উপায় নাই। কিন্তুমুকুট 
খুলিলে পাছে দেবতার অবমাননা কর। হয়, 
এই আশঙ্কায় রামানন্দ ইতন্ততঃ করিতে 
লাগিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে 
পাইলেন, বাছির হইতে কে যেন বলিতেছে, 
“মাপার এক স্থান ছিন্ন করয়৷ গলায় পরাইর! 
দিন? এই শব শুনিয়া, রামানন বাহিরে 
গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন ধে, 
কবীর সাহেব এ কথা বলিয়াছেন। রামানন 
তখন কবীরকে প্রণিপাত করিয়া! বলিলেন, 
“আপনি আমার গুরু তুল্য ।” 

কবীর সাহেব, রামানন্দের শিবা হইলেও 
তিনি রামানন্দের স্তায় কর্মকাণ্ডী ছিলেন না। 
কৰীরের বাণীতে তাহার সাধনার পরিচয় 
পাওয়! যায়; কবীর পরম যোগী ছিলেন। 
তিনি বরং নকল কাম্য কর্মের অনুষ্ঠাতা- 
দিগের নিন্দা করিয়াছেন ; বথ।--. 


৪৩৬ 


লাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১ খণ্ড, ১০ম লংখা। 





হিন্দু কহে রাম হমারা, যুসলমান রহমানা, 
ঘোন আপসমে লড়ি মরত হায়, ছুবধ! 
মে লিপ টানা, 
ঘর ঘর মন্ত্র জো! দেত ফিরত হার, নহিষাকে 
ূ অভিমান।) 
 শুরুয্া সহিত শিষ্য সব. বুড়ে, অস্তকাল 
পছ তান ॥ 
অর্থাৎ হিন্দুরা বলে আমাদিগের রাম, মুসল- 
মানের! বলে, আমাদের রহিম) এই লইয়া 
ছুই দলে আপনে লড়ির! মরে, কিন্তু উভয়েই 
লংশর-জড়িত। তিন ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়া 
বেড়ান, এবং আপনাকে মহৎ ভ।বিয়া অভি- 
ধানে পুর্ণ হন, এমন গুরুর সহিত শিষ্য ও 
সংসারার্ণবে ডুবির থাকেন, এবং অস্তিমকালে 
তাহারা কিছু সম্বল ন] দেখিয়া থেদ করিয়! 
ধাকেন। 
কবীর সাহেবের স্ত্রীর নাম লোই। তাহার 
একটি পুর ও একটি কনা ছিলি। পুত্রের 
নাম কামান ও কন্তার নাম কামানী। কথিত 
আছে, এই ছুইটি পত্তান করীরের পালিত। 
যেমন কবীর সাহেব তন্তবায়ের গৃহে পালিত 
হইরাছলেন,' তাহার প্রকুত জাতি ও জন্ম- 
তত্ব কেহ অবগত ছিল না, তদ্রুপ উক্ত ছুহটা 
লপ্তানও কাহার ও৭সজাঙ এই বৃজা্ত 
কেহই জানিত ন!। 
কৰীয় তাতে কাপড় বুনিতেন এবং 
তাহ! বিক্রয় করিয়া সংসার প্রতিপালন 
ফরিতেন।' এক দিন কবীরের গৃছে কয়েকটি 
অতিথি আলিয়াছে। কবীগ তাহাদের সম্তা- 
ধর করিয়া বলিতে দিয়া শয়ং একটি নুতন 
শাড়ি লইয়! বাজারে বিক্রয় করিতে 
গেলেন। 'পাগড়ীটির প্রকৃত মুলা নয় আনা। 
ক্রেতার! জিজ্ঞাসা রিলে কবীর প্রন্কত 
সুল্য বলিলেন, কিন্তু কেহই & মূল্যে পাগড়ীটি 
লইতে চাহিল ন!। অগত্যা কবীর বিষঞচিতে 
বাটাতে ফিরিয়া সামিলন। তখন আগন্তক- 


গণের মধ্য একজন এই ঘটনা শুনিয়া, 
বলিলেন, “আপনি সত্ভাবাদী, আপনার বার! 
বিক্রয় হইবে না, দাদাকে দিন, আমি উহা! 
থেচিহ। আলিতেছি।” ব্যগন্ধক পাগড়ী 
লইদ! বাজা:র গেল, এবং ক্রেতান্দিগকে 
উহ্থার মূল্য এক টাকা বলিতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পরে টুপ্পটা তের আনার বিক্রপ 
করিয়া আগন্তক হাসিতে ছাপিত্ে কবীরকে 
সকল কথা বলিয়া! তাকে বিক্রর়লন্ধ অর্থ 
দিলেন । ই দেখির়। কবীর বলিলেন. 
সাচে কোই ন পতিজই ঝু'ঠ জগ. পতিয়ায়, 
নৌ 'আনা কী পাগড়ী তেরহু আন! বিকানন। 
ঘর্থাং_-কেছ সত্য কথায় বিশ্বাস কষে 
না, জগতের লোক মিথার দাস। ধখানে 
নয় আনার পাগ্‌ড় তের আনায় বিক্রীত হয়। 
কব।র সাব, মদ্য, মাংস, মৎস্য এবং 
সর্বপ্রকার মাদক. দ্রব্য ব্যবহার করিতে 
নিষেধ করিতেন। কবীর জোল অর্থাৎ 
তাতি হুইয়! হিন্দু-মুসলমানসকলকে শিষা 
করিতেন বলির, এক দিবস হ্রাঙ্গণের! 
ঈর্যাপরবশ হইয়া! চাতুরী পূর্বাক কাশী 
সহরের দরিদ্রগণকে কবীরের নাম করি 
নিমন্ত্র করিল । তাহাতে সহশ্বাধিক লোক 
কবীরের বাটীতে আহার করিবার উদ্দেস্তে 
উপাস্থৃত হইল। ইহা দেখিল্প! কবীর হাপি- 
লেন। তখন তাঞার এক হীড়ী মাত্র অন্ন 
প্রস্তুত ছিল। কথিত আছে, তিনি সেই এক 
হাঁড়ি অন্নেহ উপস্থিত সহস্রাধিক বুতুক্ষ 
অতিথকে পরিতোষরূপে ভোজন করাই- 
গেন। এইরূপ অনেক ঘটনার তাহায় অপূর্ব 
মাদ্ধর মহিম! প্রকাশিত হইত। 
. এক দ্িৰন এক ধর্দাপিপান্থ বাকি 
উপদেশলাভার্থ কবীরের বাটা:ত জাগহন 
করিতেছিলেন। তখন কবীর সাহ্বে গান 
করিবার জন্ত গঙ্গা বাইতেছিগেন )' তখন 
সেই ব্যক্তি কবীর সাহেবকে জিজ্ঞাস! করি” 





ক 5১ নিপা শপ পাশ হি পিতা 


দে হানি আপনি অহ 
বলিয়া দিন, মহাত্মা কবীর সাহেনের বাটা 
ঘাইতে হইলে কোন্‌ দিকে ঘাইতে হইবে। 
কৰীয় আত্মগোপন করিয়া তাঁছাকে নিজ 
বাঁটীর যথার্থ পথ দেখাইর! দিলেন। সে 
ব্যক্তি কবীরের বাটী পৌছিব উচ্চৈঃস্বরে 
বলিলেন, প্রভূ কবীর লাহেব গৃহে আছেন 
কি ?তাহাতে কবীর সাহেবের স্ত্রী লোই 
ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, আপনি আসন 
প্রহণপূর্বক উপবেশন করুন, তিনি ম্বানার্থ 
গমন করিয়াছেন, অবিলম্বেই ফিরিবেন। 
কিছুক্ষণ পরে কৰীর সাহেব গৃঙ্কে উপ- 
স্থিত হঈলেন এবং সমাগত ব্যক্তিকে বলি- 
লেন, “আপনার কি প্রয়োজনে এখানে 
আগমন হইয়াছে?” আগন্তক উত্তর 
কাঁরলেন, “আপনি অনুগ্রহ করিয়! রাস্ত! 
বলিয়। দিলেন, নাচৎ আমাকে অনেক 
স্বুরিতে হুটত। মহাস্মা কবীরের সহিত 
সাক্ষাৎ করা আমার অভপ্রার |” কবীর 
দ্বীনভাবে উত্তর করিলেন, “আমারই নাম 
কবীর জোলা, আপনাকে পথে সে কথ 
বলি নাই; এক্ষণে আপনি নিজ বাটীর 
স্তায় এই দরিদ্রের কুটারে সুখে পান ভোজন 
পূর্বক বিরাম করুন|” মধ।াহ্কে আহারাদির 
পর কথীর সাহেব তাত বুনিতে আরম্ত 
করিলেন, কবীর-গতপ্রাণা পরম ভক্তিমতী 
লোই হুত্র যোগান দিতে লাগিলেন। এমন 
সঙগঃ কবীর সাহেব হত্তন্থিত টেকুয়া লুকাইয়া 
রানা, লোইকে বলিলেন, *টেকুয়াটা 
খু'গিয়া দাও ।” তখন লোই তর তয় করিয়া, 
খু'জিতে লা'গগ, অবশেষ কবীরের নিকট 
আসিয়া! খলিল, পন্বামিন্! আহি টেকুয়া 
খুজি পইন্জায না।” তখন কবীর বলি- 
ঘন, প্প্রদীপ জালিয়! খেজ।” লোই 
শরনগীপ জা্িকা খুঁজিতে লাগিল। প্রকৃত 


খক্ষ লোই নিজ চক্ষে অন্ধকার মেখিতে-| 


কনর সারের 


চা, 





করিয়া | ছিল। সে সমর দিরাই প্রহন। দিবা" 


ভাগে লোইএর এ প্রকার অবস্থার কারণ এই, 
ভরিতে ভগতচিত্ত হইলে ভক্ের মানদিক. 
অবস্থা এই প্রকাযই হইয়া! থাকে। কবীর, 
আগন্তক অতিথিকে বলিলেন, “প্রেমের 

নমুড্রে ধাছারা ডুবিয়াছেন, তীছাদের লক্ষণ 

'এই গ্রকা'র হইয়া থাকে ।” অবশেষে কবীর. 
নিজ বন্তান্তান্তর হইতে টেকোটি মাটাতে 

ফেলিয়া বলিলেন, প্আযর খুঁজিও না, 

পাইয়াছি।” 

এক দিব কবীর সাছেব ফাশীনে 

এক তক্কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া- 

ছিলেন। প্র ভক্ত বারাণমী নগরের এক“ 
ধনাঢা বণিকৃ। হিন্দুরর্ধে তাহার প্রগাঢ় শ্রা 

ভক্তি ছিল। কবীর সাহেব তথায় পৌঁছিলে 

গেই পরম ভক্ত বণিক্‌ সসম্রমে দণ্ডায়মান 

হইর! কবীর সাহেবকে আসন গ্রন্থ করিতে 

অনুরোধ করিলেন, এবং করযোড়ে বিনয় 

বাক্যে বলিলেন, প্বছ পুপাফলে . এ 
অধীন আজ আপনার দর্শন লাভ করিল) 

আপনার চরণম্পর্শে আমার গৃহ পবিক্র 

হইল,” তন্তবাস্কের এই '্রকার সম্মান দর্শন 
করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্গগগণ ক্রোধে ভ্বলিয়! 

উঠিলেন এবং স্পষ্টাঞ্ষরে সেই বণিক্র লাম 
উচ্চারণপূর্ন্বক বলিলেন, “ওহে লাল! ধর্মদাস, 
এতকাল শাশ্র শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি 

এ প্রকার হইল কন? তৃমি এক অন্ত 
জোলাকে ব্রাহ্মণের স্কায় লম্মান করিতেছ।” 

ধর্দাদাস বলিল, “ভগবন্‌, এই মহাত্মা তগ- 

বানের পরম ভক্ত।” এই কথ! শুনিয়া 
্রাঙ্মণর!  ধলিলেন, শমহানূখ? মহা 
মুর্খ) ও নীচ জাতি।” তখন কৰীর 

বলিলেন, প্বাস্তবিকই আমি নীচ জাতি, 
এবং মূর্খ, এক্ষণে আপনার] কিছু উপদেশ 
দিলে এই অধমের জন্ম সফল হয়।” তখন 
একজন ব্রাঙ্গণ কবীরের বিন দেখিয়া সন্ত 


৮ 


সাহিত্য-সংহিতা। [১১শ খধ, ১০ম লংখ্যা। 





হইয়া ভাগবত: খুলিয়া তাহা! হইতে তাহাকে 
ফ্কঞ্চলীলা গুনাইবার ইচ্ছা করিলেন। হ্বভাব 
সুলত রসপ্রিরত1 হেতু ব্রাহ্মণ রাসলীলা খুলিয়া 
পড়িতে লাগিলেন । তাবিলেন ইহাতে এক 
কাজে অনেক প্রকার লাভ হইবে; কাবযোর 
মন্তুরত! ও তৎসঙ্গে লোকপ্রচলিত ভাক্ত- 
শান্্র পাঠ, পাণ্ডিত্যখ্যাপন এবং মুর্থের 
উপর আধিপত্য লাভ হুইবে। রাসলীলা 
গুনিতে শুনিতে কবীর প্িজ্ঞাসা করি- 
লেন, “আপনর! এই রাঁসলীলার কি একার 
অর্থ করেন?” তাহাতে, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 
ঞ্ুনৈক পণ্ডিত উত্তর করিলেন “গে!পিনী 
দিগের সহিত নানা! রঙ্গ ও রসকেলি 
করিয়া তাহাদিগকে সন্তষ্ট করাই রাললীলার 
মুখ্য উদ্দেশ্ট, শ্রকষ্চ জন্ত্যামী ছিলেন, 
গোপিনীদের ভোগবিলাসের আকাঙ্গ। পূর্ণ 
করিতেন। আহা! সেই বমুনা পুলিনে 
কদহ্ব-তরুতলে পুষ্পনাল্যব্ভিষিতা হুন্দরী 
ঝমলীগণ শ্রীকষকে পাইয়া! কতই উল্লাসে নৃত্য 
গীত করিতেন; আহা! তাহাদের গান 
শুনিঝার জন্য যমুনা! উজান বহছিত, কোকিল 
কলাপ নীরবে পত্তকুষ্জে লুকাইয়া সেই গীত 
শ্রবণ করিত। বসম্ত খতু ও মলয় পবন 
বন্দাধন ত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমন করিত 
না, কেনন! অন্তস্থানে মধুর রালণীল। ও সেই 
তরুণী বামাগণের স্থুরস কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে 
পাইবে না।” 

কৰীর বলিলেন “শ্রীকৃষ্ণ, যে মধুর 
তক্জির শিক্ষা গ্রোপিনীগণকে দান করিয়া 
তাহাদের বিষয়বাসনার নিবৃত্তি করিয়া- 
ছিলেন, দেখিতেছি, আপনার সেই মধুর 
ভর্জর বিপরীত অর্থ.ধারণা করিয়াছেন, 
এবং তঞ্জন্$ই আপনার! শ্রীকষেের দেব- 
চবরিজে ভোগবিলামের কলঙ্ক আরোপ 
করিতেছেন । বাত্তবিক ভাগবত প্রান্তরে তাহা 
মাই। শুড়দেবের রাসলীলা বিধরক উপ্কি 


দেখুন, “যে অনঙ্গ ( অর্থাৎ মন ) দেবতা” 
দিগের দর্প চূর্ণ করিনা তাহাদিগের উপর 


নিজ আধিপতা বিস্তার করিয়াছিল, অথবা 
' করিতে সামর্থা রাখিত, সেই অনলের দর্প 


চূর্ণ করিয়া! ভগবান্‌ শ্রীকষঃ রাপমগ্ডর মধ্যে 
বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি অনঙ্গের 
অধীন ছিলেন ন11” তাহার পশ্চাদ্ধ্ী 
শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে, *রাসলীলায় 
প্রবৃত্তির গ্রাবেশাধিকার নাই, সেখানে 
নিবৃত্তির প্রাধান্ত ও ভক্তির তরঙ্গ বহিয় 
থাকে ।” স্ত্রীলোক, বাস্ত্রীদেছ, কেবলমা্ 
রতি-ভাগডার নছে, তাহাতে সান্বিকতার 
স্বর্ণ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, পবিস্বতার 
জাহৃবীস্রোত বহিয়! যায়। শ্বভাব-সরল, 
কাপট্যবর্জিত, তাপদগ্ধ গৃহীর ছায়াময 
স্থশীতল আশ্রয়, সংসারে স্সেহ-মমতার, 
আধার রমণী-হৃদয়, সর্ব স্থলে পাপপন্ক- 
বিজড়িত নহে; অনেক বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, অধিকাংশ পুরুষ 
স্রীলোক অপেক্ষা মন্দ চরিত্র। যে সকল 
বাকি শ্রীকষ্ণ-চরিতে দোষারোপ করেন 
তাহার নিজ নিজ মানসের পাপপ্রতিচ্ছফি 
কৃষ্ণচরিঞ্জরে আরোপ করেন মাত্র ।» 

এই কথা বণিয়৷ কবীর সাহেব মৌনাব- 
লম্বন করিলেন। পণ্ডিতের! অস্তরে কিছু 
লজ্জিত হুইলেন। অতঃপর ব্র।ক্গণগণের 
সহিত কবীরের অনেক ধর্্মকথায় আলোচনা 
হইল। শান্্রলিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ ব্যাখ্য।- 
কারী ব্রাহ্মণগণ প্রতি পদেই কবীরের শিফট 
অপদস্থ হইলেন। ধর্দাস বণক্‌ সেই দিন 
হইতে কবীর সাহেবের শিষাত্ব গ্রহণ কর্ি- 
লেন, এবং ক্রমে ক্রমে বিষয়কর্খে সম্পূর্ণ 
বিতৃষ্ণ হইন্না কবীর সাহেবের সেবায় সমস্ত 
জীবন অতিবাহিতি করিতে কুতসংকল্প 
হুইলেন। ধর্শদাস কবীর সাহেব শিষা- 
গণের মধো শ্রেষ্ঠ লা করিয়াছিলেপ, 


মাচ +১৩১৭] 
এবং সাধনার পুর্ণ সিদ্ধ হইরাছিলেন। কবীর 
লাছেবের অবর্তমান সময়ে ইনিই তাছার গদি 
পাইন্নাছিলেন। 

কবীর পুর্ণ যেগী ছিলেন, সে বিষয়ের 
পরিচয় তাহার উপদেশ-বাক্য পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা যাযর়। তাহার উপদেশপূর্ণ 
গীত এবং দৌহাবলী বড়ই রমণীর, শ্রুতি- 
মধুর, মোহনাশক ও ভক্তিবর্ধক। কবীর 
সাহেব ১৫১৯ খৃষ্ঠাকে ১২৯ একশত কুড়ি 
ঘংসর বয়সে বস্তী জেলার মগহর গ্রামে 
দেহত্যাগ করেন। তদ্বিষয়ে মহাক্ম! দাছ 
এবং মহা! নাভ তীাহাদ্দিগের পুস্তকে 
এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা-__দাছুর সাহেবের 
উত্তি-_ 
কাশী, ত্যজ. মগ্হর গর়ে কবীর ভরোসে নাম্‌ 
সনেহি সাহেব মিলে, দাহু পুরে কাম্‌॥ 

অর্থাৎ কবীর ভগবৎ নামের তরসায়, 
কাণী ত্যাগ করিয়া! মগহর বাইপেন, মেহের 
সাছেৰ (অর্থাৎ প্রেমের ভগবান) প্রান্ত 
হইলেন, হে দাহ্‌, তাহার কার্য। পুর্ণ ছুইল। 

মহাত্ম! নাভ।র উক্কি-_- 
ভজন ভরোসে, আপ্নে, মগ্হর তাজে। শরীর 
অবিন।শীকে গোদ্‌মে, বিল্সে দাদ্‌ কধীর ॥ 

অর্থাৎ-সাধনার ভরপায় তান নগহরে 
শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, দাস কবীর অবি- 
নাশী পরমাত্মার ক্রোড়ে বিলাম করিতেছেন। 

কবীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার 
শিষ।দিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপাস্থৃত 
হয়। কবীরের অনেক হিন্দু ও মুসলমান 
শিষ্য ছিল। হিন্দুর! তাহার দেহ দাহ করিতে 
চাহিল এবং মুসলমানেরা তাহাকে কবর 
দিতে ইচ্ছা করিল। এই বিষয় লইয়া! উভয় 
পক্ষে মহাগগগোল উপস্থিত হইল। পরে 
যখন মৃত্ত দেহের বন্ত্রাবরণ অপসারিত হইল, 
“তখন রাশীকত পুষ্প ভিন্ন সেখানে আর কিছুই 
সষটিগোচয় হইল না| তখন হিন্দুরা সেই 


ক্ষীর লাহেব। 


পুশ্পের অর্ধেক লইয়া দাহ করিল এবং সুসল- 
মানের! অপর অর্দেক লইয়৷ তাহা প্রোথিত 
করিল। মগহরে অদ্যাপি কবীরের কর 
বিদ্যমান আছে। 
কাশীতে কবীর-চৌর] নামক এক আশ্রম 
আছে। কবীরপন্থীরা এক্ষণে বৈষ্ব. 
সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ হইয়াছে । বর্তমান 
সময়ে কবীর-পন্থীগণের মধো অধিকাংশই 
কবীরের উপদেশের যথার্থ মর্ম অবগত 
আছেন বলির বোধ হয় না। কবীর সাছে- 
বের পর ধর্মদাদ হইতে আরম্ত করির৷ পর 
পর অনেক মহাস্ত হইয়াছেন, তাছ।র! নিজ 
নিজ সিদ্ধান্ত লিখিয়া, কবীরের উপদেশের 
তাৎপর্য জটিল করিয়াছেন। 
কবীরের কয়েকটা সুমধুর উপদেশ 
সংগৃহীত হইয়! বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইল । 
জাগরী মেরী স্থরত সোহাগিন্ জাগরী। 
ক্যা তুম্‌ দোবত মোহনীর্'মে, উঠকে 
ভজনির। মে লাগরী ॥ 
চিত.সে শন্ম, শুনো শ্রবণ দে, উঠত মধুর 
ধুন রাগরী | 
দৌ কর জোড় সস চরণ দে, ভক্তি অচল 
বর মাঙগরী ॥ 
কহুত কবীর শুনো ভ1ই দাধো, জগত 
পীঠ দে ভাগরী ॥ 
অর্থ-হে ভগবানের পত্রীরপী আমার 
সধবা আত্ম, জাগ্রত হও ( অর্থাৎ মোহরূপ 
নিদ্রা ত্যাগ কর)। কেন তুমি মোহুনিত্রা 
ঘুমাইতেছ, উঠিয়! ভগবন্নামের ভজন সাধ- 
নার রত হও। দেহাভ্যন্তরে সর্বদা অনাহত 
শব্দরূপ যে ভগবানের ধ্বন্তাত্ক নাম হুই- 
তেছে, তাহ! একা গ্রচিতে কাণ দিয়া শুন। 
করপুটে ভগবচ্চরণে অবিচল তক্তির বয় 
যাক্কা কর। কবীর বলিতেছেন, হে সাথক, 
শ্রধণ কর, জগৎকে পিছনে রাখিয়া পলায়ন 
কর অর্থ জগতের আশা-তৃক। ত্যাগ 
করিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসয় হও। 
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লখেরে কোই বিরৃধা, পন নিয্বান | বলগ, বিংহ রহে বমূমাহি, তরল, ও 
তন লোক্মে ইহ বম্‌ রাঙ্গা, চৌথে বন্‌ চুলে দার ॥ 
লোক দে, নাম নিশান্‌। | উলট,পিয়ার সিংহকো খার, উদ্চিঠা বন্রূষে 
ইয়।ছি লখত ইন্ত্রাছিক থক্‌ গরে, ব্রক্ম! থক্‌ হিয়া ॥ 
ৃ গয়ে পড়ত পুরান্॥ | জ্ঞানকে কারণ, করম্‌ কমায়, হোর 
গোরখ, ঘৰ, বশিষ্ট, ব্যাসমুনি, শত্ভু থক্‌ রান তর. করম, নয়া. 
গয়ে ধর ধর ধ্যান। | ফল কারণ, ফুলে বন্রায়, ফল লাগে পর 


ক্ঠে কবীর লথে কোই বিরল, সতগুরু 
লগ.গয়ে জিন্কে কান্‌॥ 
জতি অল্প লোকেই নির্বণ-পদ দর্শন 
কয়েন, ভ্রলোক* মধো যমের অধিকার; 
ভ্রিলোক অতীত চতুর্থ লোকে নামের সংবাদ 
পাইবে, অর্থাৎ মায়ামণ্ডুল হইতে অতীত 
চৈতন্ত-মগডুল চতুর্থ লোকবাচ্য ;--তথাকার 
'নাহত ধুস্তাত্মক নাম, যাহা! চৈতন্ত-কিরণের 
প্রবাহরূপ চাঞ্চল্য হইতে উ্খত হইতেছে, 
তাহাই প্রকৃত নাম। - সেই চতুর্থ পোক এবং 
সত্য নাম অস্বেষণ করিতে ইন্জ্াদি দেবতার! 
পরায় ব্বীকার করিয়াছেন। বর্ষ! পুরাণ 
পড়িতে পড়িতে শ্রাস্ত হইয়াছেন, মহাত্মা 
গোরখ নাথ, দতাত্রেয়, বশিষ্ঠ, ব্যাসমুনি 
এবং মাগগেব ধ্যান ফরিতে করিতে ররাস্ত 
হইয়াঞ্ছেন। কবীর বলিতেছেন, স্‌গুরু 
বাঞ্থার কর্ণে উপদেশ দিয়াছেন, এমন কোন 
বিরল সাধক তাহার দর্শন পাইয়া থাকেন। 
চন্দ ঝপ্‌কে ইহ ঘট মাহী 
জন্ধী আখন্‌ সঝে নাহী ॥ 
এছি ঘট্‌ চন্দ এছি ঘট. সুর 
এছি ঘট, গাজে অনহদ তুর ॥ 
এছ ঘট, বাঁজে তবল. নিশান্‌ 
বছির! শব্ধ শুনে নাই কাণ.॥ 
জব. লগ, মেরী মেন্নী করে, ভখজগ, কাজ ন 
সয়ে॥ 
জব, মেরী ইভা মর যায়) তব. প্রভু কাজ 
সস ওয়ারে আর 
* দেবপোকঃ অহরনোক উ দরলেক। 


কুল শুখায়॥ 

মগাপাশ, কস্তরি বান, আপন খোজে, 
খোজে ঘাস্‌।॥ 

পারৈ পিগু মীন্‌ লে খাই, কছে' কবীর 
লোগ. বৌরাই ॥ 
অর্থ__এই শরীরে চন্দ্র বলমল করিতেছে, 
কিন্তু অন্ধের চক্ষুর দেখিবার সামর্থ্য নাই। 
এই শরীরাভ্যন্তরে চন্দ্র নূর্য্য প্রকাশিত 
হইতেছে, অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে এবং 
তবলার বাদা বাজিতেছে, কিন্তু বধির 
ব্যক্তি তাহ! শ্রবণ করিতে পারে না। যে 
পর্যাস্ত আমার আমার ভাব থাকে ( অর্থাৎ 
্বার্থপরার্থ বোধ থাকে ) সে পর্যাস্ত কার্য 
পুর্ণ হয় না, যখন মমতা! চলিয়া বার তখন 
প্রভূ কার্য সম্পূর্ণ করেন (অর্থাৎ মিপা। 
মোলান্বখার নাশপুর্বক ত্রাণ করেন)। 
মনোন্পী সিংহ শরীররূপ বনমচধ্যে যে পর্যন্ত 
বান করে, সে পর্যযস্ত উজ হনম্থলী পুম্পিত 
হয় না, মনের প্রাধান্ত কালে বিবেকক্পপ 
শৃগাল কিছুই করিতে পারে না; যখন. সেই 
শুগাল সদৃশ শক্তিসম্পর বিণেক, মলোরূপ 
নিংহকে আহার করে, তৎ্কাহল উদ্জাড় 
বমস্থলীরূপ শরীর মধ্যে নানা বছুগুণরূপ 
পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং গু বজস্থুগীকপ 
শরীর দয়া-ক্ষমদখ  ভূষণে শোতমান হন। 
ভ্ঞানের জর কর্তের সাধনা করিয়া থাকে, 
ভান প্রাপ্ত হইলে, করা, নাশগ্রণড হয়। 
অরণা যেমন ফলের জনক গুম্পিত হর, ফল 
উৎপন্ন হইলে পুম্প; শুফ-হ্ইয়] থখাকে। হস 


সা.) 
জানের শঙ্ী কর্খের সাধনা, জান উৎপন্ন 
ইইঞে কর্ম নাশপ্রাণ্ত হয়। ঘৃগের মিষ্ট 
সৃগনাতি আছে, কিন্ত সে মধ হইয়া আপন 
শর্বীরে ইহা অন্বেষণ না "করিয়া বনমধো 
অন্থেষণ করে । অপর উদ্দেশে পিগু গ্রদত্ত 
হল, পরস্ত জলের মংন্য তাহা ভক্ষণ 
করিল। কবীর বলিতেছেন, জগতের লোক 
পাগল জানিবে। 
 স্বহুনা নহি, দেশ, বিরানা হায় ॥ 
ইহ লংসার কাগচ কী পুড়িক. বৃন্দ, পড়ে 
স্ুল,জানা হায়।॥ 
ইছ সংসার কাঠ, কী বাড়ী, উলঝ, পলঝা 
মর. জাল] হযায়॥ 
ইছ সংসার কাঠ, আউর ভূসা, আগ, লগে 
বর ভানাহায়॥ 
কহুত কবীর শুনে! ভাই সাধো, সৎগুর 
নাষ ঠিকানা হ্যায় ॥ 
এই জগংরূপ দেশ, বিদ্বেশতুলা ; এখানে 
থাকিবে না। এই সংসার কাগজের মোড়কের 
স্চাক, ব্যাধিজরারূপ জল পড়িলেই গলিয়। 
যাইবে । এই সংসার কাষ্ঠের বেড়াবুক্ত শশ্ত- 
ক্ষেত স্বল্প কারণেই বিশৃঙ্খল হইয়৷ নাশ 
প্রাণ্ত- হইবে । এই সংসার কাঠ এ্সং তুষি, 
অগ্ি লাগিলেই জলিয়া যাইবে। কবীর 
বলিতেছেন, হে সাধক, শ্রবণ কর, সৎগুরুর 
মাম ধারণ করিলে রক্ষা পাইবে। 
নি! খেলিয়ে বচায় কে, নারীনয়ন 
চলে বান্‌॥ 
চি কী! মিজি কর ভারী, গোরখ কে 
লিপটখন্‌॥ 
ফাষদের মছাদেব সম্ভাওয়ে, কই কই! করে? 
বাখান্‌॥ 
দো ধছহধর ভাগে, জল. ম'! মীন্‌ 
লহাদ্‌ ॥ 
কষা কবীর লো তাই লাখো, শুরু 
. উয্নদন্‌ ণিপটান্ন 





রি পা. 


এরা লাহে । 
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হে যোগি, সাবধান হইয়া খেল করিও, 
স্ত্রীলোকের চক্ষুতে তীর উলিঙ্গা! থাকে. ইহা] 
খবাশৃগকে বৃক্ষবীজেত স্যার সুক্ষ করিয়াছে, 
গোরখনাথকে জড়াটয়ছে, কামদেব মহা" 
দ্নেবকে বির্ত করিয়াছে, কত কথাই বর্ণন 
করিব। গোরখনাথের গুরু মছন্দরনাথ 
তোগবিলাসের জন্ত, সাধনার আসন তাগ 
করিয়া জলমধাস্থ মৃতের ম্যায় দৌড়িয়া- 
ছিলেন। এক মৃত রাজার শরীর মধ্যে গ্রবেশ 
করিয়! কিছুকাল ভোগ নুখে তুলিয়াছিলেন। 
কবীর বলিতেছেন, হছে সাধক ভন্তজন, 
গুরু মহারাজের গীচরণে মাশ্রয় গ্রহণ কর'। 
পীলে প্যালা হোমত ওয়াল, প্যালানাম, 
অমী রসকারে ॥ 
ধালপনা সব. খেল গঁওয়ায়া, তরুণ ভয়, 
নারী বশঙ্ারে॥ 
বিরধ ভয়া, কফ, বাইনে ঘেরা, খাট্‌ পড়! 
নহি যার খিন্কারে ॥ 
নাভতকমল রিচং হ্যার কন্তরী, জ্যায়সে 
মিরগ ফিরে বন্কায়ে ॥ 
বিন্‌ সৎগুরু ইত্‌ন। ভূখ. পারা, বৈদ্‌ মিলে 
৬. নহি, ইস্‌ তন্‌ কারে। 
মাত পিতা বন্ধু শ্বত তিরিয়া) সঙ্গ নহি 
কোই, যায় সকেরে ॥ 
জব লগ. জীওয়ে গুরু গুণ গা লে, ধন্‌ 
যৌবন চ্যার, দিন্‌ দশ কারে ॥ 
চৌরাসী জে! উর্রা চাহে, ছোড় কামিনী 
ক! চস্কারে॥ 
কহে" কবীর গুনে। তাই সাধো নখ. শিখ পুর 
রহা। বীষ কারে ॥ 
* নাময়প অমৃতপরিপূর্ণ গা পান 
করিয়া নেশার মাতিয়! থাক। বাল্যকাল 
খেলার অতিবাহিত করিয়াছ, ঘৌবন 
আগমনে বারীর ব্দীভৃত হইয়াছ। বৃদ্ধা বন্ছা 
আসিয়াছে, কফ ও বায়ু জারেমণ করিয়াছে, 
খাটের উদ পড়িছা স্যাহ, কিছুমার অ্িতে 
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পারিতেছ দা। নাতিকমলের মথো কম্তরী 
আছে, পরস্ত তাহ! ন! জানিয়া, ঘেমন মৃগ 
হনমধ্যে ত্তুরেক্া বেড়ার, তদ্রূপ তুমি নুখ- 
সমুত্ররূপ নিজ আত্মাকে না জানিয়া বিরয়- 
জুখ লাতের জন্ত সংসাররূপ অরণ্যে ঘুরিয়া 
বেড়ারজেছ। সতগুরু বাতিরেকে এত 
ছঃখ পাইতে জ্ইয়াছে। কেছ এট শরীরতন্বজ্ত 
টৈঙ্গা পাহতেছে না! । মাতা, পিতা, বন্ধু, 
স্ত্রী, পুত, কেই সঙ্গে যাইবে না। থে 
পর্য্যন্ত জীবন 'আছে, সৎগুরুর গুণ কীর্তন 
কর, ধন এবং যৌন দশ দিনের জন্য 
খাতক, বদি চুরাশি লক্ষ যো.ন ভ্রমণ হইতে 
উদ্ধার পাইতে ইচ্ছ। কর, তাহা হইলে 
ফামিনী-বিলাসদর্শন তাগ কর। কবীর 
বলিতেছেন, হে সাধক ভক্ত, শ্রবণ কর, 
কামিনীর পদনধ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত 
বিষে পুর্ণ । 
করোরে মন্‌ ওয়! দিন্‌ কী তডৃশীর॥ 
জব. যমর!জ। আন্‌ অড়েঙ্গে নেক্‌ ধরত 
নহি ধীর ॥ 

জার মার সোটন প্রাণ নিকাপত, নয়ন 

তর আয়ও নীর। 


ভবলাগর ইক্‌ অগম পদ্থ হাক, নদীয়! 
বহুত গভীর ॥ 
লাও ন বেড়া পোগ ঘনে?, খেবট হায় 
ওহ পীর ॥ 
ঘর তিরিস্ক অর্ধাঙ্গ বৈঠি, যাত পিতা 
লুত ধীর ॥ 
ছাক্না মুলক্‌ কৌন চলা ওয়ে, সঙ্গ ন জাত 
শরীর ॥ 
কহত কবীর শুনে! তাই সাধে, মাফ, করে। 
তকৃসীর। 


হে যন, সেই দিনের জন্ত যত কর, 
দে দিন ঘমরাজ আনিয়া ক্ষঠোর ভাবে 
ষাড়াইবে, কিছুমাত্র বিলত্ব করিবে না, 
বারংযার যষ ঘায়া প্রহার কৰিছী তোমার 


প্রাণ বাহির করিবে, তখন তোমার চু 
অশ্রপূর্ণ হইবে। তবলাগর পার হইবার 
এক ছুর্গম পথ আছে, সেই পথমধ্যে এক 
সুগভীর নর্দী আছেখক্কু্র এবং ব্বহৎ নৌক! 
কিছুই নাই, পারে যাইবার লোক অসংখ্য 
রহিয়াছে, কর্ণধার একমাত্র সেই সংগুরু 
আছেন। গৃহের আ্ত্রী শরীরের অর্ধাংশন্বরূপ 
বসিয়া আছেন, এবং মাঠাপিহা ও পুত্র 
আছেন, একথ। যথার্থ বটে, পরস্ত ক্ষণতঙ্গুর 
মায়ার রাজকে, কোন্‌ ব্যক্তি বজায় 
রাখিতে পারে? অধিক কি নিজ শরীরই 
লঙ্গে যায় না। কবীর বলিতেছেন, হে তাই 
ভক্ত এবং সাধক, শ্রবণ কর, যদি কোন 
অন্ঠায় বপিয়া থাকি, তাহা হইগে আমার 
অপরাধ ক্ষমা কর। 
আগে সম্ব পড়ে গা তাই॥ 
ইহা আহার উদর ভর খায়ও, বহু বিধি 
মাস. বড়াই ॥ 
জীব জন্ত রস, মার খাত হো, তনিক্‌ 
হ্রদ নহি আই॥ 
ইইা! তে। পরধন, নট খাত হো, গল. বিচ, 
ফাপলগাই ॥ 
তিন্কে পিছে ভী"ন পিয়।দা, ছিন্‌ ছিন্‌ 
খ্যবর লগাই ॥ 
সাধ সন্ত কী, নিন্দা, কীন্তী, আপন্‌ জনয্‌, 
মসাই॥ 
পয়ের পয়ের পর, কাট” ধসি হায়, এহ ফল 
আগে আই॥ 
কহত কবীর, গুনে তাই সাধো, ছুনিয়া 
হাক্স, ছঠি তাই॥ 
সদ কহে তো, মার! বাওর়ে, ঝ,ঠে জগ, 
পতিয়াই ॥ 
ছে ভাই, পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবে? 
এখানে উদ্বর ভরিয়। খাধ্য ভোজন করি- 
সা, এবং তদ্থারা উত্তমরূণতে দেহের 
মাংশ বাঁদাইয়াহ। জীবজন্ত মারিয়া 


মন, ১৩১৭]: 
সুস্বাহ খাদ। খাইতেহ, জীবহতা। করিতে 
কিছুমাআ তোমা রহৃদয়ে বাধা লাগে না। 
এখানে, গলায় ফালি লাগাইয়া পরধন 
জুটিলা খাইতেছ। তোমার পিছলে তিন জন 
পিয়দা (বধ, চিরগুপ্ত ও শ্বাসপ্রশ্বস)। 
সদপর্বদ1 সকল কর্মের খবর বাখিতেছে। 
সংধু সন্ত ভক্ত জনের নিন্দ| করিয়া আপ- 
মার জীষনকাগ হারাইলে, পাপকন্ম রূপ 
কণ্টক প্রতি পদ বিক্ষেপে ফুটিয়। যাঈতেছে। 
ইহাক্স ফল পশ্চাৎ প্র!প্ত হইবে। কবী? 
বলিতেছেন, হে ভাই সাধু, শ্রবণ কর? 
জগতের মধ্যে সকলেই সংশক়ে ভূবিয়া 
আছে, এখানে সত্য কথ! বলিলে লোকে 
মার খাইয়া! থাকে, এবং মিথ) কথায় জগৎ 
বিশ্বাস করে। 
হমারে মনঃ কব ভতজি ছে] গুরুনাম ॥ 
বালপন্‌ জনমত হি থোয়ও যোয়ানি যে. 

বাপ কাম্‌। 
বুঢ ভয়ে, তন্‌ থ।কন্‌ লগে, লটু কন লাগে | 
চাম্‌॥ | 
কা'নন্‌ বহির, নয়ন নহি" সুঝে, ভয়ে দত 
যে কাম্‌॥ 
খর কী তিয়া, বিমুখ হোয় লৈঠী, পুরধীদযো 
কল কান্‌॥ 
খাটিয়া সে, ভুইয়" কর দীনৃচ্ছো, জম্‌ কা 
গড়া নিশান ॥ 
বহত্‌ কবীর, শুনো ভাই সাঠো, ছুবধামে, 
নিকৃসত তব প্রাণ ॥ 
হে আমার মন, কোন্‌ কালে গুরুর 
মাম তজন। করিবে? জন্ম লাত করিয়! 
বাল্যকাল (খেপধৃপাতে) নষ্ট কলে, 
যৌবন আবস্থায় মানসে কামরিপুর আবি- 
ভাব ছইল। বৃদ্ধ' হইলে শরীর হূর্বলতা 
্রধুক্ত ক্লান্ত হুইতে থাকে এবং গাত্রের চর্ম | 
ঝুলিতে ।আরম্ত হয়, কর্ণধুগল বধির হয়, 
নয়নে দেখিবার সামর্থ্য থাকে না, দস্তসবল 
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চধণ কর্সিবাত ক্ষমতা ত্যাগ করে, স্ত্রী 
গখণ ধুখ ফিপ্াইয়। বপপর। থ'কে, পুত্র 
কোলাহণ করিয়। উঠে এবং খাট হস্তে 
ভূমিতে নাষাইগা দেয়। তারপর ঘন পভুত্ব- 
বূপ জর়পঠাকা পুঠিয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যু 
হয়। কবীর বলিতেছেন, ছে ভাই লাক, 
শরণ কর? ছু বন্ধ (অর্থাৎ ছোগতৃষ্। ও 
তগবান্‌ এই ছুষ্টটীর,কোন্টি তাঁগ ৪. 
কোন্‌ গ্রগপ করিব এই প্রকার মংবন়) 
লয়! োশার প্রাণ বগির্গত হঈতঠেছে। 

আপনে পট, দিয় নাও বাববে ॥ | 

নাম্‌ +1 তেল, সুরত কী বাতা, ব্রঙ্ধ গশিন্‌ 


উদ্গাররে॥ 
ঝুঠ। জান, জগত ক] নাগা, বারশ্বার. 
বিচার রে 
কই কবীর, শন তাই সাপো, সংগুকু নাম, 
ূ সুধার,র ॥ 
আপনার শশীরের অগ্যণ্বে প্রদীপ 
প্রজ্বখিত কর। ভগবৎ নামের তৈপ 
এবং আগ্ঘার প্রশীপ ও রন্ধক্ঞানরূপ অগ্নির 
দগীরপণ কর, জগতের সম্বন্ধ মিথা| 


জানিয়। বারং'র চার কর। কবীর 
বশিতোছেন, তে ভাই সাধক, শরণ কর, সৎ 
গুরু নামের সংক্ীর্ন কর শর্ণৎ বিখাপ 
৪ তন্ির সন্ত নাম উচ্াুপ কর। 
ভক্তি ক মারূগ কীনা রে॥ 
নটি অগাহ নহি চাঞ না, চর, ন্‌ শৌপীনারে 
সাধন্‌ কে সত সঙ্গমে রঙে, নিসপিন্‌ 
ভানায়। 
শন্দ করত যযাযলে বলে, জ্যায়সে জল মানার 
মন্লণিকেো) এও ত্যজে, জারদে তেপী 
পীনারে ॥ 
দয়া, ছিম। সন্তে'ষ, গহে রঙে অতি 
| আদীনারে ॥ 
পরম।রথ, মে, দেত শির, কুছ, বিলত্ব না 
টা কখন:রে॥ 
কহে করীরঃ৬ীৎ ভক্তি কা, পরঘট, কহু 
দীনংরে॥ 
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মাহিত্য-সংছিতা। 


[১১শ খু, ১ৎম সংখ্যা ।- 





ভক্তির পথ অতি হুক্ম জানিবে। তোমাগ্ধ | জন প্রিয় তগবান্কে শনাইতে থাকিও। 


ইচ্ছা! 'বং অনিচ্ছ। এই উভয়ের একটিও 
থাকিবে না, ইষ্দেব প্রগুরুর চরণে মগ্ন 
থাকিবে, সচ্চরিত্র সাধুদ্িগের সৎসঙ্গে দিবা 
রাত্র তিজিয়৷ থাকিবে । আম্মা এবং অপাহত 
শব্দরূপ যথার্থ ভগবৎ নাম, একত্র এরূপ 
মিলিত হয়, যেরূপ জল এবং মৎসা একজ্ 
থাকে (জপ ব্যতিরেকে যেমন মৎস্য বাঁচিতে 
পারে না)। ট*লিক যেমন খলিকে পরি- 
ভাগ করে, সেইরূপে মানরূপ মাণিককে 
পরিত্যাগ ফর) দয়া, ক্ষমা এলং সন্তোষাদি 
গুপকে ধারণ কর, ও সর্ব! দীনত! অবলম্বন 
কর? পরমার্থে মস্তক দান করিতে কিছুমাত্র 
বিলম্ব করিও ন|। কবীর বলিতেছেন, 
তক্তির মত প্রকাশ করিয়া বলিলাম । 
কোই প্রেম কী পিঙ্গ ঝুলাও রে। 
ভুক্ষকে খন্ত আউর প্রেগকে রসসে, মন্‌ 

মহবুব, ঝুলাওয়ে ॥ 
লহ] চোলা, পছির অযোলা, পিয়! ঘট, 
. পিয়াকো রিঝাওরে ॥ 
নয়ন্ন বাদর কী, ঝর লাও, শ্তাম ঘটা 

উর ছাওরে ॥ 


আবত, আবত, শ্রত কী, রাহ পর, ফিকর,, 


পিয়াকো শুনায়োরে ॥ 

কহুত কবীর, গুনে। ভাই সাধো। পিয়াকী 
ধ্যান, চিত লাওরে। 
প্রেমের দে!লন! ঝুপগাও। মন-ন্দ্ুহাংকে 
বাহুযুগলের থভ্ভা, এলং প্রেমের বশির 
সবার! বুলাও, শরীরে সুন্দর চোল] (গল! 
হইতে পা পর্যন্ত জামা) রূপ অমূল্য বস্ত 
পরিধান কর, প্রিয় ভগবান্দ্ত শরীরে 
সেই প্রিয় তগবান্‌কে সন্তষ্ট কর। ভগধৎ 
বির রূপ শোকে নয়নযুগলের অশ্রধারা 
রূপ বাদল উপস্থিত কর, সম্মুথে কৃষ্ণবর্ণ 
মেখতুল্য আবরণ রহিয়াছে, চৈতন্ত-কি রণরূপ 
হুযুর পথে আপিতে আলিতে,নিজ এ্রয়ো- 


কবীর বপিতেছেন, ছে সাধক, শ্রধণ কর, 
মানলে প্রিয় ইইউদেবের ধ্যান করিতে আরম 
কর। 
মহরম্‌ হোর় সো জানেরে সাধো, 
ক্যাযর়স] দেশ হযারা॥ 
বেদ কতের, পার নি পাবত, কথুন্‌ 
শুনন্‌ সে স্যার!, 
জাতি বরণ কুল, কিরিয়া নাহী, সন্ধা 
নেম্‌ আচার! ॥ 
বিন্‌ জল বৃন্দ, পরত জই ভারী, নহি 
মীঠ। নহি খারা, 
শূন্য মঙ্গল যে, তৌবত, বাজে, কিঙ্গরী, 
বীন্‌ সিতারা। 
বিন্‌ বাদল, জই, বিজলি চমৃকেঃ ণিন্‌ 
সুজ উজিয়ারা, 
পিনা নয়ন জই, মে।তী পোহায়, বিন্‌ 
স্ুব শব্দ উচরা॥ 
জো চল, জায় ব্রন্ধ জই দরুসে, আগে 
অগম অপারা, 
কষ্ঠে কবীর উই র্যহন হমারী; বুঝে 
গুঞ্মুখ পার|। 
প্রকার, ধিনি তাহার 
তেদ অববত আছেন, তিনিই সব জানিতে 
পারেন। বেদ এবং কোরাণ তাঠার অস্ত 
পায় নাই, তাহা! কথন ও শ্রবণ বিষয় হইতে 
স্বতন্ত্র তথার জাতি, বর্ণণ এবং কোলীন্ 
প্রথা নাই, তথায় সন্ধা।, নিগনামাচার নাই। 
তথায় বিনা বৃষ্টিতে জল বিন্দু (্রহ্গর-ন্ধর 
অমৃত) বর্ষণ হইয়া থাকে, তাহ মি কিংব! 
লবগ।ক্ত নহে। সেখানে শুন্ত পুরীতে নহবত 
এবং কিঙ্গরী, বীণা ও সেতার বাঞ্জি- 
তেছে। তথা বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌- 
কাইয়। থাকে, হুর্য্যের গ্রকাশ ব্যতীত তথায় 
আলোক আছে। চক্ষু বিনা তধায় মতির 
মাগ। গাথা হইয়া থাকে এবং সুর বিন! শব 


আঠার দেশকি 
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উচ্চারিত ধগ। যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত 
হয সে বাক্তি বঙ্গ কোথায় আছেন দেখিতে 
পাপন, তাহার উপরের তত্ব আ্গমা ও অপার। 
কবীর বলিতেছেন, উক্ত স্থলে আয।র 
নিবাস, সৎগুরুর প্রিয় ভক্ত তাহ অবগত 
আছেন। 
না জানে সাহেব ক্যায়সা হায়।॥ 
মুল্লা হোকর বাংগ, জে। দেওয়ে, ক্যা 
তেরে সাহেব বছির হায়, 
কীড়ী কে পগ. নেওয়র বাজে, সোতি 
সাহেব শুন্তা হায় ॥ 
মাল! ফেব্রী তিলক লগায্া, ল্বী জটা 
ব্ঢ়তা হায় 
জন্মর তেয়ে কুফর কটারী, এও নহি 
সাহব মিল তা হায় ॥ 
ক্ষৌড়ী, কৌড়ী, মায়া জেড়ী, জোড় 
জ্যমী' পর ধর্তা হায় 
চলনে কী, জবহুই তৈয়ারী, হাথ 
পসারে জাত হায় । 
হীর! হোয়ে, পরখ, দিখা ওয়ে, কোড়ী 
পর*ন্‌ ক্যায়সা হায় 
কহত কবীর, শুনে! ভ।ই সাচধা, হবৃট 
ডযায়সা কো ত্যায়স। হায় ॥ 
ঈশ্বর কিন্পুপ, সাধারণ লোকে তাহা 
জ্ঞাত নহে। মুল্লা হইয়া তুমি যে উন্চৈ- 
স্বরে বাঙ্গ, দিতেছ (কানে অঙ্গুলি দিয়া 
অল্লা আকবর বলিয়া চীৎকার করিতেছ ), 
কেম, তোম।র ঈশ্বর কি বধির? পিপীলিকার 
গণ যদি ঘুমুর বাদিত হয়, তাছাও ঈশ্বর 
বউনিতে পান। মনের তিতর পাপরূপ 
কষ/টাণী থাকিতে যাল! ফিরাইক়া, তিলক 
লাগাইয়া লম্বা জটা বাত়াইয়া, ঈশ্বরের 
দর্শন পাইবে না। এক এক কড়ি করিয়া 
অর্থ সংগ্রহ করিতেছ এবং সংগ্রহ করিয়! 
মাটীর উপর রাখিতেছ, কিন্ত (ইহজগৎ 
ত্যাগ করিয়।) যাইবার সময় উপস্থিত হইলে, 





কবীর সাছেব। 
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রিক্ত হস্তে যাতে হইবে। হীরার বাচাই 
করিতে হয়, কড়ির যাচাই করা কি 
প্রক্কার কথা? (অর্থাৎ তুম পরমার্থরিপ 
হীরার আদর ন! করিয়! ক্ষণতঙ্গুর কড়ির তুলা 
জাগতিক পদার্থে আদর ও অসত্যে সতা 
নির্ধারণ করিতেছ)। কবীর সাব 
বলিতেছেন, ছে ভাই সাধক, শ্রবপ কর, থে 
যেমন ব্যক্তি, তাহার নি+ট ঈশ্বর সেরূপ । 
সমঝ, নর সুঢ় বিগারী রে॥ 
আয়! লাহ। কার'লে, ত্যর কেঁও পু্লী 
হারীরে ॥ 
গর্ভব।স বিন্তী করি, সো তয় আন্‌ 
বিসারী রে॥ 
মায়! দেখ, তু ভুলিয়া, আউর জুম্দর 
নারীরে॥ 
বড়ে শাহ, আগে গয়ে, ওছ! ব্যেওপারী রে ॥ 
লৌঙ্গ সুপারী ছাড় কে, কেও লাদী 
থাবীরে॥ 
তীরথ, বর. মে ভট্কতা, নহি তত্ব 
ব্চারী রে॥ 
অন্‌ দেল কে পূজ তা, তেরী হোগী 


৬ খোয়ারী রে॥ 
কা। লে জয়া, কা! লে চলা করুকে পরা 
ভামী যে॥ 


কষ্টে কবীর জগ. এও চলা, জ্য।য়সে 
হারা জোরারী রে 
হে জ্ঞান মন্তব্য, বুৰিয়া দেখ, 
তুমি তোমার কিরূপ ক্ষতি করিতেছ। তুমি 
ব্যবসার করিতে আলিয়া, কিত্তু বৃপধন 
ন্ট করিলে? বণন মাতৃগর্ভে ছিলে, 
তখন কতই মি-তিপুর্ব্বক প্রার্থন। করির়া- 
ছিলে, তারপর ভৃণ্ষ্ঠ হইয়া তাহ। তুমি বিস্বত 
হইলে, অর্থ এবং হুন্দণী জীগোক দেখিয়! 
তুমি ভুদিয়াছ। বড় শেঠ গে গিয়াছেন, 
সামান্ত গ্টাকানদ।(রত তুচ্ছ কথা । লবঙ্গ 
এবং সুপারী পরিত্যাগ করি! কিথেতু তুমি 
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বিষ্টাবোঝ।ই কারিয়াছ। তীর্থ ও ভতের 
ত্রমান্ধকারে, ঘুরিতেছ, আক্মহ কিছু 
শিচাঁর করিলে না। একমাত্র -সতশ্বরূপ 
তগবন্কে ছ।ড়িয়া, অন্ত দেবতার আগাধনা 
ফরিতেছ, তোমার কষ্টের অবধি থাক্ষিকে 
511 কি ল?য়া আ।সয়াছ, কি লইয়া দাড় 
পল্লা ভারি করিয়া চলিঙে ? কবীর ঝলিতে- 
ছ্েন, যেমন জুয়ারী সমন্ত প্রর্সি হারিয়া 
গমন করে, জগৎ সেংরূপ চশিতেছে। 
মানত নহি মন্‌ মোরারে সা-ধা, 
মানত নহি মন্‌ মোরা রে॥ 
বার'লার মার মন পম্ঝাউ, গগ.মে 
জীবন থোডারে॥ 
ইয়া দেহি কা, গর্ব ন কীঙ্গে, 
ক্যা সাওয়র, কা! গোর। রে॥ 
বিন! ভক্তি তন্‌, কম ন শাওয়ে, 
কোট সুগন্ধ চতো|রা বে ॥ 
ইয়া মায়] কা, গর্ব ন কী্জে, 
ক্যা হাথা, ব্য, ঘোড়। রে ॥ 
জোড় জোড় ধন্‌ ব্ঠ টিওতচ। 
জাগন্‌ কোট করোড়া রে॥ 
দুল! ছর্‌ মত. আউর চতুর/ই, 
জনম গয়ে। নরু বৌয়া রে ॥ 
অজছ' আন্‌ মিলো সৎ সঙ্গত, 
| ৃ সৎগুরু মান নিহারো রে ॥ 
লেত উঠয় পড়ত ভূ'ই গির, গির., 
জে'ও বাদক [বনকোরারে।॥. 
কহে +বীর, চরণ চিত, রাখো, 
গেওমুই মে ডোর রে॥, 
হেসাধক ভক্ত (শ্রথণকর , আমার, 
মন প্রবোধ মনিতেছে না, আমি | 
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বারংবার আমার মনকে বুকাইতেছি যে, 
জগতে জীবিতকাল অতি অন। এই 
শরীরের গর্ব করিও না, শ্তামবর্ণ হউক 
অথবা গৌরবর্ণ হউক, তক্তি বিনা এই 
শরীর কোন কাজে লাগিবে না, এবং কো 
সুগন্ধ জনধুর্ত ফোয়ারায়ও কোন কাজ 
হইবে ন1। এই মানার ( অর্থাৎ বশ্বর্ষে্যর ) 
ও হাতী ঘোড়ার গর্ব করিও না । ছনেকে 
সঞ্চয়, দ্বার কোটি কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়! 
থকে। কিন্ত তাহাতে ফল কি? 
সংশয়। ছুর্দতি ও চাতুর্য্য করিতে 
করিতে হে পাগল মনুষ্য, তোম'র জন্ম 
বয়িত হুঈল। এখনও আসিয়া সৎসঙ্গে 
মিলিত হও, সংগুরুর সম্মুধে থাকিয়। 
তাহাকে দর্শন কর। যেমন বালক রুটির 
টুকরা বার বার ফেলিয়াদেয় ও উঠাইয়), 
লয়, তুদ্ূশ সাধন! বিশ্বত হইলেও পুণশ্চ 
আবস্ত করিবে, কবীর বলিতেছেন, হে ভাই. 
সধক, সতগুরুর চরণে এমন ভাবে মতি 
রাখ, যেছপ ভাবে সুচিক মধে)। শুত্র 
থাকে। 

এই সকল দেৌহ। বাতীত কবীর সাচেবের 
বিস্তর গঞজস আছে। সেই সকল গজল. 
ত্বকথায়.প'রপূর্ণ। কধিত আছে, ইনি 
বিষ্ুুর উপাসক ছিলেন। ১৩৮০ হুইতে 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত. ইনি ধর্দ- প্রাঁর 
করেন। ইনি বনিতেন, বিষু। ও আল্লা, 
রাম ও রহিম) একই? ভ!যাতেদে ভিন্ন ভিন্ন 


শবমাত্র। ইহার প্রবর্তিঠ ধর্মযত ও. 
তথ্ধিশ্বসী সম্প্রদায় কৰীরপস্থী নামে 
আভহিত। 


মানদ1। 
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পৃর্র্ঘ পরিপ্চ্ছদ ঘে সকল কথা লিখিত 
হটবাছে, তাত ঘটিগার পর দুইটি বংসর 
প্থবীর- সুখ ঢঃাধর অসংখা কাহিনী 
সংগ্রহ করিয়! আগীতের মন্ধকার-অন্তরালে 
লুকাইয়াছল। এ দীর্ঘ দুই বৎসরের মধো 
গদাধরের ঘটনাশিচিত্র জীবনে যে সক্ষল 
ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাক পূর্বব্বিত ঘটন- 
ঘলির তুলনার কোনও ক্রমে কম বিচিত্র 
নন্কে। কিন্ত বিচিত্র ঘটনাও ভালরূপে 
বিবৃত করিতে না পারলে তাহা কাহারও 
শ্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, এবং চিত্রবর্ণনায় 
আপনার 'অসামর্থ্য হদয়ঙ্গম করিয়া, আমি 
এই দীর্ঘকাঁলের কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করি- 
বার প্রয়াস পাইলাম ন1। 
এই দুই বৎসর পরে, একদিন সকাল 
বেলা, গৃহমধ্যে বসির, আপনার ছয় মাসের 
শিশু পুত্রটকে ক্রোড়ে লইয়া, গদ্দাধর পত্রী 
মান্দার সহিত কথোপকথন করিতো্চুল । 
. পুজট দেখিতে গদাধরেধ মত হয় নাই; 
মানদার মত সুন্দর হইয়াছিল। ছেলেকে যে 
. কিরূপ ভালবাসিতে হয়, তাহ। গদাধর বাল্য- 
কালে আপন পিতামাতার নিকট শিক্ষা 
করিয়াছিল তাহাকে কোলে ধারণ করিয়া, 
গদ!ধর সতৃষ্ণনয়নে তাহার সুগেল মুখের 
দিকে চাহিয়াছল | তাহার লালাসরস 
প্রবাল অধর অঙ্গুলির বানা স্পর্শ করিয়া, 
তাহাতে নুধাহাসির স্বর্গীয় লীণা নিন্বীক্ষণ 
ঝরিতেছিল। তাহার কোমল পন্মদল বিগ- 
ঠিত চিবুক ধরিয়া, তাহাতে আপনার বুক 
ঢালা জাদর ছ্ুলিয়৷ দিতেছিল। 
মাতৃন্সে হর মিয়াকে খর্ব করিদা 
অব! অন: লেখনী ক্লু বত করিব 


না১--আমর1 সতা কথ! বলিব যা দাও 
আপন আত্মজ.ক তালসাসিহ। স তাভার 
পিতাকে বলিয়া খোকার ভপ পাইবার কন্ঠ 
স্বর্ণের পাসকল গ্রস্তত করাঃয়! লইয়া- 
ছিল। ] 

মাতার নিকট পার্থনা করিয়া মান্দা! 
খোঁক্ার জন্য মুকুতার মাল' লঈয়ান্ডিল। 
গদ্দাধরকে ঝলিয়! উত্রুষ্ট মগমলের পোষ*ক 
গ্রস্তত করাইয়! দিয়াছল। সভা মানদ! 
খোকাকে ভালবাসিভ। সে ভাঁসিলে, পে 
তাহার হত মুখ চুম্বন করিত। ঘ্বুমাই'ল 
তাহার নরম হাত ছুট নাড়ি দিত। 
পোষাক পরিলে তাহাকে কোলে লষর! 
বলিত। কিন্তু,-কিন্তু, কিন্তুর কথা কাহারও 
শুনিয়া কাজ নাই। 

পুত্রকে আদর করিতে করিতে গদাধর 
পরিচাব্িকাকে অ:হবান করিয়া কহিল,-_ 
পছুধ লইর! আইস 7৮ খোকার ক্ষুধা 
পাইয়াছে।” 

পরিচারিক1 বলিল; _প্ছধ এখনও জাল 
দেওয়া হয় নাই।” 

গদাধর। বামুন ঠাকুরকে বল যে, সে 
এখনই ঢধ গরম করিয়া লইয়া আসে। 

মানদা। বাসুনঠাকুরকে আমি বিদান়্ 
ক'রয় দিয়াছি। . 

গদাধর। কেন? 

ানদা। বড় বদলোক, এটো কটা 
কিছুই মানিত না। রাহাবাড়র বারন 
একটা জলের জালা ছিল, জান? সেট! 
সদ্য এ'টে) সেই জাল'য় বামুনঠাকুরের 
কাপড় লাগিয়াছিল। নুলী তাহা! ন্বচক্ষে 
দেখিক়াছে, দেই কাপড় লইয়া ব:মুনঠাকুর 
রাঙাঘ:র চুকরাছিল। ওমা! ওমা, লা 


রি 
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জন্ম আর কিছুই রহিল না। সুণী আয়া 
ভাগ্যিস আমাকে বলিল। আমার সর্বাঙগ 
রাগে জলিয়া গেল। আমি সরকারকে 
ডাকিয়।, মাঠিনা-পত্র হিসাব করিয়া দিয়া) 
তাহাকে বিদায় দিয়াছি। দরওয়ানকে 
একট। নৃঃন বামুন ভাকিরা আনিৰার জন্ত 
ঝলিয়াছি। 

গঙাধর। নূতন বামুন আসিতে বিলম্ব 
ঘটিবে। চল, মানদা, আজ তোমাতে 
আমাতে মিলিয়! রাধিন। 

'মানদা। রান্নাঘরে যাইলে, ধোয়া লাগিয়। 
ধে আমার চোখ জালা করে। 

গদাধর। তুমি না হয়ঃ বারান্দার 
বসিয়া তরকারী কাটিয়া দিবে; আমি ঘরের 
ভিতর বলিয়া রাধিবণ 

মানদা। ওম| ! পুরুষ মানুষে নাকি 
আবার রাধে! 

গদাধর। কেন রাধিবে না?--তোমার 
যে বামুনঠাকুর ছিল, সেও ত পুরুষ মাগুষ। 
সে যাহা পারে, আমি তাহা পারিব ন! 
কেন? উল আমরা রাধিতে যাই। 

মান! । আমি কিন্ত তোমার তরকারি 
ফাটিতে পারিব না। তরকারি কাটিলে 
আহ্গুলে বড় বিশ্রী দাগ হয়। 

গদাধর হাপিল) কহিল, “চল, আমিই 
তরকারি কাটিয়া লইব। তুমি বারান্দার 
ধোকাকে কোলে জইয়া বসিরা আমার 
সঞ্ত গল্প করিও। মাপ্দা অগত্যা 
নিষ্বতলে নামিস়া, রান্নাধাড়িতে গদাধরের 
অনুসরণ করিল।. সেখানে এক পরিচারিফা 
চু্গী 'প্রলিত করিয়া রাধির়াছিল এবং 
ছুগ্পূর্ণ কটা লইয়া, তাহার উপর সংস্থাপন 
করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সুলী পরি- 
চান্সিকাকে অপেক্ষ। করিতে বলিয়া, এক টি 
ছু জলাধায় হইতে জর্গগতুয গ্রতিণি করিয়া 
হুত্ধের উপদ্ব সিঞিত করিল। হুলীকে 


সাঠ্ত্য.সংহিত।। 


[১১শ খত, ১৭ম লংখ্যা। 


এ-ংবিধ কার্ধ। করিতে অবলে!কন করিয়া 
গদাধর জিজ্ঞানা করিল,_-"ছুধে জল ছিটা- 
ইবার করণ কি [1 

সুলী বলিল,-_-“গঙ্গাজল ।” 

পরিচীরিকা বলিল,-এখানে কৈহু 
ছিল না। বামুন্ঠাকুর চলিয়া যাইতেছে, 
ইসা দেখিবার জন্ত আমর! নকপে খিড়কিতে 
গিরাছিলাম। দরজা খোলা পাইয়া কোথা- 
কার একটা কুকুর আসিয়া, গধের কড়াতে 
সুখ দিয়াছিল। মুলী দির্দ তাই গঙ্গাজল 
দিয়া ভুধট শুদ্ধ করিয়। লইতে”ছ।” 

হবলী বণিল,_-“না তা নয়। দুধ 
আর দেবতা বামুনের জন্ নহে থে. উহাতে 
কুকুরে মুখ দিলে অশুদ্ধ হইবে । ছেলে 
পিলে কুকুরে মুখ-দেওয়! ছুধ খেলে আর 
কি দোষ আ.ছ। আগ তাহার জন্য 
গঙ্াজল দিই নাই। বামুনঠ কুটি যে 
মজাইয়া গিয়াছে; পে গ্টে। কাপড় পরিরা 
রাাঘরে ঢুকিয়। স্থইি ছুঁইয়া !গরাছে। জেনে 
শুনে কি ক'রে সকল ক শতেক জাতের 
'এ'টো খাথয়াইব ? তাই গগাঁজল দিলাম।* 

গদ্ঠের অবাক্‌ হইয়া, হুলীর় মুখের 
দিকে চাতিয়' রছিল?- ভাবিল, “হয় ভগ- 
বান্‌! 'আমাদের এই সোনার দেশটা 
এটোর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও1% 

সাতা, তোমরা ত সমাজসংস্কার করিতে 
বসিয়াছ, আপনার দেশর জন্ট জীবন 
সমর্পণ করিতে বসিগ়্াছ। দেশকে দেবতার 
তায় ভক্তি করিয়া, ভাহার পুজা করিতেছ। 
শ্বদদেগিবাসীকে ভ্রাতার ভাগ কোলে ভুলি 
লইতেছ। তোমাদের পবিভ্ব দেশ যে এ'টো 
হইয়! রহিয়াছে; তাহার কি তোমরা কিছু 
প্রতিকার করিবে না? বীর তোনরা, 
দাহলী তোমরা! তোমরা ত্রতী হইলে, 
এ'টোর হাত. হইতে, স্তোমর1! তোমাদের 
স্বদেশকে উদ্ধার করিতে, পারিবে । তোমর! 


মা, ১৩১৭] 


সহধর্পণীগণ) তোদরাও এই. ধর্মকণ্যে 


সহায় হট 5। তোমাদের সহারতা প্রাপ্ত 
না জইলে, উষ্টারা কৃতকার্ধয হইতে 
পারিবেন লা। 


কির়ংকাল নীরব থাণ্কয়া গদাধর 
পরিচারিকাকে 'সম্বোধম করিয' কণিল,-- 
*হধটা ফে'লর়। দাও; কুকুরের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ 
কেহ পান করিবে না। দরোয়ানকে বাজার 
হইতে শীন্ত ছুগ্ধ ক্রয় কর্রয়া আনবার জন্য 
বস” 

কিন্তু দ্বারবান্‌ একটি নৃশুন বামুনঠাকুরের 
অন্বষ-ণ চলিরা গিয়াছল। পরিচারিক! 
তাহাকে নান! স্থানে অনুসন্ধান করিয়া না 
পাইয়া. প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে আসিপ্না সংবাদ 
দিল যে, সে দ্বারবান্কে খু্জির়া পাইল না। 
গদাধর তখন অন্ বাক্তিকে দ্ধ সংগ্রহ জন্য 
প্রেরণ করিল। সে ভ্রতপদে হদ্ধ আনয়ন 
কগ্িবার জগ চলিয়। গেল । 

তখন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া- 
।ছল। তখনও গদাধর রন্ধনকার্য্য আরম্ত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। কিরিপে হইবে? 
সব এ'টে।--মানদার আদেশান্যাগী স? 
ধৌত করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিল্জ তর 
কারি কাটিবার জন্ত গদাধর বটা গ্রহণ 
করিতে বাইলে, মানদা চীৎকার কয় 
বালয়াছিণ, “এ+টো, এ'টো, ছুঁইও না।” 
পর্রচারিকা বটী ধৌত কারা অনিলে 
মানদ। বলিয়াছিল)_প্না, না, এখনও ঠিক 
হয় নাই? এ ছিদ্র মধে এ, এ, প্র এটে। 
রূহয়াছ। বটী ধৌত হইলে গদাধর 
তরকারির ঝুড়িতে হম্তার্পণ করিতে যাইলে, 
মামদা বলিল, “দাড়াও, বামুনঠাকুর বোধ 
হয় এ ঝুড়িতে হাত দিয়াছিল, তরকারি এবং 
ঝুড়ি ধৌত কন্ি্স। লইতে হইবে ।» এইকপে 
বেলা একঞ্গ্রহর পধ্যস্ত গদাধর রদ্ধনকাধ। 
আস্ত করিতে সমর্থ হক্জ নাই। 


৮ মানদা। 
শরটিপিী পিিপিশীশপসসপসসপস্পেপপী পপ শিস 


৪৪৯ 





খোকা এক্ষণে মাতৃক্কোন্ড় স্বান-লাভ 
করিতে না পারিয়া এ'ং এ 1বৎ চগপান 
করিতে না পাইয়া পিছু অশান্ত ৪ইর উঠির' 
ছিল। গদাধর ভাত চড়া! [দিয়া তাঙ্গাকে 
ক্রোড়ে উঠাইয়া আদর করিল। কেন্তু অশান্ত 
ছেলে মানদার কোলে যাইবার জঙ্গ ক ভে 
লাগিল। মানদ! ক্রদনমান পুত্র“ক কখনও 
ক্রোড়ে লইত না। সে বে পুল্রতক ভাল- 
বাদলিত না, এমন নে । কিন্তু ভোমুপাত 
জান, সে সর্ব(পেক্ষ। আপনাকে 'বেশী ভাল- 
বালিত। প্রীতিকর, লগ্ান্তণদন পুলক 
কোণে লইয়! সে বিপক্ষণ প্রীত লাভ করিত। 
কিন্ত এ কাহনেছে.লকে সে কিরূপে কোলে 
লইবে? তথাপি গদাধরের অনুরোধ ক্রমেপে 
থোকাকে একবার ক্রেড়ে পইল। গদাণর 
আখার রন্ধনকার্ষে, মনোনিবেশ কগিল। 
ছতগাগ্য ছেপের আবাএ কি হইল, আবার 
সে ক্রন্দন আরম্ভ কারয়। দিল। মানদ! 
সকাল বেলা হুঃতে অ:নক সহ কারয়া- 
ছিপ। আর কত নহিবে? আন সেরপ 
অশান্ত ছেলেকে একটু শাদন করাও দর- 
কার। সেপুভ্রকে কোল হইতে বাগান্দার 
নামাইক়। দগ, তাঁছার পৃষ্ঠে গুর চপেট.ঘ'ত 
করিল । 

এখন, গদাধর যে হাভটি:ক কুমুমদল- 
বিগঠিত বলিয়া অনুমান করিত, বাশুবিক 
তা কুস্থুমবর্ষণের স্তায় খোকার পৃষ্ঠদেশে 
পতিত হয় নাই। ছয় মাসের শিশু মাত্মঠারা 
ও বিহ্বল ছুইয়৷! করুণস্বরে চীৎকার করিয়া! 
উঠিল। দেখিয়া, স্নেধপুর্ণ গদাধর অধার 
হইয়া পড়িল। এরূপ অবস্থার সে ধি 
মানদার প্রতি কোন রূঢ় কথ! গ্রয্জেগ 
করিত, তবে কি তোমর! তাহার নিন্দা 
করিতে? কিন্তু বে কর্কশ বাকা তাছার 


কঠমধে। আগিয়াছিল, তাছা! সে কণঠমধ্যেই 


রুদ্ধ করিযটিদিরাছিল) ব্যবহার কয়ে, নাই। 


€৫% 


'ঈহিতা-সংভিতা। 


[১১শ ধু, ১ সংখ্যা।- 


যে জমান্থবক মান'সক ঘলে সে চারুশশী 
প্রদীপ (+ম প্রত্যাখ্যান করিকাণ্ছল, অন্ধি- 
কার বভ্রের ভ্যয় অঞরবন্দু বুক পারা 
গ্রাচণ করিয়াছিল, আজ তাহা অপেক্ষা 
অধিচ বলপ্রয়োগর 'আবশ্াক হইয়াছিল। 
কিন্ত সে বল গনাপর প্র-়্াগ করির়াছিল। 
সঙ্জানের বেদনায় বাধিত হাৎপিণ তাছার 
ম়ণ/কাখে রল্পারার মতা যে অশ্রুপ্রবাত 
প্রবাঠিত করিয়াছিল, গদাধর অমিত বুল 
ত:চা নয়ন প্রান্তে রুদ্ধ করির' 'দণ। যে 
দীর্ঘনিশ্বাস ভত্লনানশে মাণ্দার দিকে 
প্রধানত হুগয়ািল, সেই অর্মত- বলে 
গদাধর তাহার গতিবোধ কর্রর। দিল। 

পদাধর পুত্র-.ক কোলে তুলিয়া সদ্য 
আনাত হুপ্ধ গরম করিয়।, তাহাকে খাই 
দিল এখং মাননাতে বলণ, “দেখ, ছা;ম 
ডুট। উদান জা লা কতরান্া গ]ধি।” 

৩৯ 

ছয়মাস পরে, নবনিযুক্ষ বামু"ঠ[কুএকে 
গ্রৎধবের বটী হইতে শিদাঞ্প কারণাও 
»বর কারণ ঘট%ছিপ। কিন্তু এখার 
ছন্যঞ্জপ কারপ। .বাতে আহারকাগে, 
চুল) দধোখণ বে, তাহার গ্সত 
মত্গাপুচ্ছ তাঙ।র স্াশীমধ্যে আসন" 
প্রাপ্ত ৪য় নাই। বামুনঠাকুর তাহা অপর 
এক পরিচারিকর আহ্।র-পান্জে রক্ষি হ 
করিয়।ছল। যে পারচাগিকার পাত্রে, 
ছুনাকে বকচণা কগিয়া। সেহ পুচ্ছঞ্বর 
সণ ল(শ কারয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চলিশ 
অিক্রণ করে ন।হ7 এবং পে পাশীয়মী দ।তে 
'মিসি দিত, এবং ব।মব,'হুতে স্ুবর্ণবনিশ্মিত 
অনন্ত ধারণ কপিত, এবং গঙগ নান করিয়া 
ঝ।টা ফারতে অযথ! বিল করিত; অতএব 
বামুনঠ[কুণ যে পিতাস্ত ছুঃশীণ, তাহা বিশেষ- 
রূপে স্থির হইয়া গেল। 

প্রভাতে স্থণী্ন নিকট সকল তা অব- 


গত হুইর়1, হানদ। মল পুচ্ছনৃক্তা পরি” 
চ।রিক। সহ মহল্যপুক্ছদাচা বাষুনঠাকুরকে 
বিদার করিয়! ছিল। আবার স্বারবান্‌ 
নূতন বামুনঠাকুর্েের অন্সন্ধানে ছুটিপ। 

"আজ গদাধ৫ সে দিনের মত এসকল 
সংবদ অবগত ছহতে পারে নাই। 
সে অতি প্রহ্যুষ হইতে এক মক্ষেপের 
কাগজপত্র অলোচন। করিতে এত ব্যস্ত 
ছিপ যে, মত্ত সুক্থকে আশ্রয় করিয়া তাহার 
পাকপপায় যে বিচ্ছেদান্ত প্রণয় অতিনন্ন- 
শঠিনীত হইয়াছিগ, ত।€[র কোনও তথা 
দে অণগত হইতে পাইঠে পরে নাই। 
অঠঠপহর আদালতে যাইবার অভিপাষে, 
যখন চে নিখেষমধ্যে শান সমাধ। করিয়া, 
আহার জগ্ত বাটার মধ্যে প্রবেশ কিঃ 
তখন দে জ।নিতে পারিশ যে, এ পর্য্যগ্ত 


| রন্ধনের কোনও উদ্যে।গই হয় নাই। তাহার 


সহিত মানদার সাক্ষাৎ হ:পে, মানদ। বশিগ, 
*তাহত) তুমি কি খাইয়া আদাল:ঠ 
ঘাহণে? গামাও হয় নাহ এখং বাঞ্জাওর 
হহ.১ও কে।নও খাব।র খনাইস় রাখা 
হয় নাই” গধাধর বলিগ, আশি আমার 
জগ্ত ভা, 7 আদ বাইয়া চাকর 
দ্বারা জন্থা৭র আন।ইহয়া খহবঃ 
সঁম তোমাদেএ জগ্ত তাবিঠেছি; চাকর 
চ।কৃ১ পেগ জন্ত ভ|বিতেছি) তার 
|ক খাহবে 1 মানদ। হাসিয়। বশিল, “৩ 
সম গব ঠি? কারয়।ছিঃ খোকার দুধ 
গরম ($বার পন্থ নুশী উনান আলিঘা- 
ছিল। খে/কার ছুধ গরম হহপে,-হুলা 
বাকী ছুধে বদ।ম ঝ1টা ও বাঠাসা দিয়! 
অমর ৪ ক্ষার গ্রস্তঠ করিয়ছিগ? হুণা 
ব/ল)কাশ হহুতে মামাকে মানুষ করিয়াছে 
কিনা? সে জানে যে, অ[মি এইরূপ 
ক্ষীণ খাইতে . বড়, ভালবসি। ৫৫ ক্ষীর 
খাইতে উত্তম হ্য়। রং স্ুগীকে একধিন 


£ আখ, ১৩১৭] 
তোমার জন্ত একটুখানি প্রস্তুত করিতে 
খলিব।” গদাধর কত্তকটা নিশ্চিন্ত হইল) 
বলিল, *শুধু.ক্ষীর খাইয়া কিরূপে থাকিবে?” 
মানঙ1 বলিল, "আম শুধু ক্ষীর খাই নাই, 





াজার হইতে বেশ গরম গরম সিঙ্গাড়া: 
আনাইয়াছিলাষ ; সিঙ্গাড়াগুলা বেশ ছিল।, 


ইচ্ছা ছিল খানকতক তোমার জন্য রাখি, 
কিন্তু বারান্দায় এক বিড়াল বসিয়াছিল, 
স্তাহাকে কিছুতেই মারিভে পারিলাম ন1) 
আঅকখান! সিঙ্গাড়াও তাহার গায়ে লাগিল 
1) গরম লিঙ্গার তাহার গারে লাগিলে 
পুড়িয়! মরিত।” মানদার সম্বন্ধে গদাধর 
নিশ্চিন্ত হইয়া, চাকরগণের আহারের কি 
ব্বস্থ। কর! হইয়াছে, তাছ। জিজ্ঞ(সা করিল। 
শ্াশ্র শুনিয়া মানদ। বলিন,__“তাহাদের 
কথা তুমি ভাবিও না; তাহারা এক বেলা 
আ৷ থাইলে মরিয়া যাইবে না।” 

গ্রদাধর বলিল--“মান?, এট তোমার 
ভাল কথ! হইল ন1। উহার তোমার আশ্রয়ে 
বাস করিতেছে । তোযাকে মার মত 
বিবেচন! করিয়!, যথাসময়ে আহার পাইবার 
জন্য তোষার যুখের দিকে চাহিয়] রহিয়াছে। 
খোকা যদি বথাসময়ে দুধ খাততেঞ্জপাহল, 
তাত হইলে উহারাও যথাদময়ে খাইতে 
পাইবে ।” 

গদীধর আদালতে যাইবার সময় সর- 
কারকে ডাকিয়৷। বলিন়্। গেল যে, অতঃপর 
ভ্ুইজন বামুনঠাকুর রাখা আনশুক হইবে। 
একজন অন্বরমহলে পাকশাশায় রাধিবে; 
অন্য একজন বাহিরে বরাাধিবে। এবং 
যাবৎ বাষুনঠাকুর না আইসে, তাবৎ 
গুত্যেক চাকরকে গ্রতি বেল। চারি.আন। 
হিসাবে খোরাকী দিতে হইবে? তাহার! 
আপন ইচ্ছামত খাদ্য কিনিয়া খাইবে। 

গদাধর যাহ! মনে করিন্লাছিল, তাহা 
“করিতে পারে নাই; আদালতে যাইয়া সে 

€৯ 


মান্দা । 
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স্ুঘোগমত জলযোগ করিয়া লইতে পারে 
নাই, পমন্ত দিন তাহাকে কাঙ্জে অতান্ত 
বাস্ত থাকিতে হইয়াছিল । বিকালে পাঁচটার 
পর বাড়ি ফিরিবার সময়, তাহার মানদ। 
কথিত লেই কর্খাটা নে পড়িল; এক 
বেলা না খাইলে কেহ মরিয়! যায় না। 

বাটী ফিরিয়া গদাধর শুনিল, মানা 
স্বলীকে সঙ্গে লইয়/, গাড়ি চড়িয়া, 
গহন পরির়। জ্ঞ।নদা বাবুদের বাটীতে বেড়া- 
ইতে গিয়াছে । খোকাকে এক পরিচারিকার 
নিকট রাখিয়া গিয়াছে। গদাধর বাইয়া, 
খোক!কে আপনার বুকে তুলিয়া লইল। 
পেধে সমস্ত দিন অনাহারে ছি, খোকা 
বুকে লইয়া তাহা ভুলিয়া গেশ। ভাবি, 
এমন সোণার ছেলেকে ফেলিয়া মানদ! 
কিরূপে স্থাঁনাস্তরে ঘাইতে পারে? 

সরকারের সহিত পাক্ষাৎ হইলে, সে 
গদাধরকে সংবাদ দিগ ষে, দ্বারবান্‌ একটিও 
বাযুনঠ।কুর পায় নাই। অন্ত স্থলে পাচক 
অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং রাত্রের আহার 
জন্য ভূন্তাবর্দকে আরও চারি আান। হিসাবে 
খোরাকী দিতে গদাধর, সরকারকে আল্ঞা 
করিল। গ্রমন কলে, গদাধরের যুখের 
দিকে চাঠিয়। সরকার জিজ্ঞাস করিল, 
-ণআপনার আহারেত্র কি হইবে?” 

গদাধর খোকার মুখচুত্বন করিয়। 
কহিল,_-“আমার জন্য চিন্তা নাই; আমি 
বাজ।র হইতে কিছু লুচি ও হালুয়া আনিবার 
জন্য লোক পাঠাইব।” 

,কিস্ত সে রাত্রে গদাধবের আহার হয় 
নাই। ধনসম্পত্তি লইয়া, লোকজন লইয়া. 
কলিকাতার স্থায় খ।দাপরিপূর্ণ বৃহৎ নগরীর 
বক্ষে বাস করিয়া, গদাধরের একট! দিন 
অনাহারে চলিয়। গেল। কেন? তাহার 
ভৃত্যের কি বাজার হইতে খাদাজব্য ক্রন্প 
করিয়। আনিতে সক্ষম হয় নাই? নাঃতা নয়? 
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খোক। বড় বান্না লইয়াছিল। সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হইল, তধাপি তাহার মাতা বাটাতে 
গ্রত্য।(গত। হইল ন! দেখিয়া, সে গদাধরের 
বক্ষেও শান্ত হইয় তুমাইল না । থোকাকে 
লগা গদাধর ঘড় বিব্রত হইয়া পড়িজ। 
কখনও বারান্দায়) কখনও বাগানে তাহাকে 
লইগ্লা খুরিয়। বেড়াইল। কিন্তু সে কোনও 
রূপে শাবি লান্ত ককিল না। এজন্য তৃত্য 
যখন বাজার হইতে খাদ্াসামগ্রী লইয়া 
আসিল, তখন সে খোঝাকে ছাড়িয়া] আহার 
করিতে ফ্ুঈতে পারিল ন|। 

' তাহার পর মালদ। তান্ুল চর্বণ করিতে 
করিতে, রক্তাধর নাড়িঘা হুলীর সহিত 
গল্প করিষ্তে করিতে বাট ফিরিয়া! খোকাকে 
কোলে লইল। কিন্তু তখনও গদাধর 
আঞারে বসতে সক্ষম হইল না। মানদ!র 
বাধ কর্ণের ছল যুকুতা বিরচিত ছুলটি 
কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল)-_মানদ। 
খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার অন্বেষণ 
জন্য গধাধরকে প্রেরণ করিল। বগিল,-_ 
"ভোমার খাবার আমি রক্ষ। করিব, তুমি 
ফিরিয়া আসিয়। আহার করিও ।” অন্বেষণে 
বিফল মনোরথ হইয়া, বাটাতে প্রত্যাগত 
হইয়। গদাধর দেখিল, মর্্বর বিগঠিত শীতল 
হন্দ্যতলে, ফুল্প কমলরাশির ন্ডায় মানদার 
জুনিদ্রিত দেহতট বিস্তৃত হইয়াছে । নিকট- 
বস্তা পাত্রে সংস্থাপিত আহ।পদ্রধ্য, মান- 
জার স্বলিত অঞ্চলোপরে উপবিষ্ট হইয়া, 
এক তদ্র মার্জারপুত্র অপরিস্নান বদনে 
আহার করিতেছে। তখন রাজি একাদশ 
ঘটিক! উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছে। পু 

ইহার পর পুনরায় আহারদ্রব্য আনয়ন 
করিয্পা, আহার কর। গদাধর অ|বশ্তক 


ঘিবধেচন।ো করে নাই। সে ক্লান্ত 
থে শখ্যার কে।মল আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। 


সাহিত্য-নংহিতা ৷ 


[১১শখ$, ১০ম লখ্যা। 
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নিদ্রাঘোরে গদাধর মধুর স্ব্গ দেখিল। 
_যেন এক অযৃতঙয়ী নুবর্ণ স্থালীতে 
অমৃতোপম খাদযব্য ধরণ করিয়া, আপন 
লালিত্যান্থলিগ্ত বাহু প্রসারিত করিয়া! তাহার 
ক্ষুধিত মুখমধ্যে তাহ প্রদ্দান করিতেছে। 
তাহার নিশাকর-কর তুল্য নিমল লাবণ্য- 
কিরণে ধেন নিশীথের সমস্ত নিবিড় অন্ধকার 
অন্তহিত হইয়। গিয়াছে। তাহার মধুরতা, 
নিগ্ধ নিশীথ বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া যেন 
বিশ্বননীর ন্নেহাশীর্বাদের ন্যায় ভাহার 
নিপ্রিত অঙ্গ ম্পর্শ করিমাছে।_ এ সপ্ন 
লাবণ্যময়ী কে? 

গদাধর তাহাকে 
অন্থিকা ! 

হার! বিধাতা, হতভাগ্য গদ।ধরকে 
তুমি আবার এই সুখের স্বপ্ন কেন দেখাইলে ? 
তাহার হৃদয় যধে যে ছবি মান হইয়া 
যাইঞ্েছিল, তাহা! আবার কেন উজ্জ্বল 
করিয়া তুলিলে? নাজানি তোমার বিপুল 
বিশ্বের কি মঙ্গলকামনায় অন্বিকাকে আবার 
গদাধরের হৃদমধ্যে টানিয়! আনিলে? 
ভোমার্ন' কার্ধ্য তুমিই জান; আমর! 
অন্ধকা:র দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাল। 
করি,_"কেন ??? 

প্রভাতে উঠিয়া, গদাধর রাঝ্মের স্ুখ- 
স্বপ্নের কথ! বার বার চিত্ত করিল। অনশনে 


চিনিয়াছিল;--সে 


'বসন্ন দেহাশ্রিত ছুর্ধঘল মন লইয়া, লে 


অন্বিকার চিন্তা হইতে আপনাকে বিরত 
ঝাঁদিতে সক্ষম হইল না। অন্থিকার দ্েবী- 
মৃর্ডি, গ্রতাত কুর্যের বিমল রশ্মির ন্যায় 
হিমক্াত সদ্যপ্রস্ফটিত প্রভাত প্রহ্থনরাশির 
সার, তাহার হৃদয়যধ্যে সহত্র সৌন্দর্ঘ্য- 
ছটায় ফুটিয। উঠিল। গদাধরের সে মুর্তি 
চিন্তা করিবার অধিকার * ছিল না। 
কিন্তু তখন ভাহার অধিকার অন্ধিকারের 


মা, ১৩১৭] মানদা। ৪৫৩ 
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বিচার করিবার সাধ্য ছিল না । পে অনন্ত- | ছিল,_-“বাবা জামাদের পক্ষে কঞ্গিকাচা 
মনে চিভমধ্যে অস্বিকার শুত] মূর্তি স্থাপন | যাইয়া বাস কর! কিছুমাত্র অস্থবিধাঞনক 
করিয়া! তাঁহার পুজ। করিচ্চ। হইবে না; গদাধরকে পত্র লিখিয়া জানাই- 
এই পৃজা-নিরত মন লইয়া, পে তাহার | লেই সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা! করিতে 
কার্য্য।গারে আসিক্লা, উপবেশন করিল। | পারিবে ।” 
তাহাকে কাধ্য।গারে আগত দেখিয়া, সরকার কিন্তু এক্ষণে গদাধরের গীতি কৃষ্- 
আসিয়া সংবাদ দিল যে. ছুই জন উপযুক্ | চাট্র্যোর আর পূর্বের স্যার আস্থা ছিল না। 
পাঁচকফে সে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং | সেই যে সে কাণীর্দছে আগমন করিয়া, 
কোনও অবগ্ুঠনবতী তাহার সহিত সাক্ষাৎ | তীহার সন্ত সাক্ষাৎ না করিয়া 
অতিলাষে কক্ষান্তরে অবস্থিতি করিতেছে | চলিয়া গিগাছিগ, তাহাতে কষ টুর 
অনুমতি পাইলে, সে তাহাকে লইয়! | মঙ্াঁশয় মনে করিয়াছিলেন, যে এক্ষণে 
আসিবে। গদাধর ব্হু অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম 
আইনব্যবসাঁরর আস্ত করিবার পর | হইয়া, এবং জমীঘ্বায়ের স্ন্দপী কন্তার 
কোন কোন ক্ষেত্রে গদাধরের বিখ্যাত | পাণিগ্রহণ করিয়া, গ্রায্েকু লোকের নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্ত কণৎ পুরম-হলা- ; তাহাদিগের কুৎসা শুট তাহাদিগকে 
গণ গদাধরের সাক্ষাৎ লাত গ্রত্যাশায় আগ- | পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা সংসারে 
মন করিতেন। সরকারের সংবাদ শুনিয়। | কতবার দেখিয়াছি, কত উপকৃত ব্যক্তি 
গদাধর মনে করিল) সেইরূপ কোন পুক- মৌভাগ শিখরে আরোহণ করিয়া আপনার 
মহিলা সঃগতা হইয়। থাকিবে । গদাধর | ছুর্দিনের উপকারককে ভুলিয়া গিয়াছে। 
সরকারকে কহিল,-_পন্ত্রীলোকটিকে আমার | কুষ্ণচাটু্যে মহাশয় অগ্রমান করিয়াছিলেন, 


নিকট পাঠাইয়। দাও।” বুঝ গদাধরও এই শ্রেণীর লোক। সত্য 
এ স্ত্রীলোকটি অন্য কেহঞ্ট নহে,_ বটে, তিনি গর্মীধরকে শারীরিক কুশলাদি 
অন্বকা! « জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে পত্র লিখিতেন, 


কিন্তু অদ্িক! তথায় কিরূপে আগত ! এবং গদাধরও এ সকল পত্রের গ্রতু স্তর 
হুইল? তাহা বলিতেছি, শুন। প্রায় | প্রদান করিত। কিন্তু গদাধরের গপত্রগুলা 
ঢুই মাস পুর্বে কষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষুর | সন্মান-স্চক হইলেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইত, 
গড়া জন্মে। কাল'দহ্ছে এবং কালীদহের | এবং তাভাতে তাহার হিয়তমা ঘন্যা আ্ি- 
[নিকটবর্তী স্থানে যে সকল চিকিৎসক | বার একটি মাত্র কথা খাকিত না। খন্যার 
ছিলেন, এই পীড়া দেখিয়া তাহার! সকলেই | গ্রতি গদাধরের এই তাচ্ছিল্য ভাৰ দেখিয়া, 
কহিলেন যে, এরূপ গীড়ার চিকিৎসা এই ৷ ত্বাহার বিশেষ আভিমান হইত | এই ভীীবন- 
গু গাম হইবার নই) উহার জন্য কৃষ্ত- দ:তী, বহু উপকারিণী কন্টাকে নির্দয় অক্কু- 
চাটুধ্যে মহাশয়কে কিছু কাল কনিকাতায় | তজ্ঞ গদাধর [রূপে উপেক্ষা করিল? 
যাইয়া অবস্থিতি করিতে হই.ব, এবং তথা- | ভগবানের স্ষ্ট মানুষ, মানুষ নাম ধরিয়া, 

কার বিশ্েজ্ঞ পারদর্শী চিকিৎসকের দ্বারা | কিরূপে এরূপ অকৃতজ্ঞ হাইতে পারিল ? 
চিকিৎলিত হইতে হইবে। অন্বিবীর কথা শুনিয়া, কৃষ্ণচাটুর্যে 
এ কথা গুনিয় অস্বিকা পিতাকে কহিয়- ) মহাশয় কহিলেন, "মা, তুমি গদাধরের 


কথা বলিও না। এবং তাহার নিকট 
ভইতে কোনও প্রকার সাহায্য পাইবার 
প্রত্যাশা রাখিও না।* 

অন্থিক। বাবা, তুমি গদাধরের উপর 
বাগ করিও ন|। সে কোন কারণ বশতঃ 
আমাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাইতে পারে 
নাই বলিয়া, তুমি তাহার প্রতি অগ্ুসঙ্গ 
হুইয়! রহিয়াছ। 

কৃষ্ণ । .আমি তাচার উপর রাগ করি 
নাই। কিন্ত দেখ, সেকি অক্রতজ্ঞ। তুমি 
একদিন তোমার জীবন সম্কটাপন্ধ করিয়া 
তাহাকে গঞা,আাত হইতে উদ্ধার করিয়াছ; 
এখন সে তোমাকে একখানা পত্র লেখাও 
আরম্তক বিবেচনা করে না। ইদানীং তুমি 
পত্র লিখিপেও তাছার উত্তর "দয় না, এবং 
আমাকে পত্র লিধিলেও তোমার কথা 
জিজ্ঞ/সা করে না। 

অন্থিক| বাবা আমার কি সাধা যে 
আমি কাহারও জীবন উদ্ধার করি। তুমি 
ত কতবার ব'লয়্াছ যে, তিনিই একমাত্র 
উদ্ধারকর্তা । আমি ধন্ত যে, আমার ন্যার 
তুচ্ছ তৃণফে তিনি ক্ষণেকের জনা আপনার 
বস্ত্ররপে চালনা কাঁরয়াছিলেন। নিজের 
এই সৌভাগ্যের জন্য, আমি কেন গদাধরের 
ক্কৃতজ্ঞত। কামন। করিব? 

কৃষ্ণচ। মা, তুমি তাহার কৃতজ্ঞতা 
কামনা কর না, আমিও তাহার প্রতি অগ্রীতি 
ঝাঁখি না । তথাপি কলিকাতা! যাইতে হইলে, 
আমর! তাহার সাহাষ্য চাছিব না। এক্ষণে 
আমাদধিগের কোনও কার্ধ্য কর! তাহার পক্ষে 
অপ্রীতিকর হইতে পারে। আমরা যে 
কলিকাতা যাইব, এ সংবাদও গদাধরকে 
প্রধান কর! হইবে ন1। 

মত এব গদ!ধরের অজ্ঞাত, কঞ্চচাটুর্যো 
মহাশয় বল্সাকে লইয়! কলিকা€য় আসিয়া 
একটি ভাড়াটিয়া বাটাতে বাস করিত্তে- 


সাহিজ-লংহিতা। 


[ ১১শ খণ্ড; ১০ম সংখা ।. 


ছিলেন। তথায় বিজ ' চিকিতসকগণ 
আসিয়। নেত্রপীড়া উপশম জন্য সবিশেষ 
চেঞ্া করিয়াছলেন) কিন্তু তাহাদের 
শিক্ষিতা চেষ্টা ফপবতী হন নাই। গীড়া 
উত্তরোন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিগ। 
অবশেষে ভিষকৃগণ স্থির করিলেন, যে অস্ত 
গ্রযোগ দ্বার! নেত্রগোলকের পার্খস্থ কয়েকটা 
সুক্ষ শিরা  স্ছিন্ন করা আবশ্তক হুইবে। 

চিকিৎসকগণের যুক্তি শুনিয়া অদ্িকাঁ 
আত্মহারা হইয়া! পড়িল। সে বালাকাল 
হইতে শিত! ছাড়া আর কাহাকে ও জানিত 
না) এক্ষণে সেই পিতার সঙ্কটা বস্তায় তাহার 
ষে বিহ্বগতা ঘটয়াছিল তাহা অনুমেয় 
বর্ণনীয় নহে । সে পাগপণ শক্তিতে পিতার 
মেবা করিয়াও একবারও ম.ন করিতে পারে 
নাই যে পিতার তাতকালিক শারীরিন্ড 
অবস্থাতে তাহা যথেষ্ট তইল। তাহার 
এই সেবারতে সহারতা করিবার জন্য 
যদ্দি সে কাচাকেও পাইত। বন্বি এই 
মহ'ত্রতে তাহার পার্থে দাড়াইবার জগত, 
নাহার একটি ভ্র:তা থাকিত! আগামী কল্য 
যখন তাহার পিতার চক্ষুতে অস্ত্র প্রয়োগ 
হবে, তখন সে সহান্হীন। ক্রিকপে স্থির 
হইয়া থাকিবে? চিন্তব্যাকুলতা লইয়া 
কিনূপে পিতার শুঙ্য! কর্রিতি সঞ্ষম 
হইবে? 

পে কাতরম্বরে পিতাকে কহিল,--- 
“বাব।, আমার ইচ্ছা যে কাল তোমার চোখে 
অস্ত্র হইবার আগে, গদাধরকে ডাকিয়! 
আনি ;- তুমি কি বল?” 

* এক্ষণে কৃষচাটুর্ষে! মহাশর চক্ষুরোগ 
অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিলেন। এখন 
পৃথিবীতে যেখানে যতটুকু সে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহ। গ্রহণ করিয়া, আপনার কাত- 
রতাকে আবৃত করিধার জন্ত "তি ব্যগ্ন 
ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, দেখা 


মাঘ, ১৩১৭ 
যাউক, নির্দর গধাধরের নিকট হইতে কিছু 
প্রেহ লাভ করিতে -পারা বায় কি না?” 
ইহা মনে করিয়া, তিনি অন্থিকাকে কহি- 
€লন,_পতুমি নিজে যাইয়া) আগামী কলা 
সক্ষালে গদাধরকে লইয়া! আসিও। তুমি 
নিজে না যাইলে, সে 'মানিবে ন1।” 

পিতার আন্ত! পাইয়া, অবগুঠানাবৃতা 
হুয়া], একখানি শকটে আরোহণ করিয়া। 
অস্থিক। গদাধরকে লইতে আগিয়াছিল। 

৪১ 

অন্িক।কে দেখিয়। গদাধরের মনে হইল 
তাহার রাত্রের স্বপ্রটা জীবন্ত হুইয়৷ তাহার 
সঙ্গুথে দণ্ডায়মান হষই্ট্নাছে। অথব! তাছার 
জাগরণটা ভাগরণ নহে, জাগরণের স্বপ্ন 
মাত্র ;-এখনও সে ঘুমাইতেছে, ঘুমাইয়! 
স্বপ্ন দেখিতেছে। হার! গদাধরের বাস্তব 
জীবনট। যদি স্বপ্রময় হইন্না যাইত! 

আ্মহার। গদাধর অতি কষ্টে আত্মসংবরণ 
করিক্কা, কছিল,_“্অন্থিকা! দেবি! তুমি 

কিরূপে আসিলে 1” 

অধ্বিক! গদাধরের নিকট দেবীত্ব লাভ 
ফরিতে পারিয়া তাহার চিন্তাভারাক্রাস্ত 
অন্তরমধ্যে কি অনুভব করিয়াছি, তাহা! 
বণিবার অবসর আমাদের নাই। সে 
কছিল,_“বাবাঁর চোখের পীড়া হইয়াছে; 
আমি তীহাকে লইয়া, ছুই মাস পুর্বে কলি- 
কাতায় আসিয়াছি।” 

গদাধর বলিল,--পকই, এ সংবাদ ত 
ভূমি আমাকে দাও নাই।” 

অন্বিকা মনে মনে ভাবিল,_“তুমই 
কি আমাদের সংবাদ লইয়াছিলে? ক!লী- 
ঘছে যাইলে, কিন্তু আমাদের সহিত দেখ 
করিলে না! আমি যে চাতকিনীর মত 
তোমার একবিন্দু করুণার _ প্রত্যাশায় পথ 
চাহিয়া বাঁসয় থাঁকি। তাহ! কি তুমি বুঝিতে 
পার না 1"--প্রকাস্তে বলিল,_“তুমি পাছে 


মালদা । 
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আমাদের লইয়া বিত্ত হুইর! পড়? :এ জন্ত 
বাব! তোমাকে এ সংবাদ দিতে বারণ 
করিয়াছিলেন ।” ও 

গদাধরের চক্ষে জল আ:সল, কহিল, 
“বিব্রত ! বিব্রত! আমি তোমাদের লইর। 
বিব্রত হইব? ছি! |ছ! অন্বিকা, কিরূপে 
তুমি এরূপ কথ! ভাবিলে? আমি গদাধর, 
আমিকি মানুষ নাহ? তোমাদের সমস্ত 
বত্রকি বুথ! হইয়! গিয়াছে তোমরা কি 
গদদাধরকে তোমাদের সহশ্র চেষ্টার দ্বারা 
মান্য করিয়। তুলিতে পার নাই? আমি 
তোমাদের জন্ত বিব্রত হুইয়া পড়িব? দেবী 
অন্বকাকি আমাকে জল নিমজ্জন হইতে, 
আপন জীবন সন্কটাপন্ন করিয়। উদ্ধার করে 
নাই? আমার পিতার মৃত্ুশবার পার্খে, 
ত্রদিংবর দেবীর সায় বাসয়া তাহার শেষ 
আশীর্বাদ গ্রহণ করে নাই? এই যে 
বাটিতে আম বসিয়া রহিয়াছি, ইহার 
প্রত্যেক হটখানি কি কৃষ্চচাটুধে্য মহাশয়ের 
অপার করুখার সাক্ষ্য এঞদান করিতেছে 
না? চল আশ্কা-আমি এই দণ্ডে 
তাহার নিকট যাইব। তাহার চোখের পীড়া 
কি কঠিন?” 

অন্বিকা। কঠিন গীড়।) আজ বেল! 
এক গ্রহরের পর অন্তর করা হহবে। 

পূর্বদিন যে একবারও আহার হয় নাই, 
তাহা! গদাধর তুলিয়া গেল ।_মুহ্র্তদধ্যে 
সে অন্বিকার সহিত গাড়িতে গিয়া বলিল। 
গাড়িতে বসিগ্না, আশ্বকার মুখের দিকে 
সতৃঝ"নয়নে চাহিয়া, সে আবার. বণিল,-. 
পছ! অন্বিকা, তোমর! কিরিপে ভাবিলে 
যে, আমি তোমাদের লইয়া বিত্রত হইয়া 
পড়িব?% 

জদ্বিক।। তাহা বলিতে পারি না। 
গ্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে তুমি একবার 
কাণীদছে গিয়াছিলে ) মনে আছে? তখন 
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পাহতা-সংাহতা। 
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ছুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। ব্সাইল 
নাই কেন? 

গদাধর। তোমার পত্রের 
গাছাত তোমাকে জানাইয়াছিলাম। 

অস্বিকা। তোমার সে পত্রখানা এখনও 
আমার নিকট আছে। তুম লিখিয়াছিলে 
যেকজামি ভোমাকে যে কর্তবা প্রতিপালন 
করিতে বলিয়াছিলাম, সেই বর্তব্যের 
অনুরোধেই তুষি আমা'দর সহিত সাক্ষাৎ 
কর নাই। তুমি আরও লিখির়াছিলে যে 
অ।মার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, জগতের 
অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া, তুমি আমার সহত 
সাক্ষাৎ কর নাই। পত্রখানা আমি বাবাকে 
দেখাইয়াছিলাম। 

গদাধর। এসটা তুমি ভাল কাজ কর 
নাই। পত্রধানা তোমার জন্তই লিখিত 
হইয়াছিল। তাহা তে!মার বাবাকে এদেখান 
উচিত হয় নাই। তোমাতে আমাতে কর্তবা 
সম্বন্ধ যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি ত 
তাহ! জানেন না। দে সকল কথা ন! 
জানিয়! আমার সেই পত্রখান! পাঠ করিলে, 
তিনি সহজেই মনে করিবেন, যে আমি 
তাহার প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছি। তাহার 
অগ্রসন্নতা আমার সকল কল্যাণের পথ 
কদ্ধ করিয়! গবে। 

অস্থিকা। তুষি তাহার নিকট যাইয়া, 
ছুইট! কথ! কহিলেই, তিনি সব অভিমান 
ভুলিয়া যাইবেন)--তিনি তোমাকে অতাস্ত 
শ্মহছ ফরেন। 

গদাধর। আর আমি যে তোমার প্রৃতি 
রন আচরণ করিয়াছি? 

আন্বিক। করিয়াছ বুঝি? কিন্তু 
তোমার প্রতি আমার কোনও অভিমান 
নাই। তোমার পত্রখানা পড়া একটু 
বাথা পাইয়া ছিলাম ;-- বুঝিতে €পারি নাই 
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, জগতের 


উত্তরে, 


কিছ্পে অকল্যাণ হুইবে। 
আমাকে বুঝাইয় দাও । 

গদাধর। , অস্থিক', ভগবান্‌ জানেন, 
তুমি যাহা বুঝিতে চাহিতেছ, তাহ! বুঝাইবার 
জন্ত আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; 
কিন্ত-- ! পু 

অন্বিকা। কিন্তধকি? 

গদাধর। তাহাও আজ বলিতে পারিব 
না) তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। 

গদ[ধর বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার 
হৃদয়ের সমস্ত গুপ্ত কথাগুলি তাহার সেই 
সতৃষ্ঃ নয়ন পথ দিয়া ধাহির হইয়! পড়িয়া 
ছিল। এবং সেই গ্রোপন কথাগুলি অস্বি- 
কার বক্ষে স্থান লাভ করিয়' হৃদয়ের 
প্রন্তোক কম্পনের সহিত নৃত্য করিতেছিল। 
আমিত তোমানদিগকে বার বার বলিয়া 
তালবাসা কেহ গোপন র!খিতে পারে না! 

আন্বিক পিতার নিকট প্রত্যাগত1 হইয়া 
গঙ্দাধরের আগমন সংবাদ দিল। কৃষঃ 
চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষু বন্্রথগুমধ্যে বন্ধ 
ছিল; তিনি গদ্াধরকে দেখিতে পাইলেন 
না। কিন্তু তাহার কথ! শুনিয়া, অতাস্ত 
পুলকিন্ঠ হইরা উঠিলেন) স্থয় করিয়া 
কহিলেন *পশ্ঠাম্যচক্ষুঃ তাহার পর 
গবাধরের হস্তে, আপন হস্ত ন্যস্ত করিয়া 
বণিলেন, “দেখ, আমি চক্ষুহীন হইলেও, 
তোমাকে এবং অন্বকাকে দেখতে পাঈব। 
তোমুুদের দর্শন হইতে যদি আমাকে বঞ্চিত 
না হইতে হয়, তাহা! হুইণে, চক্ষুধীন হইলেও 
জানি হুংখিত হইব না।” 

'গদাধর, কৃষ্টাটুর্যে, মহাশয়ের সহিত 


তুমি এখন 


'গল্প করিতে লাগিল) অস্বক! স্থানান্তরে 


গৃহকার্যে রত হইল। কির়ৎকাল পারে, সে 
গ্রত্যাগতা হুইয়া, গ্দাধরকে. ডাকিল,-. 
“আইস।” * 

গদাধর। কোথায় বাইব? 


মাধ, ১১৭] 


আরতীয় বিহ্গকুল। 
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অন্থিক।।. পারের ঘরে তোমার জন্তু] করিয়াথাকি। আমিনা রাধি'ল তাহার 


কিছু জাহার সামগ্রী রাখিয়াছি। 
আহার করিবে। 

গাদাধর। এখন আহার 'কিরিৰ না। 

অস্বিক1। ডাক্তারদের আসিবার এখনও 
বিলম্ব আছে। তাহাদের আসিবার পূর্বেই 
তুমি আহার করিয়া ল9। 

গদাধর। ডাক্তারের চলিয়! 
পর আহার করিব। 

কিন্তু অদ্থিকা কিছুতেই ছাড়িল না) 
বলিল, “না, এখনই তোমায় আছার করিতে 
হইবে।” কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মচাঁণয়েও গদাধরকে 
আহার করিতে যাইবার জন্য বার বার 
অনুরোধ করিলেন। গদাধর অগত্য। পার্থর 
ঘরে আহার করিবার জন্ত উপস্থিত হইল । 
তথায়, পরিষ্কত কদলী পত্রে সদাপ্রস্তত 
খাচ্দ্রব্সকল সৌরভ বিস্তার করিয়া 
ক্ষুধাকে আহ্বান করিতেছিল। গদাধর 
ভাবিল, এই বহুবিধ খাদ্য অন্বিকানদেবী 
কিরূপে এত অল সময় মধো প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হইল। অন্বিকাকফে সম্বোধন করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিল, “এ সকল খাদড্রব্য কি 
তুমি স্বহুস্তে গ্রস্তত করিয়াছ ?” ক 

অস্থিকী বলিল,_-“একজন ব্রাক্গণী 
আছে, সে আমাকে সাহাধা করিয়াছে। 
বাবার অন্ত আহার দ্রব্য আমিই প্রস্তত 


চল 


যাইবার 


আহারেক্ সুবিধ! হয় না। তির্ন বেশী 
মসলা দেওয়া ব্যঞ্রন আহার করিতে 
পারেন না”? 

গদাধর আবার জিন্স করিল,--৭ এত 
দ্রব্য তুমি এত অল্প সময় মধ্যে কফিরপে 
রন্ধন করিলে ?” 

অস্বিকা। আমি সকালে উঠিয়া, রহ্ধনের 
আয়োজন করিয়া, তোষাকে আহ্বান 
করিবার জন্য গিয়াছিলাম। রাতে" একটা স্বপ্ন 
দেখিয়া তোমাকে ভোজন করাইবার জন্ত 
আমার অতান্ত ইচ্ছ] হইয়াছিল। 

গণাধর। কি ন্বপ্ন দেখিয়াছিলে? 

অন্বিকা। ন্বপ্রী দেখিয়াছিলাম যেন 
তোমার সমস্ত দিন আহার হয় নাট) যেন 
তুমি অনশনে কাতর হইয়া, আমার নিকট 
আহার দ্রবা প্রার্থনা করিতেছ। 

গদাধর। সত্য অন্বকা, তোমার পপ 
সতা; গতকল্য আমার ভাগ্যে আহার লাস 
ঘ:ট নাই। 

অন্বিক]। কেন ? 

গদাধর আহার করিতে করিতে পুর্ণ 
দিনের সমস্ত ঘটনা অন্বিকার নিকট বিবৃত্ত 
করিল। কিন্তুমে আপন স্বপ্রবৃস্তান্ত বিবৃত 
করেনাই। 

ক্রমশঃ 
শ্রীমনোমোহন চট্টে'পাধ্ার়। 


পপ 


ভ।রতীয় বিহ্গকুল । 


অদ্যকার আলোচা বিষয় “পাখী 1” 
শ্রোতৃবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
*বিহগকুল আমাদের আলোচনার যেগ্য 
কেন?” ততুত্তয়ে আমি বলিতে .পারি যে 
ভগবানের রাজ্যে পাখী ও ফুলের মধ্যে বত 


গ্রকার বৈচিত্র্য ও স্থষ্টিচাতুর্ধ্য গ্রকটিত 
হইয়াছে এমন বোধ হয় আর কোনও পদ্দা- 
এেঁই হয় নাই। কি বর্ণবিষ্ঠাসে, কি ম্বরমা- 
ধূর্য্যে এবং বিচিত্র অঙ্গতজি বিলাসে, প।খীর 
সার প্রারীজগতে আর কিছু নাই বলিলেও 


ধপ 


[১১ খশ, ১০য. সংখ! 


এ + এ 


'অতুুকি হয় না) অবস্ত পুষ্পেও ভগবানের 
সৃষটিচাতুর্্য অপূর্ণ। গ্রহ্থনৈর লুগন্ধ ও 


ময়মমলোহারী রূপও আমাদিগকে অপরিসীম 


আনন্দ প্রদান করে। পক্ষী ওফুল এতছুতয়ের 
মধ্যে কাহার স্থান উন্চে, এ বিধয় নির্ণয় 
করা সহঙ্গসাধা নহে, তবে পাখী যুগপৎ 
শ্রনণ ও দর্শনেন্তিয়ের তৃপ্তি সাধন কবে, 
ইত্যবধানে ইহার স্থান কিছু উচ্চে অবধারণ 
করিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। নয়ন- 
মনোহর ও 'ঝুগন্ধী কুন্ুমদামখচিত পুস্পো- 
গানে সুলপিত বিহগ কৃজনের সমাবেশ 
হইগে তাহা কি অপূর্নণ হয়, তাহ ভাব।য় 
ব্যক্ত করা যায় না। সুমধুর বিহগ-কাকগি 
শ্রনণে কত কবির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে, 
কে তাহার ইয়স্ত। করিবে 1কামিজন স্পৃহণীয় 
বসন্ত সমাগমে যখন কোকিলের কুহুতানে 
দিগস্ত মুখরিত হইয়! উঠে, তখন কত বিরহী 
বিরহিনীর গ্রাণ ব্য।কুল হয় তাহ। কে বলতে 
পারে? ফলতঃ পাখী ৪ ফুল কবিতার 
উৎস; অতএব এস্থগে ইহাও উল্লেখ- 
যোগ্য যে কীট পতঙ্গতোজী পক্ষী দ্বারা শশ্যু- 
ক্ষেত্রের কত অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে এবং 
শকুনি গৃথ্রিনী চিল প্রদ্থতি আম-মাংসতোজী 
পক্ষীগুলি দ্বার! জগতের স্াস্থ্যও রক্ষিত 
হইতেছে, ইহারা ভগবানের মিউনিসি 
পাপিটিতে মেথরের কর্ম সম্পাদন করি- 
তেছে। কত পাখীর পালকে বিলাসীর 
পরিচ্ছদ ও শিরোভ্ষণ।দির শেভাবর্দন 
করিতেছে, অনেক গক্ষী, মাংসলোলুপ 
ব্যক্িগণের বূসনার তৃপ্তিপাধন করিতেছে, 
অনেক পক্ষীর নীড়দ।রা (বাবুই প্রভৃতির) 
অস্খ পর্ধ্যান প্রভৃতি প্রস্তত হইতেছে ;__এই 
প্রকারে দেখা যায় যে পাখী মানবের অশেষ 
বিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে । অতএব 
পক্ষিতৰ আলোচনায় কিছু সময় অতিবাহিত 
করিলে ভাহ! যে কেবলই বৃথার্$ যাইবে 


অমন মনে হয় না, তক্জনই এই জু 
প্রবন্ধের অরতারণা। 
বিবিধ ফলপুষ্প-সমহি্ক আপদুত্ব 
ছিমাচল তাতভূমি নানাপ্রকাঁর বিগগ- 
কুলেরও আবাস ভূমি । ভারতীয় সমস্ত পক্ষী - 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। আমার সাধ্যাতীত? 
অতএব অদ্য কতকগুণি বিখ্যাত পাখী ... 
সম্বন্ধে স্বল্লবিস্তর আন্বে5ন৷ করিয়াই প্রবন্ধ 
শেষ করার ইচ্ছ। করি। তবুসা করি দু্বীগণ 
এসম্ন্ধে ইতঃপর বিশ্ৃত আলোচনা করিতে 
যন্রপর হইবেন। পাশ্চ তা দেবে ৭ সন্বন্ধে 
বিস্তৃত ালোচন] হইয়াছে এবং হইতেছে। 
07170080025 বিজ্ঞানের একটী শাখা 
বিশেষ বলিয়া পারিগণিত হুইয়াছে। বঙ্ক- 
ভাষাতেও পক্ষিতত্ব সম্বন্ধে গ্র্থাদি লিখিত 
হওয়া কর্তব্য মনে হয়। প্রাচীন ভারতে ময়ূর, 
কোকিল, শুক, সারিকা, লাব, তিতির, হংস, 
কপোত ও সারস প্রভৃতি পক্ষী, প্রতিপালিত 
হইত, এ সন্বন্ধে সংস্কৃত কাব্য মাটকাি 
পাঠে বিবরণ অবগত হইতে পাব যায়। ওক 
শারিকা বাচন (পড়ান) এবং লাব তিত্তিরাধিয় 
যুদ্ধ প্রদর্শন কলা বিদ্যার অস্তভুক্তি ছিল। 
পক্ষী প্রতিপালন প্রভৃতি বিষয়ে বিশ।ল সংস্কৃত 
সাহিত্য ভাগারে কোনও গ্রন্থ বিদ্যগান আছে 
কি না তাহা বলিতে পারি না, না থাকাই 
বিচিত্র, থাকার সম্ভাবনাই অধিক। পক্ষা- 
জাতি সাধারণতঃ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
গাকিতে ভাল বাসে। প্রায় সমস্ত পিষ্ট 
প্রত্যহ ন্নান করিয়া থাকে। ইচাদের 
পুচ্ছের উপরিভাগে একটা করিয়! তৈগাধার 
থাকে ন্নানের সম শরীরে কিছু জল নির। 
পরে তাহা হইতে চঞ্চু পুটে তৈপাকু 
পদার্থ আহরণ করতঃ সর্ধাঙ্গ অরক্ষিত করে 
এবং অতঃপর পক্ষগুলি সুবিশ্তপ্ত করিয়] তাল 
রকম অবগাহন করে।. টতর্লাধার নষ্ট 


হইলেই পক্ষিলকল পীর়িত হল, ছবতঙব 


যা, ১৩৯৭ ]. 
পকি-প্রতিপানকগণের 
কর! উচিত | সম্প্রতি. শৈনি:ক বিভা. নামক 
একখান সংস্কৃত, গ্রন্থ পাওয়া পিরাছে: 
ঘেপক্ষী.. বিষয়ক... এই. গ্রন্থ: মহামহো- 





পাধার শীধুক, হরপ্রসাদ শাস্বী মহাশয়, 


ুর্রিত করিস! প্রকাশিত করিয়াছেন। 
ভারতীয় পক্ষীর মধ্যে কতকগুলি.স্বর 


মাধুর্য. এবং কত ”গু'ল বর্ণবিষ্াসে আঁযা- 


দের শ্রবণও নদ্ূন মন মাকর্ষণ করিয়। থাকে। 


প্রথষোক্ত গুলিকে গায়ক পক্ষী (5108176 


১114) বল বা্ছ। এই শ্রেণীর কতকগুলি 
পাখী, কেবলমা কীট পতঙ্গতোজী, কতক 
খুলি শন্য..ও কাঁট(দি তক্ষণ করে, এবং কতক- 
গুরি কেবলমাত্র শস্ততোগী। মাংসতে।জী 
€শ্যনাদি) ও জলঢর (হংস প্রভৃতি) 
এবং. উতচর (জল ও স্থলচর বক,সাএস 
প্রভৃতি) সম্বন্ধে আংগাচন। করার আজ ইচ্ছা 
নাই। কপোত জাতীর পক্ষীও অদ্য বিশেষ 
ত্যবে সালোচিত হইবে না, প্রসঙ্গাধান ২৪টা 
কথ] মাত্র বলা য'ইবে। অদ্তগায়ক পক্ষ 
সন্বন্ধেই বপালস্তব বিস্তত তাবে আলোচন। 
করার ইচ্ছ৷ আছে। 

অন্মদেশ্টর কাঁটপতঙ্গতোজী পটগাস্গক 
ক্ষীর মধ্যে হ্যাম।, সর্বোৎকষ্ট, ইহ! প্রান 
সর্বাব1ঁদসন্মত। ইতঃপর ভীষর।জ; আড়েরাজ, 
দাযা, দয়েজ্‌, অংগ্বীন,চণ্ল, পিন্দা, হরবোলা, 
চাতক; বৌ কথাকও, পাপীয়া, কোকিল 
পসৃতির স্থান নির্দেশ কর। যাইতে পারে। 
কীট ও শল্ততে জীর মধ্যে আগতখীন ও 
উতল (1875) জাতীয় পক্ষী বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কেবলা শন্ততোলী 


গারক পক্ষী মধ্যে তৃতী (11700760 ও মুনি, 


উৎরুট। পূর্বোক্ত পঙ্গীতুলির বিষয় পরপর 
সংক্ষেপে আলোচনার রন ছওয়। 
ঘাইতেছে। * 


ঙ 


ভারতায় বিকল । 
এ. বিষ্রা লক্ষ্য 


ভরি, 


নেক স্থানে দেখা বায়। পার্বতীয়, প্রদেশের, 
নিকটবর্থী উপত্যকা ষকলেই টার! বিচরণ: 
করিব! খাকে। ইহাদের পুং জাতীয় পক্ষীই, 
গায়ক! ইথারু বর-মা ধু, ও বৈভিতত্ অভি, 
মনোরম গ্ীবং পরের দ্র অন্তকরণ শক্তিও, 
অদ্ভুত। পকাব্ধাবস্থার ধনের. সহি, 
গ্রতিপাণিত্ হইলে, শ্তাম] ২৫৩০ বৎসর 
পরাস্ত ঝচিযা খাকে। শাবকাবনস্থার ইছাক্ষে 
পুংস্থী ভেদ, কর] সহজ লগে, যাহারা সর্ববদ| 
পর্যাবেক্ষণ করে তাহার! অনায়াসেই. এই 
তে নির্দেশ করিতে পারে। পরক্ষী মাত্রেরই. 
পুং জাতি গুলিই গায়ক হুইকা থাকে। 
শামা, সন্বন্ধেও. এই. বিধিত্র ব্যতিক্রম 
নাই। বসন্ত কালের আরস্ত হইতেই 
ইহারা গান করিতে আরম্ত করে 
এবং বর্ধার জারস্ত হইতে ইহাদের পক্ষ 
পরিবন্তিত হয়। প্রচলিত ভাষার ইহাকে 
কুরিচে পড়া বল। এই সময় গান 
করা বন্ধ হয়। বর্ষার প্রারন্তে ধায় সকল 
পক্গীই পক্ষ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করে, 
পুনরাক্স শরৎ কাপে কিছু কিছু গান করিতে 
আরস্ত করে। ক্ুরিচের সময় পাখীগুপি 
ছুর্বশ হয়, এই স্যর ইহাদের প্রচুর 
আাহার্ষের প্রয়োদন, তগবান্‌ এই উদ্দেশ্তেই 
বোধ হয় বর্ধাকালে কাট পতগগাদির প্রাচুর্য 
বিধান করিয়াছেন। পক্ষা প্রতিপালন 
ইত্যাদি বিষয় বিশ্ত/রিত ভাবে বলিতে 
হইলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবে এবং সত্যগণেরও 
ধৈর্য চাতি হইবে, অতএব তাহাতে বিএ 
হুইলাম। 

৩) দয়েল পাখী ভারতের প্রান সর্বজই 
দেখ। মায় । ইছার! প্রায়শঃ মহ্ষ্যাবাসের 


নিকটেই বিচরণ করে? বসন্ত কালে ইহার! 


অভি গ্রতুঃবে উচ্চ: স্থানে বসিয়া মনেন্ব 
।আননে মিটু শ্বরে গান করিনা থাকে। 


(৯ মা £--এই পদ্দগী তারতবর্ধেক | | ইহাদের ও পুং ছাতিই গায়ক। আমাদের 


৬ 


৪৬৪" লাহিত্য-সংহিতা। [১১শ খধ, ১৯ লখ্যা। 
দেশে (ময়মনসিংহে) পুং জাতীয় গোষ! | তয্মধ্ হিমালয় পর্মতে যে গুলি পাওয়া যায 
পাখীর সহিত আরণ্য পাখীকে যুদ্ধে প্রবর্ধিত | তাহার বর্ণ নীলাত বেগুনী, চঞচ 'লীত বর্ণ 
করিয়া আনন্দ উপভোগ করার প্রথা এবং পদ কৃষ্ণ, ইহারা অতি নুগায়ক। 
আছে। পোষা পাধাটীকে মুত করিয়া দিলে | ভারতের প্রায় সমস্ত পাবর্তা দেশেই ই 

সে আরণ) পাখীর সহিত যুদ্ধে গ্রতত হয়, | দেখা যায়। দক্ষিগ তারতেও এক প্রকার 

তখন আারণ/ পাখীটী মহযোর করতলগত ] কত্তরা আছে। ঈষৎ শ্বেতবর পক্ষমুক, 


হর, এই ক্ৰৌড়া দর্শনীয় বটে। দয়েল 
পাখীও দীর্ঘজীবী হয়। দয়েগ পাখীর 
শাবকানস্থায়' পুং স্ত্রী তেদ সহজে নির্ণয় 
করা যায় না। ইগারা বৃক্ষের ফোটরে 
অথর! প্র!চীর ইত্যাদিয় গর্তে অণ্ড প্রলষ 
করে 

(৩) পিক্দ। অতি ক্ষুজ্ুকার পক্ষী, ইহার 
বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, পক্ষের উপরে কিছু শ্বেত বর্ণ 
থকে এবং পৃচ্ছের নিয়েও শ্বেতাভ। ইহার 
স্বর গিষ্ট এবং বিচিত্র। পুং জাতীয় পক্ষী 
গাক। যুগের, "গোরখপুর, মেদ্বিনীপুর 
প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রাপ্য। কলিকাতায় 
বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে ইহার অনেক শাবক 
বিক্রপ্নার্থ আনীত হুয়। শাবক অবস্থ।য়ই 
ইহাদের পুংস্ত্রী ভেদ অবধারণ কর যয়। 
ইহার! অনবরত পুচ্ছ পঞ্চালন করিতে 
খাকে। বসম্তকালই ইহাদের গানের সময়। 

(৪) দাম! শ্যামা হইতে আয়তনে বড়। 
ইহার পুং জাঙীয় পঙ্গীর মস্তক, গ্রীবা 
বক্ষত্থবল ও উপরের নিয়গ্াগ বাদামী 
রং বিশিষ্ট, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ নীলাভ ধূসর 
বর্ণ, পুচ্ছ খর্ব, চক্ষু কষ্চবর্ণ, পদছয় 
গোলাপীবর্ণ বা ফিকে । বগের অনেক 
স্থানেই এবং গোরখপুরে এই পাখা 
দেখা-ধায়। ইহারা জুগায়ক। কগিকাতার 
পক্ষিব্যঘসাগ্লিগণ অনেক খাড়ি পাখী বিক্র- 
স্মার্থ আনয়ন করে কিন্তু এগুলি সহস! গান 
করে না এবং দীর্ঘজীবী হয় না। সময় সময় 
কলিকাতায় গায়ক পাখীও পার্জরা যায়। 


কষ্ণবর্ণ কম্তরা হিমালয় পর্বতের গ্রায় সর্বত্র 
দেখ। বার এবং দারজিলিং ও মণিপুরেও ই০1 
দেখ। যায়। ইহার চ% ও পদঘয় পীতবর্ণ এবং 
ইহার] বড় মিষ্ট শ্বরে প্রত্যুষে এবং দিবা- 

ধসানে গান করে। কশিকাতায় কদাচিৎ 

এই পাখী বিক্রয়ার্থ আনীত হয় 

(৬) হরবোলা--এই পক্ষী ছুই জাতীয় 
অ'ছে। এক জাতীয় পঙ্গীকে সব্জা! এবং 
অপর জাতীয়কে হারওয়া বলে। ইহাদের 
বর্ণ হরিৎ্। মন্তকের উপরিভাগ বক্তা 
হগিদ্রা বর্ণ যুক্ত হয়। ইহাদের চণচু 
দীর্ঘ এবং ঈষৎ বক্র। ইহার। পুষ্পের মধু 
পান করিয়! থাকে এবং অল্প পরিমাণে 
কাট পঙ্গ।দিও ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষের 
অনেক স্থানেই এই পাখী বিদ্যমান। 
ময়মনলিংহের এবং ঢাকার ও শ্রীহটের 
পনেকথস্থীনে এই পাখী দেখা যায়। 
কলিকাতায় এই পক্ষী সময় সমক্ন বিক্রয়ার্থ 
আনীত হয়। ইহাদের স্বর কিছু কর্কশ 
হহলেও বিডি ও সুখদ। 

(+--৮) তীম্রজ ও আড়েরাজ ফি. 
জাতীয় পাখী। ভম্রাজের ছুইটা অতি 
দীর্ঘ পুচ্ছ হয় এবং মণ্তকে কেশগুচ্ছ হয়। 
যখন এই পাখী গগণমার্গে উড্াঃমান হয়, 
তখন বোধ হয় যেন টা কীট ইহার 
পশ্চান্ধ/বন করিতেছে। আড়েরাজ, তীমরাজ 
হইতে ছোট এবং প্রথমোক্ত পাখীর জয় 
ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ হয় না, ইহার চক্ষু ঈষছ 
বক্র এবং মণ্তকে কেশের ভ্ায় দীর্ঘ পালক 


(৫) কন্তরাঁতিন প্রকার আছে, ) হয়। এই ছুই জাতীয় পাখীই বড় অহ- 


করণ-প্রিয়। নানাবিধ জ্বর এবং পাখীর 
স্বর ইহারা অনাগ্ালে অনুকরণ করে, 
কোনও কোনও তীমরাঞ্জ মানুষের কথাও 
শিখিতে পারে। গারো হীলে ও গোর্পপুরে 
তীমরাজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়! বায়। 
আর্েরাজ৪ গারে। হীগে জগ্মে। ইহারা 
বড় পোষ মানে। শাবক হইতে প্রতিপালন 
করিলে, যুগ্রাবস্থায়ও ইহারা পলায়ন করে 
ন|। ইহার] ছোট ছোট মাছ এবং মাংল- 
খণ্ডও ভক্ষণ করে। 

(৯) চাতক অতি ক্ষু্র পাখা, ইহার বণ 
শীত এবং পাখার অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহার! 
বর্ধাগমে অতি কাতর শ্বরে ফটিক জল, 
ফটিক জল রবে গগনমগুল মুখরিত করে। 
ইছাদের নীড়-নির্দাণ কৌশল বিচিত্র । 
বৃষ্টপাতের সন্তাবনা হইলেই ইহার! ডাকিতে 
আরম্ভ করে। 

(১০১৯) বৌ কথা কও ও পাপী! 
এক শ্রেণীর পক্ষী। ইহার] উভয়েই পরভৃৎ। 
বো কথ|কও কিঙ্গের বাসায় এবং পপীর। 
সাত্‌ভেয়ে (ছাত।র1) পাখীর বাসায় অণ্ড 
প্রমধ করিয়া থাকে | ইহা ভগবানের একট! 
হুষ্টিঃহম্য বটে। কে।কিল প্ভ কাকের 
বাসায় পণ্ড প্রসব করে ইহা হয়ত অনেকেই 
জানেন, এই জন্য ইহা পরভূৎ সংজ্ঞ।য় 
অভিহিত। পরের নীড়ে অণ্ড প্রসব করে 
বপিয়।ই যদি এই সংস্ঞ। হইয়া থাকে, তবে 
বৌ। কথাকও এবং পাপীয়াও পরভৃং। সংস্কৃত 
গ্রহাদিতে কোলের নামই উল্লিখিত দেখ! 
দেখ। যায়। খৌঁ কথাকও এনং পাপীয়ার 
সংস্কৃত নান কি তাহা কেছ অবগত থাকিলে 
অ[ম!কে জালাইলে সুখী হইব। কো্চিল 
পাখী এতই নুপরিচিত যে, এতৎ সম্বন্ধে 
অধিক কথ! বগা অনাবস্তক। 

(২২) শকরখোর। নাষক ২৩ জাতীয় 
ক্ষুদ্র পাখী তারতবর্ষের জনেক স্থানেই দেখা 





৪৬১ 








ঘায়। ইথাদের বর্ণবিভ্তাস লুদ্দর এবং 
আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, ইহাদের চঞচ দীর্ঘ এবং, 
বক্র, পদদ্ব় ছোট, ইহার! পুশপের মধু' পানে 
রত খাকে। কোনও কোনও জাতীয় শকর 
খোরাও মধুর স্বরে গানও করিয়া থাকে। 
নীল বর্ণ বিশিষ্ট শক্করখোরা গুপিই 
গারক হয়। ইহার এক জাতীয় পক্ষীর বঙ্গঃ- 
স্থল গাঢ় বান্ত বর্ণযুক্ত, ইছারা দেখিতে অতি 
রমনীয়। ? 
(১৩--১৪ চুল ও আগ -খীন্([.7110)দাতীক্ন 
পক্ষী । ইহার] উতম়ই বড় স্ুগ|য়ক। এগুলি 
দেখিতে চড়াই পাখীর মত এবং গ্রায়শঃ 
ভূমিতেই বিচরণ করে, বৃক্ষশাখার় প্রায় 
আরোহণ করে না। কখনও কখনও ইহার! 
আকাশ পথে ক্রমে উর্ধে উত্িত হইয়া নুন্দর 
স্বরলহছরী বিকীর্ণ করিয়৷ ধাকে। উত্তর 
পশ্চিম গ্রদেশে এই পাখী পাওয়৷ বায় এবং 
কলিকাতায়ও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কাবুগ 
দেশে একপ্রকার 1811 পাওয়! বায়, 
তাহাকে জগ.বলে। ইহার) উৎকৃষ্ট গায়ক। 
এই জাতীয় পক্ষী গ্রান্গ জলেন্ান করে 
না, ইহারা ধূলাবলুতিত হইয়] ক্ষান-নুধানুতব 
করিয়। থাকেখ। ইহারা শন্ত ও কীটতোজী। 

04) আসাম ওক্রহট্ট গ্রহৃতি অঞ্চলে 
সেব্রগঞ্জ নামক একপ্রকার সুন্দর গায়ক 
পক্ষী পাওয়] যায়। ইছারা দেখিতে অনেকট! 
মাছরাঙ্গ। পক্ষীর মত, ইহা পরশ্বর অন্ু- 
করণে পটু, কিন্তু স্বর কর্কশ। ইহারা কীট 
'তঙ্গ এনং মত্ভ্য!দি আহার করে। কণল- 
কাতার সময় সময় ব্যবসায়িগণ এই পক্ষী 
বিক্রয়ার্থ আনঙ্ধন করে। 

(১৬) শন্তভোজী গায়ক পক্গীর মধ্যে 
ক্ষুদ্রকায় তুভী ও মুনিয়া সর্কশ্রেষ্ঠ। তুতী 
পাখী ছুই প্রকার আছে; এক প্রকার র্কতর্ণ 
যুক্ত এবং অপর প্রকার চড়াই পাখীর মত। 
রব বিশিষ্ট পাণীগুলিকে পোষণ করিলে 


| এরি 


শাছিষ্ঠা-াংছিতা । 


[১১ খশু, ১০ম সংখ্যাঃ 





এক বৎসর পরে: "জার দু থাকে না। 
বোধ হয় আহারাদির অনিয্গে এই « প্রকার 
হয়। ততী পাখী ভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়। যাঝ। কলিকাতা বাবসায়িগপের 


নিকট" এই পাখী অনেক পাওয়া যায়। | 


ইংরেজীতে এই পাখী গুলিকে (০) 
ধলে। সবি পাখী ছোট এবং বড় নুদৃহ্থ। 
এই জাতীয় অনেকপ্রঙ্গার স্বর পাখী 
আছে। ইচ্ারা অতি ধীরে ধীরে মিষ্ট 
সরে গান, করে। ছটা পুং জাতীর 
গক্ষীকে যুদ্ধে প্রবত্ত করিয়া অনেকে 
আনক্দ হুতব করেন? যুদ্ধ করাষ্টতে ভষ্টলে 
কতকগুলি নিক্লম "প্রতিপালন করাঃতে 
হয়, এন্থগে তাহার উল্লেখ করিলে 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে । ভারতবর্ষে [101 
178৭৩, আরণ্যা, সায় দেখা ধায় না. কিন্ত 
কান্দাগার সইতে অনেক পার কলিকাতার 

ক্লামদানি হই] থাকে ও ইহক্ষে বুলবুল, 
ঠা একট পাখী ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট 
এবং দেখিতে ও তত সুভ নগে, কিন্তু ইঞ্গার 
স্বর এত উচ্চ যে, শুনিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 
ফলতঃ গায়ক পাখীর মধো ইগার ভ্ায় 
ভিতীর পাখী আর নাই। [01৩ এর 
অনেক স্থানে এবং আফ্রিকায় নাউল নদীর 
তীরবর্তী স্কানে এবং 'এসিয়া যগাগ্রদেশের 
পারহ্া, কাবুল, কান্দাতার প্রভৃর্ত স্থানে 
এই পাতী পাওয়। ঘায়। ভারতবর্ষের 
ভাষা! এখং বিদেশী বৃগবুল, বোস্ত। 
এতদ্ুতয়ের মধ্যে কোন্টী উৎরুষ্ট তাহ! নির্ণয় 
কর! ছুরহ। আমার মতে স্বরমা গুর্ধো 
সামা শ্রেষ্ঠ এবং স্বরের উচ্চতা ও বিচিষ্র 
গাঁ বুলবুল, শেঠ । ফলত: গ 


নৈশ নিস্তব্ধত1 তঙ্গ করি! বুলবুল বোস্তা 
ঘখন তাহার শ্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর করতঃ 


অমের'আমন্দে গান করিতে: অর করে 





গায়ক পঙ্গীর: 
মধ্যে শাম! ও বুলবুল বোস্তা অতুণনীয়।: 


তখন হৃদয় বিমোহিত হর।-ক্ষুত্রকায় 


বুলবুলের শ্বর এত দূর ব্যাপ্ত হয় কে শুমিলে 


আশ্চর্যান্বিত্ত হইতে হয়। শামা ' পাখী 
হ্কগাবতঃ রাত্রিতে গান করে না; কিন্ত 
চেষ্টা করিণে ইহারা & রাত্রিগারক হহয়। 
থাকে । 

পশ্চিমাঞ্চলে গোলাপচেসম্‌ নামে এক 
প্রকার ছোট পাখী পাওয়া বার, ইহায়াও 


কিছু কিছু গান করিরা থাক । গায়ক 


পক্ষী বত প্রকার আছে তাহাদের "প্রধান 
প্রধান গুলির বিষয় উল্লেখ করা জইল, 
ইতঃপর সারকা শ্রেণীর পক্ষী সম্বন্ধে ২.টা 
কথা বগা বাইতেছে। এই জাতীয় পক্গীর 
মধো ময়না, গ্রাম্য সালিক, পাঙ্গ 
সাপিক, ঝুটে ময়না, গুরে সালক, পাৰই 
(হই জাতীর) বিশেষ বিখযাত। 'এই 
গুলির প্রার সকলই স্ফুটবাক্‌( নহুষোর ও 


'অন্তান্ত স্বর স্পষ্ট উচ্চারণ কাঁরতে পারে )) 


ইহাদের প্রার সকলগুলিই ফল ও কাঁটাদি 
ক্ষণ করিয়াখাকে | শাবক হইতে প্রতি- 
পালন করিলে ময়না বাতীত আর সমস্ত 
গুলিই বেশ পোষ মানে। হলদে পাখী 
( বেণে ৫) ) অতি সুন্দর, ইহারাও সারিক! 
শ্রেণীভুক্ত বাঁলক়া মনে হয়। 

শুক জাতীর পক্ষীর মধো, মনা, চন্দনা, 
টিয়া, সরেদী টিয়। (শিকু ', গেঁড়া উল্লেখ 
যোগ্য। ইহারাও মনুষোর শ্বর স্পষ্টভাবে 
অন্থকরণ করিতে পারে। লটকন নাষে অতি 
ক্ষুদ্রকায় শুক জাতীয় পক্ষী অতি রমণীয়। 
আগ্্রলিয়া, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা ৪ আফ. 
রিক1 হইতে কাকাতুষ্বা, চীরেমন্ত লালমন 
হর প্রভৃতি নানাবিধ হুন্দর সুন্দর গু₹ 
জাতীয় পঙ্গী ভারতবর্ষে কিক্রয়ার্থ আনীত, 
হয়। ইহার বর্ণ বিস্তাস এত'মমোরষ *ষে, 
দেখিলে বিমোহিত ও বিশ্মিত হইতে হয়। 
এই সমত্ত পক্ষীয় থিস্তৃষ্ত' বিবরণ বিবৃত 


সা, 55৭ ] 


“জ্জবতীয়-বিৎুগকুল। 


৬৬৩ 





“ক্ষরা “আদ)কার প্রবন্ধের বিষঙ্গীতৃত নহে, তপবানের রচনায় কত প্রকার অড়ুহ রহ 


আত এব এ সন্বদ্ধে প্রয়াস করা হইল না। 


'নবর্তমান।- এই জাতীন্ব: ৫1৭ প্রকার পাখী 
আছে, ইভার] দেখিতে সুলী। বুল্বুলের 
যুদ্ধ দর্শনীয় ব:ট। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে 
বুলবুলেক্ যুদ্ধ বিঃক্ষণরূপে প্রচ'লত ছে। 
আরগ্য পাখী ধৃত করিলে ৫1৭ দিন মধ্যেই 
পোষ মানে। তখন ছটটাকে অভুত্তাবস্থার 
রাকা উভয়ের মধ্যে আহার্যা দিলেই 
“পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহাপের কোমরে 
হুত্রাবন্ধ করিয়! রাখিতে হয়, ইহাকে 
প্রচশিত ভাষ।য় পেটি বাধা 'ৰণ হয়| 

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কাঠঠোকর! 
এবং হুপো নামক এক প্রক্ষার সুন্দর পাখা 
আছে, ইহাদের বর্ণ আত বিচিত্র। মাছ 
রাঙ্গা ভারতবর্ষে অনেক প্রকার আছে, 
সমত্যগুলির বর্ণনা করিতে গেলে গ্রবন্ধ 
জ্বৃহং হটবে। 

গারো হীলে এবং অন্যান্ত .. পার্বত্য 
প্রদেশে ধনেশ নামক: এক- প্রকার বৃদ্ধৎ 
চঞ্চযুক্ত পক্ষী আছে। উড়িবার সময় 
ইহাদের পক্ষ-বিধূনন শব বহু দুর জইতে 
শ্রাতগেচর হয়। শাবক উৎপাদন সময়ে 
এই পক্ষার স্ত্রী জাতীর়টা নীড়ে এক প্র্ষার 
ক্ষয়েদীর মত বাঁস করে । .কুলায়ের চতুর্দিকে 
মৃত্তিকার আবরণ খাকে এবং একঠী মাত্র 
ছিদ্র থাকে, এর রন্ধ, পথে পুং জাতীয় প।খীটা 
স্ত্রীর মুখে আহাধ্য দান করে। তাহ। সে 
নিজে আহার করে এবং শাবকস্ুলকেও 
আহার্যয দান করে.। শাবক বড়হুইলেবাস। 
তগ্ন করিয়া দেয়। বানর প্রভৃতির উৎপাত 
নিবাতুগ করার জস্ত নীড়ের নিয়ে ভূতলে 


নান! প্রকার কণ্টকযুক্ত ছাট ছাট বৃক্ষ, 


শাখা বিকীণ কারক রাখে । ইহা অতি বিচিত্র 
্যাপান্ক বটে.। নিবিউচিন্ে অনুসন্ধান, করিলে 


* |. ছে তাহ! কে বলিতে পারে | 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্ধুতরই *বুল্বুল্‌ পাখী | 


; বসন্ত নামে হই. প্রকার খঙ্সী আছে, 
আমাদের দেশে ইছাকে -তগদত্ত পাখী বলে । 
ইহাদের বর্ণ. হরিৎ ও মম্তুকর- কিয়দংশ 
ও গলদেশ রক্ত ও ধরিদ্রাবর্ণযু ড়, উহাদের 
স্বর-হুলুধবনির ন্তান। টুন্টুনীর নীড় নির্মাণ. 
প্রণালী বড় বিশ্ময়জনক | শকরখোরা, ও 
চাতকের নীড় নির্মাণ গ্রণালীও আশ্চর্যয- 
জনক। ক্ষুদ্রকায় অনেক পক্ষীর- নীড়ই 
সুন্দর হয়। পক্ষীর নীড় সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধান করিলে আনেঞ্টু, বিশ্ব্কর ব্যাপার 
প্রত্যক্ষীহত হযক়। টুন্টুনি,। ও রণিণ 
জাতীর ক্ষুত্র .পাখী অনেক আছে, লম- 
স্তের উল্লেখ এক প্রকার অসম্ভব। [71 
০5151)5৫ (টাকুর! চোর1) নামক এক 
প্রকার হারৎ বর্ণ ছোট পাখী আছে;“ইহা!দের 
চু 'দ্ঘ এবং পদদ্বর় ক্ষুদ্র, এই জ্তীয় 


| পক্ষীর মধো সা বুলবুল উল্লেখযোগ্য. ইহাদের 


পুচ্ছ সুদীর্ঘ এবং রমণীয়, পাখীটা ছোট। 
কাক জাতীর পক্ষী অনেক প্রকার আছে, 
তন্মধ্যে নীণকষ্ঠ প্রতি রমণীর, এই পাখীটা 
হয়ত অনেকেই দেখিয়। থাকিবেন। ফিঙ্গে 
জাতীর ২1৩. গ্রকার পক্ষী আছে, ইহার! 
ক্ষুদ্রকার ৎইলেও বড় বড় পাখীগুপি ইহাদের 
ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে । ছোট জাতীর 
[ফঙেগুলির স্বর বড় মি, এই জাতীর পক্ষী 
অতি প্রত্যুষে ডাকিতে আরম্ভ করে। 

-খঞ্জন পাখী অতি দুন্দর, ইহাদের গতি 
বন্ধ করত ও সুন্দর, সংস্কৃত কবিগণ ধরঞ্জন, 
পাখীর অনেক বর্ণনা করিকাছেন এবং ইহার 
চঞ্চল গার মহিত, রমণীর চক্ষু চটুজতার 
উপমা.দিয়াছেন। এই পাখীও:ল সাক 
অর্থাৎ 2015781015 । হাড়িটেঁচা নামফ,এক 
প্রকার প্রিচির ৭.৮ দীপু পাখী, 
আছেমযমনদিংং : 77. ইহার 


৪8৬৪ 


সাঁছিতা সংহিতা । 


[১১শ খণ্ড, ১০ন পংখ্যা। 





কেচিয়! বলে। ইহাদের স্বর কিছু কর্কশ, 
কিন্তু মনুষের শ্বয় অন্ভুকরণ করিতে পারে। 
ইহার! ক্ষুদ্র ক্ষুতর পক্ষীর অণ্ড ও শাবক নষ্ট 
করিতে বড়ই পটু। 

কুখর়। নামক এক প্রকার বড় পাখী 
আছে, উদ্ধার! বেশি উড়িতে পারে না, 
ঝে।পের মধ্যে বাস করে এবং কুহুকুহু রবে 
বনভূমি মুখরিত করে। 

গারে! হীলে রাজ। পাখী (কানাইয়া) 

শনামে এক প্রকার ছোট পাখী আছে, 
অগুণির পুংটীর বর্ণ গাঢ় লাল এ+ং পৃষ্ঠদেশ 
ও মন্তক কৃষ্চবর্ণ, স্ত্রীজাতীয় পাখীগুলি 
গীতাভ। ইহার! দলবদ্ধ ভ্টয়া বিচরণ 
করে, এক এক দলে ১*1১২টা স্্বীজাতীর় 
এবং একটী পুং জাতীয় পাখী থাকে । 

.লাত ভেয়ে (ছাতারে ) পাখীও দল- 
বঙ্ধাবন্থায় থাকে । ইহার] বড় বেশি উড়িতে 
পারে না। পাপীরা ইহাদের নীড়ে অণু 
প্রদব করে, অতএব পাপীয়া পরভৃৎ, এ 
সন্ধে পূর্বে বলা হষঈয়াছে। 

পারাৰত জাতীয় পক্ষীর মধো বন্য 
কপোত, হরিয়েল, ৪৫ প্রকার ঘুধু এবং 
হুড়ম! উল্লেখযোগ্য। কুমড়ী নামক এক 
প্রকার গৃহপালিত ঘুঘু আছে, সেগুলির স্বর 
মিষ্ট ও কাতর। ইহারা পিঞজরাবস্থায়ও 
শাবক উৎপন্ন ঝরে। 

ভূলেখী পক্ষীর মধ্যে ময়ূর, দ্রোগ, 
তিতির, লাব, চঞ্চোর, বটের, বন্য কুক্কুট 
প্রভৃতি প্রধান। ময়ূরের বিচিত্র বর্ণবিষ্যাস 
দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার ক্ললাপে 
ইনার বর্ণ গ্রতিফপিত হুইরা আছে, 
দেখিলেও নয়ন ক্লান্ত হয় না। কবি বথার্থই 
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দর্শনীয় বটে। পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার যুদ্ধ 
বিশেষ প্রচলিত তআছে। এই জাতীর 
পাবী গুর্ধি ধলযবলুষটিত হইয়া সান সুখ অনুভব 
করে। প্রোগ পাখী গারো হীলে আছে, 
ইহাদের পুংপক্ষীর বর্ণ নীলা কষ এবং 
চক্ষুর চতুর্দিকে গাঢ় রক্বর্ণ। বন্য কুন্ধুট, 
দ্রোধ, ময়ূর প্রতৃতি প্রায় সকল গুলিই 
পর্বতের উপত্যক! ভূমিতে বিচরণ করে। 

চটক জাতীর পক্গী অনেক একার.। গ্রাম্য 
চড়ই, বাবুই ২৩ প্রকার পোড়াচড়াঃ 
গুয়াচড়া, রামগয়র! প্রভৃতিই প্রধান, বাবুের 
নীড় নির্াণ কৌশল বিশ্ময়জ্জনক। এরই 
পাখীকে অনক ক্রীড়া শিক্ষা দিয় 
দর্শকের বিস্ম্ উৎপাদন করা ষার। শিক্ষা 
প্রণালীর খিষ:য় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অস্ভ 
অবকাশ নাই। ধিদেশীপ্ন কেনেরী এই 
জাতীয় এবং ইহারা অতি সগায়ক। কেনেরী 
নানাজাতীক় মাছে, বিশ্বৃত বিবরণ ইংরেজী 
গ্রস্থাদিতে দ্রষ্টবা । 

স্থাপদ পক্ষীর (শেন, চিল, কুরুবক, 
পেচক, শকুনী, গৃধিনী) বিষ আঙজ্জ আর 
কিছু বণিব না। এই শ্রেণীতে কাকন্কাটা 
( লটি।রা ) নামক এক পপ্রকার অতি সুন্দর 
ছোট পাখী আছে, ইহার! ছোট পাখী বধ 
করিয়া ভক্ষণ করে এবং কীটাদিও তোজন 
করে, ইহাদের স্বর মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য। 
জলচর হংস, সারস, ৰক কুযষ্টিক) ডাহুক 
কায়েম পিকি, রামশালিক, গ্রভৃতিও 
অদ/কার প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইল। 

এভাবতা৷ যে সমস্ত পক্ষী সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
'বল! হইল,এতদ্ব্যতীত: আরও যে কত প্রকার 
পক্ষী আছে তাহার সংখা! কর। অসপ্তব) 
অন্তত, মাদৃশ ব্যক্তি কর্তৃক ভা! সম্ভবে না। 
শিক্ষিত মহোদরগণ কর্তৃক পক্ষিতত্ বিভৃত 
ভাবে আলোচিত হয়, এই উদ্দেশ্তেই এই 
প্রধন্ধর অবতারণা ।. ফলত; পন্গিতব 


মা, 9৩১৭ ]. 
আলোচনার থে বিণ আননা অন্ভূত 
হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পঙ্ষি- প্রতিপালন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা 
ফ্রিতে হইলে নিয্লিখিত বিষকগুলির প্রতি 
দুটি রাখা প্রন্নোজন। বথা ১. 


€১) বৈজিকভত্ব, (২) দেছতন্ব, (৩) 
প্রাপ্তি স্থান, (8) নীড় নির্মাণ স্থান ও 
প্রণ/লী, (৫) অগুগ্রসব কাল ও সংখ) 
€৬) শাবকের সংখা! প্রভৃতি, (৭) পক্ষী” ধৃত 
কর) (৮) শাবক সংগ্রহ ও প্রতিপালন, (৯) 
পিঞ্র প্রভৃতি নির্মাণ প্রণালী (১*) দ্বান 
আহার ও পানীন্প প্রভৃতি, (১১) রোগ ও 
চিকিৎসা, (১২) গ্রশংসনীর গুণাবলী, (১৩) 
বাবসারী কর্তৃক বিক্রয়ের স্থান প্রভৃতি বিষয়, 
€১৪) 'ন্ান্ত আবশ্তাকীয় মন্তবা। মোটামুটি 
ভাবে উপরোক্ত [বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে 
আলোচিত হইলেই পক্ষি-প্রতিপালন সম্বন্ধ 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ €ইতে পারে। 

অনেকে বলিয়া! থাকেন যে, বিহঙ্গমকু্া 
মুক্তাকাশে স্বাধীন ভাবে মনের আনন্দে 
উড়ির। বেড়ায় তাহাদিগকে অধীনতা পাশে 
আবদ্ধ করতঃ পিঞ্জরের ক্ষুদ্রারতনেঞ্জীরাবদ্ধ 
করিয়া রাখা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। সত্য বটে 
একথ। আংশিকরূপে যথার্থ, কিন্ত এই ভাবে 
বিচার করলে আরণা হস্তী প্রভৃতির শ্বাধীনত। 
হরণ করতঃ আলানে নিবদ্ধ করিয়া মানবের 
ব্যবহারে আনয়ন কর! এবং অশ্ব প্রভৃতিকে 
লিন যুক্ত করতঃ মানুষের কার্ষে। নিয়েগ 
করাও নিষ্ঠুরতা এবং গে! মহিষ প্রভৃতিকে 
শকট বাহন ও হুল চালান কার্যে নিযুক্ত 
করাও অবৈধ, এক্হৃত্তরে কেছ কেহ বলিতে 
পারেন থে গো, অশ্ব হস্তী প্রভৃতি তার মান- 
বের বহু প্রয়োজনীয় কার্য সাধিত হইতেছে, 
পক্ষী দবারাধ্তাহার কিছুই হয় না। একথা 
আমি শ্বীকার করিতে প্রস্তত নহি। মানু- 





ভারতীয় বিহগকুল। 
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যেন চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট ন৷ 
হইলে সে অতি কঠোরহাদয় হয় এবং 
স্বাছার অকরণীক় কিছুই থাকে না। চিত্তের 
প্রফুল্পতা সাধন একান্ত আবহ্ঠক, এশুছ- 
দেশে পশ্ড পক্ষী গ্রতিপালন, চিএ্রবিদ্যার 
অনুশীলন, কাব্যাদি পাঠ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের 
আলোচন! নিতাঞ্ত কর্তবা। জগতে এমন 
কোনও কার্ধাই নাই যাহা! নিরবচ্ছিন্ন দোষ 
সংশ্রবশূন্ত) সকঞপ কার্ষোরই ছুট! দিকৃ- 
আছে। তবে পক্ষী পালনে কতকট। “দোষ 
খ।কিলেও কহ! একবারে পরিহাখ্য কেন 
হইবে আমি বুঝিতে অক্ষম। একা, 
অবস্ঠ শ্বীকার্ধ্য যে, যাহারা পণ্ড পক্ষীর প্রতি 
দয় শুন্য এবং যাহার! তাহাদের প্রতিপালনের 
নিম অবগত নহে, তাহার! যেন কদ।পি 
পক্ষী প্রভৃতি পালনের প্রান না করে। 
ফলতঃ কোনও কার্যে আগ্রহ ও স্পৃা!না 
থাকিলে মে কার্ধা সুষ্ঠারুরূপে নির্বংছিত 
হইবে ন। ইহা! বল। বাহুপ্য মাত্র। এস্থল 
হহাও ৰক্তবা যে, স তার সৃষ্টি হইতেই 
গ্রাচা ও পাণ্চাতা দেশে গ্রাম্য ও আরণ্য 
পর পক্ষী পালন, প্রথা যে প্রচলিত আ.ছ, 
ইতিহাস ইহার সাক্ষী দিতেছে। 

এ স্থলে ইহ1ও বক্তব্য যে, অনেক শিকরী 
ব্যক্তি এবং পক্ষি-বাবসায়িগণ অযথা পক্ষা 
বধ ও ধৃত গ্রভৃতি করিয়া এবং শাবকাদি 
নষ্ট করিস! বড়ই নিষ্ঠুরত| ও অনিষ্ট করি 
থকে। এতাদৃশ অনিষ্ট নিবারণ জন্য 
বিশিষ্ট রাজবিধি প্রচলিত হুওয়। কর্তবা। 
ইয়ুরাপ, আমেরিক! প্রহ্থতি পাশ্চাত্য দেশে 
0817৩ 71556758601) 5০৫ গ্রচলিত আছে, 
এবং জার্ম্েনীতে 2151715175515 রক্ষার 
জন্তু কঠোর বাজবিধি প্রচলিত আছে। 
আমাদের দেশেও এ সকল বিধির অনুকরণে 


স্থল বিশেষে এদিন জি সসিব্ধীন কত, 


রাজবিধি গ্রপর্বিত ও» "সত ধনে'করি; 
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করিয়াছেন । সম্রাটের ইচ্ছা কইলে কিছু 
মনের জন্য তাহাকে যমুনার অপর পারে 
লইয়া যান এবং স্থস্থ হইলে তিনি পুনরায় 
আশ্র!তে প্রত্যাবর্তন করেন। পীড়িত বাদশাহ 
পিজ্ঞ!সা করিয়াছিলেন, এরূপ ঘটিবার কারণ 
কি? বোধ হয় তাহারা খনরুকে রাজ- 
গুসাদে প্রদেশ করিতে দেয় নাই, সেই 
জন্য খলকরু সৈনা সমাবেশ করিয়াছে। 
এই কথ! বলিল! জনৈক ভৃন্যের সাহাযো 
তি'ন পার্থ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এমন 
সময় মিথ্যার 'সবন্থার স্বরূপ মির্জা আজিজ 
বোকা পিতাকে এইরূপ অবস্তায় শারিত 
দেখিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাপা' করিলেন, খসরুর 
সম্বন্ধে জীহাপন|র কি আক্তা হয়। 
আজিজের প্রতি আকবরের উক্তি । 
আজিজের এই বাক্য শ্রবণে, পীড়িত 
বাদশাহ উত্তর করিয়াছিলেন, “ঈশ্বর যাহা 
করিবেন তাহাই হইবে, ঠিনিই কেবল 
একমাজ রাজা । আমার মনে সত তিস্তা 
ঝহিয়াছে। তোমাদের কথ'য় বোধ হইতেছে 
বেন তোমর। আমাকে মৃত্যর করাল কবলে 
পরিভাগ ক রয়াছ। তরাল এরূপ হইতে 
পারে আাষি আরও কিছুদিন বাচিতে পারি। 
যা] হটক আমি 'একাহাবাদ সেলিমের 
যেরূপ যুগ্গনৈপুণা, রাঞ্জনৈতিক বুদ্ধ এবং 
াঙ্গকার্যা পরিচালনের অনানা আবশ্বক 
গুণসকল দেখিয়াছি, তাহ! কি ভূক্ষিতে 
পারিব? এমন কোন কারণ দেশিতেছি 
না যাহাতে তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের 
ভাপবাসা এবং মপত্যন্সেহ এক মুহ্র্তর 
জনাও কমিয়া যাইতে পারে। যদি কোন 
কু-মভিসন্ধিপরায়ণ লোকের মন্ত্রণাতে পড়িয়া, 
সে. পুত্রাছিত কর্তৃবা নষ্ট করিয়া থাকে, 
এটাও ক্ষ জে আত এ কোষ পুত্র 
পদক 7 জেভাধিকান্। %1% এ্ঠিকি এই 
ফাহাদ ও ও াাধকারী নও? আমাদের 


সাহিতআ-সংহিত|। 


[১১শ খ&, ১৩ম সংখ্যা ।, 





ংশাগত নিরমানুসারে সেলিমই, ক্আমার 
জোষ্ঠ পুহ। তাহার অপেক্ষা বয়সে ক'নষ্ঠ 
কখনও বাদশ[হের পর্দ লাভ কর্রিতে পারে 
না। খঙ্রুকে আদি বিশাল, বঙ্গদেণ 
সমর্পণ করিব» 
সেলিমের সহিত আমীরগণের সাক্ষা্ড। 
পিতার নিকট হইতে এই সমস্ত কথা 
শ্রবণ করিয়া ভগ্র-মনোরথ বড়যন্কারী 
আমীরগণ দলে দলে আমার নিকট আমিতে 
লাগিলেন, এমন কি আমার ঘরে তিপ 
ধারণের স্থান রহিল না। তাহারা মেরিরেল 
সদর জেহান, মীর জন্ম দ্দিন, হোসেনি 
আঙ্জু এবং এদি খোজার দ্বার! আমাকে 
জানাইণেন যে, “আমাদের বাদশা আপনার 
পুল্র খদরুর পদোন্নতি করিয়। জীঠাপনাঁকে 
“না- ভাই” বলিয়া সম্নোধন করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। জীহাপনার নিকট আমাদের 
এই দিবেদন যে, মাপনি তাহার প্রতি পিত্ব- 
তুল্য ব্যবস্থার করিবেন।” আমি তাহা 
দিগকে এই উত্তর দ্বিলাম যে, "পিতা সম্ভ।বণ 
করিবার স্ময় আমাকুক “বাব।”* ভিন্ন অনা 
কোন নামের ছারা ডাকিতেন না। আমি 
যে তোমাদের ভবিষ্যৎ শাদশা, তাহা ইহা 
হউতেটঈ বুঝিতে পারা যায়। কারণ পুত্র 
কখনও পিতা ব। তই হইতে পারে না।” 
এই উত্তরে অ।মীরগণ ভ্তত্তিত হইয়া 
রছিলেন। তাছারা উত্তরটী সন্থে'ষজনক 
বলিয়। উপলব্ধি করিতে পারিলেন না ।তীহারা 
তাহাদের দুরুভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণার জন্য অস্থ- 
পট হইয়া আমার নিকট শপথ করিলেন যে, 
আর 'তীভার! আমার প্র্তকূগাচরণ করিবেন 
না এবং বশ্ঠাতা ও অন্ুরাগের পাশে আবন্ধ 
হইয়। থাবিবন। মির্জা জোক। (খেনে 
আজেম ) কেবল আমার নিকট আসলেন 
* পিতা পুত্রকে “বাবা” বলিয়া ডাকেন। দবাধা” 
[ কথাটা স্নেহত্ঞাপক। ইহা দ্বারা পিত। বুখায় ন]। 
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না। তিশি আমাফে গোপনে তাহার সহিত 
সাক্ষাং করিতে অন্থুরোধ করিগাহিলেন। 
আমি তাহাকে জ।নাইলাম গ্নে$, তিনি আমা 
দের বংশে বহুদিন হইতে অনেক উপকার 
করিয়। আসিতেছেন সেইজন্যই আমি তাহার 
সমস্ত দোধ উপেক্ষ করিয়। আপিতেছি। 
মানব মাত্রেই অনুতাশানলে দগ্ধ হইলে 
নিজ দোষ বর্জন কারয়া থাকে । ঈশ্বরকে 
ধন্ঠবাদ;দিতেছ যে,আম'কে কখন দোষর 
জন্য অন্ততাপ ভোগ করিতে হইবে না। 
আমি খানে আজেম্কে কতবার যে হৃদয়ের 
গোপণীক় সংবাদ ৰলির়াছি, তাহাকে প্রীতি, 
স্বাধীনতা ও অনুগ্রহ : দেখাইয়াছি, তাহা 
আরকি ঝলিব। আমি না বাইপে যদ্দি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ চিরকালের অন্ত শেষ 
হইয়া যায়, ইহ! ভাবিয়া তাহার সাক্ষাৎ 
কারতে স্বীকৃত হইলাব। 


সেলিম কর্তৃক আমীরগণকে 
পুরন্কার বিতরণ। 

পরবত্তা ১৮ই জামোদ শনিবার * 
বোখারাবাসী সেখ. ফেরিদ অভিনন্দন দিবার 
জন্য আমার নিকট আ সয়া ছিলেন টি তিনি 
আমার স্বংর্থের অন্ত যেরূপ শেষ চেষ্টা 
করিরাছিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে বাঙ্নীতি 
খু সামরিক বিভাগের প্রধান কাধ্যে নিঘুক্ত 
করিয়ছিল/ম। এতদ্বাতীত তাহাকে তক্পবারি, 
অশ্ব, অগাভরণ, এবং এক লক্ষ মুদ্রা দিগা 
সম্মানে করিয়াছিলাম। তাহর পর বাজ! 
মানসিংহ আসিয়া;ছলেশ। তাহাকে কিরীচ 
(তরবারিবিশেষ ) কটীবন্ধ, অশ্ব ও অন্তান্য 
আসবাব গ্রদদান করির! তাহার সহিত বন্ধুত্ব 





* আকবর ১*ই বুধবারে পরলে|ক গমন করিয়া- 
ছিলেন, ভাহাঞহইলে সেলিম সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। পুরক্কায় বিতরণ কক্জিয়াছিলেন, নচেৎ এই দিন 
৫ই শমিবার হইত । 


জাহাজীরের আত্মকাহিনী । ৪৩৯ 





স্থাপন করিয়া'ছলাম। তৎপর দিন খলরুকে 
রাজ! মান:সংহ ও মির্ষা আজিজ, কে।কার 
সমভিব্যাহারে আমার সম্মুখে আসিবার জন্য 
আদেশ দিয়াছিলাম মির্জ' কোকা খলরু.ক 
বাঙ্গাল। প্রদ্দেশের অধিকার ও তাহার লাছাব্য 
করিবার জন্য গেন্তা মহম্মদ তোগলক নামক 
এক বক্কিকে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । ? 

খলরুর ্তায় উচ্চাভিলাষী .নীচগ্ররৃতি 
সম্পন্ন অরুতজ্ঞ পুত্রকে আমার নিকট হইতে 
বহুদূরে রাখা যণ্ধগ আমারও অনুচয়বণরি 
অভিপ্রেত নয়, তত্র আমি তাহার 
আকাজ্ষিত অভিলাষ পূরণ করিতে সাহস 
করিলাম । পিস্তার মৃত্ার অব্যবহিত পরেই, 
সে আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়! 
যযুন। পার কইয়া বঙ্গদেশাভিযুখে গমন 
করিবে, এইরূপ বাবস্থা! করিলাম। 

সেলিমের সহিত মৃত্যুশয্যায় 
আকবরের সাক্ষা। 

এইরূপ উদ্বেগপূর্ণ সংশয়ে পড়িয়া, পিতা! 
তাহার একটী পরিচ্ছদ ও শ্বীর মস্তক হইতে 
পাগড় উন্মোচন* করিয়া আমার নিকট 
পাঠাইয়। দিলেন এবং বলিয়া! দিলেন যে, 
তিনি আমাকে দেখিতে না পাইয়। অতিশর 
উদ্বেগ 9 অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এই 
সংবাদ পাষ্টয়াই আমি প্রেরিত পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া বিনীত হাবে রাজ্রথসাদ!ভি- 
মুখে অগ্রসর হ্ইলাম। ৮ই মঙ্গলবার 
পিতা অতিশয় কষ্টের সহিত নিশ্বাস গ্রহণ 
কৰিতে লাগিলেন । ঈদৃশ অবস্থাতে তিনি 
আমীরগণকে তাহার নিকট আনাইবার জন্ত 
একজন লোক পাঠ।ইতে বলিলেন। কারণ 
বাস্থারা 'এতকাল ধরিরা নানাবিধ কষ্ট সন 
করিয়া, তাঞার গৌরবজনক কার্যে সহায়ত! 
করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির সহিত 
আমার কোনরূপ মনোমালিন্ত থাকে, এরপ 
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তাহার ইচ্ছা নছে। পিতার অভিলাষ পুর্ণ 
করিবার জন্য আমীরগণকে বাদণাহের মৃত্যু- 
শষ।র পার্থখে আনিবার নিমিত্ত আমি খোজ! 
ওমিকে পাঠাইলাম । 
আকবরের শেষ জীবনে সেলিম । 
ইঞার পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, 
পিতার জীবনের অন্তিম সময় আসয়াছে ! 
এক্ষণে পু:ল্রর উপযুক্ত কার্ধা কর! উচিত। 
গণদশ্রুলাঠনে আম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে 
ফে লতে শধ্যাপার্থে উপনীত হইলাম এবং 
তাহার পাদমুলে আনার মস্তক বিন্যস্ত 
কারদাম। কিছুক্ষণ পরেই মুযূযু বাদশাহ 
অমমার গৌভ'গোর শুভচি্ম্বূপ তাহার 
প্রিয় তরবারি ফাহাঁউলমুশকূকে * দেখাইয়। 
দিয়। বলপেন," মামার সম্মুখ হন্থা কটদেশে 
বন্ধন কর।” আদেশ পালন করিয়া পুনরায় 
তাহার চরণ প্রাস্ত পাতিত হইর। আমার 
তাংক]লীন কর্ত4/ কর্ম করতে লা'গল[ম। 
দুঃখে আভনূত হুইয়। আমি এতনূর ক্রাপ্ত 
হয়! পড়ুয়ছিলাম যে, নিশ্বাস গ্রাণ 
করিতে ও আমার কইনোধ হইতে লাগিল। 
আকবরের মৃত্যু সময়েসেলিমের প্রতি 
উপদেশ। 
বুধবার রাত্রি প্রায় এক্ক প্রহ-রর স্নয় 
শিতার শ্রাণবাঘু স্বর্গে চলিয়৷ গেল। কল্প! 
শিহদেৎ পাঠাঁ কর্সিবার জন্য মেরিয়েন সদর 
জেভানকে ত।হার নিকট আনবাগ নিম 
তিণি মামাকে পূর্নে আজ্ঞা কররিয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি আশা করিয়াছিলেন গরমানুদাত। 
লর্বপঞ্চিমান্‌ ভগবান তাগার জীধন 
আর কিছু দিনের জন্ত রক্ষা করিতে পারেন। 
এই আশার তিনি কল্াপাঠ বন্ধ রাখিতে 
* সান্তাজ্যে জয়চিহৃম্বরূপ। 
শ মুসলমানদের নিয়ম বা বিধান পুস্তক--“এক 
ঈদ্বয বান্তীত আর কেহ ঈখর নাই ইত্যাদি-_একে্বর- 
বদিত্ব” 


- সাছিত্য-লংহিত।।- [১১শ খণ্ড, ১০স: সংখ্যাও 


সাদেশ. করিগাছিলেন। মেরিরেন তথায় 
উান্থত হইলে পর জানু পাতিয়া আকবরের 
পার্খে উপবেশন করি! কমা! পাঠ আরম 
করিলেন । এই সময়ে পিতা আমাকে 
নিকটে যইতে বলিলেন এবং হস্ত ছার! 
আমার গণদেশ পবেষ্টন কগিয়া বলিতে 
লাগলেন, পপুত্র! এই আমার শেষ 
বিদায়, এই পৃথিবাতে আমার সাহত আর 
সাক্ষাৎ হইবে না। জামার, অন্থঃপুরচরিনী 
নিরাশ্রয়া বেগমদদগকে রঙ্গ কাঁরও* 
আমি তাহ।দগকে যেদপ খোরপোষ স্বরূপ 
অর্থনান কারঠাম, তুমিও তাহা এ্রদ'ন 
ক পবে। য্দও মামার মৃষ্ঠাতে, তোমাকে 
নেক ভার বঃন করিতে হবে, তথাপি 
থামার কথ যেন বিস্বত হইও না। তুম 
আমার |নকট অনেক শপথ ও অগাকার 
কারয়াছ। বাহ। শপণগ করিয়াছ, 
হতে কথন বিছ্যুন্ত হই 
অঙ্গীকার ভুলি না। জানিও: তোমার 
উপর আম নেক ভার ন্যস্ত করিলাম। 
৬সগুশি ক্ষুদ্রই গটকৃ মার বৃহৎ হুউক্ত, 
কখনও ভুণিও না। যুদ্ধে |করূপ কারোর 
দ্বার] আম গৌরব লাভ করিয়াছি) তাছ। 
মনে রা।খও। দে বদান্যতার অনুশীলন 
আমি মুকুহন্তে এত অর্থদান করিয়াছি, 
তাহা ভুলিও না। আমা মৃত্ার পর 
অনুগত দাস দাসী ও আ শ্রতগণকে ভূলিও 
না, আমার অনুরূপ হইয়া তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করিবে। পীড়িত ও অভাবধুক্ত 
ব্যক্রদিগকে কষ্টের সমর সাহাধ্য করিও। 
মামি যে সমস্ত কথা বণিলাম তাহার গ্রত্যে- 
কটি কল্যাণকর--সমস্তগুলকেই অন্তরে 
লিখিয়! রাঁখ এবং পুনরায় বলিতেছি আমাকে 
ও আমার বাক্যগু কে বিস্বত হও না।” 
এই সমস্ত উপদেশ পালন করিতে, 
অঙ্গীকার করাইয়। তিনি সদর জেহানকে. 


তাছ। 
ন-- 
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পুনরায় কল্মা পড়তে বলিলেন এবং নিজেও 
স্পষ্টভাবে ও উচ্চৈ:স্বরে তাহার,আবৃত্তি করিতে 
লাগলেন। ততপরে তিনি সদর জেহানকে 
ত।ছার উপাধানের নিকট যাইয়। কোরাণের 
অপর একটা অধ্যায় সৌরানিস্‌ এবং আি- 
লার ভজনা পাঠ করিতে ৰলিলেন, যাহাতে 
মৃহ্টা কালে তাহার প্রাণবাষু বিনাকষ্টে 
মুক্তপথে গয়াণ করিতে পারে। সদ্গর জেহান 


ভারতী-মল্গল কাব্য । 


ূ 


। 
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বাদশাছের অভিলাষ অনুসারে সৌরানিস্‌ 
পাঠ শেষ কদির়। যেমন ক্ষাদ্দিগের উপাদ্ন! 
শেষ করিতে বাইবেন, সেই সময় মহামুভব 
ধর্মপরারণ বাদশার প্রাণবাধু নশ্বর দ্বছ 
ত্যাগ করিয়া! পরমপিতা পরমেখরের নিকট 
চলি! গ্প। মৃত্যুকালে তাহার কোন যন্ত্রণা 
লক্ষিত হয় নাই, কেবল মাত্র নয়নকোণে 
এক বিন্দুমঙ্ত দুষ্ট হইল। 


ভারতী-মঙ্গল কাব্য 


(পুর্ধপ্রকাশিতের পর )। 


ক্ষণমাত্র নিশাচরে কৈল শরজাল। 
পরিপূর্ণ কল বাণে আকাশ পাতাল ॥ 
বাযু বাণ ছাড়ে রাম নিজ বাহুবলে। 
শরজাল উড়াইয়া অতি দূরে ফেলে ॥ 
পুনঃ ছাড়ে রাম এই অবসর পাইয়া । 
রাবণের দিব্যধনু ফেলিল! কাটিয়া ॥ 
অতি তুর্ণ আকর্ণ পুরিয়া পুন হানে। 
রথসবজ জর্জর করিল খরবাণে ॥ 
মহাকোপে হানে প্রভু পঞ্চখত শর 
মোহ পাইয়া রথোপরে পড়ে নিশাচর । 
ক্ষণেকে সম্বিত পায়ে উঠ ধনু ধরি। 
মুষ্টিগাপে চ।পি হানে সিংহনাদ পূরি ॥ 
বিংশতি নারাচ কাঁনে রাঘবের বুকে । 
মুচ্ছাস্থিত হৈল! হরি বাক্য নাহি যুখে 
মণ্ডমাত্র স্থির হঈয়া উঠে গদাধর ।* 
আরক্ত লোচন কোপে কম্পিত অধর ॥ 
অতিক্রত হানে তীক্ষ চতুঃবষ্টি বাণে ॥ 
সারথি স্তন্দন কেতু অবিদ্দিতে হানে ॥ 
সম্বরি রামের বাণ নিশাচরনাথে। 
জতি কোরো রাঘবকে হানরে নির্ধাতে ॥ 
শক্কি নিক্ষেপিয় ছয়ে করয়ে সময় । 
তুধন। দিবাধ, নাই জ্রিলোক ভিতর ॥ 


পঞ্চদশ অহক্ষপ' গেল হেন মতে? 
পরম্পর কেনহু কাকে,নারে পরাতে ॥ 
তৎকালে রাবণে মহ! করিল সংগ্রাম। 
বাণধ(তে জর্জরিত হইল! শ্রীরাম | 
বিষম সঙ্গট দেখি অদুজলোচিনে। 

মন্ত্র জপি ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়ে ধনুগুণে॥ 
আকর্ণ পুরিয়! প্রভু ছাড়ে সেই শর। 
বন্গুমতী কাপে ঘন কম্পিত সাগর ॥ 
স্্ধ্য সম তেজঃ ধরি চলিল আকাশে ॥ 
রাবণের বক্ষে পশি পৃষ্ঠদেশে খংস ॥ 
দেহত্যাগ করি বীর পড়ল ভূমিতে । 
ত্রিভুবন ভরি সব হৈল আনন্দিতে ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে রামের উপরে । 
রামপনে সুপান্থজে ভখে যোড়করে ॥ 


ব্রিপদী। 


মরিল রাবণ বীর, ধরণী হুইল স্থির, 
হৃযমন দেবতা সকল। 

রঘুনাথ বিভীষণ, লক্ষণাদি হর্য মন, 
আনন্দিত যত কপিবল ॥ 

বিভীবণে জকি আনি, রাঘব বলিল বাণী, 
যাও মিত্র সীভাকে আনিতে ' 
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হী শুনি বিভীবণে, 
গেলা শীঘ্র অশে।ক বনেতে ॥ 

সীহাকে প্রণাম করি, বাক্ষ.সর অধিকারী 
বুল বাণী হৈয়া যোড়কর। 

গুন বাক্য সীত1 সতী যাইবে তুমি শীঘ্র গতি, 
এই আজ্ঞ। কৈল গদাধর ॥ 

শুনি সীতা কুতৃহলে, বিশিষ্ট বিমানে চলে, 
উত্তরিল' রাম সন্লিধ/নে। 

জানকী পরীক্ষা করি, রঘুবংশ অধিকারী, 
দেশেতে চলিল! রঙগমনে ॥ 

বিভীষণে রাজ! করি, সনৈম্ত সহিতে হরি, 

'.. গ্রমন করিল অযোধাতে । 

দূত মুখে বার্তা গুনি, কৌশগ্যা নুমিত্রারাণী, 
কলাম কাছে চলে আনন্দিতে ॥ 

ভরত অনুঙ্গ সাথে, রাঁমকে দেখিয়া! পথে 
তৈল নতি অবনী লোটাইয়া। 

চারি ভ্রাতা কে।লাকোলি। হৈয়! বড় কুতৃহলী, 
পুরে প্রৰেশিলা হর্য হৈয় ॥ 

করি লগ্ন শুভক্ষণ।  রাজ। ছেল] নারায়ণ, 
ধন্য ছেল সকল সংসার। 

হর্যযুক্ষ প্রা সব, পুরী সনে মহোৎসব, 
দেবগণে হুরিষ অপার ॥ 

সী স্থানে হেন কথা, কছে সুযজ্ের হত, 
হেন মত গুনেছি পুরাণে । 

তেন মত মায়! করি, কিবা কোন ছুরাচারী, 
ভাগুবারে মাইল মোর স্থানে ॥ 

তুলণী এমত জানি, ধান করি থাকি থান 
সত জানি এই শঙ্খচুড়। 

নিষর্ষ জানিয়! মনে, উঠি রামা সেইক্ষণে, 
নতি করি হৈল করযোড় ॥ 

ভূঙ্গারে লিল আনি, চরণ পাখালে ধনী 
বসাইল উত্তষ আসনে । 

অধিক নুসজ্জ হৈয়! তান্ুল চন্দন লৈয়া, 

অর্থ্য দিল পতির চরণে ॥ 
শক্ধচূড় হর্ষ মনে, তুলসী কর্মীননী লনে, 
স্থখে তথ! বঞ্চে হিতাবরা। 


সাহিত্য-লংছিতা। 


হন সনে হর্ষ মনে, | পরাতে উঠি দৈত্ানাথে, রনী লইয়। সাথে, 


[১১শ খণ্ড, ১০ম সংখ্য! | 


আননিতে চলে নিজপুতী ॥ 
অনুব্রর্গি১) অন্ুচরে: লইয়া চলিল পুর, 
নানা বাদা বাজে গুরুতর। 
তুললী বিমানে চড়ে, ঘন অরধ্যনি পাড়, 
দৈত্য চড়ে রথের উপর ॥ 
পরম কৌতুক মনে, বেষ্টিত বাহিনীগণে, 
মাধুর্য, গমনে যায় চলি। 
পঞ্চ শব্ধ বানাধ্বনি, শ্রবণে নাহছিক শুনি, 
মছাশবে বাজে করতালী ॥ 
শুতক্ষণে দৈত্রার, আপন ভবনে যায়, 
তুলসী গেলেন অস্তঃপুরে । ৃ 
আয়! রমণীগণ, করি বহু নির্খঞ্ছন। (২) 
শুভ লগ্নেবসাইল ঘরে॥ 
দৈতাকে আনিয়া পরে, কুলাচার কর্ম করে, 
বাদ গৃছ্ে রহিল দম্পতী।, | 
সবে উল্লসিত হৈয়া, হ্বারেতে কপ'ট দিয়, 
ঘ:র গেল সকল যুবতী ॥ 
শুন বাক্য সরম্যমতি! নাহি মোর অন্য গতি, 
তোমার চরণ মাত্র সার। 
মা! অথ(৩)সাগরেতে, মোকে দয়া করি চিতে 
পার কর হৈয়! কর্ণধার ॥ 
জপি তোকে দিবা রাতি, বর্ণিতে তোমার স্বতি 
কূপা করি দেহ বল স্বর। 
রাগ তল নাহি জানি, দয়া কর ঠাকুরাণী 
তণে রাজসিংহ ধরামর ॥ 
গার । 
হেন কালে বিধু 'অন্ত রজনী প্রভাত। 
হবি ম্মর গ্যা। ত্যজি, উঠ দৈতানাথ ॥ 
নিতা নৈমিত্তিক কাঁধ্য করি সমাপন। 
সয়ুচিত কালে করে শয়ন ভোজন 
হেন মতে নান! সুখে আছে দৈত্যপতি। 
অপার হরিষ মনে তুলসী সংহতি ॥ 
, ইতিমধো ভার্গব আঁচার্য। একদিনে । 
আসি উত্তরিলা শঙ্খ দৈতোর তদলে॥ 
(১) অঞসন্ব হইয়। 1 (২) আরতি। (১) পাপা 
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আচার্ধ্যের আগমন গুনি দৈত্যনাথ। 
জ্রত নতি করি ঠিষ্ঠে মাচার্যয সাক্ষাৎ ॥ 
নিজ শিরে লৈয়! আনি দিলু সিংহাসন। 
ভূঙ্গারে আনিয়া-বারি পাখালে চরণ ॥ 
আসনে বলিলা দ্বি্ন পরম কৌতুকে | 
গলে বন্ত্র শঙ্খচুড় রহিগ সম্মুখ ॥ 

শুক্র আসিছেন হেন শুনিয়া! ভরতী, 
অন্তঃপুর হৈতে মাইল তুলসী যুবতী॥ 
মুনি দেখি কৈল নতি ভক্ত ভাব করি। 
কৃতাঞ্জবি করি অগ্রে তিঠিল সুন্দরী ॥ 
নান! মতে স্তুতি ভক্তি করিল দম্পতি । 
দেখিয়া আচার্ধ্য অতি তুষ্ট হৈলা মতি ॥ 
শঙ্খচুড় প্রতি শুক্রে কৃপা করি বলে। 
শুচি হৈয়। দৈতাপতি আইসহ সকালে ॥ 
ইহ! শুনি হরযিত হৈয়া দৈহ্যপতি। 
শন করি শুচি হৈয়। আইল শীত্রগতি ॥ 
যোড় হাতে রছে আসি শুকরের সম্মুখে এ 
কূপ! করি মুনি কৃঝ মন্ত্র দিল! তাকে ॥ 
রাধিকা কব্চ দ্ৰিলা করিতে ধারণ। 
ইচ্ছা পায়! শঙ্খচূন়্ অতি হর্য মন॥ 
অতাস্ত পশ্ব্যয হৈল শুকরের প্রসাদে। 
মভা সুখে নান। বঙ্গে আছয়ে গ্রমোদে ॥ 
কি কব ধ:নর সীমা পক্ষী বার ঘরেকী 
ক্রিভৃণন জয় কৈল শঙ্খ দৈত্যবরে ॥ 
বিচারি দেবভাশণে যার লাগপান। 
মহ! বিড়ম্বনা করি মারিয়া! থেদায়॥ 
ন.'লনীদলেতে যেন স্থির নহে জঙল। 
তেনই নিজ রগণ (১) হৈল। টলমল ॥ 
সকল অমর মিলি কয়া যুক'্ত। 
ইন্দ্রের (নকট যাইয়! হেলা উপস্থতি ॥ 
গোচরে বিবুধগণ (২ হৈয়া দোডঢ় কর।* 
মন দির1 ছুঃখ বাদী পুরন্দর (৩)॥ 
শঙ্খচূড় নামে দৈত্া হৈয়! বলান। 

ধন জন লৈল কাড়ি অবশউ প্রাণ ॥ 





€১) দেবতা । হে) ষেবত।। (৩) ইন্। 


ভারছী-মহল কাব্য। ৪৭৩ 
সিরাত রািরনিলারিরি 


ছর্বলের বল রাজা বে দর বিহৃত। 

আপনর প্রজ' রক্ষা! করিতে টচ5। 
শঙ্ধের তাড়নে কেন মত লয় মনে। 

ভিক্ষ! মাগি খাই যাইয়া মরত ভবনে ॥ 

স্বর্গে হেন স্থান নাই পলায়ন করি। 
বিচারিয়! দৈতাদূতে লৈয়া যায় ধরি ॥ 

ধীবরে নবীন জলে যেন ধরে ঝদ (১)। 
শঙ্গচুড়ে তাড়ি তেন ধরে স্মমস (২) 
দানবের মার্জ (৩) হয়! জীবনে কি কাজ । 
ইহার উপায় শীগ্র চিন্ত দেবরাজ & 

শুনিয়া এমত বাণী বাসব (৪) লঙজ্জিত। 
মাতলিকে কহে রথ সাঙ্জাও ত্বরিত॥ 
হুলজ্জ হুইয় আইঙগ অমরবাহিনী (৫)1 
ৰীরধন্ম ভাবি কুপি করে শঙ্ঘখধব ন॥ 

সারথি পুষ্পক রথ আঃন শীস্বগা্। 

বজু হস্তে টৈরা যানে চড়ে বলারা ত৬.॥ 
যুদ্ধ মুন চলে চন্দ্র ংহতি বরূথ (৭)। 
দৈত্য কাছে দেবরাজে পেষে ৮) একনুত॥ 
'আড্ঞা পার। দেবদূত অত বেগে চলে। 
শঙ্ঘচুড় 'নকটেতে দ্রুত 'গরা !মলে ॥ 

দেখে সি'হাসনে বমি মাছে দৈত্যপ ত। 

দূত গিয়। কহে তকে শক্রের (৯ ভা-তী॥ 
শুন শঙ্খচ,ড় দ্েতা মামার উত্ত$। 

তব কাছে মোকে (১*) পাঠ রছ পুরন্দর॥ 
জীবনের আশা যদ থাকপ্। মূনতে। 

স্বর্ণ ছাড়ি (১১) তুর্ণ ঠুশি চপহ মরতে ॥ 
নতু বল আচ্ছ হেন যদি জান মনে! 

তবে মাসি কর রণ শটীপতি সনে ॥ 

£ই ত উভয় মত বলিলাম বাণী। 

হবে কেন্ কল্প বলশীঘ্যাইজান॥ 

দূতের এমত ভাষ! শুনি দৈত্যারায়। 
হুবি(১২ যোগে অগ্নি যেন কোপে তেন প্রার॥ 
৯ মৎলা। ১) দেবতা। ৫) রজক | €) ইলস। 
€) দেবসৈন্য। &) ইন্্র। €) সৈল্তদল। ৮৮) 
প্রেরগ করে । দ্ঁ৯) ইত্ত্রের। €১*) আমকে । (১১) 
পীন্ব। (১২) ঘৃত। 


৪৭৪ 


ক বায়া দৃততূম শত্রের গোচর। 
শীপ্ব আসবপাশ'ক্ত করিতে সমর॥ 
'আগপ.সরা সমাজে বসি করে অতঙ্গার। 
যার্দ আস করে রণ তবে গ্রতীকার ॥ 
“ষ্ঠ বার্তী লয়ে দূত করিল গমন । 
যু সজ্জা শঙ্খচ্ড় করে আা'য়াঙ্গন ॥ 
সর চৈয়া থাক মন বাণী পদ্ান্ুঙ্গে। 
রাঞাস-হ দ্বিজে ভণে ভুপতি অনুজ ॥ 


ত্রপদ্। 
তুর্ণ দৈত্যপ'্ত, ডা কয়া সারথি, 
বালে অতি কোপ মনে। 
করিচা সহর, মাজাইয়া সুন্দর 


আন রথ এই ক্ষণে॥ 

লব *লন্ত স্থানে, কহিবে আপনে, 
কর আসে যুদ্ধ স'জ। 

করতে সমর, আস পুরন্দর 
আর নাহি সগ্গে ব্যাজ ॥ 

চলিল সারথ, মতি দ্রুত গতি, 
কনে সব চমৃ(১)স্থানে। 

গুনিয়! সত্বরে, সকল 'অসুরে, 
কুপিয়া চলিল রণে॥ 

সংহ'ত বাহিনী, হবার রথ মান, 
রাজাকে জানান্গ বার্তা ৷ 

হাতে শরাখন, করি শুভক্ষণ, 

চ'লল দানবকর্তা॥ 

চড়ি রগোপরে, অতি আড়ম্বরে, 
লক্ষ লক্ষ সেনা মঙ্গে। 

কফোপে বেগে ধার, 


সমর উৎসব রঙে ॥ 


গপতঙ্গম পায়, 


আনি ছুই দলে, এক স্থানে মিলে, 
তর্জে গর্জে পরস্পরে। 
উভ্ বাহিনী, করে হানাচা ন, 


ছৈল যুদ্ধ ঘোরতরে ॥ 


দেবানুরে রণ, হেল অথগুন, 
তুলনার নাহি স্থান। 
প্রাণপণে ঠৌছে? মহা যুদ্ধ নহে, 
ছুই গম বলবান॥ 
মত দৈত্য সব, নাহি পরাভব, 
দেবত' কাতর হৈল। 
০ সৈল্গ। | 


সাহত্য-লংভিত!। 


পপপপ্পেশপাপাপপা পা সপস্পাপপ্্প পাপা ৮ 


[১১শ খু, ১*ম বংখা।। 





ইন্জের গাচর। . * তাজিয়া সম ৪, 
প্রাণ লয়া পগাইল॥ 

দেখি হেন কাজ, -কুপি দেবরাজ, 
গেল। দৈত্য সন্নিধা,ন। 

্াচণ্ড প্রতাপ, শর যুড়ি চাপে, 
আকর্ণ পুরিয়। হানে - 

£দব দৈঠ্যনাথে, ধনু লয় ভাতে, 

শত্রুকে হানয়ে শরে। 

অতি কুপি চিত্তে, হানযে নির্থাতে। 
ক্ষণেকে জর্জর করে।॥ 

বজ লৈরা হাতে, ত্রিদশের না: 
ক্ষোপলা অরির শিরে। 

দৈত্যর উপরে, পড়িল নিভরে, 
[কছু না স্রদিন। ফিরে ॥ 

বার্থ হেল বাণ, ইন্জ ভ্রয়মাণ, 
পুনি হানে দৃ় হাতে। 

ক্ষণেকে তাহারে, খণ্ড খণ্ড করে, 
*জখচড় দৈত্যনা-থ। 


শঙ্খে হানে পুন, করি শঙ্ঘধ্বনি, 
টানি পঞ্চ শত শরে। 
মধ্য বক্ষে পৈশে, পৃষ্ঠ দেশে খসে, 


শত্রু মুচ্ছ? রখোপরে ॥ 
দেখিয়! সারথি, ভগ্ন পায়া অতি, 

বেগেষায় পলাইয়া। 
দেবতার চজ, 

তাড়ি নেয় খেদাইয়া॥ 
দৈত্যে [নি রণ, আনন্দিত মন, 


ইন্দ্র হৈল শঙ্খটুড়। 
বিধুদ্দিবাকর, 
মারিয়া করিল দূর ॥ 
সুসঙগগ নগব, অতি মনোহর, 
ছুর্ম পুর নাম গ্রাম। 
তাহাতে বসঠিঃ অপূর্ব ভূপতি, 
কিশোর কেশরী (১) নাম ॥ 
তাহার অনুজে, বাণী পদ্দানুজ, 
মন্জাইয়! নিজ চিত। 
রাজ পঞ্চাননে, 
রচিল নূতন গীত ॥ 
| আশঃ1, 


দ!নবের রঙ্গ, 


অগ্নি জলেখরঃ 


ভারতী চরণে 





(১ নিংহ। ৮৮৯ 





একাদশ খপ | 


সাধুচরিত । 


পওহারী বাঁবা। 

ক্ষৌনপুর গলার অন্তঃপাতী প্রেমাস্থুর 
নামক গ্রামে লছমা নারান্ণ ও অযোধ্যানাথ 
লামে ছুষ্ট সের বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ 
লছমী নাগার়ণ সংস!র শ্যাগ করিয়। গাক্সী- 
পুরের সন্নিঠিত কুর্পা নামক গ্রামে বনের 
মধ্যে কুটীর নির্ধণপুর্বকক সাধন ভজন 
করিয়া জীবন যাপন করিতে গরবৃত্ত হন। 
কনিঠ নধে'ধানাপের গঙ্গরাম ও হরভঙ্গন 
নামে দুই পুত্র জন্মে। ২য় পুত্রহরতগ্ন 
বগত্তরোগে আক্রাপ্ত হইয়া এক নেত্র 


বিহীন হন 'একারণ মাতা পিতা, 
ভাগাকে শুকাচার্। বলিয়। সম্বোধন 
করিতেন। কিয়দ্িবস পরে 


নারায়ণ পীঠিত হইলে অযোপ্যানাথ গোষ্ঠ 
পুত্রকে তাহার সেনাব জগ্য 'পাঠাইতে চান, 
কিন্ত জোষ্ঠ শুরু [চার্য্যকে পাঠাতে বলেন। 
অগতা। দশমপযাঁ৭ শুরাশারধ্যই জ্যেষ্ঠভাঠের 
সেবার জন্য গমন করেন। ইহার টিয়ৎ- 
কাপ পরে অ.যাধ্য/নাথের অর একটি পুত্র 
জন্মে, উহার নাম বশরাম। বলরামের 
জন্মগ্রহণের পর তুদয় জননীর শুক্রাচার্য্য 
নিষিত্ত বিচ্ছেদদু'খের অনেক উপশম হয়। 

এদিকে হরতজন পূর্বোক্ত আশ্রমে 
থরকিয়া বিদ্যাশিক্ষা! করিতে প্রবৃন্ত হন। 
তিনি বন্ধ নৃহুত্ত গা্েখান ও গঙ্গাদান 


১৩১৭ সাল, ফন্তুন। 


লহমী | নিকট “লাবন্বত" ও প্চল্জ্রকা” 


ৃ 
রঃ সময়ে তিনি একবার মাতৃনর্শন রখ 
ূ 
| 


ইত্য-স্গুহতা। 


[ ১১শ সংখ্যা । 





| করিগ বেলা দশট! পর্যাস্ত অধায়েন 
কবিক্নে। অনন্তর রন্ধন করিয়া পিতৃশ্য 
ও তদীয় জনৈক শিষের চ্োোজন!দি সম্প- 
দন পূর্বক স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন। 
| এ্টরূপে প্রায় এক বংসর অতীত হইল। 
ইহার পরে তিনি গাজীপুরের সম্িহত 
ভসেনপুর গ্রামে যাইয়া তথাকার পগিত 
শিউরতনের (শিবপত্রের) নিকট সংস্কৃত 
ত'ষা ও জ্যতিঃশ।স্ম শিক্ষা করেন। 
পর শঙ্গর! গ্রাম নন্দা পর্ডতের নিট 
ব'নবোধ, শীঘ্ববোধ প্রসৃতি জ্গ্যোঠিগ্রস্থ 
অভ্যাস করেন।* ত্রয়োদশ বৎসর সয়সেন্ 
সময়ে তিনি গাজীপুরের বেচন পঞ্ডিংতর 
অধয়ন 
কারেন। ইনার এক বৎসর পরে গোপাল 
পঞিতের নিকট লেদান্ত পঞ্চদশী শিক্ষা 
করিয়া একজন প্রসিদ্ধ পঞ্জিত হুইয়। উঠেন । 


গ্রমপুনে গিয়।ছিলেন । 

» ১৮৫৬ খুঃ অন্দে লছমীনারায়ণের মৃত্যু 
| হুঈলে বৎসরাবধি কাল পিতৃবা সংক্রান্ত 
হ২কাল বতপ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৮৫৭ 
খুং অন্দে আশ্রমের ভার পিতৃব্যের জনৈক 
শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং তীর্থ 
ত্রযণে প্রত হুন। হরভজন জীঙ্ষেত্র 
সেতুবন্ধ রাযে গর,চিদাত্বরষ্‌ প্রন্থৃতি ধু তীর্থ 





৪৭৬ 


ভ্রমণ করিয়া “গিরনাক়” পর্বতে গমন 
করেম। তথায় জনৈক সিদ্ধ পুরুষের 
নিকট প্রায় ৩ বৎসর বোগশিক্ষা ও গরে 
নান। তীর্ঘ পর্যটন করিয়। পিভতব্যর আগ্রমে 
গ্রত্যাগত হন। এই সময়ে ইই।র পিভার 
মৃত্যু হয়। এবং এই সময় হইঠেই 
তিনি গ্রত্যেক পুরুষকে বাব! এবং প্রতোক 
ঝষণীকে “মা ইজী* বলিয়। সম্বোধন করিতেন 
এবং কখনও “আমি করিতেছি বা বণিতেছি? 
এতদ্রপ বাকা বলিতেন না, প্রভাত “দাস 


করিতেছে ব। বলিতেছে এইরূপই 
বলিতেন। 
এই সময়ে তিনি প্রীতঃকালে স্নান 


পুজাদি সমাপন, তৎপরে ধোগানরষ্ঠান ও 
তদনস্তর আহার ও বিশ্রাম এবং খাবার 
অপরাছে যোগ সাধনা--এইরূপে কাঙগযাপন 
করিতেন। হ্বগন্তে পাক করায় অনেক 
সময় দষ্ট হর, অথচ পরারন্তোক্জন নিষিদ্ধ, 
একারণ তিনি অনেক দিন আহার কত্তেন 
না। কোনও দিন হুপ্ধ ও বিন্বপত্র- 
বস এবং কোনও দিন ৫০্টী মরিচ 
গাটতেন, আবার স্োন কোনও দিন 
নিরম্কু উপবাস করিতেন। এইন্ধপ কঠোর 
নিয়ষে কিয়ৎকাপ যপন করিয়া, তিনি 
জননীকে সঙ্গে লইয়। গ্রয়াগের মাঘ মেলায় 
গমন কঠ্নে। প্রয়াগ হইতে ফিরিয়। 
তা।সিয়া আশ্রসস্থ কুটির সংস্কার এবং যোগ 
স।ধনার্থ পৃজ।গৃগের নিয়ে একটী গুলা 
নির্মাদ করান। 5! নির্মাণের পরে 
ভিনি উহাতে প্রবেশ করিয়া কখনও এক 
দিন, কখনও ছুই তিন দ্িন এবং কখনও 


বা সপ্ত'হ কাল বাস করিতেন। এই সময়ে 
পুজা ব। ্ন:নাহার করিতেন না, কেবল 
যোগসাধনই করিতেন। একারপণ লোকে 
তাহাকে “পওহারী” বগিত। পওহারী 
পদ বোধ হয় “পবন-আঙ্াবী'**ব! “পয়, 
আাবী"' শব্দ হইতে অপত্র্। , 


লাছতা-লংঙতা। 


[ ১১শ খণ্ড, ১-শ সংখ্যা । 





পওহারী খাব. অঙ্গে ভশ্ব পণেপন বা 
মন্তকে জটা ধারণ করিতেন ন1। সর্বাঙা 
কেশ পরিফত ও বন্ধ অবস্থায় রাখিতেন। 
কৌগীন ও মলিদার আলখেরা ধারণ 
করিতেন। এই অবস্থায় কিয়খকাল গত 
হলে তিনি গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য বহির্গত হলেন, কিন্তু পথিমধ্যে 
বিশ্বপ্তরূপে গুনিলেন যে, তাহার গুরুর 
মৃত হইয়াছে । তখন তিনি অযোধ্যা 
পৈষ্ঃব-সম্প্রদায়ী ক্বনৈক সাধুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক আশ্রমে গ্রত্যাগত হই- 
পেন। এই সময় হইতে তিনি রথের দিন 
বাতীত আর কুটীরের বাহিরে যাইতেন মাঃ 
কতিপয় বৎসর পরে এঁ দিনেও কুটীরের 
বহ্রগিত হছইফেন না। দ্বারে বসিয়াই রথ 
দেখিতেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎকরণেচ্ছুৎ 
দিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কেবল 
একাদশীর দিনই নির্দিষ্ট ছিল। 

যেস্থানে হুর্যাকিরণ প্রবেশ করিতে 
পারে না এবং বাযুপ্রবাহ গ্রবাহিত হয় না, 
তথায় বাস করিলে শরীরের দৃঢ়তা যায় 
এবং বর্ণও সাদ। হয়। পাওহারী বাব! 
ফেগসাঁধনার্থ নির্ধাত ও আতপশুন্ত গুহয় 
বাস করিতেন বলিয়। তাহার দেহ ওর্্ণ 
ধীরূপ হইয়াছিল। এই অবস্থায় কতিপয় 
বংসর কাটাইয়! তিনি রেল-পথে প্রয্।গের 
কুম্ত মেলায় গমন করেশ। তথায় সামান্ত 
পর্ণকুটীরে ন্সবস্থান, প্রথর হুর্ষয্যোস্তাপ সহন, 
এবং অত্যন্ত শীতল বায়ুসেবন নিবন্ধন 
স্টাথার দেহের চণ্দন উঠিয়া যাইতে লাগিল 
এবং বুকে স্দি বসিয়। যাওয়াতে শ্বরতঙ্গ 
হইল। তাহার কথ! কহিবার শক্তি ছিল 
নাঃ ইহার উপর আবার প্রত্যহ জন 
হইতে লাগিল। তাহার আশ্রম্রে সন্নিধানে 
কতিপয় গরিব ব্রক্ষণ অবস্থিতি করিতেন। 
তাহার। পওহারী বাবাকে ওঁবধ খাইবার 


কাকি, ১৩১৭ ]. 
জন্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ কগিতে লাগিলেন । 
বাবালী প্রথমে তাহাদিগের কথ। হাসিয়!ই 
উড়াইয়1 দ্ি়াছিলেন; শেষে ,দেখিলেন যে, 
তাহাদের কথা রক্ষা না! করিলে তাহার! 
ক্ষুপ্র হইবেন, এ নিমিত্ত ব্র'ক্ষণদিগকে 
সন্বেধন করিয়া! বললেন যে, আপনার! 
আমাকে ওধধই খাতে বলেন, দাসকে কি 
পথথা দিবেন না? এই কথ! শুনিয়া! ব্রঙ্ষণেরা 
উপযুক্ত ওষধ এবং ভিক্ষালব্ধ উৎকৃষ্ট ক্ষীরাণদ 
নির্মিত পথ্য আনিয়া তাহাকে দ্িলেন। 
বাবাজি অতি যত্বে এগুলি একখানি বঙ্গে 
বাধিয়। রাখিলেন এবং কিয়দ্দরে গমন 
পূর্বক জলে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের 
ছ।ড়িবার পাত্র নহেন, তাহারা গোপনে 
অনুসন্ধান করিয়া! জানিলেন যে, বাবাজী 
উঁখবধ-পথ, সেবন ন! করিয়া সেগুলি ফেলিয়া 
দিতেছেন। তাহাতে তাহার! অত্যন্ত দুঃখিত 
ও বিরক্ত হইয়া] কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তখন খাবাজী বলিলেন যে, “বাব সকল, 
কেন এ দাসের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, 
দাস কোন অপরাধ ত করে নাই। আপ- 
নার! রোগের জন্তই ওষধ-পথ্য দিয়াছিলেন, 
ঘাস তাহা রোগকে দিয়াছে, দেখুক আর 
দাসের মোগ নাই ।” তখন ব্রাহ্গণের। 
দ্েখিলেন বে, জর-ম্বরভঙ্গ|দি সমন্তই আরাম 
হঙ্জয়াছে। অতঃপর তিনি প্রয়াগে অন 
করিয়! পদররজে প্রেমাপুরে আলিয়া ম।তাএ 
চরণ বন্দনা করিলেন। এবার কিন্তু গৃে 
প্রবিষ্ট হইলেন না। সন্নিহিত উপৰনে 
একদিন থাকিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিপেন। 

পওহারী বাবা সাধৃসেবার আবাল্য 
নিষুজ্জ ছিলেন। বখন মঠ তাহার অধীন 
হয়, তদবধিতিনি আদেশ করেন যে, 
আশ্রধাগত ব্যক্তি অভুাবস্থার় যেন চলিয়! 
ন। যায়? এথমে তাহার শিষ্য লদাকুমার এই 





 সাঁধু-চরিত। 
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কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পনর 
বৎসর পরে বাবানির জ্যেঠ ভ্রাতা 
গঙ্গারামই এ ভার লন। লছমীনারায়ণের 
জীবিতাবস্থায় কৃষকেরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র 
মাসে প্রতিগাঙগলে পাঁচ সের করিয়া শস্য 
আশ্রমে প্রেণ করিত এবং নিকটবর্তী 
জমীদারেরাও সাহাযা করিতেন, কিন্তু 
তখন সদাত্রতের বন্দোবস্ত ছিগগ না। বৎসা- 
রাস্তে সঞ্চিত ধন ও শস্য ছুঃখীদিগকে দান 
করা হইত। পওহাবী বাবাও এরন্ূপ অর্থ 
ও শঙ্য পাইতেন, সুতর।ং সদাররতেয় জঙ্গ 
উহ্াতে কুলাইভ না। এই সময়ে এই 
অভাব দূরীকরণের জগ্য এক আশ্চর্দা ঘটন! 
ঘটে। পুর্ন্টে আশ্রমের নিকট দিয়াই 
গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে এক প্রকাণ্ড 
চড়। আশ্রম-সমীপে পড়ায় তথায় চাষ 
আবাদ ঘারা বছ শসা পাওয়া বাত, স্বতরাং 
সদাব্রত্তের কাধ্যে কোনও বাধ! হইতে 
পারিল না। 

পওহারী বাবার এইরূপ সদাব্রতেত্ন 
সংবাদ পাইনা নান। স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসী 
ও বাঠিলোক আফিতে লাগিল। বহু লোকের 
সমাগমে পাছে হযোগানুষ্ঠ'নের ব্যাঘাত 
হয়ঃ এই নিমিত্ত কর্ম্দাধ্ক্ষ দুরবর্তাঁ প্রদেশে 
কয়েকখানি কুটীর নির্্ণ করাইলেন। 
এক দ্িবল এক উন্মাদরোগগ্রস্ত জাষ্ঠ হস্তে 
আ.শ্রমে গ্রতিষ্ট হইল এবং পওছারী বাবাকে 
মারিবার জন্ত জনুসন্ধ'ন করিতে লাগিল। 
সে নানাপ্রকীর কুৎলিত বাক্য প্রয়োগ 
করিতে করিতে গুহার মধ্যে প্রবেশোভত 
হইল। তাহাকে সে স্থান হইতে দূরীভূত 
করিবার জগ্ক কর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি যত চেষ্টা 
করিলেন, সকলই বিফল হুইল, অধিকন্তু 
সে বিকট শব্দে চীৎকার করিতে ওবৃভ 
হইল। একইউসময়ে বাবাজি হোম করিতে- 
ছিলেন, ফোম »মাগ্ড হইলে তিনি বাহক 
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অ।সিয়। উন্মভকে তাহার নিকট আনিতে 
বলিলেন। সে আনীত হইলে বাবাজি তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাতপুর্ববক বলিলেন যে, “ইইকে 
ছাড়িয়া দাও, উনি অতি সাধু বাক্তি।» 
তৎকালেই প্র লোকের এ কঠিন পীড়। 
আরাম হইল। 

পূর্বোক্ত ব্যাপারের লিছুদিন গার 
পওছারীবাবার দীক্ষাগ্তরুর আশ্রমন্ঠিত 
ডনৈক সন্যাস-ভেকধারী, বাবাঞ্জীর নিকট 
আগমন করিয়। তাহার যে অন্যাপি ধন 
ধন্'দির প্রতি মার আছে তাহ! উল্লেখ 
কণ্রয়া বলে ঘে, তোমার ঠাকুরের 
গায়ের অকষ্কারগুলি আমাকে দাও এবং 
তোমার এই আশ্রম আমাক দান কর। 
বাবাজি ইহ। শুনিয়া বলিলেন যে, যদি 
অ।পনার অভিলাষ হইয়া থকে আমি 
অনশ্তই দিব, কিন্তু অ।পনি দিবাবসান পর্যাস্ত 
অপেক্ষ। করুন্‌, নতুবা আপনার মনস্কামন! 
সিদ্ধ হইবে না, কারণ আমাকে ইনার! 
যাইতে দিবে না। অনস্তর নিশাগমে 
কুটীয়ের বারে চবি বন্ধ করিয়া এবং উক্ত 
চাবিটা এ্সন্নাঃসীকে দিয়: বাবাজি আশ্রম 
ত্যাগ করিলেন। গর দিবস প্রত্াষে 
আশ্রমদত্বার রুদ্ধ এবং লন্ন্যাসীকে তথায় 
অবস্থিত দেখিয়া সকলেই তাঠাকে গ্রহা'র 
করিতে উদ্াত হইল । সন্লাসী দেখিল যে. 
অশ্র“মর বর্তৃত্বদুরে যাটক, এখানে আর 
কিছুকাল থাকিলে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা 
মাই, অতএব পলাপনই শ্রে-স্কর। এই 
বিবেচন! করিয়' সে পলায়ন করিল। এ 
দিকে পওহারীবাবার জন্ত নান। স্থ'নে লোক 
গ্লেরিত হইল, কিন্ত কেহই তীহার সংবাদ 
আমিতে পারিল না। অনস্র প্রায় এক 
ঘৎসর পরে আজিষগড়ের পণ্ডিত রামাচারী 
জী ব্রক্ষগুরে গিয়। তাহাকে আশ্রম আনয়ন 
করেন। পরে জান! গেল যে, পঞ্ছারী 


লাহিততা-নংছিতা ৷ 


প্রভৃতি 
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বাব। আশ্রম ত্যাগের পরে ইক্ষেত্রেরদকে' 
যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধো লীড়ায় 
আক্রাত্ত হইয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুরে 
জবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। ফ্খেনে 
জটৈক সদ!শয় বঙ্গবাসী তাহাকে একখ্যনি 
কুটর নিল্লাণ করাইয়া দেন, বাব।জি 
তাহাতেই এগ্য্যস্ত অবস্থিঠি করিতেছিলেন। 

পাওহাবীবাঁল। ১৮৮৮ থুঃ অবেের অবাড় 
মাসের পূর্ণিমা তিটিতে এস স্থবৃহৎ হজ্জের 
অনুষ্ঠঠন করেন। উহ। প্রায় এক মাস 
ছিল। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ 
হষ্টতে পরমহংস, হংস, সন্নাসী, সাধু ও 
দরিদ্রগণ ত জ্ঞে অ'গমন করেন। বাহার 
যাহা ইচ্ছ। ও প্রয়েজন, তদনুসারে সকলেই 
পরম স্থখে সেবিত হইয়/ছিলেন। এষ্ট যজ্ঞ 
সম্প:দনের জন্য যে অর্থের প্রয়জন হইয়া 
ছিল, তাহ। জমীদারবর্গ, ও ধনঢ্া বণিক্‌ ও 
অন্ান্ত সন্ত্ান্ত লোকই প্রদান করিয়- 
ছিলেন। 

একদিন পগহারীপাব। অর্দরাত্র সযক়ে 
গঙ্গান্নান করিয়া জনশূন্য নদীহীবে যোগা- 
নুষ্ঠান করিতেছিলেন। কোনও ঘটনা- 
বিশের্ষেতী সময়ে তাঁহার যোগক্রিয়া সমাক্‌ 
অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না, অধিকস্ত এরূপ 
বিদ্ব উপস্থিত হইল যে, তাহাতে শরীর পর্যান্ত 
নিতান্ত অস্থুস্থ হইল । এই অস্থুখ সঞ্চ'রের 
পরে অনেকই “কি অসুখ এবং কি কারণে 
অন্থখ হইয়াছে" জানিতে চাহিয়াছ্ছিলেন, 
কিন্ত তিনি কাহাকেও কিছুই বলেন নাই। 
অনন্তর ১৩০৫ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে 
পওহারীবাবা স্বীয় হোমাপ্সিতে স্বশরীর 
তঙ্মীভূত করেন।' এ দিবস প্রাতঃকাগে 
পওহারীবাবার ভ্রাতা গঙ্গারাম, ও তদায় 
্রাতুষ্পুর বদরীনারায়ণ, কালী কলেজের 
পন্গুত দ্তাগবতাচারী, পণ্ডিত জনার্দন 
পাচ ছয় জন তদীয় জাশ্রষে 


ফাল্গুন, ১৩১৭] 


উপস্থিত হ$য়। কুটীর হতে ধৃনির্গম দর্শন 
করিলেন। প্রথমে উহা হোমের ধৃম বলিয। 
বিবেচিত হয়, পরে ধৃমরাশি শুদ্রবর্ণ 
দর্শন করিয়া এদং গ্ৃহ্থের সর্বত্র অগ্নি 
জলিতেছে দেখিতে পাইয়!, তাহার! 
অধীর হষ্টয়। পড়িলেন। বদরীনারায়ণ 
কুটীবের উপরিভাগে উঠিয়া, সর্বত্র জলস্ত 
অনল দর্শনে চীৎকার কার্র। উঠিলেন 
এবং রুত।ঞ্পিপু'টে নিবেদন করিলেন যে, 
“মহারাজ ! অগ্িনির্বাণ করিতে অনুমতি 
দিন” এই সময়ে পওয্কারীলাব। বদরী- 
নারায়ণের মুখের দিকে তাকাইয়। কোনও 
বিষয়ের জন্য ইর্গিত কপিলেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে. অদীরহৃয় বদনী- 
ন।রায়ণ তাহার মর্দ্বোধে সমর্থ হইলেন না. 
এদিকে বদরীর চীৎকার শুনিয়া পওহারী- 
বাবার প্রিয় সেবক ভ্ৃগুনাথ ও অপরাপর 
কতিপয় ব্যক্তি কুটীরের উপর টঠিলেন। 
তাহার। উঠিয়া দেখিতে পাইলেন যে, 
বাবাঞ্ছির সদ্যঃন্গা'্ত সিক্ত কেশরাশি পৃদেশে 
পড়িয়৷ রহিয়াছ, সমস্ত শরীরে ঘ্বত লেপন 
করা হঃয়ান্ধেঃ পণরধান কুশসম্যুক্ত কৌপীন। 
তিনি হোমকুণ্জের সম্মুখে উত্তরটি হইয়। 
কম্বলের উপরিভাগে পদ্রমসনে ধোগমগ্ন 
রহিয়াছেন, এবং তাহার তপ:পৃত শরীণ 
অগ্রশিপায় দ্ধ তইতেছে। এই্টরূপে মগাত্মা 
পওহ রীবাবার এঁহিক লীগার অবপ|ন হয়। 


মৌনী বাবা 

নদীয়! জেলার অন্তঃপাতী আবুদিয়া 
গ্রামে রামচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক: কাস 
বাস করিতেন। রামচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা 
ভাল না থাকার, তিনি অর্থোপার্জনের জন্ত 
গ।বনায় গমন করেন। কালক্রষে রাষের 
ছটা পুত্র জন্মে, ইহাদের মধ্যে জোর 
নাম প্যারীলাল ও কনিষের নাম হীরালাল। 


জাধ-চরিত। 


৮৭৯ 


এই পারীলালই পরবর্তাঁ সময়ে মৌনী 
বাবা নামে পরিচিত হন | . 

প্যারীপাল ১৮৫৯ থৃঃ অক পিতৃনিপ'সে 
জন্ম গ্রহগ করেন। উপযুক্ বয়সে প্যারী- 
লাল ও হীরালাল পাবন গবর্ণমেণ্ট ইংর'জী 
জলে প্রবিষ্ট হন। পারীলাল পিতার নার 
ধর্মপরায়ণ ছিলেন। স্টাহার পিতা যেমন 
নিষুভক্ক ছিলেন, ঈনি সেরূপ ছিলন ন]। 
সৎকর্ম করা ও ঈশ্বরের উপাসনা কর 
কর্তব্য বলিয়! তাহার ধা৫ণ। ছিল। এষ্ট 
সময়ে পাবনা স্কুলে একজন ত্রন্ম শিক্ষিক 
ছিক্ষেন, তিনি প্যারীগালকে ব্র'ন্ষধর্মসংক্রাস্ত 
বনছুবিধ উপদেশ গ্রদদান করিতেন। এদিকে 
'কিয়দিবল পরেই প্যারীল!লের মাতার ও 
পিত'র পরলোক লাভ হইল। স্তরাং 
*ইবা স্বাধীন হইয়। প্রকাশ্থরূণে ব্রহ্ম 
গ্রহণ করিলেন। 

ব্রাঙ্মধর্্ম গ্রহণ করায় হিম্দু ধর্দাবঙন্থী- 
দ্বিগের সথান্ুভৃতি লাডে বঞ্চিত হইয়া 
উভয় ভ্রাতা অর্থকক্ধছে পতিত হইলেন। 
তখন প্যারী পাঠ বন্ধ করিয়া চাকরী 
গ্রহণ করিলেন।ও উহাতে যে টাকা পাওয়া 
বাইত, তন্দারা আপনার ও ভ্রভার ভরণ 
পোষণ এবং ভ্রাতার পড়ার খকচ চাল!ই- 
তেন। কিন়্দ্িবব পরে কিঞিদিধিক 
অর্থাগম হওয়াতে পারীপাল বিবাহ করি- 
লেন। ইনি জগপাইগুড়ি 'ও ধলপুবের 
অন্থঃপাতী গোপালপুর, এই উঠয় স্থানের 
স্কুলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষকতা কপ্পেন। গোপাল 
পুরে অবস্থান কাগে ইহার পন্থা ও সহোদর! 
ইহার সঙ্গে ছিলেন। প্যারীলাল এই 
সময়াহধি সামান্ত পরিমিত জ্্রব্য 
আহার এবং কোনও কোনও দিন উপবাস 
করিতেন। অত্যাবহ্ীক সাংস!রিক কার্য্য 
সম্পাদন &ঁকরিয়। যে সময় পাইতেন, 
তাাতেই সাধন ভজন করিতেন। এই 


৪৮৬ 





কূপে প্রার ঘাদশ বৎসর বাপিত হুইল। 
এই সময়ের অন্কে পাতীলালের প্রিয়তম] 
পত্রী কাগগ্রথসে পতিত হইলেন এবং তাহার 
কিছন্দিবল পরে হীরালাল পঠ ছাড়িয়া 
দিয় 'অর্থোপার্জন করিতে বসত করিলেন। 
গ্ারীলাল দেখিলেন -ষে, এযন সুষেগ 
আর হইবে না, অতএব কণিষ্জের প্রতি 
সংসারের ভার দিয়! ষে!গসাধনার্থ চিত্রকুট 
পর্দতে গমন করিলেন । পা।রীলাগ চিত্রকূটে 
তিন বৎসর যোগাভ্যাপ করিয়া! ওকারনাথ 
পর্যভে গমন করেম। শেষোক্ত পর্বত 
অতি মলোরম বলিয়। বহুসংগ্যক খতি, 
ব্রহ্মগ'র প্রভৃতি তথায় বান করির়! থাকেন। 
পারীলাল উক্ত স্থানে একটী স্থান স্থির 
করিয়া তপস্তা করিতে আরস্ত করিলেন। 
এক বৎসরের মধো তিনি প্রাঞ্নই উপবাস 
করিতেন, মধো মধো অল্লমাত্রায় ভোজন 
করিতেন, প্রায়ই নিদ্রা বাতেন না, বৃষ্টি 
বা রৌদ্রে বিচলিত হষ্টতেন না। এই 
সকল ব্যাপার দেখিয়া লক্ষমীনারায়ণ শেঠ 
নামক এক বণিক্‌ তাহার নিমিত্ত একটা 
51 নির্মণ করাইয়া দেন।, ওহ] নির্িত 
হইলে প্যারীলাল তন্মধ্যে বাইয়া পূর্ব পেক্ষা 
কঠোরতার . সহিত যে।গানুষ্ঠান করিতে 
প্রন্বতত হন। এই সময়ে তিনি কাহারও 
সহিত কথাবার্ডা কহিতেন না, মৌনব্রত 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এজন্ড প্যারীগাল 
*যৌনী বাবা” নামে বিখ্যাত হন। 

মৌনী বাধার গুহায় তিনটী পিতলের 
খটী, একটী পাথরের নোড়া এবং এক. 
খানি চর্দশমাত্র ছিল, অন্ত আর ক্ছুই 


সাঞ্িতা-সংহিত। | 


[১১শ খ*,১১শ নংখ্যা। 


ছিল না। তিনি চর্ম উপবেশন ও শয়ন 
করিতেন, নোড়া ঘ্বার! বালিসের কার্ষা 
সম্পাদিত হইত এবং ঘটী জলরক্ষাদির জন্ত 
আনশ্ক ছিল। এই মহাপুরুষ যে কোন্‌ 
সময় প্নে১ক্রিয়াদির জন্য বাহিরে আদিতেন, 
তাহা সাধারণে জানিতৈ পারিত না। 
পাছে পোকে বিরক্ত করে, এক্সনা ঠিনি 
প্রায়ই গুহ! হইতে বহির্গত হইতেন ন। 
কিন্ত কচ্ছুস!ধা রেগাক্রাস্ত, অর্থাকাজ্া- 
পরায়ণ, গুপ্ত-চাবে স্থার্থসদ্দিতৎপর এবং 
উপদেশ প্রার্থী ইতাদি শ্রেণীর লোকের! 
কোনও না কোনও সময়ে তাহার সাক্ষাৎ" 
কার লাভ করিত এবং বাসনাতীত ফল 
লাভে চরিতার্থ হয়া ফিরিয়া যাত। 
এতৎসন্ন্ধে পূর্বোক্ত লক্্মীনারায়ণ বপিয়া- 
ছেন যে, যেদিনে মৌনী বাব।র দৃষ্টিতে 
পড়িয়াছি, সেই ধিন হইতেই আমার বছ 
ধনাগম হইতেছে এবং ওক্কারনাথের 
মোহান্ত বলিয়াছেন যে, “আমি এ জীবনে 
কত শত সাধু সন্নাসী দেখিয়াছি, কিন্তু 
যোনী বাবার মত আর একজনও দেখি 
নাই।” | 
মৌনীখাব! স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি 
করিতেন না। তিনি প্রতিদিন এক পোর! 
ছুগ্ধ ও এক ছটাক বিষ্বপঞ্জের রপ পান 
করিতেন, আর কিছুই খাইতেন ন। 
এ কারণ তাঁহার শরীর ক্রমশঃ হুর্বল ও শুষ্ক 
হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯৬ থুঃ অন্দে 
৩৭ বৎসর বয়মে মৌনী বাবা যেগ।সনে 


মহাননদ্রায় জতিভূত হইলেন।, 


মানদা। 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর )। 


৪২ 

অস্বিক গদাধরের অনশন-কধ! শ্রবণ 
করিলে, এলং গদাধর অন্থিক্ষার স্বপ্নকাহিনী 
শুনিলে, পরস্পর পক্ম্পরের দিকে "সার 
একটু আরুষ্ট হইয়া পড়িল। জদয়াবেগে 
উভয়ের সংঘমের বাধ বুঝি তগ্র হই! 
ঘায়!_কিন্ত দৈব তাচার্দিগকফে রক্ষা 
করিয়াছিল ।--আচ্তার এবং কথ! সমাধা 
হইতে না হইছে পরিচারিকা আসিয়া 
সংবাদ দিল-যে, ডাক্তারের সমাগত হৃঈয়া- 
ছেন। শুনিষ্না, উভরের মোহ-শ্বপ্র তাঙগয়া 
গেল। 

গদাণর ত্বরিতপদে ভাল্গারদের নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইল; এনং কৃমট চাটুর্যো 
মহাশয়ের চক্ষে অস্ত্রপ্রয়োগ জন্য যে সকল 
উদ্ভোগ কর! আবশ্যক, তা] সম্পন্ন করিল। 
চিকিংসকগণ প্রাস্তত হইলে, কৃষ্ণ চটুর্্য 
মহাশয় সহাস্তবদনে কঠিলেন, *মাপনাদের 
শুভকার্ধয সমাধা করুন। আপনাদের 
কৌশলে আমার রোগ অ।রোগ্যপটহ ইলে, 
ভালই ; নচেৎ ইট চক্ষুর জন্য আমি শিখেষ 
খেদ করিব ন11” ডাক্তারের! এক্কবা-কা 
বলিলেন, "আপনার চক্ষু আমর! নিশ্চিত 
আবে|গ্য করিয়। দিব।” 

তাহারা অস্ত্প্রয়োগও করিয়াছিলেন, 


যদিও য।নদা অন্থিক'-ঘটত নাহয় 
স্বামীর অপশাদ মুপীর নিকট উতিপৃর্নে 
শ্রবগ করিয়াছিল, তথাপি সে অধ্িক্ষাকে 
আপন বাটীতে স্বান দিয়া কিছুশান্র চংখিত 
হয়নাই।' তাভার পরিচ্ছদ এবং অসস্কর 
সম্বন্ধে নানাবিপ গল্প শুনিবার জন্য এবং 
তাঙগার পুত্রকে কোলে লষ্টয়া শান্ত করিবার 
ন্ট একজন গগ্রামবাপিনী পরিচিতা 
সঙ্গিনী পাইরা, মানদ1 অস্বিকাতকে লঙ্গয়া 
বেশ আনন্দে ছিল। অন্থিকার যবে সে 
স্থপক এবং রুচিকারক উপাদের আহ্বার- 
স'মশ্্রীপ্লা আহার করিতে পাষ্টত; 
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান কালে অগিকা 
হাহার সবিশেষ সঙ্তায়তা করিত । অস্থিক! 
তাতার মৃল্যসান্‌ সন্জাঙকল সযত্বে পেটক 
মধ্যে সজ্জিত করিয়৷ রাপিত। তাহার 
শযাকক্ষ ও শধ্যা অন্থিকার ঘরে সন্ত 
আঙছত কুমস্থম-স্ুবাসে সুবাসত হয়] 
থাকিত। সুহক্মং অন্বিকা মানদাদের 
বাটীতে দুই বদর কাল অবস্থিতি করার 
মানদার বিশেষ ন্ববিধ! ঘটিগাছিল। 

বাটিতে আব্বিক] থাকতে, গদাধবের 
বাটার শী শংগুণ বঞ্চিত হইর়াছিগ। 
অম্বিকার আলস্তহীন উদ্যেগে, তাগার 


গৃহের মধ্যে সর্বান্জ একট, সুচ।রু সুশৃন্বগ! 


] 
| 
1 
| 


চক্ষু আকোগ?ও করিয়াছিলেন )- কিন্তু | বিরাজ করিত। গৃঞ্তল স্মার্জিত এবং 
আরোগাটা অল্প দ্রিনে ঘটে নাই। সম্পূর্ণ | পরিছন় গৃহসামগ্রীসকল নির্মল বক্ষে ধাপ 


আরোগ্য হুইয়। কালীদহে ফিরিতে ক্ষ 
চাট্ধ্যের প্রা ছুই বৎসর বিলম্ব ঘটিয়।ছিল। 
এই ছুই বসর কাল, তিনি কন্ঠাকে লইয়া 
গ্রদাধরের বাটীতে অবস্থৃত করিয়াছিলেন। 
গদাধরের * নির্বদ্ধ।তিশয্যে তিমি পৃথক্‌ 
বাস করিতে পারেদ নাই। 


করিয়। লক্ষ্মীর পদাশ্রিত ন্বর্ণকষলের ন্যায় 
শোছা পাইত। মঠিমাময়ী অধিকার, 
মহিমা! ছায়ায়, গদাধরের ভবন মধ্যে, 
তপোবনের পরম। শাস্তি পরিলক্ষিত হইত। 
কিন্তু ষ্দাধরের সহিত অস্বিক।র বড় 
একট। সাক্ষ।ৎ ঘটিত না। গবাধরের ভোজন 


৪৮২ 


সমদ্জে তাহার তোজন-কক্ছে জাহাব্রসামগ্রী 
সকল সাঙ্জঠ করিয়। এবং মানদা-ক তথায় 
উপবিষ্ট কর-উয়া, অস্থিক। অন্ত কার্ষে।র 
জন্তু কঙ্গান্তরে চলিগা! বাইত। সমযাস্তরে 
মানদাব সহিত সম্ভাষণ জন্য গদ্াধর অস্তঃপুর 
মধ্যে সমাগত হহলে, সে নিভৃতের আশ্রয় 
গ্রণ কারয়া খোকাকে ক্রোড়ে লইয়। 
মীকবে জীড়া করিত। যে কক্ষ কষ 
টুর মগাশকের শয়ন গন্য টি হয়া 
ছিল, তাগারই এক নিবটবস্তাঁ কক্ষে আক 
শয়ন করিত। ছুগীও অস্থিকার সহিত 
একট কক্ষে মেঝে? উপর শযা) “চন করিয়। 
শয়ন করিয়া থ:কিত। মানদার আশঙ্কার 
পথে বুদ্ধিম হী জুলী স্র্ক প্রবীর কার্ষ্য 
ফরিত। 

সথলীত বুসিতে পারে নাই বে ন্দাপনি 
অন্তরালে থাকিয়া) অস্বিক1 যে অদৃষ্ কদর 
অহরহ গরদাধরকে পাঠাইরা দিতেছিল, 
তাগার অদৃশ্য অথগ অগ্রতিহন্ত আত 
নিবারণ কনা মানবশকির সাধাভীত। 
অস্তর/লে থাকিয়া, গদধর আপনাকে এই 
ভালবাসার তীব্র আোতের' ম্যে ভাস।ইয়া 
দিয়াছিল। শুক শুভ্র, নিগ্ধ শযায় শখল 
করিয়া, তছুপরি মনোরম কুসুমসকল 
বিবীর্ণ দেখিলে গদ্দাধর মনে করিত 
অন্থিক্কার কোমল স্পর্শ পুশ্সা্ারে তাহাকে 
লে্টন করিধা রহিয়াছে । আঠার কালে, 
শ্যশ্প[ডু বাঞ্জন মধো সে তাহারই ফ্কাপবিমিত 
আদরের অন্বদ্ন পাইত। মানদা যপন 
অপূর্নয ভৃষায় ভূষিত হইয়া গদাধরের সমীগ্- 
বন্ত্ণ হত, গদ্দাধর তখন তাহার অঙ্গরাগ 
মধ্যে অস্থিকারই বিচিত্র চারুতার অন্ধগন্ধান 
পাটত। গৃগ্ের উজ্দ্বল গফুল্ল দ্রব্যসকঞ্জের 
মধ্যেও সে অন্বিকার লাবণা-হিক্লোল অব- 
লোকন করিত। ধোকা ঘধব্৮ অন্বক!র 
নিকট হইতে নির্দাল পরিচ্ছদদে সজ্জিত 











সাচিন্তয-গংজিত। | 


পলি 


[১১শ খনি, ১১ল লংখ্যা। 








হইয়। গদাধরের নিকট আ.সত, গদাধর 
তখন মনে করিত, কে যেন তাহ!কে 
প্রণয়নের উপঢৌক্ন পাঠায়) দিয়াছে 
এইরূপে অন্তরালে থাকিয়াও আর্থিক! 
গদাধরন্কে শত আদরে আবৃত করি! 
র।খিয়াছল। 

মারিক্ষেল-মণ্যস্থিত অন্ুর ন্যায়, যে প্রেম 
গদাধর তাহার হৃদয় মধ্যে কঠিন কর্তব্য" 
বন্ধনে বন্ধ বাঁখিয়াছিল, আন্বকাও' তাঠার 
সন্ধান পাঠয়াছিল। পূর্ণিমার শশী মেঘ'রত 
থকিলেও লারিধির হৃদগ্প যেমন উচ্চ,সিত 
হইয়]! উঠে, গদাপরের প্রেম তাগার হৃলয় 
মধ্যে গুপ্ত থাকিলেও, অন্িকার হাদয়-সাগর 
তাহার আকর্ষণে তেমনই উচ্ছ,সিত হইয়! 
উঠিতেছল। বপস্ত সঞ্চার 
তলে, গৃহের কোণে বসিয়া! গৃ*পালিতা 
কোকিল! ধেমন তাগার সন্ধান পাইয়া 
প্রফুল হইয়া টাঠ, অন্থিকার মনটি অন্তর'লে 
থাকিয়াও, গদাধবের হৃদ মধ্যে সঞ্চ'রিত 


কানন মধো 


গুপ্ত প্রেমের সন্ধ।ন পাইয়া তেমনই 'প্রফু 
হ্টয়!, বুঝি কোঁকিলার হ্যায় মধুব কুভর'ণ 
আকাশহল প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। 
ভ্রমরা খ্রে়ন পদ্মাকলির মধ্যস্ত পলাশনি বন্ধ 
মধুর সন্ধ/ন পা, অন্থিকা9 
গদাপরের. বঙ্ষোনিবদ্ধ গেমের সন্ধ/ন 
পাইয়াছিল। 

তথাপি এ যাবৎ কেহ কাহাও নিকট 
শাপলার প্রেমকাঠিনী বাক্ত করে নাই। 
শদাধর ্মাপনার জদয়ের সঠিত যা 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল । অন্থিক] মনে ক্রি, 
“এখন নয়, মরণের পুর্বদিন প্রাণেশ্বরকে 
সকল কথা বলিয়] ঘাইন।” 

এইরূপে প্রায় ছুই বৎসর কাল গদাধরের 
বাটাতে অবস্থিতি করিয়া, অস্বিকা'র কানদীদ 
প্রত্যাগমনের সময় নিকটবর্তী ভইয়া 
অ।সিল। স্থির হইয়া গেল যে, আর চারি 


তেমনই 


ফাস্তুদ, ১৩১৭ ]. 


দিন পণ কৃষ্ণ চাটুষের্য মহাশয় .ংকন্তাফে 


লইয়৷ কালীদহে যাত্রা করিশেন। অস্তগালেে 
থাকিয়া, বাাথত হৃদয়ে, সঙ্জল নয়নে অন্থিক। 
গদাধরকে বার বার: শন: করিল। ছায়! 
সে তখনও জানিতে পারে নাই যে, ইহজীবনে 
সে ইহ্ীবনে আর কণনও গদাধরকে 
দেখিতে পাইবে ন; অচিরকাল মধ্যে তাহার 
সংসাবলীপার শেষ, অন্ক আতন।ত হুইয়! 
যাইবে ।- 

কালীদহ ফিরিবার পূর্ব দিন রাত্রে 
অন্বিকা ম্বপ্র দেখিয়াছিল। শ্বপ্র ঘোরে 
তাহার মুখ হইতে বাহির হুইয়! পড়িয়।ছিল, 
_-শগদ[ধর, প্রাণেশ্বরঃ বিদায় দাও ।” বল! 
বাহুল্য, হুলীর সতর্ক কর্ণে কথাগুলা বজ- 
নিনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
আহারাদির পর রুষ্ চাটুধ্যে মহাশয় 
অন্থিকাকে লইয়। প্রস্থান কর্রলে, এবং 
বিষাদমেঘচ্ছল্র মুখ লইয়া, গদ্ধাধর আদালতে 
যাইলে, লুলী শয়নকক্ষের নিভৃতে মানদার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার কাণের 
কাছে মুখ লইয়া, কহিল --“ছুড়ীর জন্ 








মানদ! | ৪৮৩ 
অথবা &$লিশ মত্গ্তের ডিম্বের প্রত তোমার 
যে ভাব, তাহাকেই আমরা ভালবাসা 

বলি 1 
৪৩ 


তোমরা চ'রুশশীর কথ! অনেক দিন 
শুন নাই। এক্ষণে আমি তাহার কথা 
বলিব, শ্রবণ কর। 
। তাহার স্বামী অতুলানন্দ অতিরিক্ 
| মন্থপান জণ্ত পীড়িত হুইয়। পড়িয়াছিল। 
1 তাহার যকৃতের বিকৃতি কোন প্রকারে 
| রোগা ন। হওয়ায়, চারুশশীকে অকালে 
বৈধবা-সনলে দঞ্ধ করিয়া সে ইহলংসার 
ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হুইয়াছিল। 


| এ ঘটনাটা ছয় যাস পূর্বে ঘটিগাছিল। 


কন্তার এই বিপদে, চারুশণর পিত! 
গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে একাস্ত 


বিপদগ্রস্ত হইর! পড়িয়া'ছলেম। ইদানীং 


| তাহার আর্থিক অবন্ধ। সচ্ছগ ছিগ ন|। 
ূ ভরণপোষণের জন্য তিনি অনেকটা কন্তার 
[জানার উপর নির্ভর করিতেন। 
| 
| 


জামতার মৃত্া ঘটায় তাহার এই পাহায্যের 


আমার বড় দুঃখ হয়, এতটা বয়স হইল, | পথ বন্ধ হইয়। গেল? ইহার উপর, আবার 


কাহাকে স্বামী বলে তাহ। জানিলস্ন1। 


কন্ত'র ভরণপোষণের ভার তাহাকে গ্রহণ 


চামাই বাবুর জন্ত ছু'ড়ী॥ পগল হইয়া | করিতে হঠয়াছিল। 


যাইবর মত হইয়াছে । যাইবার সময়, 
জামাই -বাবু কোথায় ছিল কে জানে,__ 
সে তাহাকে দেখিবার জন্য, বড় বড় ছলছলে 
চোখ ছু'টা উচু করিয়া চারিদিকে চাহিতে 
লাগিল। কাল রাত্রে শ্বপ্র দেখিয়। জামাই 
বাবুর নাম ধরিয়! ডাকিতে লাগিল। সে 
জামাই বাবুকে বড় ভাগবাসে। 

নুলীর কণা শুনিয়া, মান্দা একটুখানি 


কলিকাতা ঝামাপুকুরের বাটী ও কয়েক- 
খানা অলঙ্কার বিরুয় করিয়া যে কয়েক 
সহত্র অর্থ চারুণশী সংগ্রহ করিতে পারিয়া- 
ছল, তাহা সে তাহার পিতার নিকট 
গচ্ছিত বাখিয়াছিগগ। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছগ 
'অবস্থ্ণ নিবন্ধন কন্ঠার গচ্ছিত অর্থে, শ্রীবুক্ক 


* | গোবিন্দগাল যুখোপাপ্যায়কে মধ্যে মধ্যে 


। হস্তক্ষেপ করিতে হইয়ছিল। এনং কন্তা 


হাদিল, ভাবিল,_“মুলী পোড়ারযুশী ভাগ পাছে এ বিষদ্ন অবগত হইয়া, রণরঙ্গিনী 
বাসার কথা ঞাবার কি বলে?” এস, মৃত্ি পরিগ্রহণ করিয়া, মাত'কে ঘ্বেরথ 
পাঠিকাগণ আমরা মানদাকে ভাকিয়। | সংরে আহ্বানকিকরে, এই আশঙ্কায় মুখো- 
ঝলি,_*বাদাম বাটা সংযুক্ত ক্ীরের গতি | পাধ্যায় মহশয় কন্তার প্রীত্যর্বে নানানধপ 


৪৮৪ 


সাহিত্য 


সংহিতা । [১১শ খু, ১০শ সংখা 





কৌশলামুষ্ঠান অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া" 
ছিলেন। কন্যার কোনও মতের প্রতিবাদ 


করা ব তাহার কেন ঝার্ষোয হস্তক্ষেপ 


করা, তাহায় পক্ষে ব। তাহার সহ্ধর্শিণীরং: 
পক্ষে একবারে অপশ্তব হইয়া পড়িয়াছিল। 
পিতার অজস্র গ্রশ্রয়ে চারুশশী পিতৃগৃছে 
আলি এক প্রঙ্কার উচ্ছুঙ্থগ£জীবন যাপন 
করিতেছিল। সে গ্রাম মধ্যে সর্বত্র রটন 
! করিয়াছিল যে, মানদার কপাল পুড়িয়াছে 
অন্থিকা কলিকাতায় যায়া, নিলর্জ।র ন্যায় 
গদাধরের গৃছে বাপ করিয়া অবাধে 
গদাধরের সহিত প্রেমলীলায় অভিভূতা 
রহিয়াছে । বল! বাঁছুল্য, কলিকাত। অবস্থান 
কালে, চারুশশী অন্বিকারং কোনও তত্বই 
অবগত হইতে পারে নাই। কানপীদহে 
আসিয়া, যখন সে গুনিল যে, অন্থিকা 
কালীদহে নাই এবং কলিকাতায় যাইয়৷ 
পিতার কঈছিত গদাধরের বাটীতে অবস্থতি 
করিতেছে, তখন সে কল্পনার বলে অন্থিকার 
প্রেষলীল৷ সম্ন্ধেঃনানা প্রকার কাহিনী 
রচন। করিয় গ্রামস্থ আবালবৃনদ্ধ-বনিতার 
নিকট বিবৃত করিল। সকলেই জানিল 
বে) অদ্বিক। কলক্কসাগরে ডুবিয়।ছে। গ্রামের 
সকলেই বলিপ,- ছি] ছি! ছি! 
একদিন দিবা অবসানকালে, কীখে 
কলসী লইয়া, চ।রুখনী গাত্র ধাবন জন্য 
পঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের 
পৃর্বকথিঠা বিমলা তথ্্রদেশে তাহাকে 
সমাগত। দেখিয়া নিগুঢ় ৩ধ্য অবগত হইবার 
জন্ত উৎস্থৃক হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, 
"ই ল1 চ।রু, ব্যাপারখান1 কি বল দেখি” 
চারু। কাহার কথা বলিতেছিস্‌? 
বিমল।। আবার. কাহার কথ! বলিবঃ__ 
সেই অন্থিক্কার কথা। ক্যঙ্দিন মনে 
করিয়।ছিয, তোকে সকল কথা জিজ্ঞাস 


কি একটু যন খুলিয়া কথ! কছিবার উপার 


আছে? 
চারু। কাজের কথা সার বলিস্‌ না? 


রাতদিন কাঞ্গ কাজ করিয়৷ আমারও হাড় 
জালাতন হইয়াছে । স্বামী নাই, পেটের 
একটা ছেলে নাই,-আমার কোন ঝঞ্চাটই 
নাই, ভাই |-_তবু সঙ্গাল হইতে সন্ধ্যা 
পর্য্স্ত একটু হাফ, ছাড়বার অবসর 
নাই। সেই সকালে উঠিয়াছি, আর এই 
সন্ধ্। হইতে চলিল; ইহার মধ্যে যদি 
ভাই একদণ্ড বসিয়। থ।কি। 


বিমলা। আজ তো'দের কি রানা 
হ'য়েছিল চারু ? 
চাকু। আমাদের আবার ব্যান! 


আমার পোড়। কপাল পুড়িয়! অবধি ম! 
বাব! জনেই নিরামিষ খান। তা” আমি 
সমস্ত যোগাড় যন্ত্র করিয়া দিয়াছিপাম, মা 
উননট1 জেসে ছ'টে। নিরামিষ তরকারি 
আর ডাল ও ভাত রাধিয়াছিগ। পোড়া 
দেশে, কলিকাতার মত পাথুরে চু পাওয়। 
| যায় না, আমি বিধন। মানুষ, কিরূপে গুগং 
লির চুপ ছুঁইব?_-তাই ও পাড়ার ঠান্‌- 
চি দিয়া ঘাবার জন্ত ছুইটা পান 


সাঙ্গিয়৷ লইয়।ছিলাম। 
বিমলা। তুই আর পান থা'স না? 


চারু। কিখলে আর কি কয়!!- 
বিধব! মানুষের কি কখন৪ পান খাইতে 
আছে। ধনের চাল, ঝড় এগাচের দান 
এই সব তামাক পাতার সহিত মিশাইন্স।, 
ম। একরকম দৌক্তা তৈয়ারী করিয়। 
| বাথয়াছে, পান ন। খাইর। মুখটা ঘখন বড় 
বেতার ২ইয়! যায়, তখন তাই চারটি চারটি 
যুখে দিই। 

কথ। কথিতে কহিতে .চারুণশী আপনার 
নখনির্মিত নুবর্ণগঠিত চুড়ীগুলি ঘুরাইয়া 
দেখিল। নুতন চুড়ি দেখিয়। বিমল। কহিল, 
:--প্দেখি, দেখিঃ এ চুড়ি কৰে গড়ালি 1৮ 





কান্ধর, ১৩১৭ ]ু 


নদ. 


৪৮৫ 





. £ চারুশনী কিল, "আমার শুধুহাত 
দেখিয়া ম! মাটিতে পড়িয়। ক।ন্দিতে লাগিল, 
বলিল, “তুই, হাত খালি করিলে আমিও 
হাতে কিছু রাখিব ন| 1*-কি করিব? মার 
কান্না! দেখিয়। ও বাবার অকল্যাণ হইবে 
ভারিয়া, কম্কণ ও বাগার তাঙ্গির। এই সরু 
রকম পাচ গছ ক'রে চুড়ি গড়াইয়।ছি।-_ 
কেমন গড়ন হইয়াছে, ভাই 1” 

বিষলা। বেশ গড়ন হইয়াছে ।--আর 
তোর হাত ছ'খানিতে মানাইয়াছে ভাল। 

হান্তময়ী সখীর নিকট, আপন আহার 
বিহার সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ভূমিকা সমাধ! 
করিয়া, নেত্র ঘূর্ণন, নাস।সঙ্কোচন ও ওষ্ঠ- 
স্করণ সহকারে চারুশশী অদ্বিকা-ঘটিত। 
মূল কাহিনী কল্পনাবলে বিরচিত করিয়। 
কীর্তিত করিল। শুনয়!, গঙ্গার হৃদয় 
তরগভক্ষিমায় শিহরিয়া উঠিল; দিব! 
অবসান কালের নির্মল নীল আকাশ লজ্জা 
রক্তবর্ণ হইয়] উঠিল? গগনবিচারী বিহ্জমগণ 
বৃক্ষপল্লবের নিভৃতে মুখ চাকিল? সর্বংসহ! 
মেদিনীর মুখে শর্বরীর ছায়া পড়িল। সেই 
মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমল দেবী 
অত্যন্ত পুলকিত। হুইল; এবং তাহািপোড়া 
সংসারের সমস্ত জল! ভুলিয়া গেল। 

য।হার। চারুশশীর হমুখ হইতে অধ্থিকার 
কথ। শুনিবার বদর প্রপ্ত হয় নাই, পর 
দিন তাহার] বিমলার নিকট হইতে সেই 
সকল অলঙ্কারযুক্তা, ছন্দঃবন্ধনসম্পনন! 
অপূর্ব কথ! শ্রবণ করিয়া! পরম তৃত্তিলাত 
করিল। ত।হার পরদিন আম্বক1-কথা- 
অনভিজ্ঞ! অন্ত! কামিনীগ্রণ আবার সেই 
কাহিনী শুনিয়া ধন্তা হইল। এইরূপে, 
উনুবন মধ্যে অগ্নির সায়, সমস্ত এষ মধ্যে 
অন্বিকার কলঙ্কর।শি পরিব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িল। 

সদ্ধিকা কালীদছে এতযাগতা। হইলে, 


তাহারও কর্ণে এ সংবাদ পৌছিল। হায়! 
পদ।ধরের উদ্জ্বল)গুভ্র :গৌরব সে কিরপে 
কলক্কলিণ্ড দেখিবে? সমস্ত শ্রবণ করিয়া, 
মে মনে করিল. ”এক্ষণে তাহার মরুণই 
মঙ্গল।” 
৪৪ 

অন্ষিক ও তাহার পিতাকে যে দিন 
গদাধর বিদায় দিয়াছিল, তাহার দশ দিন 
পরে সে তাহার চক্রবর্তী কাকার নিকট 
হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইগ। উমাকালী 
চক্রবর্তীর অনুরোধে সুবিধাজনক মৃগ্ো, 
এ যাবৎ গদাধর অনেকগুণি মহল ক্রয় 
করিয়াছিল। উমাকালী চক্রবর্তীর শুব্যুব- 
স্থায় এক্ষণে এই সকল জমিদারীর বাধিক 
আয়, সদর মালগুজারি বাদে, প্রায় চল্লিশ 
সহত্র মুদ্রা হইয়াছিল। এই জমিঘারী- 
ঘটিত কোন একটা ব্যাপারে, উমাকালী 
পত্র লিখিয়া গদ ধরকে আহ্বান করিয়াছিল। 

পত্র পাইবার কয়েক দিন পরে, 
থোকার মুখ চুম্বন করিয়া এবং তাঁহাকে 
ুষ্টমী করিতে [নষেধ করিয়া, এবং মানদার 
নিকট বিদায় লইঞ্জা, গদাধর কয়েক দিনের 
জন্য নাডি61 বাতা করিল। যাইবার পূর্বব- 
দিন সে কৃষ্ণচাটুর্যো মহ!শয়কে পত্রে লিখিয়। 
জানাইল .য. পরদিন সে কয়েকটা কার্যোর 
জন্য নাড়ি বাকা করিবে, এবং সম্ভবতঃ 
পাঁচ দিন পরে সে কগিকাতার় প্রত/াগঘন 
করিবে। 

নাড়িট৷ আর পূর্বের নাঁড়চা ছিল লা। 
তাহার বু পরিবর্তন টিয়াছিল। তাহার 
পাঠশালায় গ্রাম্য বালকের। পাঠ অগ্য!স 
করিত। গদাধরের মাতার নামে গুতিত্িত্ত 
তাহার শিবমন্দিরে গ্রাষ্য মহিলাগণ, পুজা 
করিতে আসিত। তাহার শ্যামল তরী দ্বিখণ্ডিত 
করিয়া, সষ্ভাভিনীগণর সিঁখির তায় এক 
সয়ল রাজপথ নান্দীপুয় অভিবুখে বিভ্তৃত 


৪৮৬ 


ছিল। এই রাজপথের সীমান্তে, গঙ্গা- 
টিকতে, সীমত্তিনীগণের সীনস্তপ্রান্ত 
বিভূষিত সিঙ্গুর বিন্দুর ক্ায় রক ইষ্টক 
গঠিত সোপানাবলী বিনির্শিত হইয়াছিল। 
বাটের উপর, রাজপথের পার্খে, গদাধরের 
জমিদারী-কাছারী; কাছারী বাটা উষ্টক- 
নির্দিত)। ঘ্বিতল।-নিয়তলে বসিয়া, 
উম্াকালী চক্রবর্ভার নিযুক্ত কর্মচারিগণ 
গদাধরের জমিদারী-সংক্রান্ত কার্যকলাপ 
সম্প্ন করিত; দ্বিতলের কয়েকটা ঘর 
গদাধরের বাসের জন্য নিদ্দি্ই ছিল। 
কাছারী বাটীর পশ্চাে। ছুইটা অতি বৃহৎ 
বটরক্ষের ছায়াতলে, একখানা বড় আটচাল। 
ছিল, তাহাতে সপে দুইবার হাট বসিত; 
তথায় পার্্ববভ্খা কয়েকখানা গ্রামের 
অধিব!সিগণ খাদ্য এবং অন্তান্য দ্রব্যাদি ক্রয় 
এবং বিক্রয় জন্ত আগমন করিত। 

গদাধরের নৌকা আগিগ্া পূর্বোক্ত 
বাধাঘাটে ভিড়িল। কিন্তু তীরে চক্রবর্তী 
কাক। তাহার আগযন অপেক্ষ।য়, দণ্ডায়মান 
ছিল না। কেবল যাত্র কর্মমচারিগণ তথায় 
উপস্থিত ছিল। তীরে, উঠিয়া, গদাধর 
তাহাদের নিকট শুনিল যে, পুর্ব রাত্র হতে 
তাহার প্রবল জর হওয়ায় তিনি শযাগত 
হুইয়াছেন। গদাধর চিস্থিত নে, তাহ।র 


সাহিক্কা-সংহিত। 


 [১১শ খশু, ১১শ জংখ্যা। 


ডাকার আনিবার গন্ত লোক পাঠাইয়াছি। 
সহজেই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে 

উমা. স্ত্রী, তাই বল, বাবা! তোমার 
মুখে ফুল-চন্দন পড়ক। তুমি একবার 
ঘরের তিতর যাইয় দেখ। 

উমাকালী গৃহমধ্যে শধ্যায় শয়ান ছিল? 
গদাধরকে দেখিয়া তিনি উঠিয়! বলিয়া! বলি- 
লেন,"তুমি জাদিবে আমি তাহা জানিভাম। 
তোমার বাবার মৃত্যুকালে আমি গাহার 
নিকট এই াশীর্্বাদ গ্রহণ করিয়ান্িলাম 
বে, যেন আমি তোম.র ত'তে গঙ্গাজল খাইয়) 
তাহার মত মরিতে পারি) তাহার আশীর্বাদ 
মিথা। হইবার নগ্ে। আ'ম তোমার হাত 
গঙ্গাজল খাইয়া এ পূর্থবীর কার্ধা শেষ 
করিব। এস বৎস আমার পার্থে বসিয়। 
আমর মুখে গঙ্গাজল দাও। তোষার 
চক্রবন্তাঁ কাকার প্রতিঃতে।ম।র শেষ কর্তব্য 
সম্পরন কর। 

গদাধর আপন উত্তরীয়াঞ্চলে অশ্রবেগ 
সংবরণ করিয়া কঠিল, *দেখিতেছি আপণ্ন 
অকারণ তীত হুইয়াছেন। আপনার পীড়। 
কঠিন নহে। আমি ডাক্তার আনিবার জন্ত 
লোক'্পাঠাইয়ছি; আপনি শীঘ্র আরোগ 
হইবেন ।* ও 

উম!কালী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমার 


*বাটীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে । কাধ্য তুমি করিয়!ছ কিন্তু ডাগর আপিয়। 


গেল। 

গৃহের দাওয়ার বসিয়া! উমাকালীর স্ত্রী 
স্ব!মীর জন্ত পানীয় গ্রস্তত করিতেছিলেন। 
'গদাধরকে দেখিয়া তাহার চক্ষু ফাটিয়। জল 
বাহির হুইয়। পড়ি, বলিলেন,__“তুমি 
আপিলে? কাল সমন্ত রাত্রি বিকারের 
ঘেরে, কেবল তোমার নাষ ধরিয়। ড|কিয়া- 
ছেন। তাহার এরূপ গীড়। আমি ঘর 
কখনও, দেখি নাই” টি ৃ 
... গ্জাধ্র। আপনি কাদিবেন না। আমি 


আমার কিছু করিতে পারিবে না। উপর 
হইতে আমার তলব আসিয়াছে; দয়াময় 
এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। 
তাহার আহ্বান অমান্ত কর! চলিবে ন1।-. 
বাধাজি, তুমি আমার মুখে গঙ্াজল দাও। 
আহ] কি শীতল এই গঙ্গাজল !- গঙ্গা, 1, 
-আজ মরণকালে প্রাণ ভরিয়। বুঝিলাম 
তুমি সত্যই পতিতোদ্ধারিণী।৮ টা 
উমাকালীর স্ত্রী অঞ্চলে আপন সঙ্গল 
নয়ন্ঘয় আবৃত করিক়ারদ্ধক্ঠে কহিলেন,__. 


ফাল্গুন: ১৩১৭] 


পতুমি অকল্যাণ কথ। কহিও না) রোগ 
কাছার না হয়, তে।মার অসুখ ভাল হইয়া 
ধাইবে। সবপত আনিয়াছি. খাও।” 
উমাকালী পরীর সুখের দিকে চাহিয়া 
কঠিলেন,_-“আমযরা সহঙ্গেই মার়াবন্ধ জীব। 
ই্থার উপর. তুমি যদি ক্রন্দন কর, পৃপিবীর 
মায়াত্যাগ করা সহজ হইবে না। আমর 
এ বৃদ্ধ জীর্ণ দেহ আর পৃর্থবীর কোনও 
কাজে লাগিবে না। তোমার ক্ষোভ 
করিবার কিছু নাই,_পুণ্যময়ি, একাস্ত 


মান্দা । 


| 


১৮৭ 


মধো অবতীর্ণ হইয়া) উহাকে বিদাদান 
করিয়্াছেন। আমি পুখ্যবান্, তাই 
মৃত্যুক্ষাপে উহাকে দেপিতে পাইলাম 1”? 
গদাধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
গৃহ্ণি কছিলেন,-- “বাবা, তুমি একটু" এই 
বিছানায় বসিয়া থ:ক। কাল রাত্র হষ্টতে 
কেবল তোমারই নাম করতেছেন , জার 
সব কত কথা বলিতেছেন, তাহার অর্থ 
আমি কিছুই বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছি না ? 
গদাধর রাত্রি দিন উমাকালীর পার্থ বসিয়। 


মনে তুমি আমার প্রাণপণ সেবা করিয়াছ। | রিল; অতি বরুপহকারে তাহার শুশ্রা 


এক্ষণে আমার এ জীর্ণ দেহের সেব। কর', 
জীর্ণ মন্দির সংস্কারের ন্যায় নিতাস্ত অনর্থক 
হুইবে। 

বৃদ্ধ গৃহিণী চক্ষের দরবিগলিত ধারায় 
উমাক।লীর পদ ন্নাত করিয়া কহিলেন,__ 
"ওগো! আমার আর কেহ নাই; আমি 
জন্মংবিচ্ছিন্ন আর কাহাকেও জনি নাই; 
এ পদ সেবায় মাম।কে বঞ্চিত করিও ন1।” 

উমাকালী গদাধরের দিকে চাহিয়া 
বপিলেন,._-”তোযার কেহ না থাকিলেও, 
তুমি সন্তানের মাতা না হইলেও, তোমার 
গদ।বর আছে। গদা রের দিকে চাহিয়? 
দেখ, তোমার ছুঃখ থাকিবে নাঃ-_একা 
গদধর তোম।!র শতপুল্াধিক পুত্র। আমি 
গদাধরকে দেখিয়া মৃত্যু ন্ত্রণাও ভুশিয়। 
গিয়াছি,_কি সৌম্য বীর মূর্তি! পৃথুল 
স্কন্ধ, যেন পৃথিবীর সমস্ত ভার বহনে সক্ষম; 
বিশাল বক্ষঃ, যেন জগতের সমন্ত লোকের 
আশ্রয়স্থান। শোন, পৃথিবীর কীর্তি- 
মান্‌ যানুবগণ পাুপুত্র অর্জনর" ন্যায় 
ভগবানের আশ্রিত; ॥& সংসার-সংগ্রামে 
তাহাদের রথে বসিয্পা তগত্বান্‌ আপনি 
পদ্মকরেরজ্ছু ধরিয়া বিজয়ের দিকে তাহা 
চালনা করেন। গদাধর কাঁত্ডিমান্‌ মহা- 
পুরুধ। দেবী বীনাপাণি শ্বয়ং পৃথিবীর 


| 


করিল? ডাক্তার আসল; নানাবিধ'ওধধ 
প্রয়োগ করিল; কিন্তু উমাকালী আরোগ্য 
হইতে পারিপেন না। পরদিন ্বিপ্রহথরে, 
হরিনাম করিতে করিতে, গঙ্গাত'ন্, তিনি 
জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। গ্রামের 
সমস্ত লোক তাহার জন্য শোক করিয়া 
কহিল, “আহা; এমন পরোপকারী লোক 
আর জন্মিবে না। গদাধর মনে করিল, 
যে সে দ্বিতীয় বার পিতৃহীন হইল। 

উমাকালী যেজন্য গদাধরকে নাড়িচ। 
গ্রামে আহ্বান প্ণিয়/ছিলেন.সে কথ, তিনি 
মৃত্যুর আগে গদাধরকে বপিয়। য.ঈতে 
পারেন নাই। তা, সে কথ। গদাধরের 
কর্ণগোচর না হইলেও, পাঠকবর্গে£ অব- 
গতির জন্য পর পরিচ্ছেদে আমরা তাহ। 
বিবৃত করিব ॥ 

৪€ 

কলিকাতা হষ্টতে কালীদছে প্রত্যা- 
গমনের পর একদিন সকালে শ্রীযুক্ত কঃ 
চাটুর্যে মহাপয় গঙ্গা্নানের জন্য বাহির 
হইয়াছিলেন। কির়দ্দ'র ব্বগ্রসর হইলে, 
তিনি দেখিলেন, বৃক্ষাদি সম'চ্ছন্ন এক নিভৃত 
স্থানে কোনও ব্যক্তি বসিয়া! রহিদ্াছে। 
তৎকালে্টি এরপভাৰে কে তথার বসির 
রহিয়াছে, তাহ। জানিবার জন্ত তাহার মনে 
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কৌতূহলের উদয় হইল। ভিনি নিকটে 
আসির! দেখিপেন যে, গোবিন্দলাল মুখো- 
পাধায় তথয় উপবিষ্ট হুইয়। একাগ্রমনে 
কি চিন্তা করিতেছেন। চিত্ত এভ গভীর 
বে, কৃষ্ণ চাটুর্্যের সামীপা তাহার উপলব্ধ 
হইল ন1। কৃষ্ণ চাটুধ্যে মহাশয় আরও লক্ষ্য 
করিলেন যে, গোবিন্দলাল মুখোপাধায়ের 
মুষ্টিমধো কি একট! দ্রব্য বন্ধ রহিয়াছে। 
তিন গোবিন্লালকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, “গৌবিন্দবাবুঃ এরূপ সমছ্জে আপনি 
এন্সপ স্থানে বনিক ক চিন্তা করতেছেন ?” 

কিন্তু সে কথ! গোবিন্দলালের শ্রবণপথে 
প্রবেশ কিল না। তিনি তখন শ্রবণশক্তি- 
টাও চক্ষে পূরির! তাহ! দিগন্তপ্রান্তে নিবদ্ধ 
রাখিয়াছিলেন) বুঝি মরণের পরপারে 
কি আছে তাহ দৃষ্টি কারবার অন্ত অতশয় 
বাগ্র হুইয়।ছিলেন। কৃষ্ণ চাট্র্য মহাশর 
আবার তাহাকে আহ্বান করিলেন এবং 
তাহার গান্র স্পর্শ করিলেন। 

চেতনা লাভ করির!, নিকটে দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে সহসা অবলোকন করিয়া! গোবিন্দ- 
লাল অত্যন্ত চমকিত হুইয়! উঠিশন এবং 
হিহ্বলের ন্তার় অস্ফুট স্বরে বলিল, “র্যা ?” 

কষ্ণচাটুর্যে আবার প্রশ্ন করিপেনঃ_ 
"আপনি এখানে কি করিতেছেন ?” 

গো'বন্দলাল আপনার মুষ্কিধূত ভ্রব্টা 
যুভিকাতে নিক্ষেপ করিগ্ধা কহিলেন, “কি 
করিতেছি ?" 

কফ্চাটুধ্যে মৃত্তিকাতে নিক্ষিপ্ত দ্রবাটা 
হস্তে তুলিয়া, পরীক্ষা কথিকা কহিলেন, “এ 
যে আফঙ | আপনি এহটা আফিঙ হস্তে 
ক.রয়া) একাকী নিভূতভে বসিরা কি 
করিতেছিলেন ?” 

গোবিন্দ। তাহা কি আপনাকে বলিতে 
হইবে? বদিনাবলি? | 

ক্বক। আপনাকে বলিবার জন্ত আমি 


সাহিজা-মংহিত1। 
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গ্েদ করিব না? ইচ্ছা হর বলিবেন; ইচ্ছা 
না হইলে বলিবেন দ1। কিন্তু এই অহিষেন 
আমি আর মাপনার হস্তে দিব না। 

গোবিন্দ । আমি আপনাকে সকল 
কথাই বপিব। কাহাকেও আমার ছঃখর 
কথা ন। বলিলে আমার বুক ফাটির! 
যাইবে। 

কৃষ্ণ । আপনার কি এমন দুঃখ? 

গোবিন্দ। আমার ছুঃখ ভয়ানক; 
তাহা সহ করিতে না পারিয়!, আস্মনাশের 
জন্ত মহিফেন ক্র করিয়!, তাহা গলাধঃকরণ 
করিবার জন্তঃ এই নিভৃতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছলাম। আপনি কেন আসননা 
আমাকে বাধ! দিলেন? 

কৃষ্ণ। আপনি বালক নছেন?; আপনি 
জানেন যে, আত্মনাশে পাপ আছে। 

গোবিন্দ। যে, পাপের ভার আম 
অহরহ মস্তকের উপর বহন করিতেছি, 
আল্মনাশের পাপ তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধ করিতে 
পারিবে না। 

কৃষ্ণ । আপনি কি জানেন ন] যে, 
মান্য তই পাপ করুক, ভগবানের ভাগ্ডারে 
তাহার এপেক্ষা অধিক ক্ষমা আছে !-- 
আপনন কি এমন পাপ করলেন? 

গোবিন্দ। কি পাপ করিয়াছি শুনি- 
বেন? আমি আপনার সর্বনাশ করিয়্াছি। 

কৃষচ। আমার সর্বনাশ করিনাছেন? 
কই আমি তনষ্উহইনাই। 

গেবিন্দ। আমি আপনার 
বিবাহ রহিত করিয়াছি। 

কঝ। আমার কন্তার বিবাহ ন 
হুওয়! তাহার কোঠীর কল।-_কল্যাণময়ের 


কন্তার 


কল্যাণময়ী ইচ্ছা আপনার দ্বার পূর্ণ 
হইয়াছে। 
গোখিন্ম। আমি আপনার স্বর্থগতা 


পরীর কুৎসা রটনা করিয়াচি। 
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রুষ্ণ।| কুৎ্লা তাহার কর্ণে পৌছার 
নাই) তিনি যে রাজ্যে বাস করিতেছেন, 
সেখানে নিন্দা *পীছায় লা। এক্ষণে এ 
সকল কথ! ছাড়িয়া, আপনি বলুন, 
আপনার ছুঃখটা কি? 

গোবিম্দ। প্রথঙ্গ ছুংখ, আমি নিরল, 
আমার অন্ের সংশ্থান নাই। আগামী 
কল্য আমি কি খাইব তাহা আমি 
জানি ন!। 

কষ । সহসা আপনার 'খরূপ অসচ্ছল 
হুইবার কারণ কি? | 

গোবিন্দ। আমার বাঠীর পার্থে এক 
খণ্ড জমীতে আমি এক্টি ফলের বাগান 
প্রস্তুত করিয়াছিলাম। জমীট! আমার নছে ) 
প্রসন্ন দাসের । প্রসন্নদাসের মৃতার পর 
তাহার নাবালক পুত্র মাতুলালয়ে বায়! 
বাদ করিতেছিল। তাহার অম্পন্থত 
সময়ে আমি জমীট। হস্তগত করিয়াছিলাম। 
হস্তগত করিয়া, আপনাকে মহালাভবান্‌ 
মনে করিয়াছিল। পনের বৎসর পরে 
প্রসন্ন দাসের পুত্র আপন বাটীতে ফিরিরা 
আসিল। নবীন যুব! আমার নিকট মা'সয়া. 
তাহাদের জমীটা প্রার্থনা করিল। আমি 
বিদ্রপ করিয়া, তাহাকে বাঁটী হুইতে দূর 
করিয়া দরিলাম। সে অনুযুন্তাপার তইয়া 
আদালতের আশ্রর গ্রহণ করিল। আমিও 
মকর্দমা করিব বণিয়া কোমর বীধিলাম। 
স্ত্রীর অলঙ্কার এবং সামান্য লাখেরাজ যাহ! 
হিল, বন্ধক রাধিয়!, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, 
ভাল ভাল উকিল নিঘুক্ত করিলাম। 
ধন্মাধিকরণে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, 'মিথা। 
বলিবার জন্ত সাক্ষীগণকে অর্থের দ্বার! 
বশীভৃত করিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত 
চেষ্টা স্কিল হুইল। মকর্দমায় আমার 
হার হুইল। প্রসন্ন দাসের পুত্রের জমী 
প্রসনন দালের পুত্র পাইণ। খণের জন্ত 
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আমার জীবনোপায় লাখয়াজ জমীগুল 
বিক্রয় হয়! বাইল। এট সমর বিপদের 
উপর মহা! বিপ্দৃ তটিল। আমার জামতা! 
অকালে মুড্্যযুূখ পতিত হটল। কনার 
কলিকাতার বাটী এবং দ্রব্যঞ্জগাত বিক্রয় 
করিয়া কন্তাকে লইয়া বাটী আসিলাম। 
কন্য। তাছাগ সমস্ত টাক!_-পনের হাজার 
টাক1-_-আমার নিকট গচ্ছিত রাখিল। অভা- 
বের সময় মনুষ্য বাহ! করিরা থাকে, আমিও 
তাহাই করিলাম )_ গ্রাসাচ্ছাদনেক জন্য 
গচ্ছিত টাক হইতে ব্যয় করিতে লাগিলাম। 
কয়েক মাস পরে কন্তা আপন অর্থ আমার 
নিকট প্রার্থনা করিল। বলিল, “জামার 
টাক! আমাকে দাও, আমি কোম্পানির 
কাগঞজ্জ কিনিব।* 


কষ্ঝ। আপনিকি করিবেন? 
গোবিন্দ । আমি মাথায় হাত দিয়া 
ব'সয়। পড়িলাম। গচ্ছত টাক! হইতে 


আমি যেকিছু টাক! ব্যয় করিয়াছি, তাহ! 
প্রকাশ হইয়া পড়িল। 

কৃষ। কন্যার টাকা বার করিয়াছেন, 
তাছতে ভয়ের ক্ষার কি? 

গোবিন্দ। আপনি ভুলিয়! বাইতেছন, 
কন্ত।টি আপনার কল্ু। নহে; আমার কন্যা । 
বালাকালে সে বখন পাড়ার অপর কোনও 
কন্তাকে গালি দিতে পাদিত, জনি খন 
কত আনন্দিত হইতান। তখন ত বুঝতে 
পারি নাই যে, পরের মেয়েকে গালাগালি 
দিয়া, লে যে গালাগালিটা। অভ্যাল করিয়া 
বাখিয়ছিপ, তাহ! এখন আমারই উপর 
প্রযুক্ত হইবে। হায়! হায়! মোহ 
থেরে যে জাল বুনি! আপনাকে মহাবু'্ধমান্‌ 
বলি। মনে মনে গৌরব করিয়াছিগাম, 
দেখিতেছি নিগেই এক্ষণে সেই জালে 
জড়িত হী! পড়িয়াছি, একেত সেই রূঢ় 
ভাবিণী কন্ত।) তাহাকে সহজেই তর 


৪৯ 


কাঁতে হয়। তাহার উপর 'ন:ঙ্গ চোরে? 
স্টায় কার্ষা করেখাছিলাম, কাজেই অত্যন্ত 
ভীত হুয়া পড়িলাম। 

কষ্ঝ। তানকে সকল কথা বুঝার 
ঝলিলেই ত হুইত। 

গো'বন্দ। প্রথমে তাহাই চেষ্টা 
করিয়াণছছলাম। কিন্তু আমার গৃহ্িণীটিত 
সেই কন্তারই মাতা; দুই জন মহা রণ 
বাধিয়া গেল ; গাণ।গালি বিদ্যায় কে কম 
বুঝ: গেল না। তাগার পর আমি একট 
বুদ্ধ স্থির করিলাম। কন্যাকে “পিলাম, 
“তোমার যে টাকা আমি গ্রহণ করিমাছ 
তাহার জন্য আমার ভদ্রাসন বাটা তোমাকে 
লেখা পৃড়' ক'রয়! দিব।” বটীলেখা পড়া 
করিয়া দিলাম ; কন্যা শান্ত তল। 

কৃষ্ণ । আপনার এ বন্দোবস্ত উত্তম 
হুইয়াছে। 

গোবিন্দ। অ'গে সকল কথা শুনুন্‌। 
তাচার পর উত্তমত্বের বিচাঁর কিবেন। 

যে দিন বাটা বিক্রয়র কবলা 
আনিয়া কন্যার হস্ত সমর্পণ করিলাম. 
তাহার সাতদিন পরে, প্রসন্ন 'দা:সর পুত্রটা 
টেরি কাটিরা, লম্বা কোচ ছুলাইয়া, চু্ট 
খাটতে খাইতে আমার সম্মুখে আয়া 
উপস্থত হুইল। তাহাকে দোখয়া র'গে 
আমার সর্ধাঙ্গ জপিক়। গেল। মনে হইপ 
কালীঘাঁটের পাঁটার মত তাহাকে গুপ,. 
করিয়া বল দিয়া ফেল। কিন্ত হাতে 
তখন খাড়া ছিল না, এবং তা5। থাকিলেও 


খানা 


এ স্বাতে থাড়! তুলিবার শক্তি ছিল না।, 


ত:ই ছোড়াট! ধাচিয়! গেল। আমার দিকে 
চাহিয়। একটু হাসিয়া বলিল “মহাশয়, 
বাড়িটা! কৰে ছাড়য়! দিবেন? আমি ত 
অখাক! জিজ্ঞাসা কারগাম, বাড়ি 
তোমাকে ছাড়িগা দিব কেন” সে 
জন্লান বদনে উত্তর. করিল,--“চারুশশী 


সাহিতা-বংহ্িত। | 


[১১শ খধ, ১১শ সংখ্যা 





| বেখাপড়া করিয়া ঝাটী অমাকে; দান 
| কারয়াছে 1 হার! 


আকাশের ব্রজ্! 
তোমার প্রগারও এত কঠিন নহে !-_মহথা- 
শন্প আ'ফঙটা আমার (দান; এ যন্ত্রণা 
আর সম কারতে পারিৰ না। 

কৃষ্ণ । আপা পত্বীকে লইয়া, আমার 
বাটীতে আসিব বাস করুন; আমর! যত্ধে 
আপনার সেবা করিব। 

পাঠকগণ! তোমর। 'সাশ্চর্য হঈলেও 
ইহা সত্য যে, গোবিন্দলাপ সমালচ্যুত 
রুষ্চাটুর্য্যের বাঁটাতে আলিয়া সপ'রবারে 
বাস করিয়াছিলেন। এবং কৃষ্চাু ব্য 
মহাশয়ের বাটীতে বাস কালে, গোবিন্দ- 
লালের পরী আত্বকার চিবুক ধরিয়৷ এক দন 
বলিয়াছ:লন, “মা, কামরা ত জানিতাম 
না যে, তুমি মানুযী নহ।” 

কিন্তু কৃষ্ণটাটুর্য্যে মহাশয় দেখিলেন 
যে, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কালাদছে বান 
কণা একান্ত অসম্ভব ।--চারুশশীর নিলজ্জ- 
তার আঘাত অতান্ত অসহা *ইয়া উঠিয়াছিল। 
অত এব. নাড়িচ। গ্রামে গদাধরের কম্মচারি- 
রূপে তাহাকে বাপম্তন দিবার অন্ত 
অনুরোধ কারক, তিনি উমাকালীকে এক- 
খানি পর লিবিয়াছিলেন। পত্র পাইয়! 
কর্তৃবা-নিদ্ধীরণঞচজন্ত উমাকালী গদাধ4কে 
আহ্বান করিয়াছল কিন্তু উমাকালী 
গোবিন্দ সুখোপাপাধ।াফের কথা গদাধরকে 
বালয়: যাইন্ডে পারেন নাই। 

৪৬ 

ডাক্তারের কৃষ্ণ চাটুর্যে মহ্াশয়কে 
বলিয়। 'দিয়াছিলেন যে, চক্ষের উপকারের 
জন্য প্রত্যহ কিছুকাল তাহ'র জলপথে 
ভ্রমণ কর! আবশ্তক।--জল-বায়ুর শৈত্যে 
স্টাহার চক্ষে ন্গিগ্ধতা সম্পাদন করিবে। 
তদমুষায়ী প্রতাহছ দিবাবসানকালে তিনি 


নৌকার আগ্োহণ করয়। গঙ্গাবক্ষে ইতত্ততঃ, 


্ 


. ফান্ন, ১৩১৭ ] 





বিচরণ করিতেন । কখনও তাহার বাক।- 
লাপের সঙ্গিনীকবপে, তিনি জলত্রমণ কালে 
প্রিয়তম কন্ত। অস্বিকাকে সম্গে লইঞন। 

একদিন অংম্বকাকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া তিনি জলভ্রমণ জন্ত বাহির হুইয়া- 
ছিলেন। পুর্বদিন স্যন্ধাকাল হইতে 
আরস্ভ করিয়! সেই দিন প্রভাত পর্যান্ত 
অজস্র বৃষ্টিপাত হওয়ায়) বিকালে গগার জল 
অতান্ত কর্দমান্ত হইয়াছিল; কর্দমান্ত 
জলে মহাবেগে ম্বোতে বকিতেছিল। 
নৌকার পাটা*'নের উপর বিস্তৃত ক্ষুদ্র 
গালিচায় পিতার পাব উপবেশন করিয়া 
অন্বকা জলের আ্োঙলীলা অবলোকন 
করিতেছিল। সে মানবজীবনের সছিত এই 
জল-আ্োতের উপমা মনোমধ্যে কল্পন। 
ক্রতেছিল। আমা'দরও জীবন পৃথিবীর 
ধুলি-কর্দম সর্বাঙ্গ অন্ুলেপন করিয়া, এই 
সমল জলরাশির নায় মছামরণের দিকে 
এমনই তীব্রবগে ছুটিয়াছে। হুর্যোর 
তাপে জলরাশি শু হয়; তখন কর্দমাদ 
ত্যাগ করিয়া, তাহ] বাম্পরূপে আকাশে 
উঠে) আমরাও বুঝি তগন্তার তাপেঞ্চা থি- 
বীর ক্রেদত্যাগ করিয়া উর্ধে উঠিতে 
পারিব। 

গঙ্গার চঞ্চল বিস্তৃত বক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে আশ্বক1 সহস!' চম্কাইয়া 
উঠিল। তাহার বোধ হল, দূরে অ্রোত 
মধো জীবন সঙ্ক'ট পড়ূয়া কে যেন হস্ত 
সঞ্চালন করিতেছে । বহুদনের পৃর্বের 
কথ। তাহার ল্মরণ পথে উত্দত হইল। 
তাহার গদাধর একাঁদন এমনই বিপদে 
পাড়য়াহিল। করুণার তাহার সমস্ত হদক্স 
আন্দোলিত হইয়া উঠিণ। সে তাহার 
পিতাকে বলিঞ্, “বাবা, দুরে চাহিয়া দেখ, 
কে যেন আোত মধ্যে পড়িয়া, সাহায্য 
পাইবার জন হত্ত সঞ্চলন করিঙেছে) 


মান্দ!। 


৪৯১ 


পপি 


এদিকে মস্বর নৌক] চালন! করিবার জন্ত 
নাবিকগণকে আদেশ দাও ।” 

রুষণ চাটুধ্যে মহাশয়ের আদেশ পাই! 
নাবিকেরা প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালন! 
করিল। তরা সন্কটাপত্রের অনুসন্ধানে 
তীরের ন্যায় ছুটিল। 

কষঃ চাটুর্যো ললাটে হস্তার্পণ করিস! 
আপন মনে বণপিতে লাগিলেন, “আজ 
কি বার ?--শনিবার। গদাধয়ের পত্র 
পাইয়্াছিলাম সোমবারে। সে পত্র সে 
রবিবারে লিয়া।ছল। পিখিয়্াছিল যে 
পরদিন সে নাড়িচা আগমন করিবে। 
তাভা হইলে, দে সোমবারেই নাড়িচা 
আগমন করিয়াছিল । পাঁচ দিন নাড়িচায় 
থাকিরা আগ্চ শনিবারে তা'র কলিকাতা! 
ফিরিবার  কথা। সর্বনাশ! বুঝিনা 
তাহারঈ কোন বিপদূ ঘটিল।” কৃক্ণচাট্টু'্যয 
মহাশয় দাড়াইয়া উঠিলেন। নাবিকগণক্ষে 
সম্বোধন ক'রয়! কহিলেন, “চালাও ; ০।লাও, 
আরও গোর নৌকা! চালাও?) আজ 
গঙ্গাধরের করিকাতাঁ ফিরিবার কথ। ছিল, 
বুঝি বা তাহারই কোনও বিপদ্‌ ঘটয়াছে। 
জানি না, বুঝি তাহারই বিপদ জাশঙ্কায় 
আমার হৃদয় ব্যাকুল হুইয়া উঠিয়াছে।» 

পিঠার বাকা শুনিয়।, অস্থিকার প্রাণ 
ওষ্ঠে আমিল। সে বুঝতে পারিলন মা! কি 
একট! মহাভাবে তানার হৃদয় বিহ্বল 
হইয়া পড়িল । এক দিকে গদাধরের বিপদ্‌ 
অনুমান করিয়া হর মধো মহ] 
অবপল্পতার (আত বহিতেছিল ) অন্যদিকে * 
গদাধরের জীবনোদ্ধার করিবার সম্ভাবনার 
একট। মহা! উৎসাহের শ্রোত প্রবাহিত 
হুইতেছিল। ছুইটা বিভিন্ন ভাব-তর'জর 
মণ্যে তাহার হাদ.টা, বাত্যান্দোলিত অতসী- 
পুণের সার ফীঁলিতেছিল। এবং তাহাকে 
নিতান্ত কাতর করিয়! তুপিয়াছিল। 


৪৯২ 


তাছার হারের সমস্ত কাতরতা, তাহার 
বিশাল এবং করুণ চক্ষু ছুইটির মধ্যে 
নিছিত করিয়া, সে নির্ণিমেষ লোচনে জল 
প্রবাহ মধো পূর্ব দৃষ্ট স্থানের দিকে 
চাহিয়াছিপ। গ্রতি মুহূর্তে নৌকাখানি 
লেই স্থানের নিকটবর্তী হইতেছিল। জগ 
জনার্দন। তোমায় কৃপায় আর কয়েক 
মুহূর্ত মধো তাহার গদাধর়ের জীবন রঙ্গ! 
হুইযে। 

কিন্ত, না। নৌক| নিকটবর্তী হইতে 
না হইতে যে দ্রব)ট। জলের উপর সঞ্চালিত 
হইভেছিল, তাহ! অশ্রোত মধ্যে অন্তর্ঠিত 
হইল। মাধিগণ চিৎকার করিয়। উঠিল। 
কছিল, “আর উপায় নাই, আ্োত অত্যন্ত 
প্রথর। এ প্রথর শোত মধো আর তাহার 
সন্ধান পাওয়া যাইবে না।” মাঝিদিগের 
কথা গুনিয়! কুষ্ঃ চাটুর্ধ্যে মহাশয়ের 
হাদয়স্পদন খামিয্।া গেল। তিনি 
ক্গীণকঠে ভাকিলেন,.« এঘ্িক1?” 

তাহার আহ্বান অন্বিকার কর্ণে প্রবেশ 
করিবার আগে, অদ্বিক] জলে বম্প প্রদান 
করিয়ছিল। অত্বিকার সন্তরণ পারদর্শিত। 
সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া, লাবিকগণ 
ভীতিবিচলিত _্ৃদক়ে তাহা:ক ধরিবার 
জন্ত উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ চাটুর্ষো মহাশয় 
তাহার্দিগকে লিষেধ করিলেন; কহিলেন, 
“আমার কন্তা সম্তরণ-বিদ্যা উত্তমরূপে 
শিক্ষা করিয়াছে; তোমাদিগের কোনও 
চিন্তা নাই। তগাপি তোমর] নৌকাটা 
উহার নিকটবর্তী রাখিও।” নাবিকেরা 
'ভাহাই করিল। 


সাহিত্য-মংহিতা।  [১১শ খধ, ১১শ সংখ্যা? 


যেছ্ছানে গদাঁধর নিমজ্জিত হইয়াছিল 
বলিয়! লে অনুমান করিঘ্লাছিল, অতি দ্রুত 
বেগে সেই স্থানে অগত| হইয়া) অন্ধিক| 
তাহার গ্রাণাধিক প্রাণের অনুঃন্ধন জন্য জল 
মধ্যে গ্রবেশ করিল। জবমধ্যে কোথাও 
তাহার অন্কুসঙ্গান ন| পাইয়া, নিশ্ব।স গ্রহণ 
অন্ত সে জলের বাছিরে মাথা তুলিল। 
একটা বৃহ্দদাকার কাঠ খণ্ড গ্রবল আত 
ত্গে খভুভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। 
অন্বিক1 জলের বাহিরে মস্তক উত্তোলন 
করিবা মাত্র, তাহা, 'সেই, বৃহৎ কাঠের 
এক প্রান্ত দ্বার! প্রচণ্ড বেগে গ্রহত হইল। 
মন্তকে নিদাকণ আঘাত প্রাণ্ত হইয়া, 
অদ্বিকার সংজ্ঞা বিুপ্ব হইল। স্বর্ণকমল 
জন্মের মত জলে ডুবিল। বিধাতার লাখত 
ভাগ্যলিপি সফল হইল 
বৃদ্ধ, মহান্তানী কৃষ্ণ চাটাধ্য মহাশর 
আপন বিরলপন্ক;, কেশরাশি সবলে মুষ্তি 
মধ্যে গ্রহণ করিয়া, হাহাকার রবে ক্রনদন 
করিয়া উঠলেন। নাবিকের নৌকা 
লইয়া, রঙ্জু লইয়া, জলে নামিয় ডুবিয়া, 
নানার্ষপ অন্ুপন্ধান করিল, কিন্তু পঙ্কিল 
জল মধো সে পন্কজিনীর আর দেখ! পাওয়! 
গেল না।- গঞ্গার তরণ, তরঙ্গিত অঞ্চল 
মধ্যে, সে কোথায় লুকাইল কে জ্নৈ? 
তুমি গঙ্গা! তু'ম কত পুজার পুষ্প ণাপন 
বক্ষে গ্রহণ করিয়!ছ, কিন্ত.আজ যে পুষ্পটি 
তোমার বক্ষে স্বান লাভ করিল তাহা অতি 
পবিজআ1--অপার্থব! ! 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীননোযোহন চট্টোপাধ্যায়। 


ধনুর্বেদ। 


সাম, খক্‌, যু; ও অধর্ববোদর, কথা 
সকলেই জানেন। খকৃ্বা অধর্ববেদের 
উপাঙ্গ আযুবেদের :সত্বাও কাহারও 
অপরিজ্ঞত নহে। কিন্ত ইহা [ভন্নও 
আমাদিগের দেশে গান্ধবর্বেদ ও ধন্ছবেদ 
নামে আরও দুইখান বেদ ছিল। গান্ধবর্ধবেদে 
সঙ্গীত ও ধনুবেদে অস্ত্রণন্ত্রদির বিষয় বিবৃত। 
এই ধনুবর্দবিষয়ে উত্তরকুরুবাসী নুরজ্যে্ট 
্রক্ধ!, মহর্ষি ভার্গব, দেবরাজ ইন্দ্র ও চ্ঠুঃ- 
বষ্টি কলায় পূর্ণাভিদ্র জগঘন্দ্য শৃলপাণিও 
ভিন্ন ভিন্ন সংহ্তার প্রণয়ন করেন, কিন্তু 
তৎসমুদয় এখন হয় মহাকালের কুক্ষিগত, 
নভুব! কোথায় কোন্‌ গিরিগুহায় লোৌক- 
লোচনের অবিষর়ীভূত:। হইয়া পড়িয়া রহি- 
য়'ছে ও কীটগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। 
আমরা এই প্রবন্ধে শিবান্তেবাসী মহর্ষি 
বশিষ্ঠগ্রণীত ধন্ুবেদের কথা বলিব, 
ইহাতে ধন্ুবেদের 'অধাপক ও শিষ্য কে 
হইতে পারিবে, ভারতীয় আর্ধাগণের কত 


কোন এক সময়ে বিজয়েচ্ছু রাজ 
বিশ্বামির আপনার গুরু মহর্ধি বশিষ্ঠের 
নিকট যাইয়া প্রণামপুর্ঘক কহিলেন, 
হে ভগবন্‌ আমি দুষ্টশক্রগণের বিনাশের 
নিমিত্ত আপনার নিকট ধন্থবিদ্য। শিক্ষা 
করিতে অভিলাধী। জ্ামি দৃঁ়চেতাঃ 
আমাকে শিক্ষা দান করিলে তাহ! বিফল 
হইবে না। মহর্ষি ও ব্রঙ্গর্ধিগণের শ্রেষ্ঠ 
বশিষ্ঠ বলিলেন হে রাজন্! ভগবান্‌ 
দদাশিব যোগ্ধকুলধুরন্ধর পরগুরামকে য়ে 
সরহস্য ধঙবেদের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন 
আমি গো; ব্রাঙ্ষণ, সাধু ও বেদরক্ষায় 
নিমিত্ত সেই ধন্ুবিদ্যাই তোমাকে শিখাইব। 
এই ধন্থবে দসংহিত| বজুবেদ ও অগববেদ 
তুল্য মর্য্যাদাভাক্‌। 
তত্র চতুষ্টরপাদাত্মকে। ধনবেদঃ ফস প্রথমে 
ূ পাদে দীক্ষাগ্রক1রঃ, দ্বিতীয়ে সংগ্রহঃ ভৃতীয়ে 
[ সিদ্ধ গ্রয়োগঃ। চতুর্থে প্রয়োগ বিষয়ঃ ॥২ 

ধনুবেদ চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম 


প্রকার অস্ত্র ও শ্্র ছিল, রাজ1 কি প্রকারে | অংশে দীক্ষা বাঁ উপদেশ,:'ছ্বিতীয় অংশে 


ধনুঃ, বাণ ও নাজিক শতনী গতৃস্তি আগে 


| অভ্যাল করার ধিধি, তৃতীয় অংশে অস্ত্রশস্ত্র 


যস্্সাধীধো আপনার রাজ্য ওতুর্গ রক্ষা | 'নক্ষপবিধি ও চতুর্থতাগে অস্্রন্ধানবিধি 


করিতেন, তাক! সবিস্তার বর্ণিত আছে। 
ইহার গ্রারস্তে লিখিত রহিয়াছে__ 


[ বিবৃত । 


ধনুবেদে গুরুবি্ঃ প্রোভে। ব্ন্থয়সা চ। 


অধৈকদা বিজিগীধুবিশ্বামিত্রো রাজর্ষি | যুদ্ধ ধিকরিঃ শুরা দ্বযং ব্যাপাদিশিক্ষযা।৩ 


গুরুং বশিষ্ঠমূ অভ্যুপেতা প্রণম] উবাচ-_ 
রহ ভগবন্‌ ধনুধিদ্যাং শ্রোত্রিয়ায় দৃঢ় 
চেতসে শিষ্যায় ছুষ্টপক্রবিনাশায় চ। তযু- 
বাচ মহর্ধিবন্ষর্প্রবরে! বশিষ্ঠঃ শৃণু ভো 
রাঁজন্‌ বিশ্বামিত্র যঃং সরহস্যধনুবিদ্যাং 'ভগ-, 
বান্‌ সদাশিবঃ পরশুরামায় উবাচ তামেব 
সরহল]াং বচদি তে হছিতায় গোত্রাক্ষণ 
সাধুবেদরক্ষণায় চ বভুবেদার্বসঙ্ষিতাং 
সংহিতাম্‌। 


শান্তকারেরা ব্রাঙ্ষণকেই ধনুবে দের 
অধ্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
আপতকাল ভিন্ন তাথার যুদ্ধাধিকার প্রদত্ত 
হর নাই। কেবল ক্ষতঅিয় ও বৈশ্যগণহ 
একমাত্র যুদ্ধাধিকারী। শূদ্রগণ শুদ্ধ মৃগদ্ধা 
নিষিত্ত ধনুবেদ শিক্ষা করিতে জধিকারী, 
হইবে। ধন্থবেদশিক্ষায় গরয়োজন কি? 
ুটদন্থ্যাচৌরাদিভযঃ লাধুদক্ষণং ধর্ম; 
গ্রজাপঞিনং চ ধনুবেন্ত এয়োজনম 1 


৪৯৪ 





হষ্ট লোক, দস্থা ও তস্করগ্রভৃতি হইতে 
সাধুগণকে রক্ষা কর! ও ধর্মতঃ গ্রজাপালন 
নিমিত্ত ধনুবেদের প্রয়োজন। 
একোহপি বঞ্জ নগরে 
গ্রসিত্বঃ স্তাৎ ধনুর্ধরঃ। 
ততো যাস্ত্যরয়ো দুরাৎ 
মৃগাঃ সিংহগৃছাদিব ॥৬ 
যদি কোন নগরে একজনও গুসিদ্ধ 
ধনুদ্ধর থাকে, তাহা হইলে যে প্রকার লোক 
সকল সিংঙ্গের বাসস্থানের দুর দিয়া গমন 
করে, হদ্রপ শক্রগণ উক্ত নগরের দূর দিয়া 
গমন করিয়া থাকে, মে নগরে আর প্রবেশ 
করিতে সাহসী হয় না। 
চতুবিধ মায়ুধম্। সুকম্‌, অমুক্তং, 
মুক্ামুক্তং ন্ত্যুক্তধ।৪ 
আযুধ চারি এ্রক র- মুক্ত, অমুক, 
মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত । যাহ! তস্তদ্বারা শত্রর 
প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, সেই আযুধের 
মম অন্ত্র। যেমন চাকা, বোম! প্রভৃতি । 
আর যাহার অন্তাংশ ঃহাতে থাকে, একাংশ 
শত্রদেহে পাতিত হয়, তাহার নাম অমুক 
আমুধ বা শন্ত্র। যেমন খড়ারুপাণাদি। 
আর বর্শা, বন্পম, স্ূলফি (সর্কি) ও গদা 
প্রস্তুতির নাষ মুক্তামুস্ত আফুধ। আর যে 
-সকল অস্ত্র যস্ত্রসাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়! থাকে 
উহাদের নাম যন্ত্রমুক্ত আতুধ। ধ্েবেমন 
তির-গোলা-গুলি প্রড়ৃতি । 
এই তির, গোল! ও গুলিনিক্ষেপক 
যন্ত্রের নামই যথাক্রমে ধন্ুঃ) কামান ও 
বন্দুক । আমাদিগের দেশে কি কামান ও 
বর্ধক ছিল? তাহা হইলে বশিষ্ঠ কেন 
ঝলিলেন-- 
-খনুশ্চক্রং চ কুস্তং চ খড়াধ ক্ষুরিকা গদ] | 
সগ্ুডমং বাহযুদ্ধং স্তাৎ এবং যুদ্ধানি সপ্তধা ॥৯ 
ধনু, চক্র, কুস্ত (কোচ), খড়া, ছোরা, 
গন! (লাঠী) ও বাহযুদ্ধ, যুদ্ধ সদয় এই 
সাত প্রকার। | | 


সাছিতা-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ১১শ পাখা । 





ই। যুদ্ধ সাধারণতঃ এই সাত এ্রকারই 
বটে, কিন্ত আমাদিগের দেশে পূর্বে কামান 
ও বন্দুক এবং কামানবন্দুকের যুদ্ধও ছিল, 
কিন্তু উহা? অতি লোকক্ষয়কর বলিয়া ধর্ম গ্রাণ 
মন্থাদি খষির! উহার ব্যবহার করিতে নিষেধ 
করিয়! গিয়াছেন। 

ন কুটে রাষুইধ সু্ঠাৎ যুধ্যমানো রণে রি পুন্‌ 
ন কণিতি অপি দিক্ধৈ নাগ্রজলিততেজনৈঃ ॥ 
৯*-০অ 
মন্থ বণিতেছেন, যোদ্ধগণ কখন ক্‌ট 
আয়ুধ, অর্থাৎ বহিঃকান্টময় অস্তপুপুশন্থ 
অস্ত্র অব! বিষাক্ত শর, বিষাক্ত গুলি, কিংব। 
আগ্গেয়ান্ত্র (কামান বন্দুক) বাবার বৰি- 
বেন ন। উক্তঞ্চ শ্রীমত! শুক্রাচার্য্যেণ__ 
নালকাস্ত্রণ ততযুদ্ধং মহাহ্রানকরং রিপোঃ। 
৩৩৬--৪ অ-৭প্র 
সেহেতু নালিকান্তরদ্রারা যে হদ্ধ কর! 
হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের মহাহান হইয়! 
থাকে । উহা! পরমার্থতঃ ধর্মরমৃদ্ধ বা বীরত্ব- 
মূলক কার্য নহে। এইজনাই ন্যায়পয়াযণ 
ভারতীয় খধষিগণ এ সকল অস্ত্রের ব্যবহার 
পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করেন। 

এখকন ত মনু বা শুক্রাচাগ্য কামান ব 
বন্দুকের কথা বলিলেন না? কামান শ্রেচ্ছ 
শব্ধ ও বন্দুক যাবনিক শব) এ সকল অস্ত্র 
শ্লেচ্ছ ও ষবনগণকর্তৃক সমুস্তাবিত, এ সকল 
বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্রশস্ত্র কখনই আমাদিগের 
ছিল না। না এ কথ! কখনই সতা ও সঙ্গত 
নহে। মনু যে অগ্নিঅলিততেজন কণীর 
উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই কামান এবং 
শুক্রাচার্যের নালিকান্ত্রই কামানবন্দুক। 
ও কঞ্চ শুক্রাচার্ষে। প__. 
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহুৎক্ষুদ্রবিভেদ ত:। 

১৯৫--এ 

নালিকান্ত্র ছুই গ্রকার-_বৃহম্ীলিক ও 

ক্ুদ্রনালিক | এই বৃহরালিক অনস্তরই কামান 


ফান্কন; ১৩১৭ ] 
গ-ক্ষুত্র নালিফাস্্ই বন্দুক। উল্তঞ্চ 
তির্যগৃর্ধচ্ছিত্রমূলং নালং পঞ্চবিতব্তিকং। 
মূলাগ্রয়োল ক্ষ্যতেদিতিলবিন্দুযুতং সদা 1১৯৬ 
বন্তাথাতাগিকৃৎ গ্রাবখগুধৃকৃ'কর্ণসূলকং। 
জুকাষ্ঠোপা্গবুরঞ্চ মধ্যাঙ্কুলবিলাস্তরমূ ॥১৯৭ 
্বান্তেইগ্রিচর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দু়ং। 
লঘু-নালিক মপ্যেতৎ প্রধাধ্যং পন্ধিসাদিভিঃ॥ 
১৯৮ 
যে আধুধেয নালের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত, 
যাহার গোড়ার ছিদ্র আছে ও গোড়া হইতে 
উপরের দিক্‌ পর্যাস্ত ভিতরট! ছিদ্রময় বা 
ফাঁপা, লক্ষ্য ঠিক করিবার নিমিত্ত যে নালেয় 
অগ্রগাগ ও গোড়ায় ছুইটি তিলবেন্দু বা মাছি 
থাকে, যে নালের উপাঙ্গ উত্তম কাঠ 
নির্মিত, নলের ছিদ্র মধ্যমাঙ্গুলিপরিমিত 
যাহাতে লৌহময় কাণ ও আঘাতে অগ্নি 
নিঃস্যত হয় এখন প্রস্তরধণ্ড ও বারদ 
গাদানের শল! থাকে, তাহ!রই নাম লঘু 
নালিক বা বন্দুক। ইহা পদাতিক ও অস্থা- 
রোহিসৈগ্তগণধার্ধা। ইছার বন্দুক নাম 
হইল কি কারণে? উত্তঞ্চ গ্রীমতা মহর্ষি- 
বশিষ্ঠেন_-বাণভঙ্গ করাবর্তকাষ্ঠচ্ছেদনমেব চ। 
বিদ্দুকং গোলকবুগং যোবেত্তি স জন্ুটভবেৎ॥ 
৫২ ধনুর্বেদ সংহিতা _৫১পৃষ্ঠা 
গুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন ক্ষুদ্রনালিকান্ত্রের 
আগায় ও গোড়ায় ছুইটী তিলবিন্ু থাকে। 
ৰশিষ্ঠও বলিতেছেন যে--নালিকান্ত্রে হচ্টা 
গেল বিন্দুক থাকে। এই বিন্দুক থাকে 
বলিয়াই তবান্‌ নালিকাস্ত্র *বন্দুক” নামের 
বিষয়ীভূত হইয়াছে । বশিষ্ঠ বপিতেছেন যে-_ 
নালীক1 লঘবে। বাণ! নলযস্ত্রেদ নোদিতাঃ। 
অত্যুচ্চদূরপাতেযু ছর্গযুদ্ধেযু তে মতাঃ॥ ৭৪ 
.-২৭পৃ 
এই নালিকান্ত্রের বাণ বা গুলি অতীব 
ক্রুতগামী, ইহা! নলবন্্ের হার! প্রক্ষিপ্ত কৃইয়। 
থাফে। তি উদ্চস্থান ঝা! অভিদুরে যেখানে 


 ধন্গুবেরেদ | 


৪৯৫ 


তির বা কপাণাদি কার্ধাকর হয় না, তথায় ও 
ছর্গষুদ্ধে এই নালিকাস্ত্র প্রশস্ত । শুক্রাচার্যয 
তৎপরই বলিতেছেন যে-_ 
ধা যথা তু ত্বকৃলারং বাস্থলব্লান্তরং। 
যথা দীর্ঘং বৃহরালং দূরভেদি তথা তথা ॥১৯ 
৪জঅ। ণপ্রকরণ 
যে প্রকার বংশখগের ভিতর ফাপ! 
নাপিকান্ত্রের, নলও তদ্রুপ ফাঁপা। উহ! 
বঠ লম্বা ও উবার গুলি বত বড় হইবে, উহা 
ততই দুরতেদ। হটতে পারিবে।. 
মূ্গকীনভ্রমাৎ লক্ষ্যসমণন্ধানভাঙ্জি বৎ। 
বৃহল্লাণি কসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুপ্রবিবর্জিতং। . 
প্রবাহং শকটাদৈতস্ত সুযুদ্ধং বিজরগ্রদম্‌ ॥ 
২০০ 
আর যেনলের মূলে একটা কীল ব৷ 
খিল আছে, যাহ! ঘুরাইয়া দিলে লক্ষ্যে 
গোলকপাত হয়, যাহার কাঠের বাট নাই, 
নালও অনেক বড় ও পোকে বাহ! শকট 
প্রস্থৃতিতে উঠাইন্! এক স্থানহুইতে স্থানা- 
স্তরে লইয়। যায, তাহারই নাম বৃহন্নালিক 
বা কামান। ইহার যুদ্ধই উত্তম যুদ্ধ ও 
তাহ।তে জয়লাভও অশশ্রস্তাবী। 
ইহারই গোষ্ঠীর কাণ থাকে বলির! 
ইহার নামাপ্তর কর্ণী ব! কর্ণকাবতী। উত্ত 
কর্মী শব্দ অপভষ্ট হইয়া! গন্মি ও ৫৩০ এবং 
কর্ণকাঁবভী শব্ধ অপত্রংশে কনা হইয়! লাটি 
নের ০৪119 শব বুযুৎংপাদিত হয়,পরে তাহাই 
ফরালী ভাষার 09197 ও ইংরা জীতাবার 
081)001 গড়াইয়। দিস্াছে। আমরা আবার 
সেই ঘরের নাতী 0৭77909কে কামান 
বানাইপ। লঃয়।ছি। উল্তঞ্চ কৃষ্ণযন্তুবি--* 
এষা বৈ হুক্মী কর্ণকাবতী এতর় হ ল্ম 
বৈ দেবা অন্থরাণাং শততর্ছান্‌ তৃংহস্তি । ৩৮ 
এই যে নুম্মী, ইহা কর্ণবিশি্ট। দেবতার। 
ইহাত্ার! অন্থরদিগের শত শত যোদ্ধাকে 
বিনষ্ট করিদীছিলেন। 


৪৯৬: 


আচ্ছা এই কর্ণকাধতীর আবার সী 
মাম হইল কেন? খকৃবেদে বঙ্জ বা 
কামানকে শর্ও বলিয়াছেন। উক্ত শর্শ 
শবই অপত্রংশে সুমী হইয়াছে। উহার 
অর্থও বন্ধু, ব কামান। 
বপ্ত বৎ পুরঃ শর্শ শারদীঃ 
ঘর্ড, ছন্‌ দাসী: ১০।২০ন। ৬ম 
তত সারণভাব্যং যত যন্মাৎ কারণাৎ 
হে ইন্ত ত্বং শাযদীঃ শরন়ার়ঃ অসুরন্ত সপ্ত 
পুরঃ পুরীঃ শর্দ শর্দণা বজেণ দর্ত, বিদারিত 
বান্‌। 
“যদ্দি কর্ণী, কর্ণকাবতী' ুম্মী, শরম ও বজ 
প্রভৃতি লৌহ্‌ময় কামানই হয়, তাহ! হইলে 
কেন অমরাদি বিছ্যুৎপাতকে বজ্পাত 


প্রভৃতি বলিলেন? খগবেদ বলিতেছেন_ . 


দধে হস্তয়ে। বঞ্জ মায়সম্। 
| ৪- ৮১ স্থু--১ম 
ইন্জর হই হন্তে লৌহনির্সিত বজ ধারণ 
করিয়া থাকেন। যাহা লোহনির্দিত ও 
হুস্তধারণযোগা. তাহা বিছবাৎ হইতে পারে 
না। ইহা! পৌর1ণিক ভ্রান্তি। তথাছি_- 
পব্যা রথানাম্‌ অদ্রিং ভিন্দস্তি ওজস|। 
৯-:৫২শ--৫ম 
ইন্ত্র বখবাহিত পবি বা বজ্ত্বার! বল 
ক্রমে পর্বত সকল ভেদ করিয়। থাকেন! 
আমরা! বাহুল্যবাধে অধিক প্রমাণের 
সমাহার করিলাম না। এই ছুইটী মন্ত্র 
স্বারাই জবান! যাইতেছে যে ইন্দ্রের ধজ, 
লৌহমন্.. ছিল, উহান্ন একটা হৃতস্তধার্য। 
অন্তটা" রথবাহ্য। তাই শুক্রাচার্যা ক্ষুদ্র 
নালিক ও শকটবাহ্‌ বৃহন্নালিকের বর্ণনা 
করিয়া! গিয়াছেন। ইহা বেদমূলক, সুতরাং 
সাহারা গুক্রনীতির এই বর্ণনাসমুকে নাধু- 
নিক মনে করেন, তাহারা কত দূর শ্বদেশ- 
জোহী, তাহ! প্রবীণের! ভাবিয়া দেখিবেন। 
আচ্ছা তবে কেন অযরার বের 


সাহ্জি- সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 


নাম নশতকো্িৎ বনিক নির্দেশ করিলেন 
ই! বেদে বজ্ধের নাম শতপব? ও শতদীও]| 
রহ্য়াছে। শতপর্বার অর্থ_-এক -শঙ পাব 
বিখিষ্ট,ম্জরাং উদ! বিদ্যুৎ হইতে পারে ন!। 
আবার “শতকোটি” বিশেষণন্বারাও এমন 
কিছু বুঝিতে হইৰে ন! যে উ্ এক শত 
প্রাস্তবিশি্ট কিমাকার কিছুত পদার্থ যাহা 
কামানহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! 

ই! শতকোটিশবের অর্থ--“শত ধার 
বিশিষ্ট”, হইলে তাহ! কামানের অববোধক 
হইতে পারে না। কিন্তু বস্ততঃ শতকোটি 
শবের অর্থ শতধারবিশিষ্ট মছে। এ বিষয় 
শবনার প্রভৃতি অভিধান ভ্রান্তির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। শব্ধ কল্পদ্রম বলিতেছেন -. 

শতং কোটরঃ অগ্রাঃ শিখ! যসা 

বজম্--ইত্যমরঃ | 
আমরা এই ব্যাধ্যাও সত্যগঞ্ধি বলিন্না 
গ্রহণ করিতে পারি না। পগ্ডিতের! বজ্জকে 
বিদ্যুৎ গাবিয়া এই বিরুতার্ধের উদ্বনন 
করিয়াছেন। টীকাকার রতুনাথচক্রবর্তীও 
বপিতেছেন যে-_ 
শতং কোটয়ে ধার! যন্ত 

ইছাঞ আমরা ঠিক বলিয়া মলে 
করিতে অনমর্থ। ফশতঃ এই কোটি শবের 
অর্থ এখানে ধার ঝ! প্রান্ত নহে। ইহার 
অর্থ দাহ বা দাহনকারী কিংবা ছেদনকারী। 

শ্তং কোটর়তে দহতীতি 
(কুট দাছে ) ছিনত্তি বা 
(কুট ছেদনে ) শতকোটিঃ। 

যাহার প্রহারে শত শত লোক মরিয়া 
যান, তাহার নামই শতকোটি। তাই বজের 
নামান্তর “শতসী”। 

শতংহস্তীতি শত্বী। 

বে শতকে বধ করে। বেদও একারণে 

বুকে শতম্ষী বলির! নির্দেখ করিয়া 


. গিয়াছেন। ঘদাহ ক্ৃ্ণবজুঃ-- 


থান, ১৩১৭ ] 


” যঙ্গমেব এত্চ্ছতদীং বজসা,না 
ভ্রাতৃব্যায় প্রতি । ৩৯পৃ। 
দেববজমানগণ শতঙ্গী বা বজরার 
আপনাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাত্গণ অর্থাৎ 
টদত্যদানবদ্দিগতক প্রথার করিয়া থাকেন। 
আচ্ছা তবে কেন্‌ মধামহোপাধ্যায় বিজয় 
রক্ষিত বলিতেছেন যে__ 
ইয়ং কণ্টকল্গংচ্ছন্ল। শতন্্রী ভবতি শিল1। 
বে গ্রস্তরখণ্ডে বহু লৌহকণ্টক প্রোথিত 
থাকে, তাহারই ন|ম শতসী। 
হা তিনি এইরূপ বপরিক্মাছেন বটে, কিন্ত 
তাহার এ উক্তি বেদবিকুদ্ধ হঈতেছে। মহুষি 
বশিষ্ঠ তাহার ধন্র্বেদেও বলিতেছেন যে -__ 
সিংহাসনস্ত রক্ষ্থং শতদ্্ীং স্থাপয়েৎ গ:ঢ়। 
স্জকং বহুপং তত্র স্থাপ্যঞ্চ বহু ধীমতা॥ 
৭৫--২৭পৃ 
রাঙা আপনার সিংহাসনরক্ষায় জন্য 
ছুর্গে শতদী স্থাপন করিনেন। আর বুদ্ধি- 
মানের! তথায় অনেক বারুদ ও গোলা 


ভারতী-মস্গল কার্য । 


নগ 


গুলিও রাখিবেন। রামায়ণ ও মহথাভ।রভ+ 
বহুস্থানে এই শতুসী বা কামানের কথ! 
রহিস্বাছে। তথাছি-_.. 
উচ্চাস্ট্রালধবজবততীং শতদ্বীখতসন্থুগাং 1১১ 
দর্গগ্ভীরপরিথাং হূর্গামন্যে্রাসদাম্‌ ১৩-৫ 
বেশ বুঝ! গেল যে অযোধ্যা পরিখাপরি- 
বেষ্টিত ছুরাক্রম্য দু্গদবারা রক্ষিত দিল 
ছুর্গের উপর শত শত শহ্ী বা কামান 
পাতা থাকিত। , 
তবে আমাদ্িগের এ সকল কামান 
বন্দুক বাইয়া] কেবল তির ও ধনুক খাকিল 
কেন? যেহেতু উহ! বড়ই নরদ্ত্যামূলক 
তাই ধর্্প্রাণ ভারতীয় আর্ধ্যগণ উতার 
পরিহার করিয়া শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 
অক্রোধনাঃ শৌচপতঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ। 
স্স্তশন্ত্র। মহা: গাঃ পিতরঃ পৃর্বদেনতাঃ ॥ মনু 
শউমেশচন্ত গুধ বিহ্যার়ছ। 


ভাব্লতী-মঙ্গল কাব্য 1 


(পূর্ব গ্রকাশিতের পর )। 


পয়ার। 


শঙ্খচূড় ইন্্র হৈয়! বপিল আদনে। 
সোম হুর্ধ্য অগি জল, হৈল দৈত্যগণে ॥ 
মাস পক্ষ অহে।রাত্র অয়ন বখসর। 
খতু আদি করি সব হৈল দৈত্যেশ্বর 
কালেচিত করে কর্ম পূর্ব প্রায় মতে? 
হেন মতে ইন্দ্রত্ব করয়ে দৈত্যনাথে ॥ 
উচ্ষৈঃশ্রবা অশ্ব আর এরাবহ হাতী। 
পূর্বেই স্বুরিছে বশ জিনি শচীপতি ॥ 
অমর! সমান পুরী করিল নিরশ্মাণ। 

শুন কালিদাপ তার কি বব বাখান॥ 


| কনক প্রাচীর শোভ। করে তারি তিতে | 
| উপরে কলস তার চক্রের সহিতে ॥ 
ৃ হ্ষের করিছে হর্দ্য অতি মনোহর । 


চামর পতাক। ঘণ্ট। শোতে তছপর ॥ 


| মধ্য প্রক্ষোষ্ঠেতে চরি করিছে তবন। 
দর্পণে করিছে সব ঘর আচ্ছ!দন ॥ 


মণিষয় শ্বর্ণ সিংহাসন আছে তাতে। 


সভা] করি সদ। তথ। বৈসে দৈত্যনাথে ॥ 
অধিক সাবাস্থ মতে সন্দুখ ছুয়ারে। 


ধনু হস্তে থাকে শত সহত্র অন্থরে॥ 


হইল শঞ্টোর বশ এ তিন ভূখন। 


জন[খের মত হৈয়া।,ফিরে দেহগণ ॥ 


৯৮ সাহিত্য-সংহিভ। | 


প্রাথভয়ে জলে বনে পলাইয়া ফিরি। 
দাস জানি ক্লুপা করি তার মহেস্বরী॥ 
জার ভূমিপ (১) গতি বালকের মাতা। 
ইহা! জানি দেবসনে আসিলাম এথা। ॥ 
দেবানুর নাগনর পতঙ্গ প্রভৃতি । 
সকলি হয়াছে মাতা তোমাতে উৎপতি ॥ 
শঙ্খরূপ সিদ্ধুতে পড়িছে দেবগণে। 
তাতে তরী হয়ে তারা তরাবে আপনে ॥ 
ইন্দ্রের গুনিয়' স্তুতি ব্রিলোক্যহারিণী। 
ঝুমধুর স্বরে কিছু কহিলেন বাণী॥ 
যাইব অবশ্ঠ রপে ব্যাজ নাহি আর। 
যুদ্ধহিত চিন্তা! যায়া কর আপনার ॥ 
এত শুনি মঘবস্ত প্রণাম করিয়]। 
কার্ড্ঁক নিকটে চলে হরধিত হৈয়। ॥ 
নিঞ্র সংহতি শত্র দ্রুতগতি ক্রমে । 
উপনীত হৈলা যায়। কার্তিকেয় ধামে ॥ 
করি যোগ্য সম্ভ/ষণ সহঅলোচনে। 
নিবেদে সকল ছুঃখ শক্তিধর স্থানে ॥ 
যেন রূপে শঙচুড়ে করিয়।ছে জয়। 
অমর অরণ্যবাসী পায়। প্রাণে ভয় ॥ 
তাহাতে আপনে মুখ্য বট সেনাপতি। 
সবে কেন দেবতার এতেক ছুর্গতি ॥ 
আপনে এখনে মন দিয়। কর রণ। 
তবে শঙ্খচুড় হবে অবশ্ত নিধন । 

শুনি বড়ানন তুর্ণ দিলেন উত্তর ৷ 
নিশ্চয় যাইব আমি করিতে সর! 

এ বলি তুর্ণ পূর্ণ তুধ শর সাথে। 

পৃষ্ঠে বান্ধি শরাসন লইলেন হাতে ॥ 
কলেবরে কনক কবচ দিল তুলি। 
ধ্াধণে কুণ্ডু চারু জিনিয়া বিজলী ॥ 
রতন মুকুট দিল শিরের উপর। 

ললাটে চন্দন ফে'ট। গিনি শশধর | 


মুকুতার হারগলে মাণিক্যে রাজিত। 
বটিতে বান্ধিল বস্ত্র কাঞ্চনে রচিত ॥. 





0১) সাজা। 


আরক্ত রাঙ্কব যুক্ত উপানৎ পায়। 
কলাপী বাহনে চড়ি চলিণ ত্বর।য় ॥ 
মহেশ নিকটে ক্ম।সি তৈল উপস্থিতি । 
ভূমে নমি দণ্ড সম করিলেন নতি ॥ 
আশীর্বাদ কৈল! হর শিরে দিয় কর। 
বাম ভাগে এক পাশে বসে শক্তিধর ॥ 
ভদ্রকার্ী ডাকিনী যোগিনীগঞ্ সনে। 
মন্তৃকে মুকুট তুলি দিলেন তখনে ॥ 
মুক্তকচ আউলাইয়া পড়িছে ভূমিতে । 
নব ধুমযোনি ধেন শোতে গগনেতে ॥ 
গলে দিল! মুণ্ডমাল1 শবশিশু কা:ণ। 
বিচিত্র শার্দুলচর্্ম শোভে পরিধানে ॥ 
চব্ণকমলে শোতে নুপুর সোনার। 
শরধনু হস্তে সিংহপৃষ্ঠে আসোয়ার ॥ 
উপনীত হৈল। আসি শিবসন্নিধানে। 
নতি করি তিঠিলেন অর্দেক আসনে ॥ 
ইহ! দেখি শুলপাণি ইন্দ্রকে ডকিয়। 
কহিতে লাগল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
সুসজ্জ করহ শীঘ্র অমরবাহিনী। 

ন। করিবে ব্যাজ আর শুন বজ্রপাণি ॥ 
ইহা! শুনি ইন্দ্র বলে ডাকিয়। সারধি। 
স্যন্দন সাজায়ে আন অতি লঘুগতি ॥ 
পবনেকে গ্রেরে পুন দেব পুরন্দর | 
সব দেবসেন। তুমি আনহ সত্বর ॥ 
চন্দ্র হুর্য্য কুবের বরুণ আদি করি। 
বায়ু দূতে জানাইল ঘরে ঘর ফির 
দিব। বিভাবরী ভাবি ভগবতী মনে। 
ভারতী ভাবিয়। ভাব! ভূপান্ুজে তণে ॥ 


ত্রিপদী। 


সাঙঞ্জিল অমর সেনা, দৈত্য সনে দিতে হানা, 


যার যেই ভূষণ বাহনে। 
ধূলে হল অন্ধকারে, 
কৈলাসে চলিল। হর্য মনে ॥ 
মর্ডতগ দ্বাদশ জন, 
জন্ত্রশস্্র লৈয়া আপনার। 


[১১শ খু, ১১শ সংখ্যা । 


চলে দর্প অহঙ্কারে, 


গু 
রথে করি আরোহণ, 


ফাস্ুন, ১৩১৭ ]) 


ভারতী-মছল কাব্য। 


৪৯৪৯ 





শতাঙ্গ ঘারেতে হৈয়া, গেলেন পদাতি হৈয়া | যার যেই অন্্ লৈর়া) সব্যপ্ডে সসজ্জ হৈয়া, 


জানাইল। হরে নমস্কার ॥ 
রথে চড়ি ধিগ্গরাজ, 
শক্করকে জান/ইল। নতি। 


করের! অপূর্সাজ, | ছুম্দর সাজায়! যান, 


আইল! যথা! আছে পঞ্চনন ॥ 
আনিগেক বিদ্কমান, 
মাতলি সারথি মহাশয়। 


শিবের আদেশ পাইয়া, নিজ যোগ্য স্থ/ন চাইয়া কি কর- রথের সাজ, যা'তে চড়ে দেবরাজ, 


আসনে বদিল নিশাপতি ॥ 

জলাধিপ শ্ববাছীনে, আসি মিলে শিবস্থানে, 
নতি করি বৈসে যোগ্যাসনে । 

হেনকাগে ধনেশ্বর, মহেশকে যুড়ি কর, 
প্রণমিয়। তিষ্ঠে যোগ্য স্থানে ॥ 

চতুর্দশ রবিসুত, তার সাজ অদ্ভূত, 
মহিষপৃষ্ঠেতে দণ্ড হাতে। 

মহেশের সগোচরে, গল বস্ত্রে যোড়করে, 
দণ্ডবৎ কল ভূমিগতে ॥ 

তন্গ অতি সুমক্ষণণ আসি মিলে হুতাশন 
চন্জচুড় কাছে কুতুহলে। 

নত্র হৈয়) যোড় হাতে, মাটি ছোয়াইয়! মাথে, 
নতি করি তিষে এক স্থলে ॥ 

বিংশতি দ্বিগুণ করি, খণ্ড দিয়৷ তছুপরি 
এই সংখ্যা আসিল পবন । 

আলি অতি দ্রুতগগতি, শিবকে করিয়া! নতি, 
বসিতে বলিল৷ পঞ্চানন ॥ 


চতুঃঘষ্টি গণরাজ, জানি গুরুত কাজ, 
মুষিকবাহনে উত্তরিল] । 
ঘ্গডসম ভূমি পড়ি  হরকে প্রণাম করি, 


যোগ্যমত আসনে বমিলা ॥ 
সন্বর্ভাদি চারি মেঘ, করিয়া বিষম বেগ, 

আমি মিলে কৈলাস শিখরে। 
শঙ্কর নিকটে যাইয়া, - অতি সবিনীত হৈ.1, 

নমস্কার কৈল। যোড় করে ॥ 


ঘঙ দিকৃপাল সব, করি সাজ অসম্ভব, 
টকলাসেতে টহল উপনীত ।, 
কপদ্দা নিকটে যায়া, ভূমিগতে সন্ত] বিয়া, 


আসুনে বসিলা একভিত ॥ 
হ্বর্গে যত দেব বৈসে; আপিল শিবের পাশে, 
এক মুখে ন। হয় গণন। 


শুত্রবর্ণ বটে চারি হয় ॥ 

স্বর্ণ ময়-চারিক্ষুর, চরণে কি্িনী জোড়, 
চলিতে বাজয়ে ঘে'র নাদে। 

গল!তে পদক সারি, লোহিত পাটের ভুরি, 
দিয়া! তাকে দৃঢ় করি বান্ধে॥ 

শিরে মণিময় চূড়া, চৌদিকে মুকুতা জড়, 
গ্রীবা অগ্রে মাণিকোর হার। 

মুখে রেশমের ভুরি, সারথি রাখিতে স্বরি, 
তাহে গুণা মিশ্রিত সোণার ॥ 

পটটবন্ত্র রক্তরঙ্গ,  ত] দিয়। ঢাকিছে অঙ্গ, 
মধ্যে মধ্যে কাঞ্চংনর ফুল। 

কি দিব উপমা তায়, ছ্যুতি বিছাতের প্রায়, 
ব্রিভুবনে নাহি সমতুল॥ 

পু্পক মাখ্যান রথ, তেজে দ্বিগরাজ ঘত, 
উদ্বেধবজ পতাক! সহিত। 

শুদ্ধ স্বর্ণের চাল, চৌদ্দিকে কিন্কিনী জাল, 
মণিযুক্ত! গ্রবালে ভূষিত ॥ 

উত্তম আসন মাঝে, বিচিত্র]বসন সাজে, 
যেখানে বসিবে পুরন্দর ৷ 

জানাইল দেবদূুতে, মাতলি স্তন্দল সাথে,. 
আপিয়। তিষ্ঠয়ে ্ারোপর ॥ 

গুনগে৷ ভারতী যাতা, বলি আমি এই কথা, 
নিজ গুণে মোকে কর ত্রাপ। 

দু ভাবি সরম্বতী, ভে পদ হীন মতি, 

, দ্বিজ রাজসিংহ অভিধান ॥ ৪ 


পয়ার। 


এত শুনি শচীপতি করি গাত্রোখান। 
চুর্ীবলি উঠিপরে করিল! প্রশ্নাণ ॥ 
কুলিশ দক্গিঈ হস্তে উপানৎ পার়। 
অপসরে বেষিত মন্দ মন্দ পতি যায় ৪ 





.শিরোপরে শবর্ণ ছত্র ধরিছে.কিকারে। 
চারি দিকে করে-বাতা! ধবল চামরে ॥ 
রথে চড়ে দেবরাজ স্মরি হরগে!রী। 

সঙ্গে রঙে অঙ্গে ভ্ঙগগে নাচে বিভাধরী ॥ 
ডিগ্ডিমী ডমক বাজে, কড়া ঘন ঘন। 
অনুকূল বাত্য বহে:পৃষ্ঠেতে পবন ॥ 
বর্ণকুস্ত পুষ্প মালা, কাঞ্চন রজ। 
দধি মধুগ্শুরুধান্ত দেখে নানা মত ॥ 
স্পন্দিত দক্ষিণ ভু দক্ষিণ গোচন। 
হর্য মনে স্ুরপতি করিল! গমন ॥ 
সারি অত্যন্ত বেগে রথ চালাইপ। 
ক্ষণমাত্র কৈলাসেন্ে আপি উত্তরিল ॥ 
দ্বারী যায়। কহিলেক শন্ধরের স্থানে। 
ভিদশের নাথ ঘ।বে চ ড়য়া স্তন্দনে ॥ 
শুনি হেন বণী হর দিলেন উত্তর । 
এথা। আসিবার যাইয়া! বলহ সত্বর ॥ 
ইন্দ্রের গোচর আপি বণিলেক দ্বারী। 
চল স্বত্র ধাইতে আজ্ঞ। কৈল। রিপুরারি ॥ 
বখ হৈতে নামি ইন্জ,ভক্তিযুক হৈয়। 
গল বস্ত্রে শিব কছে উত্তরে আসিয়া ॥ 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম কল দেব পুরন্দর। 
বসিবারে আজ্ঞ। তাকে টৈল! মহেশ্বর ॥ 
আপনার উপযুক্ত কুঝি এক স্থান । 
বসিল। আসনোপরি সহঅ নয়ন ॥ 
শিব বলে চল যুদ্ধে শুন দেবরাজ। 
কর্তব্য কর্মেতে আর কি কারণে ব্যাজ ॥ 
এত বলি বুদ্ধ সজ্জা করে পশুপতি। 
গথমে অঙ্গেতে দ্বিসা নবীন বিভূতি ॥ 
কনক পিঙ্গল জটে বাণ্জলা! শেখর। 
ভুড়ি করি হাড়মল। বান্ধিল। তৎপর ॥ 
উত্তম কাঞ্নবর্ণ ভুজগম দিয়। 
মস্তক জচ্ছাদি খৈল কিরীটি করিয়া । 
তিন ছড়া অন্ভি রঙ গলে দিলা তুশি। 


পুষ্পত্রম ভাবি তাছে ঝাঁকে পড়ে অলি॥  - 


- বৈজয়স্কী মাল! করি বাস্ুকিঝেদিল]। 
বিচিক্জ ভুঙ্জঙে কটি আটিরা য.ন্ধলা॥ 


রি সাহিতাসংছিভা।  [ ১১শ ১:১৭ পাহ্যা। 
| গ্াদুষ জিন অতি মূঢ় করি পরি? 


ব্যালেয় মঞ্জরির শোতে চরণ উপরি ॥. 
অঙ্গের বসন কৈল চিত্র মুগ চাষে । 
গিণাক কাম্থুকি তুলি লৈল কর ব'মে 


ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে অতি শোভাকর । 
হেন অপরূপ বেশে সাজে মতেশ্বর ॥. 
 আনিল মন্দিকেখর বৃষ সাজজীয়া।. 
স্থশোতিত ্রবাবত হস্তীকে-গপ্রিয়া ॥ 
তাহে আরোহিল। হুর মাহেন্দ্র লগ্মেতে ।' 
সর্পগণে ফণা ধরি ছত্র হৈল মাথে ॥ 
সহত্র কন্দর্প জিনি শোতে মহেশ্বর। 
ভ্রিপুর বধেতে যেন ছিল আড়ন্বর ॥.. 
তাহার সমান বেশে চলে ত্রিনয়ন। 
শুন কাশিদাস তার কি কব বাখান ॥ 
ইহ] শুন ঘি পুনি পুছে মুনি স্থানে। 
কে বটে ত্রিপুর সেই মৈল কি কারণে ॥. 
এই পুণ্য ইতিহাস আর শুনি.নাই। 
কৃপা করি বিস্তাব্রিয়া কহত গে।সঞ্ি ॥ 
সব বিপ্ন বিনাশক অপূর্ব কাহিনী: । 
স্বর্গে বাস তার যেই শুনে এই বাণী & 
শুন মাত। সরস্ব হী মোর নিবেদন। 
অন্ত গতি নাই বিন। তোমার চরণ ॥. 
করহ&ঝয়। তুমি ষে হয় উচিত। 
ভূপানুজ দ্বিজে ভণে নূতন সঙ্গীত ॥ 


ত্রিপদী। ' 

শুন কালিদাস, পুণা ইতহাস, 
দিপুর বধের কথা। 

যেণা ভক্তি মনে, এই ভাষ! শুনে» 
বিক্ম লেশ নাহি তথা ॥ 

করি তিন পুরী, সেই ছুরাঁচারী, 
বঞ্চে তিন সহোদর। 

বর্গ মর্ত স্থান, ছৈল কম্পবান, 
নদী বনধরাধর॥। « 

বখ। ইচ্ছা মনে, চলে পুরী সনে, 


গমন বিদ্যুত প্রায়। . 








ফাহাদ, ১৬১৭ ] ভারভী-মঙ্গল কাব্য । ৯১ 

হৎসর অন্তরে, এই তিন পুরে, | রথে কৈল উড়া, বাজে কাড়। পড়া 
এক স্থানে সবে ধায়॥ সমর হুদ্ধুতি সঙ্গে ॥ 

তপ করি বনে, , হাচি ব্রন্ধ। স্থানে; | তথা যাহা হর, লয়! ধযঃশর, 
দানবে লয়াছে বর। ঝহিল! সন্ধান করি। 

যুদ্ধে তার সাথে, না পারে জিনিতে, | বৎসর অন্তরে, মিলিল সন্বরে, 
কিব1 দেব নাগ নর॥ এক স্থানে তিন পুরী ॥ 

যবে তিন ভাই, হবে এক ঠ1ই | এই ছিত্র পারা, আকর্ণ পুরি, 
এই তিন পুরী সনে। অন্্ চাড়ে মহেশ্বর। 

এক অস্ত্র দিয়া, থে ফেলে ভেঙিয়াঃ | ভ্ম পুরী সনে, হুইল তখনে, 
মৃতা তার সেই ক্ষণে ॥ তিন ভাই একেবারে ॥' 

পায়! এই বর, তিণ সহোদর, | অমহু সকলে, স্বাকে মহারোলে, 
অধিক প্রবল হৈয়। জয় জয় ভূতপতি। 

করিয়া সমর, জিনিল অমর, | কপাকরি যনে, রাখিল। আপনে, 
পুরী সনে তথা যাইয়া ॥ দেবতার তুমি গতি ॥ 

ইন্দ্র মা'দ সব, হৈল পরাঁভব, | মরিলে ভ্রিপুরঃ স্থির হৈল সুর, 
দেবত। বিকল অতি। শিব গেল৷ নিগালয়। 

কাতর হইয়া, খেলেন চিন্য়া, | এই ইতিহাস, সর্ববিস্বনায়, 
ষথ প্রভু পণুপতি॥ যেই শুনে তার জয়। 

শিব সন্গিধানেঃ যায়৷ দেবগণে, | স্তন ক।লিদাস, জ্রিপুর বিনাশ, 
বিগ্তর মিনতি করে। কথা সাঙ্গ এত দুরে। 

তার শুনি বাণী, বলে শুলপাণি, | ভারতী চঞ্ণে, নৃপ সথজে রণেঃ 


কি বাক্য বণহ মোরে ॥ 
কহে দেব সবে, হি ঈর দানবে, 
সদা করে উৎপাত। 
এছুষ্ট না মৈলে, 
কূপ! কর বিশ্বনাথ ॥ 
দেবের বচন, শুনি তিলোচন, 
বলে শঙ্ক। কি কারণে। 
নাহি ব্যাজ আর, গ্ররতিজ্ঞ। আমর? 
হবে যুদ্ধ তার সনে ॥ 
ধরণী স্যন্দান, 
চারি বেদ হেল হয়। 
সূর্য্য দ্বিজরাজে, ঝুথ চক্র সাজে, 
চালে শোতে খন্ষ চয়॥ 
করি হেন মত, সাজাইয়া রখ, 
মহেশ চিল। রঙ্গে। 


ভাসিলাম জলে, 


হইল] তখন, 


[নজ ধাম ছুর্নাপুরে ॥ 
পয়ার । 


মহেশের সেনা চলে অপরূপ বেশ। 

গঞ্চে হাড় মাল! শিরে তাস বর কেশ॥ 
স্ব চর্দদ পরিধান ভম্মরজ অঙ্গে। 

বনে ভ্রকুটী ঘট। ন]চে রণরজে ॥ 

কারো! করে গ্রিরি কারে। করে শাল তাল 
,সেন।গতি হয়া চলে নন্দি মহ কাল ॥ * 
রণ ভেরী কাড়া পড়া খন বাজে চোল। 
মুখ বাদ্যে শিব সেন। করে মহারোগ ॥ 
জয় জম বহাদেব ডাকে ঘন ঘন। 

হেন জআড়ম্বরে শিব করিল। গমন ॥ 

এইরূপ্টেআতবেগে গেল! কত ছুরে। 
হুসিলেন বটতল। হুর নদী তীরে ॥ 


৪০২ 


.জিজ/শিল। মদের গেবগণ স্ছানে। 
বন যুকতি সবে কি করি এধনে॥ 
বলিল। ভ্রিদশ নাথ হয়৷ যোড়কর। 
দূত পাঠাইতে যুক্তি দৈত্যের গোচর ॥ 
সকলে প্রামাণা কৈল ইন্দ্রের বচন। 
দেব দৃত ডাকি আনি প্রেবিল। তখন ॥ 
দেবের বচনে দুত-গমন করিল। 


 পাহিতা-সংছিত1। 


[ ১১শ খণ্, ১১শ সংগ্যা। 
শঙ্ঘের ভবনে তুর্ণ যায়৷ উ্তরিল ॥ 

বারী স্থানে এই বলিপ ভারতী। 

শঙ্খ কাছে মোকে পাঠায়েছে পশুপতি। 
ইহ। জানি অস্তপুরে যাইতে দিল তাকে । 
উপনীত হইল চুত শঙ্খের সম্মুখে ॥ 

শুনহ দানবপতি আমার বচন। 


তব কাছে মোকে পাঠায়াছে ক্রিলোচন ॥ 
(ক্রমশঃ) 


ভৌগোলিক রেনেল 


মর] অনেকেই ভৌগে।পিক রেনেলের 
নাম জানি, অনেক সময়েই তাহার নাম 
প্রবন্ধাদ্দিতে উল্লেখ করি এবং পুস্তকেও 
কখন কখন তাহার প্রণীত ম্যাপ ব্যবহার 
করি। কিন্তু রেনেলের জীবলী সম্বন্ধে 
আমর] অনেকেই বিশেষ কিছু অবগত নহি, 
-_এ কখ। বণিলে বিশেষ কিছু অতিবঞ্জন 
হবে ;না। বর্তমান প্রবন্ধলেখক যে 
মেজর বেনেশের অর্থাৎ ভারতবর্ধেরপ্আ দিম” 
ম্যাপ-প্রণয়নকারীর বিষয় বিশেষ কিছু 
গজবগত, তাহ! নহে। তবে, বক্ষমান প্রণন্ধে 
বেনেলকে, কি জন্য এবং কোন্‌ সময়ে তিনি 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, কি 
উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গদেশের ম্যাপ প্রণরনে 
ব্রতী হুইয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে আমর! 
কয়েকটি কথা পর্যালোচনার প্রয়াস 
পাইব। 

১৭৪২ শ্রীষ্টাব্দের ওরা ডিসেম্বর, ইংল- 
গের অন্তর্গত ডিভনসায়ারস্থ টেন নদী 
তীরবর্তী হ্ুত্র চাডপি গ্রামে, জন রেনেলের 
রসে এবং ফ্যানী রেনেলের গর্ভে জেমস্‌ 
রেনেল জন্মগ্রহণ করেন। জন রেনেল 
সৈন্তবিভাগে কাণ্ডেনের কার্ধ্য করিতেন। 
খালক রেনেল যখন কেবল পাচ ঘৎসর বয়স্ক, 
তখন তিনি পিতৃফারা হম। ঠিক কোন্‌ 


যুদ্ধে কাণ্তেন রেনেল প্রাণ হারাইয়াছিলেন, 
তাহ! অবগত হওয়! যায় না। কেহ কেহ 
অন্থমান করেন, তিনি লফেলডের 
(1০100) যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 
স্বামীর আকম্মিক মৃতাতে য্যানী যেনেল ও 
তাহার সন্তানগণের যৎপরোনাস্তি ছুর্দশ! 
হয়। বাধ্য হইয়৷ পত্বী, স্বামীর পরিতাক্ত 
যৎসামান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক দুর 
সম্পক্কয় আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
এই আত্মীটি তাহাদিগকে গলগ্রহম্বরূপ 
বিবেচনা করিতেন এবং ফ্যানী রেনেল বাধ্য 
হইয়! চা্ই'সী গ্রামস্থ ইলিয়ট নামক এক 
বিপত্বীকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ! 
হইয়! পুত্র ও কন্ঠাসহ তাহারই আশ্রয় 
গ্রহধথ করেন। 

জেমস্‌ রেনেলের বয়ঃক্রম এই সময় 
দশ বৎসর মাত্র। «0710 15 0১6 9076৫ 
০0600 1091)*-সর্বাত্রই আমরা দেখিতে 
পাই, প্রতিভা কোন দিন .ভম্মাচ্ছাদিত অগ্ির 
স্তায় চুপ করিয়া! থাকিবার পাত্র নয়। দশ 
বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য পাঠশালার .প্পড়ো।” 
তখনই পাঠশালার নক্সা, গ্রামের নক 
অঁ(কিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি 
চাডলি ও তাহার সন্নিকটস্থ গ্রাঁম, পর্বত 
প্রতৃতিত্র নক অঙ্কিত করিয়! শিক্ষক ও 


ফাল্কন, ১৩১৭ ] 
টিবি ডি 
বন্ধু বান্ধবকে আশ্চর্যযান্বিত করিয়াছিলেন। 
এই গ্রতিভ দর্শনে চমতৎকুত হইয়া চাডলি 
গ্রামস্থ পাদরীর করণ দৃষ্টি এই পিতৃহীন 
অনাথ বালকের উপরে পড়িল। তাগরই 
সুপারিশে ১৭৫৬ শ্রীষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে 
রেনেল ব্রিপিয়াপ্ট নামক ক্ষুত্র জাহাজের 
কাণ্ডেন হাইড পার্কারের অধীনে একটী ক্ষ 
চাকুরী পাইয়া নিজেকে সৌত।গ্যবান্‌ 
ধিবেচন। করিলেন ।* 

এই সময়ে ইংলত সগ্তবৎসরব্যাপী 
যুদ্ধের (১০৮17 5৪71৯ 7) আয়োজন 
চলিতেছিল। রেনেলের পদপ্রাপ্তিব সার্দ 
পাঁচ মাস পরেই ইংলগ যুদ্ধ ঘে!ষণা করি- 
লেন। ব্রিলিয়ণ্ট রণতরী চ্যানেল-প্রহরীর 
কার্যে দুই বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া, পরে 
১৭৫৮ গ্রীষ্টান্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য 
আদিষ্ট হইল। আমরা বাঙ্গালী যুদ্ধ 
ক্ষেত্রের ধার ধারি না, কাটাকাটি রক্ত- 
ঝুক্তি শুনলে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠি, "পল'- 
ঘনই প্রকৃষ্ট পথ__-এই মহাসগ্য কথাই যখন 
আমাদের প্রুব সত্য, তখন আমর] আমদের 
পাঠকবর্গকে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘন ঘণ “কাম।নের 
গর্জন, উন্মন্ত সৈন্তরদের প্রলয় স্বীকার, 
অশ্বের হেঘা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধ ঢকার উচ্চ 
নিনাদ। মরণোন্ুখের অর্ভর্ধবনি”” এই 
দৃশ্য হইতে দুরে লইয়া যাওয়াই সমীচীন 
মনে করি । বেনেল অবশ্যই তখন বালক 
ব্যতীত কিছুই নয়। ক্ষিম্ত তবু সে ইংরাঙ্ঃ 
তাই বখন সেন্টকাপ বেতে (১৮ 085 73০9) 
উভয় পক্ষীয় কামান প্রলয়ের দৃশ্ত অভিনীত 
করিতেছিল, তখন নির্ভীঁচিত্তে বালক 
যুদ্ধক্ষেত্রের নক্া, আপেক্ষিক স্থিতি 
(3587175 ) ইত্যাদির মাপ লইতেছিল। 
যুদ্ধান্তে। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড হৌ 

* “10 891 28108 0£ 5 587%826” 
30810610810, 


ভৌগোলিক রেনেল। 
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এক বৎসর পরে, রেনেলের ভারতবর্ষে 
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আমি কল্পনা কুরিতেছি যে, আমাদিগকে 
কেন দিন পগুচের ব। অন্ত কোন 
ফর।সী অধিকৃত স্থান অপরোধ করিতে 
হইবে। সেই সময় এই পুস্ত+গুণি আমার 
অত্যন্ত গয়োজনে অ|সিবে। বন্দে!খন্ত ঠিক 
হইয়। গেল। রেনেল বে জাহাজে যাত্রা করি- 
বেন বণিয় প্রস্তুত হইতেছিলেন, দুর্ঘঃনা- 
বশতঃ রেনেল তাহাতে আরোহণ করিবার 
পুর্ধেই উহ। ছাড়িয়া দিল। যাহা হউক, 
১৭৬* সনের মার্চ মাসে “আমেরিকা”, 
জাহাজে কর্মচারীর পদে (171051)101777 ) 
নিসুক্ত হইয়। মাদ্র'ঞজা1 তিমুখে যাত্রা করিলেন। 
এঁ সনের সেপ্টেম্বর ম[সে মাপ্রাঞ্গে পৌঁছিয়। 
রেনেন ক্ঠুণ্েন পার্কারের অধীনে গ্রাফটন 
07909) জাহাজে চাকুরী লইলেন। 


৬৪ 


রেনেল যে বৎসর (১৭৬০খব) ভাততর্য 
পৌছেন, তখন কোম্পানী উত্তর ভারতে 
বংগগাল! ৪ বিহারের প্রকৃত অ'ধপতি হইয়া- 
ছেন। মুসলমান-গোৌরব-রবি অন্তাকাশে 
শন্ধকারে [বিলীন হুইতেছিল। দ।ক্ষিণত্যে 
ফরাসী-প্রদীপও তখন নির্বাপত গ্রায়। 
কয়েক মাপ পরে ১৭৬৯১ সনের ২১শে 
জানুয়ারী পণ্ডচেরী ইংরাজ-কবলে পতিত 
হইল। যদিও ১৭৬৩ সনের সন্ধিতে পঞ্ডিচেরী 
ফর্রাসীদিগকে'  প্রত্যপ্পিত হইয়াছিল, 
তত্রাপি ফরামিগণ আর ভারতবর্ষে আধি- 
পত্য বিশ্তাবে সমর্থ হয়েন নাই। 

ছুই বৎসর পরে, ইংরাজ কোম্পানি ঘখন 
মাছুরা অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন 
মাদ্রাজের শাসনকর্তা রেমেলের হস্তে নেপচুন 
(৩1১৮০।)৪) নামক ক্ষুদ্র জাহাজের আধি- 
পত্য]ুর্পণ করেন। রেনেল এ কার্ষে; বিশেষ 
ঘক্ষতা প্রকাশ করেন এবং অবসরকাপীন 
কাপীমির অন্তবীপ, পান্বেনপ্রণালী এবং 
চক্কা ও টিনেতিলির মধ্যবর্তাঁ পাকপ্রণ;লা 
নক্সা সম্পরন করিয়া বিশেষ খাতি অর্জন 
করেন। মাছুরা অধিকারে «সাঠায্যের জন্য 
রেনেলকে গবর্ণর যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান 
করেন। 

এই কার্যযাবসানে রেনেল বঙগদেশে 
আগমন করেন। তাহার বাল্যবন্ধু কাণ্ডেন 
টিক্কারের (0188৫) অনুরোধে গবর্ণর 
ভাম্পটাট” সাহেব রেনেলকে ই ইওিয়! 
কোম্পানীর বছদেশস্থ অধিক|রভুক্ত স্থানের 


সার্ে করিবার জন্ত লার্তভেয়ার-জেলারেলের, 


পদে মিধুকু করেন। বিপু যেরূপ একক 
আইসে না, সৌভাগ্যও তেষনি "তেলো 
মাথায়”ই তৈল দিতে থাকে। পূর্বোক্ত পদ- 
প্রর্তির অব্যবহিত পরেই তিনি ফেট”ণ উই- 
লিরম হর্গ নিশ্াণে নিযুক্ত ইঞ্জিন্ক্লারগণের 
অন্ততন শিক্ষনবীশ নিযুক্ত হুন। এই 
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সময়ে রেনেলের বর়ংক্রম মা একবিংশ 
বৎসন্ব। 

রেনেল বঙ্গদেশে যে সার্ভে করেন, তৎ- 
পুর্বে আর বঙ্গদেশর সার্ভে হয় নাই। 
বস্ততঃ পলাশীকেজ্দ্রের যুদ্ধের ছয় বৎসর 
পরেই এই বাপার সংঘটিত হওয়া যে ইংরা- 
জের বুদ্ধির পরিচায়ক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ! নাই। রেনেল কয়েক বৎসরে এই 
কাধ্য স্থকৌশলে সম্পর করেন। প্রথম 
বৎসরের কার্য্যান্তে যখন গবর্ণর ভান্লিট। 
সাহেব বিলাত প্রত্যাগমন করেন, তখন 
তিনি রেনেলের কার্ষ্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার 
পুর্বক্ষণে নিয়লিখিত পত্র লিখিয়া যান 
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রেনেলের পদ্দের বেতনম্বরূপ তিনি বাৎ- 
সপিক নয় শত পাউও পাইতেন এবং অন্যান্ত 
বাবদে বর্ধ,সরিক একশত পাউও--একুনে 
এক সহস্র পাউও অর্থাৎ পঞ্চদশ সহ্ঞ্র মুদ্রা 
পাইতেন। 

দ্বিতীয় বৎসরে রেনেল উত্তরে প্রায় 
হিমাচল পর্য্স্ত সার্ডে শেষ করেন ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার গতির নক্সাও সম্পন্ন হয়। 
রেনেল ঢাকায় তাহার হেড কোয়ার্টার 
স্কাপন করেন এবং ১৭৬৬ খ্ৃষ্টাব্বে তিনি 
ভুটানের প্রান্ত সীম! পর্য্স্ত সার্ডে করিতে 
সমর্থ হন। এই সময়ে তিনি সাংঘাতিক 
আঘাত প্রাণ্ড হন। রেনেল যখন ভুটানের 
সীনান্ত প্রদেশে জরীপ করিতেছিলেন, 
তখন সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
সহআধিক লঙ্যসী নগর নুন করিয়া 


ফাল্গুন, ১৩১৭ ] 


ভৌগোলিক রেনেল। 


৬৫ 





সার্ভেয়ারগণকে আক্রমণে উদ্যত হয়। 
পেফটেনাপ্ট মিলন নামক এক কর্মচারী 
নব্বইজন নিপাহীসহহ এই বিদ্রোহী ঘলকে 
শাসন করিবার জন্ত প্রেরিত হুইয়াছিলেন। 
মরিসন রেনেগের বধু । সল্গ্যাসিগণ মব্িদন 
কর্তৃক পরাঞ্জিত হুইয়। পলাম্বন করে। 
রেনেল মরিসনের অধীনে শ্বেচ্ছা-সেবকদূপে 
কার্য করিতে থাকেন। হুদ্ধে্র পরদিন, 
ইংরাজ সৈন্য শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করিতে 
করিতে একটী গ্রামে উপস্থিত হইলে 
লুক্কারিত সন্্্যাসীর দল অকন্মাৎ ইংরাঁজ- 
উৈল্পকে আক্রমণ করে! মরিসন সাহেব 
পলায়নে জীবন রক্ষ/ করেন, কিন্তু রেনেল 


সন্যাসীর দলের মধ্যে পড়িয়া বান। 
প্েনেলের সঙ্গে কেবলমাত্র কফ 
আকখানি তরবারি ছিল। ইহা হারা 


আত্মরক্ষ। করিতে করিতে তিনি ক্ছু দুর 
পিছাইয়! আলির! পরে দৌড়িতে থাকেন। 
শক্ররা তাহার পশ্চাদ্দাবন না করিয়া দূর 
হতে তাহার গুতি বন্দুক ছুড়িতে থাকে । 
ইতিমধো মবিসন তাহার সৈন্দের একত্রিত 
করিলে সন্ন্যাসিগণ পলায়ন করে। 'অতি- 
রিক্ত রক্তভ্রাবে রেনেল মৃচ্ছিত হুইয়। পড়েন 
এবং তাহাকে পাস্কি করিয়! ছাউনিতে 
আন] হয়। 

রেনেল সাংঘাতিক আধাত পাইয়া- 
ছিলেন। তীহার ২টী হস্তই অকর্মণ্য হইয়া 
গিয়াছিল এবং শত্রুর তরবারির আঘাতে 
তাহার দক্ষিণ ্কন্ধে বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল। 
এতদ্বাতীত বাম কমু ইতে ও হত্তেও তিনি 
গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, পৃষ্ঠেও অন্তর 
লেখ৷ ছিল । সে প্রদেশে তখন উপযুক্ত অন্ত্- 
চিকিৎসক কেহই ছিলেন না| এবং সেই জন্তয 
তাহাকে নৌকার করিয়। তিন শত মাইল 
দুরে ঢাকায় আনয়ন করা হয়। নৌকায় 
রেনেলকে ছয় দ্রিবন অতিবাহিত করিতে 


হইয়াছিল। ইহার জগ্য তাহাকে আরও 
বেশী ভুগিতে হয়। যাহা হউক, ডাক্তারের 
চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও বন্ধুবর্গের শুশ্রযার 
রেনেলের জীবন রক্ষ। হয় বটে, কিন্ত তিনি 
ভবিষ্যৎ জীবনে আর কোন দিন তাগার 
দক্ষিণ হস্তের উপযুক ব্যবহারে সমর্থ হন 
নাই। এইট ঘটনায় লর্ড ক্লাইব আদেশ দেন 
যে, সর্ভেয়ার জেনারেলের রক্ষার্থ একদল 
সিপাহী সর্বদাই তাগার অবস্তা হইবে। 
সুস্থ হইয়া রেনেল বঙ্গ, বিহার ও উড়িয্য।র 
ম্যাপ, ও দিল্লি পর্যযস্ত মোগল সাম্রাজোর এবং, 
গঙ্গার মাপ প্রণয়ন করেন। এঁতিহাসিক 
অর্থ এই সকলম্যাপ হইতে তাহার সুবি- 
খ্যাত ইতিহাস (17156015০7৩ 1111 
[715 10515700915 07106637058 
9001) 17 1117455121 ) প্রণয়নে বিশেষ 
সাগাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অভঃপর বেনেল ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ এই* 
ছুই বৎসর ব্র্মপুত্র নদের পূর্ব সীমানাস্থিত 
ভূভাগের সার্ভে করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রংপুর 
ও রাঙগামাটীরও সার্ডে সম্পন্ন করেন। এই 
স্থনে পুনর্বার তিনি” বিপদ্গ্রস্ত হন। 
ভুটানীগণ তাহ।র গতিরোধার্থ সৈন্য লইয়া 
অগ্রসর হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রেনেল 
অল্লেই নিষ্কৃতি পান। কেবল মাত্র তাহার, 
একটী সৈম্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়। ১৭১৮১৬৯ ও 
৭* সনে রেনেল 'ব্রহ্গপুত্র ভাপি'র সার্ভে 
করেন। একদিন রেনেল সহকারীর সহিত 
নিবি্ড়ি জঙ্গলের মধ্যে শ্বকার্যো নিধুক 
ছিলেন*এই সময়ে অকণ্মাৎ এক বৃহৎ চিতা 
তাহাকে আক্রমণ করে। সঙ্গীনের আঘাতে 
চিতাকে রেনেল যম-ভবনে প্রেরণ করেন 
কিন্তু ব্যাত্র তৎপুর্ধেই রেনেলের সঙ্গীয় 
পাঁচ জনকে সেই পথের পথিক করেন। 

রেনেল এতব্পল অতিবাহিত ছিগেন? 
কিন্তু ১৭৭২ সনের ১৫ই অক্ট বর তারিখে 


৫৬ 


তিনি ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত উইলিয়াম 
মেকপিস থ্যাকারীর (উুপন্তাসিক থ্যাকারীর 
পিতামহ) অন্ততম কন্তা হেনরিয়াটাকে 
বিবাহ করেন। এই শুভ বিবাহ কলি- 
কাতেই সম্পশ্ন হইয়াছিল। ভগবানের 
আশীর্ধাদে বিবাহে শ্বামি-সত্রী উভদ্নেই 
বিশেষ সুখী হুইয়াছিলেন। 

দমেঠো। আমীনের” কাঁজ শেষ করিয়া 
রেনেল তাহার 3616৭1 £09ওপ্রণয়নে বত্বু- 
বান্‌ হন। ভারত আফিলে (17018 01806) 
রেনেলের স্বহস্তের ম্যাপ এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায় । রংপুর, দিনাজপুর, মেখনাঁনদী, 
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, রাঙ্গামাটী ও কুচবিহারের 
মাপ প্রভৃতি এই 861198] £১075এই 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৭৯ সনের 
নবেম্বর মাসে প্রথম একবার ও পরে ১৭৮১ 
সনে দ্বিভীপ্প বার এই অভিনব পুস্তক ছাপা 
হইয়।ছিল। এই পুস্তক সম্বন্ধে তাহার 
জীবনী-লেখক সুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মার্কহাম 


সাহেব বলিয়াছেন, [1 সলও ৭. ৩৮০1]: ০6 
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বিবাহের কিছু দিবস পরে সন্ত্রীক থেজর 
রেনেল চাটগীয় বাযুপরবর্তনার্থ গমন 
করেন। ইসলামাবাদে কিছুদিন অতিবাহিত 
করিয়া পরে পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাগযন 
করেন। ১৭৭৭ সনের মার্চ মাসে স্বদেশ 
প্রভ্যগমনার্থ রেনেল সাহেব 4১97701- 
11817) (আসবার্ণহাম) জাহাজে উঠিয়া সেপ্ট- 
হেলেন! দ্বীপে পৌছেন। থান তাহারা 
ছক্টোবর পর্য্যস্ত অতিবাহিত করেন এবং 
এই স্থানেই তাহাদের একটী কন্ঠ ভূমি 
হয়। ১৭৭৮ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী রেনেল 
পো্টলযাউথ বন্দরে পৌঁছেন। 


সাহিত্য-সংহিত|। 


[১১শ খখ, ১১শ সংখ্যা। 


বিলাত প্রত্যাগমনের পূর্বে তাহার 
আবেদনে গবর্ণর জেনারেল হেগ্রিংস 
বাৎসরিক ৬০৭ পৌঁওু ৯থোজার টাকা) পেন- 
সন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বিলাত পৌছিলে 
ডিরেক্টারগণ এত টাকা পেনসন দিত্তে 
আপত্তি করিয়! ৪৯০ পো পেনশন ধার্য 
করেন; কিন্তু ই বৎসর পরে পুনরায় ৬০* 
পৌগু ধার্য করেন। অনেক কাল ধরিয়া 
মেজব্প রেনেল এই পেনসন্‌ তোগ করিয়া 
ছিলেন। ১৮৩০ স।লের ২৯শে মার্চ রেনেল 
দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃতদেহ ৬ই 
এপ্রিল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে সমাহিত 
করা হয়। 

বিশাত প্রত্যাগমন করিয়া রেনেল 
ভারতবর্ষের একখানি ম্যাপ প্রণয়ন করেন। 
এই ম্যাপের স্কেল এক ডিগ্রীতে এক ইঞ্চি 
স্থির করেন এবং ম্যাপের সঙ্গে ১৩৬ পৃষ্ট। 
বর্ণনা খাকে। ১৭৮৩ সনে গুথম ইহ? 
গ্রকাশিত হয়, ১৭৮৮ সনে দ্বিতীয়বার ও 
১৭৯৩ সনে তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়। 
শেষোক্রবারে দেড় ভিগ্রীতে এক ইঞ্চি 


| ফেল বর্ণনায় ৬০৪ পৃষ্ঠায় ছাঁপ। হইয়্াছিল। 


এ ম্যাপ প্রণয়নের উদ্শ্তে রেনেল নিজেই 
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আমরা রেনেলের জীবনীর ষংকি ধি 
আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি, কৃতকাধ্য 
হইব বলিয়া একাধ্যে অগ্রসর হই নাই। 
উপযুক্ত কেহ যি এক্াধ্যে অগ্রসর 
হয়েন, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম 


জাহাজীরের আত্মকাহিনী । 


৫ 


সার্থক হইবে। তবে একথ| বলিতে পারি 
বে, বাঙ্গালা ও বেহারের সার্ভে, বেঙ্গল 
আটলাস, ও হিন্দস্বানের ম্যাপে রেনেলের 
নাম থে চিরশ্মরণীয় করিয়া রাখিবে। একথ! 
নিশ্চয় । যে সকল বৈদেশক পর্যটক ও 
গ্রন্থকার প্রভৃতির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, 
যেজর রেনেল বেতাহাদের মধো একজন, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহের হেতু দেখ! 
যায় না। 


শ্রীধোগীন্দ্রনাথ সমান্দার। 


জাহাজীরের আত্মকাহিনী 


€ পূর্বপ্রকাশিতের পর )।' 


আকবরের তল্ত্যে্রিক্রিয়া । 

আমার পিতার পবিত্র দেহকে কব- 
রাধারে। উত্তোলন করা হইল-_ইহাতে 
ব্রাজ! বা দরিদ্রের মধ্যে তেদাতেদ থাকে 
না । তৎপরে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বার! 
স্নান করাইয়া কপূর, মৃগনাতি, গোল৷প 
পুষ্প দ্বারা শবাধারকে পরিপূর্ণ করা হইল। 
তাঁহার উপর একখানি আবন্% দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিয়া শবাধারটী চির 
বিশ্রামের স্থানে লইয়া! যাইবার জন্য প্রস্তুত 
কর হুইল। শবাধবরের একধারে আমি 
ঝছিলাম এবং অপর তিন ধার আমার তিন 
পুত্র স্কন্ধে তুলিল। আমরা প্রাসাদের বহির্ভ।গ 
পর্যাস্ত লইয়! যাইলাম। এই স্থান হইতে 
আমার ভিন পুত্র ও প্রধান প্রধান কর্পচারি- 
গণ শবাধার সেকেও্] পর্য্যস্ত বহন করিয়! 
লইয়া গেলেন। এই স্থানে বিখ্যাত আক- 
বরের অবিনশ্বর দেহকে ভগবানের কোষা- 
গায়ে রক্ষিত কর! হইল। যতদিন পৃথিবী 
খাকিবে,» ততদিন এইরূপ হইবে এবং 
অনভ্তকাল এইরূপ হইয়। আসিতেছে। 


সমাধি-উতসব। 


পরে সমাধির বিধিবিহিত কার্ধ্যসকল 
পাপন করিয়া, আমর! তাহার পবিত্র কবরের 
নিকট বসিয়া উপঘুযুপরি সাত দিবস চক্ষের 
জল বর্ষণ করিগাম। আমি তাহার কবরের 
উপর পবিত্র উপদেশপকল সমস্ত রাত্রি 
ব্যাপিয়৷ পাঠ করবার জন্ কুড়িজন লোককে 
নিযুক্ত কারণাম এবং তাহার কবরের 
উপর সমাধি নির্মীণ জন্ত পাচ লক্ষ আশরফি 
ব্যয় করিতে মনস্থ করিলাম । আমাদের 
অশোচকালের সাত দিবস আমি ছুই শত 
খাদ্যপূ্ণ ও মিষ্টারপুর্ণপান্জ সায়ংমন্ধ্যা দরিদ্র- 
দ্িগকে বিতরণ করিতে আদেশ দিলাম। 
ইহার পরে, প্রধান প্রধান আমারগণ ও 
অন্যান্ত পদস্থ ব্যক্তিগণ-_-ধীহারা, অস্ত 
ক্রিয়ার সময় আমাদের সহিত সেকেওা 
গিয়াছিলেন, সকলেই আগ্রাতে এতাবর্তন 
করিলেন। এইরূপে ৭৫ বৎসপন ১১ মস 
৯ দিন বয়সে আমার পিতার জীবিতকাল 


শেষ হইল? 


৫৪৮ 





সেলিমের সংকলপ। 


পিতার মৃত্যুর সময় সাম্রাজ্যের অধি- 
কাংশ আমীর একত্রিত হইয়া ফড়যন্ত্ 
করিয়াছিল বে,তাহারা৷ আমার পুন্র খসরুকে 
হিন্স্থানের সিংহাসন প্রদান করিবে এবং 
প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমত। নিজেদের হস্তগত 
করিয়া নামমাত্র খসরুকে বাদশা বলিয়া 
ঘোধণ। করিবে। কিন্তু অদৃষ্ট-নিয়স্তা ভগ- 
বান আমার পক্ষে ছিলেন এবং ইমামের 
নিফলঙ্ক প্রেতাত্মাগণও আমার প্রতি অগ্তগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন মানবীয় 
শক্তির সাহায্যে আমি এই বাজ্যাধিকার 
লাত করি নাই। অপরিবর্তনশীল ভগ- 
বানের কৃপায় অমি এই রাজত্বের গুরুভার 
প্রাণ্ড হইয়াছি। তজ্জন্ত আমি রুতসংকল্প 
হইলাম যে, আমার রাজা-শাসন সময়ে, মন্থু- 
যোর সহিত ব্যবহারে, অসহায়দিগকে রক্ষা] 
করিতে, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন 
করিতে, আমি পুভ্রকন্তা বা আত্মীয় 
স্বজনের প্রতি লক্ষ রাখিব না। 

সেখ যেয়জিদ । 

আমি শুনিয়াছি, এক পর্বদিনের 
গ্রাতঃকালে বখন বেয়জিদ্ স্নান করির! 
উঠিতেছিলেন, তখন কোন ব্যক্তি হঠাৎ 
তাহার মন্তকে পাঁশ ফেলিয় দিয়াছিল। 
তিনি কিছু মাত্র ক্ষুৰ না হইয়। পাঁশ 
গুলিকে বাড়িয়া ফেলিলেন এবং 
বলিলেন, মন! আমার মুখকি তবে এই 
পাশেরই উপবুজ্য? যশন্বী হইগেই 
প্রন্ধত মহত্ব থাকে না! অহঙ্কারী ও গর্বিত 
হইলে মানসিক উন্নতি হইতে পারে না! 
বিনয়ের স্বারা মহুষ্য-সমাজে উন্নত হওয়া 
যায়! গর্বের দ্বারা মানবের পতন হয়! 
উদ্ধত ও আড়ম্বরশালী ব্যক্তিগণের মস্তক 
নত হইয়া থাকে । তুমি বন্দি প্রতিষ্ঠা লাভ 


_সাহিত্য-মংহিত। 


[১১শ খণ্ড, ১শ পংখ্যা। 


করিতে চাও, তাহা হইলে ইহার জন্ত 
কখনও আঁকাঙ্ষ। করিও না। “৮ 

তাওদেলে মে'লমের শিবিরম্থাপন ॥ 

এক্ষণে বিদ্রোহী খসরুর অনুসরণ 
করিবার সময় যে সমস্ত ঘটন। ঘটিয়াছিল, 
তাহ বর্ণনা করিব। ১*ই জিলহিজ্গি, 
আমর! হাওদেলে শিবির স্থাপন করলাম। 
শেখ ফেবরয়া একদল অশ্বারোহীর সহিত 
আমাদের অগ্রে যাইতেছিলেন। এই স্থানে 
আমি মোজগুল স্রন্ককে তাহার চির 
বিশ্বস্ততার জন্য আগ্রার দুর্গ ও খোজাজাহা- 
নের গৃহস্থিত ধনাগার রক্ষার ভার দিলাম। 
'ন্তান্ত বিশ্বস্ত পুত্রগণকে অবিলন্বে আমার 
সহিত যোগদান করিবার জন্য আদেশ এদান 
কর্িলাম। আমি বয়োধিক্যের সহিত সমস্ত 
দুঢ়তা হারাইয়।ছিলাম এবং বন্ধুত্ব ও তাহার 
বিচ্ছেদে আমার পক্ষে পরিশ্রম ও শ্রাস্তি 
অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক হুইয়!ছিল। 
কার্ধা-হৃক্রে আমাকে প্রিয়নজনগণের নিকট 
হইতে অনেক দুর থাকিতে বাধ্য 
হইক়াছিল। 

এই মাসের বৃহস্পতিবার ১২ই তারখে 
আমর! কুরিদবাদে ॥শিবির স্থাপন করিভাম 
এবং ১৩ই শুক্রবার দিল্লীতে |পোৌছিয়া, 
পিতামহ হুমাযুনের কবরের নিকট 
উপস্থিত হইয়1 বিখ্যাত সম্রাটের অবিনাশী 
প্রেতায়্াকে উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করি- 
লাম। এইস্থনে নিজ হস্তে দরিদ্রদিগকে 
টাকা ও কাপড়ে ত্রিশ সহত্র টাক! দ্বান 
করিলাম। তৎপরে আমি সেখ নিজ্জামুদ্দিন 
আতলিয়ার কবরের নিকট আমির জমল- 
উদ্দির্ন খ:জ্ুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং 
হাকিম সজাবারকে বিশ হাজার টাক! দরিদ্র 
দিগকে দান করিবার জন্ত প্রদান করিলাম । 

বির! পাম্থনিবাসে সেলিম'। 
১৪ই জিলহুদজি, শনিবার, আমরা বিরা 


ক্কান্তন, ১৩১৭] 


পাস্থনিবাসে আলিয়। উপস্থিত হইলাম এবং 
তথায় বিশ্রামার্থ শিবির স্থাপন করিলাম। 
বিদ্রোহী খসরু এই স্থানটী ভশ্মীভূত করিয়া 
হিল। এখানে আগ! যৌলাকে এক- 
হাজারী হইতে পনের শত অশ্বঃরোহীর উপর 
নেতৃত্ব প্রদান করিলাম এবং বদকৃশান 
জাতীয় গ্রেথিন্‌ বেগকে এক লক্ষ আশরফি 
(নয় লক্ষ মূদ্রা) তাহার জাতীয় লোক- 
গণকে বিতরণ করিবার জগ্ত প্রদান করি- 
লাম। ভবিষাতে তাহ।দিগকে * আরও 
সহায্য করিব, এইরূপ আশাপ্রদন করিয়া 
ছিলাম। কারণ তাহারা খসরুর বিদ্রোহে 
সাতিশর ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপনন হইয়৷ পড়িয়া 
ছিঙ্স. তখনও তাহাদের মন হইতে নিদ্রোহ- 
ভীতি দুর হয় নাই। আঙ্গমীরে মুয়েন্‌ 
উদ্দিন চিন্তির সমাধির নিকট যে সমস্ত 
মুসলমান দরবেশ ছিল; তাহাদিগকে বিতরণ 
করিবার জন্য রাজা ম'নসিংহকে পঞ্চ শ 
সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলাম এবং মাসের 
১২ই তারিখে আমরা পাশিপথে আসিয়া 
উপস্থৃত হইলাম । 


পাণিপথে সেলিম্‌। $ 


এই নগরটী তৈমুরলঙ্গ বংশের 
সৌভাগ্যের চিরামুক্লত বরণ করিয়া 
আসিয়াছে। এই স্থানের নিকট আমার 
পিত। বাদশা আকবর শাহ হুইটা যুদ্ধ 
জয়ল।ভ করিয়াছিলেন। 
আমার পিতামহ হুমায়ূন আফগানজাতীয় 
হুলইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়! বিজয় 
লাভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হুমামুন 
কিরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহ। বর্ণনা 
করিব। 


হুমায়ূনের পাণিপথ যুদ্ধের বিবরণ।* 
আফগান্জাতীয় বল্লালের পুত্র এবং 
ইব্রাহিমের পিতা সেকেন্দার লেদী, ভাতার 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । 


৫০৯ 


খর পুত্র দৌলৎ খাঁকে পাণিপথের শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দৌলৎ খা, 
সেকেন্দারের মৃতার পর ঈর্ষযাপরতন্ত্রবশে 
ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে অনেক বড়যন্ত্র করিয়- 
ছিলেন) ইহাতে ইব্রাহিমের মনে তাহার 
উপর সন্দেহ হয়। এই জন্য দৌলৎ খ। 
নবীন বাজার রাজধানী দিল্লীতে যাইবার 
জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দৌগৎ 
খা! তথায় যাওয়! নিরাপদৃঞ্জনক বিবেচন। 
ন1 করিয়া, ভাবি বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য অধথ! বিলম্ব করিতে লাগিলেন 
এবং স্বীয় পুত্র দিলওয়ার থাকে প্রতিনিধি 
স্বরূপ পাঠইয়া দ্িলেন। ইব্রািম তাহার 
ছুরতিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তদীপ় পুত্র 
দিলওয়ার থাকে লিখিয়। পাঠাইলেন, যদ্দি 
তাহার পিতা শ্ীপ্রই দিলীতে উপস্থিত ন! 
হন, তাহ! হইলে অন্তান্ত শাপন-দ্রোহী 
আমীরগণের যে শান্তি হইয়ান্ছে, তাহাকেও 
সেই দে দ্ডিত হইতে হইবে । দিলওয়ার 
অতি সন্বরেই এই ভীতিজনক আদেশ 
পিতাকে জানাইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর 
পাঠাইলেন যে, এক্ষণে তাহার পক্ষে দিল্লী 
গমন কর। অসম্ভব, এইরূপ ছল করিয়। 
তৎক্ষণাৎ কাবুলে পলায়ন করিলেন এবং 
তথায় গমন করিয়া পিতামহ হুমায়ূনের 
সহিত যোগদান করিলেন। এই ঘটন। 
সংযুক্ত কতকগুলি কারণের জন্ত, আমি 


এই পাণিপথেই | ইব্রাহিম খ। গাওরকে উচ্চতম পদ্দ এবং 


দিলওয়ে খান উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলাম। + 
সৈয়াদ কমল। 

হদ্দি দিলওয়ার খার পন্দিবর্তে বোখারা- 
বাসী সৈয়দ হামিদের পুত্র সৈয়াদ কমল 
এই সময়ে পাণিপথে উপস্থিত থাকি- 
তেন, তাহা হইলে জশিষ্টাচারী হূর্ভাগ্য 
খসরু এই স্থান অতিক্রম করিয়া কখনও 


৫১০ 


পাপাপিপীাশিটিটাটোশিীশি 





সাহিতা-সংহিতা। [১১শ খধ) ১১শ সংখা । 





পলায়ন কশিতে পারিত না|) কারণ অবশ ষ্ঠ | ঘাতকতার জন্ট খসরু তাহাকে আপিক- 
থাকিধ। দর্বহাল সৈম্তচালনা করি : অন্বর' উপাধি দয়া, তাহার ক্ষণব্য।গী 
অত্যন্ত কত্ত ও আভিচুত হইয়। গড়ল | রাঞ্ের লেফটেযষ্ট জেনারেলের রদে 
এবং আমার ক€$ প্রেরিত সৈশ্তগণ হ1২: শিযুক্ত করিয়াছিল। 


দের অনুসরণ করিতেছে, ইহা জনিতে | 


পারিয়] ভয়ে হতাঁশ হইয়া পড়িঠ। এত- 
স্যধীত মামি পূর্বেই তাহাদিগকে প্রতিরোধ 
করিবার জন্য সৈন্তদকল গেরণ করিয়াছি, 
তাহারা ও চতুদ্দিক্‌ হইতে তাহাকে এককালে 
ঘেরিয়। ফেলিত। অবশেষে দিল্ওয়ের খা 
ভ্রমবশতঃ পাণিপথ পরিত্যাগ করার জন্য 
আক্ষেপ করিয়া, জ্ুতগতিতে লাগেরে 
উপস্থিত হইয়|ছিলেন। তিনি তথায় গিয়া 
খসরুর হস্ত হইতে লাহোর রক্ষা] করিয়া- 
ছিলেন। 
পামিপথ হইতে খসরুর পলায়ন ও 
আবদয় রহমানের যোগদান । 
গপানিপথে খসরু করগ্রাহকের সাহাফ্যে 
একখানি পান্কি সংগ্রহ করিয়া পলায়ন 
করিয়াছিল। কিন্তু দ্িলওয়ের থ। ক্ষিপ্র- 
কারিতার সহিত তথ। হইতে অগ্রপর হুইয়। 
লাহোরে উপস্থিত হইয়ছিশেন এমং খসরু 
ছারা পরিচালিত টৈন্তগণের ভয়ের কারণ 
হইয়াছিলেন। গঞ্জাবের দেওয়ান আবদর্‌ 
রহমান, দিলওয়ার খর প্রমুখাং খসরুর 
আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া, আট সহজ 
অথ্থারোহী ও পদ।তিক লাহোর ছূর্গে রা খয়া. 
প্রচুর সংখ্যক সৈল্ত সমভিব্যাহারে খসরুর 
সহিত যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, 
ছিলেন এবং খমরুর পদতগে পড়িয়া তাহার 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রাজপ্রেহতা বিশ্বাস 


আবদর রহণনের শাস্তি। 

খসরুর পরাজয়ের পর দেওয়ানের 
এরূপ তঞানক অকৃতন্তরতা স।ধনের অন্ত 
উপঘুদ্ত পুরস্ব।র প্রদান করিয়াছিলাম। 
তাহাকে বন্দী করিয়া, সদাঃমৃত কৃষ্ণনর্ণ 
গর্দভের চর্ম দ্বার], তাহার অবয়বকে আবৃত 
করা হচয়াছিল। এইরূপ নবপরিচ্ছদে 
ভূষিত করি, তাহাকে লাহোরের প্রতোক 
রাঙ্গপথে এবং প্রপাশ্য স্থানে লইয়। যাওয়। 
হইয়াছিল। তৎপরে তাহার অসহায় 
বালকবালিকাগণের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে 
আমার হদয় দয়ার হইয়ছিল, সেই জন্যই 
আমি তাহার সমস্ত দোবমার্জন] করিয়া» 
গ্রাণদণ্ড বুহিত করিলাম। তাহার গ্থায় 
বিশ্বসহ'ন নীচওকৃতি ব্যক্তিকে দয়া 
গ্রদর্শন করা উচিত নয়। কিন্তু আমার 
রক্কৃতি এতছুর কোমল যে, সে অমার্জনীয় 
হইলেও, তাহাকে ক্ষম। করিলাম। এরূপ 
কতকগুবি। দোষ আছে, যাহা মার্ডনা 
করিতে কোনন্শ যুক্তিসগ্ত কারণ 
দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি 
রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া, রাজবিদ্রো- 
হিতা। অপর|ধে অভিযুজ হয় এবং যাহারা 
স্ত্রীলোকের মর্যাদার উপর হগ্তক্ষেপ করে, 
এইরূপ বিশ্বস্তক নরপিশ।চদিগের দোষ 
অমার্জনীয়। তাহাদিগকে ক্ষম। করিলে 
রাঙ্শক্তির জবমানন। কর! হুয়। 

ক্রমশঃ 


শিপ্রা-তটে মহাকালপুরী “অবন্তী” দর্শনে | 


ঠ 
করে কল্পে বিনি 
লীলার আপ'ন 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড 
করেন বিলয়-- 
সেকালের কাল, 
নাম মহাকাল, 
এ অবস্তীকিরে 
তাহারি আলয়? 
ধার অধিষ্ঠানে 
দুরন্ত শমনে 
গশিতে যেখানে 
কভু নাহি চায়, 
ধার ভয়ে ডর? 
পাপ-মতি কঙ্গি 
কাপি? খর থরি 
দুরাষ্তরে রয়) 
মাণ্চ স্ফীত হয়, 
পুতি-গন্ধমর, 
জীবনান্তে দেহ 
ধাভার ক্ুপায়; 
জীবে দদ্ভাময়___ 
নাম মৃত্যুঞ্জয়, 
এ অবস্তী কি বে 
ত্াহারি আলয় ? 
"মহাকাল পুরী” 
যুগে যুগে হেরি 
ভিন তিন লাষে 
নু াসিদ্ধ হয়, 


* ইহাকে জনস্তিকা, উজ্তক্লিনীঃ মহাকালপুরী 
এহং বিশালাগড বলে। মহাপুণ্যা লোক-পাষনী (শিশ্র। 
নদীকে (ক্ষপ্রা নদী কছে। 


শী শী শাশীশীশীশাীটা ীশাাটিশটিত 


০ 


পাপয়াশি হ'তে 
তন্নার জগতে, 
এ গ্অবস্তী” নাম 
“ তাইসেরে পায় 
কলিকালে শুনি 
নাম উঞজ্জযিলী,_হ 
মধুময় বাণী-_ 

জাগায় জদয়, 
হৃদয়ে জাগার 
প্রাচীন গাথা» 
উপকথা মত 

এবে রে চায়! 
বৌন্গের ভাবে 
ভারাতর যবে 
হয়েছিল ওরে 

অবনতি-দশা, 
এই উজ্জয়িনী 
শাস্তি-পদাফিনী 
পূরায় তখন 

হুতাশের আশ। 
এরি পদ চুষি! 
আর্ধ্যাবর্ত ভূমি 
পেয়েছিল পুনঃ 

মণীন জীবন 
এরি হাতে আজি 
এক-চিত্তে ভজি 
অধর সর্ব 

ধন্দ সনাতন !! 
বৌদ্ধের বিশ 
ঘুর্ণা-বায়ুবলে- 
ধর্মের মন্দির 

তেঙ্গে চুরে গেলে, 


৫১২ 


করে সংস্কার 
ধতনে তাহার 
এই উজ্জপ্িনী 
তারত-মগডুলে। 
হয় এ রেজানি 
ভারতের রানী 
তুলিয়া আসন 
কম্তিন! হইতে, 
পাতে সে আসন--- 
প্ৰত্রিশ সিংহাসন” 
বসাতে “বিক্রমে* 
আদরে যাহাতে !! 
ধাছ! হ'তে অতি 
সাহিত্তা-উন্নতি ; 
জ্যোতিযাভিধান 
পেয়েছি কত; 
আযুর্বেদ আদি 
ভ্রিকোণ জ্যামিতি 
গণিত ভূগোল 
কলা-বিদ্যা শত 
সর্ব-শান্ত্রে মতি 
রাখিয়ে নুপতি 
নব-রত্রে আনি 
করিত আমর; 
কোথ! সে রাজন? 
কোথা বা আমন? 
না ভেরি পরাণ 
বড়ই কাতর! 
দিয়ে নব যুগ 
ঘুচায় যে দুখ,_- 
'সন্বং” বলিয়! 
বাহারে কয়) 
স্ররি? তার কথ! 
গাই মনে ব্যথা, 
নয়নের জলে 
জাগায় হদর !! 


সাহিত্য মংহিতা। [১১শ খধ, ১১শ সংখ্যা । 


গুছে “মেঘ-দৃত 1” 
হয়ে মম দূত 
যাও হে শবরগে 
কহিতে ৰারতা-- 
“যেন হে রাজন্‌ 
নয়টি রতন 
আসেন লইয়া 
সঙ্গেতে হেথা ।” 
চর 
কষা স্বচ্ছ জল 
করে যে ভূল 
পবিত্র শীতল 
| চলি? ধর-আোতে, 
যাহাতে রে ভেসে 
| নর-মরী হেসে 
ভব-পারে যা 
চাপি? যুক্তি-পোতে 
যে বিমল নীরে 
খেলিয়। বিরলে 
ঘবস্তীর ছায়া 
এ মাহাজ্ম্য করে, 
হয় কিরে সেই 
ব।প্র। নদী এই ? 
সে অবস্তি-ছায়! 
কেন নাহি ধরে? 
কোথা সে আশ্রম 1 
ছার! নাছি নীরে !_- 
লান্দীপনি হায়! 
লইয়া মাধৰে 
সন্ধুক্ষত যেখ। 
করিত সাদরে 
গুড় ধহ্বেদ 
মথিয়! অথর্ব ?% 


* বিষুপুরাণে পিখিত আছে ভগবান প্রত 
স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সঙ্গে লইয়! অবস্তী নগরীতে 
দাম্সীপনি ধির় নিকট অনস্ত্রবিদ্য। শিখিতে শিয়।ছিলেল। 





কাল্ধন, ১৩১৭] শিগ্রা-তটে মহাকালপুরী “অণস্তী” দশনে। ৫১৩ 
লা দেখি বে নীরে-_ | শূন্ত সিংহামন 
প্রাসাদ-শিখরে আছে তব গড়ে; 
তরঙ্গ আকারে, বৈরাগ্য শতক-_ 
উড়িতে পতাকা, কনক চম্গক--- 
তরঙ্গে তরঙ্গে দেখিব নাআর 
খেলিতে রে রঙ্গে ভেসে যেতে জলে! 
£বিক্রমের* নাম বুঝেছি রে আমি 
পতাকায় আঁকা! অস্তাচলগামী 
কোথ। রাজ-সভ1 1-- দুখ-রবি সেই--- 
ব-রদ্র-আতা! এই ভারতের, 
করেছিল যারে তাই রে জলেতে 
ধরার অতুল, মা পাই দেখিতে 
আজি তার ছায়া মনোরম ছবি 
শূন্য নদী-কায়। সে নব-যুগের !! 
হেরিয়। পরাণ ওহে মহাকাল !«* 
আকুল বিকুল !! তব ইন্্রজাল 
অমৃত্ত কির*__ করিছে তৃবন 
কবিতা কুম্য়- মোহিত কেবল, 
ক্ষরিত মতত পারে না বুঝিতে 
যে সুধাংগু হতে, হস্ত কি এতে, 
সেই কালিদাস ছুয়ি মার ওহে 
অমিয়-নিবাম, » ছও সুত্রধর ! 
প্রতিবিদ্ব তার কেহ ৰা গড়িছে, 
পড়ে না শিপ্লাতে! আপার উঠিছে, 
বরকচি ধীর, ] কেহ বা কাদিয়। 
অমর, মিছির) তাসায় ভূতল !! 
রবি-ছ্ববি তিল শরীপূর্ণচনরা ভট্টাচার্য । 
জলে না জলেতে, 
ধস্তরি আদ প্রোধিত। ইনি বৈয়াকরণ ও কবি ছিলেন। উহার 
তারা রত্ব-রাজি-- প্রণীত ।অনেক পুস্তক আছে, তন্মধো নৈরাগুশত্তকঃ 
লাদেখিরেআজি নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক। হরিকারিকা, বাকাপদীয়, 
ভাগিয়া থেলিতে ! মহাভাষা দীপিকা ষহাভাষ্য ভরিপদী পাওয়া যায়। শেষে 
কোথা ভর্ভচরি [1 | ইনি যোগী হইয়াছিলেন। 
রয়েছ পাসরি, *| মহাকালরূগী শিবের পুরী বলিয়া এই অবন্তী 


1 ভর্বৃরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ; উনিও “মহাকালপুরী” নামে আখাত। ইহা! সপ্ত মোক্ষ 
খানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভর্তৃছরির প্রাসাদ বলিয়া পুরী অত এখানে যে শিব বিরাঁজিত আছেন, 
সাহা! এখনও বিদামান আছে, তাহার কতকাংশ ভূগর্ভে তিনি যহাকালেম্বর নামে বিখ্যাত এ 


শিশিরের বিদায় । 


শিশির সুস্থির হও মিছ! কেন আর, 
মত চও ম্মরি সেই পূর্ব অধিকার? 

ছিল তবযেবিতব একে একে গেল সব, 
কারে আশা কর আর সাহস কাহার? 
কাল-ক্রোড়ে নিদ্রা এবে উচিত তোমার । 


সহজে ন! ভুল! যায় চির-পরিচয়, 

কূপ| করি উষা তোম! দিয়াছে আশ্রয়, 
উধ্ারই অশ্রজল হয়েছে তব সম্থল 

সে ব। আর কয় দিন, ক্রমে পাবে লয়, 

শীতল মরুৎ তব গেল হিমালয়। 


চিরদিন কাহারও সমান না যায়, 

উপচয়, অপচয় চক্রনেমি প্রায়, 
বিদ্ামান অবস।ন হও এসে সাবধান, 
বিধির নিদেশ সুখে ধরহে মাথায়, 

বসন্তেরে স্থ'ন দিয়া লভ ছে বিদার়। 


সময়ে দুর্দিন তব যাইবে কাটিয়া, 
আবার ছু দিন পরে আসিবে ফিরিফা, 
এইরূপ যাওয়া গান! সুপ ছুণ 'তালবস! 


আরক্ত পলাশবাস 


কলহংস কলতানে 


যখন ব। এসে পড়ে থাকিবে সহিয়া॥ 
তবে না থাকিবে হেথ। সংসারী হইয়। 


পাইয়া প্রকৃতি-রাণী বিধির নিদেশ, 

সাজিয়! কুম্থম-দামে মনোহর বেশ, 

নবীন মলীক হাস? 
সানন্দে বসন্তে অঙ্কে করিয়া নিবেশ 

করে, কিশলয়-করে আদর অশেষ । 

দেখনা মলয়ানিল হই গুরুতর, 

কতন! অবজ্ঞ! করে তোমার উপর 


| খানা মানে উচ্চমানে কি ছার ক্ষপিক প্রাণে 


অ দরের স্থান যদ্দি হয় অনাদর, 
মানীর সেস্থান ত্যাগ উচিত সত্বর। 


সুগম করিবে পথ শিশির শীকর, 
চকবা' চক্রবাকী হবে সহচর 
মাতি তব জয় গ|নেঃ 
পথশ্রম অপনোদ করিবে সত্বরঃ 
য.ওহে শিশির যথ! খিম গিরিখর। 
|₹ষ্চন্ত্র গরতব'জ। 


ও জোনাকী । 


নীলান্নাণে বদি চন্দ্র কহিতেছে হাস 
“কি হবে জোনাকী আর বৃক্ষ'পরে বলি; 
তোমার আলোর তেলে রহিতে ন! পারি 
দূর্বাতলে ঘুমাইতে অনুরোধ কগি। 

মাও যাও জোনান্দি গো জালিও না আলে! 
আধারে বনিক! থাক দেই হবে ভাব্খ।” 
শুনিয়া টা্দের কথা কহিল জোনা কী-_ 


“অন্ত গর্ব কেন তব ওহে দ্বিজরাজ ? 
ভাতিলে রবির কব নীল নতম্তলে,__ 
তুদ্িও জে'নাকী হবে ধরণীর মাঝ। 
আমার আলোক তবু দূর্বাদলে পায়; 
তুমি দিনে ধোয়া হও আকাশের গায়। 
ঠেবে দেখ তবে চন্দ্র যাবে অহঙ্কার) 
একই দশ! উভয়ের--তোমার আমার 1১ 
উীজগৎগ্রসন্ন রাফ়। 





একাদশ খণ ] 


১৩১৭ সাল, চৈত্র । 


[ ১২শ সংখ্যা । 


মানদা। 


€ পূর্ব গ্রক।শিতের পর)। 


(৪৭) 

মাড়িচ। হইছে পাচটিল পরে, গদাধরের 
ফলিকাত। ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু 
তাহা ঘটে নাই। তাহার চক্রবন্তাঁ কাকার 
আস্তোি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া, তাহার 
কলিকাতা ফিরিতে অনেক বিশম্ব ঘটয়া- 
ছিল। কলিক:তা প্রক্যাগমনের পূর্বে 
তাহার কাণীদহে বাগয়া হয় নাই। 

বত দ্বিন সে নাঁড়িচাতে ছিল, ততদিন 
প্রায় প্রত্যহ সে কলিকাতা হইতে পত্র 
পাঁইত। সে পত্রগুলা মানদ। লিখিত না; 
জুলীর উপদেশমত সরকার পত্র লিখিত । 
যেদিন গবাধর কণিকাতা ফিরিল, তাহার 
পুর্বে তিন দিন সে. কলিকাতা ্টিংইতে 
কোনও সংবাদ পাস্ব নাঁই। একজন তাহার 
মন কিছু উদ্বিম ছিল। কাহারও কি পীড়া! 
হইয়াছে ?--সেই স্বাদ গোপন করি- 
বার দন্য বুঝি সরকার তাহাকে কোনও পত্র 
লিখে নাই $--বেচান্! ভাল মানুষ তাহ।কে 
অপ্রিয় সংবাদ দিয়া অকারণ উদ্ছিগ্র করিতে 
বুঝি ইচ্ছ। করে না। আচ্ছা, মানদা 
গদাধরকে একখানিও পত্র লিখিল,না 
কেন? গনাধর কত প্র পিখিল; কত 
ন্েহপূর্ণ, আদর-মাথ! পত্র লিখিল) মানদ! 
তাহার একখানির ও উত্তর দিল না কেন? 
বুঝি মানদ। পীড়ায় শয্যাগত। আছে, তাই 
গ্াঙাকে শ্বহস্তে পত্র লিখিতে পারে নাই। 

১ 


| অথবা খোকার কোনও পীড়। "হইয়াছে; 
পুল্লের গীড়ায় বিব্রত হইয়া, সে পত্র 
লিখনের স্থযোগ পায় নাই। গ 
গদাধর অন্যন্ত চিন্তিতমনে কলিকাতায় 
আসিয়া পৌঁছিল। অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, সে অনুসন্ধান পূর্বক মালদার 
সম্ধ'ন পাইল। মনদা শিথিলবেশে এক 
| শধ্যার উপর শুইয়া, একখানা নব প্রকাশিত 
নাটক মনোযোগসহকারে পাঠ করিতে- 
ছিল। গদাধরকে আগত দেখিয়া; সে 
হাই তুলিয়া, জিজ্ঞাস| করিল, "তোমার কি 
আজই আপিবার কথা ছিল ।৮ " ও 
গদাধর। ই1৪--অ।মি ত পত্র লিখিয়, 
| সে কথ৷ তোমাকে জীনাইয়াছিলান্দ। তুমি 
কি আমার পত্র পাও নাই? 
মানদা। পাইব না কেন? এ দেখ 
তোমার সমস্ত পত্র টেবিলের উপর জড় 
করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কত কথা লিখ; 
অত কথ। কি আমি পড়িয়া উঠিতে পারি? 
--আর, তোমার হাতের লেখ! যে টান! ! 
, গদাধর। তুমি বিছানায় শুইয়া রহিয়াছু 
কেন?--অস্ুখ ক'রে নাই ত? 
মানদা। অন্থথ করিবে কেন? কাল 
রারে, জ্ঞ/নদ। বাবুর পুত্রবধূর সহিত 
থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিশাম; তাই আজ 
ছ'পর় বেলা3গকটু থুমাইয়া পড়িয়াছিল।ম। 
গদাধর । থোকা * 


৫১৬ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 





মানদা। বেশ থিয়েটার ?_-তুমি এক 
দিন দেখিতে বাইও )--নূতন পালা হ্ই- 
যাছে। এই দেখ, আমি একখানা বই 
কিনিয়। লইয়। আসিরাছি। 


গদাধর | থোক1- 
মানদ1। পয়স! লইয়! যাইতে তুলিয়৷ 
গিয়াছিলাম। জ্ঞানদা বাবুর পুত্রবধূর 


নিকট এক টাকা ধার করিয়া এই বইখান! 
কিনিলাম। আজ টাকাট। পাঠাইয়। দিতে 
হইবে। 

, গদাধর । খোকা-_- 

মানদা। থোকাকে লইয়। যাই নাই। 
অনেক দিন আগে, একবার থিঞ্টোর 
দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবার তুমি আমাকে 
লইয়। গিরাছিলে। তা, আমার পাশে এক 
মাগী এক-গা গহন! পঃরে আর একটা 
ছেলে কোলে ক'রে বা'সেছিল। এমন 
বদ ছেলে দেখিনি। থিয়েটার আর্ত 
হইবামাত্র কান্না জুড়িয়। দিল। নীচের 
বাবুর! ছেলের চীৎকারের জন্য বড় বিরক্ত 
হইয়| উঠিল। নিয়, হইতে ধমক দিয়া 
বলিল, “ছেলে থাষা, মাগী, ছেলে থাম11* 
আমার বড় লজ্জা হুইল। সেই পর্যাস্ত 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, ছেলে লইয়া কখনও 
থিয়েটার দেখিতে আসিব না। আমরাই 
মেয়েমান্ষ,। আমাদেরই ভাগো থিয়েটার 
দেখা ঘটে না$--উহাদের ভাবনা কি। 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বড় হইয়া কত 
থিয়েটার দেখিবে। 
“ গ্ঈদাধর। খোক! কোথায়? বেড়াইতে 
গিয়াছে? 


মানদ|। না, মুলী কয়েক দিন তাহাকে 
বেড়াইতে পাঠায় নাই। 

গদাধর। কেন? 

মানদা। তাহার অর হইচাছে। 

গদ্াধর। খোকার অর হইয়াছে? 
মে কোণায়? 


মানদা। কি জানি? বোধ হয় 
বারান্দায় চুলীর নিকট শুইয়া আছে। 

গদাধর। তাহাকে শীঘ্র এখনে লইয়া 
আইস। কোনও ডাক্তার ড।কিয়াছিলে ?-. 

মানদা।, তিন দিন জর না ছাড়ায় 
আজ মুলী সরকারকে ডাক্তার ড'কিবার 
কথা বলিয়াছিল। সরকার বলিয়ান্ছে, 
ডাক্তার সন্ধ্যার সময় আসিবে। 

গদাধর। ডাক্তারের ব্যবস্থা আমি 
করিতেছি। তুমি তাহাকে এখানে লইয়। 
আইস। 

মানদা। আমি এখন উঠি.ত পারি- 
তেছি না। তুমি যাও; বারান্দায় যাইলেই 
তাহাকে দেখিতে পাইবে। 

গদাধর ত্বরিতপদে বারান্দায় আসিয়। 
উপস্থিত হইল। তথায় একখান গান্রবসনে 
আবৃত হইয়া, একটি ক্ষুত্র উপাধানে ঠেশ 
দিয়া, হুলীর নিকট খোকা নীরবে বপিয়া- 
ছিল। মুলী আপন পদদ্ব্ন সম্প্রসারিত 
করিয়া, একখান। থালাতে কতকগুলি ডাল 
লইয়া, বিচারকের ন্যায় গম্ভীর মুখে, তাহার 
মধ্য হইতে এক একটি আবর্জনা-কণ! 
নথাগ্রে ধারণ করিয়া, গৃহতলে নিক্ষেপ 
করিতেছিল। গদ্দাধরের যুদগরাঘাত তস্য 
পদশব্ব শ্রবণ করিয়া, নুলী সচকিত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া বিস্তৃত পা ছু'ট স্ুচিত 
করিয়া লইল। খোকা চক্ষু উন্মীলন করিয়। 
বহুদিন পরে তাহার পিতাকে দেখিয়া 
শান অধরে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ডাকিল, 
প্বাবা!” 

'গদাধর তাহাকে আপন বাহুমধ্যে 


তুলিয়। লইল। আপন দ্গেহ-প্লাবিত বক্ষে 
আদরে তাহাকে লুকাইয়। রাখিল। তাহার 
অর-তপ্ড ললাটতল আগ্রহতরে চুম্বিত 
করিল। এবং অবশেষে তাহাকে ক্রোড়ে 
জী মান্দার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইল। 


চেন, ১৩১৭] 


কি জানি কেন, গদাধরের স্েহপূর্ণ 
ক্রোড়ে বসিয়া খোকার চক্ষে জল আসিল। 
বুঝি সে জলধার] অমে।ঘ। ভাবায়) গদাধরকে 
হৃদয়ের অভিমানের কথ জানাইয়! দ্িল। 
বুঝি তাহা নীরবে বলিয়া দিল, “বাবা, 
তোমার অন্কুপস্থিত কালে আমাকে কেহ 
আদর করে নাই।” খোকার দেখে জল 
দেখিয়া, গদাধর অহ্যন্থ বিচলিত হইয়! 
পড়িল। উত্তরীয়াঞ্চলে সযত্বে তাচার চক্ষুর 
জল যুছিয় কহিল,-ছি থোকা! কীদিও 
না। আমি তোমার অন্ুখ শীঘ্ব ভাল 
করিয়। দিব।” 


খোক] আরও কাদিল। কীদ্দিতে 
কীদিতে বগিল,--বাবা! ম! আমাকে 
মারিয়াছিগ।” 


গদাধর বলিল, “এবার মারিলে, 
হাত কাটিয়া দ্রিব! কেন, মানদ1? কেন 


তুমি আমারঃ গোপালকে মারিয়াছিলে 1. ূ 


মানদা খেকাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ 
করিয়া বলিলস_"তুধি ঘষে হুষ্টমি কর, 
তাইত তেমাকে মারি। সে দিন সমস্ত 
ছ'পর বেলা ভলের চৌবাচ্ছাতে বসিয়াছিলে 
কেন? তাহাতেই ত তোমার সর হইল। 
তুমি ছুষ্টমী না করিলে, তোমাকে আর 
মারিব না” 

গদাধর বুঝল, তাহার অনুপস্থিত কাল 
জলের চৌবাচ্ছাতে বসিয়া, মার খাইয়! 
থোকার জর হইয়াছে। হান! হায়! 
মানদার কি কোনও কালে কর্তবাজ্ঞান 
জন্মিবে 71? আপন গর্ভের সন্তান, তাহার 
প্রতি যত্ব করা ষে অবশ্ত কর্তব্য, তা! কি 
সে কখনও বুঝিবে না? আপন গর্ভের 
সস্তানকে যে বন্ধ কর! উচিত, তাহা মানদ। 
বুঝিত।৪ কিন্তু তাহার জন্ত সে আপনি 
কোন প্রকার অন্ুবিধা ভোগ কারতে ইচ্ছা 
করিত না। তোমরা ত জান, সে আপ- 


মান্দা। 
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নাকে সর্ধাপেক্ষ। বেশ ভালবামিত। সে 
খোকাকে ভালবাসিত, এবং আমাদের 
মনে হয়, বুঝি সে গদাধরকেও একটু তাঁপ- 
বাসিত ) কিন্ত সে আপনাকে বত ভাসবাসিত 
তত ভালবাসা আর কাহাকেও বাদিত 
না।-- সুলীকেও নহে! 


] 0৪৮) 


গদাধর অনেক দিন কালীদহ হইতে 
কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাইশ অন্বিকার 
মৃত্যুর পর, কৃষ্ণ চাট্যে মহাশয় আর 
কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। রন্্স্বর 
বাবু জমীদার লোক;_তাহার জযীদারা 
চাল--ঘন ঘন পত্র আদান-প্রদানের প্রথা! 
তাহার সেরেস্তায় প্রচলিত ছিপ না। গদ1- 
ধর নিজেও খোকার পীড়। লইয়! বড় বিব্রত 
হইয়াছিল; এতন্য পত্র লিখিয়া কালীদহের 
বাধ সংগ্রহ করিবার অবসর তাঁহার ঘটিয়। 
উঠে নাই। ক্ুতরাং অধ্বিকার শোচনীয় 
পরিণামের কথা তাহার কর্ণগোচর হয় 
নাই। 
তথ।পি এক একবার অন্বিকার জন্ত 
তাহার হৃদফটা বাকুল হইয়া উঠিত। 
আমর] শুনিয়াছি, দুর দেশে অত্যন্ত প্রিয়- 
তমের অমঙ্গল খটিলে, আমাদের হৃদয়, কি 
এক অচিভ্ত্য নৈসগিক বিধান অনুযায়ী 
তাহার সংবাদ অনুভব করিয়। ব্যথিত হইয়! 
উঠে। 'গদাধরের মনে হইত, জঅস্থিক যেন 
তাহার হৃদয়ের কতকট। অংশ বিচ্ছির 
করিয়া লইয়া কোথায় চলিয়। গিয়াছে। 
'সে অদ্থিকার সংবাদ লইবার জন্ত অত্যন্ত 
ব্যগ্র হইয়াছিল। 
. কিন্তু খোকার রুগ্ন শত্যাপার্থ ত্যাগ 
করিয়। সে কোথাও বাইতে পারিত ন1। 
তাহার শ্ঘ্যাপার্খথ ছাড়িয়া তাহার একখান! 
প্র লিখিধারণ এরন্বতি হইত ন।। সে মনে 
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করিত,ছুই এক দিনের মধ্যে থোক। 
আরোগ্য হইলে, সে পত্রে লিখিবার স্থুযোগ 
পাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন অতীত 
হইতে লাগিল, কপিকাতার যাবতীয় ডাক্তার 
আসিয়। তাহাকে দেখিল, তথাপি খোক। 
এ যাবৎ আরোঙা হইতে পারিল না। 
গদাধর ডাক্ষারগণকে সম্বোধন করিয় 
বলিল, “আপনার কি আমার পুত্রকে 
আরোগ্য করিতে পারিবেন ন1?” 

একজন ভ।ক্তার কহিলেন, “অদ্যকার 
রাত্রি অতিবাহিত না হলে আমর] কিছুই 
অবধারণ করিতে পাৰিব হ1। আমা 
বিবেচন।য়ঃ আজ ডাক্তার ইমাসন আসিয়! 
যদি এখানে রাত্রি-ষাপন করেন,তাহ। হইলে 
বিশেষ ভাল হয় 

গদাধর কহিল,_-"আপনাদের যাহা | 
ভাল বিবেচন। হয়, তাহ। করিতে হইবে। 
আপনি ভাক্কার ইমাসনের নিকট যাইয়া এ 
বিষয়ের ব্যবস্থা করুন।” 

ভ।ক্তার কহিলেন,_“আমি তাহাকে 
অ।জ এখানে বাত্রিধাপনের কথ বলিয়া- 
ছিলাম, তিনি সম্মত হ'ন নাই। আমার 
মনে ভয়, আপনি নিজে যদি তাহার বাটীতে 
যাইয়া, একবার অনুরোধ করেন, তাহ! 
হইলে তিনি “না? বলিতে পারিবেন না।” 

গদ্দাধর ব(লল,--পভাল আমিই যাইব। 
ষে উপায়ে পারি, তাহাকে সম্মত করিতেই 
হইবে ।” 

খোকার শধ্যাপার্থ ছাড়িয়া, দিবাবসান 
কালে, গদাধর ডাঃ ইমাসনকে রাত্রিবাসেব 
জন্য আহ্বান করিতে তাহার বাটাতে গমন 
করিল।: যাইবার পুর্বে সে মানদাকে 
বিশেষরূপে অহ্থরোধ করিল যে, সে যেন 
গদাধরের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত থোকাকে 
ছাড়িয়া একদণ্ডের জন্ত স্থানা$রে, গমন 


না কয়ে। মানদা বলিকন্দল যে, সে 


সাহিতা-সংহিত]। 
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কোথাও যাইবে না; গদাধর নিশ্চিন্তমনে 
ডাক্তারের বাটাতে যাইতে পারে। 

ডাঃ ইমাসনের ৰাটীতে যাইয়। গদাধর 
গশুনিল যে, ডাক্তার সাহেব বাটাতে উপস্থিত 
নাই; তাহার চিকিৎসাশীন অন্য কোন 
পীড়িতক দেখিপার জন্ক স্থানাস্তরে গজ 
করিয়াছেন; বোধ হয় অল্প কাল মধ্যে 
গ্তাগত হইবেন। ডাক্তার সাহেবের 
বেহার! আসিয়।, গদাধরকে লইয়া, বসিবার 
ঘরে বসাইল। বলিল, “আপনি একট 
অপেক্ষা করন; সন্ধা! হইয়াছে, তিনি 
এখনই বাটী ফিরিবেন। 

অগত্যা ডাক্তার সাহেবের প্রত্যাগমন 
গুতীক্ষায় গদাধর নীরবে, ভাক্তাব্র সাহেবের 
নির্জন কামরায় বসিয়া রহিল। 
বাহিরে, বাগানে, ঝি' ঝি পোকারা সান্ধ্য- 
সঙ্গীত কীর্তন করিতেছিল। গদাধর বসিয়। 
বসিয়া! তাহ। শুনিতে ল।গিল। বাতায়ন- 
পথে দৃষ্টি সঞ্চলন করিয়া দেখিল, আকাশে 
তারাগণ ফুটিদ্] উঠিয়াছে )-দেববালার 
সবরণদ্ব।রে বুঝি অসংখ্য সগ্ধাদীপ জলিয়। 
দিয়াছে |. ডাক্তার সাহেবের বাগ|নে 
টবের উপর বসিয়। ফ্রক, পিস্ক, কানে”সন্ঃ 
ডেন্জি প্রভৃতি মর্স্ুমী পুষ্পগুলি গ্যাসালোঁকে 
মধুর হাস্ত করিতেছে। পুস্পময়ী, আলোক- 
ময়ী, সঙ্গীতময়ী কি সুন্দর সন্ধ্যা !-_ কিন্তু 
গদাধরের ব্যাকুল হৃদয়ে কোন সৌনর্যাই 
স্পর্শ করিল না। সে. বসিয়া বসিয়া 
খোকার বিশুফ মুখখানি ভাবিতেছিল। 
থোকাকে কি সে আরোগ্য করিতে 


পারিবে না? 


দেখিতে দেখিতে এক ঘণ্টা কাঁল 
অতীত হইয়! গেল। ডাক্তার সাহেব ত 
এখনও ব।টীতে ফিরিয়া আসিলেন না। 
গধাধর চিত্তিত হইল। মনে কন্গিল, 
"একবার বাটা বাঁই; আবার আনিব।” 


চৈত্র, ১৩১৭ ] 


আবার ভাবিল,”না, একটু অপেক্ষা করি, 
ডাকার সাহেব হয়ত এখনই আসিবেন। 
ঘদি চলিয়া বাই, আর ডানগর সাহেব যদি 
আমর'অনুপস্থিত সময় মধ্যে আগত হইয়া, 
আবার অন্য আতুরের চিকিৎসার জন্য 
অন্তত্র চলিয়া যান, তাহা! হইলে আবার 
অনেক. বিলম্ব ঘটিবে, তা”র চেয়ে তা'র 
অপেক্ষায় আর একটু বসিয়া পাকি । থোকা 
মানদার পাশে বেশশুইয়। আছে; আমার 
চিত্ত কি. আমি আর একটু অপেক্ষা 
করি» 

এইরূপে আর একটি ঘণ্ট। অতিবাহিত 
হইল। ডাক্তার সাহেবের খানাকামরার 
ঘড়িতে আটটা বাঞ্জিল। গদাধর অস্থির 
হইয়া! উঠিল ;-আর ত সে থাকিতে পারে 
ম|। মানদা হয় ত খোকার পার্থ 
হইতে উঠিয়া! গিয়াছে । খোকা হয় ত 
একাকী ভয় পাইয়া ক্ষীণকঠে তাহাকে 
“বাবা, বাবা” বলিয়। ডকিতেছে। আচ্ছা! 
আজ ডাক্তারের! ভাক্ত।র সাহেবকে বাত্রে 
বাটটাতে র।/বিবাধ জন্ত বগিলেন কেন? 
অন্তদিন ত তাহারা এরূপ বল্ঞে নাই। 
আজ রাত্রে ভাক্ত।রেব! খোকার কি কোন 
বিপ্দু আশঙ্কা! করিয়াছেন? গদাধরের 
হাৎপিগুটা তাহার কাববরোধ করিয়া 
দিবার উপক্রম করিল। সে বাটী (ফরিবার 
জন্ত আসন তাাগ করিয়! দণ্ডায়যান হইল। 

বেহার। অ।সিয়! বলিল, “বাবু, আপনি 
যদি এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন, তবে 
আনু ছুই মিনিট অপেক্ষ/ করুন) সাহেবের 
আহারের সময় হইয়াছে, এখনই বাটা 
ফিরিবেন।* বেহারা সত্য অন্থমান 
করিয়াছিল। ছুই চারি মিনিটের মধ্যে 
সাহেবের গ্গাড়ি...আনিয়! গাড়ি-বারান্দাক় 
ঘগডায়মান হইল। 


ধান হইতে অবতরণ করিয়া, 


মানদা । 


৫১৯ 


গদাধরফে দেখি, ডাঃ ইমাসন কহি- 
লেন. “মাপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি 
অতিশয় ক্লাস্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছি ; আহা- 
রাদি করিয়।,আপনার সহিত কথ! কহিব।” 
গদ।ধর প্রাণ হস্তে করিয়া রাত্রি নস্ট! পর্য্যস্ত 
অপেক্ষা করিল। 

নয়টার পর, ভাক্ত।র স!হেক ক্মাসিয়া, 
গদ[ধরের সহিত কথ। কহিলেন । গদ।ধরের 
অনুনয় শুনিয়া তিনি বলিশেন,__পবেশ, 
আমি আপনার বাটী যাইয়। রাত্রি যাপন 
করিব। আমি এখনই প্রস্বত হুইয়] 
আঙসিতেছি, আপনার গাড়িতেই বাইব |” 

রাত্রি সাড়ে নয়টার সমনন গদাধর 
ডাক্ত।র,সাহেবকে লইয়া ব|টা ফিরিল। 

৪৯ 

ডাক্তার ইমাসনকে আহ্বান করিবার 
জন্য গদাধর বাটার বাহির হইপ্েে গবাধরের 
বাটীতে জ্ঞানদ। বাবুর স্ত্রী আ'সয়৷ উপস্থিত 
হুইলেন। তিনি প্রায় গুতাহ দিবাবসান- 
কালে খোকাকে দেখিতে আসিতেন। 

আজ জ্ঞানদ] বাবুর বাটীতে একটা উৎসব 
ছিল। তাহার “কনিষ্ঠ পুত্রের গাত্রহরিদ্রা 
উপলক্ষে আজ তাহার বাটীতে যংত্রার অভি. 
নয় হইবে। গদাধরের পুত্রের ীড়। দেখিয়া, 
এ বিবাহট1 তৎকালে স্থগিত করিবার জন্য, 
জ্ঞানদ। বাবু একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। বে 
৯ৎসবে গদাধর যোগদান করিতে পারিবে 
না, তাহাতে তাহার আনন্দ ছল না। কিন্তু 
কন্টাপক্ষ বড় জেদ কগিয়া ধরলেন 
বঙ্গিলেন, “কন্যা বয়স্থা হইয়াছে ; আর বিলম্ব 
করলে জাতি থাকিবে না।” কাঞ্জেই 
অপ্রসম্ন মনে জ্ঞ/নদা বাধু বিবাহের উদ্চোগ 
করিলেন। স্থির করিলেন যে; অভিনয় 


মহ 


গু এ. মহ নাং কিন্তু ক্চাহান এক 
গম টার যন, বাছলেন, সইছা হইতে 
পা লা ০ পুজের ধলে টিরদিম 


৫১০ 





ক্ষোভ থাকিয়! যাবে; উহার সহোদরদের 
গাত্রহরিদ্র। উপলক্ষে যাত্রা হুটয়াছিল ) উচ্থার 
গাত্রহরিত্রাতে ও যাত্রা হওয়া চাই ।” অতএব 
সেই দিন লন্ধাকালে জ্ঞানদ বাবুর বাটাতে 
বাত্রা। অন্তিনয়ের উদ্বোগ হইতেছেল। বাহিব- 
বাটাতে আসর সজ্জ! করিবার জন্য, এবং 
অন্দরমহলে শীত্ব ভোজনকাধ্য সমাধা জন্য 
বাটীর প্রতোক লোক অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। 
গৃহিণীর নিশ্বাদ ফেলিবার অবকাশ ছিল ন!' 
তথাপি সে দিনও তিনি গদাধরকে ভূলেন 
নাই। তাহার গীড়িত পুত্রকে দেখিবার 
জন্ত সমস্ত উৎসব ত্যাগ কারঃা তাহাদের 
বাঁটাতে আসিয়াছিলেন। 

গদাধরের নির্দেশমত, জ্ঞানদ। বাবুর 
গৃহিণীকে মানদা "মা" বলিয়া সম্বোধন 
করিত। তাহাকে সমাগত। দেখিয়।, মানদ! 
জিজ্ঞাস! করিল।_-“ম1, আপনাদের বাঁটীতে 
আজ নাকি যাত্রা! হ্টবে ?” 

গৃহিণী বলিলেন,_-"ই! মা, আজ আমা- 
দের বাটীতে যাত্রা হইবে । তোমার খোর 
অন্থখ, এজন্য তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য 
গাড়ি পাঠাই নাই। থোঁক? ভাল হউক, 
আবার যাত্রা দিয়া তোমাদের লইয়! 
যাইব» 

মানদ! কছিল,_.“থোক! অনেক ভাল 
আছে। বাবু বাড়ীতে ফিরয়! আসিলে, 
আমি আমাদের গাড়িতেই যাইয়া, একবার 
দেখিয়। আমিব। কিসের পাল! হইবে ?” 

গৃহিণী উত্তর করিজেন,_-“অভিমহা- 
বখ।-বেশ পালা। তা, খোকা ভাল 
থাকিলে, গদাধরকে বলিয়! তুশি একবার 
যাই! দেখিয়া আসিতে পার |” 

গুলী নিকটে দড়াইয়াছিল? সে ধলিল, 
পজভিনছ/তধ) ডি চনত বি 
সগ্তরখীর দূ আছে? অগিদে। ঘভ গাল 
আছে হাত (ক ক ছি বড় এও 


সাহিত্য-সংহিত। 


[১১শ খধ, ১২শ সংব্যা। 


কার! আমি একবার ন'পাড়ার বাবুছের 
বাড়ীতে দেখিতে গিয়াছিলাম ।* 

মানদা বপিল,_“আমি বাইব ১--তুই 
আমার কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া রাখ.।* 

থোকাকে দেখিয়া, জ্ঞানদ! বাবুর গৃনছণী 
চলিয়। ধাইলে, মানদ| বেশবিষ্ভাস করিতে 
বসিল। কমনীয় কৌষেপ়্ বসনে, বিছ্ঃৎ- 
প্রভা রত্বাভরণে মনঃসম্মোহনকারী গঞ্ধানুলে- 
পনে সে মাপনার পরিমার্জিত এবং পরিণত্ত 
বরদেহ শারদীয়া দেবীপ্রতিমার স্তার 
স্থুদজ্জিত করিয়া, দিকৃমকলকে চমকিত 
করিয়৷ দিল। অলঙ্কার-নিবদ্ধ সুদর্শন ম্ণি- 
মাল! দিথিরদিকে নক্ষত্রের ন্যার দীপ্তি 
উদগীরণ করিল। গদাধরের গৃহমধ্যে তড়িত 
লীলাতুল্য ওজ্জল্যের তরঙ্গ উঠিল। মাতার 
এ বেশ দেখিয়া :খোক) বলিল, “মা, তুমি 
কোথায় যাইবে? আমিও তোমার সহিত 
যাইব ।” মানদা বলিল;_-“তোমার অন্ুখ 
সারুক )--তোমাকেও ভাল ভান পোষাক 
পরাইয়া যাত্রা শুনিতে লইক়্! ষাইব।” 
খোকা আর কিছু বলিল না? চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া পার্থ ফিরিয়া, শয়ন করিল। 

অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট, কাল ঘোড়ার 
জুড়ি-পাক্কীগাড়ি মানদার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিল। কিন্তু গদাধর গ্রত্যাগমন না 
করিলে এবং তাহার অনুমতি ন। পাইলে 
মাদদা যাইতে পারে না। ও হরি! তবে 
কি মানদ' গদাধরকে ভয় করিত? না, 
মানদ। গদাধরকে ভয় করিত না।-_কিন্ 
মানদার আকর্শণাতা গদাধরের কার্ধাতৎ- 
পরভাকে ভয় করিত। ইহা স্বাভাবিক 
নিয়ম ।--আলস্ত চিরদিন কর্তঝের মহ্িমা- 
তলে সন্কুচিত হইয়া থাকিবে। মানদ!, 
গদাধরকে ভয় না করিলেও, তাহার অনুমতি 
ন। লইয়া, সহসা যাইতে পারিল ন|। 

স্থলী তাহাকে উৎসাহ ওদান করিল। 


ঠত্ত, ১৩১৭] মানদা | ৫২১ 





বলিল,_প্জামাইবাবু এখনই ফিরা 
আমিবে ; তোমার ভাবনা মাই। চল 
ক্ষান্ত ঝিকে থোকার কাছেনবসাইয়া, আমরা 
যাই। আটটা! বাজিতে চিল; এতক্ষণ 
বোধ হয় বাত্রা আরম্ভ হুইয়া গিয়াছে। 
ইহার পর, আমরা আর বসিবার স্থান 
পাইব না।” 

অতএব ন্ত্লীকে লইয়া, মানদ! যাত্রা 
শুনিবার জন্য জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে প্রস্থান 
ফরিল। ক্ষান্ত বি আসিয়া, থোকার কাছে 
বসিল। থোকা ঝির দিকে না ফিরিয়া, 
বালিশে মুখ লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 7-- 
“বি, মা চলিয়া! গিয়াছে? ঝি বলিল, 
প্ছ11” 

কিয়ৎকাল পরে থোকা আবার জিজ্ঞাস! 
করিল,--"ঝি বাবা কোথান্ন ?” শিশু- 
কের কি কাতর ধ্বনি! তোমাদের 
মনে আছে, ডাক্জার মাহেবের বসিবার 
ঘরে বসিয়া, ঠিক আটুটার সময় গদাধরের 
মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ?__ 
থোক1 ঘখন বলিল, “বি, বাবা কোথায় 1” 
_তখনও ঠিক ট্ট| বাজিয়াছিল। তবে 
কি থোকার কাতর আহ্বান গদাধর শুনিতে 
পাইয়াছিল? মনস্তত্বজ্ঞক মহাপঞ্ডিতগণও 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনও সমর্থ 
হইবেন না। এ গপ্রশ্ চিরদিনই প্রশ্ন 
থাকিবে । থোকার কা শুনিয়! ঝি বলিল, 
প্বাবা ডাক্তার ডাকিতে গিয্লান্েনঃ এখনষ্ট 
ফিরিয়া আসিবেন 1 

কিছুক্ষণের জন্য খোক1 মৌনাবলম্বন 
করিয়া রহিল। তাগার পর আবার ডাকল, 
পৰি !? 

পকেন 15 

“্আস্কুর তৃষা! পাইয়াছে ; ভূমি আমাকে 
জল আনিদ্প! দাও ।* 

ঝি জল আনিয়া দিল। খোকা বলি, 


পপি 





_"আমি উঠিতে পারিব না) তুমি আমার 
মুখে ঢালিয়া দাও।” ধি থেকার মুখ 
জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু বেণী ভাগ জল 
বিছানার পড়িল। খোকা বলিল, “ঝা, 
বিছানা গিজিরা গিয়াছে” বি বিছানার 
হাত দিনা কহিল,-”ও একটুখানি 
ভিজয়াছে; আপনি শুকাইয়া যাইবে ।» 
খোকা! জলপিন্ত শধার উপর পাড় 
রহিল। এ 

খোকা ঝি.ক আবার ডাকিল। কহিল, 
_পণঝি, আবার আমার তৃষ্ণা! পাইয়াছে ) 
তুম আমাকে আরও একটু জল দাও।” 

ঝি বলিল,--প্বার বার জল খাওয়া 
হইবে না। অসুখ করিবে। গরম ছুধ 
আনিয়া দিতেছি, খাও1” বি ছধ আনি- 
বার জন্য চলিয়া গেল । খোক। একাকী 
সেই সিক্ত শিছ্ানার উপর পড়িয়। রহিল। 
চক্ষু মেলিয়া, গৃহতিত্তিসকল নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিপ। বড় ভীত হইল। সভঙ়ে 
ডাকি, “ঝি।? বি ছুগ্ধ আনয়ন জন্য 
রান্না বাড়ীতে গিফ্াছিল) তথায় উনানের 
পার্থখে বসিয়া,* বামুন ঠাকুরের নিকট 
সুশীর নিন্দা করিণেছিল। সে থোকার 
ক্ষীণ অহ্বান শুনিল ন1। 

খোক। আবার ডাকিল,-“বি! ও 
বি। আমার বড় ভয় করিতেছে।- আমার 
বড় তৃষ্ণা পাইয়ছে !”- বামুনঠাকুরের 
সরস ভাষায় ঝির কর্ণ তখন ভরিয়া" 
গিয়াছিল। সে কর্ণে খোকার ক্ষীণ 
স্বাহ্বান পৌছিল না। ০ 

বড় তয়! বড় তৃষা 1 শিশু অস্থির 
হইয়া উঠিল। যদি তাহার উতানশতিঃ 
থাকিত, তাহা হইলে, সে উঠিয়। কু'জ। 
হইচুন্ত ,১ণনি দন ইয়া পাল করিত । 


বাবার পাঠিত হইয়া এসে উচ্চৈস্বরে 


অক ২৪ লি শনি ছিল না। 


৫২২ 
তথ।পি সে জতিকষ্টে বিহান। হঈতে 
মামিতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিতে 


গিয়া খট্‌। হইতে মর্দ্ররম্ডিত গৃহৃতলে 
পড়িয়। মস্তকে আহত হইল। পিপাসা- 
কাতর, ভর়শক্ষিত শিশুর সে দিকে লক্ষ্য 
ছিল না। সে হম্ত-পর্ের সাহায্যে কোন 
ক্রমে জলের কু'জ।র দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। জ্রুধে তাহার ক্ষীণ হস্তপদ 
বিজড়িত হইয়া! আসিল। তাহার মস্তক 
চেতন! বিলুপ্ত হইল। 
৫) 

ডাক্তার ইমাঁসনকে সঙ্গে লইয়া! গদাধর 
বাটা ফিরিয়া, সমভিব্যাহরী বেহারাকে 
ডাক্তার সাহেনের শয়নঘর দেখাইয়। দিল । 
সে ডাক্তার সাহেবের শধ্যা বসন গুছাইয়া 
ঝাখিল। ডাক্তার সাছেব বসিবার ঘরে 
বসিয়া চুরুট ধরাইয়] ধূমপানে মনোনিবেশ 
করিলেম। গদাধর দ্বিতলে উঠিয়া অস্তঃ- 
পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। 

কক্ষের পর কক্ষ গ্যাসালোকে আলো- 
কিত হইয়া, নীরবে হাসিতেছিল। তাহার! 
গদাধরের ভাগ্যকে নীরবে” বিদ্প করিতে- 
ছিল। বাতায়নপথে নিশীথ বায়ু প্রবেশ 
লাভ করিয়া নীরব কক্ষসকল মধো দবীর্ঘ- 
নিশ্বাসের শব্দ করিতেছিল। গৃহস|ম গ্রী 
সকলের কৃষ্ণছায়। সকল যমদূতগণের কৃষঃ- 
পক্ষের ন্যায় গৃহতলে বিস্তৃত ছিল। নীরব, 
নির্জন কক্ষসকল দেখিয়া গদাধরের বক্ষঃ 
কম্পিত হইয়। লঠিল। সে ক্ষীণ বিকম্পিত 


কণ্ঠে, করুস্বরে  ভাক্লি,পণ্মানদা ॥৮ 
হান! তাহার এ আহ্বানে কে উত্তর 
দিবে 1” 


তোমর] ত জান মামা তখন জ্ঞানদা! 
 £ইয়। হর্খ্যতলে পতিত হইন্া বিচর্ণ হইয়া 
] র 'গল। এবং পলক মধ্যে গৃহতলে পতিত 
, উতলর|শি মানদার দেহকে ধৃযমণ্ডিত 


ঘাবুর বাটি: হা জিত গিঠাঙ্িজ । 
সেকি'. ' : মা াঁনক্ছোই ত ওম 
আভিমস্থার় 777 ৮ ফট 


স।ভিত্য-গংচিত। | 


[ ১১শ খধ, ১২শ সংখ্যা । 


অঞ্জচুন ধখন স্বন্ধবিলছ্িত শরাসন দুর 
নিক্ষেপ করিয়। হাহাকার রষে চীৎকার 
করিয়া উঠিল, তখন কি জানি কেন। 
শানদার চিত্তে একটা মহাবিষাদ আসিয়া 
শশ্রপ্ গ্রথণ করিল। আপনার থোকার 
গন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আর তাহার 
যাত্রা শুনিবার আকাঙজ্ষা রহিল না। দে 
উঠিধা, নুশীকে ভাকিয়া বগিল, “হুলী, আর 
আমি যাত্র। শুগিব না, তুই গাড় আনিতে 
বল.) আমি বড়ি যাইব।” চুলী বলিল, 
“আর একটু অপেক্ষ। কর, জয়দ্রথ বধের 
আর বিলম্ব নাই; আমর জয়দ্রখ বধ 
দেখিয়া বাটী যাহব। অগত্যা, মংনঘ। 
আপনার পুর্ব বপিবার স্থানে ফি'রয়। 
আসিতেছিল। অভিনয় দর্শনাতিল|বিণী 
উপবিষ্টা সীমস্তিনীগণ অভিনয়দর্শনে ক্ষান্ত 
হইয়! মুগ্ধনেত্রে কম্পাকবিকম্পিত সচল 
দ্রীপশিখার ম্যায় তাহার বহু বত্রালক্কার- 
বিভূষিত গমনশীল বরদেহ অবগগোকন 
করিতেছিল। অচঞ্চল চপপার ন্যায়,নব-সুর্য্য- 
রশি পতিফলিত নবান ক্ষীর ক্রমের ম্যায়, 
ফুল্প প্রন্থন-প্রফুল্লা শতাপ্রহানিনীর স্যায়। 
রগুম্ডিত। মানদ] মরি! মরি! কি অপূর্ব 
শ্রী ধারণ করিয়াছিল! অলঙ্কারপ্রিয় নারী- 
সমাজ মধো সে কি মহ! উন্মাদনার অব- 
তারণা করিয়াছিল! তাহার অঙ্জুনকে 
ভুলিয়া, অতিমন্ত্ুকে তুলিয়া এবং 
নারাচ-খড় গ-তল্ল-গদা-বিভূষিত সপ্তরথীকে 
ভুলিয়। অবাক হইয়া মানদার এতি 
আপনাদিগের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছিল। সহসা 
মহিলামগ্ডলী বিচলিত হইয়া! উঠিল। কেরে 
সিন-তৈপপূর্ণ একটি প্রদীণ্তড আলোকা- 
ধার মানদার বিলুন্টিত নুবর্ণাঞথলে বিজড়িত 


চৈত্র, ১১১৭] 


কদিয়া প্রজ্পিত হইয়া উঠিল। বহিরাশ 
লোল রক্ত ডিছ্্ব! বিস্তার করি মানদার 
ঘসনঞচল আক্রমণ করলি সে গ্রাণকয়ে 
চীৎসাঁর করিয়ঃ উঠিপ। ভঙগানদ! বাবুর স্ত্রী 
এপং ম্ুলী তাহাকে রক্ষা করবার ছন্য 
ছুটিপ। কিজ্বি ধারা মনদার নিক্টবর্ণ 
হইব'র পূর্বেই, অগ্নি যৃহূর্তমধ্যে আপনার 
গুবল অধিকার বিস্তার করিয়! লইয়াছিল। 
অ।ন্দার গৃহশুল বলুঠি ত দেগকে পরিবেষ্টিত 
ক্সাঁপনার বক্র বিজগ্প ক্েতন 
সাক) তুলিয়া দিয়ভিল € 

জানা বাবুর লাটীতে দগ্ধদেহ লইয়া 


ককয়।, 


হাদায'ন বার বার কাতর শ্বরে বলিতে-। 


স্ডিপ, 
পিপাসা”, 


জল দাগ, পিপাপ! 
যগন ত।ঙার ক্ষীয্রমান দেহ গ্রাতি- 


প্জল দাও, 


মানদা। 


| 
| 
ৃ 
| 
ৰ 


শে মুহার দংশনে ম্পন্দিত হইয়া উঠতে-। 
ভিল, তখন গদাধ+ বাটীতে করিয়া পকোষ্ঠ. 


লসল জনশূন্য দেখিয়া, ডাবিগুত লাগিল? 
“মান্দা! মানদা1- ছা! মনদ1 এক্ষণে 
এ আহ্বানের পিরূপে উত্তর দিলে ৭ 


বে খিল, শূণ্য শধা। পড়িম। রহিয়াছে? তাহা 
উপর তাহার খোকা শুইয়া নাই। গদ'ধর 
আপনার চক্ষুকে শিশ্বাস করিল নয 


ং খোকা? 


। খাটের উপর শুইয়া গাছে । 
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তাহার পশ্চাৎ পন্চাৎ উপরে আগিল। 
াহধিগকে গদাধর নিজ্ঞাপা করিল) 
*ইছারা সব কোধায়? খোকা কোথায়? 

ক্ষান্ত 3 বলিল,_দ্ম! ঠকুরাণী নুলী 
দিদির সহিত জ্ঞানদা বাবুর বাটিতে 
গিয়াঞ্থেন।” 

গদাধর। আব খোক|? 

লান্ত। ধোঁকা বাবু ঘরের ভিতর 
অ।মি তাহার 


। জন্ত ঘধ আানিতে নীচে গিয়াছলাম। 


গদাধর। অ!মি ঘরের ভিতর গিয়া- 
ছি"ান। খোক্াকে খাটের উপর দেখিতে 
পাইলাম না। 
দু !ত্ত। খোঁকাকে 


আমি ইমান 


: রাখিয়া ভণ হানতে গিয়।ছিলাম । 


গল্দাধর পরিচারিকাগণের সহিত আবার 
খ্বেক।র শয়নগরহে 'প্রবেশ করিল। কোথ।র 
পরিচারিকাগণ সভম পর- 


. স্পরের যুখ নিদীঙ্গণ করিতে লাগিশ। 
. গদাপর গৃহের চারিপিকে দৃষ্টি সঞ্চালন 
খোকার শয়নগহে প্রনেশ কগি। গদ'ধর 


উপর হস্ত।পর্ণ করিয়া দেখিল, তুষারের হ্যায়: 
' ত্বরিতপ্রে তাহার নিকটে যাইয়া, তাহাকে 


খবঙগ এবং তঙ্চোধিক শীতল শয্যা মুহবৎস।র 
ক্োড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে । 

গদাপব বারান্দায় বাহির হইয়া শণল 
নিরুতলে, রন্ধনশ!লায়,। পাঁরচারিকাসকল 
কথা! কহিতেছে। সে উচ্চৈঃম্বরে তাহা- 
দ্িগকে আহ্বান করিল। ক্ষান্ত ' ঝি 


গদাধরের কষ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া, বামুন 


ঠাকুরের রসালাপ অকালে ভঙ্গ করিয়া, | 


আপন বুগ্গলীকৃত বসনাঞ্চলে তণ্ড &ু 


বাচী সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া তবরিত ১ ' 


উপরে আসিল। অন্য ছুই পরিচারি 


করিল। দ্বানের পাশে জলের কুঁঙ্জার নিকট 


ও কি? গদাধর দেখিলঃ তাহার নয়নম ণিঃ 
৷ তাহার জীপনাধিক, তাহার ক্ষীরপুন্তণি, 
শষ্যার | 


অবশদেহে শ্বেত 
গদাধর 


হাগার সংসারের সার, 
মর্খ্বের উপর পড়িয়। রহিয়াছে। 


বক্ষে তুপিয়া লঈল। স্থিরনেত্রে তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে 
দেখিতে গ্রহহলে বসিয়া পড়িল । বুঝি তাহার 
বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল। হায়! হায়! 
থোক। তাহাকে ফাকি দিয়! জন্মের মত 


চলিয়া গিয়ছে) তাহার গ্রাণপখা 
সুপর্ণদেহ পিঞ্জর ছাড়িম] উড়িরা গিয়াছে। 
“'র শীতল দেখ 


০ 5. বিজ, 
তা 
কিনি ৮ রত । রঃ ৬ 


(বক তবলা হুক লে, পরার এক ঘট্ট। 
ক তে শিয় অহা তাহার জুন 
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বে কারণেই প্রাণবিয়োগ ঘটুক, ইহা 
সত্য ঘে, তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। 
গদ!ধর তাহাকে চিরদিনের জন্ত হার[ইয়- 
ভিপি /-শহ চেষ্টা করিয়াও রক্ষা করিতে 
পারে নাই। গদাধর ভাবিল, কি পাপে 
সে বজ্াঘাহতুল্য এই নিদারুণ শোক প্রাপ্ত 
হইল? দীড়াওগদাধর! তোমার শেক 
প্রাপ্তির এখনও শেষ হয় নাই। আগে 
ভবিষ্যতের ভাঙারে যে সকল শোক 
তোমার জন্য সঞ্চিত অ.ছে, তাহা! বিধাতার 
বিধান মনে করিঘা অবনতমন্তক গ্রঠণ 
কয়; তাহার পর শাবিও, তোমার কি 
পাপে এ তাপ ঘটিল। কে জানে, তোমাকে 
শোকের আগুনে দগ্ধ করিয়া, করুণাময় 
আপনার কোন করুণ কার্য সংপাধনের জন্য 
কি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন ?-- 
আঘাতের গর আঘাত প্রদান করিয়। কি 
অস্ত্র গঠিত করিতেছেন । 

খগদাধর যখন পুজ্রের মুতদেহের পার্খে 
বপিয়া আপনার ছুর্ভাগোর কথ। ভাবিতে- 
ছিল, তখন সহসা নৈশ নিম্তবূতা তেদ 
করিয়া গ্ৃহমধ্যে হৃদয়বিদারক হাহাকার 
ধবনি উখিত হইল। গদাধর আপন 
পৃথুল ললাটে হন্ত।র্ণ করিয়া হারের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, নুলী-স্বলিতা- 
পা পরকশ। অশীতিপর বৃষ্ধ। নুলী ভূত- 
গ্রস্থার ন্যায়, জ্ঞানাপহতার ন্যায় অশ্রুজলে 
তাহার কুঞ্চিত কপোল প্লাবত করিয়া, 
তাহার দত্তপীন বদনলখিবর বিস্তার করিয়া 
তীর শোকধব তে আক।শ বিদীর্ণ করিয়!, 
তাছার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া, 
গঙাধর তাহ!কে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 
মানদ। কোথায়? 

নুলী তাহার বাছুর লোল পেশী সমুদয় 
জান্দে।লিত 4০1, ৭.৮ |িকিশ 


কবি], কহিগু...-২ 55 আমিনা ০ 


স[হিত্য সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা! 


ফাকি দিয়াছে; সে আর পৃথিবীন্তে নাই 
তাহার দগ্ধ দেহ জ্ঞানদা বাবুর বাটা 

পড়িয়া রথিয়াণছ? আইল,__দেখিবে।”? 
গাদাধবের চক্ষের জল সুক্ষ হইয়। গেশ। 
সে উঠিয় দীড়াইল!! তাহার বিশু ওঠ 
বিদীর্ণ হইয্রা অস্ক,ট কষ্ট বাণী গির্গঠ 

হইল।ঃ-_- 
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আপনার শেকতপ্ত প্রাণটা, বিপু 
| কার্যযশ্োত মধো নিমজ্জিত করিবার জন 
গদ[ধর পরদিন হইতে আপন বাবহারপীবীর 
কার্যা মহ। পরিশ্রযমসহকারে সম্পন্ন করিতে 
লাগিল। যতক্ষণ তাহ।র শ্রমক্লাস্ত দেহ 
নিদ্রায় অভিভূত হইয়] না পড়িত, তশক্ষণ 
সে কাধ্যের পর কার্য সম্পাদন করিয়া, 
আপনার মনকে শোক-চিন্ত। করিবার 
অবলর প্রদান করিত না। তথ!শি ক্ষণে 
ক্ষণে তাহার হৃদয়-কত অসহ জবলিয়। উঠিঠ। 
পথে, কোনও শিশুকে আর্তত্বরে “বাবা, 
বণিয়া ধ্রন্দন করিতে শুণনণে শে একাস্ত 
অধীর হুইয়৷ পড়িত। তাহার মনে হইত, 
তাহারই সেই খে!ক। কোন ছুঃখে পড়িয়। 
আশ্র? লাভাশায় যেন তাত।কেই ভাকিতেছে। 
সে কতবার শকট হইতে অবতরণ করিয়। 
এইরূপ ক্রন্দদ্ম।ন শিশুর নি+ট উপস্থিত 
হইত; তাহার অঙ্গের ধৃল। ঝ.ড়িয়া তাহাঞ্চে 
কোলে লইত ; আশ্বস্ত করিত; খাদ্য এবং 
খেগন। ক্রয় করিয়া দ্িত। কোন কোন 
স্থলে, দরিদ্র শিশুগণকে সে আপন বাটাঠে 
লইয়া আমিত এবং তাহার অভিভাবকগণকে 
আহ্বান করিয়া বহু অর্থ প্রদান করিয়। 
। য় করিত। ফলতঃ শিশুগণের ক্ষুর 
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ছঃখও সে সহা করিতে পারিত না। কোনও 
স্থামে অগ্রিদাছের কথ। শুনিঙশেও তাহার মন 
অন্তান্ত কাতর হইয়া উঠিত।, 

মন্দার শ্রাদ্ধান্দি ক্রিয়া সমাধা 
হবার পর, এ*দিন গদাধর নিশীথকালে 
আপন শয়নকক্ষে নিদ্রা বাইতেছিল। 
ধাহিবরে একটা জনহার কলরব শুনিয়া 
তাঙার নিদ্রাতঙগ হইল। উঠিয়া বাত'য়ন- 
পথে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিগ দুরে কাহারও 
বাটীতে অশনি সংযোগ খটিয়াছে। দেখিয়া, 
গধাধরের সর্ধাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। 
গড়ি প্রস্তত করিবার অপেক্ষা না করিয়া, 
রাঞ্রির বসন পরিবর্তন না করিয়া, সে 
একাকী দহামান স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। 
এবং কিয়ৎকাল যধ্যে তথার উপস্থিত হইয়] 
জনত!র মধো প্রবেশ করিল। সেই স্তানে 
কতকগুলি লোক অগ্নিনির্বাণকার্ষেয 
নিযুক্ত ছিলল। তাহাদের মধ্যে, একছন 
গ্াধরকে বলিগ, মকল লোকের জীবন 
রক্ষা করিতে পাৰিয়াডি ; 
একটী জ্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা করিতে 
পারি না। এই সম্মুখের বাড়লে সে 
রছিয়া গিয়াছে। এই বাটীর চারিদিকে 
অগ্ম জ্বলিৎ] উঠিয়াছে, কিরূপে আমরা 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া আনিব?” গদাধর, 
উচ্চারণ ন| করিয়া) সেই আগ্রির দিকে 
মহাবেগে প্রধাবিত হইল। 
পাহারাওয়ল! তাহ'কে সাক্ষাৎ মৃছার 
মুখের দিকে প্রধাবিত দেখিয়া, তাহার 
গতিরোধ করিবার জন্ত, তাহার . সম্মুখে 
আ[সিয়া, সবলে তাহার বাহুদ্ব় গ্রহণ করিল। 
হান! তাহারা ত জানিত না যে, সেটা 
গদাধবের বাহ ? তখন তাহাতে একট যত 
হস্তীর বল সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের 
বাহুধারণট! গদাধর জন্থতব কমতে পারে 


কিন্তু বোধ করি। 


ছুই জন 


মানদা। 
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নাই। সে পূর্ব গ্রচ্ডবেগে অগ্রিষধ্যে 
প্রবেশ করিল। দেখিয়া, সকলের মনে 
প্রতীতি জন্মি যে, আর একট। মুগ্ধ 
সেই ভাঁষণ অগ্রিষজ্ঞে আপনাকে আহৃতি 
প্রদান করিল। জনতার মধ্য একটা 
হাহাকার পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু ছুই 
মিনিট পরে, লোকসকল আবার পুগকিত 
হইয়া উঠিল ;--এক রমণীর যুতনৎ দেহ 
স্কপ্ধে করিয়া, সতীদেহধারী শুলপাণির 
ন্যায় বিপুল-দেহ গদাধর অগ্নির ভিতর 
হইতে বাহির হইয়া আসিল। জনসম!- 
রোহের জয় জয় নিনাদে দিকৃসকল পরিপূর্ণ 
হইয়। উঠিল। গদাধর বাটী ফিরিয়া নিদ্রার 
কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

শিশুগণ ক্রনন করিলে, অগ্নিশিখ! 
জলিয়া উঠিলে, গদাধরের হৃদর কী।দিয়া 
উঠিত, অগ্নিজাপায় অন্তর পুড়িয়! খা্টত। 

এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত 
হইল। একমাল পরে, গদাধর কালীদহে 
আলিয়া উপস্থত হইল। এত দিন সে 
সর্বনাশের কথ। পত্র লিখিয়! 


রি গু 
কালীদহের কাহাকেও জ্ঞাপন করে নাই। 


বাক্যমার 


| 


এক্ষণে রুঙেশ্বর বাবুনু নিকট উপাস্থৃত হইয়া 
সেনিঙ্গ মুধে তাহার শোক-স'বাদ প্রদান 
করিল। তাহার সংবাদ শুনিয়া রহ 
বাবুর প্রকাণ্ড অট্র/লিকা ছাহাকারে পরিপূর্ণ 
হইয়াগেল। গদাধরের শেক মহা-উচ্ছযাসে 
প্রবাহিত হইল। 

সন্ধ্যার পর, শান্তিলাত প্রত্যাশার 
সে কষ চাটুর্য্য মহাশয়ের বাটিতে আলিয়। 
উপস্থিত হইল। হায়! কি মহা অন্ধকারে 
গৃহটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে? কই 


বহির্বাটাতে ত রুষ্ণ চাটুরয্ মহাশয় উপস্থিত 


লাউ; এজ, অন্ধ স্থজববহো আঙ্গিক! 
দত [পিক বাল্য ৩ কাুচহছেন! 


সরুধ) সা তত "গুহ লেপ 


৫২৬ 


করিল। দেখিল বহিবাটীর একট। ক্ষীণা- 
লোক কক্ষে কোন ভদ্র ব্যক্রি নীরবে বসিয়৷ 
বহিযাছেন। গদাধর সেই বাক্কির পরিচয় 
অবগত ছিল না? কিন্ত ঠিনি গদাধতকে 
চিনিতেন। 

গঙছ্।ধরকে .দেখিয়া, তিনি আবার মত্তক 
অবনন্ড করিলেন, ধীরে ধীরে কঠিলিন,_ 
“আপনি গদ।ধর বাবু. রত্রেশ্বব্র বাবুর 
জামাতা, এ অঞ্চলের সর্গ্রধান জমীদার । 
দেখুন এই পাঁপ জিদ্ব।ট1 আপনার শনিন্দ] 
করিয়া ব্যথিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি 
আপনার মহাগোঁগবকে খর্ধ করিতে সমর্থ 
হয়নাই। আপনি আমাকে জানেন ন1? 
আমি গেবিন্দশলাল। আমি দেবী অধ্ষিকার 
নিন্দা করিয়াছিলাম। য'হ।তে 
বিবাহ ন]1 হয়, তাহার জন্য তাহার মাতার 
নামে কুৎ্স। রটনা করিয়াছিন্কাম। তথাপি 
মহিমাময্্ী দেবলে।কে স্থান লাভ করিয়াছে; 
-আমি পৃথিবীতে থাকিয়া নরক-জালা 
উপভোগ করিজ্েছি।॥ 

গদাধর বিন্মিত ও বিচলিত হইয়া | 
জিজ্ঞাসা করিল,__প্অন্বি+1,কি ব।টীর মধ্যে 
রহিয়াছে ?* 

গোবিন্দবলাল। আমি তাহাকে সব্কত্র 
অবলোকন করিতেছি। তাহার গ্রাস, 
দেখছলভ মুখের শান্ত হাসি, এ দেখুন, 
অ]কাশের গাত্রে, শতকোটি নক্ষত্ররূপে 
ফুটিয়া উঠি 1ছে। 

গদাধর। কোথায় সে? 

০ গোবিন্দ । আগনি তাহা অবগত 
নহেন? আমাকেই কি তাহ! বিবৃত করিতে 
হইবে? 

গঙাধর। কোথায় আন্বক1? 
গোবিনূ : . ধেছিতেছি, আগলি ২০ 
সংবাদ পপ হেন এক 7৩] 


তাতার 


সা ) 
স্ক 


অধিক, পদুষ্ব গুক্ধেত। একট - কুঁড় দন 


ল।তিভা-সংহিতা। 


[১১ খ&, ২২শ সংখ্যা 


হইয়।ছিল। সেই দিন আপনার লাড়িচা 
হইতে কলিকাতা ফিরব।র কথা ছিল'। 
সেই দিন বিস্কালে নৌকারোহণ করিয়া 
অন্িকা পিতার সহিত গঙ্গাবঙ্ষে বিচরণ 
করিতেছিল! দূরে আ্োতমধ্যে লোন 
সচল দ্রবা নিরীক্ষণ করিয়া সে মনে করিয়া- 
ছিল যে, আপনি আোতোঙ্গল মধ্য যচ্জমান' 
হইয়াছেন। সে আপনাকে উদ্ধার কখিবর 
জন্য জলমপো নিমজ্জিত হইয়াছিল। 
গদ।ধর। তাহার পর? তাহার পর? 
গোনিন্দ। তাহার পর. ভাঠাতক আর 
পাওয়। যায় নাষ্ট। দেবী আমার, মাত, 
আশার, দেবক্কার্ট্যে পবিজ্র গঙ্জগাজলে ভীবন' 


বিসর্জন করিয়ছে।-- আমার কন্যাকে 
আপনি কি. জানেন? রাক্ষসীর নাষ, 
চারুশশী ;-তাহার শ্বামীর নাম ছিল, 


অতুলানন্দ !' রাক্ষপী দেবার নিন্দ| করিয়া 
ছিল। দেবী আপন মহিমালোকে দেব- 
লোক অ।লোকিত করিয়। স্বর্গের উপর 
বলিয়া রহিরাছে; আর বাক্ষপী নরকের 
কটেরন্তয় উঃ! রামসী আপনারও নিন্দ! 
করিয়াছিল) আপনাকে লম্পট বলিয্! 
লোকের "নিকট কীর্তন করিয়াছিল ।: 
রাক্ষপী... € 

কিন্ত গাধর আর গোবিন্দলালের কথ! 
শুনিতেছিল ন।- সে কঙ্গগত্রে ভর দিয়া, 
অতি কষ্টে ঈড়াইয়া ছিল। তাহার মনে: 
হঈতেছিল যেন তাহার পদভল, হুইন্ডে, 
পৃথিবী সরিয়। যাইতেছে। তাহার চক্র 
সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, রাত্রির 
আধারে আবৃত হুইয়াছিল। তবে এ 
পৃথিবীতে অন্বিকা আর নাই! তবে 
তাহার ভাগ্যলিপি সফল হইয়াছে !! 

বহুক্ষণ পরে, কৃষ্ণ চাটুর্যে মহাশয়ের, 
“.হৃত সাক্ষ।ৎ করিবার জন্ঞগদাপর দ্বিতগে 
স্ায়োহণ করিভেছি। সিড়তে সে 


চৈত্র, ১৩১৭ ] মানদ1। ৫২৭ 


সহ্পা স্তত্ৃত হইয়া, দণ্ডায়মান হইস। গদাধর বুঝি, যিনি *ভয়ানাং ভয়ং 
উপর হইতে কৃষ্ঝ চাটুয্যে মহাশয়ের অতি ভীষণং ভীষণানাম্‌” তিনিই প্রানিগণের 
গম্ভীর কগশ্বর শ্রুত হইঢেঠছিল। মেঘ- | একম'ত্র গতি এবং একমাত্র পাপন 
নিনাদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি মহানির্বাণ- | সে রুষ্ণ চাটুর্যে্য মহাশয়ের কের সহিত 
তন্ত্রেক্ত ভগবানের মধুর শ্তোত্র আবৃত্তি; অপন বণ্ঠ মিশ্ত করিয়া, যুক্ত করে, 





করিতেছিলেন,_- | ভক্তিগগ্চিত্তে ড।কিল,__ 
শতয়ানং ভষং ভীষণং ভীষণ।নাং | “তদেকং ম্বণামস্তদেকং জপাম 
গতিঃ প্রাণীন1ং পাবনং পবনানাম্।৮ ; | স্তদেকং গ্জগৎ্লাক্ষিরূপং ননামঃ।৮ 
সমাপ্ত 


ভীমনোমোহন চ'ট্রাপ।ধায় 


ভারতী মঙ্গলকাব্য 


(পূর্ন গ্রকাশিতের পর )) 


অমর বাহিনী সঙ্গে লয়ে মতের । ইহ] শুন দৈত্যগণ চলিল তরিতে। 
সুসজ্জে আসিছে তিনি করিতে সমর ॥ সুপজ্জ হছে লাগেযার যেই মতে ॥ 
কহিছেন এই বাণী শুন সাবধানে । কোন দিতি সুত চলে উত্তম স্যন্দনে। 
দেবের বিষয় ধন লয়াছ শাপনে ॥ মত্ত স্তম্বেরমে চড়ি ধায় কৌন জনে ॥ 
পে সকল কণ্ে বটে দেও ফিরা ইয়া । কেহ দিব্য তুঙ্গে হইল আংসায়ার। 
নতু যুদ্ধ কর আসি স্ুসজ্জ হইয়া ॥ অতি বেগে রণেগ্চলে করি মার মার ॥ 
ছুট মধ্যে কোন কর্ম্ম কর্ত্য তোমার। কেহ কেহ পদব্রজে করিল গমন। 
তাহা কহ তথা যায়৷ খলি সমাচার ॥ হেন রূপে অসংখ্য চলিল দৈত্যগণ ॥ 
ক্ষণেক স্ককিত হৈয়া বলে দৈত্যপতি। দবারী আসিজা-াইল রাজার গোচরে। 
কহিবে হবেতে মোর এ ম্ব ভারগী॥ গসিয়। সকল সৈন্ ঠিঠিয়ছে দ্বারে ॥ 
এই যাত্র। করি আমি ব্যাজ মাই আব। ইহা! শুনি সেবক্ককে কঠে দৈত্যনাপে। 
কহিব আপন কথা গে!চরে তাহার ॥ সারথিকে কহ যার! শতক্ষ আনিতে ॥ 
উহা শুনি দেবদুঠ চলিল সহবে। হে সমর ঘের নাহিক সংশয় । 
দ্রুত আসি উত্তরিল »করগে।চরে ॥ অতন্ত দিশিষ্ট যেন যোড়ে চারি হয় 
শিবকে কহিল দূত দৈত্যের কথন। * মানা মত শেল জাঠি অস্ত্র বহুতর। 
ইহা শুনি তথাতে তিচিলা ভ্রিগোচন ॥ দিব্য শরাসন আর প্রচ মুদশর ॥ 
ডাকিয়া অস্থরগণে বলে শঙ্খমুরে। কহিবে সব্যস্থ মতে লইতে এ সব। 
লুসজ্জ হুইঞ্তা সবে চলহ সমরে ॥ ন্ট বুরি পরে পরে হচ্ছ পরাঘিত | 


তন্ত্র শস্তর বঠ আছে লহ অ।পনার। ও 
চল তুর্ণ গতি সবব্যাঞ্জ কেন লার॥ 8 সাঙ্গ কট, ১ িগথ ফোটা ও 


০০৫ সাত এসুতহ তিল সা 


৫১৮ সাঠিত্য-মংঠিভা। [১১ খখড, ১২শ সংখ্যা। 


যেন জণ আক সরিছিল দৈতানাংপ। বুঝিব তথাতে গেলে, ধেবা থাকে কর্মফলে, 

কছি লকণ কখ। সাগণি সাঞাঠে ॥ থে মত করেন পঞ্চানণ॥ 

সারখি দুঠের হেন বচন শুনি | নিহাস্ অভব্য সদ) এমত বুছিঝ তুমি? 

সাজ।ইপ রথধান সুুসবান্থ হৈয়া॥ নাহি জানি কেবা মহেশ্বর। 

ঘাছিয়। লাছিয়া অস্ত্র তোলে রঞ্গোপরে। স্থণে যায়! ঘরে থাক, কোন মত ঘটে দেগ, 

অতি শীস্ব রথ আনিলেক রাঙ্গছাংর ॥ যেই থাকে কর্মে লেখা যোর ॥ 

শুনল দানবনাথ দ্বারেতে সন্দন। শঙ্খের এমত কথ শুনি শ্বজের সুতা, 

সোণার কিরীট সানা পরিল তখন ॥ চলি গেলা অ/পন ভবনে। 

তুদ্সী এমন বাণী শুনয়া সহ্বরে। তবে শঙ্খ দৈঠ্যবরে, রণ হেতু যাত্রা করে, 

তুর্ণকরি আশিলেক পতির গোচরে॥ রথে ঘাইয়। চড়ে হর্ষমনে ॥ 

ঠেদেগেো ভারতীমাত। শুন এট ব'ণী। গমন সময় কালে, ঢাক ঢোপ করতালে, 

অস্তক(লে তরাইবে নিজ দাস জানি ॥ নানা বদ্যে গৈল অড়খর। 

ধিজ রাঙ্জলিংহ নাম ভূবাতি অনুজে। অতি বেগে শঙ্খান্রে।  চগে দর্প অহক্ষারে 

নুতন সঙ্গীত ভণে বানী পদান্ুত্দ॥ সৈন্ত সনে করিয়া সত্ব ॥ 

রর ক্রিপদী॥ শঙাঙ্গের চক্রভরে, মেদিনী কম্পিত। করে? 
উনি. বিহারী তা ধৃপি আচ্ছাদিল দ্িনমণে। 

শি্খচত ছেতোর সগদে। হন্ধকার দরশনে, দিগারাহি নাহি জানে, 
বিস্তর মিনতি করি, বলে দানবের নারী, আসলররাভিনভি। 
হি চি হি | মাছে যথ! বিশ্বনাথ, শঙ্খচুড় সেন! সা, 
ঞ্স্ লধ। উত্তরিল শীঘ্রপতি। 


আসিছেন যুদ্ধ করিবার 

ধিনি সংহারেন জীব, আমিছেন সেই শিব, 
তর হাতে কেপাপেশিশ্তার ॥ 

মোর মনে হেন লয়, ইথে যাইতে যুর্ি নয়, 
হর.সঙ্গে করিতে সমর। 

পণ্ুত স্থধীর তুমি, সঙঞ্জে অবলা আম, 
শঙ্কা! করি কহিতে বিস্তর ॥ 

ভ্িভুলনে বত অংছ্ধে, দেব সঙ্গে কে পারিছে, 
হেন না শুনেছি কে।ন ক'লে। 

দেব লঙ্গে যেই জন, বাদ করে অনুক্ষণ ] 


বহু কাল নাইযায় ভালে॥ 
জিনিয়। নির্জরগণ, যে আনি ধনজন, 


দেও তাহ! হরের গোচরে। 
বিরে তু ক্ত লাই কও । এ তিন লেকের গতি, মৃতুঞ্জম পম্ুপতি, 


দ8871417 প্রধান পুরুষ ভরিপুরারি॥ ৭ 
ঈৈত্যরা্ ফেন অন, কলসীকে কছে সুনী, 1! শানুর নাগনর, সকণি আশ্রত তোর? 
নি এন জর ইজ সা 0৮ | ভুমি প্রভু গুণের নিধান। 


মংহতি অমর সব, দেখে বশিয়াছে তব; 
রথ তে নামে দৈহাপতি ॥ 

গলাঠে বদন থৈধা, চশিল পদাতি হৈয়া 
ধনুর্বাণ রাখি সুধা হাতে। 

মহেশকে নতি করি, দ্বানবের আরধিকাপী, 

] দণ্ড সম পড়িল ভূমিতে ॥ 

যুড়িয়া উভয় কর, স্ততি করে দৈত্যবর, 
তক্তিভাবে শিবের চরণে। 

আত হীনমতি আনম, জগতের দাথ তুমি, 
তোম।র মধ্মা কেবা জানে ॥ 

তুম হ'র তুমি ব্রচ্ধা, বেদে নারে দিতে সীমা, 
অ।গম পুকাপ আদি করি। 








চৈই..১৬১৭] 


স্তৃতি ভক্তি নাহি জানি, কৃপা কর শুগপ|ণি, 
অধমেতে কর পরিআণ ॥ 

ঘবে কর কপনৃত্টি,  তু।বত আছয়ে সৃষ্টি, 
কোপদৃ'ষ্ট ভ্রলোক বিনাশ। 

»ম্ু্র অস্থনে বিষ, উঠে পাড় দশ দিশ, 
তাতে রঙ্গা কৈলা কৃত্তিবাস॥ | 

ভারতী চরণোপরে, . ভন্দে মুর্গ ধর। মরে. | 
ভূপন্থু্ রাজনিংহ নায। 

ফরি আ'ম যোড় পাপি, দয়া কর নার।ণী, 
সেবকের পুর মনষ্ক!ম॥ 


গয়ার। 


শঙ্খচড় দৈত্য অতি ভক্তি যুক্ত হৈ! 
*ক্করকে স্ততি করে সম্মুখে তিঠিরা ॥ 

উন নিবেদন প্রন্থ শুন শিবেদন। [ 
জগতের হর্ভীা কর্তী। বট পঞ্চ'নন ॥ 

কি বলিতে গানি মামি কি বপিতে জানি 
ভৃভাজনে কুপ। কপি তার শৃগপাখি ॥ 
হওত সদয় প্রভু *৬ত সদ । 

চরমে চরণেস্থান দেও দয়াময়॥ 
ব্রিলোকের গঠি তুমি ক্রিশোকের গতি। 
হ্জক পালক লংহারক পশুপতি ॥ 
সহজে অজ্ঞান আমি সহঙ্জে অজ্ঞান। 
নিজ গুণে চরন্কমণগে দেও স্থান ॥ 

তুমি আশুতে।ষ প্রভু তুমি আস্টতোব। 
কেন না করিলে দয়! কি করিছি দোষ ॥ 
ধানে নাহি পায় মুণধ্যানে নাহি পায়। 
কর পরিআণ প্রভু যে ভজে সদায় ॥ 
দেহত চরণে স্থান দেহত চরণে ॥ 

মোর অন্যগতি এভু নাই তোম। বিনে ॥ 
অন্য গতি নাই হর অন্ত গতি নাতি । * 
চরণে শরণ লৈল যে কর গে'সাই॥ 
সব্ধময় তুমি নাথ সর্বময় তুমি। 

আগমে নর্খক অস্ত কি খলিব আমি ॥ 
ব্রহ্ষতেজাময় তুমি ব্রহ্মতেঙগোময় ॥ 
অনাথের নাথ হর ভ্রিলোক আশ্র্ন॥ 


ভারতী মজলকাবা | 


ষ 
নর 


৫২৯ 


আমি হীনমতি গ্রভু আমি গীনষতি। 
কিবাঞ্জা নস্তপস্ত্র্ত কিজার্ন ভক ত॥ 
ক্ষম অপরাধ হর ক্ষম ্পরাধ। 

ধমকে কূপ! করি করহ গ্রসদ॥ 

তোমার সেবক টি তোমার সেবক। 

কি কাঞ্গে নির্দয় ৮৯1] কোপ করি মযোক॥ 
হীনে করে দোব যদ গীনে করে দোষ। 
প্রধান অবশ্থ তাতে ক্ষমা করে বোধ ॥ 
»গ্রি জল স্থল তুমি অগ্রি জল দুল। 
কৈবল্যশরণী দাতা তুমি সেসকল | 
দেবের ঈশ্বব বট দেবর ঈশ্বর । 

দীন হীনে কম না হুইও মেশ্ব ॥ 

স্দ। ব্রঙ্গতরি সেবে সব ব্রহ্মাহরি। 

অনুর অজ্ঞন আম কি বলিতে পারি॥ 
জপ তপজ্ঞননাহি জপ তপজ্ঞান 
প্দস'রাবরে মোকে রাখ ভিনয়ল ॥ 

দেও এই বর প্রভু দেও £ই বর। 

তব শ্্রীচরণে সণা মন রৌক মোর ॥ 

না জানে বিধাতা তোমা নাঞ্গানে বিধাতা। 
তাতে অতি মূঢ় আমি কি বণিব +থা॥ 
নিজ গুণে ভরে জ্ঞানী নিজ গুণে তরে। 
অদ্য শরায় যেষ্টাকুর বগি তারে ॥ 

কে জানে মহম] নাগ কে জানে মহিম]। 
যোগ ধ্য'নে যোগাগ'ণ না পাইল সীম।। 
বায়ু €বি শশী তুমি বযু রবি শশী । 

খতু অব মাস পক্ষ বট দিবানিশি ॥ 

কি বলিপ আর প্রভু কি বলিব আর। 

যথ। শর্ি কৈগস্তরঠি যে সাধ্য আমর ॥ 
শুনহ ভারতী মাতা শুন ভ।রতী। 
ভপানুজে ভখে তোকে করিয়া ভক্তি ॥ ্ 


ত্রিপদী। 


] শঙ্ঘে কলে 'এত স্ততি, হর্ষ হৈয়। পল্ণতি, 


৬ 


উকি ভন কছে জস্ি। 
কও হন্থগ তাপ হক ফন 
হজ দত শঙ্গ্ষৃঠি হ 


৫৮৬ 


গুন শঙ্খ মগারাঙ্গ, কর তুম এই কাজ, 

গোর বাপা শুন সবধানে। 

ধণে করি পণাভব, মেবের বয় সব, 
ই%1 তুমি নিলা কি কারণে ॥ 

মোর মনে হেল দেখে, দুষ্ট ঘায়। থক সুখে, 
বিরোধের নাহিক কারণ। 

দেবতার ধন জন, দেও যায়! এইক্ষণ, 
অবিরোধে থাক ছুই জন॥ 

মছেশের হেন বাণী, শঙ্ঘঠড দৈত্য শুনি, 
নিবেদয় ষুড়ি ছুই কর। 

আমি কি ষেবচন, রুপা করি পঞ্চানন, 
নিবেদন বাক্য শুন মোর ॥ 

শুনহ প্রমথরাঞ্জ, কর্তার এমত কাজ, 
সমভাপ দৃষ্টি সকলেতে। 

যোকে যেন দেপ পর, মিত্র বটে পুরন্দর, 
আত্মতাব কেন দেবতাকে ॥ 

গুন প্রভু পশ্ুপতি, দেবত। দানব প্রতি, 
সমভাপ কর পঞ্চানন। 

যত বিপরণ মোর, 
যেঠ হচ্ছ! কর তেষন ॥ 

মোর পিতৃগন যত, অমর করিল হত, 
সব শ্য়াচছে ক্তপার। 

সেই ধন নিছি আখি, ঠা05 কেন বল তুমি, 
কেন ধন দিব দেবতার ॥ 

ক্ছু না মের দোষ, রূপ না করিও রোষ, 
ধন নহি দিণ দেবতাকে। 

অগ্ায় করিলে তুমিতকি বশিতে পারি আমি, 
হতে মে।র ভাগ্যে যেই থাকে ॥ 

শুনিয়। এমত তায, বলে প্র কন্তিবাস, 
মনে বড় ঠৈছে আহঙ্ক র। 

শুন বেটা দিতিম্ত।: কৈপে বড় অদভুভ, 
তুচ্ছ কৈশে বচন আমার ॥ 

জান আছে ভুঙ্বপ, দি তার প্রতিফল, 
ধর) শাল কারহ স্যর) 5৭ 

কৈলে যেন ভাবছ, পি, 


উদিজ হা ইহা ২ আি্ি॥ 


সাঠিতা সংহিতা । 


| 


[ ১১শ 9%, ১২শ সংখা 


শুনিয়া এমত বাণী, মুড়িয়া উভয় পাশি, 
দৈত্যনথ করিপেক নতি । 


(কে।প মনে বেগে চণে, আপনার পৈন্তে মিলে, 


স্যন্দনে চড়িণ তুর্ণ গতি ॥ 


। শুন মাত। নারামণী, ভূপানুঞ্জে বলে বাণী, 





ূ 
| 


৮ পাজ আর, ! 


পূর্ণ কর মম মনস্কাম। 
তৰ পদ ভাবিমনে, নুতন সঙীত ভণে, 
মূর্খ দ্বি রাক্পিংহ নাম॥ 


পয়ার। 


বুথে চডি শঙ্খচড় ধন্ধ হাতে লিল। 
সঙ্কপ বাহিনী স্থানে ভাটিয়া কঠিশ ॥ 
এবে হৈল দেন সাথে রখ উপণ্যতণ, 
ধনুবিণ টয়া সব হও সাবতিভ ॥ 
রথে চড়ি চশ সব করিতে সণর। 
*বে গুরুতর যুদ্ধ প্রবল অমর ॥ 


শঙ্খ এমত বাণী শুনি দৈভাগণ। 
নিজ নিজ রথ সপে ঠৈল ম্মারোহণ । 
নিবেদি চরণে তোর)! 


মদ্যপানে মনত গৈল সকগ অনুবে। 
পক্ত$ক্ষুঃ করি সবে ঠিষ্ঠে রথোপরে ॥ 
নানাবিধ বাণ্য বাঙ্গে কাড়া পড়া ঢোশ। 
রণচছেব্ট্র সিংনাদে হৈল মহাবরোল ॥ 
ঘোর শঙ্যনা আর বারের গর্জনে । 
সিদ্ধ ট*মল তৈল ক্ষিতি কাপে ঘনে | 
নিন্দিয়। মেঘের ধ্বনি শন্দ করে রথে। 
দানবের সেনাগণ চলে এই মতে ॥ 
দেখি মহ!দেব কহে দেবগণ স্থানে । 
নিশ্চিন্তে ঠোমর। সগ রৈল! কি কারনে 
দেখ সৈন্য সঙ্গে আইসে শঙ্খ দিতিনুতে। 
সুসজ্জ সকল যায়। উঠ শীঘ্র রথে॥ 
শুঁনয়। দেবভাগণ চড়িল স্যন্দনে। 
পি"হনাদ কি ধনু ছুই হাতে টানে ॥ 
ভিডাভিড়ি হল আমি উভয় বাহিনী। 
"ই দূলে পরস্পর কহে কটুখাণী+ 
দেবতা অসুর ছুয়ে বাকাযুদ্ধ করে। 


, ঈন্যতে রখ দেহে আরস্ভতিল পরে ॥ 


চৈত, ১৩১৭] 


অসংখ্য অনুর সেন৷ মহ! বলবান্‌। 
অজস্র আয়ুধ হানে নাহি অবসান ॥ 
পুঙ অনুপুঙ্থ শর ছাড়ে তুর্ণ করে। 
বাপ শাচ্ডাদিল রবি, কৈগ অন্ধকারে 
সমরে অমবগণ ধস্থ লৈল হাতে । 
কুশির়া আকর্ণ পুরি হানয়ে নির্ধাতে ॥ 
দাখলের অস্ত্র সন করিয়া সংহার়। 
দু তস্তে পুনঃ বাণ লাগে হানিবার ॥ 
সবে বিদ্ধি দৈত্যগণ করিল জঙ্জর। 
ঘচছেশের অহঙ্কারে যুব অমর | 
বাণাঘাতে কোপে অতি সব দৈত্যগণ। 
ক্ষেপে মনি শীন্ত অপ্্টানি শরাসন ॥ 
ভিদ্ধিপাগ ভল্লপদা যয্গ মুদগর | 
শিংচনাদ করি ছাড় কাপে ধরাধর॥ 
প্রন্ল দৈত্যেয়গণ বিষম যুধার । 
নির্জর সবের অস্ত্র করিল সংহার ॥ 
ঘড় সরি কান্ুকেতে বাম হস্ত চাপে। 
মন্ত্র পড়ি ক্ষেপে ইধু অথগ্ু গ্রতাপে ॥ 
ত] দেখি ত্রিদশ সব হৈয়! সাবপান। 
মঙ্গাকোপে ছাড়ে পুন দিব্য দিপ্য বাদ ॥ 
কেহ কাটে কেহ হাঁগে কেহ বা নিলারে। 
শক্তি নিক্ষেপিয়া রণ দুই দলে করে ॥ 
বাণে বাণ ঠেকাঠেকি উঠয়ে অনল টি 
শেণিতে লোহিত হল বাহিনীসকল ॥ 
আন্ত্রের শির্ঘাৎ শব্দ বাহিনী গর্জীনে। 
টপমল সিদ্ধু গিরি স্বর্গ মর্ত্া সনে। 
এল কালেতে যেন মহাশন্দ করে। 
কি দিব তুপন। যুদ্ধ দেখাস্থুরে করে ॥ 
মধুপ!নে মত আছে দিতি-সুতগণ। 
অত্যন্ত কুপিয়া করে বাণ বরিষণ ॥ 
জর্জর অমরগণ বিষম প্রহারে। 
বণ ছাড়ি গ্রাণভয়ে পলায়ন করে॥ 
পাছ পানে ফিরি চীয় যায়। অতি দুর। 
না জানি বা কোন পথে আইসে অনুর ॥ 
অমরে সমর ত)জি বদি দিল ভঙ্গ । 
নাচে দিতিন্ত সব হৈয়া বড় রঙ্গ 

৬ 


ভারতী মঙ্গলকাব্য. ৷ 


৫৩১ 


ভরম্বাগ গোত্র ছ্িজ রাজসিংহ নাষ। 
কূপ! করি নান্সাক্সণী পুর মনস্কাম ॥ 
কোৌথুমি শাখার এক দেশ অধ্যয়ন। 
তিনটি পবর বটে অতি বিলক্ষণ ॥ 
ভরঘাজ আঙ্গিরস বারম্পত্য আদি। 
ভৃপান্ুক্ষে ভণে ভাবি রাণী নিরবধি ॥ 


] জিপদী 


দেখ হেন বিপরীত, কুপিল তারকঙ্জিৎ, 
আসি তিষ্টে সমর সন্মুখে। 
| ড!কি কে ষড়!নন, স্থির হও দেবগণ, 
শির ফির উচচৈঃম্বরে ডাকে ॥ 
কার্তিকের হেন বাণী, দেব সেনাগণে গুনিঃ 
ফিরি আইসে সিংহনাদ করি। 
পুন দেব দৈত্যসনে, হৈল গুরুতর রণে, 
তর্জে গর্জে পুন ধস ধরি ॥ 
চড়িয়া ময়ুরে।পরে,  বোোমপথে শক্তি ধরে, 
অতি তুর্ণ গতায়াত করে। 
চঞ& চাপ করে ধরি, সমরে বিনাশে অরি, 
ঘের অন্ধকার হৈল শবে ॥ 
খগেন কুপিশের ধ্বনিত শিঞ্রিনীর শব্ধ শুনি, 
ঘোর রবে ক্লুম্পিত মেিনী ॥ 
অস্ত্র যেন স্ক্ষ। ছুটে, অসংখ্য দানব কাটে, 
কম্পান্বিত দনুক্জবাহিনী ॥ 
রথ রী ঘোড়া হাতী, বরণে পড়ে শতাশতি, 
মহানদী হইল রুধিরে। 
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে, কদলী যেন ঝড়ে, 
ভ্রাহি ত্রাহি দৈত্যগণ করে ॥ 
শে।ণিত-সরিৎ মাঝে, শক্র হৈয়া মৃত গজে, 
, ক্ষণে ভাসে ক্ষণে হয় তঙগ। & 
কাটা ধবদ্গ দিব্য অসি, অসংখ্য কিরয়ে ভাসি, 
মস্ত হৈয়। পরিতে সকল॥ 
মৃত তুরঙ্গম দলে, । মকর হইয়া জলে, 
খরজোতে তানিয়া বেড়ায়। | 
1৮ পি হছে ০ ছেল আগে স্তদলে। 


, 
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তই 


লাহিত্য-লংহিত। 


[ ১১শ খশ, ১২১ সংখ্যা! 





মৃণাল হইল হাত, 
কাক]সব_হৈল'মত্ত অপি । 
লুধাসম করি জান, 
ঘন রব করে চু তুলি? 
খন্ঠ গুহ মহাবীর, জুপর্বাণ কৈল স্থির, 
দৈত্যগণ সংহারে বিশুর। 
একই লুচাঁপে ঘুড়ে, সহজ হইয়া পড়ে, 
লা শুনেছি এমত সমর ॥ 
ধেন মত্ত দ্বস্তাবলেঃ প্রফুল্লিত শতদলে, 
অতি বেশে পশে যাইয়া রোষে। 
তৈমত মর্দন করি, মহারণে ধনু ধরিঃ 
'. শক্তি ধরে অস্থর বিনাশে। 
যেন পড়ে ধারাধর, তেমত বরিষে শর, 
কার্তিকেয় মহা! ধোদ্ধাপতি ৷ 
বিনাশে অস্থুর চয়, বখধ্বজ্ হস্তী হয়, 
যোদ্ধাগণ সহিতে সারধি। 
হৈল অসম্ভব রূপ, মৈল বছ সেনাগণ, 
এক অক্ষৌহিণী পরিমাণ । 
দেখি দৈত্য কাঁপে-ডরে,খং তুর্ণ পলারন করে, 
গেল তুরে ত্যজি রণস্থান ॥ 
উল্লাসিত দেবগণ, উর্ধে তুলি শরাসন, 
দৈত্য প্রতি টিটিক্বারী করে। 
তাকে দেখি শঙ্খাসুরে, কাম্মুক করিয়। করে, 
রথ আনে সম্দুখ সমরে 1 
তকে দেখি শক্তিধর, লৈগ1 করে ধনুঃশর, 
আসি তিষ্ে দৈত্য বিদ্বমানে। 
*ছুই জনে পরম্পরে, কুপি সিংহনাদ করে, 
বাক্য যুদ্ধ হৈল ছুই জনে। 
দৈত্য বলে সুপর্ব!ণ কি কারণে ত্যজ প্রাণ, 
বখ ছাড়ি ফিরি যাও ঘরে। 


নিতান্ত বালক তুষি, তাঁতে রণে বৈরি আমি . 


ত)জ রণ দৃঢ় বলি তোরে ॥ 
দঙ্গজের হেন বাণী কুপিক্ল কার্তিক শুনি, 
হান্ত করি কহিলা্বচন। .. 
যবে হতে যুদদাযাধ, 
কালখেরকেন পা) 


' কচির করয়ে পাণ) : 


ভখে নিবি সন্ধা, 


বায়ুরে জঙ্গিল পাঁত, । হেন মতে ছুই বীরে, মহ! বাক্যুদ্ধ করে 


.পুনঃ পুন কান্থ্বক টক্কারে। - 
ভারতীর শ্রীচয়নণে নূতন সঙ্গীত তণে, 
যাঁজলিংহ লাদ ধরামরে ॥ 


রর পয়ার। 


হেন মতে বাক্যযুদ্ধ ছুই জনে করি। 
অন্ত্রাধাত যুদ্ধ দেঁঁছে করে ধনু ধরি ॥ 
প্রথমত পঞ্চবাণ লৈয়। শক্তি ধরে। 
হানিল দৈত্যের বক্ষে অতাস্ত নির্ভরে। 
হৃদয়ে পশিয়! বাণ পৃষ্ঠে হৈল ঘার। 
ঘৃণিত হইল দৈত্য দেখে অন্ধকার ॥ 
ক্ষণেকে সুস্থির হৈয়। দানবের নাথে। 
আরক্ত লোচন কোপে ধস্থ লৈল হাতে। 
মাঞ্তিয়। শিঞ্জিনী দশ শাপ দিল বাণে। 
কান্তিকের বক্ষ মধ্যে অতি কোপে হানে & 
পুন সপ্তবাণ হানে কিরীটি উপরে। 
বিংশতি আফুধে কুপি কান্মুক সংহারে ॥ 
অন্য এক ধনু লৈষ়! ধীর ষড়ানন। 
অনুর উপরে করে বাণ বরিঘণ ॥ 

অতি কোপে পঞ্চদশ তল্লবাণ লয়া। 
হানিল দৈতোর মাথে আকর্ণ পুরিয়া ॥ 
মারধিকে দিব্য নারাচে হানিল। 
বথধবজ ধনু অশ্ব জর্জরিত কৈল॥ 

ইহ দেখি অতিশয় কোপে দৈতাবর। 
যুড়িল অনল অন্তর কার্ম,ক উপর ॥ 

মন্ত্র পড়ি সেই অস্ত্র শঙ্খে ছাড়ে রণে। 
তা দেখি তারকজিৎ ব্যস্ত &ৈল মনে। 
নিক্ষেপে বরুণ অন্তর আকর্ণ পৃরিয়।। 
সংহারে দৈত্যের অগ্নি সলিচ সিচিয়া ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখিয়া লজ্জিত দৈত্যপতি। 
ক্ষেপে স্তঘ্বেরম ইধু অতি ক্রতর্গতি ॥ 
কেশরী আমুধ দেখি ছাড়িল কাতিকে। 
নাশিল দ্বিরদ ক্রুত সমরে ক্ষণেতে ॥ 

এম দৈত্য ভুজজদ অস্ত্র নিক্ষেপিল। 


; খড় জাযুধে গুহ তাহ! নিবার্জিল॥ 





তুলন! দিবার স্থান নাহি ত্রিগগতে ॥ 





চৈত্র/5৩১খ] ভারতী মজলকাম্য। ৫৩৩ 

) নান! মত নাগ যুদ্ধ করয়ে অনুরে। জিনিতে ন! পারে ক্ছে দোহে সমস । 
সব শর শক্তিধরে তখনি সংহারে॥ না হৈছে ন। হবে নরে এমত সমর ॥ 
ইহ! দেখি দিতি-সুত অতি কোঁপ করি | পুন কুপি আকর্ণ পুরিয়। ফড়াননে। 
কম্পবাণ গ্ড ওঠ গর্জে ধনু ধরি ॥ শাণ দিল/অতি তীক্ষু পঞ্চবাণ হানে |. 
লইল প্রচণ্ড গদ অতিশয় কোপে। গ্রমভ পরগ যেন পশে যায়! হছে। 
তার ভারে রথখান অতিশয় কাগে॥ তেন বাণ অসুরের বক্ষঃ দেশ ভেদে ॥ 
ঘণ্টায় ঘাগরে গদা মহ! দীপ্তিমান্‌। এই ছিদ্রে শক্তিধর পুন চারি শরে। 
কনকে রচিত তেজ মার্ডও সমান ॥ অতি তুর্ণ চতুষ্টয় সৈন্ধব সংহ্ারে & 
ছাড়িলেক সেই গদা নিজ বাহুধলে। ত্রয়োদশ বাণে রথ সারধিকে সাথে। 
পবন জিনিয়! গদ! মহাবেগে চলে ॥ ধবজ্ ধন্থু কাটি দ্রুত পাড়িল ভূমিতে ॥ 
দেখি কাণ্তিকেয় অতি শঙ্কা পায় মনে। ঘোর সিংহনাদ করি হানে শক্তিধর । 
পঞ্চ যষ্টি বাণ অতি তুর্ণ করি তানে॥ খণ্ড খণ্ড কৈল অন্ুরের কলেবর ॥: 
সে সকল বাণ সংহারিয়। অনায়াসে।. | হেন কালে দিব্য রথ যোগায় সারখি। 
কাত্তিকের তিতে অতি দ্রুত করি আইসে॥ | তুর্ণ লক্ষে চড়ে তাতে শঙ্খ দৈত্যপতি॥ 
নানাজাতি অস্ত্র গুহ বরিষণ করে। বিশিষ্ট কার্ম্মক করে করিয়া তখনে। 
নাশি বাণ বক্ষে আসি পড়িল নির্ভরে ॥ দশ দিক্‌ অন্ধকার করিলেক বাণে॥ 
তমোময় দেখি দেব হইল পতন। যথাশক্তি কা্িকের় করেন সমরে। 
শে।ণিত বদনে শ্রবে মুদ্রিত লোচন॥ নিক্ষেপয় অনিবার দেছে পরম্পর ॥। 
ক্ষণেকেই সম্বিত পাইয়া:শক্তিধর | সপ্তষষ্টী শরে শঙ্খে শর।সন কাটি। 
ক্রোধে লক্ষে আরোহণ কৈল পীকে।পর ॥ | পঞ্চদশ বাণে পুন বিনাশেকিরীটি ॥ 
মহাচগ এক শূল লইয়া তখনে। কবচ কাটিয়। বাণ হাণে সুধা অঙ্গে । 
অতি কোপে দন্ুজকে হানে মহারনে ॥ উলটি পাটি দৈত্য হানে নান! রঙ্গে ॥ 
প্রতিঘাত নানা বাণ ছ।ড়িল অন্থরে কি ময়ুরের পক্ষে হানে সপ্তদশ শরে। 
তাকে ভেদি বক্ষেতে পশিল সেই শরে ॥ ছুই পক্ষে চারি বাণ'হানিল নির্ভরে ॥ 
মোহ পায়া স্যন্দনে পড়িল দিতিন্ুত। মৃচ্ছিত মন্ত্র বহু কেকানাধ করি। 
কম্পিত অসুর সেন! দেখিয়া অদ্ভূত ॥ দীর্ঘ গ্রীবা হয়! পড়ে মেদিনী উপরি ॥ 
চৈতন্ত পাইয়া কোপে উঠি দৈত্যনাথে। ভূমি পরে পড়ি গুহ গদ! লয়া করে। 
সিংহনাদ করি পুন ধনু লৈল হাতে & শঙ্ঘের উপরে গদা পাক দিয়া ছাড়ে ॥ 
অবিরত ক্ষেপে বাণ নাই অবকাশ। সপ্ত স্থানে গদা সংহারিল শখ্ধে বাঁণে। 
অনিল অচল ঢাকে হৃর্ষেষর প্রকাশ ॥ তাঁকে দেখি শত্তিধর কোপধুক্ত মনে ॥ 
কাত্তিকের কার্শ,ক কাটিল পুনি শরে।, : পুন শক্তিধর এক শহ্রি লয়া করে। 
হৃদয়ে পঞ্চাশ ব।ণ হানিল নির্ভরে ॥ শব্ধের হৃদয়ে পুন হানিল নির্ভরে ॥ 
কুমারেও প্রতিঘাত করেন তাহার । মোহ পায়! দৈত্যরাজ ক্গণমাত্র থাকি। 
যেন শক্তিধর তেন অন্থর ছুর্বার ॥ ++ ক্ষ হৈয়া কছে কোপে কার্ডিককে ডাকি ॥ 
ন্যুদ্ধ করে দেহে ধনুর্কেদ মতে | 


৫৩৪ 









'অধ্যাহের সূর্য্য জিনি তেজ অতিশর। 
দেখিয়া! অন্তরে গুহ ভাবিল! সংশয় ॥ 
ছাড়িল অযোঘ জন্্র শঙ্খ দৈতনাথে। 
কাষ্জিকের বক্ষে আপি পড়িগ নির্ঘাতে ॥ 
নির্থত হইল পৃষ্ঠে বক্ষঃ বিদারিয়। 
ভূমিতে পড়িল গুহ, মৃচ্ছিতি হইয়া 
গুন মাতা সরম্বতী নিবেদন মোর। 
তুপান্থজে ভগে গীত শ্ীচরণে তোঁর॥ 
ত্রিপদী। 
ঘোহ পাইলে ষড়ানন।  শঙ্খচুড় হর্ষ মন, 
হানে বাণে অমর বাহিনী । 
ঘ্মেত কদলী ঝড়ে, দেব সেনা তেন পড়ে, 
ত্রাহি ত্রাহি হৈল মহাঁধবনি ॥ 
পায় রণে পরাভব, পলায় দেবতা সব, 
পাছে পাঁছে দৈত্যেনেয় তাড়ি। 
ফেগিল ধন্গকবাণ, ভয়ে তনু কম্পমান্‌, 
অতি দুরে গেল রণ ছাড়ি॥ 
“বহু দূরে যায়! ফিরি, যথা পায় বড় গিরি, 
তাহে চড়ি করে নিরীক্ষণ। 
ধর্বাণ লৈয় হাতে, মা জানিবা কোন পথে, 
আইসে কিব। দৈত্য সেনাগণ ॥ 
দেবতার দেখি ভগ, দানব সরের রজ, 
ঘন ঘন টিটিকারী বলে। 
ঘোর সিংহনাদ করে, ক্ষিতি কাপে পদভরে, 
ইযু চাপ উচ্চ করি তোপে ॥ 
ভদ্রকালী ইহা দেখি, অস্তরে দ্মত্যন্ত ছুঃখী, 
অতি ক্রোধে কাপে কলেবর। 
ওষ্ধর কাপে ঘন, নিংহপৃষ্ঠে আরোহগ, 
আসিলেন করিতে সমর ॥ 
দ্শন বিকট মুখে, অনল উঠয়ে চক্ষে, 
অতি দীর্ঘ বিস্তার রসন। | 


ক্ষিতি কাপে গদতরে, মেঘ জিনি নাদ করে 
দৈতা ধরি কম়য়ে অশন ॥ 

লঙ্গে অনুচরীগণ, হস্তে লৈয়৷ শরাসন, 
নান এপ কবরে প্রহার । .. 


সাহিত্য সংহিত|। 


[ ১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 





ছাড় বহু প্রথরণ, বিনাশে দানবগণ, 
ভদ্রকালী ডাকে মার মার॥ 

কম্পমান দিতিস্থুত, দেখি কণা অদ্ভুত, 
ভক্ষণ করয় ভদ্রকালী। ৪ 

রথ রথী তুরঙ্ম, বড় বড় স্তম্বেরষ, 
হর্তে ধরি মুখে দেয় তুলি ॥ 

হৈল হেন বিঘটন, অবশিষ্ট দৈতাগণ, 
অস্ত বু করে বরিষণ। 

বদন প্রকাশ করি, অনায়াশে মহেশ্বরী, 
সন ইযু করেন তক্ষণ ॥ 

ভ্রম পায়! কীটগণে, যেন প'় হুত|শনে, 
পুনর্ববার নাহিক উদ্ধার। | 

দৈতা সবে তেন মতে, একেবারে শতে শঠে, 
ভদ্রকালী করেন সংহার ॥ 

জানিয়। শঙ্কট রণ, ভয়ে ভাঙ্গে সেনাগণ, 
প্রাণ লয়] পলাইয়। যায়। 

পাছে পাছে ভগবতী, তাড়ি নেয় বেগে অতি, 
বাকে পায় শ্তাকে ধরি খায়॥ 

দেখে এক রথোপরে, ধনুর্বাণ লয়ে করে, 
একেশ্বর আছে দৈত্যপতি। 

অতি কোপে মহেশ্বরী, ঘের সিংহনাদ্দ করি, 
শঙ্খ কাছে আইসে শীব্রগতি ॥ 

দেখি ভে দ্রিতিস্ুতে, শরাসন লয় হাতে, 
দিব্য অস্ত্র করিয়। সন্ধান। 

আকর্ণপৃরিয়। টানি, করি ঘোর মহাধ্ন, 
শতে শতে নিক্ষেপয় বাণ ॥ 

ভদ্রকালী নানা শরে তাকে নিবারণ করে, 
আর অস্ত্রে হানয়ে তাহারে। 

হেন মতে ছুইগুনে, অত্যন্ত কুপিপ্না! মনে, 
শক্তি নিক্ষেপিয়া রণ করে ॥ 


গুনব্বাণী সরন্বতী, ক্কপা;করি মের প্রতি, 


কর মাত! সর্ধত্র কল্যাণ। 
য্থাশৃক্তি পার্যযমানে, নুতন সঙ্গীত তণে, 
হিজ রাজসংহ অভিধান ॥ 


জাহাঙ্গীরের আতুকাহিনী। 


*. (পুর্বপ্রকশিতের পর )। 


কর্ণালে সেলিম। 

১৭৯ জিল্হুদৃ্সি মঙ্গলুলারে, আমি 
ফর্ণালে এদ্দি থোজাকে ছুষ্ট হাজারীর পদে 
উন্নীত করিয়া! আমির-প্দবী প্রদান করিয়া 
ছিলাম এবং তহুনসের সেখনোজামকে 
ছর সহত্র মুদ্রা উপহার দিয়াছিলাম। 
এই স্থানে আমি নংবাদ পাইলাম যে, এক- 
জন সামান্ত দোকানদার দৈহিক পদার্থের 
মধ্যে ভগবানকে দেখাইবে খলিয়া, 
জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়াছে অর্থাৎ দে 
ঈশ্বরকে মানবদৃষ্টির সম্মুখীন করিতে পারে। 
ইহ!ই সকলকে বপিতেছে। এইরূপ, সেই 
ব্যক্তি তাহ।র আশ্চর্যজনক অসাধু বাক্যের 
উপর দাধারণের প্রতীতি জন্মাইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার অসস্তব বাক্যে আমার বিশ্বাস 
ন। হওয়াতে দগুত্বরূপে আমি তাহাকে 
হিন্দস্থান পরিত্যাগ করিয়। যাইতে আদেশ 


দিলাম। 
সাহাবাদে সেলিমের জলাভনু । 


১৯শে বৃহস্পতিবার, আমর। সাহাবাদে 
পৌঁছিলাম । সেখানে আখাদিগকে জলের 
অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে হুইয়াছিল। 
অনন্যোপায় হইয়া, উর্ধে আকাশের দিকে 
হস্তোত্তোলন করিয়া ঈশ্বরকে ভাকিতে 
লাগিলাম। অন্তর্যামী ভগবান্‌ আমাদের 
এই অনম্ুতবনীয় অভাব বুঝিতে পারিয়া, 
সেই' দিনই প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ 
করিলেন; ইহাতে সমবেত সৈশ্সমগ্ডলী 
গুচুরপরিমাণে জল প্রাণ্ড হুইয়! তাহাকে 
শতসহত্র ধন্তবাদ দিতে লাগিল। যাঁবতীধ 
বন্তর মধ্যে জলের মূল্য ও জ্যবশ্তকতা যে । 
কত্ত অধিক, অতাবের সময়ে তাহা সৈঙ্গ: | 


গণের মধ্যেই প্রকৃতক্ূপে বুঝিতে পা | চন. 


যায়। যাহারা নির্মল সুশীতল নিধর্র বারি 
পান করিয়াও তৃণ্ডি অন্ুতব করে নাট, 
তারা৷ জলাভাবের সময়, কর্দমাক্ত 
আবিলপুর্ণ জলও পরিতৃপ্তির সঠিত আকণ্ঠ 
পূর্ণ করিয়া পান করে-এবং তাহাতেই অত্যন্ত 
আনন্দ অনুভব করে, যেন' তাগাদের 
মৃতদেহে নবজীব.নর সঞ্চার হইটল। 'এযন 
কি, অনেক গর্বিত রাঙ্জার জীবনে এরূপ 
ঘটনা দেখ! গিয়াছে ঘে, বনুযূল্য হীরক 
প্রদান করিয়াও এক পাত্র-পানীয় জগ প্রাপ্ত 
হইতে পারেন নাই। 

পেরিথল গিরিসঙ্কটে সেলিম । 

যখন পিতা আকবরের সহিত কাশ্মীর 
উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে শিয়াছিলাম, 
তখন আমিও এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলাঘ। 
কাশ্মীর উপত্যকার মনোরম নয়নানন্দদায়ক 
হরিতর্ণ দৃহে আত্মহারা হইয়া] আমরা 
পেরিথলের পিগিগথে প্রবেশ করিলাম, 
হিন্দৃস্থানের কোন উপত্যকার এক্ধপ 
সুন্বর দৃষ্ঠ কখনও দেখি নাই। কিছুদুরে 
যাইবার পর আমার পরিচারকগণ ঢৃষ্টির 
অন্তরাল হইয়া পড়িল। সেই সময় আমি 
এবূপ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম 
যে, এক পদও অগ্রসর হইব।র ক্ষমত] রহিল 
ন।। আমি যে কোনরূপ খদ্য, ফল বা 
পানীয়ের জন্য অনুসন্ধান করিলাম, কত্ত 
সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। অশ্বঃক্ষক, 
পানপাত্রধারী বা কোন ক্রীতদাসকেই সেই 
সন্বীর্ণ গির্রিপথের মধ্যে দেখিতে পাইলাম 
লা। ১, 

আধা শাশান্ত্র কার হই আমি, 
নন্িঘহী ৯০ দত গিরি +5% জনতা 


৬. ৯ 
নগন্য হইবার 
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পর তথায় আসফ খর কতক্গুণি মেষ 
দেখিতে পাইলম। তৎক্ষণাৎ অর্থ হইতে 
অবতরণ করিয়া একটী মেধকে ধৃত করি- 
লাঘ এবং ইহাকে বধ করিবার ন্ত আল্ঞা 
দিলাঘ। সেই মেষমাংস হইতে কাবাব 
প্রস্তত করা হইল। ইহান্বারা আমি 
প্রাণাস্তকারী ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলাম। 
এক্ষণে আমার বয়স চাল্পশশ বৎসর 
হইয়াছে। তোমাদিগকে সত্য করিয়। 
বণিতেছি বে, আমর জীবনে সেইরূপ 
উপাদেয় খাদ্য আর কখন ভোজন করি 
মাই। এইরূপে আমি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলাম, নিকটে ক্ষুংপিপাস। নিবারণের 
জন্য উপযুক্ত সামগ্রী না থাকিলে কিরূপ 
কষ্ট হয়। ইহার পর হইতে আমি 
পরিচারকগণকে আদেশ দিয়াছিলাম যে, 
মুগয়া বা অন্ত কোন স্থানে বাইবার সময় 
খাদ্যাদি লইতে যেন তাহার! বিশ্ব না 
হয়। কাশ্মীরে অবস্থ(ন কালে, আমি ব৷ খান্‌ 
খানান্‌, রুটী ইত্যার্দি না লইয়া কোন 
স্থানে বহির্নত হইতাম না। আরও একটা 
কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে বিস্ত 
হইয়াছি। কাশ্মীরবাসিগণের এইরূপ বিশ্বাস 
যে, পেরিথগ. গিরিস্কটের মধ্যে ম্ুষা বা 
কোন জন্তর রক্তপাত হইয়া মৃত্যু ঘটিলে, 
প্রকৃতির ভীষণ কম্পন আরস্ত হইয়। থ|কে। 
কিন্ত আমি কখনও এরূপ চিহু দেখি নাই, 
ঘদ্দ(র। এই ঘটনায় বিশ্বীন স্থাপন করিতে 
পারি। 
সেখ আমেদ লাছোরি। ্ 
সাহাবাদের শিবিরে অবস্থান কালে, 
আমি আমেদ লাহোরিকে মির আদিলের 
€ধর্মাধিকরণেত্ প্রধন বিচারকর্তার) 


পদ ওঁ, করিলাম? আমার ইলংহাস্নং : 


দিচ্ষাল গুহ, কাহান : শক্ষতা বিকও 


স।ছিত্য-সংছিত| |, 
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হই নাই। তিনি আমারই তত্বাবধানে 
থাকিয়া শিক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরাপ 
ফাটজন ছাত্র আমার নিকটে থাকিয়া 
শিক্ষা লত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি বার্তাপত্রপ্রকাশক এবং অবশিষ্ট" 
গুলি অন্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কর্তব্য 
কার্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকগুলি নিঃ্ঘ 
শিক্ষা দেওয়া হুইয়।ছিল, তন্দ্রা তাহারা 
পরিচালিত হইত। তন্মধ্যে নিরলিখিতগুলি 
উল্লেখযোগয। 
ছাত্রদিগের নিয়ম পালন 
তাহার! জীবনে রিপুরূপ শক্রদিগের 
দ্বার কখনও প্রতারিত হয় নাই। তাহারা 
সর্বদা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 
করিত। যুদ্ধ বা মৃগয়! ব্যতীত কখনও 
কোন জন্তর প্রাণনাশ করিত না। ভগ- 
বানের শক্তি ও গৌরবের আধারস্বরূপ 
জ্যোতিকে তাহার? সর্বদ] ম'ন্য করিত। 
প্রকৃতির প্রঙ্যেক বস্তকেই সর্বশক্তিম!ন্‌ 
ভগবানের চিহ্ন, এইরূপ চিস্তা করিত। 
মানসিক কুপ্রবৃত্িঘকলকে প্রশ্রয় দান 
ন। করিত্ব' সর্বদা দমনে রাখিত। মুহূর্তের 
জন্ত ভগবান্‌কে বিশ্ব হইত ন1। প্রতেঃক 
কার্ধ্য করিবার সময় ভগব|নৃকে স্মরণ না 
করিয়। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিত ন1। 
আকবর চ রত্রে মহন্ত । 
শ্বগয় পিতা আকবর মানসিক প্রবৃত্তি 
সকলকে সংযত করিবার জন্য এই সমস্ত 
অন্ুশাসনাবলী অনুসারে কার্ধ্য করিতেন। 
অন্দরে বা রাজদরবারে, তিনি প্রত্যেক 
কারষ্-েই এই নিন্মগুলিকে দৃঢ়তা ও 
কান্তিকতার সহিত গালন করি 
আসিয়াছেন। তিনি আমার উপদেক্টা 
. এশ: প্রত্যেক বিষয়ের উদাহদ্রণ্ল। বাহ 
-এগ্নাকলাপের ছারা তহার প্রতি কপট 
একি প্রকাশ করা অপেক্ষ/তাহছার উপবেশে 
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বিশ্বাস পোষণ করাই আমি উচিত 
বিবেচনা করি। এই সমস্ত ক্রিয়াহুষ্ঠানের 
সঙ্গে সঙ্গে অনিতা সংসারের বৃথা অহঙ্কররে 
মানপিক প্রবৃত্তিসকল অবপাদগ্রাপ্ত হইয়! 
থাকে। তাহার শ্ঞারর ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ 
রাজ। অদ্যাবধি পৃথিবীতে জন্গিয়ছেন কি না 
সন্দেহ। কারণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্য। 
পর্য্যস্ত তিনি অধিকাংশ সময়ই দঈশ্বরচিন্তায় 
নিমন্ন পাকিয়!। মাল! জপ করিয়া ভগবানের 


গুৰান্কীর্ভন করিতেন, এবং সেই অন।দি 


পুরুষের সিংগাসনসন্ুথে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণত হইতেন। তিনি আমাকে 
উপদেশ দিরাছিলেন যে, এই সংসারে 
লোকের সস্তোলাধন করিয়! জীবন কাটা- 
ইবে। কখনও আনন্দে অধীর হইবে না, 
এবং সকল সময়ে সকল বিষয়ে ঈশ্বর তিন 
কাহার উপর নির্ভর করিতে নাই। 
আন্বন্দে সেলিম ! 

২১শে খিলহুদ্জি শনিবারে, আমি 
আ'ন্বন্দ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া- 
ছিলাম। এই স্থানে এল.বেগ্‌ ওকদ্বেগকে 
বাছাছুর খ। উপাধি দিয়া, সাতান্ন জন 
আমীর এবং মুনসেবদার ও পাঁচ সহত্র 
টৈন্তের সহিত তাহাকে সেখ, ফরিদের 
সাহাব্যার্থ প্রেরণ করিলাম সেখ ফরিদ? 
পৈশম্ভগণসমভিবা।হারে আমাদের অগ্রে 
যাইতেছপেন। বাহাদুর খ।, জেমেলবেগ, 
শেরিফ আমোপ, এবং অন্তান্ত আমীরগণের 
বার নিবাহ পন্ত তাহাকে দশ লক্ষ টাক! 
পাঠাইয়া দিপাম। তাহাদিগকে একত্রে 
বিদ্রোরীদিগের বিরুদ্ধ অগ্রপর হইতে এবং 
ফলাফল আমাকে জানাইবার জন্ত আদেশ 


করিলাম । 
খস্ক্লুর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ ! 
" . ২৪শে গিল্হদ্‌দি (১৬ই এল 


জাহাটরের আত্মকাহিনী। 
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জানিতে পারিয়! তাহায় কয়েকজন সেনাপতি 
আম।দিগের সৈত্তের সহিত বুদ্ধ করিবার 
জন্ত অন্থমতি পাইয়াছিল। সেখ. ফরিফ 
রাজপতাকা লইয়া! সাহসের সহিত অগ্রপর 
হইতে লাগিলেন এবং ঠসন্তসমাবেশ করিয়া 
যুদ্ধের জন্ত গ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
বদকশানাধিপতি বাহাদুর খা, ধিনি সমর- 
কৌশলে খ্যাতি লাভ করিয়া বীবাগ্রগণা 
হইরাছিলেন, ঠিনি স্বীয় সৈম্যগণ লইয়া 
তথায় অগ্রনর হইলেন এবং তিন দলে 
নৈম্ভগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন । অতঃপর 
একদবলকে লইয়। শক্রদিগের সম্মুখীন হই- 
লেন এবং অপর ছুই দল ছুই পার্খ দিয়া 
শক্রুদগকে আক্রমণ করিতে লাগিণ। 
উভয়পক্ষীগ্জ দৈম্যগণ পরস্পর সম্মুধীন হইলে 
পর যুদ্ধারস্ত হইল। ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের 
অনেকেই হত হুইল! কিন্তু ফরিদ ও 
মহয্মদ খাঁর নিকট জয়ের আশ নাই বুঝিতে 
পারিয়া, খসক্র চারিঙ্গন প্রধান সেনাপতি 
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং অপর 
ছুইজন সহস্র বন্দীর সহিত আমার নিকট 
আনীত হুইল এই সমস্ত বন্দীকে আমি 
নানারূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। 
কাহারও জীবিতাবস্থায় গাত্রের ছাল উন্মোচন 
করিয়া লগ্য়া হইল, কাহারও গলায় বৃহৎ 
কাষ্ঠ বাধিয়৷ জলে ভাসাইয়। দেওয়া হুইল, 
কাহাকেও বা নদীগর্ড ও হস্তিপদতলে 
ফেপিক়। দিয়! হত্যা কর! হুইল। যাহার! 
অংহত হইয়া পলায়ন করিয়া! গ্রাণ বাচাইয়া- 
ছিল,ত'হার। ভীত হুইয়! নিরাশহদয়ে খসরুর 
নিকট উপস্থিত হইল। 
লাহোরের অবরোধ । 
এই দিনেই সংহাদ পাইলাম, শত্রদৈন্ত 


 লাতো হুর্ অঙ্লাঘ করিয়াছে । তত্র 
: গু গেজসকন। এবং অর্ধিবাসিগণ 
আমর সৈন্তগণ খসরর অগুসরণ করিেছি 


পরেই সা পা ঙাহো ৮১ করিশার 


৮ শত ০ 
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সাহিভ্য-লংহিত1। 
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জন্ত কতসংকল্প ভইগাছিল। এইরূপ ঘটনা- 
চক্রে পড়িয়া, হোসেনবেগ বদকশানি খল- 
ক্ষুকে বলিয়াছিল ধে, লাহোর অধিবাদিগণ 
স্বাজকোধের দ্বার খুলিয়া বথেচ্ছভাবে সঞ্চিত 
অর্থরাশি নষ্ট করিতেছে। যে সমন্ত 
আগ্নেক়াপ্র-প্রক্ষেপক যুদ্ধে দক্ষতা 'দখাইরাছ. 
ভাছাদিগকে বেতনাতিরক্ত অর্থ প্রদ্দান 
করিতেছে । লাঞ্চোর লুণ্ঠন করিবার অণ্ভ- 
প্রায়ে ছগেনবেগ, খসরুকে এইন্ধপে উত্তে- 
জিত করিক্াছিল। লাংকারে বহু- 
সংখ।ক ধনকুবের ছিলেন, তাঁহাদের গ্রভৃত 
অর্থ ও অপীম প্রশ্থর্ধ্য দ্বারা ছুসেন বেগের 
হৃদ আরুষ্ট হওয়ার, পাপিষ্ট ধনলিপ্সা 
গরিত্যাগ কারতে লা পারিয়া এই ষড়খন্ত্ 
করিযাছিল। তাগ্গার এইরূপ দ্বণিত গ্রাস্তাবে 
সহজেই পরিচালিত হুয়া, এবং লাহোর 
লুঠনে সে বিপুল ধনরাশর আর্ধপতি 
হইবে এই হুরাশার আশাম্বিত ভইরা, 
খসরু ও সৈম্ভগণকে নগর মধো আনয়ন 
করিয়া €ঠারণদ্বারলকল অর্গলবন্ধ করিতে 
আদেশ দিয়াছণ। সাত দিবস ধরিয়া 
তাহাদের পুন কার্ষ। চলিয়/ছল। নিষ্ঠুর ও 
নির্মম হৃদয়ে লুনকারিগণ যে সকল অতা- 
চাএ সাধিত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাষোগ্য 
নছে। প্রতোক ধনবানের গৃহে প্রণেশ 
করিয়া অসহায়। অন্তঃপুরবাসিনীগণের উপর 
অত্যাচার কারর! এবং পিতামাতার সম্মুখে 
বালকবালিকাদ্দিগের,নসকথা নির্যাতন করিয়। 
তাহাদের সঞ্চিত অর্থদকল বলপুর্বক গ্রহণ 
করিয়াঙ্লি। ব্যবসায়ীদের দে'কানপাট লুট 
কগিয়! তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া- 
ছিল। এই পাত দিবসের মধ্যে লাহেরের 
অতি ভীষণ দৃপ্ত হইয়াছিল। সহ সহত্র 
নগর বাসস” কয, খু 


চগাচলের পথ:. বন্দ ০৯ ছর্। অনেক + 


ডিষা জাহাক।র | 
করিতোছিল, কে দা রাশীকত )খবরাট । 


গৃঙস্থের মধ্যেই ক্র্নের রোল উঠিক্নাছিল। 
কেহবা বিপদে পড়ির! হযৃন্ত দগ্থ্যদিগের 
রুপা ভিক্ষা কুরিতেছিল। সন্তরান্তশালী 
বাকিগণের পু্রকন্তার্গিগঞ্ষে বন্দী করিয়া 
তাহার। কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল 
এবং তাহাদের অভিভাবকগণের নিকট 
উপযুক্ত অর্থ পাইলে পর মুক্ত দান কল্পিতে- 
ছিল। 

রক্তপিপান্থ তস্করগণ হছুর্গের একটা 
তোরপত্বারে শি সংযোগ করিয়ান্ছল। 
লাছোর ছুর্গে দ্বাদশটা প্রবেশদ্বার ও চারটী 
নিশম-দ্বার ছিল। সেই সময় দিলওয়ার 
খা, হোপসিন বেগ সর কোঁতাগাল 
নৌকদদীনকুণী এবং অল্সান্ত লোক ভিতর 
দিক হতে তোরণটা রক্ষা ক'রবার 
জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ঘটনা- 
স্থলে উপস্থিত হুইলেন। নগরবা:সগণ 
ভবিষ্যৎ হূর্ঘটনার বিষয় বুঝিতে পারিয়া 
সেই প্রহ্মলিভ তোরণের উপর বারিবর্ষশু 
করিয়়াঃ অগ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল। আনার 
সৈম্গণকে তথান্র উপস্থিত দেখিয়া শত্রুরা 
নিরাশ চর। পড়িল এবং লৌকুদ্দীন্‌ কুলা 
ছুর্ণ প্রাচীরের উপর উঠিয়া শত্রদিগের উপর 
গোলা বর্ষণ 'করিতে লাগিল। ক্ষণকাল 
পরেই শক্রগণ ভীষণ গুলিবর্ষণ সহ্য করিতে 
ন। পারা পলায়ন করিয়্াছি?। 
খসরুর দেনাপতিগণের নৈশ মাক্রমণের 

কল্পনা । 

খসরুর সেনাপতগণ লাহার আক্রমণে 
হতাশ কয়া এবং .বাদসাহের সেনাদলের 
আগমনের সংবাদ পাইয়া, তাহাদের বিশ্বাস- 
ঘাতকতানন পরিণাম ফলস বুঝিতে 
পারিবাছিল। তাহারা ইহাও বুঝিতে 
প'পয়াছল যে, বাঈসাহের $সন্তগণকে 


জনমণ করিতে যাইয়া হয়ত তাহারাই 


“বুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই সমস্ত ব্যপারে 


চৈত্র, ১৩১৭ ] 
অতান্ত ভীত হইয়া তাহার! তুদ্ধ করি 
মরিতে কৃতসংকল্প, হইয়াছিল। সহশ্র 
অশ্বারোহী লইরা বাদসাহের* সৈম্ভকে নৈশ 
আকমণের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবে তাহার! 
এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলপ। &* 

দোবলে সেলিম । 

এইরূপ কল্পনা করিয়। ২৪শে জিল 
ছদ্ছি মঙ্গলবার সন্ধার পর তাহার 
মগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিগ। 
২১শে বৃহস্পতিবার €(১৮ই এগ্রেল) রজস্‌ 
অআ।লির পাস্থনিবাসে অবস্থান কাঁলে সংবাদ 
পাইলাম, খনরু বিশ সহত্র সৈন্য লইয়া! লাহোর 
পরিতাগ পূর্বক কোথান্ন চলিয়! গিয়াছে, 
তাহার কোন সংবাদ প'ওয়া যায় নহি। 
ইহ শুনিয়া আমি সাঁতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িলাম। কারণ সে পলায়ন করিলে পর 
তাহাকে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়! 
উঠিবে। যদিও সে সময় অতিশয় বৃষ্টি 
হইতেছিল, তথাপি সে কষ্টের প্রতি দৃক্পাত 
ন! করিয়া আমি তথা-হঈতে যাত্রা! করিলাম। 
সেই দিনই গান্ধোয়াল নদী পার হইয়া 
দোবলে ছানি করিলাম । ঞ 

খসরুর বিরুদ্বেঙসেলিমের অভিযান । 

২৬শে বুহস্পতিবার অপরা'হু, সেখ 
ফরিদ, খসরুর গতি প্রতিরোধ করিয়া 
শত্রসৈন্য সম্পুথে উপস্থিত হইলেন। এই 
সময়ে আমি হুলতানপুয়ে অবস্থিভি 
করিতেছিলাম। খোস্ওলমুন্ত কতকগুলি 
ভর্জিত গোধুম লইক্ল আমার নিকট দিতে 
আমিতেছিল, এমন সময় খস্কর সহিত 
সেখ ফরিদের যুদ্ধের কথ! শুনা 
গেল। বলিতে কি, কল্যাণের জন্ত 
একগ্রীসমাত্র গ্রহণ করিয়াই আমি অশ 
আনিতে চ্জাদেশ দিলম, এবং আগ 
উপস্থিত হইলে 





জাহার্সীয়ের আত্মাকাছিনী । 


রক্ষাকর্তা ভগবানের .' ৰ 
উপর নির্ভর করিয়া অঙ্গপৃষ্ঠে আক্মোহণ ; 7, 
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করিলাম! সৈন্ত সমাবেশ করিতে কিং! 
যুদ্ধোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে 
আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলাম না। কেবল 
মাত্র তরবারি ও বর্ষা লইয়্াই ভ্রতবেগে 
অস্বকে চালন। করিয়া যুন্বস্থলে অগ্রসর 
হইলাম । আমার সহিত দশ সহ্জাধিক 
অস্বারোগী ছিল। তাহারা কেহই জানিত 
না যে, সেই দিনই তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে 
হইবে। জীর্বরের আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইলেও 
এন্ধপ অল্পসংখ্যক টৈগ্য লইয়া বছুদংখ্য ক 
শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সামরিক নীতি- 
বিরুদ্ধ। এইজন্ত সৈন্তগণ অতিশক্প হতাশ 
হইয়! পডিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে 
উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদের 
অন্তর হইতে নিরাশ দূর করিয়৷ দিলাম এবং 
অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার 
জন্য আদেশ প্রদান করিলাম। ঘে সময়ে 
আমি গান্ঘোয়ালে পৌছিয়াছিলাম, তখন 
আমাদের বিশ সহজ অশ্বারোহী, ও পঞ্চাশ 
সহস্র উ্রপৃষ্ঠারোহী গোলন্দাজ যুদ্ধের অন্ত 
প্রস্তত হইয়াছিল। আমি সমস্তই সেখ 
ফরিদের সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিলাম। 
খসরুর নিকট দূত প্রেরণ । 

এই বিপর্সন্কুল সক্ষটের সময়েও আমি 
মির জুমল উদ্দীনকে খসরুর নিকট প্রেরণ 
করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল!ম এবং 
স্টাহাকে জানাইলাম যে, লময় থাকিতে 
যদি সে যুগ্কক্ষেত্র হইতে চলিয়া! ধায়, 
তাহ! হইলে ভগবানের স্য্ট সহম্ম সহ 
প্রমণীর অনর্থক: রক্তপাতজনিত পাল্প 
তাহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এই প্রস্তাবে 
র্দিগ খসরু আমার নিকটে আসিবার জন্ত 
অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়'ছিল, তথাপি 
শস্বউহনত ৬ বু রগণের পরামর্শে 
|: দাবি শ্রতবান করিয়াছিল। 
তত কাস আমাকে পিই উদ্ভয় 
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প্রদান করিয়াছিল যে, যখন এত দুর অশ্রাসর 
হইয়।ছি, তখন যুদ্ধ ব্যতীত আর অগ্ঠ উপায় 
াই। ভগবান্‌ ষাহাকে উপঘুক্ষ পা বলিয়া 
বিবেচনা করিবেন, তিনিই ঈশ্বর প্রদত্ত 
রাজমুকুট পরিধান করিয়া হিন্দুস্থানের উপর 
আধিপত্য লাভ করিবেন ।” 

যুদ্ধস্থলে খসরু ও সেখ, ফরিদ । 

মীর জুমল উদ্দীনের নিকট তাহার এ 
ধষ্টতাপুর্ণ গর্বিত উত্তর পাইয়া, আমি সেখ. 
ফরিদকে আদেশ গ্রদান করিলাম যে, আর 
চিন্তার অবকাশ নাই, কালবিলম্ব না 
করিয়। বিড্রোহছিগণকে আক্রমণ কর। 
তৎক্ষণাৎ আমার অনুষ্রা গ্রতিপালিত হইল। 
ধাহাছর খ|। উজবেগ ভ্রিশ সহশ্র বর্্মাবৃত 
অশ্বারোহী ও বিশ সহত্র উট্টপৃষ্ঠারোহী 
গোলন্দাজ লইয়া এক পার্খ হইতে এবং 
সেখ ফরিদ অপর পার্থ হইতে মনোনীত 
এক দল যোদ্ধা লইয়া শত্রদ্দিগকে আক্রমণ 
কর্রিলে। এই সময়ে ছুই সহত্র অশ্বা- 


সাহিতা-সংহিতা। 


[১১শ খণ, ১২শ সংখ্া। 


রোহী ও গোলন্বাজ খসরুয় পক্ষে বুদ্ধ 
করিতেছিল। ইহারা সকলেই বর্ধাবৃত। 
বেল! দ্বিগ্রহরের সময় ধুঁ্ব আরম্ভ ছুইয়াছিন 


এবং ক্ধ্যাস্ত পর্য্যন্ত সমতাবেই ধুদ্ধ চলিয়াছিল। 


ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং রাজলক্মীর কপার, 
যুদ্ধে আমারই জয়লাত হইয়াছিল। খসরুর 
ত্রিশ সহত্র সৈন্য ভূমিশায়ী হইলে পর, 
অবশি্ সৈহাগণ নিশ্চেই হইয়া! হুদ্ক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করিল। 


খস্রুর আত্মসমর্পণ । 
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্তগণ পলায়ন কন্রিতে 
আরম্ভ করিলে, ভয়ানক নিশৃঙ্খলা ও গোল- 
যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই .সুযোগে 
খসর. অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিবার 
জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করির| একটী 
মিংহাসনের ভিতর বসিয়াছিল। কিন্তু 
বাহাছুর | সৈন্ভনহ তথায় উপস্থিত হইয়া 

তাহাকে বেষ্টুন ক্রয়! ফেলিল। 


প্লেটোর কথা 


ভারত-গৌরবের প্রাচীনতা আরও 
গ্রাচীন হইলেও, পুরাতন ভারতের ন্তাঁয় পুরা” 
তন গ্রীদেরও একট! মহাগৌরবের দিন ছিল। 
তখন শৌর্যোে বীর্যে এবং জ্ঞানালোচনা় 
প্রীকের৷ প্র:চীন হিম্দুগণের সমকক্ষ ছিলেন। 
তখন প্রীকগণের বীবপদতরে, মেদিনীর এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকম্পিত 
হই! উঠিয়াছিল। তখন গ্রীক জানিগণের 
জঞানালোকে সমন্ত নভোমগ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিগ্লাছিল। তখন শ্রীকবাগ্মিগণের তেজ- 
পূর্ণা আরতীতে বিদিস আিবিতি ছা 
উঠিয়াছি-; ঃ নিতে রর 
|. ভারতেও ৪ পর আসে দিত নই। 
কিন্তুসে (খের দিন জি স্িনিক্মতি 


এখনও ধর্ডমান আছে । যে সকল মহাপুঞ্ষ 
একদিন, যজ্ঞাগির হ্যায় ষ্ঠানা গর এই ক্ষ 
গ্রীসদেশে প্রলিত করিয়/ছিলেন, তাহার! 
মহাকালের অন্ধকার মধ্যে লীন হইয়াছেন) 
কিন্তু তাহাদিগের দ্বার! প্রজ্াপিত জ্ঞানাঘসি 
এখনও নির্বাপিত হয় নাই। এখনও তাহা! 
সমস্ত পাশ্চাতা দর্শনশান্তরকে আলোকিত 
করিয়া রাখিয়াছে। 

হার! অমানুষিক অধ্যবসায়-ধলে এই 
অপুর্ব জ্ঞানালোকে লমন্ত ইউরোপ-থও 
আলোকিত করিয়! গিয়াছিলেন, আজ অধম 
আমরা, তাহাদিগের মধ্যে এক ম্হাপুরুষের 
পুখ্যকথা লিখিয়া, আমাদের লেখনীকে পির 


ূ করিব। এবং মহাত্মদিগের জীবনক্ষাহিনী 


চো, ১৩১৭ ] 


আলোচন! করিলে মে পুণ। সঞ্চয় করিতে 
পারা যায়, তাহ? সঞ্চয় করিয়। ধন্ত হইব । 

শ্রীসদেশের মানচিত্রের, প্রতি ছৃষ্টিপাত 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে 
এই ক্ষুত্র দেশটা ক্ষুদ্রতর বভুরাজ্জে বিভক্ত 
ছিল। পুরাতন গ্রীনদেশ, ভারতের বীরভূমি 
পুরাতন রাজপুতানার ন্যায় বিরোধী এবং 
নিবিরোধ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্রিমাত্র। 
তখন এই ক্ষুদ্র র।জামধো, মেসেনিয়া, 
লেকোনিয়াঃ থিসেলিয্লা, এটিক প্রভৃতি 
অনেক ক্ষুদ্রতর রাঙ্গ্য বর্ধমান ছিল । 

ষে এটিক1 প্রদেশের কথ। উপরে উক্ত 
হইল, সুবিখ্যাত এথেন্স নগর সেই প্রদেশের 
রাজধানী । এথেন্ন নগরের কিঞ্চিৎ দূরে 
ইজিনা নামক উপসাগর মধ্যে ইঞ্জিনা নামক 
মনোহর, জলধি পরিথাঁ-পরিবেষিতি এক 
দ্বীপনগর ছিল। আমরা যে সময়ের কথ! 
বলিতেছি, তখনও এই নগর বর্তমান ছিল। 
কিন্ত তখন এই নগরের যে গৌরব ছিল, 
এখন তাহ। আর নাই। 

এই ইজিন! নগরে, ৪২৭ গ্রীষ্ট পুর্ববান্ে, 
দ্ার্শনিকপ্রবন্ধা অগঘিখ্যাত প্রেটা জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার তি বৎসর 
পুর্বে, পুরাতন গ্রধীসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি- 
“কুশল পেরিকলিস্‌ মানবঙজীলা! সংবরণ করিয়- 
ছিলেন। পেরিক্লিসের শোক নিবারণ জন্য, 
জননী-গ্রীসের কোলে বিধাত। যেন প্লেটোকে 
আনিয়! দিয়াছিলেন । 

একজন সুবিখ্য/ত লোক জন্মগ্রহণ করিলে 
উত্তরকালে তাহার জন্মবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে নানারূপ 
কাহিনী গ্রচলিত হইয়া পড়ে। এই,সকল 
কাহিনীতে প্রায় পর্বত্র অভুত রসের গ্রাবল্য 
দৃষ্টিগোচর হয়। প্লেটার জন্মবৃত্তাধ্তি সন্বন্ধেও 





কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী প্রচপিত 


জাছে। কেহ বেহ বলির থাকেন যে, 
তাহার মাতা পিতা এই উতয় কুলই 


প্লেটোর কথা । 
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দেববংশসভভৃত। কেছ কেহ এখনও বলিষা 
থাকেন যে, শ্রীক-দেবতা সর্বার্শনুনার 
এপলোই তাহার প্রকৃত পিতা। কিন্তু 
এ সকল কথা, গুণমুদ্ধ ভক্তগণের 
মোহোকিমাত্র। এসকল কথায় কাহারও 
আস্থা নাই। প্লেটোর অমানুষিক গুণা- 
বলির কথা শ্রবণ করিলে, আমাদের সুগ্ধমনে, 
তাহাকে,.দেবকুমার বলিবার অভিলাষ জন্মে 
বটে, তথাপি দেবগুণে বিভূষিত থাকিলেও 
তিনি মানুষের সন্তান !-_-মানুষের অলৌকি ক, 
অযান্ুষিক সম্তান। 
প্লে'টার পিতার নম এরিস্টন্। এটিক1 
রাজোো খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে এক বীর- 
রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন) তাহার নাম 
কভরস্। কথিঠ আছে, এরিস্টন্‌ রাজা 
কডরসের বংশধর। প্লেটোর গর্ভধ|রিণীর 
নাম, পেরিকৃটরনী। 
জন্মগ্রহণ কালে প্লেটের নামকরণ হইয়- 
ছিল,_-“এরিস্টক্রিস্‌।” কিন্ত তাহার বিশাল 
্বন্ধ এবং পৃথুণ ললাট অবলোকন করিয়া, 
তাহার মল-শিক্ষ। গুরু তাহাকে “প্লেটোন্‌-- 
এই আথা। প্রদ্চন করিয়াছিলেন। তদবধি 
প্লেট, প্লেটো:নামে বিখ্যাত মাছেন । 
কেবলমাত্র বিপুল স্বন্ধ নহে, বাল্যকালে 
প্লেটা শারীরিক সাঁমর্থে'র বহু নিদর্শন প্রদর্শন 
করিসাছিলেন | দক্ষিণ গ্রীস বা মোরিম! 
উপদ্বীপের তদানীস্তন গ্রচলিত মল্লক্রীড়ায় 
তিনি কতবার বিজয় উপহারও লাভ করিতে 
পারিকাছিলেন। শারীরিক উন্নতি ব্যঠীত 
মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় ন্থা। 
শরীরট। আগে চাই, নতুবা মাথাট। বসিবে 
কিসের উপর। প্লেটোর মাথাটা একটা! হুদৃঢ় 
দেহের উপর স্থানলাভ করিতে পারিয়াছিল 
সু বিচলিত হয় 
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দা কুছ চিনবে কথা শুনি 


৫৪৭ 


এবং এথেনস্বাসী গ্রীক্গণকে. তৎকালে 
সাধারণতঃ পিলোপনিশীর সমরে বিনিধু্জ 
দেখিকা প্রেটোর জীবনীলেখকগণের মণ 
কেহ কেহ এমত অনুমান করেন যে, কয়েক 
বৎসরের জন্য তিনি যুন্ধকার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন 
এ অনুমান সতা হইতে পারে । কিন্তু আমা- 
দের মনে হয়, যুদ্ধকার্ষ্যে তিনি কখনই আনন্দ 
লাভ করিতে পারেন নাই; লোকহত্যাব্রত 
সাধনার জন্য তিনি ভূমগুলে আবিভূ্তি হন 
নাই। জ্ঞানসাধনার জন্য তিনি তার পুণ্য 
দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । 

এই জ্ঞানসাধনার জগ্ত তিনি শিশুকাল 
হইতেই উপাঁদানসংগ্রহে উদ্যোগী ছিলেন। 
গ্রীসের সাধারণ ভত্রসত্তানের গ্তায় তিনি 
শিশুকালে পাঠশালায় যাইয়া! ভাষ! ও কাব্য 
শিক্ষা করিয়াছিলেন |” তথায় তিনি শ্রেষ্ঠ 
প্রাচীন কবিগণের কবিতা সকল কহঠস্থ 
করিয়া, যতি ও ছন্দ বিস্তাসের প্রতি লক্ষা 
রাখিয়া, অতি বিশুদ্ধভাবে আবৃতি করিতে 
পারিতেন | তাহার কথোপকথন নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হেলেনার অন্ধ প্রাচীন কবিকুল 
গুরু হোমরের অনেক কাব্যুংশ হিরণা মাল্য- 
মধ্যে সুমার্জিত মুকুতার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। 
প্লেটো হয়ত নিজেই কবি ছিলেন ) ইংরাজী 
কবি শেলীর অনুগ্রহে আমর! তাঁহার ছুই 
একটি মনোহর কবিতার ইংরাজি অন্তবাদ 
দেখিয়াছি। শেলী যাহ! প্লেটোর কবিতা বলিস! 
অনুবাদ করিয়াছেন; ঠিক সেই কবিতাটিই 
প্লেটোর লিখিত কিংবা প্লেটার লিখিত বলিয়। 
অনুমিত, তাহা নির্ণয় কর! সহ নহে। কিন্ত 
প্লেটো যে ্ষবি ছিলেন, তদ্ধিষয়ে আমাদের 
কোনও সনেছ ঘটিবার কারণ নাই। কাব্যা- 
লোচন! তাহার 
ব্যতীত, শন্ঠ - 
পারে না। 


দত 7 শ্রিঃ তত 


সাহ্ত্য-সংহ্িত।। 


[ ১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা.+ 





গ্রীকগণকে চমকিত করিয়াছিলেন, দার্শ 
নিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্‌, তাহার, সেই জ্ঞান 
শিক্ষার প্রথম গুরু। প্লেটোর পাঠশ।লার- . 


' বাল্যপাঠ সযাধা হইলে, প্লেটোর পিত। 


এরিস্টন্‌ তাহাকে উচ্চ শিক্ষ। প্রধান 
করিবার অভিলাষে সক্রেটিসের নিকট 
আনয়ন করিয়াছিলেন। কধিত আছে, 
একদিন নিশীথ কালে সক্রেটিস স্বপ্নে 
দেখিলেন যে, এক মরালশাবক তাহার 
বক্ষে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, মধুর 
সঙ্গীতধ্বনিসহকারে, শ্বেত পক্ষ বিস্তার 
পূর্বক গগনমার্গে উদীয়মান হইল। ইহার 
পরধিনই প্লেটের পিতা এরিস্টনূকে সমা- 
গত দেখিয়া, সক্রেটিস্‌ অনুমান করিলেন, 
তাহার স্বপবৃত্তান্ত সফল হইয়াছে। ভিন, 
প্লেটোকে সেই শপ্পদৃষ্ট মরালশাবক মনে 
করিপেন। ভাবিলেন, এই বালকই তাহার 
প্রিক়্তম শিষ্য হইয়া, একদিন মধুর বাগ্ি- 
তার দ্বার! সমস্ত গ্রীসবাসীকে মুগ্ধ করিয়। 
দিবে। তা, প্লেটো কেবল গ্রীসবাসীকে 
কেন, সমস্ত জগঘ্বাসীকে যুদ্ধ করিয় 
রাখিয়াছেন। টু 
প্লে. ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর সক্রে- 
টিসের নিকট দর্শনশান্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
মল্পযোদ্ধা, কবি প্লেটো! এইরপে যহ। 
দার্শনিক হুইয়৷ পড়িলেন। কিন্তু সক্রেটিসের 
নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হুইয়াই তিনি ক্ষান্ত 
থাকেন নাই। অবসর পাইলেই তিনি 
হিরাক্রিটস্‌ এবং পাইথাগোরাস্‌ নাসক 
দার্শনিকঘয়ের রচনাঁও সবিশেষ সমালোচনা 
করিতেন। এই দার্শনিকঘয়ের মধ্যে একের 
অবসাদপুর্ণতা এবং অন্যের রহন্তপুর্ণতার 


 ধেয়থ, প্রিষ্ম দি, "বি ূ দ্বারা, প্লেটোর পমস্ত ভবিষ্যৎ দর্শনচিন্তা 


 অুপ্রাণিত হইয়াছিল। 
. শুরু সঙ্কেটিসের মৃতার পর গনেটো 


. ভবিঘ'ওকালে 7 জানেন, রা 45 গেট | প্রায় দশ বৎসর কাল মেগার। নগরে যাইপ্া, 


চৈত১৮১৪] 
আঁকার সহভীর্ঘ ইঠক্লিডিসের নিকট বাস 
করিঙ্নাছিলেন। এই স্থানেই তিনি গণিত 
 রিষ্ায, বিশেষ পারঘর্িতা। লত করিয়া- 
ছিলেন। 
ইস্থার পর কয়েক বৎসর ধাবৎ প্লেটো। 
* দেবেশভ্রঘণে বাপৃত ছিলেন। তিনি মিসর 
দেশে নীল নদের উপকূল পর্য্যটন করিয়া 
ভ্রমণ করিতেন। জানের অনুসন্ধানে তিনি 
ফিনিললিয়া ও প্যালেইীন প্রদেশে পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। জোতিষশান্ত্র শিক্ষা করি- 
বার জন্য ন্তিনি চ্যালডভিয়া প্রদেশেও গমন 
করিয়াছিগেন। এট্ন।র ভীষণ অগ্র,ৎপাত 
সন্দর্শন লালসায় তিনি সিসিলি দ্বীপে ও 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
" স্কসিসিলি হইতে প্রত্যাগমন কালে, 
সিরাকিউস রাঞ্জোর রাজশ্যালক ডিয়নের 
সহিত তীহাথ সবিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। 
ভিপ্নন তাহার একান্ত অন্ুরুস্ত হুইয়। পড়িয়- 
ছিলেন। প্লেঃটার অদ্ভুত বাগবিষ্তস 
শ্রবণ করিয়া, এবং তাহার স্থগভীর গবেষণ- 
পূর্ণ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ডিয়ন তাহ!কে 
দেবতুল্য জ্ঞান করিলেন । ভিয়ন সিরাকিউস্‌ 
রাজ্যের শাসনকার্ষ্ে সহায়তা ঝষ্রতেন ; 
কিন্ত রাজ। ভায়নিসিয়াসের প্রক্গানিপীড়ন 
তিনি সহা করিতে পারিতেন না। তিনি 
রাজাকে সাম্যনীতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ 
প্রদ্দান করিতেন। ছুর্র্ধ রাজ। তাহার উপ- 
দেশ গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে প্লেটোকে 
পাইস্ধ৷ ভিন্নন মনে করিলেন যে, ষদ্দি এক 
বার রাজাকে প্লেটোর উপদেশ শুনাইতে 
পারেন, তাহ। হইলে রাজ] নিশ্চিত গজা- 
ঘলননীতি পরিত্যাগ করিবেন) এবং 
সিকাকিউস্‌ রাজ্যে স্বর্গরাজ্য গ্রতিঠিত 
হইবে? প্রজাসাধারণের সমস্ত. ছা 


প্লেটোকে 


৫৪৩ 


করিজেন। কিন্তু ছুর্দান্ত ডারনিনিয়াস্‌ 
প্লেটোর উপদেশ গ্রগণ.কর! দুরে থাকুক, 
তাহ!কে ক্রীতধাসরূণে ইজিনার বাজারে 
বিক্রত্ন করিবার আদেশ প্রদান করিল। 
সৌতাগ্যক্রমে কোন সদ্দাশ় ব্যক্তি তাহাকে 
ক্রয় করিয়া, তাহার মুক্তি বিধান করিয়া! 
ছিলেন। 

অতঃপর তিনি এথেন্স্‌ নগরে, সম্ভবতঃ 
৩৮৭ থষ্টপূর্বাৰে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার 
শিক্ষামন্দির স্থাপন করিলেন? এথেন্স্‌ 
নগরের পশ্চিম সীমান্তে এক মনোহর 
উদ্যান মধ্যে এই বিদ্যামন্দির স্থাপিত 
হইল। এই উদ্যানসংলগ্ কলোনস্‌ নামক 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়! প্লেটে! তথানন আপন 
নিবাসাশ্রম নির্ধারিত করিলেন । আশ্রমের 
দ্বারদেশে এই সগর্ব উক্তি ণিখিত হুইল যে, 
জ্যামিতি-শাস্ত্বেস্তা ব্যতীত আর কেহ সেই 
আশ্রমযধ্ো প্রবেশ করিতে পারিবে ন|। 

উপরোক্ত মনোরম উদ্যানমধ্যস্থ শান্ত 
আশ্রষমধ্যে বসিয়া, বিপুল ধর্শভাবে 
মনুপ্রণিত হইয়া, প্লেটো ভারতীয় প্রাচীন 
খষিগণের ন্যায়, . জ্ঞানের সুক্ষ সুত্রসকল, 
সমাগত শিষ্যগণের নিকট ব্যাথ্যা'করিতে 
লাগিলেন। তাহার মধুর বাক্যাবলি শ্রবণ 
করিয়া, তাহ!র অপূর্ব যুক্রিজালে আচ্ছন্ন 
হইয়া, শিষ্যগণ বিযুগ্ধের ভার বসিয়া 
থাকিতেন। তাহার জ্ঞানালস্কৃত অন্তুত 
বাগ্সিতা আশ্রম-সীম1! অতিক্রম করিক়া, 
জলদনাদে দ্েশবিদেশে গ্রতিধবনিত হইতে 
লাগিল। ত'হার সুষশ দেশ বিদেশে 
পরিব্যাণ্ত হইয়া পড়িল। দেশ বিদেশ 
হইতে শিক্ষাবিগণ আগিয়া, তাহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিল। এক্টরূপে আরও বিশ বৎসর 


কা হত নত শর 
অপনীত হইবে । ইহা মনে করিয়া ভি: । 
লিক্মাকিউস রাজ্যে জানম্নণ : 


রন ৮2 বন্র বসের বছ 
1. পা এসথর সির! সিউসু.স্বাদ্যে 


ফি 
চে 


৫68৪. 


সাহিত্য-সংহিত।। 


[১১শ খ, ১২র্শ সংখ্যা ।: 





গমন করিতে ছুইয়াছল। এবারও তিনি 
তাহাকে প্রিছ্বষ বন্ধু ডিয়ন কর্তৃক আহত 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্ধর্ব রাক্ষ! ভায়নি- 
পিয়স্‌ মৃত হওয়ায় তৎপুত্র সির।/কিউসের 
শিংহালনে সযাসীন ছিলেন। কিন্তু তখনও 
ভিয়ন রাজ-সভাসদ ছিলেন। তিনি নূতন 
ঝাজার মঙ্গল কামনায়, তাহাকে প্লেটোর 
সছপদেশ গুনাইবার বাসনা করিয়াছিলেন 

নরুর।জা মুগ্ধনেত্রে প্লেটোকে নিরীক্ষণ ও 
তাহার অমৃত্তময়ী বাক্যাবলি শ্রবণ করিলেন) 
কিন্তু প্লেটোর উপদেশ-অনুয়ায়ী কার্ধ্য কর! 
সহঙ্গ মনে করিলেন না। উচ্ছ্জ্ঘগ যুবক 
ক্রমে প্লেটোর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিপেন। 
রাঙ্গসত] মধ্যে প্লেটোর আদব লক্ষ্য করিরী, 
রাঞানগ্রহাকাজ্ষণী সভাসদৃগণ হিংসা- 
জর্জরিত হইয়া রাজার কর্ণে গরল ঢালিয়া 
দিয়াছিল। তাহাদের কথান্ন উত্তেজিত 
হইয়া, তিনি সদাশয় ভিয়নকে বাজ্য হইতে 
নির্বাসিত করির। দিলেন। এবং প্লেটোকে 
ঝাজসভায় আবদ্ব ককিয়া রাশিলেন। 
প্লেটে! শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চাছিলে, 
সাজ! কহিলেন, “আমি আপনাকে স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি গ্রদ্দান করি- 
লাম। কিন্ত ডিয়ন নির্বাসন হইতে 
প্রত্যাগমন করিলে, আপনাকে আবার এ 
কাজে আমিতে হইবে। এ বিষয়ে আপণন 
ছ্ীকার না করিলে আমি আপনাকে 
ছাড়িব না।” অগত্যা উক্তরূপ অঙ্গীকার 
ফরিয়। প্লেটো স্বদেশে গ্রত্যাগমন করিলেন। 
উহাকে বিদায় দিবার সমক্ন রাজা প্লেটোর 
নিকটে খাইয়া হলিয়াছিলেন, "আপনি 
বোধ হয় স্বদেশে ফিরিয়া, আপনার, বিদ্যা- 
মন্দিয়ের দর্শনিকগণের নিকট আমার নিন্দা 


কছিবেন।”  োটে। প্ীরন্থকে বাতিকেত 
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পনিন। দুরের 1) 0 তর বু) আছ । 
" 


করিধার কসবা: গ্যাএ।দে/ হইবে ০." 


প্লেটো ডাহার.যনোরম ও শান্ত আশ্রমে 
প্রত্যাগত হুইয়!, আবার দর্শনশানত্রের আলে!” 
চনাহ যনে নিবেশ করিলেন, আবার সুধীগণ 
তাহার কাব্যমন্রী কথ! শ্রবণ করিয়। যুদ্ধ 
হইল । আবার তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ দর্শনিক- 
গণ তাহার বিজ্য।মন্দিরে সমবেত হইলেন। 
এইন্বপে আরও দশ বৎসর অতীত হইল 
আহা! কি পরম] শ্াস্তিতে বুদ্ধ প্লেটে! 
সে দখটি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। 
বৃক্ষগণের শাখাসঞ্চালনে, পক্ষিগণের 
মধুর কুহুরণে, ধর্ম্ান্ুশীগনে, না জানি বৃদ্ধ 
কত আনন্দ লাভ করিয়াছিপেন। 

দশ বংসর পরে সিরাকিউসের বাজ? 
তাকে পত্র লিখিলেন,--”“আপনি সিরা- 
কিউস, রাজসভায় আসিয়া, আপনার পূর্ব 
অঙ্গীকার প্রতিপাশন করুন; ডিয়ন নির্বাসন 
হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।” সংব।দ 
পাইয়া, সতাবাদী প্লেটে। অগত্যা সিরাকিউস্‌ 
অতিযুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মিথাবাদী 
রাজার ইহা একটি কেোশলমান্র। প্লেটোর 
স্তাঁয় এক মহাক্ঞানীকে বাজসভার অলঙ্কার 
স্বরূপ, রার্জা মধো আবদ্ধ রাখিব।বু অভি- 
লাষে বাজ! তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
যাহা হউন, প্লেটো বাজার চাতুরী বুঝিতে 
পারিছ! কেন ক্রমে সত্বর ম্বদেশে প্রত্যাগমন 
কৰিলেন। গ্রতাগমন-পথে ডিয়নের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বন্ধু- 
ছয়ের সেই শেষ সাক্ষাৎ। 

একাশী বৎসর বয়সে প্লেটের মৃত্য 
ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, মৃতুকালে তিনি 
লেখনী হস্তে উপুবিষ্ট ছিলেন। 

প্লেটো যে সকল অভিমত একাশ 
করিতেন, তাহ তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবায় 
লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখিতেন। পরে ভাষ! 
আরও পরিমার্জিত করিয়া তাহা প্রকাশ 
করিতেন। , তাহার সমস্ত অভিমত 
কথোপকথন" নামক গ্রস্থাবলীতে বিবৃত 
আমরা সময্াস্তরে €স সকল 
₹। ভমতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 


ভীমনোমোহন চট্োপাধ্যায়। 


বাদরায়্ ও শঙ্করের জীবত বিচার | 


জীবতত্ব বিচার ন! করিয়া কে যে পরম 
শাস্তিলাত করিতে পারিয়াছেন, তাহার 
সষ্টান্ত অগ্ঠাপি অজ্ঞানের হুচিভেদ্য 
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আর্ধাজাতির যে 
কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আছে, তাহাতেই অল্প 
ঘা অধিক পরিমাণে জীবভববিচার দেখিতে 
গাওয়। যায়। সর্ববিদ্যার প্রদীপন্বরূপ 
আহ্বিক্ষিকী বিদ্যার কথাই বপ, আর 
অবিরাম লোকোত্তর নির্ধ,তির অব্যবহিত 


নিয়ত কারণস্বরূপ বৈয়াসকী যাজবিদ্যার, 


কথাই তোল, অথদা কাপিল ও পাতগ্রলতন্্র 
প্রত্ৃতি কল্যাণদায়ী গ্রন্থসমূহের অনুশীলন 
কর, ইহারা সকলেই জীবতন্ব-নিরূপণে 
তৎপর--সকলেই এই তন্বকে মুযুক্ষুর পক্ষে 
অতি আবশ্তক বলিয়া ঘোঁধণা করিয়াছেন। 
খবিশ্বাসে মিলিবে বস্ত তর্কে বহুঢুর” এই 
অদ্ভুত নীতির কথা৷ কোন প্রাচীন গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়। যায় না। কেবল অতি 
অর্বাাচীন অনার্ধ্যভাবাপন্ন গীতিক্ক্রবলীতে 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, “হরি বিচাঁরে কাধ 
নাই, প্রেমে ভেসে যাই।” ইহা অতীব 
সত্য যে, এইরূপ প্রেমে ভাসিবার ইচ্ছাটা! 
যখন আধ্যজাতির মধ্যে ক্রমবিকাশের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন হইতেই 
আর্য জাতির মনো বৃত্তি শূঙ্গাররস সেবিত বা 
বিলাসিতার আবিল সলিলে ক্রমনীতিতে 
মগ্ন হইতে লাগিল-_-তখন হইতেই আর্ধ্য 
জাতি, অনার্ধ্জাতি ও তদৃভাবের সংমিশ্রণে 
আসিয়া আপন অআর্ধতাবকে অংশতঃ 
কলুষিত করিতে প্ররত্ব হইল। আর 
ইহাতেই বকি সন্দেহ যে, বিচার-বিমুধতা 
অধঃপতনের অব!তিচারী চিহ্ন সংসারে 


বিসধা দাস অপেক্ষ| যে বিচার-বিধৌ ত-বুদ্ধি 
কুমারিল ও শক্করের অধিক আবশ্ঠকতাঃ 
ইহাতেই বা কোন্‌ মতিমান্‌ অগ্রত্যয়ান্বিত্ 
হইতে পারে? 

বিচারবিতৃষ্ণাটা বর্তমান সময়ে তত্তি- 
বাদীর মধ্যে অতাধিকমাজ্জায় দেখিতে 
পাই। তাঁহাদের অনেকেই ভক্তির ঘোহাই 
দিয়া কেবগ বিচার ও তছছপযোগী ফল তন্ব- 
জ্ঞানের অযথ! নিন্দীবাদেই নিবৃত্ত হয় নাঃ 
কিন বিচারণীল ব্যক্তি এবং তত্বজ্ঞানীনন 
দর্শনও পাপক্জনক বলিয়া মনে করে। 
এইরূপ মনে করাটা অবশ্যই তাহাদের 
নিজের প্রতি যেরূপ কুফল প্রসব করে, 
তন্রপ & উভয়ের প্রতি নহে, কিন্তু তাহাদের 
আদর্শে, ক্রমনীতিতে জনসমাঞ্জ তদীয় মতে 
আপন মত মিলাইয়৷ অমনুষ্যত্বের পর্সিচয় 
দিতে থাকে। যদিও ভগবান্‌ ফুষ্টচন্্র 
গীতাতে ণতেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত এক্- 
তক্জিন্লিশিষ্যতে”* এবং  *জ্ঞানীত্বাট্মসৈব 
মে মতং” এইরূপে জ্ঞানীদিগের প্রশংস! 
করিয়াছেন, তথাপি তাহার! গ্জ্ঞনকাণ্ড 
কর্মকাণ্ড কেবল বিষের ভা” ইত্যাদি 
অনন্বন্ধ প্রলাপকে ইহা হইতেও অধিক 
মঙ্ল্যবান্‌ বলিয়া! জানেন। বর্দিও জ্ঞান- 
মিশ্রিত ভক্তি পরম পদের পরম্পর1 কারণ 
হইতে পারে, কিন্তু তৎশুক্গা ভক্তি যে 
মনুধ্যকে কুসংস্কার ও অবিবেকের অন্ধকৃপে 
ফেলিয়া থাকে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্ত 
রহিয়াছে । ফলতঃ ভক্তি শব্দট! মহাতারতে 
থাকিলেও তাহা যে -অবৈদিক, ইহাতে 
কোন সন্দেহনাই ; কারণ সংহিতা, প্রসিদ্ধ 
ব্রাহ্মণ ও. উপনিষদে ইহার আবিফার 


। রি রঃ প্র 
প্রেম-হুলাল বা তক্তি-ছুলাল লি ৮. দাস): অনযপ হু কাঁখাত কে দাস ।- যাহা 


৫৪৬ 


হউক, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভক্তি পরম 


পদের অঙ্থকুল মা. হইলেও, সর্পস্বরূপ, 


পরমেশ্বরের প্রতি জঞানমিশ্রিত তক্তি যে 
মনুষ্কে তত্ব জানের দিকে লইয়া যায়ঃ 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্ত 
ঘর্তমান সময়ে তক্তি যেরূপ শৃঙ্গার রস, 
গোপীভাব ও সখী ভাব প্রন্থতি কুৎসিত 
ভাব দ্বার বিকারপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
ইহাতে এইরূপ আশা করিতে পারা যায় না 
যে, ইহা দ্বারা পরমপদ্দের পথ পরিষ্কৃত হইবে। 
বিশেষতঃ বিচার ও জ্ঞানের বিশেষ ভাবটা 
ধর্তমান ভক্তিবাদীর মধ্যে গ্রবলতাবে 
দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কোন বিচাক্ত 
শীল ব্যক্তিই এই প্রকার তক্তিকে তব্জ্ঞানেব 
অরাতিম্বর্ূপ না বলিয়া থাকিতে পারেন না। 
পরব্র্গ দ্দীবের আপন মুলম্বরূপ 
বলিয়াই আর্্যমহধিরা জীবতব বিচারে 
এত লিপ্ত ছিলেন। যদিও কোন কোন 
মহথ্ষি বিচার-নিত্রাটের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে অব্যাহতি পান নাই, তথাপি তাহার! 
যে এই বিষয়ে অধিক দুর অগ্রসর হইয়- 
ছিলেন, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ 
আনিতে পারা যায় না। আর জীবতন্ব 
বিচার যে ব্রঙ্গজ্ঞানের অনন্তথা সিদ্ধ নিয়ত 
কারণ, এই বিষয়েও তীহার্দের মধ্যে 
কোন প্রকার মততেদ দেখিতে পাওয়। যাঁয় 
না। পরস্ত মহর্ষি বাদরায়ণ যে জীবতন্ব 
সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিপ্লেন, 
ই সাহার, প্রস্থাবঙ্লীই ব্যক্ত করিয়া! দেয়। 
তৎলবীত গীতা, বেদ্বাস্ত হুত্র ও মহাভারতাঁদ 
দেখিলে ইহাই বিচারশীল ব্যক্তির মনে 
উনযা হয় যে, তিনি আম্মতবের প্রদীপ 
আলিয়! শত শত জীবের অজ্ঞান-ন্ধকার 
বিদুরিত করিয়া পিয়াছেন্‌! এক্ষণে 
তাহার গ্রস্থাবলী এ কাধে নিযুক্ত 
বছিয়াছে”।. 53 - 


'শরীন়্ বেদাসত-মুত্রের 1 


(সাহিত্য-সংহিচ্চা। [১১শ খণ্ড, ১২৭ সংখ্যা। 





মর্ম পরিগ্রহ করিয়া উঠ! অত্যন্ত কঠিন, 
তথাপি ভাষ্যকার বিদ্যানৃর্তি শঙ্করের যুক্তিপূর্ণ 
বেদান্যায়ী ভাষ্যের সাহায্যে কৃতবিদ্য 
ব্যক্তি উহা বুঝিয়া! লইতে পারেন। 

জীবতত্বব্চার যখন তত্বপ্ানের জব্যভি- 
চারী কারণ, তখন তাহ! জিজ্ঞান্ুমাত্রেরই 
গ্রহ্ণীয় বিবেচনায় আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
এই সম্বন্ধে ভগবান্‌ বাদরারণের বেদান্ত 
সত্র ও তগবান, ্ীশন্করের ভাবোর যথাধথ 
অন্্বাদ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার 
দিতেছি। আশা করি এই আতার্ষ্যত্বয়ের 
মহত্বই ইহার প্রতি ঠাহাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া লইবে। ধাহার। সংস্কৃত 
ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন নছেন, তাহাদের 
পক্ষে এই অনুবাদ বিশেষ ফলোপধায়ক 
হইবে। তবে ইহা সত্য যে, দার্শনিক 
বিষয় বলিয়া ইহাতে উপন্তাসের তাবোঘ্‌- 
গার নাই, কিন্তু ইহার মর্দন অবগত 
হইতে পারিলে যে, গ্োকোত্তর অনাময় 
রসে তাহার। সিক্ত হইবেন, তাহার উপম। 
মরজগতের মরজিনিষে কোথায় পাওয়] 
যায়? (বেইহা সত্য যে, ধাহার! অত্যন্থ 
বহিমূথ ও মায়িক, ভোগবিলাসের আবেশে 
আত্মগার। হুইয়! পড়িয়াছেন, তাগাছের ওল 
বেদাস্তহ্ত্র ও তদীয় ভাষ্য কখনও সগ্মোষ- 
কর হুঈটতে পারে ন।। 

পূর্বে “তৎ” পদবাচ্য অর্থাৎ পরব্রঙ্গের 
নির্ণযার্থ পঞ্চভুতবিষয়ক শ্রুতির বিরোধ 
.দুরীক হ হইয়াছে, এক্ষণে এই ৩য় পাদের 
সমাপ্তি পর্যযস্ত "তং পদার্থের শোধনার্থ 
জীববিষয়ক শ্রুতির বিরোধ পরিহার করা 
বাইবে। 'ভীব উৎপন্ন হয় না এবং মরে, 
ন।' প্রন্থতি শ্রাতর সহিত জাতেছি ও শ্রান্ধ 
বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ হয় কি-র্না, এইক্প. 
সন্দেহে, বিরোধ হয়, ইহা! মনে করিয়া 
অঙ্ক মৃত অমুক উৎপর, এই লৌকিক 


চৈত্র, ৯৩১৭] 


ব্যবহারের দৃষটান্তে জাতে ও আদ্ধ লক্ব্ধী 
শ্রুতিই এঁ শ্রুতির বাধক হউক, এইরূপ 
পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হইত্ছে,_ 
শচর়াচরবাপাশ্রনস্ত স্যাভন্ব্যপদ্দেশে। 
ভাক্তত্তপ্তাবতাবিত্বাৎ।” অ ২ পাঞাপৃ১৬ 

“দেবদতত জগ্মে এবং মগলে ইত্যাদি 
লৌকিক ব্যবস্থার শরীরাদি সংশ্রবনিবন্ধন 
গৌণ, কেননা! এই ব্যবহারের অন্বয়ব্যতি- 
রেক শরীরাদি জড় বস্তর- সহিতই দেখিতে 
পাওয়া ঘায়।॥ * 

ভাঙা. 

প্জীব জন্মে এলং মরে ইত্যাদি লোক 
ধ্যবহার ও জাতকর্পাদি সংস্কার বিধান 
হেতু, প্রকৃতপক্ষে জীবেরও জন্মঘরণ 
হইয্সা থাকে, কোন ব্যক্তির এইরূপ ত্রাস্তি 
হইতে পারে, আমরা তাহার নিরাল 
ফরিতেছি। শাস্ত্রে ঘে জীবের পক্ষে 
কর্মের ফলতোগ নি্দি হইয়াছে, তাছার 
উপপত্তি হয় লা বলিয়া জীবের জঙ্মমরণ 
স্বীকার কর! যাতে পায়ে না। জার 
শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই জীব বিনষ্ট হইলে 
শরীর-সম্পর্কিত ইঞ্টানিষ্টের প্রাপ্তি ও 
পরিহারের জন্য শান্ত্রী্ন বিধি এবংঞীঁনদেধ 
উভয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে 
শ্রুতির প্রমাণ পাওয়া! বার যে, “জীব 
কর্তৃক পরিত্যন্ঞ শরীরেরই মৃত্যু হয়, কিন্ত 
জীবের নছে।” তবে কি প্রকারে লৌকিক 
জন্মমরণব্যবহার জীবের পক্ষে দেখান 
গেল? দেখান গিয়াছে, কিন্তু উহা! গৌণ 
প্র । যাহার অপেক্ষা তুমি এ লোকব্যঘ- 
হাক্সকে গৌণ বলিতেছ, লেই মুখ্য ব্যবহার 
কাহাকে জশ্রন্র করিয়া হইবে? উ$। 
উন! চরাচর শরীরাদি জড় বস্তকে "আশ্রয় 
করিয়া হইবে অর্থাৎ জন্ম বা! মরণ উভয়ই 
স্থাবর ঘা ঈ্ম শরীর সন্বন্ধেই ঘটি! 
খাকে। ইছার বিশদ ব্যাখ।] এই যে 

২ 


বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতব্ববিচার । 


৫৪৭ 
স্থাবর জঙগগম ভূত সমূহ জগ্সিতেছে ও 
মরিতেছে বলিয়া তৎসন্বত্ধেই জস্ম-মরণ 
শের প্রয়োগ মুখ্য, কিন্তু উহাদের সহিত 
জীবের সং্রব রহিয়াছে। এই জন্ 
তদাশ্রিত জীবাস্াতে প্র ব্যবহারের 
উপচার হইয়া থাকে, ফেন না শরীরের 
জন্ম হইলেই জীব জন্মিল এবং তাহ! বিনষ্ট 
হইলেই জীব মরিল এইরূপ ব্যবহার হয়ঃ 
কিন্তু উহা ব্যতীত কখন এইকপ. ব্যবহার 
হয় না। আ প এইক্ূপ লোক 
দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যিনি এন্জপ 
ঘটনা ব্যতীত জীবসম্বন্ধে জস্মমরণ য্যবহার 
করিতে কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছেন। 
এই*সম্বন্ধে "সেই এই পুরুষ শরীর প্রাপ্ত 
হইলেই জায়মান এবং শরীর হইতে উৎক্রমণ 
করিলেই ম্রিয়মাণ বলিয়া! ব্যবহৃত হইয়া 
থাকেন” এই শ্রুতি শরীরের সংযোগ ও 
বিয়োগ খটিতই জন্ম-মরণ শব্দের প্রয়োগ 
হইয়া থাকে ইহা প্রদর্শন করে। পক্ষাস্তরে 
জাতকর্্মাদি সংস্কারের বিধানকে শরীরের 
জন্মসাপেক্ষ বলিয়াই জানিবে, কিন্তু উহা 
জীবের জন্মসাপেক্ষ নছে। আকাশাছি 
পদার্থের ন্যায় পরব্রঙ্গ হইতে জীবের উৎপত্তি 
হয় কি না এই বিষয়ের আলোচন। অব্যবহিত 
পর হুত্রে করা যাইবে । এই হুত্রের ছারা ইহ 
দেখান গেল যে, জন্মমরণ ব্যাপারটা কেবল 
দেহ সম্বদ্ধেই খটে, কিন্ত জীব সম্বন্ধে নহে।* 

পনাত্মাইক্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ।” এ ঞ্ 
১৭ হু । 

“আকাশাদি পদার্থের তার জীবাত] 
উৎপন্ন হয় না, যেহেতু হু্িবিধায়ক শ্রুতি 
সমূহে উহা। উল্লিধিত হয় নাই, বরং বহু- 
শ্রুতিতে উহা! অজন্ম/ বনিয়াই কীর্তি 
হইয়াছে ।” 

ভাষ্য--ও 

পইহা । সুনিশ্চিত যে? শরীর ও ইজি 


৪৪৮ 


প্রভৃতি অধ্যক্ষ, শুভাগত: কর্পেরূগতান্তত 
কলতোক্তা জীবাম্মা আছে। এ আতা 
কফি আকাশাঙ্গির স্তায় ব্রক্গ হইতে উৎপন্ন হয় 
অথব! পরত্রহ্ধের তায় উৎপন্ন হয় না এইরূপ 
সংশয় আইসে, কেন না শ্রুতিতে উতর 
ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কোন কোন 
শ্রুতিতে অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফূলিঙ্গ উত্থিত 
হয়, সেইরূপ পরত্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি 
পরিশ্রুত হইয়া থাকে এবং কোন কোন 
শ্রুতিতে উ্ত হুইগ্াছে ফেঁঠ «নির্বিকার ব্রন্ষই 
শরীরাদিতে অন্কপ্রবিষ্ট হওয়াতে জীব রূপে 
পরিজাত হইতেছেন, কিন্ত জীব ব্রহ্গ 
হইতে উৎপন্ন হন না।* এই উভয় পক্ষের 
মধ্যে জীব যে উৎপন্ন হয় না, এই পক্ষ 
পরীক্ষা করার উদ্দেশে আপাততঃ গ্রহণ করা 
যাইতেছে, কেন না তাহ! হইলে «এক বস্ত 
জানিতে পারিলেই সকল বস্ত জানিতে পার৷ 
যায়” শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞাট। অক্ষু্ণ থাকিয়া 
ঘান্স ; কারণ তাহাতে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় 
জীবও ব্রহ্ষকারণক হইয়া পড়ে। অন্য 
পক্ষে ব্রন্মের ন্যায় জীব নিত্য বস্ত হওয়াতে 
এই প্রতিজ্াটা ভঞ্জননীতিন্ব অনুসরণ করে, 
কেন না জীব ত্রন্ম-কারণক ন! হওয়ায় এক 
হৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তছুপাদানক নিখিল কার্য্য 
বন্তর জ্ঞানের ন্যায় এক ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা 
জীবপরিজ্ঞান অসপ্তব হইয়া উঠে। আর 
[নির্বিকার পরত্রক্ষকে কোনি প্রকারে জীব 
বলিয়। ধরা ক্বকিতে, পারে না, কারণ 
পরষাত্ম। নিম্পীপ, নির্মল, নিলেপি এবং 
জীব ঠিক ইন বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়ায় 
এই উভর পদীর্ঘ পরম্পর ভিন্ন লক্ষণক্রান্ত 
পরমাত্মা হইতে জীবের ভিন্নতা হয় বলিয়! 
সে বিরূত বস্ততে পরিণত না হইয়া 
থাকেনা । সুতরাং যেরেপে আকাশাদি 
সবিকার বস্তসমুধ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
বলিয়া তাহাদের উৎপত্তি সুনিশ্চিত, 


শাহিতা-নংহিতা । 


উৎপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত । 


[5১৭ খশ, ১২শ পবা । 


সেইরূপে পুপ্য পাপ, খুখ ছঃখ প্রতৃতির 
ক্রীড়া-কুরঙ্গ এবং প্রত্যেক শরীরে তিন্ন 
তাবাপন্ন জীবেরুও প্রপঞ্চ উৎপত্তি গবসরে 
এইজন্যই 
বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে “যেক্প অগ্নি 
হইতে বিস্ষকপিঙ্গসকল উদগীর্নণ হইয় 
থাকে, সেইরূপ পরক্রঙ্ধ হইতে প্রাণাদি 
তোগ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়।” শ্রুতি প্রাণাদি 
ভোগ্য বস্তর স্থষ্টি উপদেশ করিয়। “এই জীব 
সকলও পরব্রহ্ম হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে” 
এই অংশ বারা ভোক্তা জীবের পৃথগ.তাবষে 
সৃষ্টি (বিধান করিয়াছে। (এইত গেল 
বৃহদারণ্যকের কথা? আবার মুণগক উপনিষদ 
রহিয়াছে যে, ) “যেরূপ প্রদদীণ্ত অনল হইতে 
সহত্র সহত্র স্ষলি্গ সমুখিত হয়, হে সৌষা, 
সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে তৎ সমানরূপ বিবিধ 
জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্টাহাতেই 
লয় প্রাপ্ত হয়।” এই শ্রুতি জীবের উৎপত্তি 
ও লয় বর্ণনা করে। পরমাত্মা যেরূপ 
চৈতন্য স্বরূপ, জীবও সেইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট 
বলিয়৷ এই শ্রুতিতে জীবকে পরমাস্মার 
সমানরূপ বল! হইয়াছে । আর উপনিষদের 
কোন কুঁলে যে জীবের উৎপত্তি শ্রুত 
হয় নাই, ইহা অপর স্থলের শ্রুত 
বিষয়কে নিবারণ করিতে পারে না। আর 
যে স্থলে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় নাই, সেই 
স্থলে অপর স্থলে কথিত অতিরিক্ত বিষয়ের 
অধ্যাহীর করিয়া লইলে কোন ক্ষতি 
নাই। এই প্রকারে “নির্ধিকার ব্রহ্মই 
শরীরাদিতে অন্থুপ্রবিষ্ট হওয়াতে” ইত্যাদি 
বিষয়ের “তিনি হ্বয়ং আপনাকেই আপনি 
াষ্ট করিয়াছেন” ইত্যাদি বাক্যের স্তান় 
পরবরন্ধের বিকারতাব প্রাণ্তিরপ অর্থ 
সঙ্গত। ন্ুতরাং উৎপতিই দ্ুনিশ্চিত। 
এইরূপ আপত্তির নিরাকরণার্থ বলা 
যাইতেছে যে, আত্মা জীব উৎপন্ন হয় না, 


টৈজ্ত,১৬১৭,] .. বাদয়ায়ণ ও শঙ্ছয়ের লীবততদ্ববিচার | 





কারণ 'এই বিষয়ে বেষের প্রমাণ দাই। 
উৎপত্তি প্রকরণের অধিকাংশ স্থলেই জীবের 
উৎপন্ধি শ্রুত হয় নাই। আর যদি বল 
যে, কোন স্থলে জশ্রত বিষয় অপর স্থলে 
শ্রুত বিষয়কে . বারণ করিতে পারে না 
ইহা! বল! হইয়াছে? সত্য, কিন্ত জীবের 
উৎপত্তিই অসম্ভব, ইহাই আমরা! বলিতেছি। 
যদি বল কি কারণে, তবে শুন। এ 
শ্রুতি সমূহ স্বারাই জীব যে নিত্য বন্ধ 
ইহ] বুঝিতে পারা যায়। চকার ঘ্বার৷ জানা 
যাইতেছে''যে, অনাদিত্ব প্রভৃতিও জীব হে 
উৎপন বস্ত এই সম্বন্ধে হেতুভৃত। শ্রুতি 
দ্বারা যেরূপ তাহার নিত্যত্ব ও অনাদিত্ব 
জানা যায়, সেইরূপ নির্ষিকারত্বও বটে। 
জুতরাং নির্বিকার পরব্রহ্গের জীবরূপে 
অবস্থিতি হইলেও ব্রক্গরূপে অবস্থিতির কোন 
বাধা ঘটিতেছে না। আর এইরূপ অবস্থাতে 
জীবের উৎপত্তি স্বীকারটা কোন প্রকারে 
বুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রো 
বিষয়ে শ্রুতিগ্রমাণ দেখান যাইতেছে-_ 
“জীব মরে না,” “-মহান্‌ আত্মা অন্ুৎপন্পন, 
অজর, অমর, নিত্য মুক্ত ও অভয় পদে 
অবস্থিত পর্রন্গই বটে”, “নির্মল স্রোধন্বরূপ 
আত্মার জন্ম ও মরণ হয় না”, “হৃষ্ট বন্ধ 
লকঙ্গ হৃজন করিয়া তাহাতে ব্রহ্ম অন্ধ গরবিষ্ট 
হইয়াছেন”, “এই জীবরূপে পরত্রঙ্গ শ্বয়ং 
প্রবিষ্ট হইয়! নামরূপ বিধান করিয়াছেন”, 
"সেই এই আত্ম। শরীরের নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত 
প্রবিষ্ট হইয়৷ রহিয়াছেন” “তুমিই ত্রন্ধ”, 
"আমি ব্রহ্ম”, "এই জীবাত্মাই সর্বজ্ঞ ব্রচ্ধ” । 
এই শ্রুতি সমূহ জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন 
করে বলিয়া তাহার উৎপত্তি নিরাশ 
করিতেছে। 

যদি বল। ঘে পরত্রহ্ম হইতে তিন 
বলিয়া ভব বিকার ম্বরূপ এবং বিকার 
স্বয্ূপ বনিম়্া উৎপন্ন হইয়া থাকে. ইহা! 


৫৪৯ 


42254525225 
পুর্ব্বেই বলা গিয়াছে ? তবে বলিতেছি যে, 


জীর ও পরত্রন্মের স্থরূপত্বে কোন তিন্নতা 
নাই। “এক দেব পর্বছুতে গুড় ভাবে, 
অবস্থিত, সর্বব্যাপী ও সর্ধভূতের অন্তরাত্মা” 
এই শ্রুতি এই বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ । 
বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির তিন্নতা জনিত 
এক শুদ্ধ বুদ্ধ অতগড ব্রন্ধাত্মাকে বিভিন্ন 
বলিয়া বোধ হইভেছে। এই 'সম্বন্ধে 
ঘটাদ্দি উপাধির বিভিন্নতা জনিত আকাশের 
বিভিন্নতা জ্ঞানকে উদাহরণ রাখা যাইতে 
পারে। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ রহি- 
যাছে যে,"সেই এই ব্রঙ্গাত্বাই বিজ্ঞানষয়ঃ 
মনোময়, প্রাণময়। চক্ষুময় ও শ্রোআময় 
পুরুষ” । এই সকল শ্রুতি শ্বরূপ ও বিকার 
শূন্য ক্রক্ষাস্বারঙ বুদ্ধি প্রভৃতি বস্তময়ন্ব 
দেখাইতেছে। এই স্থলে তন্ময়ত্বের অর্থ 
গ্রকুত স্বরূপের লেশমাক্্র ভিন্নতা ন1 হইয়া 
তন্ধপে প্রতীয়মানত্ব। এই বিবয়ের দৃষটাস্ব 
রূপে স্ত্রীময় জাম্মা ইত্যাদি বিষয়কে রাখ 
যাইতে পারে । উপনিধদের কোন কোন স্থলে 
যে জীবের উৎপভি বিধান দেখিতে পাওয়া 
যায়ঃ তাহাও এইন্লুপ উপাধি সম্পর্কজনিত, 
এইব্নপ বুঝিয়া লওয়াই উচিত। আর 
উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি ও তৎ- 
প্রলয়ে তাহার যে প্রলয় প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে, ইহাও শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে । উহ 
এই, "চিনুন মুক্ত পরব ....৫€প পি 
ণত ভূতসকল হইতে উৎপ 4৮ থানেন, 
তিনিই উহাদের বিলয়ে, হি ৭১: ন্‌ র্‌ 
অর্থাৎ শরীরাদির নাশে ভিদশাণ “হইয়া 
থাঁকেন। বিলয়ের পরে তাহার কোন প্রকার 
বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ জাগতিক সবিকয় জান 
থাকে না, (কিন্তু তাহার শ্বরূপ জানের 
বিলোপ ঘটে না)” এই স্থলে ইহা 
ব্যক্ত হইয়ান্ে যে, উপাধিরই বিলম্ব টে? 
কিন্ত তছুপৃহিত আত্মার নহে 7 যখ। মৈনেনী 
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. জাছিত্য-সংছিত1 1: 


 [১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 





প্র্- “আপনার .বিলয়ের পরে. তাহার কোন | অন্বেং 
বিশেষ জ্ঞান থাকে লা। এই উক্তি ছার! 
আপনি আমার ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন, ইহা 
আমি বুঝিতে প্রারি না যে, বিলয়ের পরে 
কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না ইহার মর্শটা 
কি?” ইহার উত্তরে যাজ্ববন্ধ্য বলিয়াছেন 
যে, "আমি ভ্রান্িজনক বাক্য বলিতেছি না। 
এই আত্মা অবিনাশী এবং অপরিণামী 
বিলয়ের অর্থাৎ মৃত্যুর পর বিষয়ের সহিত 
কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্য তাহার 
পক্ষে বিশেষ জ্ঞানের অভাব টিয়া থাকে । 
পক্ষ-স্তরে জীবের ব্রহ্মকার্ধ্যতা প্রতিজ্ঞাও 
অটুট রহিল, কেন ন| নির্বিকার ব্রন্মেরই 
জীবভাব ম্বীকাঁর কর! গিয়াছে । এইরূপে 
ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ততাঁঙও উপাধি নিমিত্তকই 
বটে। কেন না “ইহার পরে মুক্তির নিমিভ 
বনুন” শ্রুতির এই অংশ প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় 
আত্মার অর্থাৎ জীবের নিখিল সাংসারিক 
ভাব প্রত্যাখ্যান পূর্বক রত্রক্ষভাব প্রতি- 
পাদন করিয়াছে । অতএব জীব উৎপন্ন ও 
বিনষ্ট হয় না” 

পাঠক, “চিন মৃত প্রত্ক্মই” ইত্যাদি 


মৃত্যুর পরে জীবের কোন সবিকল্প জ্ঞান | 


অর্থাৎ জাগনিতিধ, :"ঘয়ক জ্ঞান থাকে না, 
€কারত, ডিবসিহ 8 তাত, “জ্ঞানে তিনি আলো- 
কিন্চ খাছ) : সা ইরাঁং লিজশরীরবাদী- 


2 ক ঘন 
দি১০৭ লোক চু 


সরা ভা ন। হইয়া 
: পহিগ বা). ক্কতবিদ্য শ্রেণীর প্রতায়ার্থ & 
স্ুন কতির ইলদবরূপ ও তহুপরি রত্বপ্রভা 
কার -ব্যাথ্া। উদ্ধত কর! যাইতেছে 
পঞ্জজ্জান ঘন এবৈতেত্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় 
তাক্েধাকবিনন্ততি ন গ্রেত্য সংজ্ঞান্তি।” বৃং 

৪1/৯৩। “খা 8 
আকদিযং বিজানামি ন প্রেত্য ক্ংজান্তি” *ন 


ঢা, আর | পাস চা ০ 


অরেহ্যমাসমানুজিতডিধর্দা নারাহানাি 
তবতি |” বং 81৫1১৪1 

“জীবস্যৌপ্যাধিক জঙ্মনাশক্লোঃ কিনা 
তথাচেতি। এতেত্যো। দেহাত্মনা পরিণ- 
তেত্যো ভূতেত্যঃ লাম্যেন উখায় জনিস্ব। 
ভান্ে বলীয়মানান্তন্ন পশ্চাদ্ধিনশ্ঠতি। 
প্রেত্যোপাধিকমরণানস্তরুং সংজ্ঞা নাণ্তী- 
ত্যর্থঃ। নম্ প্রজ্ঞানঘনঃ, সংজ্ঞা! নাস্তভীতি 
চ বিরুদ্ধ' ইত্যত আহ তথেতি। 
উপাধিলয়াত্বিশেষজ্ঞানাভাব এব সংজ্ঞাতাবঃ 
নান্বস্বরূপবিজ্ঞানাভাব ইত্যুত্তরং প্রতি- 
পাদয়তি  শ্রুতিরিত্যন্বয়ঃ। অন্ৈবা- 
বনি বিজ্ঞানঘনে প্রেত্য সংজ্ঞা! নাস্তি 
ইতুযক্ত। মা মোহাত্তং মোহমধ্যং ভ্রাস্তিং 
আপীপদদাপাদ্দিতবান্‌ ইমমর্থং ন জানামি 
ক্রুহি ত্বছৃক্তেরর্থমিতি মৈত্রেয়ীপ্রশথীর্ঘঃ। 
মুনিরাহ নবেতি। মোহং মোহকরং বাক্যং 
উচ্ছিত্তিঃ পূর্ববাবস্থানাশো ধর্থোইস্য ইতি 
উচ্ছিততিধর্্মা পরিণামী সন ইত্যন্চ্ছিতিধন্্ী 
অপরিণামী তম্মাৎ অবিনাশীত্যর্থঃ। তরি ন 
প্রেত্য সংজ্ঞাত্তি ইতি কথমুক্তং, তত্রাহ 
মান্জেতি। মাআভিবিষয়ৈরসংসর্গাতখোত্জ- 
মিত্যর্থঃ1 

দ্প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি” ও “মাআইসং 
সংস্বস্ত তবতি” শ্রুতির এই ছুই অংশ 
দ্বারা প্রমীণিত হইতেছে যে, ম্ৃহ্যার পর 
জীবের - কোন প্রকার মায়িক উপাধি 
থাকে না, কেবল তিনি স্বপ্রকাশ হরপ 
চৈতগ্তরূপে অবস্থিত থাকেন, আর ইহাই 
্রহ্ধরূপে অবস্থিতির সহিত অতির জিনিষ । 
গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায় ফে, 
"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ঞমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিবেদন!।” 
ায়িক উপাধি থাকে না, তখন লি শরীর 


ক এপ আরনিতগাজে পরল পভ আই যা 


চিত্ত, ১৩১৭] 





বাদরায়ণ ও শঙ্করেক জীবতত্ববিচার। 
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মায়া-বিজ ভিত ছাড়া ফোন অপর জিনিয | যে অকশ্মাহৃতত নহে, কিন্ত অনাদি অনন্ত 
নছে। আর লিঙ্গ শরীর লা থাকিলে যে, | ইছার্তে কোন সন্দেহ নাই, কেন না তাহার 
ব্যক্তিগতভাবে কর্মের ফুলতোগ হইতে | মৌলিকতৰ আর পরব্রদ্ধ একই জিনিষ 


পারে, তাহারও কোন সন্ভাবন। দেখিতে 
পাওয়া যায় না। সমষ্টিভাবে বা ব্রক্ষতাবে 
জীব অনাদি অনন্ত হইলেও তাহার 
ব্যজিত্বের সীম! মৃত্যু পর্য্যস্ত বলিয়া একই 
ব্যক্তি এক জন্ম হইতে জন্মাস্তর গ্রহণ করে, 
এই ধারণাটা ত্রাস্তি-বিজ্ন্তিত জিনিষে 
পরিণত না হইয়া! রহিল ন।। তবে একভাবে 
এইক্নপ বল! যাইতে পারে যে, রাম মৃত্যুর 
পরে.স্তাম হইবে ও জন্মের পূর্ধবে উপেন 
ছিল, কেন ন! রাম যখন ত্রন্ষের সহিত 
অভিন্ন, তখন ব্রঙ্গই মায়ার সংশ্রবে শ্তাম ও 
উপেন রূপে পরিণত হওয়ায় রামের সঙন্ধেও 
উহার সমাবেশ করিয়া লইতে পারা যায়, 
অর্থাৎ রাম পূর্বজন্মে উপেন ছিল এবং 
স্ৃত্যুর পরে শ্তাম হইবে । এইরূপে জীবের 
ব্রন্ম-তাদাত্ম্য অধিকার করিয়। অজ্ঞানি- 
সমাজের মনস্ত্টি করিতে প্রবৃভ হইয়াই 
পুর্বতন খধিরা অদ্ভুত পরলোকতব্বের 
অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু বর্তমানে 
অনেকেই প্রকৃত তথ্য আবিষ্কারঞকরিতে 
অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে অন্ধবিশ্বালের 
শরণে আসেন। ফলতঃ মানুষ স্তাঁয়ই পড়ুক 
আর পাতঞ্জলই পড়ুক, অথবা রঘুনম্দনের 
সম্পত্তিতে স্ফীত হউক্‌, তত্বজ্জান ব্যতীত 
কিছুতেই আধ্যাত্মিক তত্বের গ্রক্কৃত মীমাংস। 
করিয়া! উঠিতে পারিবে না । ইহা! ধরব সত্য 
বলিয়ষজানা উচিত যে, এই জ্ঞান ব্যতিরেকে 
প্রকৃত মন্গয্যত্ব লাভের অন্ত কোন উপায় 
নাই। বিস্তাগর্ধে যাতিয়া অনেকেই .যে 
সত্যকে অলত্যে এবং জসত্যকে সত্যে 
পরিণত করিয়া বসেন, তাহার অনেকানেক 
উদ্দাহরণ বর্মন রহিয়াছে 
. , জীবগত ব্যক্তিত্ব জাগন্তক হইলেও জীব 
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শুদ্ধ, বুদ্ধ? যুক্ত চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরব্রক্মই 
মায়ার মোহিনী লীলার সংত্রবে আসিয়া জীব 
বলিয়৷ কথিত হুইয়াছেন। মনে কর রামের 
যে অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক 
ব্যাপার,দেখিতেছ, এইগুলির সহিত সার্ধ 
ত্রিহস্ত শরীরের অবিনাভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহা! ব্যতীত জীবের আস্তরিক ব! 
বাহিক কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে 
ন।। এই জন্যই শাস্ত্রে পরলোকের কাহিনী 
প্রসঙ্গে আতিবাহিক শরীর, যতন! শরীর ও 
গায় শরীর প্রভৃতির কল্পন! দেখিতে পাওয়া) 
যায়। ইহার উদ্দেশ অজ্ঞলোকদিগকে 
ভীতি প্রদর্শন পূর্বক শাপনে রাখা ব্যশীত 
আর কি হইতে পারে। আর পৃথিবীর 
সকল লোকই যে বেদাস্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত 
একজীববাদের মণ বুঝিয়া লইবে ইছ। 
অতীব অসম্ভব। পরস্ত ধাহারা শান্বাধযয়ন 
দ্বারা আপন বুদ্ধিবভিকে নির্মল ও হুক 
বস্ততে প্রবেশক্ষম্ড করিতে অবকাশ পাইয়াঁ 
ছেন, স্তাহার! “হারাইয়া৷ তাড়াইয়া কাহপ- 
গোত্র নীতিতে" যদি 'অন্ধবিশ্বাসের শরণ 
লয়েন ও ইহার নিকটে স্বকীয় বিচার 
শক্তিকে বিক্রয় করিয়া বসেন, তবে বড়ই 
ছুঃখের বিষয়। এই বিষয়ে বিশেষদর্শীর 
মৌন অবলম্বন করাটাকেও একটা প্রশংসার 
কথ! বলিয়। ধরিয়া লইতে মন চাহে না, 
কেননা তাহারাও যদি সত্য নির্ণয়ে ওঁদাসীত্য 
দেখান, তবে জগতের তিষিররারশির বিখ্বংল 
কে করিবে 1-কাহাকে আদর্শ করিয়া অজ 
লোকগুলি আপন মনুষ্যজন্ম সফল করিবার 
প্রশস্তবন্ত্রঁ অগ্রসর হইবে? তবে ইহ! সত্য 
ঘে, পরলেক্কের রাজমার্গে যে আবর্জন1- 
রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, সেইগুলি নিঃশেষে 
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অপসারিত হইলে কতকগুলি লেকের 
জীবিকাক্ষেত৫ের পুরিলাধনে কিছু সময়ের 
জন্য. ব্যাধাত ঘটিবে, কিন্তু তাই বলিয়! 
সাধ/রণের গন্তব্য মার্শকে অপরিষ্কত রাখ 
কখন ্তায়াহুমোদিত বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে না 

আম্মাকে অন।দি অনন্ত মানাই আর্য 
দর্শনের আগ্তিকত।। আর একজীববাদে 
ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া 
যায় না, সুতরাং ইহাকে নাস্তিকতা বলিয়া 
উড়াইয়। দিলে এ নাস্তিকতাটা তদনুষ্ঠান- 
কারীর স্বন্ধেই চাপিয়া বসিবে। তবে 
ইহা। অতীব সত্য যে, ষাহার! সার্দত্রিহস্ত 
শরীরের কাধ্যবিশেষকে আম্মা বলিয়া 
কীর্তন করেন, তাহারা প্রকৃত পক্ষে 
নাস্তিক। আর ইহাঁও মিথ্যা নহে যে, 
এই শ্রেহীর শ্বনামবিখ্যাত মহোদয়ের! 
মৌলিক বস্তর সহিত অপরিচিতই রহিয়া- 
ছেন। পক্ষপাত বা গৌড়ামিকে ভাগীরথী- 
সলিলে তাসাইয়া দিয় কৃতবিদ্ধ ব্যক্তি 
যদি শুদ্ধ-শাতত-চিত্তে আত্মতব-বিচারে 
নিযুক্ত হন? তবে অবশ্যই একদিনে না হউক 
সময়ে তাহাকে একজীববাদে আসিতেই 
হইবে। বন্ধন-মুক্তির জঞ্জাল অজ্ঞান 
অবস্থাতেই যানব মনে টিকিতে পারে, 
কিন্তু গ্রবুন্ধ অবস্থাতে নহে। ফলতঃ তত্ব- 
জান লাত করিব! মাত্রই মানব মুক্ত হইয়া 
যায়। ইহাই “তমেব বিদ্বিত্বাতিম্বত্যুমেতি” 
শ্রুতি ও প্পরং জ্যোতিরূপং সম্পন্ত স্বেন 
কুপেণাভিনিশস্ততে” বেদাস্ত কম উপদেশ 
করিতেছে। তৰজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত মুক্তি 
শবের অভিধেয় অপর কোন জিনিষ নাই 
লত্য, কিন্তু যখন “তন্য তাবদেব চিরং যাব 
বিমোক্ষে অথ সংপৎন্তে” শ্রুতি ও "ভোগেন 
স্বিতরে ক্ষয়যিত্বাথ সম্পস্ভতে” গুবেদাস্ত হুত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার্ও সামজন্ঠ 
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করিয়া লইতে হইবে, কেন না জার নীতিতে 
শ্রুতি ও আর্ধা গ্রন্থের সন্মান রাই বিধেয়। 
এই শ্রুতি ও তের আশূঙ্ন এই যে, আগন্তক 
উপাধির ব্যক্তিত্ব বিলয় সহকারে স্বরূপা- 
বন্থিতি। আর ইহা শরীরপাতের পরেই 
সংঘটিত হইতে পারে। যদিও এইরূপ 
মুক্তি মৃত্যুর পরে সকলেরই পক্ষে সম্ভবপর, 
তথাপি তৰজ্ঞানী ব্যতীত অন্ত কেহ ইহ! 
অন্ুতব করিতে পারে না বলিয়া শাঙ্গে 
কেবল তাহাদিগকে অধিকার করিয়াই ইহা! 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । আত্মা নিত্য মুক্তঃ 
স্থৃতরাং বন্ধন ও মুক্ত অবস্থাতে স্বরূপ হঃ 
তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই? কিন্ত 
অঞ্ঞানী লোকেরা এই সুগতীর তন্ব বুঝিয়া 
উঠিতে পারে না, এই জন্ত আপন মনে 
অনেক যাতনা ভোগ করে । 

, এ সবঘন্ধে এই স্থলে এইরূপ আপত্তি 
আসিতে পারে না যে, যখন মৃত্যু 
পরে সকঙগ জীবের এক অবস্থা, তখন 
তন্বজ্ঞান লাভের জন্য এত প্রয়াসের 
'আবশ্তক কি? কেন না তত্বজ্ঞান ব্যতীত 
পরম শাস্তি ও অতয় পদে প্রতিষঠিত 
হইতে টার! যায় না। ইহকালের লাভট। 
কি কখন উপেক্ষণীয় জিনিষে পরিণত 
হইতে পারে? দেখিতেছি জগতের প্রায় 
সমস্ত ঘটনা এ্হিক লাভালাভের উপর 
নির্ভর করিয়াই হইয়। থাকে। জার উপ- 
নিষদেও লিখিত আছে যে, “ইহ চেদ্ব- 
বেদীন্মহতী প্রশাস্তিঃ। নোচেদবেদীম্মহতী 
বিনষ্িঃ।” নর 

যখন তৰজ্ঞানীর শরীরপাতের পরেও 
মহামায়ার লীলাখেনার নিবৃতি হইতেছে 
না, তখন কি প্রকারে বল যাইতে পানে 
তিনি মায়ার পরপারে চলিদ়া যান। 
ব্ভিগতভাবে নুধুণ্তি বা * সমাধিতে 
সাষস্সিক কার্যোপরম ঘটিলেও সমগ্লিতাবে 
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তর্দীয় 'কার্য্যোপরমের কোন প্রমাণ নাই। 
ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, এমন সময় 
অনুসন্ধানে পাওয়া যায় মা১”যাহাতে মায়ার 
কোন না কোন কাধ্য না হইতৈছে। 
এইজন্য শুদ্ধ ব্রন্মে লীন হওয়ার ন্যাপ শুদ্ধ 
বক্ষ কথাটারও অর্থ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 
করিতে হয় অর্ধাৎ শুদ্ধ ব্রঙ্গের অর্থ মায়ার 
নিলেপ আশ্রয় বা সাক্ষী, কিন্তু মায়াশৃন্ত ব্রহ্ম 
মহে। পুনর্বার মায়ার সমুখান অসম্ভব 
হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রঙ্ম কখন মায়াশুন্ত 
হইতে পারে না। আর অসঙ্গত নির্বিকার 
পরব্রন্মের কি প্রকারে মায়োৎপাদিনী শক্তি 
হইতে পারে? পক্ষান্তরে বিরোধী বস্তর 
তন্ততঃ প্রাতিতিক সভা ব্যতীত স্বসতার 
সিদ্ধি হইতে পারে না। আমাদের সম্বন্ধে 
যে কোন বস্তর জ্ঞান হয় উহাই অন্য বস্তর 
সহিত তুলন1] সাপেক্ষ । সুতরাং মায়াশূন্য 
একমাত্র শুদ্ধ ব্রন্মের কোন প্রকার উপলব্ধি 
হইতে পারে না বলিয়া তাহার সন্ধে 
প্রামাণিকতার অত্যন্তাতাব হইয়া গড়ে। 

এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও আসিতে 
পারে না যে, যখন অনাদি অনস্তকাল্ট প্যযস্ত 
মায় ব্রন্মের সহবাসে থাকেন, তখন অদ্বৈত 
কথ।টার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে ? 
পরস্ত অধবৈতবাদের মর্ম অপরিজ্ঞানকেই 
ইহার মূলে দেখিতে পাওয়। যায় অর্থাৎ 
অদ্বৈত কথ!র অর্থ পারমার্থিক স্ভাবিশিষ্ট 
দ্বিতীয়শূন্যন্ব হওয়ায় প্রাতিতিক সত্তা- 
শালিনী মায়ার অবস্থিতিতেও এ প্রকার- 
বিশিষ্টাতাবের কোন বিপ্রতিপত্তি ঘটি- 
তেছে না। আর বিশেষণাভাব প্রযুক্ত 
বিশিষ্টাভাবের তুরি ভূরি তৃষটাত্ত রহিয়াছে। 
মায়ার প্রাতিভাসিক সত্তা হওয়াতে ইহাও 
প্রমাশিত নঠ হইয়া! রহিল না যে, তিনি 
সর্ধদাঁই পরিবর্ঠিত হইতে থাকেন, একরূপে 
ব1 এককভাবে অবস্থিতি তাহার ভাগ্যে কখন 


* হাদরায়ণ ও শত্বয়ের জীবতববিউ'র। 


৩ 
ঘটে না। অধিকন্ত তদীয় প্রবাহের কদাপি 
বিরাম হইতেছে না। ইহা? জনস্তকাল 
পর্য্যস্ত থাকিবে । পক্গাস্তরে মায়া ও মায়িক 
বন্তকে যে মিথ্যা বলা যায়, তাহারও মূলে 
এই প্রাতিতিক সন্ত ও অবিরাম পরিবর্তন, 
কেই দেখিতে পাই। সংসার ভ্রান্তিময় এই 
কথাটারও এইরূপে সমাধান করিয়া লইতে 
কোন বাধা নাই। 

জীবাত্মা স্বয়ং অচেতন হইয়াও আগন্তক 
চৈতন্য বিশিষ্ট ধা সাথ্যবাদীদি:গর ম্যায় 
নিত্যচৈতন্তশালী এইরূপ সন্দেহে নিত্য 
চৈতন্যশীলী বলিয়া নির্ণয় হইতেছে-_ 
গজ্ঞোইতএব 1” এ এ ১৮। 

আত্মা উৎপত্তিরহিত বলিয়! নিত্যটচৈতন্যু- 
শ্বরূপই বটেন, কিন্তু আগন্তক চৈতন্য- 
বিশিষ্ট নহেন। 

তাষ্য-- 

ধর আত্মা কি কণাদমতাধলম্বীর স্ায় 
স্বয়ং অচেতন হইয়া আগন্তক চৈতন্যবিশিষট 
অথবা সাঙ্্যবাদীর ন্যায় নিত্যচৈতন্য 
স্বরূপ? এইরূপে বাদীদিগের বিপ্রত্তিজনিত 
সংশয় হইয়া শ্থাকে। আগন্তক চৈতন্য 
সম্বন্ধে সংশয় হইবার কারণ এই যে, আত্ম- 
চৈতন্য আম্মা ও মনের সংযোগ জন্ঠ, যেক্ধপ 
অগ্রিও বট সংযোগ জন্য ঘটের লোহিত 
গুণ হইয়া থাকে। আর নিত্য চৈতন্য 
স্বীকার করিলে সুপ্ত, মুচ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট 
ব্যক্তির পক্ষে চৈতন্য দৃষ্ট হওয়া চাই, আর 
তাহারা & অবস্থা হইতে নিশ্মুক্ত হইবার 
পরে যখন সুস্থ হইয়া চৈতন্যযুক্ত হয়, তখন 
জিজ্ঞাসিত হইলে “আমাদের কিছুই চৈতন্য 
ছিল না" এইরূপ ব্যক্ত করিয়৷ থাকে ? 
সুতরাং কখন চৈতন্য থাকে, কখন থাকে না 
বলিয়া আত্মাকে আগত্তক চৈতন্যশালী 
বলাই উচিত্উ। এইরূপ আপত্তিতে বল 
যাইতেছে যে, এই জীবাত্মা নিত্য চৈতন্য 


৫৫৪ 


স্বরূপ, যেহেতু উৎপর হয় না অর্থাৎ 
নির্বিকার চৈতন্যাতবাব্রক্ষই উপাধি সম্পর্কে 
জীবরূপে অবস্থিত হন। আর পরর্রগ্গ যে 
চৈতন্য শ্বরূপ এই বিষয়ে প্রম(ণ “বিজ্ঞান রূপ 
আনন্দই ব্রক্ষ' ত্রক্ম সত্য অনস্ত ও..জঞান 
স্বরূপ?) কি অন্তরে কি বাহিরে সর্বআই ত্রন্গ 
চৈতন্য-ধন যৃর্তি।' এই শ্রুতি সমূহ বারা 
বুঝ! যাইতেছে যে, পরত্র্দই জীব, সুতরাং 
যে উঞ্ণ ও. প্রকাশশালী হইবে তাহাকেই 
যেমন অগ্নি মনে করা উচিত, সেইরূপ 
নিত্য চৈতন্তশালী জীব কখন ব্রহ্ধ 
হইতে ভিন্ন নহে। জার বৃহদারণ্যকের 
“যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” এই প্রকরণে স্বপ্ন 
অবস্থীয় "আত্মা স্বশং অনুপ্ত ব্যাপার থাকিয়। 
জুপ্ত ব্যাপার বাগাদি-ইন্্রিয় সমূহকে প্রকাশ 
করিয়া থাকে ।” “এই স্বপ্ন অবস্থায় আত্মা 
্বং-জেযোতিঃ হইয়া থাকেন।” “বুদ্ধির 
সাক্ষি্প আত্মার চৈতন্যের বিনাশ হয় 
না।” ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, 
“অন্তর জাগ্রদবস্থাতে যে অন্তর করে 
যে, আমি শুনিতেছি সেই আত্মা” এই 
শ্রুতি বার! ইহাই ব্যক্ত হইতৈছে যে, ইন্তিয়- 
গোলক সমূহ দ্বারা! আমি ইহা জানিতেছি, 
আমি উহা জানিতেছি এই প্রকারে বিজ্ঞান- 
ময় আত্মার অনুসন্ধান হওয়ায় তাহার 
ইৈতন্তশীলিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে 
এইরূপ আপতিও হইতে পারে না যে? 
আত্মার নিত্য চৈতন্য হ্বীকারে ত্রাণ প্রতৃতি 
ইঞ্জিয়েরবৈরর্থ্য হইয়। পড়ে, কেননা গন্ধাদি 
বিষয়ক বৃত্তির জন্য তাহার আবশ্যকতা 


সাঁছিতা-লংছিভী। 


[ ১১শ খণ্ড, ১২৭ সংখ্যা: 


৬০ 


অর্থাৎ ্াণ প্রভৃতি ইন্জিয়ের ছারা অন্তঃকরণ 
বৃত্তি বহির্থত হইয়া গদ্ধাদি আকারে পন্সি- 
গত হইলেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
(বেদান্ত পরিভাষাতে এই বিষয় স্কট 
হইয়াছে )। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, 
গন্ধগোচর বৃতির জন্য আগ ইন্জিয়"। আর 
নুুপ্তি ও মৃচ্ছাঁদি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের 
চৈতন্তাতাবের আপতভিও শ্রুতি দ্বারাই 
পরিহৃত হইয়াছে । নুযুপ্তি অধিকার করিয়া 
শ্রুত হওয়া যায় :যে,.“নুষুগ্তিতে যে.আত্মা 
কোন বিষয় উপলব্ধি করে না, উহার অর্ধ 
আত্ম চৈতন্তবিচ্যুত না হইয়াগাঁকোন জিনিষ 
অনুভব করে না; কেন না! নিত্য বস্তু হওয়ায় 
্রষ্টার'দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের অত্যন্ত বিলোপ 
হইতে পারে না। তবে যে এঁ অবস্থায় কিছু 
অনুভব করে না ইহার কারণ তদতিরিক্ 
দ্বিতীয় বস্তর অভাব।” এক্ষণে নুম্পষট 
বুঝিতে পারা গেল যে, সুযুপ্তি প্রস্ৃতি অব- 
স্থায় বিষয়ের অতাবেই অন্ভুতবশুন্ধতাঃ 
কিন্তু চৈতন্যাতাব বশতঃ নহে। 

আকাশের উপরে কোন বস্ত নাই 
বলিয়াই_ তৎসম্বন্ধে হুর্ধ্যের প্রকাশকত্বাভাব, 
কিন্ত স্বকীয় প্রকাশ নাই বলিয়া নহে, এই 
বিষয়কে এ স্থলে তৃষ্টাত্তে রাখা যাইতে 
পারে। আত্মা চৈতন্তস্বরূপ নহে, ।যেহেতু 
উহা দ্রব্য ইত্যাদি তর্ক ও তর্কাভাসে 
পরিণত: না হইয়া থাকে না। কেননা 
আত্মার জ্ঞানতাদাত্ম্য প্রতিপাদক শ্রুতি 
ধঁ তর্কে ক্ষীণবল করে। অতএব আত্মা 
নিত্য চৈতন্তম্বরূপই সিদ্ধ হইল। 

অচাতানন্ম সরদ্বতী। 


বৈরাগ্য-শতক । 


[সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্বাগা-শতক নামে শতকবিভাবিশিষ্ট একখানি খৈয়াগ্যবিধয়ক 
রস্থ আঁছে। সংসার যে নানাবিধ দোষপুর্ণ ও ছুঃখময় এবং ঈশ্বরচিন্তা ও বৈরাগ্যই 
বে একমাত্র সুখ ও শাস্তির নিকেতন, ইহাই এই সকল কণিতা দ্বার! প্রতিপাদিত 
হুইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সেই কবিতাগুলির পদ্যান্বাদ নিয়ে প্রকাশিত হইল] । 


অনস্ত চিন্ময় ধিনি বিশ্ববাপী সনাতন খনন করেছি আমি নিধি লোভে ভূমিতগ 
অন্ুভব-শক্তি বিন! জ্ঞানগম্য নাহি হ'ন ওবধি-সংযোগে ধাতু দাহিগাছি অবিরল 
দিকৃকাল-অবচ্ছিন্ন হেন পূর্ণ তেজাধার হইয়াছি কতবার দুশ্তর-সাগর পার 


শাস্তযৃত্তি পরমেশে করি আমি নমস্কার ॥১ সেবিয়াছি কত যন্ধে কত ভূপ অনিবার 
মন্ত্রসিদ্ধ হ'য়ে আমি অর্থ লভিবার আশে 
যাপিয়াছি কত নিশ৷ ভাষণ শ্রাশানাবাসে 
কিন্তু হায় কি কপাগ! করিয্বাও চেষ্টা খোর 
কাঁণ। কড়িটিও লাত হ'লনা হ'লন! মোর 
অতএব অগ্রি তৃষেঃ ! আর কেন অকারণ ?. 
করহ এখন মোরে তব-পাশ-বিমোচন ॥৫ 


মাৎসর্য্য-পুরিত হায় সংসারে পগ্িতগণ 
সৎকাবোর সম'দর নাহি হেরি তেকারণ 
মূর্ধের কথাই নাই-_গর্ধে ভরা ধনিজন 
কবি-ন্বদে সুকাব্যের নাই তাই ্রক্ষ,রণ ॥২ 


সংসারের গতি ভাই! নহে কতু শুতকর 


জ্ুকর্মের (ও) পরলাম নিত্য অতি খল ছুর্জনের তুষ্টি করিবারে সম্পাদন 

ভয়ঙ্কর-_ তাহার হুর্বাক্য-বাণে বিদ্ধ আমি অনুক্ষণ 
এসংলারেরপুণ্যার্জি * নশ্বর বিষয় বেত | যদিও তাহাতে মোর দ্বণার সঞ্চার মনে 
নিয়োজয়ে কামিজনে ব্যসনেতে অবিরত হান্ত-পরিহাস তবু বাহিরে তা'দের সনে 
কর্মবাসনায় আর বিবয়-লিগ্গায় হায় * গলগনী-কৃঙবাদে তাদের সন্তোষকর-_ 


কহিয়াছি কত কথ। এই আমি নিরস্তর 
ইহাতেও অর়ি আশ! ! তৃণ্ত ন হইলে তুমি 


চিরপিন মানবের গত ভাই! এ ধরায় ॥৩ 


কত না ছুর্গম স্থানে ভ্রমিলাষ এ ধরাঁয় এখন ও) তা'দের হাতে তুচ্ছ ক্রীড়নক আমি॥৬ 
তবু কোন সফলতা হ'লন। সাধিত হায় নারি ভুষ্জিতে কিছু ভোগ্য বসন্ত এ ধরায় 
জাতি কুল-অভিমান করি সব পরিহার ভ্রমিলাম ভুক্ত হয়ে শুধু আমি কিন্তু হায় 


সেবিন্ন অপরে আমি--অবিরাম-নির্বিকার-_ চলিয়া ধেতেছে কাল-_আমাদের মনে লয় 
কিন্তু হায়, তাহাতেও নহে কোন ফলোদয় আমরাই গত কিন্তু কাণ কভু গত নয় 
বুঝিয়াছি এবে ভাই | সকলি প্রপঞ্চময়। তৃষ্ণ আমাদের জীর্ণ হইল না কোন কালে 
আত্ম-সম্রমের পানে কভু মাছি দিয়! মন. আমরাই জীর্ণ কিন্ত হইতেছি পলে পলে ॥ 4 
পরবাসে কাক-লম ভীতচিত্তে অনুক্ষণ বলিতে আক্রান্ত মুখ পলিত হইল শির 
আহারে বিহারে কাল ধাপিয়াছি অবিরল শিখিল হইয়া! এল ক্রমে ক্রমে এ শর 

এ আচারে কহ দেখি লতিলাম কোন্‌ফল ? নিখিল এ দেখ জর! করিতেছে আক্রযণ 

॥৪ ধরিছে তরুণ তাব তৃষা কিন্তু অনুক্ষণ 1৮ 


এ 


থত 


৫৫৬. 


দিনান্তে বারেক নিত্য ভিক্ষার তোজন হাত 
মধুর গুদিধ রস না বিন্লাজে কু তা 
শধা! ভূমিতল আর দেহমাত্র পরিজন 
শত খণ্ড জীর্ঘবাস মলিন তা? অঙুক্ষণ- 
নিদারুণ দশাগ্রস্ত ছেন লোক সমুদাতর 
বিধয়-বাসন। তবু কডু না তাঞ্িতে ঢাক্। 15 
অনল-মহিম! নাহি জানিয়া পতঙ্গ-দল 
খোহের কৃহকে মি? ধায় তাহে অবিরল 
অজ্ঞানবশতঃ দেখ দলে দলে মীনগণ 
ধাড়িশ-আম্য-লোতে করে মৃত্যু আলিঙ্গন 
নিখিল-বিপদ্দ-বার্ত। জাত কিন্ত এ আমর! 
তবু তা” তাজিতে নারি মোছেতে এমনি 
গার] 
ইহ! হ'তে আছে কিব! সংসারে আশ্চর্য্য আর 
ঘোহের অছিম। অহে1 | কি গহন--কি 
অপার ॥১৬ 
ভোগের বাসন! ভাই! হইয়া আলিল ক্ষীণ 
অভিমানও এতদিনে ধীরে ধীরে হ'ল লীন 
প্রাণোপম সমবয়। রম্য গে স্থহাদগণ 
করিয়াছে একে একে পুণ্যরাজ্যে পলাক্সন 
আমিও এখন হায় এমনি সামর্থ্যহীন 
ঘীয ধষ্টি-উত্তোলনে আপনাকে বুঝি ক্ষীণ 
নেত্রও ক্রমশঃ হার দৃষ্টিশক্তি-বিরছিত 
মৃত্যুর কথায় তবু দেহ-মন কণ্টকিত॥ ১১ 
হতই সুচিরস্থায়ী হো"ক না বিষয়চয় 
কালবশে কোন কালে অবশ্ত লভিবে লয় 
ইহাই বঙ্গাপি ভাই | অনিবার্ধ। বিশ্বনীতি 
তৰে কি বর্জন তা'র নহে ভবে শ্রেষ্ঠ রীতি। 
বিষয়-বিনাশ আর স্বেচ্ছায় বর্জন তা'র 
উভগ্জি সমান কথা বুঝিয় রাখিবে সার 
দৈববশে কোন কিছু পায় যদি কারে! নাশ 
জন্মে কেবল তা'র অবিরাম হা-হুতাশ 
কিন্তু বদি ঘ্বেচ্ছাবশে কর তাহা পরিহার 
হুখপাস্তিউপভোথ চিত্তমাঝে অনিবার 
বিষয় সুস্তোগ হ'তে হইবে বির্ঞ বত 
পরষ মঙ্গল লভ হইবে তোমার ত'ত ॥ ১২ 


'লাহিক্্য-লংছিত।। [১5শ খণ, ১২ সংখ্যা । 


আশা নায়ী নদী এক দিত্য জতি খোয়তয় 


| তৃঞ্চোর্শি-আকুল স্ধ! নীর অতি মনোহর. 


রগ দ্বেব আমি,কণি' জলজব্ক সে নন্দীর - 
বিতর্ক বিহ্ঙ্গ তা'র--জানেন অগ্তর়ে ধীর 
ছুস্তর প্রভাবে তার ধর্মরূপ ক্রামবর 
উন্মুলিত হয় তবে এ অতি বিশ্মরকর 
মোহের আবর্তে ইহ! নিত্যকালক করাপিনী 
চিন্তার অতুঙ্গ তট বাপিঃ ইহা প্রসারিণী 
গুদ্ধচেতা যোগিগণ গিয়া! এ নদীর পার 
শান্তির গীবুযধারা পীয়ে হুখে 

অনিবার 17 ১৩ 


নির্শল-মানস যাঁর! হ'য়েছেন ব্রহ্ম জ্ঞানে 
সুতুষ্ধর কার্ষো নান। রত তার! ধরাধামে 
নানা উপভোগাম্পদ ধন-লালস! বর্জন 
তাদের পক্ষেতে ভাই ! তুচ্ছ কথা অনুক্ষণ 
কিন্ত কি জাশ্চরধ্য-মোরা হইয়াও ধনহীন 
মাত্র আকাঙ্ষার ঘোরে ধনের মোহেতে 

লীন ॥ ১৪ 


গিরির কন্দরে বাস করিয়া মহাত্মগণ 
যাটিছেন দ্দিন মরি-_-করি" ব্রক্ম-উপাসন 
ক্রোড়স্থ বিহঙ্গকুল মুদিতাখি বিগলিত-- 
প্রেমাস্ু, করিয়া পান হইতেছে পুলকিত 
আর মোর। মনে মনে আকাশ-কুসুম সম 
রম্য প্রাসাদ নান] সরোবর-অন্পষ 
আর সে তটেতে তা” শত শত মনোহর---. 
ক্রীড়াতৃমি বিরচিয়! মনে মনে নিরস্তর-- 
আমোদে প্রমোদে ভাই ! করিতেছি নাহুঃক্ষর 
ইহা হ'তে এ জগতে আছে আর কি 
বিদ্যায়? ॥ ১৫ 


অভ্ান-আবেশে ভাই! এ জগতে মৃড়জন 
নিজের গৃগ্ছকে করে সর্বশ্রেষ্ঠ দরশন, - 
নিজাত্মজে ভাবে তা'রা সকলেরই মনোমত 
নিজের নগণ্য বিত না'জানি গ্রচুর কত। 
নিজ শব্যা-সঙ্গিনীকে প্রিয়তমা বাঁধ” জানে 
নবীন-বয়ঙ্ক বলি' নিজেকে নিয়ত মানে 


উজ ১৬১৯0: 


ছুর্ভধান এ সংসার ভাবি” তাগ্রা জনশ্বর 
মিবসে' লংসার রূপ কারাগাবে নিরন্তর-- 
কিন্ত ভাট | তব] বাবে চিরধ্ন্ন্রলেই জন “ 
শক্য যে তজজিতে ইহা! তাবি' তুচ্ছ 
মনে মন ॥ ১৬ 


ফদ্যযান ওই শিশু ক্ষুৎপীড়িত 'অতি দীন-_- 
আকর্ধিছে জীর্ণাঞ্চল জননীর স্বুন্ভিহীন__ 
সন্গুখে আবার হায় নিরন্ন-জঠরা জার! 
অবস্থিত দীনভাবে-ন্লানক্াস্তি শুফকাঁর!__ 
চেরি ইছা মহামতি"কোন্‌ দগ্ধোদ রতরে-_ 
ফিতে সক্ষম বাণী “দা ৭%-গদগদ 

স্বরে ॥ ১৭ 





পঞ্মপন্রে অবস্থিত ধারির কণার মত 
ক্ষণিক-চঞ্ল-প্রাণ-তা”র লাগি অবিরত-- 
বিবেক-বিহীন ভাবে ধরাধামে মুঢুজন-_. 
কোন্‌ না দ্বণিত কার্ধা করিতেছে সম্পাদন ? 
খনমদমত্ততায় নিঃশক্ক ধনীর পাশে-- 
বর্দি কত নিজ গু৭ অকুঠায় মছোল্লাসে__ 
জন্মিবে বে কত পাপ--তাহছে ছেন 
আচরণে 
বিষুদ আমর! তাঁছাঁ বারেক কি ভাৰি 
বন মনে? ১৮ 
অহে!! কি হঃখের কথা হইয়াও হতমান 
পরান্সে নিরত মোর1 পোবিবারে তুচ্ছ প্রাণ 
বিদ্যাধর কেলিভূমি গঞ্গা-তরঙ্গ-শীকর-_ 
সুশীল হিমাদ্রির শিলাতল মনোকর 
সকলই কি এক কাঁলে লভিয়াছে তবে লয়? 
ই! হ'তে এ সংসারে আছে আর কি 
বিস্ময় ॥ ১৯ 
বনমাজে তরুশাখে পক সুমধুর ফল , 
লতা! ও পল্পবময়ী চারু শয্যা স্থকো মল-_ 
জার পুপ।তটিনীর ম্বচ্ছন্সি্ পেয় জল-__. 
ইচ্ছামান্র জুধিগয্য তবমাঝে অবিরল 
তথাপি মানবগণ দীনতাবে নিরন্তর. 
ধনীর ছারেতে গিচ্ে সহ তাঁপ গুরুতর ॥ ২০ 


রে 


বৈরাগ্য-শতক। - ৫৪৭. 
পপি পপি পাস 


চল এথে বনে হাই পরিহতি এ সংসার 
পুণ্য সে প্রদেশে গিয়! করি ফলমূলাছার-- 
রচিয়া কোমল শব্য! নবীন পল্লব যোগে 
রহিব নিরত ভাই ! অবিরাম স্থখভোগে . 
নীচমনা অবিবেক বিষুড় জনের তথা 
নাহিক সন্বস্ক কোন- জেনো এই সার কথ! 
বিত্তরূপ ব্যাধিজাত বিকারবিহ্বল তা"র! 
করে ষে কটং্তি সদা দস্ত-মদে আত্মহারা 
যাও যদি শাস্তিধাম পুণ্য সে বিজন গানে 
শুনিতে হ'বেন। ভাই ! আর তাহা কু 
কাণে॥ ২১ 


বহু কষ্টে তৃচ্ছবিত্ত করি” যা'রা. উপার্জন * 
করয়ে ভ্রভঙ্গী- ভাই ! গর্বে তর সর্বক্ষণ-_ 
ছুর্জন কপটাচার তা'দের মুখের পানে 
কি কারণ চেয়ে থাক! নারি তা? বুঝিতে মনে 
গিরির কন্দরে কিগো ! কন্দের অভাব 
আছে! 
পবিত্র নিব র-রাজি এবে কি শুকায়ে গেছে 
ফলভরা তরুরাজি এবে রি দেয় না ফল! 
হয়েছে কি শাখা-রাজি পরিশৃন্ত বল- 
কল?1॥২হ 
ধনীর সকাশে ধন্স্প্রার্থনার মৃত ভাই !-. 
ছঃখকর এ সংসারে মার বুঝি ক্ষিছু নাই, 
সে হুঃখ সম্তাপ ভাগী দীনজন সমুদায় 
গণে যে সকল দিন-_জতি দীর্ঘ বালে হার! 
পক্ষাস্তরে শান্তিময় যে দিবস সমুদয় 
বিষয়বিরাগী কাছে ক্ষীণ-প্রতিভাত হয় 
ধ্যান-অবসানে আমি ভূধর কন্রস্থিত 
শিলা-শবণানীন ভাবে হইয়। প্রফুল্লচিত-_ 
হাসিরা অনস্তর-মাঝে কৰে সে সকল দিন * 
করিব স্মরণ আমি--তরঙ্গানন্দে হয়ে 
লীন! ॥&২৩ 
অতি রম্য ভিক্ষাহার নহি তাছে দৈস্ততন্ন 
ছঃখ অভি মান মোহ মাৎসর্যা তাহাতে লয় ॥. 
সর্বত্র ন্বলতপ্ট্হা পৃত সাধুজন প্রি 
শু সত ধ'লে ইহা ত:ব তাই বরমীন্ব॥ ২৪ 





৫৫৮ সাহিত্য-সংহিতা | [ ১১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 
ভোগে জানে রোগ তয় কুলচ্)ভিতর কুলে | জীবে অস্থকম্পা তাক লনগাই,ঝি/হত হয়. 
ধনে রাজে রাজতয় দীনত। মানে সূলে ইহা ছাড়া। এ সংস'রে আর কিছু কিছু নয় ৪২৯ 
বলেতে রিপুর তর জয়াতর রাগ মাঝে জলদ-হুদয় স্থিত চঞ্চল ভড়িত প্রায় 
শাস্ত্রে রহে হাদিতয় খল তয় গুণে রাজে | ক্ষণস্থায়ী তোগা-রা্জি জেনো তাই এ ধন 
দেহ মাঝে বিদ্যমান বিরান কালাতর ভীমবাধু বিঘবটত অন্রপটপ-স্থপিত 
এই মত এ সংসারে সকলি আত্ম দলকণ সম তাই! এ জীবন তূলিত। 
কিন্ত এক বৈরাগোই মনে বুঝে দেখ তাই ! | মোহ্মনদিরার প্রায় যৌবন-লালস। ভাই ! 
কোন কালে কোনরূপ জাতঙ্কের লেশ 


নাই ॥ ২৫ 


দশামান এই দেহ হলেও সে ত্বণাকর 

কবির বর্ণনা গুণে কতই না মনোহর 
ংসগ্রস্থি কুচত্বয় কনককলস-সম 

শ্লেশ্াধার শ্মেরানন রম্য শশধরোপম 

গ্রআবাদ্র জঘন সে যেন করিবর-কর 

কি কুহক কল্পনার কি আশ্র্য্য অতঃপর | ২৬ 


করাল মরণ আসি? করে জন্ম আক্রমণ 
জয়ায় যৌবন-নাশ নিতা কাল সংঘটন 

ধন লালসায় আর স্ত্রীস্ভোগ কামনায় 
চিত্তের সম্তোষ শাস্তি সকলি চলিয়! যায় 
মাৎসর্ধ্-আবেশে আসে অন্সের গুণেতে দ্বেষ 
হুর্জন ভূপালগণে শঠতার একশেষ 

ঘটয়ে বুদ্ধির দোষে ধনসম্পত্তির লয় 

একে অন্ত অভিভূত এই নীতি বিশ্ব ॥ ২৭ 


নানা রোগে চিত্তাঘোরে নরের নুস্থত! ভাই ! 
উন্মুশিত দিন দিন ইহাতে সন্দেহ নাই 

বথায় সম্পদ্‌ সদ! তথায় বিপদ রাজে 

জন্ম অন্তরালে ভাই মরণ এ ভব মাঝে 

তাই বলি এ সংসারে কহ আছে কি এমন? 
ধাতার সৃঠিতে যাছে নাহি দোষ আবরণ ॥ ২৮ 


সন্তোগ-তরছ ভাই ! অত্যু্গ তরঙ্গ মত 
ভু্মান এ জীবন ক্ষণধ্বংনী অবিরত 
চঞ্চল যৌবন-স্থখ পল্পপত্রে বারিপ্রায় 
স্থায়ী মাজ ক্ষণকাল সংসার মাঝায়ে হার 
বিচাকি” এসব মনে বুদ্ধিমান জনগণ 

. সংলায় অসার জান করিবেন অনুক্ষণ ). 


তুচ্ছ দে বিলাস মাত্র সুখ শান্তি তাহে নাই। 
অতএব বৃথ! কাল না করি+ ক্ষেপণ মার 
অর্পিবেন মন বুদ্ধি বুদ্ধমান জন তা"র 
যে'গমনুষ্ঠান-কল্পে ধৈর্য্য সমাধির হেতু 
হইতে সংসার পার ইহাই প্রকুষ্ট সেতু ॥ ৩০ 


সম্যক বিচারে শকা নহেক মায়ান্ধ নর 
তাই ত'র চক্ষে চারু প্রতিভাত চরাচর 
পরস্ত বিবেকী ঝলে ভবে যাঁরা গণনীয় 
এ বিশ্ব তাহার কাছে নহে কভু রমণী॥় ॥ ৩১ 


অধম অনর্থ রুচি কোন জন নিঃসংশয় 

স্থহৃৎ নয়বন্ধু সুশীল বান্ধবময় 

অপরূপ ছল এই দিয়াছে মোদের পর 

তারই ঘোরে ভবে মোর] ঘুরে মরি নিরন্তর 
তা না হলে এ সংসারে কে কাহার পরিজন? 
কেবা ৫্প বলন! ভাই ! তোমার নিজের জন? 
দশ্তমান এ সংসার কেবলই হ্বপনময় 

অথবা কুহুক ভর! ইত্রজাল স্ুুনিশ্চয় ॥ ৩২. 


সংশয় কারণ যাহা! অবিনয় নিকেতন 
দোষসন্নপাত রূপ সাহসের স্থপত্বন 
অবিশ্বান পুর্ণ যাহা! কপটতা! আবরি ত 
শ্রেষ্ঠ শুরনর(ও) যাহা! তাজিতে অশক্তচিত 
নিখিল মারার যাহা দৃঢ়াঁপার মহীতলে 
সুধামাথ। নারীরূপী সেই তাব্র হলাহলে 
কোন্‌ জন এ সংসারে ধর্মের বিনাশ আশে 
করেছে স্যজন হার তাহ না ভাবেতে 
আসে 1 ৩৩ 
বিষয়ে.আসক্তি ভর! লোকের হৃদয়ে যবে 
কামানল অবিরল শ্বভাবতঃ দীগড তবে 








চৈ) ১৩১৬) বৈরাগ্য-শতক। ৫৫৬৯ 
তখন পাঙিভ্া-চানী কন্গিণ সকারণ কেৰল গণপের ত'য় এক্স এক বার চার 
ভান্াার উপর কেন কু-কাঁবোর হুতাশন মোগান্ধ যানবও তখ। শ্রবিশাল এ. ধরায় 


অ।ছজি নিক্ষেপ করি গিয়াছেন হায় ভার 
গ্রথর[দ্নে যার বিশ্ব এবে জল বায় ৩৪ 


স্বপ্রমায়' সম হায় তুচ্ছ ও চপল মতি 
অবসানমে অবসাদ ঙ্গনাগ'ণতে রতি 

বল বল এ *গতে আছে কোন্‌ প্রয়োজন? 
পরিতাজ। উহা ভাই সযতনে সর্বক্ষণ 
বিচারি যদিও এই তত্বকথ। শতবার 

তথাপি ভূলিনা কখা সে কুরঙ্গনয়নার ॥ ৩৫ 


যানৎ যুঢ়তা হেন রহে হৃ'দ বিদ্যমান 
তাঁবৎ বিষয়বাজি স্থখতৃপ্সি করে দ'ন 
কিস্ ততদনদাঁদের বিশুদ্ধ মানসে অহ 
কিবা স্থথখ কি শিষয়! কোথায় বা পরিগ্রাঠ 1৩৬ 


ভৃতাত্মকঃএই দেহ আগেও ছিল না যবে 
দুরাদুর ভাবীতেও বখন ছা! না রবে 
তখন কেবল মগ্য অবস্থ।য়.ক্ষণ তর 
দেহ সনে পরিচয় মোদের এ চরাচরে 
সংযোগ বিয়োগ্যবে অনিবার্ধ্য ভবে ভাই, 
লঙ্ব'ন তাঁঙার কভূ কার(3) কোন শক্তি নাই 
অতএব কাঁর পরে করি সখ্য সংস্থাপন 
কারই ব| বিয়োগ শোকে হব সদাঞ্ 

নিমগন ॥ ৩৭ 
সুখ ছুঃখ তৃলন।র নাহি ভেদ পরস্পর 
অশ্তুচি শুকর যথা তেমতি ত্রিদিবেশ্বর, 
স্ধ। যথ। দেবেন্ত্রের সতত বাঞ্িত ধন 
শৃকরও পূরাষ ভোগে তেমতি সুতৃপ্ত মন 
প্রেমের পিয়াস ইন্দ্র রম্তায় মিটান ষথ! 
শৃকরেরও কাম-আশ! শুকরীতে পূর্ণ তথ 
মৃত্যু হ'তে উভয়েরই নিরখি সমান ভয় 
কর্ণগতি অস্থুসারে অন্ত ভাবও তির নয় ॥ ৩৮ 
কমিকুল-সমাকীর্ণ লাল! ক্রিষ্ন মাংসহীন 
্নধপুরিত অন্থি-ন্খেতে হইয়া লীন 
চর্বণ কালেতে বখা-খ্বশ্য সারমেরগণ 


'বিষয়-সম্ভোগ কালে পাচ্ছ অন্য কোন জম-- 


| হয় আসি, অন্তরার তা সদ ক্ষু্ধ ঘস-. 


ভুলেও বারেক হায় ব্রহ্ম পদার্থের পানে 
মন নিবেশিতে হায় সে পাপাত্মা নাতি জানে 
বিষয়ের পথ্গ্রাদ্থ নিজের তুন্া কত! 
নির্ধারিতে নর তা] ন! হয় নিমেষ(ও) 
রত॥ ৩৯ 
কয়েক নিমেষ মার যাদের জী বন-মান 
তা'্দর বিয়োগ ছুঃথে কেন সাধু যুহমান? 
যেমন নিমেষ মাঝ তাদর সঞ্চার ভাঃব' 
তেমতি পলকে হায় তাঙচার! বিনাশ লভে 
কিবা স্বর ফিব! গিরি কি বিশাল পয়োধর 
চিরস্থায়ী নহে কিছু সকলি ত বিনম্বর ॥২৯ 
পুক্রাভাবে পুত্র আশে দারুণ অশাস্ত রেশ 
লব্ধ যদি রোগাতক্কে উদ্বেগের একশেষ 
অবশেষে নানাবিধ উপায়ে ব্যাধির "ার__ 
হইলেও ধীরে ধীরে--উপশম গ্রতীকার 
হয় যদি সেই পুত্র ছরাচার ছৃর্বিনয 
তা! হঃলে ন্মরিয়া তাঙা মনঃক্লেশ সঞ্চরয় 
আবার তনয় ষর্দে হয় সর্বগুণাধার,--. 
অহিত আশঙ্ক। মনে উপজে তরেতে তার--. 
আর বদি কালবশে গঞ্তৃতে পার জয় 
তা হ'লে দুঃখের আর মবধি নািক রয় 
পুত্র নামধারী এই মহাঁশক্র তেকারণ-__. 
বাঞ্চ। না করয়ে যেন এ সংসারে কোন. 
জন। ৪১ 
পঞ্চভৃতাত্মক এই দ্বেহনাশ নুনিশ্চন় 
গ্রণর বিষয় সুখ.) অতি চঞ্চলতাময় 
কষ্টপুর্ণ-ভোগরাজি মহাকর্মভোগকর 
কালভূজলগিনী সম বামাকুল নিরস্তর 
সংসার-আসকি-মাঝে ক্সনস্ত যাতনা! কত !. 
চঞ্চল। কুটীল! অত কমল!.সে স্বস্কাবঙঃ 
কৃতাস্ত নিনান্ত বৈরী শ্বেচ্ছাচার বলখাম্‌ 


পার্থ ইচ্ছের ($) পানে নাহি করে বিলো কন; ত্ম-হিত্কয় কর্ে তথাপি না! খায় প্রাণ | ৪ 
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অর্থ পাপ উতর বিনাশ আশঙ্কা স্থলে 
কামনা কররে যৃচ প্রাণ রক্ষ। ধা তলে 
আবার বিপদ্‌ হ'তে উত্তীর্ণ হইলে পর 
ধনের তরেতে তাজ। লালা্গিত নিরম্তয়-_ 
সে ধন-মোহন-মদে হয়ে তা'র! মুদ্ধমন 
অপর আপদে ধায় করি' ঘোর প্রাণপণ 
ধন প্রাণ উভয়ের তরে হেন মূঢ় নর : 
উভয়েই করয়ে পণ ভবমাঝে নিরস্তর ।৪৩ 


ব্রহ্মা আদি শুদ্ধমতি সে মহাপুরুষগণ 
করেছেন পুরাকালে এ জগৎ সরজন 
মহাসন্বশীল পৃথু ভরতাদি ভূপদল 
করেছেন রক্ষ ক্ষিতি প্রকাশিয়া ভূুজবন 
পরশগুরামাদি যত মহাত্ম। বীরেন্্রচয় 
দিয়াছেন অন্তে ইহ] তৃণসম করি? জয় 
পক্ষান্তরে অতুলন বীরেন্দ্র পুরুষ কোন 
ভুঞ্জিছেন অখণ্ডন (1) চতুর্দশ পৃর্থী হেন 
কুঁতিপয় নগরের আধিপত্য লতি হায় 
মানবের মদগরধ কি অন্ভুত এ ধরায় ॥ ৪৪ 
ধনীর নুচারু হন্থ্য নহে সেকি মনোহর ? 
ক্ুমধুর গীতবাদ্ত না কি ভ্রুতি-সখকর ? 
অথব। সে প্রেয়সীর সুধামাখা সমাগম-_ 
দেয় নাকি শ্বর্সুখ এ জীবন্পে অন্থপম ! 
কিন্তু হায় কত কাল পার্থিব ও ভোগচয় 
শ্রীতিদানে আমার্দের এ জীবনে শক্য হয়? 
যেমতি শিখার ছায়া পতঙ্গের পক্ষ বায় 
চঞ্চল হইয়৷ উঠে _তোগ্য সুখ সমুদায়_ 
তেমতি অস্থির ভবে- অচির-বিনাশী আর-_ 
যত্বে তাই স্লাধুগণ করি" ইহা! পরিহার-_ 
চির-সুখ-কামনায় অটল, প্রশান্ত মনে-_ 
ছেদিয়্!সংসার পাশ-গেছেন গহন বনে ॥ ৪৫ 
দুরে থাকি' নিরস্কশ আবিপত্য বস্ুধায় 
ব্রিলোক. রাজত্ব আমি গণিন। তৃণের (ও) প্রায় 
আমার মানস গধু ধাবিত হ'তেছে তথা 
জুযুগ্ত কুরজকুল জনাকুল ভিভে যথা ; 
স্বহে যখ। হেখ! সেথা শৈল শিলাঞ্সমুদরয় 

. নরের শঠতা বখ। শেলমাত নাহি রকম ॥ ৪৬ 


জানিত্বাংছিক। ।. [১১প খণ্ড, সংল লগ 


বগ-খুরধারে যার পরা্তভূমি বিখভিত, ..: 
নবগ্তাম-ত্ণদল নিব বথায় স্থিত : 
কুম্ম-সংলর্গা চারু জ্থুরতি যথায় বয় 

পবনে তরজায়িত যখায় বিউপিচয় 
তা'র শাখে নান! জাতি বিহঙ্গের কলম্বরে 
যেই স্থান অধিরাম প্রাণারাম মূর্তি ধরে 
অসীম মঙ্গলময় সে অরণ্য-নিকেতন 

কা'র মনে সুখরাশি নাহি করে বিতরণ 19৭ 


সীমস্তিনী-ভুজলতা গহন লঙ্তিয়! যারা 
গিয়াছেন তপোবনে চিরশাস্তি রস তরা-_ 
ছজ্জনের তীক্ষধার তিরস্কার রূপ শর__ .. 
হইতে বিমুক্ত ধারা ভবমাঝে নিরস্তর-_ 
অনাবিল শান্তি সুখ সম্ভোগে সমর্থ তা'রা__ 
চিরধন্য তাহারাই-_ঈশ-প্রেম মাতোয়ারা ॥ 
৪৮ 
কল্যাণ ত তোমাদের কহ হে কুরঙগণ 
অনাময় তোমার ত শাখাগুলি হে কানন? 
তোমার ত অমঙ্গল নহে অয়ি প্রবাহিণি ! 
কুশল ত বটে তব কহ গে! পুলিন-ভূমি ! 
কহ কহ শিলারাশি তোমর] ত আছ ভাল! 
তোম] সবাকার স্থখে মন মোর বাসে ভাল 
প্রাণ-অঙ্ড কর-নিজ-বাস হ'তে মোর মন 
হইয়াছে কোনরূপে অতি কষ্টে নিঃসরণ (1) 
হয় চির পরিচয় এখন সবার সনে 
ইহাই একান্ত মম জানিবে কামনা যনে ॥ ৪৯ 


ভোগোদ্দেশে যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন 
বিরাজিত তপোবনে সে সকলই সর্বক্ষণ 
বহুল পল্লব রাশি ঘনচ্ছায় তরুতল 
বস্ত-আতন্তরণ-গৃহ কার্ধ্য সাধে অবিরল 
মনোহের ফল-মূল ক্ষুধা-প্রশমন তরে 

গিরি ও নদীর জলে ভৃষ্ণ। নিবারণ করে 
যুগ্ধ-মগকুল সহ অবিরাম চলে কেলি 
সৌহন্ত সম্পন্ন হব বিহক্গ-সনেতে যেলি 
চজ্জকর সাথে রাতে দীপাবলি প্রয়োজন 
ব্যজনের কাজ সদ! পবনেই সম্পাঘন 


চবৈযাগ্যত্তক। 





০ সিট 
হেন রূপ দিজায়তত ধিতব থাকিতে নর পার্থিব বিধগ্ন চিত্ত। ত্যজেছেন যেইজন 
কেন যাচে ক্বীনতাবে ? এ অতি বিশ্ময়কর ! | হত্ধ্য আর বনবাসে তুল্য তা'্র দরণন 
॥ ৫ | কিন্তু যারা নিরন্তর মোহেতে আচ্ছন্নঘতি 
তীর হর কাজা ৮৮৮ 
শতমুখ কীর্তনেওড না হয় ঘোষ্প! তার 
ভূমিরপ শধ্যা তখা--নততৃপদল শ্তাম-_ | স্কুল আবরণ বাসে করি' অঙ্গ আবরণ 
শিলাতল পৃতাসন নয়নের অতিরাম-_.. | জড় পিগাকারে বসি দেখ যুঢ় বৃদ্ধজন 
ঘনচ্ছায় তরুতল চির-চারু-নিকেতন কহিছেন ভাবিছেন অতীত বসতাস্ত কথা 
শীতল নিব র-বারি নুপানীয্-অনুপম-_ কি হুর্দশ! হায় তার কি দারুণ মর্ধব্যথ! ! 
কন্দ মূল আদি তথা তোগ্যরাি নিরস্তর | অস্র ও লালায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হায় 
লহায় মৃগেক্-বুথ্‌চির-আখি- চি ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস কাসে প্রাণ যেন বাহিরায় 
লয়ে সবাই ইহা! বিনা কোন প্রার্থনায়-_ | কটিপৃষ্ঠ জাহদণ্ড বক্ষঃদেশ তগ্ন তার 
তথাপি কাহারও মন তপোবনে নাহি ধায়। | বহেনা শোণিত উষ্ণ ধমনী মাঝারে আর । 
মাত্র সে একটি দোষ রাজে ওই তপোবনে | হেন দশাপন্ন তবু অতিথি তিক্ষুকগণে 
পর-প্রয়োজন-সাধে হ'লেও বাসনা মনে_- | জড়িত পরুব ভাবে যাতনা দিতেছে মনে, 
হইয়া থাকিতে হয় অনুক্ষণই নির্ঝ্যাপার | মাঝে মাঝে কুক্ষতাবা বধূর কঠোর ভাষ 
ইহ। বিনা দোষাত্তর নাহি হেরি" তথাকার, পশিছে শ্রবণে তার ছেদিয়া মর্থের পাশ " 
পান ভোজনাদি সবি অনায়াস লত্য ব'লে | উপেক্ষি সে তাব কিন্তু করি ধু এদর্শন 
প্রার্থী আর নহে কেহ সেই চারু বনস্থলে ॥ | করিছে বায়স কুলে দারুণ আ্রাসিত মন, 
৫১ | শত আশা-পাশে হায় এখন(ও) জীবন তার 
| রয়েছে জড়িত দেখ কি রহন্ত চমত্কার ॥ 
মিটা'য়ে প্রার্ধার আশ! সাধিয়া! শত্রুর প্রিয় | শাস্তি সুখ সম্ভোগের সময় এখন(ও) হায় 
মন্নিয়। জ্ঞানরাশি-_শান্ত্র হ'তে রইনীয় হয় নাই সমাগত ও বৃদ্ধের এ ধরায় ॥ ৫৫ 
তি মর 
78 ক বিষয়ে আসক্ত জন করিলেও বনবাস 
জড়িত করিয়া! তায় রাখয়ে দোষের পাশ 
॥ ৫২ | কিন্তু অনাসক্ত জন যদিও নিবসে গেছে 
াস্হেতু ইচ্ছামত কাননের নানা ফল তপস্য। ইন্দ্রিয়দম তার অসম্ভব নহে 
শয়ন-উদ্দেশে ভূমি আচ্ছাদনে বলকল-_ আসক্তি অধর্ম্ম ত্যজি সৎকর্মেনিরত হ'লে 
কুশ-পুষ্প সমিধাদি পুজার সম্ভার কত নিকেতনই তপোবন তুল্য এই ধরাতলে ৪৫৯ 
মৃগরূপী পুত্র কন্ঠা সকলি স্বলত ভ্রাতঃ! | সচ্ছন্দে কপার শ্রোত যাহে না বাহিত হয় 
তরুরাজী-মিত্র হেন--অনায়াসে অবিরাম | বিবেক বলিয়! কতু সে বিবৈক গণ্য নয় 
বিতরে অদন-বাস আর চাকু দিব্যধাম যাহে না উপজে গ্রীতি পরছঃখ নিবারণে 
হেন রূপে যাহা মোর] লতি অনায়াসে বনে | সে পন্থা! পন্থাই নয় বুঝিয়া রাখিবে মনে . 
পরহিংসা গুরৃতির নিবৃতি নাহিক যায় 


দুঃখ ছাষ্ঠা অভিরিক্ত কি আছে বা 
| নিকেতনে 1॥ ৫৩ 


সে ধর্ম ধন্ম'ই নয় নুবিপুল এ ধরা . 


৫৩২ 


শান্্রজান নহে তাহ ুছুল্নতি জুনিশ্চন্ব 
হাহা হতে শাস্তিরূপ ফল নাহি সঞ্চরয় ॥ ৫৭ 
শশব যৌবন আর জরাভার নিবন্ধন 

পশ্যুখে বিস্তৃত হেসে এই বিশ্বে কোন জন 
কাহাকেও আছে বিশ্ব চৌদিকে বেষ্টন করি? 
কারও বা! পশ্চাতে ইহা যেন বিদ্যমান হেরি 
ঘমগ্ীয় বোধে একে শিশু করে সমাদর 
ঘুব।ও ছুল্ল'ভ বোধে সেবে এরে নিরস্তর 
সংসার বিষয় হ'তে হইয়াও বহিষত 

কেন হেরিতেছে পুনঃ এ বৃদ্ধ পিপাসিত ॥৫৮ 
'যাহার। সংসার মার্ধে বিবেক-বিমূড়-মন 
তা'দের সংসার এই দার। পুত্র পরিজন 
কিন্ত তা'রা জানে নাকে। উহাই তা"দের হায় 
যোগ অভ্যাসের পথে পদে পদে অস্তরাক্ 
পক্ষান্তরে সাধুদের শাস্্ইই সংসার পাশ--. 
যোগ অভ্যাসের বাধা যাহাতে লতয়ে 

ও নাশ ॥৫৯ 

জুমহান্‌ পুণ্যরূপ পুণ্যে এই দেহতরি 
করিয়াছি ক্রয় ভাই! বিপুল সৌভাগ্য ধরি? 
এ হেহু যাবৎ ইহা৷ টুটিয়। নাহক যায় 
ছুঃখান্ধি তরিতে তুমি কর যত্ত এ ধরায় ॥ ৬* 
দিবা ও রজনীরূপ তটভুমি নিপাতনে 

সবার আতঙ্ককর রূপ ধরি ক্ষণে ক্ষণে 

এই যে কালের জোত কাছ দিয়ে বয়ে যায় 
পড়িলে তাহার মুখে তরিতে নাহি উপায় 
হয়েও বিদ্ধিত ইহা! সাধুতে কলুষ আসে 
বিচিঅ এ ভাবে মন বিশ্ময় রসেতে তাসে ॥৬১ 
রহিবেও €ভোগ্যরাজি বহুকাল বিদ্যমান 
ল'তে লয় কালবশে এ নীতির নাহি আন; 
মির ইহা যি? সেতো নরগণ 
“্েচ্ছািশে তবে কেন নাহি করে বরজন ? 
' আপন। হইতে যদি ভোগ্যবাজি চলে যায় 
কত পরিতাপ ঘনে মোদের উপজে হায়-_. 
কিছু 'বধি স্বইচ্ছায় করি উহা পরিহার 


বিধানিয়। শাস্তি সুখ লীন তা'র। জেনো 
' সার ৪৬২ 


সাহিতা-লংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ১২শ পংখ্যা। 





সংসারঅরণ্য এই চিরভযাঙ্ধর স্থান .. . 
আবার এ.দ্েহগেহে বহু ছিন্র বিদ্যতাল 
বলবাম্‌ কলি.চৌরু বিচারিছে সব স্থানে 
মোহের আধার নিশা ত্রাস সঞ্চারিছে প্রাণে 
এ সময় ঘ্ুমখোরে নাহি রহি অচেতন * 
জ্ঞান অসি ধরি করে জাগহ হে জনগণ! 
বিরতি ফলক আর ল্রীলতা কবচ লঃয়ে 
লম।হিত মনে সদ রহ স্থিবদৃষ্টি হ'য়ে ॥ ৬৩ 
বেোদস্বতি পুরাণাদি পাঠে কোন্‌ প্রয়োজন ? 
কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান কেন করে নরগণ ? 
কর্মকাণ্ডে হ্বর্ণরূপ কুটীরে বসতি বটে 
তা”ও কিন্তু চিরকাল কারও না ললাটে ঘটে 
ক্ষণকাল স্বর্গবাস নহে চির সুখময় 

অথবা সংসারপাশ তাহে ন। ছে্দিত হয় 
মাত্র ব্রহ্ম-অর্চনাই ৫ঃখ-মুক্তি-কাপানল 
শ্বাত্বানন্ পদ তাহা প্রকাশক্ষ অবিরল 
বণিখুভি মাত্র আর সবি ভাই ! এ সংসারে 
ভব ব্যাধি হ'তে ইহা তারিতে নাহিক পারে 
অনুষ্ঠানে কর্মকাণ্ড জন্মে ধন্ধীধ্ন জ্ঞান 

কর্ম প্রনৃতির মূল তাহাতেই বিদ্যমান 
হেনরূপ বিনিময়ে চলিতেছে এ সংসার 
কা'র সাধ্য এ গহন রহস্ক, তে পার ॥৬৪ 
জরাকালখ্মানবের দেখ কত কষ্টকর 

অঙ্গ সব সঙ্কুচিত গতি-চ্যুতি নিরস্তর 
দস্তরার্জি একে একে সকলি খ্লিত হয় 
দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি তদা! না অটুট র"য় 

বক্ত, হ'তে অবিরাম লালার ঝরণ। ঝরে 
কথায় বন্ধুরা আর তেমতি না সমাদরে ॥ 
থাকুক অন্তের কথ! নিজ দেহ-অর্ধাজিনী 
সেব। শুশ্রষায় হায় দিনদিনই উদ্াসিনী 

কি আর অধিক কথ৷ পুত্রও পুর্বের মত 
সাধুব্যবারে আর নাহি হয় কভু রত ॥৬৫ 
যাবৎ শরীর সুস্থ অথবা নীরোগ রণ্র 

জরায় যাবৎ নাহি আক্রান্ত হইতে কু. 


| যাবৎ ইঞজজিয়-রাজি রহে দেহে বলবান্‌ 


যাবৎ আহ্ব্র ক্ষয় নাহি ঘটে মতিমান! 











চৈ, ১৩১৭1, বৈরাগয-শতক) ₹$5 
তাবৎ নিজের শ্রেয় সংলাধিত হক্বাঙ্জ. | তরুণেন্দুশেখর লে মহেশ্বরে তবু মোক 
একমনে অবিন্বাম সচেষ্ট রহিকে তাঁর. | বিশেষ তকতি বেন-_-এ বটে ঘোরের! 
দীপ্তান্সি হইলে গৃহ নীয় আহরণ তক্জ।. 1 মি. 
কূপ খননের আশা কোন কলনাহি ধরে ॥৬৬ উচ্ছল ভ্যোৎসসর্গাত শাসতিমন্ী সে' নিশা. 
রমনীয় হস্স্যতলে. অবিরাম অবস্থান-_ জাহবী-পুলিনে কথে সুখাসীন হ'য়ে হা__. 
মধুর কোকিল-কষ্ট-গায়ক-গায়িকা গান-_ পাসরি সংসার জালা. হইয়। নিশ্চিন্ত যন , 
ওাণসমা গ্রমদার প্রীতিতরা আলি্ন__. | “শিব” “শিব” এই নাম করি ৪ 
তথাপি সংসার মাঝে বীতস্প্‌হ সাধুগণ ্ প্‌ 
রান্ত পতঙ্গের ওই পক্ষ-বায়ুবিকম্পিত কবেই যা হায়ের বাস্পোরগব-নিষনধস- 
দীপশিখা, সম উহা। ভাবি” মনে অনিশ্চিত [ আকুল নয়ন হ'য়ে ভবমাকে অনুক্ষণ 
পরিহরি সযতনে দিব্য ত্রক্মজ্ঞান বলে উদ্বেল অন্তরে ওই “শিব” নাম উচ্চারিয়া 


পশেন গহন বনে অনাবিল কুতৃহলে ॥৬৭ 


শত পরিচর্য্যাতেও প্রভূমনে তুষ্টি নাই 
তুরগচঞ্চলচিত্ত ভবে ভূপগণ ভাই ! 

অসার সংসার পাশে আমরাও অনুক্ষণ 
রয়েছি আবদ্ধ হায় পাসরিয়। ধর্্মধন 
অলক্ষ্যে আসিয়! জর] করিছে যে দেহাশ্রয় 
মৃত্যুও অচিরে আসি? ঘটা"বে যে পঞ্চে লয় 
বারেক(ও) একথ! ভাই ভুলেও করি না মনে 
আছি শুধু মোহ-মদে মত্ত মোরা এ জীবনে 
যা" হবার হ"য়ে গেছে মোহাবেশে এ ধরায় 
ত্যজিয়া এখনও সব হও রত তপস্তাল্ 
বিনা তপস্তাপ্প সথে ! হেন কিছু নাহি আর 
হ'বে যাহে অবহেলে এই ভবনদী পার ॥৬৮ 


জীর্ণ হ'ল হুদিমাঝে মোর মনোরথ যত 
যৌবন প্রভাব(ও) হায় হ'তে সে বসেছে গত 
যে সব সদৃগুণে আমি হ'য়েছিনু বিভুষিত 
গুণজ্ঞ অতাবে তাহা নহে এবে প্র্ফরিত 
কিব! যে কর্তব্য এবে বুঝিয়া উঠিতে নারি 
সম্মুখে কৃতাস্ত ওই-_সকল বিধ্বংসকারী-_ 
কাল অন্তকারী সেই মদনারি মহেশের _. 
চরণ ধেয়ান বিন। গতি নাই আমাদের &৬৯ 


বিশ্বাবীশ শিব আর জগদাত্মা। জনার্দনে ' 
যদিও অক্েদ ভাব নিক্ত গ্দানার মনে-* 
খঃ. 


ভ্রমণ করিব আমি এ সংসার পাসরিয়া ॥ ৭১ 
তরুণ-করুণ-রস পৃরিত-হৃদয়ে কবে 


1বিতরিয্না ধনরাশি ফুল্ল মনে এই ভবে 


পরিণাম-বিষময়-ভব নদী হ'তে পার - 
শ্রীহরিচরণযুগ হৃদে ধরি” অনিবার 
শারদ কৌমুদ্বী-কর-সমুজ্ল নিশাকাল 
যাপিয়! হষ্টব সুখী ছেদিয়৷ সংসার-জাল ॥৭২ 
পুণ্য বারাণসী ধামে বসিয়। ছাহবী-তীরে 
হইয়া কৌপীন-বাস ধরিয়া অঞ্জলি শিরে 
কবে মোর: গৌরীনাথ ! হে শপ্তো? 
রর - জ্িপুরহর ! 

ণহে ভব 1” প্রসন্ন হও এই রবে নিরস্তর-_ 
ঘাপন করিব দ্রিন যেন নিষেধের প্রায়-_ 
সে সুখের দিন কবে জীবনে ভাতিবে 

হায় ॥1৩ 
হে বিভো ! মদন-অরি ! অবগাহি গঙ্গাজলে 
পুজিব তোমায় কবে পৃত ফগ পুষ্পদলে 
একাস্ত অস্তরে কবে ধেয়ন করিব তব 
ভূধ্র-বিবরে কবে শিলা-শয্যা হ'ব ভব! ০ 
ফলাশী ও আত্মারাম হ'য়ে তব করুণায় 
নরের দীসত্ব হ'তে কবে মুক্তি পাৰ 

হায় ॥18 
শাস্তগুণ সমস্ত সুনিদের এ সংসারে 
তুমিই সুর্য শব্য। গহন-বন-ম্াকারে?.. । 


৮৮ 


পবন চামর ফোগে দিব্য দিব্য।জনাগণ, 
ব্যজন করয়ে ভাই ! ফুল্ল মনে অনুক্ষণ ॥9? 


€যোগীর মধুর বাক্য যেন অম্ৃতায়মান 
স্বত-ষধু হ'তে তাহে স্বাদ রস বিদ্যমান 
সুধা »ম তাহাদের সে সার-বচনে মরি? 
পরম তোষেতে যায় মোদের হৃদয় ভর্শর ' 
যাত্র ক্ষুধা: শাস্তি হেতু যাবৎ ভিক্ষায় তাই! 
শক্য হা'ৰ আহরণে যথা যাত্র শক্ত, ভাই ! 
তাবৎ কেবঙ তুচ্ছ অর্ধেক অর্জন তরে 
শ্ান্ত' নী সেবিক কভু দারুণ দীনতা-তরে, 
'সাঁধুর সংসর্গে মোরা জীৰন ফাপিব ভবে 
কা, হ'লে জানের আখি মোদের প্রন্ফূট 
হ'বে ॥৭৮ 


হিংসা শুক্ত অনাহাসূলু় সদ.যে পবন, 
বিধাতা-বিরিতে উৎ! দুলগের খু অশন, 


৫৩২: শাহিন 
ছুজলত! তাহাদের উপাধান-নুখকর--. . : ব্যহত তৃণাক্ছর।প হনিক্রের, তর: - 
ব্যোম-বা চাপ ব্যঞ্ন সে নিরস্ত্র তাতেই তাহারা কহ ছুই-পু্ব্ ধনে 
চল্সালোক উহাদের যেন প্রদীপের সম লংসার-াক্র গার পটীয়পী বুক্িুত-_- 
বববিরতি-বনিভাসহ বাসে সুখ অনুপম-_ যানবগগণের তরে বিধাতা:ও সেই মত". 
হান উ্থযশানী সুখী তুপালের প্রা বিটপীর পত্র আর সুস্থাছ নির্বর জল-_ 
পতিত তাহাদের ফামিনী বহিয়া যায়।৭৬ রেখেছেন যেগাইয়! তবমাঝে অবিরল-_ 
চির মীর্ঘ, গতধণত কন্থা ও কৌগীন ধার কিন্তু নর নিজ দোরে অবিরাম ভারে হায় 
অনীয়াসলতণাহার ঘটে ধা'র অনিব'র বৃথ। লালায়িত হ'য়ে অশেষ বাতন] পায় ॥*৯ 
শয়ন যাহার নিত্য শ্বশানে অথব। বনে শালি অন্ন শাক আদি খাছ ভাই ক্ষুধাগমে» 
মিক্রামিত্রে.সমতাব সতত ধাঁহার মনে তৃষ্ণায় সরসী জগ ক।ম-তৃত্তি স্ত্রী-সঙ্গমে, 
বিমল বিশুদ্ধচেতা হেনরূগ যোগিঞ্জশ ক্ষুধা ভূষণ কামরূপ ব্যাধি দেহে যে সকল 
নিখিল সংসার-স্থথ করিলেও ষ্রজন তাদের ওষফি তবে এই গুলি অবিরল-- 
পরম আনন্দ আর দিব্য শাস্তি উপভোগে কিন্তু অজ্জ জনগণ ভাবি ইহা সুখকর-_ 
যাপন করেন কাল ব্রন্মের মিলন যোগে ॥৭৬ বিপরীত ব্যবহার করে ভাই! নিরস্তর ॥৮০ 
বিতরন হি হি অগ্নি মা কমলে! তুমি ত্য্জিয়া এখন মোরে 
নম! ত্যজেন রাঞ্জবৎ শয়ন সন্গ্যাসিগণ 
| অন্ঠের সকাঁশে যেয়ে বাধ? তায় মোহডোরেঃ 
75835757555 ভোগের বাসনা, আমি করিয়াছি পরিহার 
ছল হল চজতি হারান নিংস্প টিসি তব কি আদর হ'বে আর 
যিযভিরূপিলী টাক বনিতার বগম. বি দদান পত্রে রা টি রে 
গবিজ্ঞ প্রমোদ আদি বিদ্যমান অবিরত ৫ 


জুড়া'ব জঠর জাল। ইহা, ম। রেখেছি ভেবে 
এখন তোমায় লয়ে কি কাজ আকার আর.! 


, হয়েছি যখন আমি পুণ্য বলে যোহপার|৮১ 


| লীলা-বিকশিত কাম-লাঙ্সা-পূরিত আর 


ঘ্বষ্ট নিক্ষেপণে বালে ! বল? কি ফল তোমার 


| ক্ষাস্ত হও ধনি! এবে ক্ষান্ত হও এ মিনতি, 


বৃ্ধ পরিশ্রমে তব কহ কেন হেন মতি? 
মোদের হইতে এবে বাল চপশ্নতা-গত 
অন্যরূপে আমাদিগে এখন তাবহ মাতঃ ! 
কানন-নিবাসে একে মোদের পরম সুগ্ধ 
নষ্ট মোহ এবে ফোৌরাঅপগত সব দুখ, 
এখন আমরা, মাগে।! অখঙ এ ভূম্গুল-_ 
তুণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি অবিরল. 1৮২ 


ইন্দীবর-দ-শোভী, নেতরন্ধাপ ন্রিস্তর' 
ক্ষেপণ করিছে মরি এ কসম মোরপর. 


ন। জানি অন্তরে এ আছে কোন্‌ অভিলাষ, 1 সাধ যদ দাও গণি, হা রয় সন শর 


বিযুক্ত আমবা এবে হইতে মোহের পাশ 
শাস্ত একে আমাফ়ের কন্ধর্প-কুসুম আগ 
তথাপি না ক্ষান্ত হায় চারু বরাকীবাগ! | 


৮৩ 


হতজন'ও কন্দর্পের পীড়া হ'তে মুক্ত নয় 
ই] হ'তে এ জগতে আছে আর কি বিশ্বময়! 
কাণ-কশ-খঞ্জ আর কর্ণ-পুচ্ছ-বিরহিত 

্রণাঙ্গ নির্লোম হায় কৃষি পু'য-সম্পৃরিত 
নৃ-কঙ্কাল গলদেশ হ'লেও বিক্ষত-ক্ষত 
ক্ষুভুষায় জীর্ণ শীর্ণ রহিয়াও অবিরত-_ 
অভাগ। কুকুর দেখ সস্ত/পের লালসায়-_ 


কুন্ধুরীর পিছে পিছে ক'মমন্ত হ'য়ে ধায় ॥ ৪ | 


কোদও্ড-টক্কারে তোর নাহি ভয় রে মদন ! 

তোর করধুগই ইথে পায় ব্যথা অকারণ-_ 

হুন্দরি! তোমার ওই সুক্িপ্ক-বিল।সময়__ 

চঞ্চল কটাক্ষে আর নহে ক্ষুব্ধ এ হৃদয় 

হে স্থৃকণ্ঠ পিকবর ! তুমিও বিরত হও 

ম্বছ কলরবে আর রথা কেন কষ্ট পাও 

চন্রচুড় মহেশের পদধ্য।ন।মৃত পিয়া-- 

তুচ্ছ জানে এ সংলার জাছি আস্টিপাপরিয়। ॥ 
৮৫ 


ক্ষান্ত হও বুধগণ! নারী-সঙ্গ স্থুখ হ'তে 
ক্ষণেকের তরে উহা বহম।ন এ মতে 
দয়া মৈ গী-প্রজ্ঞারূপী অঙ্গনাসংসর্শে তবে__ 
প্রবৃত্ত হও না আসি চির তৃপ্তি লাভ হু'বে 
তরুণীগণের ওই কেমু:-শোঠিত ঘন__ 
মানস-লোচন-হর বক্ষোদেশে চারু স্তন 
আর সে মধুর ধ্বনি সমন্বিত মণিময়-_-* 

. মেখলা-ভূষিত চারু শ্রোণিবিস্ব সমুদয়-_ 
নরকে তোমায় নাহি সাহাষ্য করিবে দান - 
তবে কেন্ত ৮ না ্রাস্ত ত্ষি মতিমান্‌ 


পর 


৮৬ 


৮. ৮7৮ 


] গ্ালিদানে জিহব! মোর, কখন সুয়ে, 


“শিব” "শস্তে" এই রব যাত্র-এই.। রা 
হ'বে উচ্চারিত তাই ! মি শিকসাধন) 
লয়ে এ পবিত্র মাম তব মাঝে যোগসিগ্ 

যাপন করেন কাল-প্রশাস্ত রদ ই সা 


পুরাধুগে জ্ঞানীদের অখণ্ড এ ভূমষগুলে রি 

হ'ত ক্েশ-নিবারিত শুধু দিব্য বিদ্ধাবলে 

ভোগ্য সুখ-বর্ধনাশে বিষয়ীর অনস্তর 

করিতেন মহাযতে সে বিদ্যার সমাদর 

কিন্তু কি ছঃখের কথা তুচ্ছ ধনী রাও এবে 

ভুলেও সে মহাবিগ্। আর না কেহই সেবে 

বর্তমানে সকলেরি ওদাসীন্য-নিবন্ধন 

দ্বিন দিন ক্ষীণ জ্যোতি সে বিদ্যা পরম ধন ॥ 
৬৮ 


নিঙ্গেকে সর্বজ্ঞ যানি" মত্ত বারণের মত 
অজ্ঞ কালে রহিতাম গবর্ধা আমি অবিরত 
কিন্তু গুরু প্রসাদাৎ কিঞি শিখিনু যব 
বুঝিলাম কিছু মোর জালা হয় নাই ভ বে ৮৯ 
বিগ্কাবলে সাধুদের মাৎসর্ধ্যাদি পায় লয় 
। তুচ্ছ জানে জে রা পরস্ত গর্বিত হয় 
মুক্তির সাধনোঁপান্ন সংযমীর যেই স্ান 
কম-পীড়িতের তথ। কামোনাদই বর্ধমান ॥ 
৯৫ 
যথ।য় উদ্ভন মাঝে দিবা ভোগ্য বিদ্ধম,ন 
যথায় করেন যে।গী ঘের তপঃ অনুষ্ঠান 
কোৌপীনই যথায় ভাই মহামূল্য দিব্য বাস 
অনায়াসলন্ধ ভিক্ষা যথায় মিটায় আশ 
মৃত্যুও খায় তাই | নিত্য সুখ গুভকর « 
ত্যজি' হেন কাশীবাপ কেন বাস স্থানাস্তর ? 
... ৯৯ 
ধনমান বন্ধু আর যৌবন ও পরিজন 
বিনাশ লতিতে তবে বসে যবে হে রাজন্‌ ! | 
পীর্থারা হতাশ হ'ন প্রত্যারত হয় যবে 


.আহবীর পয়ঃপৃত গিরির কম্মরে ভবে. 





4৮৬ নাগাদ কিক $ 
রা শশী শট শপ পিপাসা . 
করিবেন বাস স্র। বৃদ্ধিষান্‌ জনগণ হুগ্মাফপি সুগাগাস অগুষাত রূপে হায় _ 
(ইহা হাতে ্রেযঃ কচি নাহি করি দরশন 1৯২, হইবেক পরিণত সংশয় নাহিক তার - 
৷ মনোহয় পৈগ শিলা যথার্থ শন হার ও রহিত নি 
| শিষ্িপছাৃহস্থান হয় হার অনিবার টির 
' তরুর বন্ষল্ী"র পরিধান কার্ধ্য করে রর 


 বন্ পণ্তপক্ষী ধা'র সধ্য ও সৌহণ্ ধরে 
কাননের কল মূল উপাদের খাগ্ত ধার 
ঝরণার জল পানে শান্তি ধার পিপাসার 
বিধ্যারূপ! নারীসহ কেলি ধা'র অনুক্ষণ 
তুচ্ছজ্জান ধা'র কাছে নীচজন উপাসন 
নির্শকস্দ মতি হেন পৃতপ্রাণ সাধুজনে: 
ঈশ্বর সমান তক্তি করি মোরা মনে মনে ॥৯৩। 


বিধাতার অনবার্ধ্য চিরনীতি অনুসারে 
অত্যু্চ ভূধররাজি ধরাশায়ী এ সংসারে 
মানাবিধ জলজন্ত-সমাকীর্ণ পারাবার 
নিষিষে শুকায়ে যায় কিপ্রভাব বিধাতার ! 
হইলেও পৃর্থী এই নগরাজি-সংরক্ষিত 

হইবে যখন ভাই | মহাকাল-কুক্ষিগত ? 
তখন মানবে এই কথা কিবা আছে আর 
রভ-কর্পের প্রায় চঞ্চল যা? অনিবার ॥-৪ 


 অন্ংপিহ অট্ালিক! নগলদী. উপনলন 


নুছস্তর পারাবার ধ্বস হস হে রাজন ! | 


সপ শাপপসট ৪৩ 


ধারণা আছিল আগে “তুমিস্অ.মি” এক নয় 
সে ভেদ গিয়াছে টুটে এবে সবই একমন্র 
যেই তুমি সেই আমি নাহি ফোন তেদ আর 
অতেদ এ জ্ঞানই ভাই! জ্ঞ/নের চরম সার ॥ 
নতি 


মাতা ভ্রাতা সথা বন্ধু তাতরূপী ভূতগণ ! 
করেছ তোমর। মে।র বছ এএগঃ সংসাধন 
কৃতাঞ্জণি হ'য়ে আমি আজি তোম। সবাকার 
পবিত্র চরণ তলে করিতেছি নমস্কার 
অবিরাম তোমাদের সহব।সঞ্জাত পুণ্যে 
লভেছি ফে দিব্যজ্ঞান লতে তাহা নহে অন্চে 
তাহাতে তাবৎ মোহ অপগত নিবন্ধন 

ব্রঙ্গে লীন হ'তে আমি এখন সম্যস্তমন 
তোমাদের সহ মোর না হ'বে সাক্ষাৎ আর 


| চির জীবনের মত এই শেষ সাক্ষাৎকার ॥৯৭ 


ঞ্ীহরিগোপাল বসু । 


র্‌ 
প৪ 


সতর সাল। 


(কি ভীষণ ধৃম-তায়া বক্ষ মাঝে ধরি, 
দীর্ঘ পুচ্ছে কদগুধিত করি ধরা তল.--. 
বাতাতপে দগ্চ করি তরু-লতা-জীব 
মাশিলে আদর্শ শীর্ষ জীবনী সকল। 
কোন্‌ গ্রে এসেছিলে ধরি রুক্ষবেশ, 
বলিতে পার কি এবে ওহে বর্ধশেষ ? 


এক মনে জ।পতেছি বিদায়ের দিন; 
ভয়ে ভাবি কত কথা আকাশ পাতাল। 
ও কঠোর যমরূপে আদিও না৷ আর; 
চলে যাও চলে যাও হে সতর সাল? 


/ জ্রীজগৎএসন রায়। 


ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, ত্রাহ্ছমিদন প্রেসে ভ্ীনবিনাশচক্র সরকার দ্বারা মুদ্রিঠ। 


